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“দুর্বল মস্তি কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে উহা 
বদলাইয়া সবল-মস্তিক হইতে হইবে- ধর্ম পরে আসিবে। হে 
আমার যুবক বদ্ধুগণ, তোমরা সবল হও ইহাই তোমাদের প্রতি 
আমার উপদেশ। গীতাপাঠ আরেক মফুটকল" খেলিলে ততোমর 
বর্গের অধিকতর সমীপবতী হইবে । 'ইক্োমাদের শরীর একটু শক্ত 
হইলে তোমরা গীত1 অপেক্ষাকৃত তাঁল ঝুরিবে ৮ 
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দি হাওডা মোটর কোম্পাণী নিম 


কলিকাতা ও কটক ৬ ধানবাদ ৪ দিলী 
শিলিগুড়ি ৪ পাটন! ৪ গৌহাটী ৪ হাওড়া 
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৮৬তম বর্ষ 


(মাঘ, ১৩৯০ হইতে পৌষ, ১৩৯১) ইংরেজী £ ১৯৮৪) 
উত্বিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবৌধত 


সম্পাদক 
গ্বামী নিরাময়ানম্্ব (মাঘ, ১৩৯০ অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ) 
ত্বামী নির্জরানন্দ (পৌষ, ১৩৯১) 
























সংযুক্ত সম্পাদক 
স্বামী অজজানল্দ ২* 

8 181)7 ৯ দলা 
৬১ কস ৫৪ | 800 1), 15 ৬/ 
উট £ রা ি 
৮৪ . ০৪ “দান সার 
২ রা ২০৬৩৮৮৫ ৯৬ এ রিয়ার (5 
৬১/৬৫/1001) প এ [0116 

ৰ ৪৮ ( 110. 


নিত 


উদ্বোধন কার্যালয় 


১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০*০০৩ 


বাধিক মূল্য ১৮০* টাক! প্রতি সংখ্যা ২'০* টাক 


উদ্বোধন_ বর্যসূচী 


৮৬তম বর্ষ 
(মাঘ, ১৩৯০ হইতে পৌষ, ১৩৯১) 
শ্রীতচ্যুতানন্দ প্রামাণিক তত শিক্গায় যযুনা বহে? ১৯৫ 
ব্রত্ষচারিণী অজিতা -.. একখানি চিত্র ( কবিতা ) ১০১৮৭ 
মাতৃমন্দির__জয়রামবাটা ( কবিত। ) *** ৫৭৩ 
ডক্টর অনিলেন্দ চক্রবর্তী '** বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ( কবিতা ) তত €৩ 
খণ্ড খণ্ড নয়, অখণ্ড উত্তরণ (কবিতা) -** ৫৬১ 
শ্রীঅনিলেন্দু ভট্টাচার্য -** আবার বলো ( কবিতা ) ১, ২৫৬ 
অধ্যাপিকা অপর্ণা রায় “**. যোগোগ্ঠানে শতবর্ষ ( কবিতা ) ৩৫৩ 
| উত্তরাধিকার ( কবিতা ) ৮ ৫৭২ 
শ্রীমতী অভয়! দাঁশগ্প্ত ***  শ্রীশ্রীমায়ের কপা এর. 1৮৬ 
ডক্টর অমিয়কুমার হাঁটি -** সত্য ( কবিত। ) “৮:৪৯ 
প্যারিস পেরিয়ে ৬ ১,৫৯৮) ৭৪৮ 
শ্রীঅরবিন্ন '*" দিব্য শ্রুতি (কবিতা ) -** ৫৬১ 
ডক্টর অরুণকৃমার বিশ্বাস '** স্বামী বিবেকানন্দ ও খেতড়ি : 
কিছু অপ্রকাশিত তথ্য ৮ ৮. ৫৪২ 
স্বামী অশেষানন্দ ** শ্রীশ্রমায়ের চরণপ্রন্তে ৫০৬ 
শ্ীশ্নীমাতৃগ্রসঙ্গ ১: 
শ্রীঅসিতকুমার ভাঁলদা? **. ঝ্ামায়ণী : নিবেদন ** ৬০২ 
স্বামী আত্মস্থানন্ন '"". সর্বধর্ম সমন্বয়ে শ্রারামকষের বাণী "১৯১ 
“আনন্দ "**. লহ ত্রিশরণ ( কবিত। ) | ৮ ২৫৬ 
শ্রীআনন্দ বাগচী 7 অমৃত কথন ক ৪ এ 
্‌ স্বখাত সলিলে ( কবিত। ) ১ ৫৬৭ 
শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী "কিছু ভাবনা, কিছু কথা ৬. ৮ ৫৩১ 
ডক্টর আশ্ততোষ ভট্াচার্ '*"  রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে 
বাংলাসাহিত্য ৬ ১৯ 
শ্রীমতী ইন্দির! গাঙ্ষী *** স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে ৬ 7 ৭৪5 
ডক্টর ই. পি. চেলিশেভ '*"  বিবেকানন্দ-চ্গ : মানবজাতির সেবাস্বরূপ৫.. ৬৫ 
অধ্যাপক শ্রীউমাপদ নাথ "যত মত তত পথ ( কবিত! ) *** ৪০৪ 
শ্রীমতী উমাশশী বন্ধ '""  পুণাস্থতি [.. ৬/., ৩০১, ৩৬৫ 
ডক্টর এ. পি ন্যাচুক-দানিলচুক '"" বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছেন জীবনদর্শন : 
একটি নৃতন বেদাস্ত ৫... ৭৬২ 
শ্রীমতী কুন্তলা দত্ত ** পশুপতিনাথ ১৪৭৯ 


স্বামী কেদারনন্দ "কা হি সা দেবী মহামায়া ১১ ৫৩৮ 


৮৬তম বর্ষ 


ডক্টর ক্ষিতীশচন্ত্র সাহ! 
শ্রীগজেক্জকুমার মিত্র 


স্বামী গল্ভীরানন্দ 


ভক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 


শ্রীগৌতম হালদার 


শ্রীমতী গৌরী রায় চৌধুরী 
ডক্টর চিত্রা দেব 


শ্রমতী চিত্রা বন 

শ্রীমতী চিন্তা মিত্র 

্বামী চৈতন্তানন্দ 

ডক্টর জগদিন্দ্র মণ্ডল 
ডক্টর জগন্নাথ চক্রবর্তী 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার 


ক্র জয়শ্রী ব্যানাজী 
স্বামী জীবাননা 

শ্রীজ্যো তির্ময় বন্ধ রায় 
শ্রীমতী জ্যো তি্ময়ী দেবী 


ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 


শ্রধারেজ্্রকণ দেববর্মণ 
স্বাতী ধীরেশানন্দ 


স্বামী ধ্যানেশানন্দ 
অধ্যাপক শ্রঞ্বকূমার মুখোপাধ্যায় 


অধ্যাপক শ্রীনলিনীরপ্রন চট্টোপাধ্যায় 


উদ্বোধন-_বর্দনুচী [৩] 


শরীর *০* ৪৭৪ 
প্রাণবন্ত মন্দির ** ৬৩৫ 
কর্মযোগ ও সেবা * 9১ 
গুরু *** ৩৫২ 


স্বামী বিবেকানন্দ, সংস্কৃতচর্চা 
ও নবজাগরণ ১৬/ ..:৫১৪) ৬৮৬ 


ভাবী শিল্পাচার্কে তার গুরুর প্জা *** ৯২ 

শিল্পী অসিত হালদারকে নর 
রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি *. ৬৫৭ 

প্রার্থনা ( কবিতা ) ১১০ ৭৬০ 


ভারতের স্্ীন্বাধীনত। প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ৭০৮ 
স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা-..৫৫১,৬৯১ ৮ 


আহ্বান ( কবিত। ) ৭১২ 
তুমি আমি ( কবিতা ) ৪৪৬ 
মর্দালস। ৬৬৫ 
জড়বুদ্ধিদের জন্য বিশেষ শিক্ষ| ৬৫ 
চির ধাত্রী ( কবিতা) ১২৮ 
বসম্তরোগ কি সত্যই মৃত? ১২৫ 
আন্ত্বিক রোগ ৩৪ 
অপুষ্ট শিশু : একটি গ্রামীণ সমস্ত ১৮১ 
আশীর্বাদঃ ( স্তোত্র ) ২৯৩ 
শ্রীরামকৃষ্ণ .ও উইলিয়ামস্‌ ৬২৮ ৬৮ 
অভেদ শরণ ( কবিতা ) ৪৯ 
মহা আবির্ভাব : উদ্বোধন (কবিতা) ৫৬২ 
করুণাময় ঈশাবতার ৮,৮১৩ 
শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ "৬০৭ ৬ 
ও নমঃ শিবায় ০১৪৩) ১৮৮ ২৫২ 
বালাকির ব্রহ্মজ্ঞান ৩৯৩ 
তীর্ঘ-প্রসঙ্গ *** ৪৬৫ 
'- বিবেকানন্দ : ঘোড়সওয়ার (কবিতা) "'. ১৯৯ 
সেই মন: রামকৃষ্ণ ( কবিতা ) "** (৫৭১ 
সহম্্ধীপোদ্যান-আশ্রম : অর্ধশতাবী4 
আলোকে ঠা 4৫ 
কথামতে ছোটগল্পের রূপরেখা ১১৮ ১২৯ 


দ্ধচরিত : এন্ুইন আর্নন্ড ও গিরিশচন্ত্র ৫১৬,৭৫১ ২৬/ 
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শ্রীনিধীরকুমার পাল 
তগিনী নিবেদিতা 
্রদ্ষচারী নি্ভণচৈতন্ত 
স্বামী নির্বাণানন্দ 
শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় 


ডক্টর নিমাইসাধন বন্ধ 


স্বাী নিরাময়ানন্দ 
ডক্টর পরশুরাম চক্রবর্তী 
্বাসী পূর্ণাত্বানন্দ 


ডক্টর প্রণবরঞ্চন ঘোষ 


শ্রীপ্রণবেশ চক্রবতা 
রীপ্রবীর মিত্র 
শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্বামী গ্রভীকরাননা 
অধ্যাপক শ্রীগ্রমথনাথ বিশী 
স্বামী গ্রমেয়াননা 


ভক্টর বহিকুমারী ভট্টাচার্ 
স্বামী বিজয়ানন্দ 


ডক্টর বিমলকুমার দত্ত 


ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ডক্টর বিষ্ধপদ তট্টাচার্ 
শ্রীমতী বেলাুদাশগুপ্ত। 
“বৈভব, 


স্বামী বোধানৰ 
স্বামী ভৃতেশানদ্দ 


উদ্বোধন- বর্ষস্থচী 


ভ্রিশূলী-তীর্ঘ রূপকুণড 
ম্যাক্লাউডকে লেখা পত্রাংশ 


স্বামীজী-প্রসঙ্গে বাবুরাম মহারাজ 


শাস্তি অন্বেষণে 
তপস্তার ফল ( কবিতা ) 


আনন্দ ( কবিতা ) 
পামরুষ্জ-বিবেকানন্দকে আজ 


৮৬তম বর্ষ 


আমাদের একান্তই প্রয়োজন -"' 


রামরুষ্জ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন 


ও কিছু কঠিন প্রশ্ন 
কাবেরীর উৎ্ম-মগ্ডলে” ৮/ 
সংস্কৃতভাম। ও স্বামীজী 


সোভিয়েত বিবেকানন্দ-অন্রাগী : 


একটি সাক্ষাত্কার 


কামারপুকুরে শ্রীমন্ির-দর্শনে (কবিতা) 


মহামাঈ-তলা 

কলাইঘাটায় শ্রীরামকুষণ 
অনুসন্ধান ( কবিতা ) 
শিব-স্ততি ( কবিত৷ ) 
বোধন ( কবিতা ) 
তাওয়াং বৌদ্ধবিহার 
রাজনীতি নয়_-জীবন নীতি 


ফলহারিণী কালীপৃজা ও শ্রামরষণ-সঙ্ছ"'' 


জগগ্ধা্ী-তত্ব 

ন্হবত ( কবিতা! ) 

ম্যাক্লাউড প্রসঙ্গে ৮ 
শিল্প-সাধক নন্দলাল 
মরমিয়াবাঁদের মর্মবাণী 

ব্দোস্ত ও ব্রদ্মসথত্ 

অস্থরদলনী মহামায়া 
আকাশ ও আনন্দ ( কবিতা ) 
শরত ( কবিতা ) 

বিবেকানন্দ : ব্যক্তিও আচার্ধ 
তগবানলান্ডের তাৎপর্য 


স্বামী সারদানন্দজার স্বতি ৪ 


৪৩ 
৯ 
২৫০ 
€৩ 


৫৬৩৪ 


৮৯ 


৬৫৯ 
৬৩৭ 
৪৬৪ 
২৫৫ 
৫৬৬ 
৬৪২ 
৬৫৮ 


২৮১ 


“৮৮০১ 


৪৭৭, 


৪১৭ 
৪২২ 
৫8৩ 
৬৮৯ 
৪৭১ 
৪৪ 
৫৬২ 
২২৫ 
৫২১ 
৭৪৪ 


৮৬তম বর্ষ 
ভ্ীমতী মহাদেবী বর্মা 
ডক্টর মাফাধর মানসিংহ 
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 
ডক্টর যোগীরাজ বন্ধ 
্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ডক্টর রবীন্দ্রনী চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীবাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী 
অধ্যাপক রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য 
ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী 


শ্রীল্্রীনারায়ণ ঘটক 
অধ্যাপক লাম৷ চিম্পা 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রমাদ বন্ধ 


ডক্টর শশাস্বভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীশশাস্কশেখর চক্রবতা 


জীশাস্তশীল দাশ 


ডক্টর শাস্তিকুমার ঘোষ 
অধ্যাপক শ্রশিবশস্ভু সরকার 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 


উদ্বোধন-_বর্ধস্চী 


সমর্পণ ( কবিত। ) 
দেবতা পূজা ( কবিতা ) 
ভারত এবং আলবিক্নি ৬ 
তক্ত কৰি ভন ৬ 
নিবেদন ( কবিত ) 


৫৫ 

১ ৫৬৩ 

* ৬৭ 

১** ৫৬১ ১৮৪ 


৪৬ ৫৩৬৩ 


তারাদের কথ। ও কাহিনী ৮৬"- ২৯৪, ৪০৫১ ৪৫৯ 


কবি ভবভৃতি ও উত্তর-রামচরিত ৬ ৭০২ 
শ্রীবিবেকা নন্দ-প্রশস্তি; ( স্তোত্র ) ২২৪ 
ভারত-আত্ম। বিবেকানন্দ ৯৪ 
বিবেকানন্দের বাকৃশিল্প ৫৯৩ 
জ্ঞান মহারাজ প্রসঙ্গে ২৮৬ 
তগবান বুদ্ধ ও পৃণিম| তিথি ২৩৮ 
শিক্ষা নিয়ে দু-একটি কথা ৬ ৫৮৩ 
শ্রীরামরুষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ূ 
মহাত্মা গান্ধী ৮. ২৬) 
১১৫) ১৬৯) ২৩১১৩৩৭১ ৩৯৮১ ৪৫৫১ 98২, ৮০২ 
দেবব্রত ৫৭৪ 
রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন 
(১৯৮৪) ২৫৭ 
সর্বন্তাদ ্তরতরং যদয়মাত্মা ( কবিতা ) ১২৭ 
তোমার এই বিশ্ব-রচন ( কবিতা ) ২৮৫ 
সত্যি পাওয়! ( কবিতা ) ১২৭ 
কেন এ সংশয় ( কবিতা ) ৫৬৭ 
বিষয় ত্যাগে শান্তি (কবিতা ) ৮২৭ 
যদি একবার ( কবিতা ) ৫৭৩ 
অবন্ধনের আনন্দ ( কবিতা ) ৩১২ 
পৃজাগন্ধ ( কবিতা ) ৫২ 
শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বরূপ ১১৩ 
চরম বিশ্রাম ( কবিত। ) ৩৯২ 
“নম! নমো নমে। গৌরী? ৫২৭ 
স্থখী হও ( কবিতা ) ৭৬১ 
বৌদ্ধ-নজ্ৰ ও শ্রীরামরুষ-স্ঘ ৮ ৷ ২৪০ 
আমার এ দেহরথে ( কবিতা! ) ৩৩৬ 
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শরীর ৪৪৯ 
সমাধির প্রজ্ঞাদেহ ( কবিতা ) ৫৭০ 
সন্াসীর স্ৃতি : ৮২৫ 


[৬] 
শ্রীসপ্জীব চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীসতীপ্রসাদ ভট্টাচার্য 
শেখ সদর উদ্দীন 


শ্রীসস্তোষকুমার ঘোষ 
শ্রীসলিলকৃমার চক্রবর্তী 
শ্রীমতী সাধনা মুখোপাধ্যায় 
অধ্যাপিক! সাত্বনা দাশগুপ্ত 


শ্ীন্ুনীল বন্ধু 


শ্ীস্বনীল সেনগুপ্ত 
অধ্যাপিকা স্ুুপ্রীতি দে রায় 
বেগম সৃফিয়া কামাল 
ডক্টর সৃভাষণ্বন্দ্যোপাধ্যা 
ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র 

ভক্টর হরিপদ চক্রবর্তী 
শ্রীমতী হিমানী রায় 


অধ্যাপক হয়াং জিন্‌ চুয়ান্‌ 
দিব্য বাণী 


কথাপ্রসঙ্জে (স্বামী অজজজানন্দ ) 


উদ্বোধন-বর্ধস্চী 


ডুড়ু খাব টাঙ্গাকৃও খাব ৬ 

পথ ও পথিক ৬/ 

উদ্বোধন ( কবিতা ) 

হিয়ার'মাঝে দিলে ধরা ( কবিতা ) 
বিবেক-বার্তা (কবিতা ) 

অপেক্ষায় আছি ১৬ 


রহস্তময় তারাজগৎ রঃ 


জননী এসে! ( কবিতা ) 


কথাম্বতে শ্রীরামরষ্ণ : আধুনিক মননে 


ও সমাজতাত্বিক দৃষ্টিতে 


শ্রমিকগণ__-সমান অধিকার রর বহর ২৮৯১৩৪৪ 


উপলব্ধি ( কৰিতা ) 
শুধু তোমারই ( কবিতা! ) 
মানব মুক্তি--কোন্‌ পথে 


স্বর্গভূমি কৈলাস ও তপোভূমি মানস 


উদ্বোধনের জন্য ( কবিতা ) 


* ১৩৬ ১৭৬ 


৫৪ 
৫৬৫ 
৭৫৬ 

৭৫) ১২০ 

5৬ €৩৬৮ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকায়ত 9০৫ ৬৬ 


সমতা ( কবিতা ) 
আত্মজিজ্ঞাসাা ১৬ 
শরণ ( কবিতা ) 
বেলুড় মঠ (কবিতা ) 


'চীনের জনগণ স্বামীজীকে ভুলতে ১/ 


পারে ন।” 


€৫ও 


৪৪৬ ৩০৭) ৩৩৬০৩ 


১৪৮ 
৪১৬ 


“৩৫১ 


১১ ১০৫১ ১৬১, ২১৭, ২৭৩, 
৩২৯, ৩৮৫) ৪৪১) ৪৯৭) ৬৭৩) ৭২৯ 


উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্ 
দ্বিশতবর্ষের এক গৌরব-স্থৃতি 
আহ্বান : প্রত্যক্ষের পূজাতে 
মানুষের সন্ধান 


মানবপ্রেমী শঙ্কর : বেদোস্ত ও উহার 


প্রয়োগের পটভূমিতে 


সাম্যবাদ ও সাম্যবোধ 
শ্রীরামকষ্চ-ল্রোত 

সতন্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ 

করিষ্যে বচনং তব 

পূজার বোধন 

বিজয়ার সম্ভাষণ ও প্রার্থনা 
বিবেকানন্দ-তৃষ্ণ। 

মহীয়সী ইনির। 

“মা, আমায় মাছ কর' 
“তোমাদ্দের একজন মা আছেন, 
ভয়ঙ্কর আঘাত ; একটি চরম শিক্ষ। 


চঃ 
তি 
১৩৬ 
১৬২ 


২৭৪ 
৩৩৩ 
৩৮৬ 
৪৪২ 
৪৪৯৮ 
* ৬৭6 
৬৭৫ 
শ৩৪ 
৩৩ 
ণউপ্ 
শ৮ক 


৮৬তম বর্ধ উদ্বোধন-_বর্ষস্থ্চী 


লালা প্রসঙজে 
চিরস্তন কাহিনী £ (স্বামী চৈতগ্যানন্দ ) 


( অধ্যাপক শতদ্রশোত্ন চক্রবর্তা ) 
স্বতি-সঞ্চয়ন : (স্বামী অন্জজানন্দ ) 


জ্ঞান-বিজ্ঞান ; ( ডক্টর অমিয়কুমার হাটি 


( ডক্টর জলধিকুমার সরকার ) 


দেশ-বিদেশ £ (শ্বামী চৈতন্তানন্দ ) 


( ডক্টর অযিয়কুমার হাটি) 
সমালোচন। 


শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়/১৫৮, ৮২৮) 


অধ্যাপক শ্রগ্রণয়বল্পভ সেন/৪৩২ ; অধ্যাপক শ্রণ্রেমবল্লভ সেন/২০২; 


ক্ষম। ব্রাঙ্গণের ধর্ম 

“যে করে গুরু বর্জন সে হয় বর্জন 
শরণার্থীর প্রাণ রক্ষা বাজধর্ম 
সাম্য 


ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ 
কঠিন অস্থথ হলে রোগীকে কি 
জানানো উচিত ? 
জাতীয় সর্পদংশন-নিবারণের করস্থচি 
গ্রহণ করার আহ্বান 
মানুষের চতুর্থ পরিবেশ-_মহাকাশ 
অস্ট্রেলিয়ার প্রথম অধিবাসী 


অস্ট্রেলিয়া : আদিবাসীর জীবনযাত্র। .. 


অস্ট্রেলিয়া : সা। কালোর দ্বন্দ 
থাই-সংস্কৃতি 


“কেমনে ফিরিয়া যা ও ন! দেখি তাহারে 1? 
“ডাকতে থাক-__-তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন?" 
আমাদের ধর্ম রঃ 
“যেমন করে পারবি, গুরুর কাছে যাবি” 


৯৪৬ 
৩১৩ 
৪২৫ 
৭৬৯ 
৯৪৭ 
৩১৬ 
৪২৩৬ 
৭৭০ 


১৪৮ 


৪২৮ 


ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়/৭৭৬ ; ডক্টর 
অমিয়কুমার হাটি/৩৬৯) শ্রাচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়/৩২৫; স্বামী চৈতন্যানন্দ/২৬৪, ৩৭০১ ৪৮২ 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার/২৬৪, ৪৮০, ৭৭৭ স্বামী জয়দেবানন্ন/৯৭ ; শ্রীজ্যোতিময় বন্থ 
রায়/২০০, ৭১৪) ডক্টর তারকনাথ ঘোম/২০১) অধ্যাপক শ্রীঞ্বকুমার মুখোপাধ্যায়/৪৩৫ ) 
অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যয়/১৯৯, ৩২৩, ৪৩৩7; ডক্টুর পরশুরাম চক্রবতী/৭১৩) 


উক্কুর বন্দিও। 


ভন্টাচার্য/২৬৭, ৩২৪) ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টরোপাধ্যায়/৩২২, ৪৩১, ৭৭৫) মিত্র কৌটিল্য/৪৮১) 
ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী/৪৩৬) অধ্যাপিকা রেধুকা' চট্রোপাধ্যায়/১৫৬; অধ্যাপক 
শঙ্করীপ্রসাদ বন্থ/১৫২ ; ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর/৮২৮ 


রামকৃ্ণ মঠ ও রাষকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 
বিবিধ লংবাদ 


অপ্রকাশিত পত্র 


৯৯১, ১৫৯) ২০৪১ ২৬৮১ ৩২৬) ৩৭২, 
৪৩৮) ৪৮৫, ৬৭১) ৭১৭) ৭৭৯) ৮২৯ 


১০৩, ১৬০১ ২০৬, ২৭১) ৩২৭) ৩৭৩) 


৪8৪০) ৪৮৬) ৭১৮) ৭৮৩) ৮৩২ 


স্বামী অখপ্তানন্দ/৩৪, ৫০২, ৭৩৭) স্বামী প্রেমানন্দ/৫০* (ক), ৫০১ (ক); মহাপুরুষ 
মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ )/ ১৬৮, 3৪৭; শ্রীত্রীমা/১১২, ৭৮৫) রোমা রোল"/৩০০ ॥ 
স্বামী শুদ্ধাননা/৫০৫ ; স্বামী সারদানন্দ/৭৯৩ 


1৮] উদ্বোধন-স্বর্যস্থচী ৮৬ভষ বধ 


অন্যান্ত : যোগোগ্ানে শ্রীরামরুষ্-পদীর্পণের শতবর্ষপৃতি/১০০ 3) বড়িশায় রামকৃষ্ণ মঠের নৃতন 
শাখাকেন্দ্র বৃদ্ধদের জন্য একট আবাস নির্মাণের পরিকল্পনা/ ১০১ ; রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
সাহিত্য-সম্মেলন/১০১) ভারতের প্রথম ও একমাত্র মহিলা বিশ্ববিষ্ভালয়-_বাঁজস্থানের 
বনস্থলী বিদ্যাপীঠ/১০৩ ; রামরু্ মিশনের বাধিক সাধারণ সভা/১৫৯; “দি কমিটি ফরু 
দি কম্প্রিহেন্সিভ স্টাডি অফ. দি রামকষ্ণ-বিবেকানন্দ মুভ মেপ্ট” নামে কমিটি গঠন/১৬* ) 
মিশরের প্রাচীন জনপদ আবিষ্ষার/২০৬১ সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্মবিশ্বাস/২৭১। 
শ্রীসোরাৰ মোদীর মৃত্যু/১০৪; পণ্ডিত বিধুভূষণ ভট্টাচাধের মৃত্যু/৭৪ ) জাপানে নতুন 
কেন্দ্র/৪৩৯; বিদেশিনীর )( স্টালিন কন্তা শ্রীমতী শ্বেতলান। অললিলুয়েভা ) চোঁখে 
হিন্দুধর্ম/৪৪* ; পুনেতে নতুন শাখাকেন্ত্/৬৭৯ ; রামকষ্ণ মিশনের বাধিক সাধারণ 
সভ1/৮২৯ ; পুনে রামরু্ণ মঠ কেন্দ্র/৮৩০; জাতীয় যুবদিবম/৮৩১; চীনা ভাষায় ভারতীয় 
মহাকাব্য/৮৩২ ৰ 

আবেদন : মালাবার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম/২০৮; রামকৃষ্ণ মিশন রিলিফ/মম সংখ্যা 191; রামকৃষ 
মিশন আাণকার্ধ/১০ম সংখ্য। [৮] 

দেহুত্যাগ : শ্রীমৎ হ্বামী নির্বাণানন্দ/২৪৮; স্বামী পুণ্যব্রতানন্দ/২০৫ ; স্বামী প্রত্যয়ানন্দ/২৭০ ; 
স্বামী জীবানন্দ/২৭০ ) স্বামী শুত্রানন্ন/২৭০ ; স্বামী স্থরেশ্বরানন্দ/৩২৭ ; স্বামী বিদেহানন্ন/ 
৪৩৯) ব্রহ্মচারী দয়।চৈতন্য/৪৮৫ ১ স্বামী মেধানন্দ/৬৭২ ) স্বামী নীলকঠানন্দ/৩৭২ ; 
স্বামী শ্রবণানন্দ/৭১৭ ; স্বামী ধ্যানানন্দ/৭১৭; স্বামী পরিশ্তুদ্ধানন্দ/৭৮১ ; স্বামী 
নিরাময়ামন্দ/৭৮২ ; স্বামী যাদবানন্দ/৮৩১ 

পুনমুদ্রণ : উদ্বোধন, ২য় বম (১১শ-১২শ সংখ্যা)/২০৯) উদ্বোধন, ২র বর্ষ ( ১২শ মংখ্যা )/৩৭৭ 

* উদ্বোধন, ২স্স বর্ধ (১২শ সংখ্য। )/৪৮৯; উদ্বোধন, ২য় বর্ষ ( ১৩শ সংখ্যা )/৭২১ 


চিন্তসুডী : ১। আমেরিকার সহস্রদ্বীপোগ্ঠানে স্বামীজী/৮ (ক); ২। স্বামী প্রেমানন্দ/৮ (থ)) 
৩। স্বামী অখগ্তানন্দের হস্তলিপি/৩৪ (ক--ঘ)) কৈলাস-মানসের যাত্রাপথে 
কালাপানির কালীমন্দির/১২০(ক); গারবিগায়ের কাছে মালভূঁমি-__ছিয়ালেখ/১২০(ক) ; 
জ্যোত্স্ান্াত মানস/১২০(খ); কৈলাসপতি দর্শন/১২০খ); ৪। স্বামী নির্বাণানন্দ/ 
২৪৮ (ক)) ৫ শিল্পাচারধ নন্দলাল-অস্কিত শ্রীশ্রীদূর্গ/৪৯৭ (ক); ৬। স্বামী 
অথগ্ডানন্দ/৫০২ (ক); ৭ শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র/৫০২ (খ); ৮। স্বামীজীর গানের 
খ।তার দশম পৃষ্ঠ|/৫৪৪ ; ৯। জগমোহনলালকে লিখিত রাজা অজিত সিং-এর পত্রের 
আংশিক প্রতিলিপি/৫৪৯; ১০। স্বামীজী-প্রেরিত 31690108  0810/৫৫০ 9 
১১। স্বামী রামরুষ্ণানন্দ-প্রেরিত আমন্ত্রণলিপি/৫৫০ ; ১২। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে 
গৃহীত চিত্র/৫৮০ (ক); ১৩। শ্বামী প্রজ্ঞানন্ন/৫৮০ (ক); ১৪1 বাউল/৫৮০ (খ); 
১৫। শিক্পগ্ুক 'অবনীজ্্ন।থ/৬১২ (ক) ১৬। ঘোড়ার পিঠে/৬১২ (খ) ) ১৭। 
বাউণ/৬১২ (9)) ১৮। হাপয়াং বৌদ্ধবিহার/৬৪৮ (ক)) ১৯1 বামডিলা গোম্পা/ 
৬৪৮ (ক); ২০। ইট|নগর পামরু্জ মিশন হস্পিটালে মাননীয় দলাইলাম1/৬৪৮ (ক) 
২১। দিরাং গোম্প1/৬০৮ (ক); ২২। পরামরুষ্ণ মিশন ইন্ষ্টিট্যুট অব. কালচারের 
অতিথখিভবনে আপশ কক্ষে অধ্য।পক চেলিশেভ/৬৪৮ (খ) ১ ২৩। হিমালয়ের বিশ্ময় 
_ ব্র্গকমপ পাওয়া যায় ১৪১,০০০ ফুট উপরে/৭১১7 রহস্যঘের। রূপকুণ্ডে নীলাভ বরফের 
সর/৭১১ ; স্বামী নিগাময়ানণা/৭৮২ (ক) 


শপ পিস্পাশীশি ৮ ও স্পা শ্পিটা ও টি পাশ ও স্পা স্্প্ষিশ শি 


৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিক। ত1-৭০০০০৬ স্থিত বন্থুশ্র প্রেস হইীতে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের 
পক্ষে ব্ব/মী নিরামরানন্দ ( মাঘ, ১৩৯০---মগ্রহ।য়ণ, ১৩৯১) স্বামী নিঞরানন্দ ( পৌষ, ১৩৯১) 
কর্তৃক মুদ্দিত এবং ১ উদ্বোধন লেন, কলিকান্ত1-৭*০০০৩ হইতে প্রকাশিত | 
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৮৬তম বর্ষ ১ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৯৪ 


দিব্য বাণী 


হও পুনঃ অগ্রসর, 
তব সেই ধীর পদক্ষেপে 
নাহি যাহে হরে শাস্তি তার 
নিরুদ্ধেগ পথিপার্ে স্থিত 
দীন হীন ধৃলি-কণিকার ; 
শক্তিমান্‌ তবু' মতি স্থির 
আনন্দ'মগন, মুক্ত, বীর; 
হে স্ুপ্তিনাশন)চিরাগ্রণি | 
ব্যক্ত কর তব বজ্রবাণী। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


[ স্বাষীজীর “০ 079 /৮810160 [00$8 কবিতার স্বামী প্রজ্ঞানন্দ-কৃত অনুবাদের অংশ 
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম থণ্ড, পৃঃ ৪৯৯] 





€থাপ্রপঙ্গে 


উদ্বোধনের জীবনোদ্েশ্য 


দীর্ঘ পঞ্চাশীতি বর্ষের বর্ণাঢ্য ম্বৃতিকে পশ্চাদ্‌- 
ভূমি করিয়া উদ্বোধনের বর্তমান আবির্ভাব 
তাহার জীবনের অঙ্গীকারকে আরও একবার 
স্মরণ করাইতেছে। বমান যষ্ঠাশীতি পদক্ষেপ" 
কালে নবীনতর বল ও প্রেরণার জন্য আমর! 
সর্বাগ্রে প্রণত হইতেছি তাহারই উদ্দেশে, ধাহার 
তেজোগর্ভ আশীর্বাদ মস্তকে লইয়া “উদ্বোধন 
কর্মজগতে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল। যুগনিয়স্তা 
স্বামী বিবেকানন্দ উদ্বোধন-কে উৎমর্গ করিয়া- 
ছিলেন “সকল সম্প্রদায়'-রূপী ঈশ্বরের েবায়,__ 
নিয়োজিত করিয়াছিলেন “বন্জনহিতাঁয় বছুজন- 
স্থখায়। লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহার জন্য 
কবচমন্ত্র : “বহুজনছিতায় বনুজনন্থখায়” নিস্বার্থ- 
ভাবে তিপূর্ণহ্ায়ে- "সকল প্রশ্নের মীমাংসার 
জন্ত “উদ্বোধন”, সহ্ৃদয় প্রেমিক বুধমগ্ডলীকে 
আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষ-বুদ্ধি বিরহিত ও 
ব্যক্তিগত বা সমাজগত ব৷ সম্প্রদ্রায়গত কুবাক্য- 
প্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার 
জন্তই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে ।, 

উদ্বোধন তাহার বাস্তব জীবনে উক্ত আশিস্‌- 
বাক্যের ঝ্বপায়ণে কতখানি সমর্থ হইয়াছে, সে- 
বিচার আমাদের নহে ;- আমাদের অধিকার 
শুধু নিরলস প্রয়াসে । স্বামীপীর নিকট প্রার্থনা 
করিতেছি, আগামী দিনের “উদ্বোধন” যেন তাহার 
নিজ শরীরকে” সর্বতোভাবে সর্বসম্প্রদদায়গত 
নারায়ণের সেবায় অর্পণ” করিবার ত্রতে অবিচল 
থাকিতে পারে, তাহারই প্রেরণা বলে। 


আমাদের এই ব্রত-সাধনে ব্ধারন্তে পুনর্বার 
চাহিয়। লইতেছি-_সক্রিয় সহানুভূতি, “উদ্বোধনের 
পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং হিতাকাঙ্ষী 
সকলেরই । 

উদ্বোধন” স্বামী বিবেকানন্দেরই ধ্যানৃষ্ 
একটি যন্ত্র যাহা! প্রায় শতাব্ষকালব্যাপী, তাহার 
প্রাণদ বাণীকে মাঙ্ষের ঘরে ঘরে বহন করিয়া 
ফিরিতেছে। সুর্ধ কদাপি শুন্তে তাপ বিকিরণ 
করে না। তাহাকে আশ্রয় করিতে হয় বাতাস, 
মৃত্তিকা অথবা কোন পর্ার্থকে, যাহাকে মাধ্যম 
করিয়া তাহার উষ্কতাঁর বিকিরণ ও সঞ্চারণ 
সম্ভবপর হইয়। থাকে । বিবেকানন্দ-রশ্মির তাপ- 
বহনের জন্য “উদ্বোধন-ও এরূপ একটি মাধ্যম, 
তাহার অনস্ত মানব-প্রেমকে ক্রিয়াশীল রাখিতে 
একটি ক্ষুত্র অথচ সঞ্চরমাণ আধার । মাধ্যমের 
বা আধারের মহিমায় নহে, হৃর্ধমণ্ডলের আপন 
তেজেই উত্তাপ বিচ্ছুবিত হয়। 'িছ্বোধনে'রও 
কৃতার্থত। এখানেই»_স্থৃবিপুল বিবেকানন্গ-পরি- 
মণ্ডলের ভাব্ধারণের অধিকার সে লাভ 
করিয়াছে। 

নানা মতের ও নান! দলের সংঘ্ধ,--বিচিত্ত 
সব ধর্মাদর্শের কুরুক্ষেত্র-সম্র চলিতেছে । কেবল 
ভারতেই নহে, সমগ্র বিশ্বে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
একবারই সংঘটিত হইয়! শেষ হইয়া! যায় নাই। 
ইতিহাসের আব্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহারও 
পুনরাবৃত্তি হইয়া চলিয়াছে_-ব্যাপকতর অঙ্গমে। 
তবে ব্তমান যুগের লমর--যেরপ স্থৃবিস্তৃত এবং 


শ্নাঘ, ১৩৯ ] 
সমাজ ও ব্যিজীবনকে যে-ভাবে দুঃসহ ছুঃখের 
আবর্তে টানিয়৷ আনিয়াছে, তাহাতে মনে হয় 
অতীতের কুরুক্ষেত্র বুঝি-বা নিতান্তই বালক্রীড়া । 
কিন্ধু ভাবিতে আশ্চর্ধ লাগে, শ্বামী বিবেকানন্দ 
এই কুরুক্ষেত্র-বিধ্বস্ত কালেই দণ্ডায়মান হইয়া! 
পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মতোই দৃঢ়কঠে বলিয়া 
গিয়াছেন : “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ?” বাহ্তঃ 
আমরা যে ভারতবর্ষকে দেখিতেছি,--দেহিয়া 
দেখিয়া হতাশায় বিমূঢ় হইন্বা পড়িতেছি, 
্বামীজীর দিব্যদৃষ্টিতেও কি এই ভারতবর্ষই বিশ্ব- 
জাগরণের কেন্দ্র বলিয়৷ প্রতিভাত হইয়াছিল? 
ইহাই প্রশ্ন। 

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ধকে দেখিয়া 
ছিলেন,স্পএবং একটু বিশেবভাবেই দেখিয়া 
ছিলেন। মাতৃভূমির শীর্ধদেশ হইতে পাদদেশ 
অবধি সর্ব-অঙ্গের সকল এশ্বরধ-বিভব এবং দর্ববিধ 
দৈন্ত-ছুর্দশাকে তিনি চাক্ষুষ দেখিয়াছেন,_-ভক্তিতে 
ও বিশ্বয়ে বেদনায় ও করুণায় তিনি এ দেখার 
সুত্রে যাহা যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
আমাদের জানা নাই, অপর কোন ভারত-দর্টা 
তাহা করিতে পারিয়াছেন কিনা। উত্তর 
সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সীমাস্ত পরিব্যাপ্ত এই 
স্থবিশাল পুণ্যক্ষেত্রের প্রতিটি ধূলিকণ! তিনি স্থীয় 
দেহে স্পর্শ করিয়াছেন,-এখানকার অপার জন- 
সমুদ্রের এক-একটি তরঙ্গকে- প্রত্যেকটি শ্োতো- 
ধারাকে তিনি আপন বক্ষে ধারণ করিয়া, উহাদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বোধ করিয়াছেন! মহা- 
পরিব্রাজকের চরণঘ্বয় তাই শাস্ত গম্ভীর সমাধি- 
ভূমিতেই মাত্র স্থিত থাকে নাই,-উহা সদা 
বিচরণশীল ছিল চঞ্চল অস্তল জনমানসক্ষেত্রেও। 
তাহার জীবনদেবতা শ্রীরামরষ্ণই তাঁহাকে একপে 
গঠিত করিয়াছেন। প্রীরামরফগ্রদত্ত দিবার 
সহায়ে তিনি যলিনবসনা, নিরাঁভরণী ভারত- 
জননীর প্রতি অঙ্গে অবলোকন করিয়াছিলেন 
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সর্বার্থসাধিকা গৌরী নারায়ণী-ূপের পপ 
জ্যোতি: | তাহার খধি-দৃ্টিতে তাই নিছক 
দুর্দশার কালো মেঘযালাই গোচর হয় নাই,_ 
ধর! পড়িয়াছে যেঘপুঞ্ধের আড়ালের হ্ৃর্ব- 
প্রভাও। যুগ-যুগ সঞ্চিত ভম্মস্তরের তলদেশে 
ভারতের চির-অনির্বাণদ আত্মাকেই স্বামীজী 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ;--ভাবচক্ষে নছে, শ্বপ্রে নছে, 
কল্পনাতেও নহে,_দিবালোকের মতো তীক্ষু সত্য 
বলি! তিনি বাস্তবিকই উপলব্ধি করিয়াছেন। 
বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ব্তমানের সঙ্গে যুগপৎ 
অতীত ও অনাগতও ভাসমান ছিল,_তাই তিনি 
ভ্রিকালদরশশা। আর এই কারণেই তিনি বর্তমান 
ভারতবর্ষের ক্রি চেহাবাখানি মাত্র দেখিয়াই 
নিরাঁশা প্রকাশ করেন নাই। “এবার কেন্দ্র 
তারতবধ”__এই বলি আশা-ব্যঞ্নক বাদী উচ্চারণ 
করিতেও তাই তিনি মোটেই ছ্বিধ! করেন নাই। 
আরও একটি বকথা। মানব-সুহদ 
বিবেকানন্দ--নরসখা! নবেন্দ্র। মাজজ শরীরের 
জন্মভূমি বলিয়াই__ভারতবর্য নামক দেশকে 
তিনি ভালবামিয়াছেন ;_নিছক ম্ব্দেশে ও 
স্বজাতি প্রেমের প্রেরণায় উদ্বৃদ্ধ হইয়। ভারতের 
মহিমায় তিনি বিভোর ছিলেন,--এইক্প চিন্ত। 
আমাদের পক্ষে কষ্টকর । অথচ, ইহাও সত্য 
যেভারতের গরিমা উদ্ঘোষণে তাঁহাকে নিয়তই 
উদ্দীপ্ত দেখা যাইত। ইহারই বা সামন্ত 
কোথায়? প্রশ্নটি তাই অনেক কারণেই সতর্ক 
বিচার-সাপেক্ষ। ম্বামীজীর ভারত কেবলমাত্র 
একটি দেশ নহে )-_-তারত তাঁহার দৃষ্টিতে 'পুণ্য- 
ভূমি'। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের জনগ়িত্রী সেই ভারতই 
বিবেকানশ্সের “এবার কেন্ত্র' । অতি ছুর্গতি, 
তন্নার্ড, বন মতবাদ-শৃঙ্ঘলিত, কলহ-পীতিত, 
অনশন-ীর্ণ এই স্বতশ্রী ভারতেই সর্বমানবের, 
সকল জীবনের যুক্তির সাধন সর্বাগ্রে আরবন্ব-:এই 
তারতাকাশেই মুক্ত আত্মার জয়গান প্রথম 
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উথ্থিত__ন্থৃগ্ত জীবের পুনর্জাগরণের মস্তোচ্চারণ 
এখনও ভারতের বাযুমগ্ডলে ভাগিয়। বেড়াইতেছে। 
এই ভারতবধেই মহাশ্মশানকে ক্রন্দন-ক্ষেতরে 
পরিণত ন1 করিয়া, শক্তি আরাধনার পীঃস্থান 
জান করিতে শিক্ষা দেওয়। হইয়াছে । মানবের 
মাঝে মহামানবকে, নারীর মাঝে জগজ্জননীকে 
এবং পুক্ুষের মধ্যে পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে 
এই ভারতই শিখাইয়াছে। আত্মতুষ্টিকে নিষেধ 
করিয়া ভূমার জন্ত সর্বন্বপণ করিতে উৎসাহ 
দিয়াছে এই ভারতব্যই। অর্থকে নিরতিশয় 
তিরস্কৃত করিয়। পরমার্থের জন্য নিরস্তর অন্ুপ্রেরণ! 
জোগাইয়াছে এই ভারত । ঘোর তমসার পারে 
হিরণ্যবর্ণ মহান্‌ পুরুষের ঠিকানা ভারতবর্ষই 
জগদ্বাপীকে জানাইতে পারিয়াছে। আবার 
পতনের কথাও যদি ধর] যায়,--তাহা হইলেও 
বলিতে হইবে, ধর্মশীতি ও শান্ত্র-সত্যকে 
অন্ব'কারের ফলশ্রুতি যে চরম হুর্গতি, তাহাও 
এই ভারতেই যেমন সুম্পষ্ট দেখ৷ গিয়াছে, কুত্রাপি 
তেমনটি দেখা যায় নাই। এক ভারতবর্ষের 
ইতিহাসেই মানবাত্মীর উত্থান-পতনের চক্ররেখাটি 
েন মম্পূর্ণ হইয়াছে। অতি উধ্ব তম ধাপ হইতে 
নিয্নতম সোপান পর্বস্ত সকল স্তরের মানুষের এমন 
পূর্ণাঙ্গ চিত্র আর কোথায় মিলিয়াছে ? মানুষের 
উচ্চতম অধিকারের অজন্্র উজ্জ্বল ছবি আমরা 
ভারতবর্ষের পুরাণেতিহাসে অনায়াসেই পাইতে 
পারি, আবার মাহ্থষের চরমতম অধোগতির 
জঘন্য উপন্তামও এখানকার পথে-প্রাস্তরে কিছু 
বিরল নহে। এই গতিচক্রের আবর্তন পৃথিবীর 
অন্যান্ত জাতির জীবনে অংশত: পাওয়। গেলেও, 
কোথাও পরিপূর্ণরূপে মেলা ছুষ্ষর। প্রাচীন এই 
ভারতভূমি তাই এই দিক দিয়াও অনন্য| । 

স্বামী বিবেকানন্ধ ভারতবর্ষের একখানি সমগ্র 
চিত্র অবলোকন করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি 
বিশ্বমানবকেই প্রতিফলিত দ্বেখিয়াছেন। ভারতের 
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শেষ শিলাখণ্ডে বগিয়। তিনি দূরপ্রসারী দৃষ্টিপাত 
করিয়াছিলেন এই মহাভূখণ্ডের দিকে” _এই 
মহাজাতির উভয় প্রাস্তকে তিনি দেখিয়া! লইয়া- 
ছিলেন। অতীতের গরীয়সী ভারতকে অপরোক্ষ 
করিয়া তিনি শ্রদ্ধায় সমাহিত হইয়াছেন, আবার 
বর্তমানের ভারতব্ধকে প্রত্যক্ষ করিয়। অশ্রজলে 
বুক ভাসাইয়াছেন। আত্মচৈতত্যহীনা পঞ্ুবৎ 
বিচরণশীল আধুনিক মনয্যমতি দেখিয়। তিনি তীব্র 
তত্পনার স্থুরে "বলিয়। উঠিয়াছেন--উহারাই কি 
সেই দেশ ও জাতির বংশধর, যাহার। সর্বপ্রথম 
বিশ্বের সরল দেশের মানুষকে অস্ৃতন্য পুঙ্জাঃ 
বলিয়। সম্বোধন করিয়াছিল? 

শিবাবতার ম্বামীজীর ছুই চক্ষুর দৃষ্টিতে 
ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপ__ মা যাহা 
হইয়াছেন এবং ম! যাহা। হইবেন”-_স্পইই ধরা 
পড়িয়্াছিল। গভীর মমতায় এবং নিবিড় প্রেমে 
তাই মহাযোগীর ছুই নয়নে জ্যোতি: ঠিকরাইতে 
দেবিয়াছি আমর ; করুণার বারিধারা চক্ষে 
ঝরিয়াছে তাহাও জানি । কিন্তু ভীহার ললাটের 
তৃতীয় নয়নে উদ্ঘা'টিত হইয়াছিল ভারতের আর 
এক অদ্বিতীয়! মুতি-_সেই এঁতিহ্ময়ী সনাতনী 
প্রাতিমাখানি। যুগ-যুগাত্তরের সেই চিরস্তন 
ভারতবর্ষকে দেখিয়া তিনি ধ্যান-তন্ময় হুইয়। 
গিয়াছিলেন। সে-ধ্যান যতই গভীর হইয়াছিল, 
-ততই বাহ প্রাস্তরেখার ব্যবধান বিলোপ 
পাইয়াছিল-_পর্বপ্রকার বিচ্ছিন্তার অবসান 
হইয়াছিল। বিবেকানন্দের সম্যক্‌ দৃষ্টিতে তাই 
তারতের এক অখও স্বয়ংসম্পূর্ণ আলেখ্যই নিরস্তর 
শোতমান ছিল,_দেবত্বের ও অস্থরত্তের বৈসাদৃশ্ঠ 
তাই সাহার দৃষ্টিতে কখনই বড় হুইয়া দেখা দেয় 
নাই--ভাহার দৃষ্টিকে কদাপি আচ্ছন্ন করিতে 
পারে নাই। আত্মদর্শী খধি ঠিকই জানিতেন,_- 
দোনায় মাটি লাগিতে পারে, কিন্ত কলঙ্ক ধরিতে 
পারে না। আত্মার অবনমন প্রতীত হইলেও 
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সত্য নছে। কালপ্রভাবে ব্ূপের পরিবর্তন ঘটে, 
-কিস্কু উহা কোন পরিণাম নহে। লাময়িক 
এই পরিবর্তন, নিতাস্তই বিবর্তন মাত্র । ভারতীয় 
সমাজের যে-অধোগতি, একজন সমাজপ্রেমীকে 
ব্যথিত ও চঞ্চল করিয়া তুলেঃ পুরুষাবতার 
স্বামীজীকে কিন্ত তাহ! তেমন করে নাই । কারণ, 
তাহার দিব্যদৃষ্টতে উহ। অধোগমনই নহে। 
তিনি জানিতেন, উহ! মৃত্যু নহে,_-সাময়িক মূর্া 
মাত্র। পরস্ত তিনি উহাতেই আসন্ন মোহ-ভঙ্গের 
ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া,_মৃছা-অস্তে পুনর্জাগরণের 
আভান বুঝিয়া, হর্ষে উদ্দীপনায় রোমাঞ্চিত 
হইয়াছেন। দৃপ্ত তেজে গঞ্জিয়। উঠিয়াছেন : 
“এবার কেন্দ্র ভারতব্্য।” মনুষ্যত্বের উচ্চতম 
হইতে অধস্তল অবস্থাকে এমনভাবে একপলকে 
পর্ধবলোকনের সথযোগ,--ছুইটি প্রান্তকে এইরূপ 
সংযুক্ত করিয়! পর্যালোচনার অবকাশ স্বামীজী 
ভারতবর্ষের সমাব্গ-পটেই পাইয়াছিলেন! এই 
কারণেও তিনি ভারতের অসাধারণ গরিমায় 
আবিষ্ট হইয়। বিশ্বসত্যতার নবোখানের “কেন্তর 
বলিয়। ভারতব্ধযকেই চিহ্নিত করিয়াছেন । 
আধুনিক বিশ্বের বরিষ্ঠ লোকগুরু বিবেকানন্দ । 
তাহার উপদিষ্ট “ধর্ম বলিতে আমরা যতটুকু 
বুঝিয়াছি, তাহ। উপনিষদ্দোক্ত আত্মার ধর্ম__ 
মান্থষের শ্ব-স্বর্ূপের প্রকাশ সাধন । বিবেকানন্দ- 
প্রবতিত ধর্মের মৃলনুত্র, বা বেদান্তের সার নিষ্বর্ 
হইতেছে আত্মন্বরূপের জ্ঞান এবং জীবনে সেই 
জানের প্রয়োগ । পর্বজীবে এক আত্মা--সকল 
জীবকে অবিভাজ্য পরমাত্মা বোধে, পরার্থে 
জীবন উৎমর্গ ;-_-অথবা, সরল কথায়, ত্যাগ ও 
পেবাই বিবেকানন্দের মতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম । ইহ! অতি 
পুরাতন ধর্মমত সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ বৈদিক 
চিন্তাধারায় ইহাতে অভিনবত্ব কিছু ঠেকিবে না । 
ঠিকই বটে! আমরাও বলি, তত্ব হিসাবে ইহা 
নৃতন নহে, বরং চিরপুরাতন, সনাতন ও শাশ্বত । 


কথাপ্রসঙ্গে - ৫ 


কিন্তু ব্যকিজীবনের সাধনমন্ত্র ছিনাবে ইহ। অত্যন্ত 
আশ্চর্যজনক নৃতন। স্বামী বিবেকানন্দ এই 
কারণেই নবযুগকর্ণধার,-জড়বিজ্ঞান ও আত্ম- 
সত্যের কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অবতীর্ণ গীতাসিংহনাদ- 
কারী পার্থসারথি হ্বয়ং। 

জড়বিজানের মূলে আছে শক্তি, আর আত্ম- 
সত্যের স্থর হইতেছে শীস্তি। শক্তির প্রকাশে এক- 
দূল «নিত্যন্থখে সন্দিহান হইয়া বা দুরবর্তা জানিয়। 
যথাসম্ভব এঁছিক স্থখলাতে সমুগ্ত |” শাস্তিপ্রিয় 
অপর শ্রেণী “নিত্যন্থখৈর আশায় ইহলোকের 


. অনিত্য স্থথকে উপেক্ষা করিতেছেন।” যদিও 


ভারতের মৃত্তিকায় সত্য ও শান্তিই ম্বাভাবিক 
রস, তথাপি নৈসগিক কারণে পশ্চিম সমুদ্রের 
তরঙ্গ-ফেনার সঙ্গে সেদিকের জড়বিজ্ঞানগত শক্তি 
এবং ইহু-ম্পৃহীও ভাদিতে ভাদিতে ভারতের তটে 
আসিয়া বিপুলভাবে জঙ্গিয়া উঠিরাছে। তাই 
প্রকৃতিগত “অধ্যাত্ম, এবং সমাগত “অধিভূত”-- 
এই উভয় ভাবের অনিবার্ধ সংঘাতে আধুনিক 
সমাজ বিপর্যস্ত হইতেছে । অথচ, ব্্তমান এই 
যুগপদ্ধির কালে, একটিকে নিঃশেষে বাদ দিয়! 
অপরটিকে সজীব রাথাও হইবে অত্যন্ত হাম্তকর 
এবং অবাস্তর প্রয়াম। সেই হেতু, চতুর্দিকেই 
কেবল অসস্তোষ, বিক্ষোভ, কলহ ও অসামঞজন্য । 
এহেন হন্দময় পরিস্থিতিতে ম্বামীজী এই উদ্বোধন? 
কেই মনোনীত করিয়াছেন এক বিশেষ দায়িত্ব 
বহন করিতে । ডিদ্বোধনে'র জন্য তাহার স্বলিখিত 
প্রস্তাবনায় সে-কথা বিশদ আলোচিত,-_তাই 
পুনরুল্পেখ বাহুল্য । জাতির বর্তমান সমন্তায়, উক্ত 
উভয় ভাবের ম্ুুসমঞ্রম সমীকরণের একান্ত 
অপরিহার্ধতা--দত্ব ও রজোগুণের সমুচ্চয় বিধানকে 
তিনি পরম কল্যাণকর নিদানম্বূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন। আরও বলিয়! গিয়াছেন,--"এই 
সম্মিলন ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা কর! 
ডিছ্বোধনে'র জীবনোদ্ধেশ্ত ৮ 


৬ উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্--১ম সংখ্যা 


দ্বিশতবর্ষের এক গোঁরব-স্থৃতি 


সম্প্রতি কলিকাতা মহানগরীর বুকে একটি 
বিশেষ ম্মরণীয় অনুষ্ঠান হুইয়। গেল। এশিয়াটিক 
সোসাইটির ছ্বিশতবর্ষপৃতি-উৎমব ভাবগন্ভীর 
পরিবেশের মধ্যে সমাধা হইল। বিগত ১১ 
জান্আরি, +৮৪, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই উৎনবা- 
সুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন । বিশ্বের অন্তত শ্রেষ্ঠ 
বিদ্ৎসভার এই ছ্বিশতবর্ষ অতিক্রমণের ইতিহাস 
নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর পক্ষে গৌরবের ও 
গর্বের। বাংলার উদ্দার সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও 
উন্মুত আলো-বাতাসই এইরূপ একটি বিশ্ববিষ্ঠা- 
ক্ষেত্রকে এতকাল বাঁচাইয়৷ রাখিয়াছে, লালন 
করিয়াছে, ইহাও শ্বীকার করিতে বাধ! দেখি না, 
-_সে-স্বীকৃতিতে একটা মর্ধাদীবোধও রহিয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে আজ সর্বাগ্রে ধাহার কথ! মনে জাগি- 
তেছে,_ধীহার অব্দানকে ভারতবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে 
স্বর্ণ করিতেছে, তিনি ভারতপ্রেমী মনীষী 
উইলিয়াম জোনস্‌। 

অষ্টাদশ শতকের ইওরোপের বিশিষ্ট প্রতিভা 
স্টার উইলিয়াম জোনস্‌ ভারতে আিয়াছিলেন 
১৭৮৩ আ্হ্াবের দেপ্টেম্ববে হ্বপ্রীম কোর্টের 
বিচারপতিরূপে। কলিকাতাস্থ স্বপ্রীম কোট'- 
ভবনের গ্রাণ্ড জুরি রুমে ১৮৪-র ১৫ জানুম্বারি, 
জন ত্রিশ বিদেশী বিদগ্ধ ব্যক্তি মিলিত হইয়া একটি 
অভূতপূর্ব প্রস্তাব গ্রহণ করিয়়াছিলেন,--উহাই 
ছিল এশিয়াটিক সোসাইটির জন্মের প্রেরণা । 
বল! বাহুলা, উইলিয়াম জোনস্ই ছিলেন এ 
প্রস্তাবের উত্থাপক,__পরিকল্পনার রূপকার-_ 
সর্বজনম্বীকৃত ভাবী মোনাইটির প্রথম সঞ্চালক ও 
সভাপতি । নামকরণ হইগ়াছিল--দি এশিয়াটিক 
সোসাইটি অব বেঙ্গল। কিঞ্চিনিধিক এক দশক- 
কাল তিনি এই দেশে ছিলেন,__তীহার জীবন-দীপ 
নিভিম্নাছিল অকালে এই কলিকাতা শহরেই, মাত্র 
৪৭ বং্দর ৭ মান বয়পণে--১৭৯৪-র ২৭ এপ্রিল 


তারিখে । সেদিনের কলিকাতাবাসী এই ভারত- 
বন্ধুকে সম্মান জানাইয়া ছিলেন, দক্ষিণ পার্ক স্রীটস্থ 
সমাধিভূমিতে তাহার মরদেহের শেষ-শয্যার উপরে 
একটি স্থু-উচ্চ স্মৃতিস্তস্ত নির্মাণ করিয়া । কিন্ত 
বাস্তবিক পক্ষে, এ ইট্টক-্তত্তটি ত্তাহার যোগ্য 
স্মারক নহে) স্যার উইলিয়াম জোনসের উপযুক্ত 
স্বতিসৌধ হইতেছে বর্তমান পার্ক স্্রীট-চৌরঙ্গীর 
সংযোগস্থলে স্থাপিত সেই এশিয়াটিক সোসাইটি 
নামক বৃহৎ বিদ্যাবিহার। অবশ্য ইহার নির্মাণ 
জোনসের মৃত্যুর অনেক পরে হুইয়াছিল,--১৮*৮ 
খীষ্টাৰে। 

এশিয়াটিক মোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা একজন 
বিদেশী । যখন উহার প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ইস্ট, 
ইত্ডিয়া কোম্পানির দোর্টগ রাজত্বকাল। আর এ 
কোম্পানির দ্বারাই নিযুক্ত হইয়। তিনি ভারতীয় 
স্প্রীম কোর্টের বিচারপতি পদে আসিয়াছিলেন। 
অথচ, কার্ধতঃ ভারতবামী তাহার মধ্যে লাভ 
করিয়াছিল একজন ভারতান্গরাগী যথার্থ জানী 
সুহৃদকে,--ধিনি তাহার সকল আশা-আকাজ্া -কর্ম 
দিয়া ভারতকেই ভালবাদিয়াছিলেন,_-ভারতের 
ভাবমুত্তিকে বিশ্বের বিদঞ্জ সমাজে উজ্জল করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। সেই ওপনিবেশিক যুগে ইহা এক 
অত্যাশ্চর্ধ ঘটনা ঠবকি ! অনেকে হয়তে। বলিবেন, 
এশিয়াটিক সোসাইটিও ইওরোপীয় গুপনিবেশিক 
আবাদেরই উৎপন্ন ফসল, বিজিত সাম্রাজ্যকে 
নিখু'তভাবে জানিবার উদ্ধেস্টে, এবং সেখানকার 
মাস্থযজন ও প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার মতলবেই 
উহা! সংস্থাপিত।-_-অতএব, এই প্রতিষ্ঠানের মূলেও 
ছিল বিদেশী শাসকগোষীর গ্রচ্ছন্জ বাণিজ্যিক ও 
রানৈতিক স্বার্থ। এইরূপ দৃষ্টিকোণ হইতে 
দোমাইটিকে দেখিলেও দেখা যাইতে পাবে। কিন্ত 
তদুত্তরে আমাদের বলিবার ইহাই যে, বৃক্ষের 
সঠিক পরিচয় তাহার প্রদত্ত ফলে ও ফলের শ্বাদে। 


মাঘ) ১৬৯, ] 


এশিয়াটিক সোসাইটিরূপ ফলবান বৃক্ষটির যথার্থ 
মূল্যায়ন হইবে, বিগত ছুই শতান্বব্যাপী ভারতের 
জানভাগারে উহার অব্দানের হিসাব ধরিয়া। 
তদদানীত্তন এবং ইদানীস্তন উভয়কালের নিরপেক্ষ 
বিচারে শ্তার উইলিয়াম জোনস, এক অসাধারণ 
গ্রতিভ1,_বিদেশাগত হুইলেও তিনি তারতেরই 
বাণীমন্দিরের একজন নিষ্ঠাবান সাধক। আজ 
হইতে ছুই শতবর্ধ পূর্বে তন্্রাচ্ছন্ম এই জাতি 
মেদিন তাহারই হাতে গড়া এশিয়াটিক সোমাইটি 
নামক জাছুকাঠির স্পর্শে কিঞ্চিৎ নড়িয়। চড়িয়। 
উঠ্টিয়া বসিয়াছিল,-_-ঘরের সম্পর্দের দিকে ফিরিয়া 
তাকাইবার মতে। সংবিদ্‌ ফিরিয়া পাইয়াছিল»_ 
ইহা এঁতিহানিক সত্য। এ-সত্যকে অস্বীকার 
কর চলে কি ? অবশ্য সেই নবজাগরণে উইনিয়াম্‌ 
জোনসের সহযোগীরূপে দেশীয় মনীষীরাও 
অনেকে মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাও তুলিলে 
চলিবে না। ই'হারাও আমাদের নমস্য। যথা-_ 
শ্রীজগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, আলি ইব্রাহিম 
খান গ্রভৃতি। সংস্থাপনার পঞ্চাশ বদর 
পূর্ণ ' হইবার পূর্বেই আমর! আরও অনেক 
তারতীয় গুণীজনকে ইহার সহিত প্রত্যক্ষ সংযুক্ত 
থাকিতে দেখি-ধাহীর এই বিশ্বপ্দাতীর্ঘকে 
আস্তরিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। বোধ 
হয়, ১৮২৯ গ্রষ্টাবেই সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক অর্থে 
এশিয়াটিক সোসাইটিতে ভারতীয় সদস্য নিষুক্ত 
হইয়াছিলেন,-তীহারা পাঁচজন হইলেন সর্বশ্র 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শিবচর 
দাস, হরময় দত্ত ও রাম্কমল সেন। তীহারাও 
আমাদের শ্রদ্ধার্থ। 

শ্তার উইলিয়াম্‌ জোনসের ব্যক্তিগত মনীষাকে 
আমরা মোটামুটি ত্রিধারায় প্রকাশিত দেখিতে 
পাই। এক£ প্রাচ্যপ্রতীচ্য ভাষাগোঠীর সুম্পষট 
শনাক্তকরণ তথা আধুনিক ভাষা-চঠীর নৃতন 
দিকৃনির্দেশ) দুই গ্রীক ইতিছাদের ব্যাপক 


কথাপ্রেসঙগে ৭ 


পর্যালোচনা ; তিন ; সং্থত সাহিত্যের রত্ব- 
পেটিকার চাৰির সন্ধান প্রদ্দান-_-বিশেষ তীহা'র 
ত্ব-কৃত অন্গবাদ-কার্ধের সাহায্যে মহাকৰি 
কালিদাসকে তথ! সংস্বততাষাকে বিশ্বের দরবারে 
মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা। মংস্কৃতভাষা! ছাড়াও 
প্রাচ্যদেশীয় আরও বছ ভাষার চচায় তাহার 
বৈদগ্ধয সৃবিদিত ফারসী ভাষায় রচিত ইতিহাস 
গ্রন্থের “ইংরেজী অনুবাদ, এবং প্রাকইসলামী 
আরবী কবিতাগুচ্ছের ইংরেজী ভাষান্তর তাহার 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আধুনিক ইওরোপীয় ভাষা 
সমূহের মধ্যে তিনি ফ্রেঞ্চ ও ইতালিয়ান আয়ত্ব 
করিয়াছিলেন তাহার বিদ্ালয়-জীবনেই। জার্মান, 
স্প্যানিশ, পতুগিজ ভাষায় তাহার ব্যুৎপত্তি ছিল 
অসাধারণ। বহভাষাবিদি জোনস্--দর্শনশান্, 
গণিত ও আইনশান্ত্রেও সৃপপ্ডিত ছিলেন। এই 
মব ব্যক্তিগত প্রতিভ! ও অবদানের পরিচিতি 
ব্যতীত, তাহার সর্বাধিক কীত্িস্চচক কার্ধ 
হইতেছে, এশিয়াটিক সোলাইটির সংস্থাপন । 
মেখানে তিনি নান। ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ গবেষকদের 
একত্র করিয় প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চায় এক 
অভিনব ধারার প্রবর্তন করিয়া! গিয়াছেন। 
জোনসের মনীষাজাত এই এশিয়াটিক সোসাইটি 
তদানীস্তনের মানবিক ও বিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ 
তীর্ঘে পরিণত হইয়াছিল ;--আবার আধুনিক- 
কালেও ইহা এ উভয় শাখাতেই প্রেরণার উৎম 
স্বূপ হইয়া দণ্ডায়মান। ভারতে এমন সাংস্কৃতিক 
চর্চাকেন্ত্র খুব কমই আছে, যাহার! এশিয়াটিক 
সোসাইটির মাতৃত্বকে স্বীকার করিতে কুস্তিত। 
বিশ্ববিদ্তার পকল অঙ্গনেই এই এশিয়াটিক 
সোসাইটির অবদান অতুলনীয়, ধর্ম, দর্শন, 
সাহিত্য, সমাজবিছ্যা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই মোসাইটির 
জ্ঞান-দীপ সমান দেঁধীপ্যমান। আমাদের জান! 
নাই, এককভাবে এই দেশের অন্য কোন 
প্রতিঠান এমন গৌরব স্থাপনায় সমর্থ হইয়াছে 


৮ উদ্বোধম 


কিনা। প্রাচ্য ও গ্রতীচোর মহামিলনপীঠ এই 
এশিয়াটিক সোসাইটি তাই অনেক কারণেই 
একটি অনন্ত বিদ্বংসভা। ভারতের মহান্‌ 
আধ্যাত্মিক অম্পদের উৎসের সন্ধান দিতে এই 
সোসাইটির অব্দান বাস্তবিকই বিম্ময়নকর | বিগত 
ছুই শতক কান ব্যাপী অসংখ্য গ্রন্থ, হস্তলিখিত 
পু'খি ইত্যাদি এখানে সংগৃহীত হইয়াছে-রচিত 
এবং প্রকাশিতও হইয়াছে । এগুলি নিঃসন্দেহে 
আমাদের জাতীয় সম্পদ্‌। মহামতি উইলিয়াম্‌ 
জোনসের নিকট আমাদের খণ তাই 
অপরিশোধ্য । 

পরিশেষে আজ আমর। একথাও অসস্কোচে 
ও বেদনার সঙ্গে প্রকাশ করিতেছি যে, ম্বাধীন- 
তার উত্তরকালে কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটিকে 
কিছুট। নিশ্রভ দেখিতেছি। অবশ্য এই অনুজ্জবল- 
তার একটি বড় কারণ হইতে পারে যে, বিভিন্ন 
বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা ও অন্ুশীলনের জন্য এখন 
আরও অনেকগুলি সংস্থ! গড়িয়। উঠিয়াছে,_ 
বিষ্তাচর্চার ক্ষেত্র ও পরিধি এখন অনেক 
সম্প্রসারিত ও ব্যাপক-_ এবং বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহের 
সক্রিয় ভূমিকাও ইদানীং যথেষ্ট বৃদ্ধিগ্রাপ্ত। তথাপি 
আমর) বলিব, _-এশিয়াটিক সৌনাইটির প্রয়োজন 
ফুরাইয়! যায় নাই। ভারত তথা এশিয়া--এক 
কথায় প্রাচ্যের জান-সমুদ্রও নিশ্চয়ই শুকাইয়। 


[ ৮৬তম বধ--১৭ লংখা। 


শেষ হইয়] যায় নাই। মানুষের জান-পিপাসা 
এখনও অঙ্ুরস্ত । সমগ্র গ্রাচা ভূখণ্ডের কি কথা, 
ভারত-তত্বই তে৷ অগাধ--এখনও পর্বস্ত উহা 
গভীর রহম্রাবৃত। প্রকৃত ভারত অন্যাৰধি 
অন্দ্ঘাটিত। স্থতরাং এশিয়াটিক সোসাইটির 
পুনরুজ্জীবন এবং পুনঃসম্প্রদারণ কেবলমাত্র 
প্রাসঙ্গিক নহে, স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে মহান্‌ দায় 
স্বরূপ,-পবিত্র কর্তব্যও বটে। এশিয়াটিক 
সোসাইটির তৃতীয় শতকে প্রবেশের প্রাকৃক্ষণে 
আমরা উহার নবীনতর বিকাশের সম্ভাবনার 
দিকেই আশাদ্িত দৃষ্টি ফিরাইতেছি। এই উপলক্ষে 
মনে পড়িতেছে, উইলিয়াম জোনসের তিরোধানের 
শতবধ পরে উচ্চারিত স্বামী বিবেকানন্দের 
একটি তাৎপর্যবোধক উক্তি : 

“চিরকালই ইওরোপ হইতে সামাজিক এবং 
এশিয়। হইতে আধ্যাত্মিক শক্তির উত্তৰ হইয়াছে-_ 
এবং এই ছুই শক্তির বিভিন্ন গ্রকার সংমিশ্রণেই 
জগতের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। মানব- 
জাতির ইতিহাসের একটি নৃতন পৃষ্ঠা ধীরে ধীরে 
উন্মোচিত হইতেছে এবং সবআর তাহারই চিহ্ন 
দেখা যাইতেছে । শত শত নৃতন পরিকল্পনার 
উদ্ভব ও বিলয় হইবে, কিন্তু একমাত্র যোগ্যতমেরই 
প্রতিষ্ঠা স্ুনিশ্চিত--সত্য ও শিব অপেক্ষা 
যোগ/তম আর কি হুইতে পারে ?” 


তিনি (ভ্রোসেফিন হ্যাকলাউড ) বললেন, বিবেকানন্দ বেশির ভাগ সময়ই ছিলেন কিশোর 
হুলভ পরম হাস্তচপল। তাই একদিন তাকে তিনি ঠা! করে বলেছিলেন £ “ম্বামীজী॥ আপনি 
ধর্মগ্রবণ লোক নন' ;-বিবেকানন্দ গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন : *আমিই ধর্ম ।' কিন্ত কোন কোন 
দিম ভারতবর্ধ ও জগতের দুঃখ তাকে এমন বিদ্ধ করে তলত ; তিনি গভীর ও নি:শব বেদনার ভারে 
কাতর হয়ে পড়তেন।--ত। থেকে কিছুতেই তাকে যেন বাইরে আনাই অনস্তব হত। অস্থিমজ্জায় তিনি 


মানুষের ব্যথা অনুভব করতেন। 


_রোম'1 রোর্লার দিনপঞ্জী খা)? থেকে অনুদিত 
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আমোরিকার সহস্দ্বীপোদ্যানে স্বামীজী 
[ পৃঃ ৩৫ ] 
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স্বামী প্রেমানন্দ 
[ চিত্রটি এতাবৎ অপ্রকাশিত-_সন্ভবতঃ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের কোন ভন্ত-গৃহে 
তোলা । ] 


স্বামীজী-প্রসঙ্গে বাবুরাম মহারাজ 


( নংকলন ) 


তোমর] আগে স্বামীজীকে বুঝতে চেষ্টা কর, 
পরে ঠাকুরকে বুঝবে। ঠাকুর হৃত্র, স্বামীজী 
তীর ভাস্ত। 


জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা অতি উচ্চাঙ্গের ধর্ম। 
আজ জীবঃ তত পিবঃ। এ-জান নিয়ে সেবা 
জীবন্ত ভগবৰৎ সেব! তুল্য। সেবা কি আর এক 
রকম? অনন্ত রকমে জীবসেবা হতে পারে-- 
নিরম্নকে অল্ন, নিরক্ষরকে শিক্ষা, অনুস্থকে স্বাস্থা 
এবং অজ্ঞানকে জ্ঞানদানও সেবা। বিশ্ববিশ্রুত 
বিবেকানন্মজী প্রীগীঠাকুরের কাছ থেকে শিব- 
জানে জীবসেবার কথ। শুনে অত্যন্ত চমতরুত 
হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অনান্ান্ত অলৌকিক 
আধ্যাত্মিকত| সহায়ে সেবাই বর্তমান যুগের ধর্ম 
বলে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি তীর পুণ্য 
পবিত্র জীবনে দেখিয়ে গেলেন--জীবসেবাই ধর্ম। 

কে শুনবে, কাকে বলব. প্রেমতক্তির কথা? 
প্রেমতক্তির কথা শোনার অধিকারী কে আছে 
এখানে? শুনবেন? তবে শুদ্ধন। একজন 
পদারী পাড়৷ ঘুরে ঘুরে হেঁকে ঠেকে যাচ্ছিল-- 
প্রেম নেবে গো? প্রেম নেবে? প্রেম চাই 
গো, প্রেম চাই?” রাস্তার দু-পাশের নকল 
বাড়ির যেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো৷ দরজা! খুলে 
সকলে বেরুচ্ছে আর বলছে, যা, নেব। কি দর ? 
পসারী বললে, “এর আবার দর কি হতে পারে ? 
এ তে! মূল্য দিয়ে পাওয়৷ যায় না,এ অমৃল্য। 
তবে এক মূল্যে দিতে পারি--এর মৃল্য হল 
“মাথ” | কেউ পারবেন দিতে? মূল্যের কথা 
শুনে সকলে তাড়াতাড়ি দরজ! বন্ধ করে বাড়ির 
ভেতর ঢুকল। তাই বলছিলাম- প্রেমতক্তির 
কথা শুনতে চান, উত্তম কথা। কিন্তু কেউ 


পারবেন আপনার মাথা দিতে? কে পারবেন 
বলুন? কেউ পারবেন প্রাণ বিলিয়ে দিতে? 
সহজ নয় প্রেমতকি। এ-যুগে ভূবনবিখ্যাত 
স্বামী বিবেকানন্দ যা বলে গেছেন তাই ধর্ম_ 
শিবজ্ঞানে জীবসেবা। 


“হে বঙ্গীয় যুবকগণ | তোমর! জগতে শ্রেষ্ঠ 
হবেই হবে'_সাক্ষাৎ শিব-বাক্য, বিশ্বীঘ কর। 
যুবকগণ, সাবধান! এখন একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ 
জীবন তোমাদের আদর্শ, উহ্াই জঅনুদরণ কর, 
তবেই নব বলে বলীয়ান্‌ হবে, নিশ্চয় জেনো। 
সর্বশক্তির আধার আমাদের প্রতৃ। শ্রীত্রীম! ও 
ঠাকুর অভেদ, শ্রীবিবেকানন্গ স্বামীও তাই। 

আমাদের উপযোগী ধর্মের কথা বলে গেছেন 
স্বামীজী। এ-যুগে আমাদের আদর্শ হচ্ছেন স্বামী 
বিবেকানঙ্গ ৷ ঠাকুরের কথা ছেড়ে দিন। লোকে 
আগে স্থাম্ীদীকে বুঝুক-তার ভাব ধারণ! 
করুক। তাঁকে না বুঝলে ঠাকুরকে বুঝবার 
সাধ্য নেই। রামচন্ত্রকে বুঝতে হলে আগে তীর 
ভক্ত হুনুমানজীকে বুঝতে হয়। আর ম্বামীজীকে 
বুঝলেই ঠাকুরকে বোঝা হল। 

স্বামীজী ছিলেন অধমতারণ, পতিতপাবন। 

গতর কি সর্বতোমুখী প্রতিভা! ম্বামীজী 
পবিভ্রতার আধার ছিলেন-.আর তিনি ছিলেন 
বীর। 

জীশ্র্বামীঞীর পত্রীবলী পড়বি, দেখবি কি 
তেজ, কার লাছদে তিনি সাহসী হয়ে চলতেন ! 
সামনে £অমন অদ্ভুত, অঙ্বান্ধী আদর্শ থাকতে 
আবার তোদের ভয় ! 


রা 


ঠাকুর বলতেন, “একমাত্র স্বামীজীই জ্ঞানের 


১৩ উদ্বোধন 


অধিকারী, আর লব তক্তির। ঠাকুর নিজ 
জীবনে অছৈতভাৰ চেপে বেশির ভাগ তজিই 
প্রচার করেছেন। আর স্বামীজী ভক্তিতাৰকে 
চেপে অইৈতভাবৰ প্রচার করেছেন। স্বামীজীর 
মতো তক্তিমান লোক কয়টা আছে? 

ঠাকুরের অদর্শনের পর, অনেকেই প্রীবৃন্দাবনে 
তগন্তা করতে চলে গেছেন। তখন বরা হনগরে 
মঠ ছিল। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে সব বৈষ্ঞব- 
ভাব হয়েছিল। তাই দেখে ম্বামীজী একদিন 
বললেন, “বৃন্দাবন থেকে তোর! তেলক মাটি 
এনেছিস, দে আমাকে ঝুম সাজিয়ে দে ।' এই 
বলে নর্বাঙ্গে ছাপ, নাকে তেলক প্রভৃতি মাথলেন। 
তারপর বললেন, “দে ঝুলি মাল! দে ।” এই বলে 
ঝুলি মাল! নিয়ে বিদ্রপ করে চক্ষু বুজে জপ করতে 
লাগলেন, “নিতাই ঠক্‌ ঠকৃ, মিতাই ঠক্‌ ঠকৃ।১ লব 
হালির রোল উঠল। থানিক পরে ঝুলি মালা 
রেখে বললেন, “খোল নিয়ে আয়, এইবার কীর্তন 
হবে। এই সব কথা তিনি ঝুম দীনতার সঙ্গে 
বললেন। খোল-টোল এল, বললেন, “আমি মওড়া 
গাইচি, তোরা সব গাইবি। এই বলে গান 
ধরলেন--“নিতাই নাম এনেছে, নাম এনেছে, নাম 
এনেছে রে। আমরাও ঘব গাইলুম। এ লাইনটা 
ছু-তিনবার বলবার পর দেখি স্বাীজীর ঢুই চক্ষু 
দিয়ে দর দূর ধারায় জল পড়ছে। রাস্তার 'লোক 
পাছে আসে বলে দরজায় খিল দিয়ে খুব কীর্তন 
হতে লাগল। বেল! ১২ট1 থেকে বৈকাল ৪1৫ টা 
অবধি এইভাবে চলল। এইরূপ কীর্তন কাশীপুরের 
বাগানে ঠাকুর থাকতে জমতে দেখতুম। আর 
নেদিন জমেছিল। 

খী 

আহী। মহামায়ার কি খেল।! কেমর্ণটি করে 
বাহু চাকচিক্য দিয়ে সকলকে মায়ার মোহে 
আচ্ছন্ন করে রেখেছেন ! মায়ার ভোরে ধব বাধা, 


[ ৮৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


তাই সকলে ভূলে আছে। কিন্ত একজনকে বাধতে 
পারেননি। কাকে জানিস? শ্বামীজীকে। 
শীপ্রঠাকুর যখন অন্ুস্থ অবস্থায় কাশীপুর বাগানে 
ছিলেন, ম্বামীজী (নরেন্্নাথ) একদিন 
প্ীপ্রঠাকুরকে জিজ্ঞান! করলেন, "আপনার কত 
নেহ, কত কৃপা পাচ্ছি, কিন্কুকিলাত হল, কিছু 
বুঝতে পাচ্ছি না।” শ্রীগ্রঠাকুর উত্তরে বললেন, 
“কিছুকাল থাক, ধীরে আস্তে সময়ে বুঝবি কি লাভ 
হল।, নরেন বললেন, “সময়ে বুঝব? আমি 
যদি কাল মরে যাই» প্রীগ্রঠাকৃর উত্তর দিলেন, 
যা তোর কাল থেকেই হুবে। শ্রীপ্রঠাকুরের 
কত কৃপা! ্বামীজীর উপর ! এজন্তই কত করেও 
মহামায়! তার ধার কাছ দিয়েও এগুতে পারেননি। 
স্বামীজীর কাছে এসে যেন মহামায়। কেচোটির 
মতো থাকতেন। 


তীহার (ন্বামীজীর ) সম্বন্ধে ঠাকুর কত কি 
বলতেন, তা তোকে একদিনেকি বলব? কখন 
বলতেন, নরেন অখণ্ডের ঘর থেকে এসেছে; 
কখন বলতেন, ও সাক্ষাৎ শিব, জীব শিক্ষার 
জন্য দেহ ধারণ করে এসেছে; কখন বলতেন, 
ও আমার শ্বশুর ঘর। আবার কখন বলতেন, 
এমনটি জগতে কখনও আমেনি। একটিন 
বলেছিলেন, মহামায়া ওর কাছে যেতে ভর 
পায়। 


ভগবান লাত হইল না! বলিয়! বরাহনগর মঠে 
স্বামী বিবেকানন্দ সারারাত্রি ক্রন্দন করিতেন । 
চোখের জলে সে সময় স্বামীজীর মাথার বালিশ 
তিজিয়া যাইত। আমি প্রাতঃকালে উহ। রৌনে 
দিতাম। 


আঙি স্বামীজীর শি, শ্বামীজীর ভক্ত । 


কর্মযোগ ও সেবা 
স্বামী গম্ভীরানন্দ 


রামকক মঠ ও রামকৃক মিশনের অন্কতম সহাধাক্ষ। গ্রবদ্ধটি গত ২১ জুলাই, ১৯৮৩ তারিখে জামসেদপুর 
রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোদাইটিতে আয়োজিত গক্তসমাবেশের প্রসঙ্গ-কথা থেকে সংগ্রথিত। 


আজকে আমরা কর্ম ও সেবা সম্বন্ধে একটু- 
খানি আলোচনা করব। আমি আলোচনা 
বলছি এইজন্য যে, বন্তৃত! দেবার বয়স আমার 
পেরিয়ে গেছে। এখানকার অধ্যক্ষ মশাই 
বলেছেন--আপনাকে বক্তৃতা! দিতে হবে না; 
বনে কথাবার্তা বলার মতন কিছু বলে যাবেন। 
আমি তেমনিভাবেই বলছি। 

ধার! ্রীরামকঞ্চকথামৃত পড়েছেন, তার! 
সকলেই একটা বিশেষ ঘটন! সম্বন্ধে অবহিত 
আছেন। ঘটনাটা হচ্ছে শু মল্লিক মশাইর 
সম্বন্ধে । শু মল্লিক মশাই ঠাকুরকে বলেছিলেন-_ 
ভাবছি, আমার য। টাকাকড়ি আছে তাই দিয়ে 
কিছু স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল তৈরি করে দেব। 
ঠাকুর তাতে বলেছিলেন_এ তোমার কি হীন- 
বুদ্ধি! যদি তগবান্‌ তোমার কাছে আসেন 
তাহলে তুমি কিত্তার কাছে কতকগুলি স্কুল, 
কলেজ, হাসপাতাল চাইবে, ন৷ তাকে চাইবে? 
আবার তাকেই বলেছিলেন--নিফামভাবে যদি 
ওগুলো করতে পারে৷ তো ভাল। তিনি অন্তত্র 
বলেছেন-_-কলিতে কর্মযোগ বড় কঠিন । নিষ্ষাম- 
ভাবে কর সহজ নয়, কোথ! থেকে আহংকার 
এসে পড়ে । মনে করছি আমি বেশ নিষ্কামভাবে 
কাজ করছি, কিন্তু কোথা থেকে অভিমান-_ 
অহষিকা এমে পড়ে, বুঝতেও দেয় না। কর্ম- 
যোগ বড় কঠিন। তাহলে কর্ম বলতে তিনি কি 
বুঝিয়েছেন? তিনি নিজেই বলেছেন বিভিন্ন 
জায়গাতে,--কথাম্বতে আছে যে, কর্ষ মানে হল 
বৈদিক কর্ম--ঘাগধজ্জ প্রভৃতি, যার বিধান বেদে 
দেওয়। আছে। সেই সমস্ত বৈদ্ীক কর্ম করার 
পদ্ধতিও আমর! তুলে গেছি। দে-দব জানে? 


এমন লোক-ও বিশেষ নেই। তাছাড়া! খরচ- 
সাপেক্ষ । ঠাকুর বলেছেন--ীব কলিতে অর- 
গতপ্রাণ।; অন্ন ছাড়! তাদের চলে না। আর 
খালি পেটে ধর্ম হয় না--এ-কথা ও ঠাকুর বলেছেন । 
অর্থ উপার্জনের জন্ত লোককে খাটতে হয়। 
ঠাকুরের মতে এবং সত্যিকারের অবস্থা যা আমরা 
দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে, এটা ঠিকই যে সকলকেই 
খাটতে হচ্ছে। কর্ম ছেড়ে কেউ থাকতে পারছে 
না। তবু বললেন কিনা কর্মযোগটি সম্ভব নয় এই 
যুগে। তার অর্থ হচ্ছে, বর্তমান যুগে কর্মযোগ 
বলতে ঠাকুর বোঝালেন যে, টবর্দিক কর্ম ইত্যাদি 
শান্্রবিধান অনুযায়ী কর। সম্ভব নয়। কিন্তু কর্ম 
সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবার কথ| তিনি বললেন না। এই 
যে বললেন-_খালি পেটে ধর্ম হয় না, তাহলে পেট 
ভরার জন্ত আমাকে অর্থ উপার্জন করতে হুবে। 
আর যে বললেন জীব কলিতে অন্লগতগ্রাণ-_ 
অন্নের জন্য ছোটাছুটি করতেই হচ্ছে। তাছাড়া 
সে পারে না। অবশ্য অগ্কগ্রকারের লোক ৰিরল 
দেখতে পাওয়। যায়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে 
ঠাকুরের কথ! সম্পূর্ণ প্রযোজ্য । এইসঙ্গে হনে 
রাখ দরকার যে, নিষ্কামভাবে কর্ম করা তিনি 
অন্থমোদন করেছিলেন। আর প্রদঙ্গতঃ বল! চলে 
নিষ্কামভাবে যজ্জ করা, ধর্মশাল! কর] বা কূপ খনন 
করা ইত্যাদির এবং দান ও তপস্তার বিধানও বেছে 
এবং অগ্তান্ত শাস্ত্রে আছে । এইগুলি নিষ্কামভাবে 
করাকেও কর্মযেগ ব্গ। চলে। কিন্তু এই কর্ম- 
যেগ৪ দকলের পক্ষে দস্তব নয়। আবার দেখছি, 
শংকরাচার্ধয বলেছেন--কর্ণধোগ ক্রদ্ষগারী ও 
গৃহস্থের পক্ষেই দঞ্তব,__দন্নাদীর পক্ষে নয়। 

প্রশ্ন জাগে পারিভাধিক অর্থে কর্মযোগ যি 
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অসম্ভব হয় তবে উপায় কি? তখন ঠাকুর বললেন 
হ্যা, কর্ম তো! করতেই হবে। এখানে কর্ম 
কথাট! সাধারণ অর্থে ব্যবহার করলেন। মাস্টার 
মশাই একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন__ 
আমরা কি সংসার ত্যাগ করব? বললেন--না, 
না, সংমার ত্যাগ করবে কেন? সংসার ত্যাগ 
করতে হবে না। তবে এক হাতে তগবান্কে ধরে 
আর এক হাতে সংসার কর। তারপর আবার 
বলছেন- আগে তগবান্‌ সম্থদ্ধে জেনে নিয়ে, 
ভগবান্‌ একজন আছেন,যা। কিছু কর্ম আমি করছি 
মবই ভগবানের জন্, সব কর্মগুলি ভগবানেরই-_ 
এরকম একটা! বিশ্বাস মনের ভিতর আগে জাগিয়ে 
নিয়ে তারপরে সংসারে প্রবেশ করে সংসারের 
কাজ করতে হয়। এটা ঠাকুর বললেন মাস্টার 
অশাইকে উপদেশচ্ছলে। আর কি বললেন__ 
দৃষ্টান্ত দিলেন_ধর বড় লোকের বাড়ির ঝি। 
সে তার মনিবের বাড়িতে সবরকম্ন কাজই করছে। 
আর ব্লছে--আমার হরি, আমার রাম। 
এটা খেতে ভালবামে, ওটা খেতে ভালবাসে 
না, ও বড় ছুষ্ট। মনিবের ছেলেমেয়ে ষেন 
নিজের ছেলে বা নিজের মেয়ে। কিন্ত সে 
মনে যনে জানে যে, এরা আমার কেউ 
নয়। আমার সত্যিকারের ছেলেমেয়ের আমার 
বাড়িতে আছে। তেমনিভাবে মনটা ভগবানের 
পার্পন্পে রেখে সংসারের কাজকর্ম করতে হয়। 
আরও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ঠাকুর,__কচ্ছপ জলে 
ভাসছে। কিন্তু তার মন পড়ে আছে আড়াতে, 
যেখানে তার ডিমগুলে। রয়েছে । তেমনিভাবে 
ভগবানে মন রেখে সংসারের মব কাজকর্ম করতে 
হয়। যতই কাজকর্ম আমর] করি না কেন সঙ্গে 

সঙ্গে একট। 'আমিত্ব বুদ্ধি আমাদের এলেই যাঁ়। 

আমরা চাই ব। ন! চাই -"এট। আমি করছি-- 
আমি ফল পাব ইত্যাদি চিন্ত! মনে এসেই যায়। 
শংকরাচাধ কর্মের সংজ। দিতে গিয়ে বলেছেন ঘে, 
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কর্ম বলতে আমি তাকে বুঝি যেখানে 'আমিত্ব 
বুদ্ধি আছে। আমি কাজ করছি, আমার কাজ 
এই অভিমান রয়েছে। ফলের জন্য আকাঙ্গা 
আছে--আমি এই কাজ করে এই ফল পাব। 
এইরকম ছুটে। জিনিম যেখানে উপস্থিত, সেখানেই 
কর্ম আছে। যেখানে অহংকার আছে আর 
যেখানে ফলের আকাঙজ্ষ। রয়েছে তাকেই বলব 
কর্ম। যদি এদুটে। না থাকে তাহলে ফে-কর্ম 
দাড়াবে, সে-কর্মকে জ্ঞানেরই সমান বল! চলে, 
সেটা যেন বিষ্ারই সমতুলা। সেখানে কিন্ত 
শংকরাচার্ধ বলেছেন যে, তাহলে যে-অবস্থাটা 
দীড়াল-_-ত৷ ৰিষ্তারই সমতুল্য কর্ম, সেট। দ্বার 
লোকের বন্ধন হবে না। নে বন্ধনমুক্ত থাকবে। 
ঠাকুরও সেইভাবে বললেন যে, আমি ঘখন 
কিছুতেই যায় না, তখন থাক শাল “দাস আর্মি, 
হয়ে। 

ঠাকুর অন্ত জায়গায় বলেছেন-_কলিযুগে 
হচ্ছে ভক্তির পথ। ভক্তি হল--ভগবানের প্রতি 
ভালবাসা-_গ্রীতি, প্রেম। এইগুলি যাতে জাগে 
সেইজন্য চেষ্টা করা, সারাজীবন ধরে মাধন! 
করা। জীবনের উদ্দেশ্ট ভগবান্লাভ। ঠাকুর 
পরিষ্কার করে বলেছেন--মানব জীবনের উদ্দেন্ঠ 
হচ্ছে ভগবান্লাভ। এই তগবান্লাভের জন্তই 
আমর। কর্ম করছি। কর্ম আমাদের করতেই 
হবে- আগেই বলা হল। কিন্তু সে-কর্মের 
ভিতরের তাবটাকে আমর! বদলে দিতে পারি। 
এটা আমার কর্ম না ভেবে, আমি তাৰতে পারি 
যে, এ নংসার হচ্ছে ভগবানের সংসার । তিনি 
আমাকে ধেন ট্রার্টি' হিনাবে বেখেছেন--অছি 
হিসাবে রেখেছেন। যেমন নাবালকের অছি 
থাকে তেষনিভাবে আমাকে 'এই সংসার, 
দিয়েছেন। একে পরিচালনার ভার তিনিই 
আমার উপর দিয়েছেন। তারই হয়ে আমি তার 
কাজ করছি। এ-পরিবারঃ এ-সংসার। এ-জীতিঃ 
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এ-দেশ যাকে আমার আমার করছি-_ সবই হচ্ছে 
ভগবানের, তারই জন্য এ-সমঘ্ত কর! সেবা-বুদ্ধি 
নিয়ে। 

সংসারে কেন হবে না? ঠাকুর দৃষ্টাস্ত 
দিচ্ছেন জনক খধির, রাজধি জনক-_তিনি বাজাও 
ছিলেন আবার খাধষিও ছিলেন-__তিনি রাজধি। 
তার সম্বন্ধে একটা গল্প আছে--্গুকদেব ব্যাসের 
পুত্। তিনি ব্যাসকে বলেছিলেন-_-'আমাকে 
্রঙ্মজ্ঞান দিন।” বাবা তখন বললেন,_-“আমি 
গৃহস্থ এবং তোমার বাবা। আমি যদি তোমাকে 
উপদেশ দিই হয়তো তুমি মেট! মানবে না। তুমি 
বরং রাজধি জনকের কাছে যাও।, তিনি 
রাজধি জনকের কাছে গেলেন। গিয়ে তিনদিন 
বসেই আছেন, রাজ! কোন খোঁজ-খবরও নেন 
না। রাজ। পরীক্ষা! করে দেখছেন যে, শুকদেবের 
জ্ানলীভের মতে! উপযুক্ত মন তৈরি হয়েছে 
কিনা । সেরকমভাবে তিনি তিনদিন বসেই আছেন, 
তারপর ডাক পড়ল। রাজার সভাতে তখন 
নাচ-গান নানারকম চলেছে । রাজ বসে আছেন 
সিংহাসনে । শুকদেবকে দেখে জনক বললেন--. 
'আমি জানি তুমি কেন এসেছ। তা এক কাজ 
কর।, একটা বাটাতে খানিকটা দুধ একেবারে 
পুরোপুরি ভতি করে--কানায় কানায় তততি করে 
বললেন--এটা নিয়ে তুমি একবার আমার এই 
সতাগৃহটা ঘুরে এসো। কিন্তু দেখো৷ এক ফোটাও 
যেন না পড়ে। শুকদেব সেটিকে হাতে নিয়ে 
গোটা সভা! ঘুরে এলেন। তখন জনক জিজ্ঞাসা 
করলেন--ছুধ পড়েছে কি? না| “কি করে 
হল? 'না-আমি ভে। নাচ-গানের দিকে মন 
দিইনি। আমার মন মবপময় এ-ছুধের উপরেই 
ছি যাতে এক ফৌটাও ন| পড়ে যায় ।” রাজ 
বনলেন--তাহলে দেখ, আমারও এই অবস্থা। 
আমি যদিও রাদ-পিংহাদনে বদে আছি আমি 
কিন্তু কিছুর সঙ্গে লি নই। আমার দর্বত্র সব 
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আছে বটে» কিন্ত আবার আমার বলতে আমার 
কিছুই নেই। “মিধিলায়াং প্রদদীপ্তাক়্াং ন মে 
দহ্াতি কিঞ্চন”_গোটা মিথিলা যদি পুড়ে ছাই হয়ে 
যায় তাতেও আমার কিছু যায় আসে না।, তাই 
ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন যে, 'জনকরাজ! 
মহাতেজা তার কিসে ছিল ক্রটি। / সে যে এদিক 
গুদিক ছুদ্দিক রেখে খেয়েছিল ছুধের বাটি ॥? 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্ললেন-এখন ইচ্ছা 
করলে সকলেই জনক খধি হতে পারে না। 
জনক খধিকে অ'নক বছর হেটমুণ্ড হয়ে তপস্ক। 
করতে হয়েছিল--তবে তিনি রাঁজধি হতে পেরে- 
ছিলেন। 

আবার আর একটা গল্প আছে এরকম-- 
পতিব্রতার গল্প। তিনি পতিসেবাকে ধর্ম বলে 
গ্রহণ করেছিলেন এবং তারই ফলে তিনি সিদ্ছি- 
লাত করেছিলেন। ওদিকে একজন সাধুও 
অনেকদিন ধরে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করে- 
ছিলেন। তীর দিদ্ধাই হয়েছিল । এক বক একট! 
গাছে বসে তার উপরে মলত্যাগ করেছিল। তিনি 
ক্রোধে আরক্তনয়ন হয়ে তার দিকে তাকালেন, 
অমনি বকটি ভন্ম হয়ে গেল। তাতে তিনি 
জানলে আমার বেশ সিদ্ধিলাত হয়েছে। 
আমি বকটাকে পুড়িয়ে ফেলতে পারি। কিন্ধ 
যাই করুন না কেন, তারও তো৷ পেটের থিগ্ধে 
ছিল। তিনি ভিক্ষ/ করতে বেরিয়েছেন। এ 
পতিব্রতার বাড়িতে উপস্থিত। ছ্বারে এসে ডাক 
দিলেন--'মা, আমায় ভিক্ষ। দাও । ভিতর থেকে 
উত্তর এল--বাবা, একটু অপেক্ষা কর। আমি 
পতির সেব। করছি, সেবা শেষ হয়ে গেলে তার- 
পরে যাব। সেই সাধু মনে মনে ভাবছেন যে 
আমি সিদ্ধিলাত করেছি! আর এ মেয়োট কিন! 
আমাকে এবকম কৰে বণিয়ে বাথছে অতক্ষণ 
ধরে। অমনি ভিতর থেকে জবাব এল--বাবা 
একাক বক ভম্ম কর] নয়। একটু দীড়াও। 
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অপেক্ষা! কর। আমি ঠিক সময়ে যাব এবং 
তোমায় ভিক্ষা! দেব। অবাক হয়ে গেলেন সাধু-- 
এ কি করে জানল আমার এ সমস্ত ঘটনা । তা- 
হলে তো! ব্যাপারট! ভাল করে বুঝতে হয়। তাই 
যখন মেয়েটি তিক্ষা দিতে এলেন, তখন তাঁকে 
জিজ্ঞাসা করলেন--মা, তুমি এসব জানলে কি 
করে ? পতিব্রতা উত্তর দিলেন--“আমি একাস্ত- 
মনে পতিসেবাই করেছি এবং তারই ফলে এরূপ 
জানলাত হয়েছে। তুমি যদি সব বুঝতে চাও 
তাহলে তুমি অমুক নগরে একজন ব্যাধের কাছে 
যাও।” ব্যাধ মানে মাংল বিক্রেতা কসাই-স্যে 
জন্ত-জানোয়ার জঙ্গল থেকে মেরে, বাজারে এনে 
বিক্রি কৰে।' সাধু আর কি কবেন_-তখন 
ভাবলেন, যখন এ-নব নানারকম অবাক ব্যাপার 
এখানে,তখন সেখানেও হয়তে। আবার কিছু জান! 
যেতে পারে। ব্যাধের কাছে এমে দেখলেন-.. 
দরদত্তর করা হচ্ছে, মাংস বিক্রি হচ্ছে। ভাবলেন, 
ওরে বাবাঃ এ আবার কোথায় এলাম! ব্যাধ 
তার সমস্ত কাজ সেরে, কড়ি গণ্ সমস্ত হিসাব 
চুকিয়ে নিয়ে সাধুকে সঙ্গে করে বাড়ির ভিতরে 
গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন--“তুমি কি 
জানতে চাও বল। আমি জ্ঞানলাভের জন্তু 
এসেছি*--মাধু বললেন। তারপর ব্যাধ যে-সব 
জানের কথ! বললেন তাই দিয়ে বই রচনা হয়ে 
গেছে। তাকে বলে ব্যাধ গীতা” । দেখা যাচ্ছে 
এখানে যে, কর্ম করেও যদি ঠিক নিজেকে আলাদ। 
করে রাখতে পারা যায়, গোট। মনটা যদ্দি ভগবানে 
দিতে পার] যায় তাহলে তার দ্বারাও সিদ্ধিলাভ 
হয়ে থাকে, ভগবান্লাভ হয়ে থাকে। এটা 
নানারকম গল্পের ভিতর দিয়ে দেখানো হয়েছে । 
কিন্ত মনে রাখতে হবে ষে, মনকে ফাকি দিলে 
চলবে না । আমি সবই করছি, অথচ বলছি আমি 
করছি নাঁ_-এট। যেন ন। হয়। তারও সম্বন্ধে 
ঠাকুর একটা গল্প বলেছেন। 


৮৬তম ব্ধ--১ম সংখা। 


একজন ব্রাঙ্মণ সুঙগর একটি বাগান তৈরি 
করেছিল। ফলফুলে স্থলার সাজানো রয়েছে । 
সেখানে একদিন একটি গরু ঢুকে একটা গাছ খেয়ে 
ফেলেছে । তখন বাগানের মালিক সেই ব্রাঙ্গগ, 
দারুণ চটে গিয়ে গরুটাকে এমন মেরেছেন যে, লে 
মরেই গেল। গরুটি মরে পড়ে আছে সেখানে। 
এখন গো-হুত্যার পাপ এসে ত্রাঙ্গণের শরীরে 
ঢুকতে চায়। ব্রাহ্মণ বললেন-_-“না, না, আমি 
ও গরুকে মারিনি। বলের দেবত৷ ইন্দ্র। তিনি 
মেরেছেন। তীর ভিতরে গিয়ে তুমি প্রবেশ কর ।, 
তখন পাপপুরুষ ইন্জ্ের কাছে গিয়ে উপস্থিত। 
“তোমাতে প্রবেশ করব--ব্ললেন পাপপুরুষ | 
“সে কি ব্যাপার, কি হয়েছে'-_জিজ্ঞাসা করলেন 
ইন্ত্র। পাপপুরুষ বললেন--এই সব হয়েছে। 
ইন্দ্র তখন একজন বুদ্ধ ব্রাহ্মণ সেজে সেই ব্রাহ্মণের 
বাগানে এসে উপস্থিত হলেন। এসে ব্ললেন-- 
বাঃ! ভারী স্থন্দর বাগান তো! এটা কি 
আপনার বাগান? হ্যা, আমারই বাগান। 
আরে দেখবেন, চলুন । আরে! আছে।' আচ্ছা, 
এসব গাছ, এসব কি আপনি লাগিয়েছেন ? 
হ্যা, এসব আমি লাগিয়েছি।* “এসব দ্েখাশুন। 
কে করে? আমিই করি। দেখতে দেখতে 
এসে উপস্থিত গরুর কাছে। আরে এ গরুকে 
মারলে কে? ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন। তখন 
্রাঙ্ষণ বললেন-_-না, নাঃ আমি মারিনি, এ ইন্জ 
মেরেছে ।১ “বটে, সব জায়গাতে আমি আমি, 
আর গরুর মারার বেলাতে ই -ইন্ত্র উত্তর 
দিলেন। আর পাপপুরুষকে তথন বললেন--“তা- 
হলে বুঝে নাও কাজটা কার ।* স্থতরাং মনকে 
ফাকি দিয়ে নয়। সত্যি নত্যি ভগবানকে তাল- 
বেধে আর আমিত্টাকে ছেড়ে সংসারে থাকতে 
পার! যায়। যেমন জনক ধাধির কথা বলা হুল, 
পতিত্রতার কথ। বল। হল ও ব্যাধের কথ। ব্ল৷ 
হল। এমনকি বর্তমান যুগেও হয়তে! এমন অমেকে 
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আছেন, আমরা যাদের পরিচয় জানি না। কিন্তু 
এরকম সৎ ব্যক্তি, সাধু ঝক্তি সব যুগেই 
আছেন। 

তৰে সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর একথাও বলে গিয়েছেন 
যে, সংসারে থাকবে নিপ্িগ্ত হয়ে। কিন্তু সাধু- 
সঙ্গ দরকার । মাঝে মাঝে নির্জন বাস দরকার । 
ধ্যান করবে মনে বনে কোণে। আবার লঙ্গে 
সদসদ্‌ বিচার রাখবে । ঠাকুর জ্ঞান, ধ্যান, তি, 
কর্--সব যোগের কথাই বলেছেন। ভক্তির 
কথা বললেন--আমি ভগবানের দান, আমি তাঁর 
কাজ করছি। কাজের কথাও বললেন--- 
ফলাকাজ্ষ। ত্যাগ করে, আমি বুদ্ধি ছেড়ে 
দিয়ে কাজ করা--তারও কথা বললেন । আবার 
বললেন বিচার রাখতে হবে-জ্ঞানেরও কথ 
বললেন। আবার নির্জনে ধ্যানের কথাও 
বললেন । তাহলে আমরা যে-কটা যোগের সঙ্গে 
পরিচিত আছি, ঠাকুর তার সব কট! যোগ এক- 
সঙ্গে মিশিয়ে করতে বলেছেন। সাধারণ লোকের 
পক্ষে এইটা হচ্ছে সহজ ও স্বাভাবিক পথ । তারই 
কথা ঠাকুর বলে গেছেন। 

আবার আর একটা ভাব আছে-_সেখানে 
আমর] কর্মের সঙ্গে জানের মিল দেখতে পাব। 
এতক্ষণ যা বলা হুল তাতেও সদপদ্‌ বিচার 
ইত্যার্দির কথা রয়েছে । নিত্যানিত্য, ভালমন্দ-__ 
বিচার রয়েছে। কিন্তু পূর্ণ অহ্বৈতজ্ঞানের ভাব 
সেখানে অবলঘ্ন কর! হয়নি। একজন ভগবান্‌ 
রয়েছেন,-আর আমি ভগবানের দাস বা 
সম্তান--এইরকম কোন ভাব নিয়ে আমি কাঞ্জকর্ম 
করে যাচ্ছি। কিন্তু এমনও হতে পারে ষে, 
অধৈতজ্ঞান আঁচলে বেধে কাজকর্ম করা। সেটা 
কি রকম? অদ্বৈতজ্ঞান সাধারণত; আমর! 
ছুরকষভাবে দেখে থাকি। একটা হচ্ছে--নেতি 
নেতি, এট! নয় ওটা নয়, মব ছেড়ে ছুড়ে এগিয়ে 
চললাম। সব চলে গিয়ে যা দাড়াল-_শেষে যা 
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রইল তিনিই নিরডপ ব্রক্ষ। সাধক অবস্থায় 
তাকেই আমি চিন্তা, ধ্যান) উপাসনার্দি করছি। 
অবশেষে তারই জান লাভ করলুম। এও অদ্বৈত- 
জ্ঞান। আবার 'সর্বং খন্ছিদং ব্রশ্মা_-এই যা কিছু 
আমর! দ্রেখছি, সবই হচ্ছেন ব্রদ্ধ। এই ইতি 
ইতির পথও অছৈতের আর একটি পথ। এটি 
অছৈত ভিন্ন অন্য পথ নয়। অদ্বৈত বলতে যে 
শুধু “নেতি'ই হবে--জগৎ তিনকাল মে হ্যায় 
নেহি' এমন কোন কথা নয়। “ইতি ইতি'র 
ভিতর দিয়েও পরব্রন্ষের ধ্যান কর! চলে। যেমন 
গীতাতে ( ১২।৩-৪ ) রয়েছে__ 

যে তবক্ষরমনির্দেশ্টমব্যক্তং পর্যুপানতে । 

সর্বত্রগমচিস্ত্যঞচ কৃটস্থমচলং প্বম্‌ ॥ 

সংনিয়মোন্দরিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়: | 

তে প্রাপ্রবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ। 
ধারা এরকম অবাক্তের চিস্তা করেন তারাও 
সর্বভূতহিতে যদি বত থাকেন তাহলে তীর 
আমাকেই পেয়ে থাকেন। এখানে নর্বতূত 
রয়েছে, সর্বপ্রাণী রয়েছে, তার হিতে ধারা 
নিযুক্ত রয়েছেন তার! আমাকে পান। এইষে 
বললেন আমাকে”, আমাকে মানে কে ?-- 
যিনি অব্যক্ত, যিনি অমর, ধার কোনরূপ ক্ষয় হয় 
নাঃ যিনি অচল, অটল, যিনি কুটস্থ-_তাঁকে পাওয়া 
যায়। তবে কিভাবে ?--দর্বদ্বারাণি মংযষ্য? 
আর 'সর্বত্র সমবুদ্ধয়:--সর্ব ইন্ত্িয়কে সংযম করতে 
হবে এবং সর্বন্ সম'ন বুদ্ধি রাখতে হবে। এইরকম 
করে যদি কেউ অছৈতসাধনা করেন তাহলে তার 
দ্বার! "মামু এব আপ্রুবস্তি_তারা! আমাকেই 
পেয়ে থাকেন। 

এ দ্দিকটাও ঠাকুর দেখিয়ে গেলেন । কোথায়? 
ঠাকুর বলে গেলেন-জানের পরও বিজ্ঞান আছে, 
যখন সবই ত্রক্ধ বলে বোধ হুয়। আর যেমন 
স্বামীজী--তখনকার নরেক্্রনাথ,-তীকে ঠাকুর 
জিজ্ঞাস। করলেন--তুই কি চাস? তিনি উত্তর 
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দিলেন--আমি শ্তকদেবের মতে! হয়ে থাকতে 
চাই। সমাধিতে নিমগ্র হয়ে থাকব, তবে শরীর 
রক্ষার জন্ক কখন কখন হয়তো সমাধি থেকে 
উথিত হব এবং শরীর রক্ষার জন্ত যেটুকু দরকার, 
খাব। ঠাকুর কিন্তু তাঁকে প্রশংস। না করে 
বললেন-তুই তো! বড় হীন বুদ্ধি। আমি ভেবে- 
ছিলাম তুই একটা ম্ত বড় বটগাছের মতো! হবি, 
যার ছায়ায় হাজার হাজার লোক এসে আশ্রয় 
পাবে, শাস্তি পাবে। আর তুই কিন৷ এত স্থার্থ- 
পর যে নিজের মুক্তির জন্ত লালায়িত! ন্বামীজী 
অবস্থ পরে নিধিকল্ল সমাধির আস্বাদ পেয়েছিলেন 
এবং ঠাকুর তখন তাকে বলেছিলেন-_যা, তুই যা 
চেয়েছিলি তা তো৷ পেলি। এখন চাবিকাঠি আমার 
হাতে রইল । আমার কাজ যতক্ষণ ন| হচ্ছে 
ততক্ষণ দরজ। আর খোলা হবে না। শ্বামীজীকে 
ঠাক্ুরেরই নির্দেশে কাজ করতে হয়েছিল। তার 
ফল কি? ইতি মার্গে সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন | 

নেতি বলে জগৎকে উড়িয়ে দেওয়া! সহজ 
কথা নয়। নেই বললেই জগৎ নেই হয়ে যায় 
না। এ যে একবার বললেন--“আম্ি' যখন 
কিছুতেই যাবার নয়, তখন থাক্‌ শালা “দাস আমি, 
হয়ে। আর বললেন-_যতক্ষণ “আমি” বোধ আছে 
ততক্ষণ জীব, জগৎ ঈশ্বর সবই আছে--দেখছি 
সবই তিনি হয়ে আছেন। ঠাকুরের জীবনে 
আমর! দৃষ্টান্ত পাই। একজন সাধু এসেছিলেন 
দক্ষিণেশ্বরে ৷ তাঁর নামে একটু কুৎমা রটেছিল। 
ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা! করলেন--ন্বামীজী, তোমার 
নামে যে-সমস্ত কথ। শুনছি এগুলি কি ব্যাপান্স? 
সাধু তাকে উত্তর দিলেন--আরে জগৎ তে। তিন- 
কাল মে হ্যায় নেহি। আর এগুলিই সত্য হয়ে 
যাবে! জগৎই নেই আর আমার সম্বন্ধে এ কথা- 
গুলি সত্য হবে। ঠাকুর তাকে ধিকার দিয়ে 
বললেন--তোমার অমন বেদান্তে ধিক! মুখে শুধু 
ব্দোস্ত আওড়াব আর কার্জে কিছু হবে ন, 
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তা ঠিক নয়। 

ঠাকুর-্বামীজী আমাদের পথ দেখালেন 
“সেবা'র। ঠাকুরের নিজের কথাতেই তা আমর! 
পাই-_লীলাগ্রসঙ্গে আছে। ঠাকুর একদিন বৈফব- 
ধর্মের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন-_জীবে দয়া, 
নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন--এই তিনটি হচ্ছে বৈফব- 
ধর্মের সার কথা । ভগবানের নামে রুচি থাক! 
আবশ্তক। তাঁর নাম কীর্তনারদি করবেম। বৈষব 
সাধু ভক্তের সেবা! করবেন, আর জীবে দয়া । জীবে 
দয়। বলতে গিয়ে, বোঝাতে গিয়ে তিনি বললেন-- 
জীবে দয়া! তুই দয়! করার কে? দয়া করতে 
পারেন একমাজ ভগবান্‌। দয়! বলতে সাধারণতঃ 
আমরা কি বুঝে থাকি ?--আমি বড়, আর ও 
লোকটি ছোট। আমার কিছু দেবার মতো আছে। 
আর ওর কিছু নেবার আছে। সে আমার 
কাছ থেকে এট! পাবে এবং সে চিরকালের মতো 
আমার কাছে কৃতজ্ঞ রইবে। এই যে আমি আশা 
করে থাকি-_ এইটি হচ্ছে দয়ার গ্ররৃত রূপ । কিন্ত 
ঠাকুর বললেন-_না, না» দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব- 
দেবা । শিবজ্ঞান করে জীবের সেবা করতে হবে, 
পেখানে মেবার কথা বললেন । তারপর বলেছেন 
_তাঁতে উপকার হবে,_-যে সেবা! করছে তারই। 
যার করছে সে তে ভগবান্‌। ভগবান্বুদ্ধিতে সেবা 
করছে। ভগবানের আবার কি তুমি উপকার 
করবে? তুমি মনে করছ কোন লোকের অতাবৰ 
ঘটেছেঃ তার কোন জায়গাতে একট। প্রয়োজন 
কিছু আছে সে প্রয়োজনটা মিটিয়ে দিলে, অভাবটা 
দুর করে দিলে, তার ছুঃখ-দারিদ্র্য যা কিছু আছে 
সেগুলি দূর করার জন্য চেষ্ট! করলে--এই ফে 
চেষ্টা করলে-_এর ছারা! উপকার হুল তোমার 
নিজেরই। ঠাকুর রুষ্দাম পাল মশাইকে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখনকার দিনে বড় 
কংগ্রেমমেবী ছিলেনস্কষ্দাস পাল। তীকে 
জিজাসা করেছিলেন-তুমি কি করতে চাও] 
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“আমি জগতের উপকার করব।, ঠাকুর তাতে 
বলেছিলেন-__-জগতের উপকার করবে? জগৎ 
কত বড় হে! আর তুমি কতটুকু মানুষ। 
পিপড়ের মতে। কষুত্্ প্রাণী তুমি, আর জগৎ প্রকাণ্ড 
বড়-তার উপকার তুমি করবে? নাঃ না, 
উপকার নয়, তুমি তার সেবা করতে পার, ঘত- 
টুক তোমার ক্ষমতায় কুলোয় তুমি তার জন্ম 
সেইটুকু মাত্র করতে পারো! । তার দ্বার উপকৃত 
তুমি নিজেই হুবে। এই যে একট। দার্শনিক 
দৃ্টি__ দার্শনিক দৃষ্টি এইজন্য বলছি যে, এটা আমরা 
বুদ্ধিতে বুঝতে চেষ্টা করছি। কিন্তু এটা জীবন 
দিয়ে গ্রহণের যোগ্য ব্স্ত। সেইটা জীবনে 
প্রতিফলিত করার জন্য আমার চেষ্টা করতেই 
হবে। এই যেদৃষ্টিটা তিনি দিয়ে গেলেন সেট 
'পর্বভূতহিতে রতাঃ এর চেয়েও মনে হয় একটু- 
খানি এগিয়ে গেল। সর্বভূতহিত কর নয়, আমি 
নিজের বুদ্ধি মতো৷ অপরের সেবা করছি। কেন 
সেবা করছি-_-আমার নিজেরই মঙ্গলের জন্য। 


অপরের কি হবে না হবে--সেটা তো আমার. 


হাতে নেই, সেটা ভগবানের হাতে । আর 
তফাতটা কি হচ্ছে কর্মযোগের সঙ্গে? কর্মযোগ 
স্্য। গোড়াতেই বলা হল-_কর্ম বলতে বোঝায় 
কতকগুলি শাস্ত্রীয় কর্ম, যা শাস্্কারর! সাধারণতঃ 
বুঝে থাকেন, ভাষ্কাররা যেরকম ব্যাখ্যা করে 
থাকেন। কর্মযৌোগে বোঝা যায় কতকগুলি 
শাস্ত্রীয় কর্ম আমি করছি। আমি করার পর 
ফলটা নিজে না নিয়ে সেট! ভগবানকে অর্পণ 
করছি। তাহলে কর্ম করার সময়ে ভগবানের 
চিন্ত। আমার ভিতরে থাকতেও পারে নাও 
থাকতে পারে। 

স্বামীজী তাঁর কর্মযোগে বুদ্ধদেবকে বলেছেন 
সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মযোগী। কিন্ত বুদ্ধদেব ভগবান্‌ সববদ্ধে 
পরিষ্কার কিছু বলেননি বরং একেবারেই বলেন- 
মি বললেও চলে। বুদ্ধ দেখেছিলেন মান্য দুঃখে 
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জর্জরিত। তাই তার উদ্দেশ ছিল তার ছুঃখ কি 
করে দূর হুয় সেই পথটা দেখিয়ে দেওয়।। ছুঃখ 
দুর করার যে সমস্ত নৈতিক উপায় ব! সাধন 
দরকার সেগুলিই তিনি শিথিয়েছিলেন, কিন্ত 
ভগবানের কথা তিনি পরিষ্কার করে কাউকে 
বলেননি। তাহলে কর্মযোগে এটা সম্ভবপর যে 
তগবান্‌কে বাদ দিয়েও কেউ কর্মযোগী হতে 
পারে। এবং ম্বামীজী সেই হিসাবে বুদ্ধর্দেবকে 
নিষ্ষাম কর্মযোগী বলেছেন। কিন্তু শংকরাচার্ধ 
প্রভৃতি কর্মযোগ বলতে বুঝেছেন-_দাস বুদ্ধিতে 
শান্ত্র্মত কর্ম করে তার ফল ভগবানকে অর্পণ 
কর।। সুতরাং এইদিক থেকে ম্বামীজীর উল্লিখিত 
বুদ্রদেবের কর্মযোগকে কর্মযোগ না বলে 
কর্মযোগের অর্থবাদ বা! প্রশংসাবাক্য মাত্র বলা 
চলে। আবার আগেই বলে এসেছি শংকরের 
মতে যদি সম্পূর্ণরূপে অহংকারকে বাদ দিই এবং 
ফলাকাক্ষাশুন্ত হই তবে সেই কর্ণ জানেরই 
সমান। তাকে আর কর্মযোগ বলা চলে না। 
আমরা ঠাকুর-্বামীজীর কাছ থেকে যে সেবা- 
ধর্মের কথ শিখেছি সে সেবাধর্ম ঠিক কর্মযোগ 
নয়। কারণ এখানে আমরা যার সেবা! করছি 
তাকে সামনে ভগবান্রূপে দেখছি বা দেখতে চেষ্টা 
করছি। কেননা এটা একট! সাধনা । আমর! 
সিদ্ধিলাভ এখনও করিনি। কিন্তু আমাদের 
পথটা! হচ্ছে কি? আমরা ভাবতে চেষ্টা করছি 
যে, ইনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান্‌ আমার সামনে । 
তার সেবা করে আমি নিজেই কতার্থ হুচ্ছি। 
আবার আমি সেবা করছি--্এটাও নয়। 
এটা আমাকে দিয়ে ভগবান্‌ করিয়ে নিচ্ছেন। 
অহংকার বুদ্ধি আমাকে ছাড়তে হচ্ছে। আর 
ফলের আকাজ্ষ! তো কিছুই নেই। আমিতার 
জন্ত করছি, আমার নিজের জন্য তে! কিছু 
নয়। আমিতার কাজ করছি, তিনি করাচ্ছেন 
আমাকে দিয়ে-_এরকম যর্দি কর! হয়, অহংকার 
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বুদ্ধি ছেড়ে, ফলাকাজ্জ। ছেড়ে দিয়ে-_তাহুলে 
সেট জ্ঞানেরই সমতুল্য হল। তাহলে পারি- 
তাষিক অর্থে এটাকে আর কর্মযোগ বলা চলে ন]। 
কর্মের অর্থ গীতাতে অবশ্য আরও ব্যাপক অর্থে 
গ্রহণ করেছেন। শুধু শাস্ত্রীয় কর্মকে ধরেননি। 
যেমন কিন! শ্োকে ( গীতা ৯২৭ ) আছে-_ 
যৎ করোষি যাশ্াসি যজ্ছুহোসি দদাসি য। 
যৎ তপন্তসি কৌস্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণমূ॥ 

-যা কিছু করবে, যা কিছু খাবে, যা কিছু 
আছতি দেবে, যা কিছু দান করবে সমস্ত 
তুমি আমাকেই অর্পণ কর। ঠাঁকুরও কর্ম বলতে 
সব কাজই বুঝেছেন। আর তিনি বলেছেন যে, 
কর্ম ছাড়া তে! কেউ থাকতে পারে না । গীতাতেও 
বলেছেন-_ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম- 
কৎ। (৩1৫ )--এমন লোক নেই যে একক্ষণও 
কাজ না করে থাকতে পারে । ঠাকুর বলেছেন-__ 
এই যে চিন্ত। করছি, আমি কাজ করছি, আমি 
জপ করছি--এও কাজ, “অহং ব্রদ্ধান্মি'__'আমিই 
ব্র্গা-_-এই যে চিন্তা করছি--এও কাজ। মান্য 
কাজ ছাড় কথনও থাকতে পারে ন1। কাজ যখন 
আমাদের করতেই হচ্ছে এবং দেহমন যতক্ষণ 
আছে ততক্ষণ কাজ তে৷ সকলকেই করতে হবে। 
তবে মে কাজটাকে আমর! অকাজে পরিবর্তন 
করতে পারি যদ্দি তাকে সেবারূপে পরিবতিত করা 
যায়। তাহলে সেটা আমাকে অন্তরূপ ফল দেবে। 
একই জিনিন--মন্ত্র পড়ে য্দি আমি ব্যবহার করি 
তাহলে একরকম ফল হবে, মন্ত্রাড়। যদি করি 
তার ফল আর একরকম্ন হবে। বিষে বিষক্ষয় হয়। 
রোগ হয়েছে-- তাতে হয়তো বিষাক্ত ওষুধ দিল। 
তার দ্বারা আমার জীবন লাভ হয়ে গেল। এরকম 
হয়ে থাকে | কাটা দিয়ে কাট। তোলা বলেছেন 
ঠাকুর। পায়ে কাট! ঢুকেছে । তাকে তোলবার 
জন্য আর একট1 কাটা মিলুম। তারপর ছুটে] 
কাটাই ফেলে দিলুম। এভাবে দিদ্ধিনাভের, জন্য, 


[ ৮৬ভম বর্-_-১ম লংখ্যা 


জ্ঞানলাভের অন্ত-_ব্রহ্মজ্ঞানলাতের জন্য আমরা 
সেবাব্রতরূপ কাজ গ্রহণ করেছি। 
যেমন দেখ! গেল-_তক্তির লঙ্গে, ভক্তিকে মূল 
হিসাবে ধরে নিয়ে তার সঙ্গে কর্মের সামগ্রন্ত ঠাকুর 
করলেন জগতের জন্ত, তেমনি আবার কোন 
কোন বিশেষ অধিকারীর জন্য তিনি জানের সঙ্গেও 
কর্মের সংযোগ করে দিলেন। কিন্তু মূলতঃ 
সকলেরই জন্য তিনি চারটি যোগেরই একসঙ্গে 
সাধনার উপদেশ দিয়েছেন । যেমন গোঁড়াতে বলে 
এসেছি-_-তিনি জ্ঞানের কথাও বলেছেন--বিচার 
করতে বলেছেন এট নিত্য, এটা অনিত্য, এটা 
মত্য, এট! মিথ্যা, এট ভাল, এটা মন্দ--এ বিচার 
রাখতে হবে। তাছাড়া তিনি অদ্বৈতজ্ঞানকে 
দেবার ভিত্তি করেছেন, ছ্ৈতজ্ঞানকে নয়। তিনি 
বলেছেন অদ্বৈতজ্ঞান অশীচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই 
কর। এখানে সেব্য, সেবক ও সেবা সকলেই 
্রদ্ম। যেমন গীতাতে (৪1২৪ ) আছে-_ 
রহধার্পণং ব্রহ্ম হবিত্রদ্ধাগ্ঠৌ ব্রক্ষণ হুতম্‌। 
ব্রদ্ষেব তেন গন্তব্যং ব্র্মকর্মলমা ধিন। | 
-যে পাত্র দিয়ে আহুতি দেওয়া হয় সেটা ব্রহ্ম, 
যে হবি আহুতি হয় তাও ব্রন্ধ। যজ্ঞের আগুন 
্রক্ষ, যে আহুতি দেয় সেও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্গক্বপ কর্ম 
সমাপনাস্তে যে ফল পাওয়! যায় তাও ব্রদ্ষ । 
ঠাকুর বলেছেন-ধ্যান কবে মনে, বনে ও 
কোণে। ধ্যান করতে হবে, ধ্যানট। হল রাজ- 
যোগের ব্যাপার । ধ্যান করতে হবে- কোথায় 
করবে? মনে মনে করতে পারি ব তোরে কোন 
নিভৃত জায়গায়, নিরিবিলি জায়গায় করতে পারি 
অথবা বনে গিয়ে । ঠাকুর বলেছেন যে, মাঝে মাঝে 
নির্জন বাস প্রয়োজন । আর সাধুসঙ্গ দরকার । 
সাধুসঙ্গ মানে কি? শুধু সম্মাসীর কাছে যাওয়াই 
নয়। সাধু ব্যক্তি গৃহস্থও থাকতে পারেন। 
তারপরে সৎকথা শোনা, সৎ্কথ। আলোচনা, সং- 
গ্রন্থ পাঠ_-এও একরকম সাধুসঙ্গ। এইগুলি 


মাঘ, ১৩৯০ ] 
সমস্তই করতে হবে। তারপর কর্মের কথ তে! 


বলেছেনই। 

হ্থতরাং আমাদের রামকষ্খ মঠ ও মিশনে 
সাধন! চারটি ফোগকে মিশিয়েই চলেছে । তবে 
কেউ ভক্তিকে প্রাধান্ত দিয়েছেন, কেউ জ্ঞানকে 
প্রাধান্ত দিয়েছেন, কেউ হয়তো! প্রাধান্য কর্মকে 
দিচ্ছেন । কেউ ধ্যানকে প্রাধান্য দিচ্ছেন । সেটা 
নিজের ব্যক্তিত্ব অন্থ্যায়ী ৷ কিন্ত সকলেরই ভিতরে 
এই চারটি যোগ একসঙ্গে চলেছে । ম্বামীজী তার 
রাজযোগের গোড়াতে বলেছেন যে, ভগবান্লাভ 
সব পথেই হতে পারে । চার ঘোগের যে কোন- 
টাকে অবলম্বন করে হতে পারে । তবে আদত 
কথা হচ্ছে মুক্তিলাত কর1। সেই মুক্তিলাভের 
জন্য ছুটে। যোগকে একসঙ্গে কর বা তিনটিকে কর 
ৰা চারটিকে একপঙ্গে কর। আবার ম্বামীজী 
অন্তত বলেছেন--যে কোন যোগ অবলম্বন কর, 
জ্ঞানলাভ হয় বটে, মুক্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু যে এ 


রামরুষ-ৰিবেকানন্দের আলোকে বাংলাপাহিত্য ১৯ 


চারটিকে একসঙ্গে সমন্বয় করতে পারেনি তার 
চরিত্রট। ঠিক রামকষ্কন্ধপ মুষায় প্রকুষ্টক্ূপে দ্রুত 
হয়মি। ভাষাটা! একটু কঠিন । অর্থাৎ রামকৃষ্ণব্ূপ 
যে ছাচ পেই ছাচে ঢেলে তার চরিত্রটি গঠন কর! 
হয়নি, যদি চার যোগকে আমর সমন্বয় করতে না৷ 
পেরে থাকি। নেই চার যোগের সমন্বয়ের কথ। 
ঠাকুর বলে গেছেন। শ্বামীজীও আমার্দের বলে 
গেছেন। আবার তার! সেবাব্রতের কথাও 
শুনিয়ে গেলেন এবং ম্বামীজী এই সেবাকেই 
প্রাধান্ত দিলেন । বস্ততঃ এই সেবার মধ্যেও 
যোগসমুদয়ের সমন্ব ঘটেছে । এই কথ! লীলা- 
প্রসঙ্গে আছে। 


আমি বলেছিলাম যে, কর্ম ও সেবা সম্বন্ধে 
একটু আলোচনা করব? সংক্ষেপে একটু 
আলোচনা! করা গেল। যা কিছু বলেছি 
তগবানেই অপিত হোক তার ফল। 


রামকুঞ্জ-বিবেকানন্দের আলোকে বাংলাসাহিত্য 
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য 


কলিকাত| বিবি্তালয়েয় বাংলাসাহিত্যের প্রাক্তষ দ্ববীন্র-অধ্যাপক এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষানমূহের 


বিভাগীয় অধ্যক্ষ । 


ভারতের জাতীয় সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির রত্ব-সদস্ত । বিগত ১ এপ্রিল ১৯৮৯, উদ্বোধন 


কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বাক রামকৃফ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আলোকে বাংলা- 
সাহিত্য বুঝতে হুলে প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার 
যে, তাদের সাধন-ভজনের আলোকে বাংলা- 
সাহিত্য বৃঝতে হবে। এখানে প্রথমেই একটি প্রশ্ন 
উঠতে পারে যে, সাধন-ভজনের সঙ্গে সাহিত্যের 
কি সম্পর্ক । একথা সকলেই শ্বীকার করবেন 
যে, আধ্যাত্মিক সাধন-ভজন অলৌকিকতায় 
বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল । কিন্তু সাহিত্য প্রত্যক্ষ 
জীবনের বিচিত্র রূপে-রসে পরিপূর্ণ; লেখকের 
অনুভূতিতে তার সর প্রকাশ হয়ে থাকে। 
লাহিত্য শুধুমাজ অলৌকিকতাঁর উপর নির্ভরশীল 


হতে পারে না। সহজ কথায় জীবনই সাহিত্য, 
ষে জীবন সহজ, যে জীবন প্রত্যক্ষ, তাতে সৌন্দর্য 
থাকতে পারে, ক্লেদ থাকতে পারে, তার কোন 
অংশই পরিত্যাজ্য হতে পারে না! । মানুষের 
দুর্বলতা, মাম্থুষের জীবনের তৃল-্রাস্তি অর্থাৎ 
জীবনব্যাপী নরনাব্বীর য৷ কৃতি তাও সাহিত্যের 
সামগ্রী। তবে ত! শিল্পরপ দিয়ে গ্রহণ করতে 
হয়। শুদ্ধ ঈশ্বরতত্ব জনপ্রিয় সাহিত্যের বিষয় 
নয়, তা দর্শনের বিষয় । কিন্তু রামরুষদেবের 
সাধন-ভজনের মূল কথাই হচ্ছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও 
ঈশ্বরে ভক্কি। এই বিশ্বী এবং তৃক্তির কৌন 


২০ উদ্বোধন 


নৈয়ায়িক যুক্তি মেই। ঈশ্বর সব কিছুরই অতীত, 
কোন যুক্তিসি্ধ আলোচনার সীমানার মধ্যেই 
তাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে আসা যায় না, এক 
কথায় ঈশ্বরের অনুভূতি অলৌকিক এক অনুভূতি । 
সুতরাং যে সাহিত্য প্রত্যক্ষ জীবনকে একান্তভাবে 
আশ্রয় করেই বিকাশলাভ করে, তাতে কেবলমাত্র 
ঈশ্বর-বিশ্বাসের সম্পর্কই থাকে না। ঈশ্বর-বিশ্বাসী 
কোন চরিত্র উপন্যাসে থাকলেও একমাত্র তার এই 
বিশ্বাস দিয়ে কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয় না কিংবা 
কাহিনীর পরিণতিও নির্দিষ্ট হতে পারে না। 
কাহিনীর অলঙ্কার রূপে তা বর্তমান থাকতে পারে, 
--কাহিনীকে গ্রভাবিতও করতে পারে । তবে 
আমাদের দেশে এককালে ভক্তিমূলক নাটক ও 
যাত্রা রচিত হত, বর্তমানে তার প্রবণতা লুপ্ত 
হয়েছে। ভক্তিমূলক সাহিত্য অলৌকিকতার 
উপর বিশ্বাসী, তাতে অলৌকিক সাধন-ভজনের 
পথে ঈশ্বরপ্রাপ্তিও শ্বীকৃত হয়েছে । কিন্তু তাদের 
সাহিত্যিক মূল্য প্রাধান্ত পায়নি। কিন্ত এখানেও 
একটি কথ! আছে রামকুষ্*বিবেকানন্দের সাধন- 
ভজনে একটি বিশেষত্ব ছিল, যার ফলে তাদের 
কিংবা তাদের অবলম্বন করে রচিত গ্রস্থাদি 
লাহিত্যগুণ বজিত হতে পারেনি । রামকৃষ্ণ যে 
বলতেন, "ালিপেটে ধর্ম হয় না», কিংবা “আমাকে 
রসে-বশে রাখিস মা” আমাকে শুক সঙ্গ্যাসী 
করিসনে, মা। এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে তার 
সমগ্র ধ্যান-ধারণার মধ্যে জীবসেবাকেই ঈশ্বরসেবা 
বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাতেই তীর ধর্মচিস্তায় 
সাহিত্যগ্তণ প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, দরিদ্র" 
নারায়ণই তার্দের আকর্ষণ করেছিল। দরিদ্র, মুর্খ 
বিপন্ন মান্ষই তদের সাঁধন-ভজনের লক্ষ্য ছিল। 
রামকৃষ্দেব যখন দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত 
হয়েছিলেন, তখন বাংলাসাহিত্োর অবস্থা কি 
ছিল, তা প্রথমেই আলোচন। করে দেখা যেতে 
পারে। এক কথায় বলতে পারা যায় যে; তখন 
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বাংলাাহিত্যে বস্ছিমযুগ। বহ্ধিমচন্র প্ীশ্রীরামকফা- 
দেবের মাত্র ছু বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ এবং তার 
তিরোধানের পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রষ্টাবেই 
বঙ্িমচন্দ্রের শেষ উপস্ভাম “দীতারাম' প্রকাশিত 
হয়। বঙ্িমচন্ত্রের প্রথম উপন্তাস “ছুর্গেশনন্দিনী 
রচিত হওয়ার সময় অর্থাৎ ১৮৬৫ গ্রী্টাবে শ্রপ্র 
ঠাকুরের বয়স ২৯ বছর। স্থতরাং তার পূর্বেই 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বঙ্গিম- 
চন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যান 'সীতারামে'র পূর্বব্তা 
উপন্যাস “দেবী চৌধুরানী, শ্রীপ্ঠাকুরকে পৃজনীয় 
মাস্টার মশায় পাঠ করে শুনিয়ে ছিলেন, সে 
সম্পর্কে ঠাকুর কিছু কিছু মূল্যবান মন্তব্যও করে- 
ছিলেন । এই উপন্যাখানি তাঁকে পড়ে শোনানোর 
উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাতে শ্রীশ্রগীতার অন্ুগীলন- 
তত্বের কথা, নিষ্ষাম কর্মের কথ৷ ছিল, ঠাকুরের 
তা মনংপৃত হতে পারে বিবেচনায় তা তাকে পড়ে 
শোনানো হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আর কোন 
উপন্যাস শ্রীঠাকুরকে পড়ে শোনানো! হয়েছিল 
কিনা জানা যায়নি, কারণ, সে সব সম্পর্কে 
ঠাকুরের কোন সন্তব্যও শুনতে পাওয়! যায় না। 
“দেবী চৌধুরানী" বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্বমূলক 
গ্রন্থ নয়, তা উপন্তাস ; তাতে ঈশ্বরের নিকট 
আত্মসমর্পণের কথা নেই, সাংসারিক জীবনে 
পতিলেবায় আত্মসমর্পণের কৃথা আছে। তার কথা 
__“প্রেম পবিজ্র হুইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহুণের 
প্রথম মোপান | তাতে পতিসেবার মধ্য দিয়ে 
ঈশ্বরসেবা, অর্থাৎ পতিসেবাকে মুখ্য কর! হয়েছে । 
বঙ্কিমযুগে বাংলাপাহিত্যের ভাষা তিনভাগে 
বিভক্ত ছিল-_ প্রথমত; পপ্তিতী বাংলা, ছিতীয়তঃ 
আলালী বাংলা এবং তৃতীয়তঃ বঙ্কিমচন্দ্র এই ছুই 
ভাষার মধ্যবর্তাঁ যে ভাষা গ্রহণ করেছিলেন, যাকে 
এই ছুয়ের মধ্যগ ভাষা! বলা হয়েছে, সেই ভাষা, 
কিন্ধু রামকৃষ্ণদেব তীর “কথামৃত? একটি চতুর্থ 
বিভাগ রচনা করলেন; তা এই তিনেরই ব্যতিক্রম । 
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বক্কিষযুগের অন্যান্ত বাংলা ওপন্যাসিক 
সাধারণতঃ বঙ্কিমচঙ্জেরই অক্ষম অন্থকরণকারী 
ছিলেন । তীদ্দের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন, 
তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত। তীর এ্তিহানিক ও 
সামাজিক রোমান্সগুলো বঙ্কিম আদর্শেই রচিত 
হয়েছিল। কিন্তু ধর্মতত্ব কিংবা সমাজের সঙ্গে 
ধর্মের সম্পর্কের বিষয়ে তারও কোন কৌতৃহল 
ছিল ন1। 

তখনকার কাব্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত 
আধুনিকতার স্থচনা করেছিলেন, তার পরমেশ্বর 
বন্দনা” উববিংশ শতাব্ধীর নৃতন আধ্যাত্মিক 
চেতনাতে সগ্ডতাত। তিনি ব্রাঙ্ষধর্মের প্রভাব- 
বশতঃই "ঈশ্বর কথাটি সাহিত্যে ব্যাপকভাৰে 
প্রথম ব্যবহার করেছেন । তারপর থেকে তার 
শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র,» 
এদের মধ্য দিয়ে তার তাব সঞ্চারিত হতে আরম্ত 
করেছিল। তারপর সব চাইতে য। বড় কথা, 
মাইকেল মধুন্দন দত্ত তার এক সম্পূর্ণ নৃতন যুগ 
সুচনা করলেন। তার কাব্যর্দেহের গঠন এবং 
ভাবনায় নৃতন সৌষ্ঠৰব এবং শক্তি দেখা দিল। 
ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গলকাব্োর প্রাচীন 
রীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল, ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যে 
প্রাচীন এবং নৃতনের মধ্যে তখনও একটি বোঝা- 
পড়ার ভাব চলছিল, কিন্তু মধুস্থদ্ন তার জন্য যে 
নৃতন ধারা সৃষ্টি করলেন, তার সঙ্গে পূর্ববর্তী 
ধারার কোন সম্পর্ক রইল না, তবে একথা সতা, 
এঁতিহ্ের ধারাকে তিনি এই বিষয়ে পরিত্যাগ 
করলেন না। দেশের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ 
তার রচনার ভিত্তিবূপে তিনি তখনও রক্ষা করে 
চললেন। তবে একথাও সত্য, ভারতীয় মহা- 
কাব্য কিংব। পুরাণের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ও 
বরোমক পুরাণ কাহিনীরও কোন কোন ক্ষেত্রে 
সংমিশ্রণ করে তীর রচনার .প্রাণশক্তি এবং 
বৈচিজ্জ্াকে নানাদিক থেকে বাড়িয়ে তুললেন। 
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দেহের সৌস্ঠব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার কাব্যে 
নৃতন প্রাণসঞ্চার করলেন। 

রামকৃষ্জ পরমহংসদেবের সঙ্গে মধুন্ঘনের 
একবার সাক্ষাৎও হয়েছিল, কিন্তু সেই সাক্ষাৎ- 
কার কোন দিক থেকেই ফলপ্রস্থ হতে পারেনি। 
কারণ, তার “পেটের দায়ে" ধর্মান্তর গ্রহণের কথা 
রামকৃঞ্জদেব প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। 
কেউ কেউ একথা মনে করেছেন, মধুস্দন তার 
'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মধ্য দিয়ে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ 
বিরহের আতি কিংব! দিব্য ভক্তির ভাব ফুটিয়ে 
তুলে স্বর বৈষ্ণবপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ুব মহাঁজন কবি ব্যতীত শ্রীরাধার 
দিব্য বিরহের প্রেরণ! কেউ অন্কভব করতে পারে 
না, মধুহদনও পাঁরেননি। হ্তরাং উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্য ভাগে যোড়শ-সপ্তদশ শতাবীর 
দিব্য ভক্তির ভাব মধুহ্দনের 'ব্রজাঙ্গনা" কাব্যে 
ফিরে আসতে পাবে নী'। প্রকৃতপক্ষে “ব্রজাঙগনা, 
কাব্যে যে রাধার অন্তর্বেদনা মধুসথদন ব্যক্ত 
করেছেন,ত। বিস্তান্ুন্দবের বিদ্যার পাধিব বিচ্ছেদ- 
বেদনার কাতরতা ছাড়। আর কিছুই নয়। মধু- 
হুদ্নের কাব্যে কিংবা নাটকে কোনপ্রকার ধর্ম- 
চেতন প্রকাশ পেতে পারেনি, তবে একথা সত্য 
যে, অনেক ক্ষেত্রেই তার নিজন্ব বাঙালীত্ব প্রকাশ 
পেয়েছে। সেই বাঙালীত্বের সঙ্গে কোন 
আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক নেই। 

তাই মধুন্্ধন যুগাস্তরকারী প্রতিভ! নিয়ে 
জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর রচনায় যুগের আধ্যাত্মিক 
চেতনা সঞ্চারিত করতে পারেননি, তা যদি 
পারতেন, তবে শ্রীরামকঞ্জদেব তার প্রতি বিমুখ 
হতেন না। 

রাষকৃষ্কদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত 
গিরিশচন্ত্র ঘোষের জীবনে ধর্মবোধ হুম্পষ্ট প্রকাশ 
পাক্ননি। তিনি ঠাকুরকে বলেছিলেন, আমি ষে 
পাপের পাছাড় করে তুলেছি। তবু গিরিশের 
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প্রতি শ্রীরামরুষেের বিশ্বাস ছিল, কারণ, গিরিশ- 


চন্দ্রের রচিত “চৈতন্তলীল।' নাটকের মধা দিয়ে 


তিনি তীর অন্তরের স্থগভীর তক্তির ফল্তধারার 
পরিচয় পেয়েছিলেন। 

তারপর সমসাময়িক বাংল! নাটকের বিষয় 
যর্দি আলোচন! করা৷ যায়, তবে দেখা যায় যে, 
বাংল! নাট্যসাহিত্য শ্রীরামকষ্জের সমসাময়িক কাল 
থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবধার! দিয়ে প্রভাবিত 
হতে আরম্ভ করেছে। শ্রীরামরুষ্জ শৈশবকাল 
থেকেই তীর নিজ গ্রামে যা! দেখতে ভাল- 
বাসতেন, পৌরাণিক যাত্রার তক্তিভাবৰ তাঁকে 
গভীরভাবে আকর্ষণ করত । তিনি নিজেও যাত্রার 
অতিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। গিরিশচন্ত্রের 
নাটকগুলো গ্রাম্য পৌরাণিক আখ্যানমূলক যাআর 
সামান্ত উন্নত সংস্করণ মাত্র । বাঙালীর হৃদয় যে 
ভজিরসে প্রাবিত, তা গিরিশচন্দ্র যেমন জানতেন, 
সে-যুগের যাত্রাওয়ালারাও তেমনই জানতেন, 
সেজগ্ধ বাঙালীর মনে সেই রসই জাগ্রত করে দিয়ে 
তীর তাঁদের যাত্রার কাহিনীকে জনপ্রিয় করে 
ভূুলেছিলেন। গিরিশচন্দ্র বাঙালী স্বদয়ের সেই 
অস্ছভূভির ক্ষেত্রটির লন্বান করে তাঁর “চৈতন্তলীলা+ 
নাটক রচনা করলেন। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ 
ভাবেও তখন তার দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হয়নি। যাই হোক, শ্রশ্রঠাকুর “চৈতন্ত- 
লীলার অভিময় দেখবার পর থেকেই গিরিশচন্্র 
ভার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন । 
এই আকর্ষণের শ্রীঠাকুর নিজেই কারণ, তিনি তাঁকে 
আব্বাস দিলেন, তার নাট্যাভিনয়ের মধা দিয়ে যে 
লোকশিক্ষ। হচ্ছে, তাই সমাজের কল্যাণকর 
হচ্ছে। শ্রীঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে তাঁকে সমাজের 
কল্যাণের জন্তই তার নিজের পথে অগ্রসর হয়ে 
যেতে বললেন। যে গিরিশচন্দ্র অনাচারের গভীর 
প্ককুণ্ডে নিমজ্দিত হয়ে থেকে নিজের সম্পর্কে 
মমপর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তিনিও নূতন 


[ ৮৬তম ৰব-_-১ম লংখ্া। 


জীবনের আশায় সপ্ধীবিত হয়ে উঠলেন। তিনি 
শ্রঠাকুরের সাঙ্লিধালাভ করলেন এবং নৃতন 


 উৎ্দাহে ঠাকুরের চরিত্র সামনে রেখে তার নৃতন 


নৃতন নাটক রচনা করে চললেন। কেবলমাত্র 
নাট্যকাছিনীর মধ্যে যে ভক্তিভাব সঞ্চারিত করতে 
লাগলেন তাই নয়, তিনি ঠাকুরের অলোক- 
সামান্ত চরিত্রকেও নাটকের মুখা চরিত্ররূপে গ্রহণ 
করে নৃতন নাটক রচনা করতে লাগলেন। তীর 
'নসীরাম' নাটকের নায়ক চরিত্র প্রপ্ীঠাকুরের 
চরিত্রের আদর্শে পরিকল্পিত হল, তাঁর “জন 
নাটকের প্রধান পুরুষ চরিত্র বিদূষকের মুখেও 
(রামকৃ্চকথামতে'র বাণী আরোপিত হল। ক্রমে 
চৈতন্য চরিআ থেকে শ্রীবামকৃষ্খদেবের উপর তাঁর 
সকল ভক্তি এবং শ্রদ্ধ! স্থানাস্তরিত হল। 

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেবের সাঙ্সিধ্যলাত করবার পর গিরিশচন্জ 
তীর দ্বার] প্রভাবিত হয়ে যে নাটকগুলে। রচনা 
করেছিলেন ক্রমে সেগুলোর মধ্য থেকে ভক্তিরস 
শুফ হয়ে গিয়ে তত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে 
একথাও সত্য যে, গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের 
নাটকগুলোতে ঘে তত্ব প্রাধান্য লাভ করেছিল, 
তাও মানুষকে অতিক্রন্ন করে যেতে পারেনি । 

স্থৃতরাং ধীরা সাধন-ভজনের পথের পথিক, 


তাদের শ্বগীয় প্রতাৰ ক্জনশীল সাহিত্যিকের 


অনেক সময় স্বাধীন স্থির অন্তরায় হয়ে দীড়ায়। 
পাধিৰ জীবনের কর্দমাক্ত পথ থেকে তাকে উর্ধ্ৰে 
তুলে নিয়ে গিয়ে যে পথে নিয়ে যায়, সে পথে 
জীবনের ক্লেদ তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। 
সেখানে তার সাহিত্যের অপূর্ণতা দেখ। দিতে 
পারে। কিন্তু গিরিশচন্জ্রের ক্ষেত্রে তাও হয়নি, 
কারণ, শ্রীঠাকুরের প্রভাববশত: মঙ্গস্ুজীতির প্রতি 
প্রেম তার চিরদিনই লক্ষ্য ছিল। 
শশ্রীরামকৃষদেবের শেষজীবনে বঙ্ধিমচন্ত্র তার 
“তত্বমূলক' তিনখানি উপন্তাম রচনা! করেছিলেন। 


মাঘ, ১৩৯০ ] 


রামকুফদেব ১৮৮৬ শ্রীাকে দেহরক্ষা কনেন, 
বন্কিমচন্দজ্রের 'আনন্দমঠ ১৮৮২, “দেবী চৌধুরানী' 
১৮৮৪ এবং “সীতারাম' ১৮৮৭ গ্রীষ্টাঝে অর্থাৎ যে 
ব্ছর রামকৃঞ্দেব দেহরক্ষা! £করেছিলেন, তার 
পরের বছর প্রকাশিত হয়। তাঁর এই তিনখানির 
একথানি উপন্যাসও শ্রীরামকঞ্চদেব পাঠ করেননি, 
তবে তার “দেবী চৌধুরানী” উপন্যাসখানির কিছু 
অংশ মাস্টার মণায় শ্রঠাকুরকে পড়ে শ্ুনিয়েছিলেন, 
কিস্তু যতটুকু শুনিয়েছিলেন, তাতে তার মন 
সায় দিতে পারেনি। কারণ, বঙ্ছিমচন্তরশ্রীঠাকুরের 
আদর্শে উদ্ুদ্ধ ছিলেন না। বস্কিমচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাসের 
মধ ভক্তির কোন স্থান ছিল না, তিনি প্রথর 
যুক্তিবার্দী ছিলেন এবং পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য দর্শনের 
সংমিএণে তীর নিজন্ব মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন । 
রামকৃষ্দেব “দেবী চৌধুরানীর যতদুর অংশ শুনে- 
ছিলেন, ততটুকুও তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন 
বলে মনে হয় না। 

মাস্টার মশায় যখন রামকুষ্জদেবকে বুঝিয়ে 
বললেন যে, ভবানী পাঠক প্রফুল্পকে বলেছে, 
তিনি ছুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন, তৎক্ষণাৎ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, “ও ত রাজার কর্তব্য 
অর্থাৎ ভবানীর পক্ষে তা অনধিকার চর্চা । 

কথাট। বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! কর্তব্য। 
্রীরামকুষ্ণ আপাতদৃষ্টিতে ভাবুক ব্যক্তি হলেও 
তিনি একথ। বলবামান্র ভবানী পাঠকের চরিত্রের 
ক্রটি ধরতে পেরেছিলেন, দুষ্টের দন শিষ্টের 
পালন রাজারই দায়িত্ব, তা৷ না হলে প্রত্যেকেই 
যদি নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে ছুষ্টের 
দমনে প্রবৃত্ত হয়, তবে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা 
দিতে বাধ্য। স্থৃতরাং তা কোন ব্যক্তিবিশেষের 
কাজ হতে পারে না। ধার জীবন কিংবা সমাজ 
সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত1 আছে এই উক্তি তিনিই 
করতে পারেন, তাই শ্রীরামরুষ্ধদেব ভবানী 
পাঠকেক্স এ কাজ সমর্থন করতে পারেননি, বাস্তঘ 


বানকৃষ্*বিবেকানন্দের আলোকে ৰাংলাসা হিত্য ২৩ 


সমাজজীবনে কার কি কর্তব্য সে বিষয়ে তার 
প্রখর জান ছিল। ভবানী পাঠক যে একার্ধে 
পাপ সঞ্চয় করেছিলেন, বঙ্গিমচন্দ্র এ বিষয়ে 
অবহিত ছিলেন, সেজন্য তিনি তার প্রায়শ্চিত্তের 
বিধান করেছিলেন । আর ভবানী পাঠকই কি 
তা জানতেন না? সেজন্তই তে৷ ভবানী পাঠকও 
ইংরেজ-প্রদত্ত ছ্বীপাস্তরের দণ্ড হাপিমুখে শ্বীকার 
করে নিয়েছিলেন । বস্থিমচন্দ্র লিখেছেন, ইংরেজ 
বিচারক যখন ভবানী পাঠককে ছবীপান্তরের 
দণ্ডাদেশ দিলেন, তখন ভবানী পাঠক প্প্রফুল্ চিত্তে 
দ্বীপাস্তরে গেল। কারণ, তিনি যে অপরাধী 
তা তিনি নিজে অবশ্যই জানতেন। 

তারপর মাস্টার মশায় যখন “দেবী চৌধুরানী'তে 
যে গীতার কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার প্রশংস 
করলেন, তারপর যখন প্রফুল্পকে পর্ব কর্মফল 
শ্রকষ্ধে সমর্পণ করবার কথ! বলা হল, তখনও 
রামকষ্খদেব তার সমালোচনা করে বললেন, 
শ্রীকষে ফল সমর্পণ বলেছে, শ্রীরুষে ভক্তি বলে 
নাই। 

মাস্টার মশায়ও ম্বীকীর করলেন, 'এখানে এ- 
কথাটি বিশেষ করে বলা নাই । তারপর ভবানী 
পাঠক যখন প্রচুল্লকে বললেন, কখনও কখনও 
কিছু দোকানদারী চাই। শ্রঠাকুর “দোকানদারী। 
কথাটাতে বিরক্তি এবং আপত্তি করলেন। 

হুতরাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 
শ্ররামরুষ্ণের ভাবাদর্শ দ্বার প্রভাবিত হননি, 
তেমনই বহ্ছিমচন্দ্রের রচনাও কোন দিক থেকেই 
শ্রঠাকুরকে আকর্ণ করতে পারেনি। 

বাস্কমচঞ্জ্ের উপন্যাসে বধিত সম্গ্যা সিচরিক্র- 
গুলো আলোচনা! করে দেখলেও এই বিষয়টি 
প্রমাণিত হবে । রামকৃফদেবের সমসামগ্রিক 
কাল পধস্ত সঙ্গ্যাসিসম্প্রধায় সম্পর্কে তদানীস্তন 
বাঙালীর একট। অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধার ভাব 
প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল। বস্কম তো 


২৪ উদ্বোধন 


সেই যুগেরই মাহষ,_মেজন্য তার মনেও লেই 
ভাবের কিছু ব্যতিক্রম ছিল না। সন্াসিচরিজ্রের 
সেই বিভ্রান্তিকর যুগে রামকৃষ্ণদেৰ এক স্বার্থত্যাগী 
চরিত্রবান্‌ সন্্াসিসম্প্র্ধায় গঠন করলেন, ক্রমে 
সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা প্রকাশ 
পেতে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যান রচনার 
যুগ শেষ হয়ে যাবার পর দেশের এই নৃতন 
সন্ন্যাসিসম্প্রদধায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। তাই 
তিনি তাদের তার উপন্যাসে বূপ দিতে পারেননি। 

এ সম্পর্কে আরও একটি প্রশ্ন উঠতে পারে 
যে, খাটি আদর্শবাদী কোন সঙ্গ্যাসী কি 
উপন্যাসের নায়ক কিংবা এমন কি আছে৷ 
উপন্যাসের কোন চরিআজও হতে পারে? যে 
জীবন অতি বাস্তব, অত্যন্ত লৌকিক, যে জীবন 
প্রত্যক্ষ, তাই তো! উপন্যাসের জীবন হতে পারে । 
হর্দি তাই হয়, তবে উপন্যাসের মধ্যে উচ্চ 
আদর্শবাদদী সন্নাপীর স্থান কি করে হতে পারে? 
স্থতরাং বঙ্কিমচন্দ্র হয়তে] ইচ্ছা করেই কেবলমাত্র 
গেকুয়াধারী মান্ষকেই তার উপন্তামে স্থান 
দিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে মানুষের দুর্বলতা, মনুষ্য 
চরিত্রের সকল দৌষ-ক্রটিই ব্তমান আছে কেবল 
এমন চরিজ্রগুলোকেই সঙ্ন্যাসীর নামে তার উপন্তাস 
"গুলোতে গ্রহণ করেছিলেন, কারণঃ তারা 
সাধারণ মানুষেরই আচরণ করে উপন্যাসের 
সর্বজ্র হ্বাধীনভাবে বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছে। 
নয়তো প্রকৃত আদর্শবাদী সঙ্্যাসীতে উপন্যাসের 
কাজ হয় না। 

প্রকৃতপক্ষে বস্থিমচন্দ্রের পর থেকেই বা মকৃফ- 
সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিচরিআ বাংলাসাহিত্যে ধীরে 
ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে, কারণ, 
ততদিনে এই সন্ক্যাসিসম্প্র্দায়ের আত্মত্যাগ ও 
আর্ভদেবা৷ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
তার্দেরে সমাজের সামনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার 
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এখানে অবকাশ নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথ এবং 
তার পরবরাঁ কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সম্পর্কে 
কয়েকটি কথ! বলতে পারা যায়। 

রবীন্দ্রনাথ কবি এবং তীর কবিত্বের মধ্যে 
কিছুমাত্র ফাকি নেই । মনেপ্রাণে চিন্তায় ধ্যানে 
র্বতাবেই তিনি কবি, সেজন্ত পাধিব জীবনের 
ব্যথা-বেদন। আননা-উল্লাসই তার অন্থভূতির 
বিষয় হয়েছে। তিনিও রামকফ্-সম্প্রদায়ের 
কোন সন্নযাসীকেই যে আহ্থপৃধিক তার কোন 
উপন্যাসের ভিতর দিয়ে রূপায়্িত করেছেন তা 
নয়, তথাপি একথ। মনে হবে, তিনি তার 'গোবা, 
উপন্যাসে গোরার চরিজ্ঞটির যে পরিকল্পনা 
করেছেন, তার মধ্যে সন্ন্যাপী বিবেকাননোর 
দেশপ্রেম এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি 
সহানুভূতির ভাব প্রকাশ পেয়েছে। হাবভাবে, 
চালচলনে, কথা বলবার ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বামের 
দৃটভায় গোরা-চরিত্রটি বার বার স্বামী বিবেকা- 
নন্দের কথাই ম্মরণ করিয়ে দেয়। গোরা বলে, 
সমস্ত পৃথিবী যে ভারতবর্ষকে ত্যাগ করেছে, 
ধাকে অপমান করেছে, আমি তারই সঙ্গে এক 
অপমানের আসনে স্থান নিতে চাই--আমার 
এই জাতিভের্দের ভারতবর্ষ, আমার এই 
কুসংস্কারের ভারতবর্, আমার এই পৌত্তলিক 
ভারতবর্ষ গোরার এই বক্তব্যের মধ্যে যেন 
স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই শুনতে পাওয়া যায় । 
তারই মুখে দরিদ্র ভারতবর্ষ কুসংস্কারাচ্ছন্ 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে সহাহ্থভতির বাণী একদিন 
বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চাবিত হয়েছিল, তাই ষেন গোরার 
মুখে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিন্ত “গোরা, 
উপন্যাসের নায়ক, তাই উপন্যাসের পথেই তার 
জীবনকাছিনী শেষ হয়েছে, তথাপি সমস্ত জীবন- 
ব্যাপী যে সে দরিদ্র ভারতবর্ধের সেবাব্রত গ্রহণ 
করেছে, তার মধ্যে স্বামীজীর গ্রভাবই কার্ধকর 
হয়েছে একথ! অস্বীকার করা যায় না । 
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রবীন্দ্রনাথের “গোর উপন্যাস সম্পর্কে আর 
একটি কথ। এই যে, তার আনন্দময়ীর চরিজ্্রটি 
শ্রঞ্রীমার চতিত্রের গ্রভাবজাত। শ্রীমার চরিত্র 
শ্ীঠাকুরের চরিত্রের পরিপূরক ব| ০০019796171, 
অর্থাৎ এ ছুয়ে মিলে যেন একটি অথণ্ড চরিত্র। 
্ীপ্নঠাকৃুরের আদর্শই সমস্ত জীবনব্যাপী শ্রীমার 
উপর প্রতিফলিত হয়েছে । গোর। আনন্দময়ীর 
পা ছুখানি মাথার উপরে রেখে বললে, মা, তুমিই 
আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম 
তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন । 
তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ম্বণ! নেই, 
শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা । 

রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্দেবের সহ্ধিণী শ্রীমার 
মধ্যে এই প্রতিমার বপ সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করে 
থাকবেন। তাই ববীন্ত্রনাথের আনন্দময়ী 
নিঃসন্তান হলেও শ্রমায়েরই আদর্শে জাতিব্ণ 
নিধিশেষে বিশ্বের সকলকেই নিজের সন্তান ব্ূপে 
পরিচর্ধা করে নিজের মাতৃত্বকে বিশ্বজনীন রূপ 
দিতে প্রয়ানী । 

রবীন্ত্রনাথের পর শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে 
সন্গ্যাসিচরিত্রের সামান্য একটু হলেও শ্রদ্ধার 
স্থান দিয়েছেন, তাদের মধ্যে অস্ততঃ একটি চবিজ্্ 
রামকষ্ধ-সম্প্রদায়ের সন্ন্যামিচরিক্র দিয়ে যে বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবিত তা অস্বীকার করতে পারা যায় 
না। তার নাম বজ্রানন্দ। 'আ্রীকাস্ত' উপন্তাসের 
তৃতীয় পর্বে তার আবির্ভাব হয়েছে। সেবাধর্মে 
তিনি দীক্ষিত এবং সেই নেবাকর্ষে তিনি 
আনন্দে পরিহাসে এমন একটি পরিমল সহজেই 
সষ্টি করে তোলেন, যাতে তাঁর কর্ম সহজ হয়ে 
ওঠে । তীর চরিত্রেও স্বামী বিবেকানন্দ চরিত্রের 
সুম্প্ই আভা অন্ভব কর। যায়! 

যে কোন কারণেই হোক উনবিংশ শতাব্বীতে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবের যুগে আমাদের 
দেশ থেকে সন্গ্যামিচরিত্রের প্রতি বিশ্বাস 
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এবং শ্রন্ধাতদ্কি প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। 
বঙ্কিম সাহিত্যই তার গ্রমীণ। রামকু্জ 
প্রবতিত সঙ্গ্যাসিসম্প্রদায় সেই বিশ্বাস আবার 
ফিরিয়ে এনেছে এবং ত্যাগী ও দরিদ্রসেবায় 
উৎ্মগাঁকুৃত জীবন সন্ধ্যাসীদের পূর্ব মর্ধাদায় 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সেজন্য বাংলাদাহিত্যে 
পরবর্তীকালে ছু শ্রেণীর সন্গ্যাসীই দ্বেখতে পাওয়। 
যায়-একশ্রেণী পূর্ববর্তী ধারার সঙ্ক্যাী এবং আর 
এক শ্রেণী পরবতী ধারার ত্যাগী সঙ্ক্যাপী-- 
সেবাধর্মে উৎর্গুকৃত জীবন । 

ঠৈতগ্তদেবের আবির্ভাবের ফলে মধ্যযুগে 
একদিকে যেমন জীবনীসাহিত্যের প্রথম উদ্ভব 
এবং বিকাশ হয়েছিল, তেমনই বফব গীতি- 
কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, ত। ছাড়াও 
সংস্কৃত ও বাংলায় বৈষ্ণব বসশান্ত্রের পাপ্ডিত্যপূর্ণ 
এবং নানা সরণ ব্যাখ্যা প্রচারিত হয়েছিল। তার 
সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন নামেও একটি নৃতন 
দর্শন শান উদ্ভাবিত হয়ে তা নিযে সংস্কৃত ও 
বাংলায় বছ গ্রন্থার্দি রচিত হয়েছিল। 

বামকুষ্জচ পরমহংসর্দেব এবং স্তীর সাক্ষাৎ 
শিষ্ঠর্দের অবলম্বন করে সেই শ্রেণীর সাহিত্য রূচিত 
হয়ে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে কিনা, তাও 
আমাদের দেখা প্রয়োজন । 

রামকৃষ্খ কর্তৃক রচিত চিরকালীন শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যের রচয়িতা রামকৃষ্ণ ম্ব়ংং তা তার 
“কথামত? । তার মধ্যে রামকৃষ্ণের কবিত্ব পরিহাস- 
রমিকতা। মানব-জীবন সম্পর্কে সুক্ম বাস্তব জ্ঞান, 
গাহ্‌স্থ্য জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা, এ নকল 
সাহিত্যের উচ্চ গুণগুলো৷ এমনতাবে প্রকাশ 
পেয়েছে, যা আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যেও 
মচবাচর দেখতে পা1ওয়। যায় নী তীয় মধ্যে 
এ্রহিক জীবনের কথা বুল প্রত্যক্ষ হয়েছে, তাই 
“কথামত” উৎকৃষ্ট সাহিভ্যরূপে গৃহীত হবার যোগ্য। 
বিশেষত: তার ডপস্থাপমার মধ্যে একটি বিন্মযনকর 
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সাহিত্যিক গুণ প্রকাশ পেয়েছে । তাই 'কথামৃত: 
বছ নৃতন নৃতন সাহিত্যস্থ্টির প্রেরণা দিতে 
পারে। তবে মধাযুগে যে পাষাজিক এবং রাঁজ- 
নৈতিক দৃষ্টিতঙ্গির ওণে চৈতন্যদেবকে কেন্ত্র করে 
এক বিপুল সাহিত্যন্ি হয়েছিল, আজ আর 
তা রচিত হতে পারে না। কিন্তু তাহলেও 
তেমনিভাবে সমাজের মনে তা৷ তার নিজস্ব ক্রিয়া 
ঠিক করে চলেছে । সাহিত্যে তার রূপ নানাভাবে 
প্রকাশ পাচ্ছে । রামরুষণের জীবন অবলম্বন করেও 
বহু সার্থক জীবনী রচিত হয়েছে, অগণিত প্রবন্ধ 


[ ৮৬তম বধ--১ম সংখা 


রচিত হচ্ছে। কাব্য কবিতার যুগের অবসান 
হয়ে গেলেও পূর্ববর্তী সংস্কার অনুসরণ করে তাও 
রচিত হচ্ছে; তারপর নাটক, চলচ্চিত্র, যাআজ 
সঙ্গীত, কথাপাহিত্য, শিশুসাহিত্য, আলোচন। 
ইত্যার্দি কত রচিত হচ্ছে, তা হিসাব করে বলা 
যাবে না। চৈতন্যের সমসাময়িক কালে হ৷ 
হিসাবের মধ্যে ছিল, আজ আর তা হিসাবের 
মধ্যে নেই। আগে চৈতন্থজীবনী রচনার যে ধারা 
ছিল, আজ আর নে ধারাও নেই, আজ তা 
আরও হ্বতন্ত্র ধার] হৃষ্টি হয়েছে। 


শ্রীরামরষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী 
অধ্যাপক শ্রীশস্করীপ্রসাদ বসু 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্থালয়ের বাঙল! বিভাগের অধ্যাপক এবং সাহিত্য একাদেমী পুরম্থারে সম্মানিত হুপ্রতিষ্ঠিত 


বিষেকানন্দ-গবেষক। 
১ 
বিবেকানন্দ ও গান্ধী প্রসঙ্গে একটি বিচিত্র 
এঁতিহামিক তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা৷ যায় £ 
১৯*১ গ্রীষ্টাব্বের একেবারে শেষে বা ১৯০২ 
্রষ্টাব্ষের একেবারে গোড়ায় এমন দুইজন রাজ- 
নৈতিক পুরুষ বেলুড়ে শ্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, ধারা পরবতী প্রায় 
পঞ্চাশ বদর সমঅংশে রাজনৈতিক ভারতবর্ষের 
প্রধান নেতা । এদের একজনের নাম বালগঞঙ্গাধর 
তিলক, ছ্িতীয়জন মোহনদাম করমটাদ্দ গান্ধী। 
ভিলক স্বামীজীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, উভয়ের 
মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তিলকের উপর সে 
আলোচনা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 
বিবেকানম্গ-তিলক কথা আগে আমি অন্াত্র 
বিস্তারিত বলে এসেছি ।১ 
১৯*১ গ্রীষ্টাকে কলকাতায় কংগ্রেস উপলক্ষে 


তিলক যেমন এসেছিলেন, গান্ধীও তেমনি আসেন। 
তখন নাতিখ্যাত ব্যক্তি তিনি, দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে সংগ্রাম 
করে কিছুটা পরিচিত, এ সংগ্রাম সম্বন্ধে রাজ- 
নৈতিকদের অবহিত করতে, তাদের সহাঙ্কভূতি 
সংগ্রহ করতে, তিনি কংগ্রেসে এসেছেন-- 
ভারতের আচার্ধ স্বামী বিবেকাননের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করবার ইচ্ছ! তিনি বোধ করেছিলেন। 

মোহনদাস গান্ধীর সেই দ্বিতীয় কলকাতাবাস। 
এর আগে ১৮৯৬ খ্রীঙ্ঠা্ষে তিনি কলকাতায় 
কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন। সেবার কলকাতার 
সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করা 
তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯০১ কংগ্রেস উপলক্ষে 
কলকাতায় এসে তিনি সেই চেষ্টা করলেন। 
রেভারেগ্ড কালীচরণ ব্যানাঞ্জি, বিচারপতি 
দ্বারকানাথ মিত্র, বিচারপতি গুরুদান বন্দ্যোপাধ্যায়, 


১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম ৮১-৮৩) ২য় ৯-১০) ৩২৫-২৬) ৪র্ঘ ৬-১৪, ৪৯ ৮০১ 


€ষ ৪১৯-৫৭। 
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রাজ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে 
তাঁর সাক্ষাৎ হল। ব্রাঙ্ম-নেতাদের সঙ্গে যোগ- 
স্থাপন করলেন । নববিধান সমাজের রেভারেও 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের রচনার সঙ্গে তিনি আগেই 
পরিচিত; সাক্ষাৎ করলেন সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজের 
শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে । তারপরে-_গান্ধীজী তাঁর 
আত্মজীৰনীতে লিখেছেন : 

“ত্রাহ্মদমাজের যথেষ্ট-কিছু দেখার পরে স্বামী 
বিবেকানন্দকে ন। দেখে সত্তষ্ট থাকা সস্ভব ছিল না। 
কুতরাং বিপুল উৎসাহের সঙ্গে বেলুড় মঠে গেলাম। 
অধিকাংশ পথ, কিংবা হয়তে। গোটা! পথটাই, 
পায়ে ইেটেছিলাম। লোকালয় থেকে দূরে মঠের 
নিভৃত পরিবেশটি আমার বিশেষ ভাল লেগে- 
ছিল। কিন্তু খুবই আশাহত ও দুঃখিত হলাম 
যখন শুনলাম-_স্বামীজীর দর্শন পাওয়া! যাবে না, 
কারণ অন্স্থ অবস্থায় তিনি কলকাতার আবাসে 
রয়েছেন ।* 

“বিপুল উৎসাহের সঙ্গে" পায়ে হেটে বেলুড় 
মঠে গিয়ে যখন স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না 
তখন ছুঃখিত গান্ধীজী অগত্যা দেখা করলেন 


শ্ীবামকষ শ্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী ২৭ 


ভগিনী নিবেদিতার গঙ্গে।-"তারপরে আমি 
ভগিনী নিবেদিতার বামস্থান খু'জে বের করলাম-_ 
চৌরঙ্গীর এক প্রানাদোপম বাড়িতে তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হল” এই সাক্ষাৎকার গাম্ধীজীকে 
মোটেই খুশি করেনি। আত্মজীবনীতে তিনি এই 
সৃতে যে অত্যন্ত দায়িত্বহীন মন্তব্য করেন, সে 
সম্বন্ধে সমকালে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সে 
বিবরণ আমর! অন্যত্র দিয়েছি।* এখানে ভাব" 
বার চেষ্টা কর] যেতে পারে--ম্বামীজীর সঙ্গে 
গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হলে কি ঘটত? নানামুখী 
অনুমানের অবকাশ আছে। তেমন কিছু করার 
আগে, যে-গান্ধী ম্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়ে" 
ছিলেন, তাঁর তৎকালীন মনের চেহারা, এবং 
ভারতীয় রঁজনীতিতে তীর প্রথম পদক্ষেপ সম্বন্ধে 
কিছু সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি। 
ব্যারিস্টার গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় ধান একটি 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মামলায় সাহায্য করতে-_ 
১৮৯৩ খ্রীষ্টাবে। শ্রমজীবী অথবা! ব্যবসায়ী রূপে 
পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচুর ভারতীয় হাজির 


২ গান্ধীজীর লেখা থেকে মনে হয়, শ্বামীজীর সঙ্গে দেখা না হওয়ার ঠিক পরেই তিনি 


নিবেদিতার সাক্ষাতে গিয়েছিলেন। 


তা কিন্ত ঠিক নয়। নিবেদিতা পাশ্চাত্য দেশ থেকে 


কলকাতায় ফেরেন ১৯০২, ফেব্রআারির প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে । সুতরাং গান্ধীজী এ সময়ের 
পরেই নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেছেন। আর তিনি স্বামীজীর সঙ্গে জা্ুআরি মাসের একেবারে 
গোড়ায় সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, কারণ স্বামীজী, শ্বামী গল্ভীরানন্দের “যুগনায়ক বিবেকানন্দ” গ্রন্থ 
(৩য় খণ্ড ২য় সং, পৃঃ ৪২২১ ৪৩৬ ) অন্ধ্যায়ী, জানু মারি মাপেই বারাণসী ইতাদি ভ্রমণে বেরিয়ে 
পড়েন, এবং মঠে প্রত্যাবর্তন করেন ৮ মার্চ। গান্ধীজী আত্মদীবনীর মধ্যে (১ম, ১৬ অধ্যায়) 
বলেছেন, কংগ্রেস শেষ হবার পরে তিনি একমাস কলকাতায় ছিলেন। দেকথা ঠিক হুতে পারে 
না,কারণ কংগ্রেন শেষ হয় ১৯*১ ডিসেম্বরের শেষে, আর নিবেধিত। ফেরেন তার দুমাণেরও 
পরে। গান্ধীপীর এ কংগ্রেসের পরে একমান কলকাতায় থাকার কথাট। তু ধরে নিলে (তা 
তুই ) একট। মীগাংদ। সন্ভবপর। তিনি মার্চ ঝ| এগ্রিগ মাপের কোন সময়ে স্বামীদীর সঙ্গে 
সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলেৰ--এবং নিবেদিতার সঙ্গে লাক্ষাৎ করেছিলেন। এঁকালে নিবেদিতা 
কলকাতায় “ইউ এদ এ কনমুলেট ভবনে* বাঁ করছিলেন । 

৩ বিশ্মপনকর ব্যাপার হন, গান্ধীঙী তাঁর আত্মদীবনীতে নিবেদিত! সম্বন্ধে যখন অপতর্ক উক্তি 
করেছিলেন; তার কয়েক বত্মর আগে তিনিই নিবেদিতার ব্ধী পরিফারের কাদ সন্ধে সশ্রন্ 


২৮ উদ্বোধন 


হয়েছিল। সেখানকার ইউরোপীয় পনিবেশিকর! 


আফ্রিকাবাসপী বা ভারতীয় বসবাসকারীদের 
মানবিক অধিকার হ্বীকারে রাজী ছিল না। 


ইউরোপীয়দের অমাঙ্গষিক আচরণের প্রত্যক্ষ 
ফলভোগ গাম্বীজী করেন। অপমানের বিরুদ্ধে 
তিনি প্রতিবাদও শুরু করেন। তার চেষ্টায় 
সেখানকার ভারতীয়রা মংঘবন্ধ হন। এক বছরের 
শর্তে গান্ধীজী গিয়েছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার 
ভারতীয়রা তাঁদের এই নতুন বন্ধুও নেতাকে 
তখনি আসতে দেননি? গান্ধীজীর পক্ষেও আসা 
শক্ত হয়ে উঠেছিল কারণ দক্ষিণ আফিকার 
সরকার তারতীয়দের উপর একটি অত্যন্ত অন্যায় 
কর চাপাতে মনস্থ করেছিলেন। তছুপরি 
ভারতীয়দের ভোটাধিকার ন৷ দেওয়ার ব্যবস্থাও 
হয়েছিল। গাম্বীজীর নেতৃত্বে গঠিত 'নাটাল 
ইত্ডিয়ান কংগ্রেস, পূর্বোক্ত করের বিরুদ্ধ 
আন্দোলন করে আংশিক সাফল্যলাত করে 

দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী ভারতীয় সংবাদ- 
পঞ্জরে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সংবাদ- 
পত্রে, ঝড় আকারে স্থানলাভ করতে শুরু করে 
১৮৯৬ শ্রীষ্টাের পর থেকে । তারও পূর্বে নিশ্চয় 
ভারতীয়দের অতাব-অভিযোগ নিয়ে কিছু লেখ 
হয়ে থাকবে। ভারতীয়দের “ভোটাধিকার হরণ 
বিল'-এর প্রতিবাদে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাবে গান্ধীজীর 
নেতৃত্বে ভারতীয়গণ যে গণ-আাবেদন করে, তার 
সম্বঘ্ধে বোস্বাইয়ের টাইমস অব ইগ্ডিয়া “এক 


৮৬তম ব্য-”১ষ সংখ্যা 


প্রধান সম্পার্কীয় রচনায় জোরালো সমর্থন 
জানায়” 

১৮৯৬ গ্রীষ্টাবে ভারতে ফিরে গা্ধীজী দক্ষিণ 
আফ্রিকার ভাত্রতীয়দের সমস্য! সম্বন্ধে ভারত- 
বাসীকে সচেতন করতে চেষ্টা করেম। বোম্বাই 
ও মান্রীজে তিনি এ-ব্যাপারে সমর্থন পান, সেখানে 
গ্রকাশ্ত সভায় এ বিষয়ে বন্তৃতাও করেন, কিন্ত 
কলকাতায় সমর্থন পাননি । অন্ততঃ তিনি তাই 
বলেছেন। এমন হবার একটা হেতু, বাংলাদেশ 
প্রত্যক্ষভাবে সমস্তাটির সঙ্গে যুক্ত ছিল না__দক্ষিণ 
আফ্রিকার ভারতীয়গণ প্রধানত; দক্ষিণ ৪ পশ্চিম 
তারতের অধিবাসী । গান্ধীজী তার আত্ম- 
জীবনীতে কলকাতার অমৃতবাজার ও বঙ্গবাসীর 
অবজ্ঞার কথা জানিয়েছেন, সেইসঙ্গে স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনতিউৎসাহের কথা। অশ্্ 
কলকাতার দুই আংলে! ইত্ডিয়ান সংবাদপত্র, 
স্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যান, এক্ষেত্রে গান্ধীজীর 
কথা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে 
ছেপেছিল। গান্ধীজী এমনকি এলাহাবাদের 
রক্ষণশীল.সা্রাজ্যবাদী পায়োনীয়ারের নিরপেক্ষতার 
প্রতিশ্রতিও পেয়েছিলেন। 

তারত-ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে গান্ধীজীকে ১৮৯৬, 
ডিসেম্বর মাসে অকন্মা দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে 
যেতে হ্য়। তখন সেখানকার পার্লামেণ্টের 
অধিবেশন আসম্প। গাদ্ধীজী যাত্রা করেন ১ 
ডিসেম্বর । ২৩ দিন পরে ভারবানে অবতরণ 


উল্লেখ করেছেন। নিবেদিতার এ কাজ তাঁর কাছে অন্থমরণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল । 'নবজীবন 


পত্রিকায় ১৯. ১. ১৯১৯ তারিখে লেখেন £ 
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নিবেদিতা-পান্ধী প্রপঙ্গের জন্য দেশ পক্জ্রিকায় ১১ সেপ্টেগ্বর ১৯৮২ “নিবেদিত ও জাতীয় 


আন্দোলন জ্টব্য। 


মাঘ, ১৩৯৩ ] 


করেন--তারপরেই ইতিহাসের চিহ্নিত ব্যক্তি হয়ে 
যান। 

ইতিহাসের বু বিশ্মক্নকর বিধানের সঙ্গে আমরা 
পরিচিত। এখানে অল্প কিছুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাৰ্ৰ ভারত-ইতিহাসের 
এক বিচিত্র বখসর। এই ধ্সরে এক তরুণ 
সন্ন্যাসী ভারতের ছুর্গতি মোচনের ইচ্ছায় 
আমেরিকার জাহাজ ধরেছিলেন। ঠিক এই 
বছরই একজন তকুণতর ব্যারিস্টার গ্রাসাচ্ছাদন 
ও নতুন দেশ দেখার আকর্ষণে আফ্রিকার জাহাজ 
ধরেছিলেন। এ'রা দুইজনই আমেরিকায় ও 
আফ্রিকায় নিজেদের প্রতিভ। প্রকাশ করে 
ভারতবর্ষের বাচার পথ খুলে দিয়েছিলেন । 

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। জন্মস্থান কপকাতায় আসেন ফেব্রুআরি 
মাসে। স্টেটনম্যান কাগজে তাঁর কলকাত| ফেরার 
খবর বেরিয়েছিল ২০ ফেব্রুমারি। তার অল্পদিন 
পরে, ৪ মার্চ এ কাগজে আর একটি সংবাদ 
বেবোয়-_তার শিরোনাম! নিয়োজ্ প্রকার : 

[10145 1৭ 900৭1751104, 

11, 08101111409 

৭ মার্চ তারিখে তিলক-সম্পার্দিত পুনীর 
ইংরেজী সাপ্তাহিক “মরাঠ-য় প্রকাশিত শিরো- 
নামাটি আরও পরিষ্কার ; 
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স্টেটসম্যান সংবাদ-স্চনায় লিখেছিল : 
বান্থাইয়ের ব্যারিস্টার মিঃ গান্ধী, গত নভেথরে 
নি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারভীয়গপের পক্ষে 


শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গা্থী ২৯ 


সহান্গৃভূতি স্যর জন্ত ভারত ভ্রমণ করেছিলেন 
নাটালে ফিরে যাবার পরে জনতার প্রহারে মার! 
যেতে-যেতে বেঁচে গেছেন ।” 

গান্ধীজী কিভাবে লিন্চড (11060 ) 
হচ্ছিলেন, স্টেটসম্যানে তার বিস্তারিত বিবরণ 
বেরিয়েছিল। সংক্ষেপে ত হল এই: গান্ধীজী 
৬০০ জন ভারতী়-সঙ্গে নাটাল বন্দরে হাজির 
হন। ইউরোপীয় গুপনিবেশিকর। স্থির করেছিল, 
গুদের অবতরণ করতে দেবে না--যর্দিও অপরপক্ষে 
নাটাল সরকার যাত্রীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন। গান্ধীজী বিকাল পাঁচটার সময় 
সলিমিটর ল্যাংটন-সহু ঘাটে উঠে যখন স্ট্রে্ার 
স্ট্রীট ধরে অগ্রপর হতে থাকেন তখন কতকগুলি 
ছোকরা গান্ধীজীকে চিনতে পেরে হল্পা! গুরু করে 
দেয়, ফলে জনতা জুটে যায়। মিঃ ল্যাংটন 
ভয় পেয়ে রিপা! ভাকেন। কিন্তু যখন চীৎকার 
উঠল গাম্বী-বু-উ-উ', তখন সেই শব্বের 
মীরাত্মকতা বুঝে রিক্সাওয়াল! গান্ধীকে নিতে 
অস্বীকার করে। ফলে গান্ধী তার বন্ধুসহ পায়ে 
হেটে এগোতে থাকেন-_তীর পিছনে আশে-পাশে 
উত্তেজিত জনতাও বাড়তে থাকে--তার। কাদা, 
পাথর ছুড়তে থাকে-_এক মহিলা! তাই দেখে 
ছাত। খুলে সেগুলি আটকাবার চেষ্টা করেন। 
কেউ কেউ গান্ধীজীকে মারবার চেষ্টাও করে। 
পুলিশ এসে যায়। গান্ধী থানায় না গিয়ে 
পাশা রুস্তমজীর বাড়িতে ওঠেন পুলিশ পাহারায়। 
রুস্তমজীর দোকানের সামনে ইউরোপীয় ও কাফী 
জনতার লোকসংখ্যা কয়েকশে! দাড়িয়ে যায়। 
ইউরোপীয়র! কুলিদের [ অর্থাৎ ভারতীয়দের ] 
বিরুদ্ধে কাফীদের উত্তেজিত করতে থাকে । গান্ধী 
বাড়িতে ঢুকে পড়ায় রাগে দিশাহারা জনত। 
চেঁচিয়ে বলতে থাকে, গাদ্ধীকে না পেলে তার! 
বাড়িতে আগ্তন লাগিয়ে দেবে। বিপদ বুঝে 
পুলিশ স্থপারিনটেনড়েপ্ট গান্ধীজীকে পুলিশ 


ও উদ্বোধন 


কনস্টেবলের ছদ্সাবেশ পরিয়ে বাড়ি থেকে বার 
করে আনার ব্যবস্থা করেন। ছদ্মবেশী গান্ধীজী 
যখন জনতার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার! 
গাইছিল : “5০11 10805 014 08001) 0) 
& 801 811০ (০০7 রাত্রি এগারোট। নাগাদ 
জনতা সরে যায়--যখন তার! সত্যই বুঝতে পারে 
_-বাড়ির ভিতরে গান্ধীজী নেই। 

স্টেটসম্যান কাগজে জনতার নিষ্ঠুরতার সংবাদ 
কিছুট! বাদ দেওয়! হয়েছিল। “মরাঠা” কাগজের 
বিবরণ থেকে জানতে পারি, জনতার নিক্ষিপ্ত 
পাথরে গান্ধীর কপাল কেটে রক্ত গড়িয়ে 
পড়ছিল প্রহার একসময়ে এমন প্রচণ্ড হয়েছিল 
ষে, তিনি টলে পড়ে যাচ্ছিলেন ; কোনক্রমে যখন 
পথ হাটছিলেন তখন চড়চাপড় ও লাথি মার! 
হুচ্ছিলই। গাম্ধীজী আশ্রয় নেবার পরে রুস্তমজীর 
বাড়ির উপর ইণ্টপাটকেল ছোড়া হয়েছিল, এবং 
কাফীদের উত্তেজিত করার জন্য জনৈক ইউরোপীয় 
বতুতা করছিল: +কাক্রীরা আজ চমৎকার 
আচরণ করেছে । ইউরোপীয় ও কাফ্রী, সকলেরই 
জান! আছে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়র! 
অবাঞ্িত। এ কুলিগুলে। এমন দ্বণ্য জীব যে, 
ইউরোপীয়দের হাতে মার খাওয়ার ব! মার! 
পড়ার যোগ্য নয়, কাফীরাই ওদের ঠিকভাবে 
শায়েম্ত। করতে পারবে” 1৯150 

মরাঠার ৭ মার্চের সংবাদ থেকে জানা যায়, 
দ্বাঙ্গ। ও মারপিটের জন্য চারজন কারীর অর্থদণ্ড 
ও কারাদণ্ড হয়েছে, কিন্ত কোন ইউবোগীয়ের 
শান্তি.হয়নি। 

১৯*১ গ্রীষ্টাব্ধে গান্ধী আবার ভারতে ফেরেন। 
সেই সময়ও যে তিনি কলকাতায় গুরুত্বের সঙ্গে 
গীত হুননি ত। আগেই বলেছি ॥। ১৯০১ 
কংগ্রেঘই গান্ধীর জীবনের প্রথম কংগ্রেদ। 
সকলের অবজ্ঞার মধ্যে তিনি কিভাবে তার দক্ষিণ 
আফ্রিকা-বিষয়ক প্রস্তাব তুলে, ক্ষীণকণ্ঠে সতয় 


[ ৮৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


মনে বক্তৃতা করেছিলেন, তার বিবরণ আত্ম 
জীবনীতে দিয়েছেন। 

কংগ্রেস ছাড়াও গান্ধী কলকাতায় জনলভায় 
ছুটি বন্ৃতা করেন। তার একটির ঈষৎ উল্লেখ 
গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে করেছেন, যর্দিও 
মেখানে প্রদত্ত সংবাদে তুল আছে, আর অন্য 
বক্তৃতাটির উল্লেখই করেননি । এখানে এইটুকু 
বলব, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, এমনকি ১৯০১ গ্রীষ্টাব্কে, 
কলকাতায় গান্ধী অবজ্ঞাললাত করেছিলেন 
বলে তার মনে এমনই তিক্ততা হৃঠি হয় 
( “তিক্ততা” শবটি কি বন হয়ে গেল 1) যে, তিনি 
বাঙালীদের অবজ্ঞার কথা, এবং বিপরীত দিকে 
ইংরাজ সম্পাদকদের উদারতার কথা, ফলাও 
করে আত্মজীবনীতে বলেছেন, কিন্তু কলকাতার 
দেশীয় কাগজে যে তার বিষয়ে অসামান্ত রচনা 
বেরিয়েছিল, সেকথা ভূলে গিয়েছিলেন । 

কংগ্রেসের বাইরে কলকাতার জনসতায় 
গান্ধী প্রথম বক্তৃতা করেন ১৯ জান্থুআরি, ১৯০১-- 
যার বিষয়ে তার আত্মজীবনী বা৷ টেওুলকরের 
গান্ধী-জীবনী, কোথাও উল্লেখ নেই। এই সভায় 
যথেষ্ট সংখ্যায় বাঙালী উপস্থিত ছিলেন, নতাপতিস্ 
করেন নরেন্দ্রনাথ সেন, ধন্যবাদ-প্রস্তাব ওঠান 
রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়; এবং গোখলে 
সম্ভবতঃ এই সভাতেই প্রথম গান্ধীকে প্রকাশে 
অতিনন্গন জানান । 

১৯ জান্থআরি তারিখের এই বক্তৃতার 
রিপোর্ট ২৬ জান্আরি তারিখে ইতিয়ান মিরারে 
বেরিয়েছিল। তার সুত্রে ইত্ডিয়ান মিরার 
একাদিক্রমে তিনটি সম্পা্গকীয় লিখে কলকাতায় 
প্রায় অপরিচিত সেই যুবকটির জয়ধ্বনি ঘ্েয়। 
সেদিন সম্পার্দক যা লিথেছিলেন- সেই কথাগুলি 
গান্ধী সম্পর্কে স্থায়ী বক্তব্য হয়ে দীড়াবে। 
কলকাতাবামীর কাছে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যেমন 
তেমনি গান্ধী সম্বন্ধেও প্েথম জ্যোতির্ময় রচন। 
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স্বামীজীর সঙ্গে এছেন গান্ধীর দেখা হয়নি। 
যদি হত কী ঘটত তা আম্বরা কেউই জানি না। 
নানামুখী অনুমানের অবকাশ এখানে আছে, 
তবে সেগুলি অনুমানই বটে। 

একথ। দ্বিধা! না রেখে বলা যায়, বিবেকানঙ্গের 
অনেক অংশই গান্ধীর মনংপৃত ন1 হওয়ার সম্ভাবনা 
ছিল। একটা দৃষ্টান্ত গোড়াতেই দেওয়া যায়। 
গান্ধীজী তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তিনি 
কালীঘাটে বলি সহ করতে পারেনমি। অপর- 
দিকে বিবেকানন্দ বলি-ব্যাপারটাকে সাধারণ 
প্রেম-করুণার দিক দিয়ে মোটেই বিচার করতেন 
না। সর্বজীবের প্রতি বিবেকানন্দের অপরিমেয় 
প্রেম_-কিন্ত তিনি যে-মৃত্যুক্ূপা মাতার পুজ। 
করতেন-_ধার পূজার মধ্য দিয়ে ভারত শক্তিলাত 
করবে বলে তার বিশ্বাম ছিল-_সেই মৃত্যুতয়ঙ্করীর 
মৃতি সম্পূর্ণ করার জন্য এ বক্তৃচিহ্ছের প্রয়োজন 
আছে বলে মনে করতেন। বিবেকানন্দ প্রথমতঃ 
অছৈতবাদী-শক্তি ও অভীর উদগাতা, আর 
গান্ধী সর্বণঃ ছতবাদী ভক্ত বৈষ্ঞব। 

গান্বীজীর আত্মজীবনীতে দেখা যাবে, এই 
সময়ের পূর্ব থেকেই তিনি নিরামিষাশী- শুধু 
তাই নয়, আমিষ ভোজনের সক্রিয় বিরোধী। 
বিবেকানন্দ শবয়ং মাংসাহারী ; আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে 
কখন-কখন মাংসাহার ত্যাগের প্রয়োজনীয়তার 
কথা বললেও ভারতের লাধারণ মানুষের পক্ষে 
মাংসাহার কর! যে নিতান্ত দরকার তা স্দাপে 
ববার বলেছেন। এমন কি, বৌদ্ধ ও জেন 
প্রভাবে নিরামিষাশী হয়ে পড়ায় ভারত শারীরিক 
শক্তি, পরিণামে ম্বাধীনতা হারিয়েছে- একথা 
বলতেও দ্বিধা করেননি । 

হিংনা ও অহিংসার বিষয়েও একই কথ|। 
বিবেকানন্দ সম্ন্যাসীর পক্ষে নির্বৈর হবার মাধনা- 


* এই রচনাগুলির সন্ধান দিয়েছেন জীযুক্ত স্থনীলবিহারী ঘোষ । 
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মূল্য স্বীকার করেছেন, কিন্তু গৃহীর পক্ষে উচিত 
কাজ হল-_অন্তায়ভাবে কেউ একটা চড় মারলে 
দশটা চড় ফিরিয়ে দেওয়া--তার খোলা কথা। 
অপরপক্ষে গ্রীস্টের, “এক গালে চড় মারলে অঙ্য 
গাল ফিরিয়ে দাও'--এই নীতিকে নিজ জীবনে 
ও অন্তের জীবনে স্থাপন করার ব্রত নিয়েছিলেন 
গান্ধীজী। বিবেকানন্দ প্রেমে বিশ্বাস করতেন, 
শীস্তিতেও, কিন্তু সমাজজীবনে সাধারণ মানুষের 
মধ্যে সেই প্রেমের ছন্নবেশে কাপুরুষতার প্রবেশকে 
সহ করতে প্রস্তভত ছিলেন না। আসলে, সকল 
মাঙ্গষের পক্ষে অহিংস হওয়ার সম্ভাবনায় তার 
বিশ্বাস ছিল না। 

এইখানেই বিবেকানন্দ ও গান্ধীতে এক মূল 
পার্থক্য । গাদ্ধীজী রামরাজ্য অর্থাৎ আদর্শ 
পৃথিবীতে বিশ্বাসী । বিবেকানন্দের কাছে স্থির 
গতি তরঙ্গীর়িত। তার ওঠা-পড়া আছে। 
সম্টি কল্যাণের জন্য মানুষ চেষ্টা করবে, সেই 
চেষ্টায় মুক্তি পাবে-_কিন্তু “দম সত্যই কোনদিন 
নির্দোষ আধর্শে অবস্থিত থাকতে পারবে না। 
বিবেকানন্দ বহুবার বনুভাবে ব্যাখ্যা করে 
দেখিয়েছেন--কোন এক আপাত ভালর মধ্যে 
কত মন্দ গ্রচ্ছম্ন হয়েথাকে। 

এই কারণেই বিবেকানন্দ সমাজতাস্ত্রিক কিন্ত 
রামরাজ্যবাদী নন। রামরাজ্যে ধনীর! সাধারণ 
মাঙ্ষের ম্বার্থের অছি হয়ে থাকবে-এই ছিল 
গান্ধীজীর অভিপ্রায় । বিবেকানন্দ ধনীদের শুভ 
বুদ্ধির উপর নির্ভর করার ঝঁটকি নিতে ইচ্ছুক 
ছিলেন না। আবার তিনি সমাজতন্ত্রের সম্ভাবা 
দোষের কথাও বলেছেন। সমাজতন্ত্রনীতি, তার 
মতে, একট বিশেষ সময়ের সংগ্রাম। অধিক 
সংখ্যক মাস্থৃষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত--তার 
বেশি কিছু নয়। 

সাআজ্যবাদের সঙ্গে অবিলগ্ছে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
আরস্তের উপযোগী অবস্থা তখন ভারতবর্ষে ছিল 
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বলে দ্বামীজী মনে করেননি, দেশের মানুষ গ্রস্তত 
নয়; কিন্ত সাআজ্যবাদের চরিত্র সম্বন্ধে তার 
ধারণা কোনমতেই অস্পষ্ট ছিল না, এবং তাদের 
সঙ্গে লড়াই যে, সক্রিয়ভাবেই করতে হবে, 
সেকথাও তিলককে জানিয়ে দিয়েছিলেন ; ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের প্রতি আগ্নগত্য তার পক্ষে ঘ্বণার 
জিনিস। অপরপক্ষে এইকালে সাআজ্যবাদ 
সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণ! কত ভিন্ন ছিল তা তার 
বচন] থেকে দেখে নেওয়া যায় £ 

“ব্রিটিশ শাসনতস্ত্রের প্রতি আমার যে-রকম 
আন্থগত্য ছিল, আমার জানা কোন ব্যক্তির সে 
জিনিম ছিল কিন! পঙ্গেহ। এখন বুঝতে পারি, 
এই আম্থগত্যের মূলে ছিল সত্যের প্রতি আমার 
গ্রীতি।."'নাটালে যেঘৰ সভায় যেতাম তার সব 
কটিতে [ ব্রিটিশ ] জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হতো। 
আমি অন্নুতব বরেছিলাম, এ সঙ্গীতে আমারও 
অংশ নেওয়া উচিত। ব্রিটিশ শাসনের ক্রি সম্বন্ধে 
যে আমি সচেতন ছিলাম না তা নয়, কিন্তু 
ভেবেছিলাম, সব জড়িয়ে এই শাসন গ্রহণযোগ্য । 
এ সব দিনে আমার বিশ্বাম ছিল--শাদিতের 
পক্ষে ব্রিটিশ শাসন সাধারণভাবে কল্যাণকর। 

“ধক্ষিণ আফ্রিকায় ঘে-ব্্ণাবদেষ দেখেছিলাম, 
আমি ভেবেছিলাম, তা ব্রিটিপ এতিহ্োর একেবারে 
বিরোধী । বিশ্বাস করেছিলাম, ও-বন্তটা নিতান্ত 
সাময়িক এবং স্থানীয় ব্যাপার । স্থতরাং আমি 
রাজসিংহাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে ইংরাজের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিলাম । সংযত, 
চেষ্টা সহকারে, [ ব্রিটিশ ] জাতীয় সঙ্গীতের স্থুর 
শিখে নিয়েছিলাম এবং যেখানেই তা গাওয়া হত 
তাতে যোগ দিতাম। রাজান্ুগত্য প্রকাশের 
স্থযোগ ঘটলেই বাইরের আড়ম্বর, হৈচৈ না করে, 
সেই সকল কিছুতেই তৎপর হয়ে যোগ দিতাম । 

“এইভাবেই আমার বাড়ির ছোট ছেলে- 
মেয়েদের [্রিটিশ ] জাতীয় সঙ্গীত শিখিয়েছিলাম। 


মাঘ, ১৩৪৯০ ] 


স্থানীয় ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদের তা শিথিয়েছি, 
তাও মনে পড়ে। তবে [ ভিক্টোরিয়ার ) জুবিলী 
উত্সৰ বা রাজ! সপ্তম এডওআর্ডের অভিষেক" 
উৎসব--কোন্‌ সময়ে তা শিথিয়েছিলাম আমার 
ঠিক মনে নেই” [ আত্মজীবনী, ১ম খণ্ড] 

পুনশ্চ £ 

প্‌ বুয়র ] যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সময়ে আমার 
ব্যক্তিগত সহাচ্ছভূতি ছিল বুয়রদের পক্ষে, কিন্ত 
তখন মনে করতাম, এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
বিশ্বাসকে সামনে এগিয়ে আনার অধিকার 
আমার নেই। ..'একথ| বললেই যথেষ্ট হবে, 
ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আমার আনুগত্য এ যুদ্ধে 
ব্রিটিশদের পক্ষে অংশগ্রহণে আমাকে প্রণোদিত 
করেছিল। আমি অনুভব করেছিলাম যে, 
ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে যদি আমি অধিকার দাৰি 
করি, তাহলে ব্রিটিশ সাঁতাজ্যের রক্ষায় অংশগ্রহণ 
করা আমার কর্তব্য হবে। তখন আমার এ- 
ধারণাও ছিল-_-ভারত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে 
থেকেই তার পূর্ণ মুক্তি লাভ করবে।” [এঁ] 


নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে গান্বীজী 
অত্যন্ত তিক্ত মন নিয়ে ফিরেছিলেন। তিনি 
নিবেদিতার সম্বন্ধে “তোলাটাইল” শব ব্যবহার 
করেন, নিবেদিতার বাসস্থানের এশ্বর্য, জাক- 
জমকের বিষয়ে কটাক্ষ করেন-্তার বিরুদ্ধে 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় “মডার্ণ রিতিউ'-এ এবং 
রামরু্জ মিশনের “বেদাস্ত কেশরী” ও “উদ্বোধন, 
পান্রকা তীব্র প্রতিবাদ করে। গান্ধীজী সে 
প্রতিবাদের ওঁচিত্য স্বীকার করে নেন। 

কিন্ত কেন গান্ধীজীর বিরক্তি, তার কারণও 
গান্ধীজীর রচন। থেকেই অঙ্গুমান কর] যায়। 
গান্ধীজী বলেছেন, নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনার 
সমস্ত বিষয়টি তীর পরিস্কার মনে আছে। বিষয়গুলি 
কী ছিল তা জানাননি । তবে বলেছেন, “আমাদের 


জীরা মক, ত্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্ম। গান্ধী ৩৩ 


কথাবার্তার মধ্যে এঁক্াবস্ত গ্রায় ছিলই না।” 

নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনার সময়ে কোন্‌ 
কোন্‌ প্রসঙ্গ উঠতে পারে, তা আমরা কিছুটা] 
অন্থমান করতে পারি। এ নময়ে নিবেদিতা 
ক্ষেত্র বিশেষে স্বামীজীবর মতের প্রতিধ্বনি করেছেন 
তাতেও সন্গেছ নেই। 

আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে হিংসা অহিংসা, 
কালীমন্দিরে বলি, মাংসাহারের ওচিত্যের প্রশ্ন 
থাকতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ, 
তার সঙ্গে কিভাবে সংগ্রাম চালানে। যায়-_নিশ্চয় 
তাছিল। এইসৰ কথ৷ যদ্দি উঠে থাকে তাহলে 
উভয়ের মধ্যে মিলবার কোন সাধারণ ক্ষেত্র ছিল 
না। কল্পনা করে নিতে পারি, গান্ধীজীর শাস্ত 
স্বভাবের উপর নিবেদিতা কি পরিমাণে অন্নিবর্ষণ 
করেছিলেন। ভারতীয় যুবকর্দের মুখ থেকে 
নিবেদিতা সবচেয়ে যা অপছন্দ করতেন ত। হল-_ 
সামাজ্যের আনুগত্য-আর গান্ধীজীর তা ছিল। 
এইস্থত্রে ব্রিটিশ পতাকাকে নিজের পতাকা বলে 
মনে করা, ব্রিটিশ জাতীয় সঙ্গীতকে ভারতের 
জাতীয় সঙ্গীত বিবেচন।৷ করা--গান্ধীজীর এই 
মনোভাবের কথ! যদি নিবেদিতা জেনে থাকেন 
তাহলে তাঁর কগনির্গত লাভান্রোতের পরিমাণ 
পরিমাপের চেষ্ট। না করাই ভাল। আমর! 
অন্তত্র দেখিয়েছি, ম্বামীজী কিভাবে ব্রিটিশ পতাকার 
প্রতি নিবেদিতার অভ্যস্ত আন্ুগত্যকে আঘাত 
করেছিলেন। ভারতবর্ধকে শ্বদেশ বলে গ্রহণ 
করার পরে অন্য দেশীয় পতাকাকে নিজ পতাকা 
মনে করা ম্বামীজীর দৃষ্টিতে গছিত। 

হিংসা অহিংস! ও শক্তিবাদ সম্পর্কে স্বামীজীর 
যে-সকল কথ! নিবেদিতা তার “দি মাস্টার” গ্রন্থে 
উদ্ধৃত করেছেন, তাদের অল্প উল্লেখ কিছু পরে 
করব। এসব বিষয়ে নিবেদিতা বা ম্বামীজীর 
সঙ্গে গাম্বীজীর মতৈক্যের কোনই অবকাশ 
ছিল না। [ ক্রমশঃ ] 


স্বামী অখগ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


[ প্রইন্ত্রদয়াল ভট্টাচার্য ( উত্তরকালে স্বামী প্রেমেশানন্ধ )-কে লিখিত ] 


শ্রীপ্রীজী সহায় 
9াং হ২/১41/1২19নাঘ/ 119৭10 
4১818108 (021010910956) 
৯/৯042ানা, &৮/701,4, ০০, 
11101২57104 1079 
শ্রীযুক্ত ইন্জদয়ালবাবু! 400 56 1918 


প্রায় ২০২২ দিন পরে আজ ৩৪ দিন হইল, এখানে আসিয়া আমি আপনার পত্রখানি 
পাইয়াছি। ২৪ ছত্র পড়িতেই আমার ষে কিরূপ ভাবাস্তর হয়, তাহা বোধ হয় আপনি শ্রীমান্‌ 
জিতেন বাবাজিউর পৰ্ধে পূর্বেই কিছু জানিতে পারিয়াছেন। রোমাঞ্চিত শরীরে ও দরবিগলিত 
ধারে আপনার পত্রখানি অনেক ক্ষণে পাঠ করিয়াছি গ্রশ্রবাবুরাম মহারাজ ও গ্রশ্রীমহারাজগণ 
সম্বদ্ধে আপনি যাহ লিখিয়াছেন ও অনুভব করিয়াছেন, তাহা কেবল শ্রীশ্রঠাকুরের “অস্তরঙ্গ* জনের 
পক্ষেই সন্ভবে। তাহার কৃপায় আপনি যে, তীহার “অনারের” কথাগুলি সব একে একে এত 
সহজে জীনিতে পারিঞ়াছেন--শ্রীমানের কাছে এতদিন আপনার বহু গুণাঙ্গবাদ শুনিয়াও তাহা 
বুঝিতে পারি নাই। ধন্ত আপনি! আপনার সেই ভাগ্য বহু-তপস্য।-লভ্য। একমাত্র আমাদের 
দয়াল ঠাকুরের কপাতেই এইরূপ স্থলভ হয়। 

্্ীবাবুরাম মহারাজ যে, আমাদের শ্রশ্রঠাকুরের কত আদরের ও সোহাগের ধন ছিলেন 
তাহা আপনি যেমন বুঝিয়াছেন,_এমন “বুঝা” একমাত্র তিনিই বুধাইতে পারেন । আগেও পর ২ 
অনেকদিন হইতে আমাদের অনেকগুলি “মাথা” খসিয়াছে-লোকত: বড় অকালেই [,] কিন্ত এমন 
খসিয়1--একেবাবে মরমে মারিয়া, আর কেহযায় নাই। শুনিলাম, আমাদের ১০৮ শ্রীশ্রীমহারাজও 
নাকি আমাদের চিরপ্রেমময় শীশ্রদাদার জন্য ডাক্‌ ছাড়িয়া কার্দিয়াছিলেন! একথা সম্প্রতি মঠ 
হইতে বন্ত্র বিতরণের জন্য ্রীমান্‌ ভূমানন্দ স্বামী এখানে আমিয়াছেন, তীহার-ই মুখে শুনিলাম। 
এদ্রিকে--সেই নংবাদ পাইয়া অবধি এতদিন কীদিয়া কীিয়াও কিছুতেই তাহার বিচ্ছেদ-ছুঃখ 
পাসরিতে পারিতেছি না । 

্রশ্রীহরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ )ও যেন এই প্রায় এক বৎসর কাল “ভীম্মের শর 
শয্যাশায়ী”র মত হইয়। রহিয়াছেন। তাহার আর একট| 00800 হইয়াছে এবং একটু জরও 
হয় । কাল জর নাই সংবাদ পাইয়। কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত আছি। যেরূপ “ধম্‌” ধরিয়াছে, বলিতে পারি 
না শ্রীশ্রীঠাকুরের মনে আরও কি আছে। 

আনারস গাছগুলি পাওয়ায় আশ্রমের বিশেষ উপকার হইয়াছে । আপনি আমার বন ২ 
ধন্যবাদ ও ন্সেহী শীর্ববাদ জানিবেন | অত্রত্য কুশল। মধ্যে ২ কুশল সমাচার দিবেন। 

পুঃ বড়ই অপাব্যস্ত হইয়। পত্র লিখিতেছি। ইতি-- 

পুঃ ৫1৯-__ভূমানন্গজী এখানকার অবস্থ। দেখিয়া! আজ মঠে রওনা হুইলেন। শীত্সই এখান 
হইতেও কাপড় বিলি হইবে। ইতি-_শুতাকাজ্ষী 

্রীঅখগ্ডানলা 
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সহজদ্বীপোগ্ভান-আশ্রম 3 অর্ধশতাব্দীর আলোকে 


অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্গবাঁদী কলেজের বাঙলা ভাষ! ও সাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান! ই্রীরামকৃফণ-ভাবালোকে বাংলার 
নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চ তথা নটগুরু গিরিশ সম্পর্কে প্রথিতকীতি গবেষক । 


“আমাকে এক জায়গায় বেশিদিন আটকে 
রাখলে সম্ভবতঃ মারা পড়ব” ২৬ জুন ১৮১৫ 
সহত্রথীপোষ্ঠান থেকে শ্রীমতী মেরী হেলকে 
লিখেছেন স্বামী বিবেকানন্দ আর সেই 
সহশ্রথীপোষ্ঠানেই তাকে কাটাতে হুল সাত 
সাতটি সপ্তাহ য! শুধু আমেরিকা কেন ভারতবধের 
কোন এক জায়গায় পরিব্রাজক বিবেকানন্দের 
কখনও কেটেছে কিন সন্দেহ। 

দিনের পর দিন ভাষণ আর বাদপ্রতিবাদে 
রণক্লাস্ত বিবেকানন্দের কাছে যখন তাঁর কয়েকজন 
ঘনিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী সহত্ত্বীপোষ্ঠানের শাস্ত-শীতল 
পরিবেশে গ্রীক্মকালটি বিশ্রাম গ্রহণের প্রস্তাব 
করল তখন তিনি হ্বতঃই রাজী হয়েছেন । অবশ্য 
শুধু বিশ্রীম নয়-_তাঁদের আরও একটা গভীর 
উদ্দেন্ট ছিল, তা হুল, একেবারে ঘরোয়। পরিবেশে 
আরও নিকট সান্নিধ্যে ম্বামীজীকে পাওয়]। 
শ্রীমতী ওয়ান্ডে৷ লিখেছেন, পন্বামী বিবেকানন্দের 
মতো একজন লোকের সঙ্গে বাস করাই 
অবিশ্রান্ত উচ্চ অনুভূতি লাভ* এবং তার ফলে 
“আচার্ধদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে 
তাহার অতীন্দিয়রাজ্যের বার্ডাসমদ্বিত অপূর্ব 
রচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে অতিবাহিত 
করার ছুর্লভ স্থযোগ ।” 

__ মহমরন্বীপোষ্ানে শিষক। শ্রীধতী ডাচারের এক- 
খানি কুটির ছিল, কিন্তু স্বয়ং আচার্ধদেব তার 
অতিথি হয়ে নেখানে যাবেন জেনে তিনি স্থির 
করলেন, “এই উপলক্ষে একটি পৃথক কুটির নির্মাণ 
করা আবশ্টক-সেখানে কেবল পবিভ্রভাবই 


০০১টি 


১ শ্রীমতী ওযীন্ডোর “দেববাণীর পটভূমিকী। 


' বিরাজ করিবে এবং তাহার গুরুর প্রতি প্রকৃত 


তক্তি-অর্থ্য হিসাবে আমল বাড়িখানি যত ব্ড় ঠিক 
তত বড়ই একটি নৃতন পার্খবশংযোজন করিয়! 
দিলেন।৮১ শ্রীমতী ওয়।ন্ডোর বিবরণ থেকে 
কুটিরটির অবস্থান ও বর্ণনাও পেতে পারি : 
“বাড়িটি এক উচ্চভূমির উপর অতিন্থন্দর স্থানে 

অবস্থিত ছিল? ন্ুুরম্য নর্দীটি (মেণ্ট লরেন্স) 
অনেকখানি এবং উহার বন্দর বিস্তৃত সহল্দ্বীপের 
অনেকগুলি তথ! হইতে দৃষ্টিগোচর হইত।"*'বাড়ি- 
থানি একটি পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত ছিল, 
পাহাড়টির উত্তর ও পশ্চিষ দিক হঠাৎ ঢালু হইয়। 
নদীতীর এবং উহারই ক্ষুত্র অংশটি ভিতরের দিকে 
ঢুকিয়া আপিয়াছে, তাহার তীর পর্ধন্ত গিয়াছে; 
শেষোক্ত জলভাগটি একটি ক্ষুত্র হৃদের ন্যায় বাড়ি- 
থানির পশ্চাতে রহিয়াছে 1” 

পাপি থেকে সহম্্বীপোষ্ভানে বিবেকানন্দ 
পৌঁছলেন ১৮ জুন । সঙ্গে কয়েকজন শিশ্য-শিযা_ 
জুলাই মাসের প্রথমে এদের সংখ্য। গিয়ে দাড়াল 
সাতে । শ্রমতী ওয়ান্ডে। জানিয়েছেন মোট 
সংখ্যা হয়েছিল দ্বাদশ, যদিও একসঙ্গে দশজনের 
বেশি কখনই ছিলেন না| 

এই অবসর যাপনের কিছু সংবাদ পাই স্বামী- 
জীর চিঠি থেকে । ২৬ জুম তারিখের একটি পরে 
তিনি লিখেছেন, “সহম্রদ্ধীপোষ্ঠানে লক্ষ্য করবার 
মতো কিছু ঘটেনি। দৃশ্ঠ রমণীয় বটে । কয়েকজন 
বন্ধু রয়েছেন, তদের সঙ্গে ঈশ্বর ও আত্মা সম্পর্কে 
ইচ্ছামতো প্রসঙ্গ হয়। ফন ছুধ আহার করি, আর 
বেদান্ত বিষয়ক প্রকাও প্রকাণ্ড গ্রন্থ পড়ি, এগুলি 


শ্রীমতী ওয়ান্ডোৌর যাবতীয় বিবরণী “পটভূমিক। 


থেকে গৃহীত। হ্ামী বিবেকানন্দের “বাণী ও রচনা? চতুর্থ খও ব্ষ্টব্য। 


৩৬ 


ওর! ভারত থেকে অনুগ্রহ করে পাঠিয়েছে ।” 

পরবর্তী একটি পঙ্জে (জুলাই ১৮৯৫) শ্রীমতী 
স্টার্জেকে লিখেছেন, “এখানে আমাদের বেশ 
কাটছে।***পৃথধিবীর সব ঘুম যেন আমাতে নেমে 
এসেছে । আমি দিনে অন্তত ছু'্ঘণ্টা ঘুমাই এবং 
সমস্ত রাত্রি জড়পিগ্ডের মতো অপাড়ে নিদ্রা! যাই। 
মনে হয় নিউইয়র্কের অনিদ্রার এটি একটি 
প্রতিক্রিয়া। আমি কিছু গিখছি ও পড়ছি এবং 
প্রতিদিন প্রাতরাশের পর একটি করে ক্লাস নিচ্ছি 
এবং আমি খুব উপোস করছি।” 

শান্ত পরিবেশে প্রশাস্ত আচার্ধের উপদেশ 
থেকে শিষ্ত-শিষ্তার৷ সেদিন যা পেয়েছিলেন তা 
তাদের জীবনে কতখানি তাৎপর্ধমপ্ডিত হয়ে উঠে- 
ছিল সেটা জানতে পারি শ্রীমতী ওয়ান্ডোর 
বিবরণী থেকে : “উপরতলার বারান্দাটি আমাদের 
জীবনের দহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংঙ্গিই ছিল; কারণ 
স্বামীজীর সকল সান্ধ্যকথোপকথন এই স্থানেই 
হইত ।"**এইথানেই আমাদের অবস্থানকালের 
প্রতি সন্ধ্যায় আচাধদেব তীহার বারের সম্মুখে 
বসিয়া আমাদের পহিত কথাবার্তা বলিতেন। 
আমরাও সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নিরাক হইয়। 
বৃসিয়। তাহার অপূর্ব ব্চনামৃত সাগ্রহে পান 
করিতাম। স্থানটি যেন সত্যসত্যই পুণ্যনিকেতন 
ছিল।"''আমাদের এই নির্জনস্থানে জনকোলাহলও 
কিছুমাজ প্রবেশ করিত না। আমরা শুধু কীট- 
পতঙ্গার্দির অক্ফুট রব, পক্ষিগণের মধুর কাকলি 
অথব। পাতার মধ্য দিয়া সঞ্চরমান বাযুর মৃছু 
মর্মরধ্যনি শুনিতে পাইতাম। দৃগ্ঠটির কিয়দংশ 
সিদ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভানিত থাঁকিত এবং নিমের 
স্থির জনরাশির বকে দপ্পনের স্কায় চন্দ্রের 
মুখস্থৰি প্রতিবিথিত হইত ।:*&ই সবর প্রতিদিন 
সান্ধাতোজ সমাপনাস্তে আমর। সকলে উপরকার 
বারান্দায় গিয়া আচার্ধদেবের আগমন প্রতীক্ষ। 
করিতাম।' অধিকক্ষণ অপেক্ষ! করিতে হইত ন।, 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


কারণ আমর! দকলে সমবেত হইতে না হইতেই 
তাহার গৃছছার উন্মুক্ত হইত এবং তিনি ধীরে ধীরে 
বাহিরে আসিয়া তাঁহার অভ্যস্ত আসন গ্রহণ 
করিতেন। তিনি আমাদের সহিত প্রত্যহ ছুইঘণ্ট। 
এবং অনেক সময়ই তদধিককাল যাপন করিতেন । 
এক অপূর্ব সৌন্র্ষময়ী রজনীতে (সেদিন নিশানাথ 
প্রায় পূর্ণ অবয়ব ছিলেন ) কথা কহিতে কহিতে 
চন্দ্র অন্ত গেল, আমরাও যেমন কালক্ষেপের 
বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই, শ্বামীজীও মনে 
হয় ঠিক তেমনি কিছু জানিতে পারেন নাই।""" 

“এই দিব্য অবসরে আমর] যে উচ্চাঙ্গের 
গভীর ধর্মান্ভৃতি লাভ করিয়াছিলাম, তাহা 
আমাদের কেহ ভূলিতে পারিবে না । স্বামীজী 
সেই সময় তাহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়। দিতেন ।” 

উপস্থিত শিষ্য-শিষ্যাদের ওপর এই পরিবেশ 
ও আলোচনার প্রভাব যে কতখানি প্রবল 
হয়েছিল তার প্রমাণ পাই, যখন দেখি এষ 
সহনত্বীপোষ্ঠানেই সন্যাসদীক্ষা নিয়েছেন দুজন 
(নিয়ন ল্যাওদবার্গ হয়েছেন স্বামী কপানন্দ এবং 
মেরী লুই স্বামী অভয়ানন্দ ) এবং পাঁচজন গ্রহণ 
করেছেন ব্রন্ষচর্ধব্রতে দীক্ষা ধাদের মধ্যে ছিলেন 
শ্রমতী ওয়ান্ডে। ( ভগিনী হুরিদাসী ) এবং শ্রীমতী 
গ্রীনস্টাইডেল (ভগিনী ক্রিষ্টিন)__বাকি অন্যান্তর] 
পরে নিউইয়র্কে অপর শিয়াদের দঙ্গে একত্রে 
দীক্ষা নিয়েছিলেন । 

সকালে ক্লাস, সন্ধ্যায় আলাপচারি_-. 
এইভাবেই চলতে থাকে সহম্রববীপোষ্ঠানের 
দিনগুলি। শ্রীমতী ওয়ান্ডোর মনে হত, “তাহার 
গুরুদেবই যেন সুক্ক্ণরীবে তীছার মুখাবলগ্বনে 
আমাদের নিকট কথা.কহিতেন, আমাদের সকল 
সঙ্গেহ মিটাইপন| দিতেন এবং সমুদয় ভয় দুর 
করিতেন । অনেক নময় স্বামীজী যেন আমাদের 
উপস্থিতিই তৃলিয়। যাইতেন--তখন আমরা পাছে 
তাহার চিন্ত(মেতে বাধ! দিয়া ফেলি এই ভয়ে 


মাঘ, ১৩৯৭ ] 


যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া থাকিতাঁম। তিমি আসন 
হইতে উঠিয়া বারান্দাটির সন্কীর্ণ সীমার মধ্যে 
পায়চারি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল 
কথ! বলিতেন। এই সময় তিনি যেরূপ কোমল- 
প্রকৃতি ছিলেন এবং সকলের ভালবাসা আকর্ষণ 
করিতেন, তেমন আর কথনও দেখা যায় নাই) 
তাহার গুরুদেব যেরূপে তাহার শিষ্যবর্গকে শিক্ষা 
দিতেন, ইহা হয়তে। অনেকট! সেইরূপ ব্যাপার__ 
তিনি নিজেই নিজ আত্মার সহিত ভাবমুখে কথা 
কহিয়! যাইতেন, আর শিল্গণ শুধু শুনিয়া 
যাইতেন।” 

সেই কথোপকথন সেখানে উপস্থিত শি্- 
শিশ্তাদ্ধের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে 
_শুধু পড়ে আছে অনুভূতির কিছু শ্বৃতিচিহ। 
তবে সকালের ক্লাসনোট কিছু কিছু সংগ্রহ করে 
রেখেছিলেন শ্রীমতী ওয়াল্ড ৷ পরে এগুলি একক 
সংগ্রহ করে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ণু- 
52160 1811--যার বাংলা অন্গবাদ “দেববাণী? | 

আনন্দম্বপ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসসস্তান 
যেখানে উপস্থিত সেখানে শুধুই যে শু শাস্ত্রচর্চ 
ও আধ্যাত্মিক বক্তৃতার মধ্যে সময় অতিবাহিত 
হত এমন কথা ভাবা যায় না। প্রভাতী ও সান্ধ্য 
বৈঠকগুলির অতিরিক্ত সময় কাটত বিবেকানন্দের 
স্বভাবজাত অফুরস্ত কৌতুকরঙ্গে। সহন্র- 
দ্বীপোস্তানে বামকালে সকলে স্থির করেছিলেন, 
ঘরগৃহস্থালীর কাজ তার] নিজেরাই সম্পন্ন করবেন 
বাইরের লোকের সংস্পর্শে এই অনাবিল 
শাস্তিনিকেতনকে ভারাক্রাস্ত করে তুলবেন ন!। 
সে কাজে এগিয়ে আসতেন স্য়ং ম্বামীজীও। 
তিনি পাক! রশাধুনীর” মতো নানাবিধ মুখরোচক 
বাঞজনে পরিতৃপ্ত করতেন শিশ্ব-শিহ্াদের--তার 
সঙ্গে সংযুক্ত হত নানা! আনন্দের উপকরণ। এ 
ছাড়া অবস্াই থাকত অনেক ঘটনা যা থেকে 
্বামীজী কৌতুক রস আহরণ করতেন এবং 


সহম্র্থীপোষ্চান-আশ্রম £ 


অধশতাবীর আলোকে ঙ৭ 


আনঙ্গের পরিবেশ তৈরি করতেন । একটি ঘটনার 
কথ! নিজেই উল্লেখ করেছেন শ্রীমতী স্টার্জেসকে 
লেখা চিঠিতে : 

“মেরী লুই নিউইয়র্ক থেকে তার পোষা একটি 
কচ্ছপ নিয়ে এসেছেন। এখানে এসে পোষ৷ 
প্রাণীটি তার স্বাভাবিক পরিবেশ পেয়েছে। 
নৃতরাং বিপুল অধ্যবসায়ে গড়াতে গড়াতে এবং 
হামাগুড় দিতে দিতে সে মেরী লুইয়ের ভালবাস! 
ও আঘ্দরকে পিছনে--অনেক পিছনে ফেলে চলে 
গিয়েছে । প্রথমটায় তিনি কিছু ছুঃখিত হয়েছিলেন, 
কিন্তু আমরা! এত জোরের সঙ্গে স্বাধীনতার 
জয়গান করতে লাগলুম যে, তাঁকে অবিলম্বে ফিরে 
আসতে হুল।” 

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ম্বামীজী যে কৌত্ুক- 
পরিবেশ রচনা করেছিলেন তা৷ সহজেই অঙ্গমান 
করতে পারি। 

আরও কৌতুকের আভাস রয়েছে মেরী 
হেলকে লেখা ২২ জুন তারিখের পে £ 

“এখানে আমার বাসার কাছে অবস্থিত 
ওয়ালডর্ফ হোটেল। আমেরিকার ধনীকন্তার! 
ক্রয় করবেন বলে বন খেতাব্ধারী কিন্তু কপর্দক- 
হীন পুরুষের প্রদর্শনী ও আড্ডা এটি । আমদানী 
এত প্রচুর ও বিবিধ যে, ইচ্ছান্রূপ নির্বাচন 
বাস্তবিকই সলভ । কেউ আছেন একেবারেই 
ইংরেজী বলতে পারেন না, আবার আছেন জন- 
কয়েক ধার! আধ আধ ইংরেজী বলেন, যা অদ্ভের 
বোধগম্য নয়। ভাল ইংরেজী বলতে পারেন 
এমন লৌকও আছেন। কিন্তু নির্বাকদের তুলনায় 
তাদের আশ! বড় কম। কারণ ধারা ইংরেজী 
বলতে পারেন, মেয়ের! তাদের ঠিক “বিদেশী' বলে 
মনে করে না।” 

শ্রীমতী ওয়ান্ডো লিখেছেন, “প্রতি জিনিসটি 
হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথব! 
উদাহরণ দিবার বিষয় পাইতেন এবং একমুহর্তে 


৩৮ উদ্বোধন 


তিনি আমাদিগকে কৌতুকজমক হিন্দু পৌরাণিক 
গল্প হইতে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন ।” 
এ যেন ুর্ধরশ্মির সাতরঙ খেলা ! মুহুর্তে মুহূর্তে 
একভাব থেকে তাবান্তরে। এ থেকেই রচনা 
হুত বৈচিত্র্যের পরিবেশ ৷ সেদিন জানি না তিনি 
কি বিষয় আলোচন। করছিলেন, অকম্মাৎ সকলকে 
বসিয়ে রেখে চলে গেলেন নিজের কক্ষে। বেশ 
কিছুক্ষণ কাটল-_-আবার ফিরে এলেন-- 
অপেক্ষারত শিশ্য-শিষ্যাদের শোনালেন সম্ভরচিত 
সেই বিখ্যাত কবিতাটি । 49 9০928 ০? 
(5 98111058911) স্বামী শুদ্ধানন্গরত যার 
তাষাস্তরিত বূপ-নক্ন্যাসীর গীতি'। পরে 
সহন্রত্থীপোষ্ঠান থেকে সেটি পাঠিয়ে দিলেন 
সন্কপ্রকা শিত “ব্রহ্মবাদিন+ পন্্রিকার ছিতীয় সংখ্যায় 
প্রকাশের জন্তে__সম্পাদককে লিখছেন, “এটিই 
তোষার্দের কাগজে আমার প্রথম লেখা |” ” 

এখানে অবস্থানকালে আমেরিকায় বেদান্ত 
কেন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প বার বার উচ্চারিত বিভিন্ন- 
জনের কাছে লেখ! চিঠিতে । সাময়িক আলোড়ন 
উপস্থিত করে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠালীভের আকাঙ্ষ 
তীর. ছিল না-__তিনি জানতেন, তার কাজ রাম" 
কষ্-চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার-্মেখানে ব্যক্তির 
ভূষ্গিকা গৌণ। ২২ জুন সিঙ্গারতেলু মুদালিয়ার 
(কিডি )-কে লিখেছেন : 

“এদেশে আমি একটি বীজ পুতেছি, শীক্গই 
সেটি বৃক্ষে পরিণত হবে। হবেই হবে। তবে 
আশঙ্কা, য্দি আমি তাড়াহুড়ো করে যত নেয়! 
বন্ধ করি, গাছটির বাড়ের ক্ষতি হবে ।” 

আবার ২৬ জুন শ্রীমতী মেরী হেলকে লিখছেন, 
"এ দেশে যে বীজবপন করলাম তার পরিণতি 
কামন। কবি 

৯ জুলাই খেতরীর মহারাজকে লেখা চিঠিতে 
সেই একই কামনার প্রকাশ : “আমি এদেশে 
একটি বীজ পুতেছি, সেটি ইতিমধ্যেই একটি চারা 


[ ৮৬তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


হয়ে দাড়িয়েছে । আশা করি, এটি লীপ্রই একটা 
বৃক্ষে পরিণত হুবে। আমি কয়েকশত অনুগামী 
শিশ্ত পেয়েছি; কতকগুলি সঙ্ানী করব, তারপর 
তাদের হাতে কাজের তার দিয়ে দেশে ফিরে 
যাব।” 

স্বামীজীর এঁকাস্তিক কামনা আজ সার্থক-_ 
সেদিনের সেই বৃক্ষশিশুটি মহীরুছের দীও তারুণ্য 
উজ্জবল। গোঁটা যুক্তরাষ্ট্রে আজ মোট ১২টি 
ব্দোস্ত কেন্দ্র পূর্ণ উদ্ঘমে কাজ করে চলেছে। 
সহমরন্বীপোষ্ঠানের কেন্দ্রটি তার মধ্যে একটি। 
সেই একই কুটির--একই কক্ষ): যেখানে ম্বামীজীর 
কণ্ঠ আজও শোনা যায় তাঁর উত্তরস্থ্রীর মধ্য 
দিয়ে। গত বছর এগ্রিলে (১৯৮৩) কেন্দ্রটির 
পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উত্সব হয়ে গেল। সেই উৎসবের 
বিবরণী এবং কর্মকেন্দ্রটির মূল্যায়ন প্রকাশিত 
হয়েছে আমেরিকার বিতিম্ন পত্রপঞ্জিকায়। 
“নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিব্দেক কেনেখ এ. 
ব্রিগস ২৫ এপ্রিল ১৯৮৩ উক্ত পত্রিকায় গ্রকাশিত 
নিবন্ধে যা লিখেছেন, তার সারমর্ম এই £ 

দপুষ্পসজ্জিত বেদীর উপর উপবিষ্ট ম্বামীজী 
এবং বিদদ্ধ পণ্ডিতের! একটি হিন্দুসংস্থার উৎসবের 
সচনা করলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি বিগত অর্ধ- 
শতাবীকাল ম্যানহাটনের পূর্বাংশের 'সঙ্গে 
ভারতীয় ধর্মের মর্মকথ! ও পদ্ধতির যোগসুত্র রক্ষা 
করে চলেছেন। 

“নিউইয়র্ক শহরস্থ রামরুষ্চ-বিবেকানন্দ কেনের 
একটি সমাবেশে উপস্থিত হয়ে শুনেছেন ছয়জন 
বক্তার ভাষণ এবং প্রাচীন সংস্কতমন্ত্রের উদাত্ত 
ধ্বনি । নিউইয়র্কের এই কেন্দ্রটি যুক্তরাষ্্রে প্রতিঠিত 
বেদাস্ত-প্রচারের জন্য ১২টি মঠের অন্যতম । 

"কেন্দ্রের বর্তমান অধ্যক্ষ দীর্ঘদেহী পৰ্ককেশ 
স্বামী আদীশ্বরানন্দ বললেন, 'ব্দোস্ত প্রচারে এই 
কেন্জরটির বিশেষ গুরুত্ব আছে।” 

"এই বেদান্ব-প্রচার যে আমেরিকাবামীর 


মাধ, ১৩৯১ ] 
ওপর ক্রমবর্ধমান গ্রভাব বিস্তার করে চলেছে 
ভার প্রমাণ দেখতে পাই ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক 
মান্য আজ আধ্যাত্মিক শিক্ষ। ও নির্দেশের জন্য 
প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে। আমেরিকায় 
ডগবাশীতার মতো পুস্তকের চাহিদ। তাই বেড়েই 
চলেছে। 

“উনিশ শতকের সেই মন্নাসী রামকৃষ্ণ আজ 
বিশ্ববন্দিত। তীর উপদেশ ও আদর্শগ্রহণে অনেক 
অধ্যাত্ম-অন্ুুসদ্ধিৎস্থ এগিয়ে আনছেন । রামকৃষ্ণ" 
শিশ্য ম্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ থ্রীষ্টাবে প্রথম 
যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত হয়ে রামকৃষফণ-আন্দোলনের বীজ 
নিউইয়র্ক ও অন্তান্ত নগরে বপন করেছিলেন। 
কপর্দকহীন আচার্য বিবেকানন্দ চিকাগোতে 
বিশ্বমেলার সঙ্গে একত্রে 'অনুতিত বিশ্বধর্মসভায় 
যোগদান করে বিপুল সাড়া জাগিয়ে তোলেন__ 
দলে দলে শ্রোতারা তার কথ! শোনার জন্তে 
তার কাছে উপস্থিত হতে থাকে। 

“আঙেরিকার কেন্ত্রগুলি রামকৃষ্$-ভাবাদর্শ 
রক্ষা করেও এ দেশীয় সংস্কৃতির ছাপ বহন করে। 
পাচজন ক্রক্ষচারীর অন্যতম ব্যারি জেলিকোভ, 
ধিনি স্বামী আদীশ্বরানঙ্গের সঙ্গে থাকেন, 
বললেন, “আমাদের সাধন পাশ্চাত্য মনের খুবই 
উপযোগী এই উপাসনালয় পাশ্চাত্যধারায় 
ভারতীয় এতিহ্ের অন্থুশীলন কেন্ত্র। 

“এই কেন্দ্রের নেতার। দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন 
যে,তারা জোর দিয়ে থাকেন গভীরত্র মনন ও 
স্বাধ্যায়ের প্রতি। যে-দব ধর্মীয় আচার ব৷ 
সংস্কার হিন্দুধর্মের মূল সত্যকে ইদানীং কিছুট। 
গণীবদ্ধ করে ফেলতে চাইছে, সেগুলিকে তার! 
পরিহার করে চলেন। শান্ত কিন্ত স্থনিশ্চিত 
পন্থাই তার! অনুসরণ করে থাকেন। 

“ যে-সব তত্ব এখানে ব্যাখ্য। করা হয় তা 
সন্ত সম্ভই উপলন্ধ হবে, এমন নয়--অনেকসময় 
লাগে অন্তরে স্থায়ীভাবে শিকড় গাড়ভে | 
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বললেন ছাব্বিশ বছর বয়স্ক ইঞ্জিনিয়র স্টান লুমিশ, 
খিনি গ্রতি রবিবার নিউ জাপ্গির বেল লেবরেটারী 
থেকে এখানে ছুটে আসেন। 

“পঞ্চাশতম জয়ন্তী উৎসবে ধারা যোগদান 
করেছিলেন বয়স বিচারে তীর শিশু থেকে 
আরম্ভ করে তাঁদের পিতা-পিতামহ পর্যস্ত। 
তাঁদের মধ্যে ছিলেন--ভারতীয় ও আমেরিকান, 
দীর্ঘকালীন ভক্ত ও নবাগত, এস্টান ও ইহুদী। 
হিন্দুধর্মের একটি মর্মকথা হল, সব ধর্মই 
ঈশ্বরলাভের পথ। হিন্দুধর্মের অন্যতম পবিজ্র শান্ত 
খগবেদে আছে--সত্য একটিই--ধধির| তাকে 
বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ।” তাই এখানকার 
অন্ুগামীদ্দের জন্মগত ধর্ম পরিত্যাগের কোন 
প্রয়োজন হয় না। 

“বত্রিশ বছর বয়স্ক মাইকেল ব্যাক জন্মস্থত্রে 
এপিসকোপ্যাল খ্রীন্টান। নিজেকে তিনি হিন্দু 
বলেও অভিহিত করেন না, কিন্ত তিনিও প্রতি 
সপ্তাহে তার বৃদ্ধা মা-কে নিয়ে এখানকার 
উপাসনায় যোগ দেন। তিনি বললেন, “জে, ডি, 
জেলিঙ্গারের' গ্রন্থ 'ফ্র্যানি আগ জুই” ( চ9009 
&10 7,00৩ ) পড়ে প্রথম তিনি স্বামী রামকৃষ 
সম্পর্কে জানতে পারেন। তার অভিমত, 
'আত্মানুমদ্ধানেই এখানকার বিশ্বজনীন আবেদন” | 

“এমানু-এল মন্দিরের প্রবীণ ধর্মযাজক র্যাৰি 
রোলাণ্ড বি সৌবেল একই সুরে, একইভাবে 
খোলা মন নিয়ে এখানকার ব্ক্তাদের মধ্যে স্থান 
করে নিয়েছেন--ভক্তরাও সাদরে তীকে গ্রহণ 
করেছেন। এছাড়। বক্তার্দের মধ্যে ছিলেন অন্ত 
কেন্দ্র থেকে আগত তিনজন অতিথি ম্বামীজী, 
একটি কলেজের ধর্মশান্ত্রের অধ্যাপক ও একজন 
ভারতীয় কুটনীতিবিদ।” 


২৫ জুলাই ১৯৮৩ তারিখের “ওয়াটার টাউন 
ডেলি টাইমদ' পত্জিকায় টমাস জে. মার্টেরে। 


৪০ উদ্বোধন 


তার প্রতিবেদনে সহতর্বীপোঞ্ভানের সঙ্গে স্বামী 
বিবেকানন্দের গভীর সম্পর্কের কথা এবং স্থামী 
আদীশ্বরানম্দর সঙ্গে তার লাক্ষাৎকারের বিবরণ 
উপস্থিত করেছেন ॥ 

“পাহাড়ের উপর এই গ্রীম্মকালীন আবাস- 
সমূহের মধ্যে একটি কুটির, যাকে স্থানীয় 
লোকের] "ম্বামীজীর বাড়ি বলে জানে, অন্য 
পাচটা কুটির থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। এখানকার 
অন্তান্ত কুটিরগুলির মতোই এটিও গ্রীষ্মকালে 
প্রাণম্পন্দনে মুখর হয়ে ওঠে, আবার পাতাঝর! 
শুরু হলে শীত-ঘুমে আচ্ছন্ন হয়। এর উনিশ- 
শতকীয় স্থাপত্যের মধ্যেও স্বাতন্ত্য কিছু নেই__ 
সহন্রদ্ধীপোষ্ঠানে এই ধার এত প্রচলিত যে, 
জাতীয় এতিহীসিক স্থানসমূহের নধিপজে পুরে! 
জনপদটিই গৃহীত হয়েছে । 

"নিউইয়র্কস্থ হিন্দুদংস্থাটির বর্তমান অধিনায়ক 
স্বামী আদীশ্বরানন্দের কুটিরটি কিন্তু সহত্র- 
স্বীপোন্ঠান থেকে দশহাজার মাইল দূরবর্তী 
তারতীয়দের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে 
চিহ্নিত। 

"স্বামী আদীশ্বরানন্দ, যিনি প্রতি গ্রীষ্মে এখানে 
আলোচনামভার আয়োজন করে থাকেন, কথা- 
প্রসঙ্গে বললেন, “ভারতীয়র। এ স্থানটিকে বিশেষ 
শ্রদ্ধার দৃটিতে দেখেন_-এমন কি অনেকে হম 
স্বীপোস্তানে তীর্ঘযাত্াও করে থাকেন।, 

«এই আকর্ধণের কারণ হুল, ভারতীয়র1 ধাকে 
একজন মহাপুরুষ বলে মনে করেন সেই স্বামী 
বিবেকানন্দ এখানে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে সাত নগ্ডাহ 
যাপন করেছিলেন। ও 

“তাঁর দু'বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগে 
বিশ্ব-মেলার সঙ্গে অন্গঠিত বিশ্বধর্মমভায় যে 
বন্ধুতামাল। শত করেন তা এখানে বহু উৎসাহী 
ভক্তকে আকর্ষণ করেছিল । স্বামী বিবেকানন্দের 
উপদেশ এদেশে হিন্ুধর্ম গ্রবর্তমায় বিশেষ সাহাষ্য 


[ ৮৬তম বধ--১ম সংখ্যা 


করেছিল ; কারণ তিনি তার গুরু স্বামী রামকৃষের 
শিক্ষাই প্রচার করেছিলেন । এখানে থাকাকালে 
বিবেকানঙ্গ ব্ৃতা, শিক্ষাদান ও উপাসনা 
পরিচালনা করতেন। 

প্বামী আদীশ্বরানন্দ বললেন, “এমন কি 
ভারতেও বিবেকানন্দ একটান। সাত সপ্তাহ যাপন 
করেছেন এমন স্থান ছুর্লত। আমাদের পক্ষে 
নিউইয়র্ক কেন্দ্রের কাছাকাছি ক্যাটস্কষিনই 
স্ববিধাজনক, কিন্তু এ-কেন্দ্রটির প্রতি আবাদের 
একট! ভক্তির টান আছে। তাই এখানে থাকাটা 
আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 

"১৮৯৫ গ্রীষ্টাৰের গ্রীষ্মে স্বামীজী এখানে যেভাবে 
শিক্ষ1 দিয়ে গেছেন তার পরবর্তীরা এখনও তাঁকে 
সেইভাবে অনুসরণ করে চলেছেন। রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দের নামাহ্কিত এই প্রতিষ্ঠান ১৯৪৭ 
্রীষ্টাবে এই কুটিরটি কিনে নিয়েছেন এবং প্রতি 
গ্রীষ্মে স্বামীজীর] শতশত ছাত্রকে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে 
শিক্ষাদান করে চলেছেন । 

“*্যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি কেন্দ্রের অন্ততম এই কেন্দ্রটির 
১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ এক বিশেষ বছর+_ন্বামীজী 
বললেন, “এবছর আমাদের পঞ্চাশতম জয়ন্তী । 
এপ্রিলে সকল ধর্মের প্রব্ক্তাদের নিয়ে একটি 
বিশেষ সম্মেলনের ব্যবস্থা! হয়েছে, ম্বামীজী যে 
অন্যান্য ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুষ্ঠানে 
সম্মিলিত করছেন, এট! বিচিত্র কিছু নয়, কারণ 
সকল ধর্মবিশ্বাকে সত্য বলে গ্রহণ করাই 
রামকষ্ণ-ভাবধারার অন্যতম মূল আদর্শ । 

“্বামী আদীশ্বরানন। বলেন, “কোন বিশ্বাসকে 
আঘাত করে রক্ষা কর! যায় না। আমর! সকল 
মহাপুরুষকে, সকল ধর্মপ্রবক্তীকে সমান মর্যাদা 
দি। খ্রীষ্টের শিক্ষার প্রতি সম্মানবোধ না থাকলে 
কষেের শিক্ষার প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো যায় 
ন।। প্রায় ক্ষেতে ধর্মমতের পার্থকা গড়ে ওঠে 
সংস্কৃতিগত পার্থকোর জন্ত। ক্ুতরাং গৌড়ামির 


মাঘ, ১৩৯, ] 


কোন হেতু নেই। একই ঈশ্বরের কাছে পৌছবার 
ববিধি পথ। এ বিষয়ে ইনটেলেক্চুয়াল 
আপ্রোচকেই আমরা গ্রহণ করেছি |, 

"এই কারণেই দেখতে পেলাম, এখানে ্রীষ্ট- 
ধর্মের বা ইছদীধর্সের (0৫819) অনেক 
প্রতীকচিহ্হ রয়েছে। ম্বামীজী অ-হিন্দু ছাত্রদের 
হিন্দুত্বে ধর্মীস্তরিত করতে চান না বরং তীর 
লক্ষ্য, শিক্ষার মধ্য দিয়ে "অধিকতর বোধশক্তি 
এবং নিজেদের ধর্মসন্বন্ধে মূল্যবোধ সৃষ্টি ।, 

“বর্তমানে যে বহু ধর্মগোরষ্ঠীর অত্যুর্ঘয় হচ্ছে, 
সে বাপারে হ্বামীজীর সমালোচনা তীব্র। তিনি 
বলেন, “বিন! লাধনেই চিত্তের বিকাশ হয়, একথা 
আমর! বিশ্বাস করি না। তাতে “কাল্ট্‌” গড়ে 
উঠতে পারে কিন্তু যে জিনিস একজনকে অন্যের 
ওপর নির্ভরশীল করে তোলে তা আধ্যাত্মিকতা 
নয়। প্রকৃতধর্মে মানুষ ভাবপ্রেরণার দিক থেকে 
স্বাধীন ।, 

“ম্বামীজী বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী । তিনি 
বলেন, “সৎ সংশয় নিয়ে আমরা আলোচন৷ করি, 
সমালোচনাত্মক মতামতকেও উৎসাহিত করি । 

প্রত্যেক সেমিনারে প্রায় ১২ জন ছাত্র 
থাকে--তাদের ধনন্দিন কর্মহ্চির মধ্যে থাকে 
আলোচন। ও আধ্যাত্মিকতার জন্য নির্দিষ্ট সময়-_ 
স্বামীজীর ভাষণ, ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং নীরবধ্যানের 
জন্য নির্দিষ্ট সময়। 

“সক্ন্যামী বিবেকানন্ের স্থবৃহৎ চিত্র সম্বলিত 
কটেজ-পারলারে আমর! যখন কথা বলছিলাম 
তখন শ্বামীজীর সঙ্গী একজন ব্রহ্মচারী ব্যারি 
জেলিকত্ক টেলিফোনে অন্যের সঙ্গে কথা 
বলছিলেন। পরে তিনি বললেন, “এখানে যা 
শিক্ষা দেওয়া হয় সেটা হৃদয়ঙ্গম হলে তা৷ অনুসরণ 
না-করাটাই শক্ত ।, 

“জেলিকভস্কি এসেছেন নিউইয়র্ক থেকে আর 
স্বামীজী কলকাতা থেকে-_ছুজনেরই পরনে স্থানীয় 

৬ 


সহন্তত্বীপোষ্ঠান আশ্রম! অর্ধশতান্ীর আলোকে ৪১ 


পোশাক। এর কারণ নির্দেশ করে স্বামীজী 
বললেন, 'আমর। যে দেশের অতিথি সে দেশের 
সংন্কতির প্রতি শ্রন্ধামীল। আমি ধর্মসভায় 
সম্ন্াপীর পোশীক পরি, অন্য সময় এ-দেশীয় 
পোশাঁক। ভারতের একজন ব্যাপটিস্ট মিশমাবীকে 
জানি যিনি ভারতীয় নন্ন্যাপীর পোশাক এবং 
অন্যান্ত পরিধেয় ব্যবহার করেন। তিরিশ বছর 
আগে কিন্তু এট। সম্ভব ছিল না ।, 

প্বামীজী স্বীকার করলেন যে, এসব সত্বেও 
ধায় বিভেদ এখনও পৃথিবীর কোন কোন অংশে 
প্রবল। “অন্যসব কারণের চেয়ে ধর্মের জদ্যাই 
পৃথিবীতে অনেক বেশি রক্তপাত হয়েছে । এখন 
অবশ্য পারম্পরিক সহনশীলঙত। অনেক বেড়েছে। 
এই বাইবেলের রাজত্বে আমি তো বেশ সাদরেই 
গৃহীত হয়েছি ।, 

“স্বামী আদীশ্বরানন্দ ৫৯ বছর আগে জন্মগ্রহণ 
করে রামকৃষ্-পরিমণ্ডলে এসেছেন ১৯৫৪ গ্রষ্টাবে। 
ন'ব্ছর পরে তিনি সন্ধা পান। একটি 
মহাবি্ভালয়ে পড়িয়েছেন এবং একটি বোস 
পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। ১৯৬৮ গ্রা্টাবে 
স্বামী নিখিলানন্দের সহকারীবূপে তাকে এই কেজে 
এবং সহশ্রহ্ীপোষ্ঠানে আসতে হয়। ১৯৭৩ 
খ্রীষ্টাব্দে নিখিলানন্দের শরীরত্যাগের পর থেকে 
তিনিই কেন্দ্রটি পরিচালনা করছেন। 

“ম্বামীজী বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আমার ফোন 
ধারণাই ছিল না, কিন্তু এখানে এসে বুঝতে 
পারলাম মানুষের মৌলিক প্রকৃতির ভিত্ত্বি অভিন্ন। 
ভারতের বড় বড় শিল্পনগরীর সঙ্গে নিউইয়র্কের 
বিশেষ পার্থক্য নেই, “ভারতের শিক্ষিত মানুষের 
সঙ্গে আমেরিকার সাধারণ মানুষের মানসিকতার 
কোন তফাত নেই। এরা গৌড় এবং স্ভাব- 
প্রবণ নয় এবং দেখেছি, এদের একবার বোঝাতে 
পারলে আরও বেশি জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে 
ওঠেন।, | 


৪২ উদ্বোধন 


পন্মিত হেসে স্বামীজী বললেন, হচ্ছে হয়, 
একটু বেশিদিন থাকি।' অন্য আবাসিকদের 
মতোই তিনি দুজন পরিদর্শককে কটেজের সর্বত্র 
ঘুরে দেখার স্থযোগ দিলেন। ওপরতলায় একটি 
ঘর, যার গুরুত্ব সর্বাধিক। এখানেই রয়েছে 
সেই বেদীটি যেখানে বসে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাবে স্বামী 
বিবেকানন্দ উপাসন! পরিচালনা করতেন। অন্তান্ত 
অংশগুলিও তখন যেমন ছিল যতদুর সম্ভব তেমনই 
রক্ষা করা হয়েছে। 

“এ অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত সকলেই 
জানেন সহন্র্ধীপোগ্ঠান স্থাপন করেছিলেন ১৮৭৪ 
খষ্টান্বে একজন মেথডিস্ট ধর্মযাজক পুনরুজ্জীবন 
ক্যাম্প হিসাবে 


“দাইরাকিউঞ্জ-হেরান্ড-জার্নাল” পত্রিকার ১ 
অগস্ট ১৯৮৩ সংস্করণের প্রতিবেদনে প্রধানত 
সহল্রদ্ব'পোগ্ঠানের ইতিহাস এবং এটিকে জাতীয় 
স্মারক হিসাবে গ্রহণের কারণগুলি উল্লেখ কর। 
হয়েছে। প্রতিব্ধকের মতে, ইতিহাসের ধারা- 
বাহিকতা রক্ষাই ম্মারকহিসাবে গৃহীত হবার 
প্রধান শর্ত। সহন্ব'পোগ্ভান সে-শর্ত কতখানি 
পুরণ করেছে আলোচন! প্রসঙ্গে এসেছে এই 
আশ্রমটির কথ! ; 

“জীবন্ত ইতিহাসের উদ্বাহরণ আমার চোখে 
পড়ল যখন আমার একজন গাইড শ্রীমতী 
টড ব্রাউন ফিটেলসন লমস্ত পার্কটা ঘুরিয়ে 
দেখাচ্ছিলেনঃ লৌকজনের সঙ্গে আলাপ করছিলেন 
এবং স্থানটি কেন জাতীয় স্মারক হিসাবে গৃহীত 
হল তার হাজার রকম কারণ দেখাচ্ছিলেন। অন্ত 
শতাব্দীর মেজাজটি রক্ষা করাই আসল কথা। 
উড চড়াই রাস্ত। ধরে নিয়ে গেলেন অরণ্যের 


২ প্রকৃতপক্ষে সাত সপ্তাহ। 
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দিকে-_একজন স্বামীজীর অঙ্গে এবং ইতিহাসের 
ধারাবাহিকতার সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন। 

“সম্ভবতঃ উনিশ শতকের শেষ দশকে বিবেকানন্দ 
নামে হিন্দু সঙ্গ্যামি-সম্প্রদায়ের একজন গুরু 
যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন এবং এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে 
তার পরিচয় হয়েছিল ধার এই পার্কে একটি 
গ্রীক্মাবাস ছিল। জনপদের উত্তরাংশে পাহাড়- 
শীর্ষে অবস্থিত সেই গ্রীম্মাবাসে থাকার জন্য তিনি 
বিবেকানন্দকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিঙ্েন। বিবেকানন্দ 
সেণ্ট-লরেম্স নদীর এই পার্কে এসে ছ” লপ্তাহং 
এই অলঙ্করণবন্ল কটেজে যাপন করে ধ্যান ও 
শিক্ঠদের উপদেশ দানে অতিবাহত করেন। 
উত্তর নিউইয়র্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্ত স্থানে তার 
পরিভ্রমণের ফলে আমেব্রিকাবাশীর সঙ্গে প্রাচ্য- 
ধর্মের পরিচয় লাধিত হয়েছিল। 

“১৯৪৭ গ্রীষ্টাবডে রামকৃষ্ণ মিশন, এদেশে যীদের 
মূলকেন্ত্র নিউইয়র্কে, অরণ্যবেষ্টিত এই কুটিরটি 
ক্রয় করেন এবং বিবেকানন্দের নামে মন্দির ও 
উপাসনালয় স্থাপন করেন। সহশ্রদ্বীপোগ্ান 
পরিভ্রমণরত হিন্দুর এই স্থানটির পাশ দিয়ে যেতে 
যেতে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেন ।”৩ 

একদ! চিন্তানায়ক আনল্ড টয়েনবির কণ্ঠে 
উচ্চারিত হয়েছিল এক সত্্ক বাণী; “আমর বাস 
করছি বিশ্বইতিহাসের এক যুগাস্তরের অধ্যায়ে 
কিন্তু এট। আজ সুম্পষ্ট। যে-অধ্যায়টির আরম্ভ ছিল 
ইউরোপীয়, তার উপসংহার হবে ভারতীয়, যদি না 
আমরা আত্মহননের ধ্বংসলীলায় মানবগোষীকে 
নিঃশেষ করে দিতে চাই। বর্তমান যুগে আমরা 
পাশ্চাত্য যন্ত্র কৌশলের কল্যাণে জড়বাদের তিত্তি- 
ভূমিতে মিলিত হতে পেরেছি। সেই যাস্্র-নৈপুণা 
আমাদের মধ্যে দুরত্বকেই শুধু ঘুচিয়ে দেয়নি 


৩ বিদেশী পত্রপত্রিকার অন্থবাদে সর্বত্র আক্ষরিকতা রক্ষ! করা হয়নি। মূল বজব্য বজায় 
রেখে মাঝে মাঝে ভাবান্ুবার্দের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে প্রধানতঃ ভাষার সৌষ্ঠব বক্ষ করার জন্ত। 
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সেই সঙ্গে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে এক 
বিধ্বংসী শক্তি। আমরা পরম্পরের বন্দুকের 
নলের সামনে এসে দীড়িয়েছি অথচ পরস্পরকে 
তালবাসার শিক্ষা আমরা পাইনি। মানবেতিহাসের 
এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে মানবসভ্যতার সামনে শুধু 
একটি পথই আজ উন্ুক্ত--ত| হল ভারতীয়তার 


ম্যাক্লাউডকে লেখ পত্রাংশ : ৪৩ 


এবং শ্রীরামকষেের ধর্মদমন্থয়ের পথ | এখান থেকেই 
আমরা পেতে পারি সেই দৃষ্টিতঙ্গি ও চেতন! 
য। বিশ্বমানবসমাজকে একটি পহ্গিবারের বন্ধনশ্থত্রে 
গ্রথিত করতে পারে--এবং আণবিক যুগে এ ছাড়া 
আত্মহননের বিকল্প আর কোন পথ নেই ।”৪ 

সহত্রদ্বীপোগ্ঠানের আশ্রম সেই শান্তি ও 
সমন্বয়ের পথে একটি অনির্বাণ দীপশিখ!। 


পথ--সআাট অশোক ও মহাত। গান্ধীর অহিংস 


৪ ড/০0110 '[1010106515 01) 1২810810:151)1)9-৬1/010102109, [20166 19 9৬০11 
[,015991912808) 7. 10 


ম্যাক্লাউডকে লেখা পত্রাংশ 
ভগিনী নিবেদিতা 


মুল চিঠির জগ্ত অধ্যাপক হশঙ্করী প্রসাদ বহু সম্পাদিত 7:01675 ০৫ :31900£ 21৬৩168, ৬০1. 1, 00" 190-93 
রইব্য। পত্রাংশের বঙ্গানুবাদ অধ্যাপক প্রীনলিনীরঞ্রন চটোপাধ্যায়-কৃত। 

'"*জানে। যুম | সেদিন রাস্্রে গ্রীমতী এফ ও কুমারী ি'র সাক্ষাতে স্বামীজী অনেক বিম্মঘকর 
কাহিনী শোনালেন। তাঁর যখন বয়ন আট বছর 'তখন থেকেই তিনি সমাধ্রিম্্ হতেন, তবে 
বুঝতেন না সেট] কি! আমি যখন তকে মৃত্যুর কথ! জিজ্ঞাস করলাম তখন বললেন, তার 
স্বূপও তিনি জানেন। তারপর তিনি শোনালেন : | 

“বারো কি পনের বছর আগে ( হ্ববীকেশ ) পাহাড়ের ধারে এক কুটিবে তখন তুরীয়া নন্দ, 
সারদানন্দ ও আমি থাকতাম। আমি প্রবল জরে গুরুতর অন্ুস্থ এবং ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি__ 
এমন মুহূর্তে এসে পৌছলাম যখন আমার কাধ পর্যন্ত ঠা হয়ে গেল এবং আমি ধীরে ধীরে মৃত্তুর 
কোলে ঢলে পড়তে লাগলাম। তারপর 'মাবার ক্রমশঃ চেতনা ফিরে পেলাম। মনে হল, আমার 
একট! কিছু করার আছে। লুগ্ড চেতন ফিরে পেয়ে দেখি তুরীয়ানন্দ চণ্ডীপাঠ করছে আর 
সারদানন্দ কাদছে।” 

তুরীয়ানন্দের কাছে ব্যাপারটা উল্লেখ করাতে তিনি বললেন, “সে একট অলৌকিক 
আরোগ্যের ঘটনা । সেটা ছিল একট| ঝোড়ে। অন্ধকার রাত। পেই ভয়ঙ্কর সময়ে যখন মনে হল, 
উনি চলে গেছেন তখনই দরজার বাইরে এক সম্ন্যাসী এসে দীড়ালেন এবং উচ্চকণ্ে বললেন, ভয় 
পেয়ো না ভাই। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে বললেন, ওঁকে দারিয়ে তোলার ওষুধ তিনি 
জানেন, কোথায় সেট! পাওয়। যায় ত1-ও জানেন, কিন্তু তার জন্তে অনেকদুর যাওয়া! দরকার । 
তুরীয়ানন্দ যখন স্বামীজীকে একা ছেড়ে যেতে ইতস্তত করছিলেন (সারদানন্দ তখন ঘুমুচ্ছিলেন, 
পরে রাত-জাগার পালার জন্ত তৈরি হতে) সেই সময় আর একজন মঙ্গ্যাসী উপস্থিত হয়ে স্বত:- 
প্রবৃত্তভাবে ওষুধ আনতে যেতে চাইলেন। তিনি গিয়ে ওষুধ নিয়ে ফিরে এলে তুরীয়ানন্দ ওষুধ 


প্রয়োগ করার পচ মিনিট পরেই মৃত্যুর বদলে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেল এবং স্বামীজী সুস্থ হয়ে 
উঠলেন» 


রহস্যময় তারাজগৎ 
শরীমলিলকুমার চক্রবর্তী 


বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখক। 


“আজি যত তারা তব আকাশে 

আমার মন প্রাণ ভরি প্রকাশে*__ 
এ শুধু কবির বাণীনয়! নির্মলন আকাশের 
নিঃসীম নীলিমায় অগণিত রূপালী জ্যোতিক্কের 
উজ্জ্বল উপস্থিতি যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত করেছে 
বিজ্ঞানীদেরও | দুর-দুরাস্তের তারকাদের মিটিমিটি 
হাসির মাঝেই যে ্রহ্মাণ্ডের অপার রহস্য লুকিয়ে 
আছে, বিজ্ঞানীদের এ অনুমানও অনেক দিনের । 
মহাকাশের স্তব্ধ নীল যবনিকাখানি উন্মোচনের 
প্রচেষ্টা চলে আসছে তাই ম্মন্পণাতীত কাল 
থেকে। বিজ্ঞানের সকল শাখার মধ্যে জ্যোতি- 
বিচ্যাই (£50:011010% ) বোধ করি প্রাচীনতম | 
মহাকাশ অনার্দি অনন্ত। তবু আলোচনার স্থবিধার 
জন্য মহাকাশের বিশেষ বিশেষ অংশকে বিজ্ঞানীরা 
বিশেষভাবে নামাক্কিত করেছেন। সে অঙ্সারে 

সমগ্র মহাকাশ তিন্ভীগে বিভক্ত । য্থা-- 
১। আন্তগ্রুহ মহাকাশ (10150190601 
508০6) 
২। আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশ (1101619661181 
50809 ) 
৩। আস্তব্রন্ষাণ্ড মহাকাশ (11069891060 
89806 ). 
আস্তগ্রহু মহাকাশের একচ্ছন্র অধিপতি 
হচ্ছে জুর্য। ুর্যকে নাভিকেন্দ্রে (০০03 ) রেখে 
তার চারধারে বিভিম্ন উপবৃত্তাকার কক্ষপথে 
অবিরাম ঘুরে চলেছে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল; 
বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্রুটো__ 
এই নয়টি গ্রহ, প্রায় এক লক্ষে কাছাকাছি 
সংখ্যক গ্রহাণু (4515:0149 ), অসংখ্য উদ্ধাপিও 
( 4565019 ) এবং গণিত ধূমকেতু (0011963) 
প্রহগুলোর চারপাশে উপবৃভাকার কক্ষপথে ঘুরে 


চলেছে উপগ্রহমমূহ। এ পর্যস্ত আবিষ্কৃত 
উপগ্রহ্থের সংখ্যা ৩৫ । 

আস্তগ্রহু মহাকাশের বর্তমান বিস্তার স্থ্্য 
থেকে দুরতম গ্রহ প্রুটোর দূরত্বের ছিগুণ অর্থাৎ 
প্রায় ৭৫* কোটি মাইল। তবে প্লুটোর চেয়ে 
দুরতর কোন গ্রহ আবিষ্কৃত হলে ভবিষ্যতে এ 
বিস্তার আরও বাড়তে পারে । 

'আস্তগ্রুহ মহাকাশের যেখানে সমাপ্তি, সেখান 
থেকেই শ্রু হচ্ছে তারকাদের রাজ্য-__আস্তরক্ষত্র 
মহাকাশ । জ্যোৌতিধিজ্ঞানীদের মতে নক্ষত্র বা 
তারকার।ই হচ্ছে মহাকাশের প্রধান অধিবাধী। 
ভর, শক্তি, পরিদৃষটসংখ্যা সব ব্যাপারেই তারারা 
যেন অপ্রতিত্ন্দ্বী। গ্রহ, গ্রহাণু, উপগ্রহ, উক্কা, 
ধূমকেতু প্রভৃতি আর যা কিছু আছে মহাকাশে 
সব যেন “দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক । 

সাধারণভাবে তারকার। স্ব আমাদের স্র্ধের 
মর্েতো নিজন্ব আলোয় উজ্জল এবং গ্যাস ও প্লাজমা 
( পদার্থের চতুর্থ অবস্থা ) ছারা গঠিত। সাধারণ 
বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং ইন্ত্িয়গ্রাহ্থ সাক্ষ্য- 
প্রমাণকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়ে আমরা স্র্ধকে 
অনন্যসাধারণ, একাস্ত বৈশিষ্টামপ্ডিত মনে করলেও, 
বিজ্ঞানীদের কাছে সূর্য একট! মাঝারিগোছের 
তারা বই কিছু নয়! 

তবে অন্তান্ত তারার তুলনায় স্র্ধ পৃথিবীর 
অনেক কাছে (মাত্র ৯ কোটি ৩৩ লক্ষ মাইল 
দুরে) অবস্থিত বলেই তাকে এত বড় দেখায় । 
তাছাড়া স্থর্ধের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর এক 
বিশেষ সম্পর্কের বন্ধন আছে যা অন্য কোনও 
তারার সঙ্গে নেই। মহাকাশে এমন অনেক 
তার! আছে যাদের তুরনায় আত্মতন, উত্তাপ ও 
ওঞ্দল্যের বিচারে হুর্ধ নেহাতই নগণ্য । দৃ্ান্ত- 
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শ্বরূপ-_হৃর্ষের বাল যখন ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার মাইল, 
তখন এপসাইলন্‌ অরিগি (828101। 4088৩ ) 
নামক তারাটির ব্যাস প্রায় তার ৩০০* গুণ! 
অর্থাৎ শেষোক্ত তারার আয়তন হৃুর্ষের 
আয়তনের ২৭০০ কোটি গুণ! স্র্ধের বাইরের 
দিকের তাপমাত্রা প্রায় ৬,০* ডিগ্রী সেট্টিগ্রেড 
আর শীতের আকাশের অতি স্থুপরিচিত কালপুরুষ 
(01102) মণ্ডলের অন্তর্গত মুগশির! (161559 ) 
নামক তারাটির বাইরের দিকের তাপমাস্ত্র প্রায় 
৩৫০০০ ডিগ্রী মেটিগ্রেত। এঁ কালপুরুষ মণ্ডলের 
অপর একটি তারা৷ বানরাজ (£২1261)-এর ওজ্জল্য 
সর্ষের ওুঁজ্ৰল্যের প্রায় ২১০০০ গুণ। ্ুর্ষের 
নিকটতম প্রতিবেশী তারাটির নাম গ্রব্সিমা 
সেপ্টুরি ( 21০৮1119097. )। পৃথিবী থেকে 
তার দুরত্ব প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি মাইল। 
আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার 
মাইল ধরে হিসাব করলে হুর্ধ থেকে গৃথিবীতে 
আলো পৌছতে সময় লাগবে ৮ মিনিট ২, 
সেকেও, আর এ তারাটি থেকে আলো! পৃথিবীতে 
পৌছতে সময় নেবে ৪ বছর ৪ মাস। 

সূর্যের পক্ষে মর্ধাদা হানিকর অনেক তথ্য 
বিজ্ঞানীর আবিষ্কার করলেও, একথ। সত্যি যে, 
মহাকাশের অনন্ত শৃন্ততার মাঝে ুর্ধ বিচ্ছিন্ন বা 
নিঃসঙ্গ নয়, সে গ্রহ-উপগ্রহাদি অসংখ্য জ্যোতি 
গঠিত একট। বৃহৎ পরিবারের অন্ত্তৃক্ত এবং 
নিজেই নেই পরিবারের একচ্ছত্র সত্রাট । এই 
পরিবারটির নাম সৌরজগৎ। অন্ত কোন 
তারকার সঙ্গে সৌরজগতের মতো! কোন 
“'তারাক্্গণ সংযুক্ত আছে কিনা সে প্রশ্নটি এখনও 
বিতর্কমূলক । এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। 
বিজ্ঞানী জেমূস্‌ জীনম্‌ ( 021069 168109 ) ও তার 
অন্থগামীদের মতান্জুযায়ী এক মহাজাগতিক 
দুর্ঘটনার ফলে বৃহৎ এক তারা এবং তার চুরণীকত 
অংশসমূহ নিয়েই (সৌরজগতের উৎ্পত্তি। এ 


রছন্যমন্্র তারাজগৎ ৪৫. 


রকম দুর্ঘটনা কর্দাচিৎ ঘটা সম্ভব । কাজেই অন্ত 
কোন তারার সঙ্গে সংযুক্ত তারাজগতের 
অস্তিত্ব ন৷ থাকার সম্ভাবনাই বেশি। পক্ষীস্তরে 
জ্যোতিধিজ্ঞানী পিটার ভ্যান্‌ ডি ক্যাম্প, ( 2৩66 
21) ৫৩ 8917 ) এবং তাঁর সহকর্মীরা দাবী 
করেছেন যে, অফিউকাপ ( 001018099 ) মণ্ডলের 
অন্তর্গত “বার্নাডের তারা” নামক তারাটির 
চারপাশে ধূর্্যমান ছুটি উপগ্রহ আছে এবং তাদের 
প্রত্যেকটিব আয়তন সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ 
বৃহস্পতির আয়তনের কাছাকাছি। “এপমাইলন 
অরিগি (87991190। &01188৩ ) এবং সিগমা-৬১ 
(518018-61 ) তারা সম্পর্কেও অস্কুূপ দাবী 
আছে। 

পৃথিবীর কোন এক স্থান থেকে খালি চোখে 
দেখতে পাওয়া! যায় ২ থেকে ৩ হাজার তারা। 
সারা বছর ধরে গৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে যত 
তাঁরা দেখতে পাওয়া যায় তাদের সংখ্যা হবে 
সর্বাধিক ৭ থেকে ৮ হাজার। আর শক্তিশালী 
দুরবীনের পাহায্যে দৃশ্ঠমান তারাসমূহের সর্বোচ্চ 
হখ্যা বিজ্ঞানীদের মতে ১* কোটির কাছাকাছি । 
আমাদের অনুভূতির সীমাবদ্ধতার দরুন সরাসরি- 
ভাবে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক তার! দেখ! সম্ভব 
নয়, তা সে দূরবীন যত শক্তিশালীই হোক্‌। কিন্ত 
তাব্বিক গণনার সিদ্ধান্ত অন্গুযায়ী, আস্তর্ন ক্ষত 
মহাকাশে তারকার মোট সংখ্যা হবে ১০ হাজার 
কোটি। 

দীর্ঘকাল ধরেই বিজ্ঞানীদের ধারণ। ছিল 
যে, মহাকাশে তারকাদের বিস্তাস বা ব্টন 
স্থযম। মহাকাশের ভিন্ন ভিন্ন দিকে ক্ষত কত 
অংশে তারাদের ঘনত্বের কিছু কিছু হেরফের 
থাকলেও, বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে তা মোটামুটি 
সমান। বিজ্ঞানীদের দে ধারণ ভ্রান্ত প্রমাণিত 
হয়েছে। আধুনিক জ্যোতিধিজান অন্থযায়ী, 
মহাকাশ সথষম তারা অধ্যুষিত নয়। মহাকাশের 


৪৬ উদ্বোধন 


স্থানে স্থানে তারকার আছে জোটবন্ধ হয়ে। 
কোথাও জোটছাড়! নয়। জোটের মধ্যে 
অনেকট! জায়গ! জুড়ে আছে তারাদের ভিড়। 
কিন্ত জোটের বাইরে বৃহত্তর এলাকা হচ্ছে ফাকা। 
একট জোটের অন্তর্গত ছুটে! পাশাপাশি তারার 
মধ্যবতী ব্যবধান যেখানে ৪ থেকে ৫ আলোকব্ধ 
(১ আলোকবর্-৫৮৮১৫১০১০ মাইল ) সেখানে 
দুটো! পাশাপাশি তারকাজোটের ব্যবধান লক্ষ লক্ষ 
আলোকবর্ষ। ভান্তীয় জ্যোতিধিদগণ কয়েকটি 
তারকাজোটের নামকরণকরেছেন তাদের আপাত 
আকুতি লক্ষ্য করে। তাঁদের ভাষায় এক একটা 
নক্ষত্রজোটের নাম এক একটা বাশি । (একরাশ 
তারা থেকে কথাটার উৎপত্তি ।) মেষ, বুষ, 
মিথুন, কর্কট প্রতৃতি রাশিগুলিই হল এক একট! 
তারকাজোটের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

তারকার শ্রেণীবিভাগ £ প্রায় দু-্ছাজার 
বছর আগে বিখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী হিপারকা স্‌ 
( চ102819)05 ) খালি চোখে অসংখ্য তারক 
পর্যবেক্ষণ করে ওজ্জল্যের তারতম্য অনুপারে 
তাদের মোট ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করেন এবং 
সর্বপ্রথমে তিনিই তাবক। মানচিত্র (915112 
1081 ) প্রস্তত করেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে উন্নতমানের দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 
পরিমাপ করে দেখা গেল যে, ছুটে! ক্রমিক 
শ্রেণীর তারকার ওঁজ্জল্যের অঙ্থপাত (২৫১২ )। 
এই হিসাব অন্গযাক্ষী, প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত একটা 








[ ৮৬তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


তারার ওঁজ্ল্য ষষ্ঠ শ্রেণীতৃক্ত একট তারার 
গজ্জল্যের প্রায় ১*০ গুণ। আধুনিক কালে আরও 
অহ্থজ্জল তারাদের দেখা সম্ভব হয়েছে। এবং 
তারকাদের শ্রেণী বাড়তে বাড়তে ২২তম শ্রেণীতে 
পৌছেছে। আশ! করা যায়, আগামী কয়েক 
দশকের মধ্যেই এই সংখ্য। ২৮তম শ্রেণীতে 
পৌছাবে এবং তার ফলে সুর্যের উজ্জল্যের ১০** 
ভাগের একভাগ ওঁজ্ছপ্যসম্পন্ম তারকাদেরও 
দেখা সম্ভব হবে। 

তারকার ভোৌতথর্ম : বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে 
তারকাদের আলে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে 
যে,. তারকাপৃষ্ঠ অনেকটা আদর্শ কৃষ্ণবস্তর 
(7১910900 91801 730৫৩) ন্যায় সবরকম 
তরঙ্গদৈর্ঘয বিশিষ্ট নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী (0০2%- 
00003 9109০0010 ) উৎপন্ন করে । তার মাঝে 
মাঝে থাকে অন্ধকার রেখাসমূহ, যাদ্দের বল৷ 
হয় ফ্রনহপার রেখা (5180101)00া- 111)69 )। 
এ থেকে প্রমীণ করা গেছে যে, পৃথিবীপৃষ্টে 
প্রাণ্ত মোট ১*৩টি মৌলিক পদার্থের সবকয়টিই 
তারকাপৃষ্ঠে উপস্থিত আছে। 

সব তারার বর্ণালী একরকম নয়। তার 
আলোর বর্ণালীনমুহকে মোট সাত ভাগে ভাগ 
করে তাদের যথাক্রমে 0১ 3, 4&, 2) 0, 0 এবং 
[- এই সাতটি অক্ষর দিয়ে সুচিত কর! হয়। 
মিচের তালিকায় এই সাতটি শ্রেণীর বর্ণালীর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়। হল £ 








1ঞ31,7--1 
বর্ণালী শ্রেণী তারকার বর্ণ শ্রেণীতুক্ত তারকার ভর তাপমাত্রা 
তারকার নাম | মৌরভর এককে | ডিগ্রী সেট্টিগ্রেড 
0 গাঢ় নীল থিট। অরিয়মিস্‌ ৪০ ৩৫,৪ 
3 ফিকে নীল চিন্তা ১৫ ২৯১০৬৪ 
4৯ সাদ। সিরিয়াস্‌ ২৩ ৯, ৫০৪ 
সবুজ প্রকিয়ন ১৭৪. ৭) ৯০৪ 
0 হলুদ সর্য ১৪ ৫১৮০৩ 
ঘর কমলা সিগআ এনিদানি "৭ ৪, ৫০৪ 
1১/ লাল ক্রগের ৬৩ ৩) ৫৬৩ 
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মাঘ, ১৩৯ ] 


কোন তারার বং নির্ভর করে তার উপরি- 
ৃষ্ঠের তাপমাআর উপর । বিন্সের অপসরণ সূত্র 
( 11055 01501806060 [8৬ ) থেকে এ 
সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে। আগে বিজানীদের 
ধারণ। ছিল যে, তারকাদের রাসায়নিক উপাানের 
তারতম্যই হচ্ছে বর্ণালীর প্রকারভেদের কারণ। 
১৯২২ গ্রী্াবঝে বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী ডক্টর 
যেঘনাদ লাছা, পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন 
যে, তারকাদের রাসায়নিক উপাদান মোটামুটি 
এক। উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্যই তাদের 
বর্ণালীর প্রকারভেদের কারণ । 

বিজ্ঞানী সাহ। প্রদত্ত আয়নীভবন তত্বের 
(01901 ০1 10101580107, ) সাহায্যে অসংখ্য 
তারকাপৃষ্ঠের তাপমাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব 
হয়েছে। 

কোন তারার উপরিপৃষ্ঠের তাপমান্র। 
সঠিকভাবে নির্ণয়ের পর চা. টৈ, 70555] এবং 
তার সহকারীবুন্দের দেওয়া স্ুজ্রের সাহায্যে 
তারকার উপাদ্ানসমূহের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় 
করা যায়। অধিকাংশ তারকায় উপস্থিত 
পদার্থের শতকর। ৮* ভাগই হাইড্রোজেন, 
শতকরা ১৯'৬ ভাগ হিলিয়াম, আর বাকী শতকরা 
০"৪ ভাগ হচ্ছে অন্যান্য উপাদীনসমূহ। 

বেশির ভাগ তারার ব্যাসার্ধ সর্ষের ব্যাসার্ধের 
১০ ভাগের একভাগ থেকে শ্তরু করে, সর্ষের 
ব্যাপার্ধের ২০ গু৭ পর্যন্ত হয়ে থাকে । এদের 
বলা হয় ক্ষুদে তারা বা বামন (19816)। 
নিঃসন্দেহে আমাদের স্র্ধ একট| বামন পর্যায়ের 
তারা। যে-সব তারার ব্যাসার্ধ সূ্ধের ব্যাসার্ধের 
৫* গুণ থেকে শ্বরু করে ১০০ গুণ, তাদের বলে 
বৃহৎ তারা (01209), যেমন--ক্যাপেল৷ 
( 080618)। আর যে-সব তারার ব্যাসার্ধ 
হুর্ধের ব্যাসার্ধের ২০০ গুণ কিংবা! তারও বেশি, 
তাঙ্ধের বলে অতি বৃহৎ তার। (9029: 8181005 ), 


রহস্যময় তারাজগং ৪৭ 


উদাহরণ-_ব্যাটেল্গুজ, ( 8390615056 )। 
যে তারার ভর যত বেশি, তার উপরিপৃষ্ঠের 
তাপমান্তী এবং তার ওঁজ্জল্যও তত বেশি। 


সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা যুক্ত ০-্রেণীতুক্ত এক 


একট! তারকার ভর, সর্ষের ভবের প্রায় €* গু৭। 

পক্ষান্তরে, শীতলতম ?4-শ্রেণীভূক্ত তারাদের 
ভর, হ্র্ষের ভরের ১০ ভাগের এক ভাগ। 
তারকার্দের গড় ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে ১০ 
কিলোগ্রাম থেকে প্রতি ঘনমিটারে ৫০০০ 
কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে । 

তারকার জন্ম-মৃত্যু: বিশ্বের অধিকাংশ 
বস্তরই যেমন উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, 
তারকাদেরও তেমনি জন্ম ও মৃত্যু আছে। 
তারকাগুলির মধ্যবর্তী স্থানে মহাকাশ জুড়ে তেসে 
আছে পদার্থের এক অতি সুল্্, হালকা বায়বীয় 
সত্।। এর নাম আন্তরক্ষত্র বস্ত (10051566110 
[8115 )। সুর্যের ভবের একহীজার গুণ বা তার 
বেশি ভরসম্পন্ন হলে, এই আস্তক্ষত্র বস্ত আপন 
মহাকর্ষীয় আকর্ষণে ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে থাকে। 
তখন সঙ্কোচনের দরুন তার তাপমাআ। ক্রমশ: বৃদ্ধি 
পায়। একসময় প্রচণ্ড বিক্ফোরণে সেই মেঘদ্ৃশ 
বস্ত কতকগুলি থণ্ডে চুর্ণাকৃত হয়। জন্ম নেয় 
কতকগুলি তারকা । সেই তারাদের প্রত্যেকের 
সঙ্কোচন তখনও অব্যাহত থাকার ফলে এত 
প্রচণ্ড তাপ হ্ষ্টি হয় যে,তার! প্রত্যেকেই 
আলোক বিকিরণশক্ষমতাসম্পন্ন উজ্জল জ্যোতিষ 
পরিণত হয়। তার্দের আত্যন্তরীণ তাপম্বান্র। 
যখন এক কোটি ডিগ্রী সেট্টিগ্রেড বা তারও বেশি 
হয়, তখন শুরু হয়ে যায় কেন্দ্রীণ ংযোজন বিক্রিয়া 
( 00159: 05101 1680001) )। এর ফলে 
চারটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু এক ব্রিত হয়ে 
উৎপন্ন করে এক একট। হিলিয়াম পরমাণু এবং 
সঙ্গে সঙ্গে উৎপয় হয় প্রচুর পরিমাণ শক্তি, যার 
সাহায্যে তারকার! কয়েক কোটি বছর ধরে তাপ 
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ও আলোক বিকিরণে সক্ষম থাকতে পারে। 
এ অবস্থায় তারকাদের ব্যাসার্ধ থাকে অল্প। 
শৃতকর নব্বই ভাগ তারকাই এই বামন 
পর্যায়ের অস্তর্গত। 

এরপর, তারকাকেন্দ্রের সমস্ত হাইড্রোজেন 
যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তাদের কেন্জ্রভাগ 
সংকুচিত হতে থাকলেও, বহির্ভাগ শ্ষীত হতে 
থাকে এবং তার্দের উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা এবং 
উজ্জল্যও হ্রাস পেতে থাকে । এর ফলে জন্ম নেয় 
বৃহৎ বা অতি বৃহৎ তারা। এদের আফুষ্কাল 
অপেক্ষাকৃত কম। অন্তর্তাগের সংকোচন ও 
বৃহির্ভীগের প্রসারণ প্রক্রিয়াটি আরও কিছুকাল 
চলা পর অতি বৃহৎ তারকার বিদ্ষারণ হয়। 
বহির্ভাগের পদার্থমমূহ চুর্ণীকৃত হয়ে মহাকাশে 
ছড়িয়ে পড়ে আস্তরক্ষত্র পদার্থ হিসাবে। অবশিষ্ট 
কেন্দ্রভাগটির দশ। আয়তনের তারতমা অনুসারে 
নিম্নলিখিত তিন প্রকারের হতে পাবে : 

(১) মূল তারকাটির তর, সৌরভরের দ্বিগুণ 
ব। তার কাছাকাছি পর্যন্ত হলে, বিক্ফোরণের পর 
অবশিষ্ট কেন্দ্রতীগটি হবে সৌরভরের ০*১২ গু৭ 
ভরসম্পন্ন একট! ক্ষুদে তারা। আত্যন্তরীণ 
জালানী নি:শেষিত হওয়ায় তারকাটি ধীরে ধীরে 
শীতল হতে থাকবে । তার রং সাদ| থেকে হলুদ, 
হলুদ থেকে লাল, এতাবে পরিবতিত হতে হতে 
এক সময় কালোতে পরিণত হবে। তখন আর 
তার আলে! বিকিরণের কোন ক্ষমতাই থাকবে 
না। হয়তো ব। সেট! পরিণত হবে কোন 
গ্রহ, উপগ্রহ অথব। উত্ক! পিণ্ডে। 

(২) ঘর্দি মূল তারকাটির ভর দৌরভরের 
গাচগুণের কাছাকাছি হয়, তবে খিক্ফোৌরণের পর 
তার ভর হবে সৌরভরের প্রায় ছিগুণ। অথচ 
তার ব্যাদার্ধ হবে খুব কম ( ১০ কিলোমিটারের 
কাছাকাছি )। ফলে জন্ম নেবে অতি উচ্চ 


[ ৮৬তম বর্ষ - ১ম সংখ্যা 


ঘনত্বসম্পন্ন নিউট্রন তারকা (৩8৫০2, 91 )। 
নিউট্রন তারাদের চারপাশে সারি হয় অতি উচ্চ 
প্রীবল্য (১০১ গাঁউস্‌)-সম্পক্ন শক্তিশালী চৌম্বক 
ক্ষেত্র। যদ্দি তাদের চৌম্বক অক্ষ ( 11887৩610 
815) ঘূর্ণন অক্ষের (4১8 0৫ 1020100 ) 
সঙ্গে আনত থাকে, তবে তারাগুলি থেকে নির্দিষ্ট 
সময় অন্তর অন্তর ঝলকে ঝলকে শক্তি নির্গত হতে 
থাকবে অনৃশ্ঠ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে । 
এরকম তারকার বৈজ্ঞানিক নাম পালসার 
(20156 )। 

(৩) যদি মূল তারকার ভর, সৌরভরের 
৫ গুণের বেশি হয়, তবে বিচ্ফোরণের ধাক্কা এত 
প্রবল হয় যে, কেন্ত্রভাগটির সংকোচন চলতে 
থাকে দীর্ঘকাল পর্ধস্ত। কেন্দরটির ব্যাসার্ধ যত 
কমে, তার উপরিপৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষীয় ত্বরণ তত 
দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শেষে এমন অবস্থা হ্যা হয় 
যে, উপরিপৃষ্ঠের তীব্র আকর্ষণের দরূন এমনকি 
ফোটনের আকারেও কোন শক্তি তা থেকে 
নির্গত হতে পারে না। এরূপ বস্তর নাম কৃষঃ 
গহবর (8180 0০915) যে কোন বসত 
তার দিকে অগ্রসর হলেই প্রবল মাধ্যা কষীয় 
আকর্ষণের দরুন তা কৃষ্ণ গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে 
চিরকালের মতো। 

পৃথিবীর বিভিন্ন মানমন্দিরে শাঁঞ্জশালী দুরবীনে 
চোখ লাগিয়ে বাতের পর রাঁত অতন্দ্র প্রহরীর 
মতো সজাগ আছেন বিশ্বের বিজ্ঞানীকুল। 
তারকারাজ্যের অনেক রহ্ম্ত আজও জান! 
বাকি। যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোন 
প্রান্ত থেকে চাঞ্চল্যকর সংবাদ পৌছুতে পারে। 
নতুন করে ভাবনাচিস্তা শুক্ধ হবে আবার। 
নক্ষত্রমালার অনেক অজানা তথ্য আবিষ্কৃত 
হলে, ব্রদ্ধাণ্ডের রহস্তও হয়তো আরও জানা 
যাবে। | 


আকাশ ও আনন্দ 
«“বৈভৰ, 
আকাশে আনন্গধার! না থাকিত যদি 
কোথা হতে এত প্রাণ আসে নিরবধি ? 
আকাশ ম্পন্দনে জাগে আলোকের ঢেউ! 
আকাশের বাযু বিনা বাচিত কি কেউ? 


অসীম আকাশ ওই উদার বিস্তার 

কোন পারাপার নাই নভোনীলিম্বার। 
শ্রাস্ত মন শাস্ত হয়ে ফিরে আসে শেষে 
কী জানি কি পায় সেথা অনন্তের দেশে ! 


সত্য জান আনন্দের কী মৌন প্রতীক ! 
অমূর্ত সে মূর্ত তবু$ পূর্ণ চারিদিক ! 
অস্তরে বাহিরে আছ পরিপূর্ণ করি 
প্রলয় প্রাবন মম আছ সব ভরি ! 


হয় আকাশ কেন বাজে গুরুগুরু ? 
আনন্দের আতিশয্যে কাপে ছুরু দুরু ! 


সত্য 


অভেদ-শরণ 
শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী 
কলিকাত! বিশ্ববিভালয়ের ভূষদমোহিনী পুরদ্কার-ভৃষিত1, 
রবীন্র-পুরক্ষারে সম্মানিতা ব্াঁয়সী লেখিক|। 
পরমের বাণীময় লাধনার ধন। 
বিষগ্ন বিশ্বের মনে পরশ রতন। 
রামকৃষ্খময় উদ্বোধন । 
সর্বাঙ্গে প্রণতি মাখ। পত্রে পত্রে পরমের নাম। 
বুকে ভর! রূপহীন রূপময় বাণী অভিরাম। 
দেহময় দেহাতীত “কথা” বিশ্বর্ূপ । 
জীবন-শরণ ধন নরনারায়ণ প্ীপ্রীরামকষণায়ন ! 
বিশ্বের আশ্বাস মৃতি রামরুষ্*-উদ্বোধন অভেদ্-শরণ! 


ডক্টর অমিয়কুমার হাটি 


কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের এন্ট্যামোল্যাজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।-কবি ও প্রাবন্ধিক। 


কোথায় সত্যের দেশ? 

সে কি সত্যেই শুধু শেষ? 

প্রথম শতই সাম্য, এবং সংযম আছে যার, 
পরশ্রীতে কাতর যে নয়, 

যে চরিজে মিশে থাকে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা 


ও বিনয়, 


ত্যাগ হয় ভূষণ স্ঙ্গর, 
অদোষাশর যার মহান অন্তর 


জীবনের ধ্যান করে, 


মর্যাদাবোধ নয় এতটুকু কম, 


ধৈর্য দয়। অহিংসা 


যে ব্যক্তিত্ব করে মনোরম, 


এ সবেরি সমাহার কোন প্রাণে হয় যদি তবে, 
সত্য তখন নত্য হবে। 


সমতা 
ডক্ঈর হরপ্রসাদ মিত্র 


কলিকাত। বিশববিভালয়ের বাওল! ভাবা ও সাহিত্যের অবসরঞ্জাণ্ত রবীন্দ্র-অধ]াপক--বর্ধমান বিশখাবিভালয়ের 
বাওল| বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক । যশম্বী সাহিত্যসেৰী ও কবি। 


কী চাই চুড়াস্ত তবে ?--প্রভানন্দ ?- উষার আকাশ? 

এ কোন্‌ গ্রার্থন। ?--এর বেশি-আর কী আছে চাইবার? 
নান! হাওয়৷ আছড়ায়, ছুয়ে যায় হিম ও উত্তাপ। 
তাতেই মথিত মন। শাস্তি তার নয় পরিণাম 


শাস্তির সাদৃশ্য যেন শীতের দুপুরে নীলাকাশ-_ 
গভীর নিথর নীল--তাতেই নিয়ত ভাপমান ! 
স্থখ নয়, ছুঃখ নয়,-_যেন নিত্য শুদ্ধ হরিদ্বার, 
বহতা গঞঙ্জার ধার! ম্বচ্ছতোয়। অনস্ত অবাধ । 


সময়” ছিন্গতা মাত্র) দেশ' শুধু খও্ ও বিভাগ 3 
“কারণ” কুটিল গ্রন্থি । দেশ-কাল-নিমিত্তে নিবাস-_ 
সে নয় শাস্তির স্বর্গ । শান্তি নয় উত্থান-পতন,_ 
নয় দীপ্ত অত্যুদ্যয়--ঘটে যার নিশ্চিত বিনাশ। 


যা চাই তা নয় কোন আদি-মধ্য-অস্ত চিহ্ছে গতি, 
সে শুধু প্রসন্ন বোধ, _সাক্ষী-ভাব, সমতা পদ্ধতি । 


বীরেশ্বর বিবেকানন্দ 
ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবতী 
নেহেক্ক-পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবীণ সাহিত্যসেবী। কলিকাতা সিটি কলেজের বঙ্গ-ভাবার অবনরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক 


রামকষ্ বলেছেন : সে এক অথণ্ড লোক থেকে এসেছে নরেন-_- 
দিব্যচক্ষে দেখেছেন নিজে, আমর! করি ন অবিশ্বাস; 
দেবাধিক এক আত্ম জন্ম নিল ভুবনেশ্বরীর গর্ভে শিবশক্তিক্বপে ; 
তারপর শুভক্ষণে গুরুষ্পর্শে রোমাঞ্চিত হল দিব্যদেহ : 
সুর্যলোকে সমুন্নত শির, 
শক্তিদৃণ্ড ছইবাহু প্রসারিত প্রাচ্য থেকে প্রভীচয ঘিরিয়া, 
ধ্যানায়ত বিশাল নয়নে লোকাতীত আশ্চর্য সুষমা» 


্লাঘ। ১৩৯৭ ] বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ৫১ 


গ্রশস্ত বন্ষের তলে মহাত্রতে জলে হোমশিখা : 
একাধারে বুদ্ধ ও শঙ্কর, ্রী্ট ও চৈতন্য, সক্রেটিস যাজবন্ধয-_ 
প্রেমে নিচ) ধ্যানে স্থগভীর, তেজে বহমান, আননাশ্বরপ। 


হে বিশ্ববিবেক, 
মেহনতী শোধিতের মৌলশক্তি শোনাইলে বিপ্লবী বাণীতে ; 
একমুঠা ছাতু খেয়ে ছুনিয়া সে উলটে দিতে পারে, 
জানাইলে অবরব্রক্ষবাণী : খালি পেটে ধর্ম হয় নাকো_ 
ধর্ম কতু নয় ছুর্বলতা, শুতশক্তি নিত্যজাগরণ, আর 
আত্মজ্ঞানে জীবসেবা! ঈশ্বরোপাসনা। 
শোনাইলে প্রাচ্যবাণী ; এ জীবন নয় দ্বন্ব নয়কে। সংঘাত সাংঘাতিক, 
বন ছার্থ__মিলনেই পরমার্থ তার; 
মহাধাত্রী গ্রকৃতিই নিথিল হ্ষ্টিকে হাতে ধরে ধরে 
উত্থানে পতনে নিয়ে চলেছেন শেষলক্ষ্য অভিমুখে । 


বহুরূপ সত্ত। তব নিখিলের বরেণ্য বিশ্ময় : 
উদাত্ত স্বকণ্ঠ তুমি সঙ্গীতসাধক [ 
বাগদেবীর বরপুত্র, বাণী স্থপুরুষ ) 
প্রচারক কর্মবীর-_রামকষ্মংঘ সংগঠক, মহাধ্যানী ) 
কৰি শিল্পী; বীরবাণী লেখাচিত্র বেলুড় মন্দিরে পরিচয়, 
বনুমুখী ভাব-ভাঁষ! অন্তরের উচ্চ অধিকার, 
বিবেকীমনন তীক্ষ বিদ্যুদিচ্ছুরণ, 
প্রসারিত বক্ষে দৃঢ়বদ্ধবান্থ মহাভারতের নবীন নায়ক। 


বীরেশ্বর, আমাদের এ জীবনে মূর্ত হক তোমার প্রার্থনা ; 
জগদস্বা! আমায় মানুষ কর, 
কাপুরুষতা দুর কর-_দুর কর পরান্থুকরণ এ হীনঘন্ততা, 
আত্মশক্তি হক উদ্বোধিত-- 
এ জীবন হয় যেন দিব্য জাগরণ । 


ছে পরিস্রাজক, হে বীর সন্ন্যাসী চিরযুবা ! 
তুমি চলে গেছ পিবশকিধাম, 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জুড়ি কোটিকণ্ে ক্রমোদশীত তব প্রিয়নাম। 
শিব থেকে শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে যদ়্যন্ত্রী যত যুদ্ধবাজ, 
ভাই তোমার বনিষঠমৃততি প্রতিষ্ঠার গুরুতর প্রয়োজন আজ। 


পুজা গন্ধ 


স্বামী শ্রদ্ধীনজ্দ 


উদ্বোধন পঞ্জিকার ভূতগূর্ব লম্পাদক,--মামেরিকার স্যাক্রাষেন্টো বেদাস্তকেমোর অধ্যক। 


রজনীগন্ধার গন্ধ, আরো! কিছু ফুলের সৌরভ 
ধৃপগন্ধ মনে মিলি, যাজ। করে পৃজাবেদী হতে 
দেবতার আশীর্বাদ, মাখা! আছে অঙ্গে তাহাদের 
অটুট মিতালি সুত্রে, পরম্পর বাঁধা এক ব্রতে। 


দেব্তারে প্রসারিব-- 
মোহনিত্রাগত যার! 
যে একত৷ রহে স্থির 


তাহারে টানিয়। আনি 


স্বচ্ছন্দ পাখির মতো, 
যে পথ ধরিয়! যায়, 

নৃত্যছন্দে মাতোয়ার। 
অনস্ত আকাশে ছায় 


যে আনন্দ রুদ্ধ ছিল, 
কুস্থম্সৌরভ মাথি 


আজি তাহা ছুটিয়াছে, 


সব বাধ! যায় টুটি, 


দুর দুরাস্তরে ধায়, 
ছায়াপথ অতিক্রমে, 


দ্িপ্ধ ধূপ-পুষ্পগন্ধে 
অনস্ত আকাশ যেন 


উধ্ব হতে অবতরি 
পর্বভচুড়ায় লাগে 
সাগর তরঙ্গে নাচে 
তরুলত৷ সহ খেলে 


জীব্জন্ক বিহঙগম 
ছোট বড় নানাবপ 
এক বিশ্বগ্রাণে গাথা 
জলে স্থলে এক লীল৷ 


এই ব্রত, হৃদয় কামনা 
আচথখিতে উঠিবে জাগিয়া 
অগণন ভেদদের গভীরে 
মিলাইৰ পুজাম্পর্শ দিয়া। 


তাই তার! উঠিছে উপরে 
অপূর্ব নুবাসে দেয় ভরি 
বিতরিছে ভক্তির বৈভব 
গম্ধরূপে দেবতা-মাধুরী । 


মন্দিরের মৃদু অন্ধকারে 
ধৃপগন্ধে তনু আচ্ছাদিয়া 
মহাবিশ্বে নিজেরে বিলাতে 
পরব মুক্তি আসিছে নামিয়!। 


চন্দ্র সুর্য নক্ষত্র মগ্ডলে 
তবু নাহি গতির বিরাম 
ভরি যায় সীমাহীন নভ 
সুনির্মল চিদ্ধানঙ্গা ধাম। 


যোগ দেক বাতাস-্রবাহে 
ব্যাপ্ত হয় বনানী-প্রাস্তরে 
স্থরতিত করে নদীজল 
ছুটি চলে শন্যক্ষেতর *পরে 


রিক্ত নয় দেবগন্ধে কেছ 
মনোরম অথবা ভীষণ 

এক শক্তি মবারে কীপায় 
এক মহ প্রেমের মিলন। 


মাঘ, ১৩৯৯ ] | তপশ্টার ফল ৫৩ 


অবশেষে পৃজাগন্ধ পশে গিয়া গুঢ় অন্তর্দেশে 
চৈতন্তের বৰ জ্যোতি উদ্ভাসিত ভিতরে বাহিরে 
শোক-মোহ-ভয়হীন রাজে শাস্তি অনির্বচনীয় 
পরম চরম সত্য সদা জাগে মানব-শরীরে | 


তপন্যার ফল 


শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় 
খ্যাতি্ান কবি-_যামকৃ্ণ মিশন ইন্ল্টিট্যুট অব. কালচারের সঙ্গে যুক্ত। 


প্রশান্ত মহাপাগরের বহু নীম ন| জানা দ্বীপে 
কল্পনায় ঘুরে বেড়িয়েছি। 

সাহারা মরুভূমির প্রতিটি বালুকণা৷ আজও-- 
আমাকে হাতছানি দেয় 

উত্তর মেরুর বরফে হাটি মনে মনে 

পৃথিবীকে দেখি এভারেস্টের চড়া থেকে। 

দিক্লীর কুতুবমিনারে উঠে মনে হয়েছে 
কোথাও মান্য নেই। 

মাউণ্ট আবুর দিলওয়ারা মন্দিরের নিম্তবতা 

অজজ্ত। ইলোরার প্রাচীন অতীত, 

কন্তাকুমারীর তিন কন্যার কেশরাশি 

মনে পড়ে, সবই মনে পড়ে। 

কাশ্মীরের উপত্যকায় আমি হেঁটে বেড়িয়েছি 

পহলগামের “লীভার” আজও আমাকে গান শোনায়। 


সার৷ ভারত ঘুরে ঘুরে, অবশেষে 

হৃধীকেশের এক সাধুর পর্ণকুটিরে গিয়ে নিজের দেখা পেলাম 
. চঙ্লিশ বছর গুহার মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে যে মানগুষ 

আশ্চর্য তার সজজীবতা । 

জিজেস করলাম--“কেন এখানে পড়ে আছেন, 

নিজের মুক্তির জন্যে ? 

মু হেনে তিনি জবাব দিলেন ॥ 

'আমার মতো হাজার হাজার লাধু 

হিমালয়ের বিভিন্ন জায়গায় যুগ যুগ ধরে তপস্যা করছে? 

কে বলতে পারে তাদেরই তপন্তার ফলে 

পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার দিন পিছিয়ে যাচ্ছে না!” 


উপল 
শ্রীন্বুনীল বনু 


খ্যাতপাষা কবি-সাহিতিক-__“দেশ' সাপ্তাহিকের সঙ্গে সংশ্িষ্ট। 


স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে 
আমার কথা হচ্ছিল 

অনেক কথার মধ্যে উনি একট। দামী কথা বললেন, 
বললেন, তার অঙ্গুলী হেলন ছাড়া 
গাছের একটি পাতাও নড়তে পারে না, 
আপনার কি মনে হয় 


তখনই ঠিক নয়, অনেক কথাই মনে হয়েছিল পরে 
অনেক অনেক অনেক কথ! 
অনেক চিন্তায় আমি হারিয়ে গিয়েছি 
আজও হারাই 
একটি মন্তব্যের কি নিদারুণ শক্তি 
বুক কীপাঁনো। উপলব্ধি 


অনেক দিন আগে একজন ট্যাক্িওয়ালা, খুব সম্ভব 
জাতিতে শিখ, 
আমার খুবই এক সংশয়ের বিপদের দিনে বলেছিল 
বাবুজী, ছুর্গা মাই-ক। নাম লিজিয়ে 
কোই কষ্টু না হো." 


কন্ত তরঙ্গ যায়--সব সময়ই জলতরঙ্গ নয়_-সবই 
উত্থান নয়, কত পতনের মৃখোসুখি 
আমি সেই অনির্চচন ছুর্গার-ই নাম ম্মরণ করি 
কেমন একটা উত্তাল শক্তি খেলে যায় 


' ম্বাগো এই কি উপলদ্ধি? 


সমর্পণ 
শ্রীমতী মহাদেবী বর্ম! 


জানপীঠ পুরগ্ধায়ে সম্মানিত! উত্তরগ্রদেশের ন্বনামধন্থ|! কবি, প্রয়াগ সহিল! হিদ্ভাপীঠের ভূত পুর্ব অধ্যক্ষ] | 
তার পুরম্কৃত বিখ)াত কাবাসংকলম “যামা” থেকে 'নীহার' কাব্যের একটি কবিতাকে তনুবাদ করেছেন বিশ্ব; ত'র 
বাঙল। বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রামবহাল তেওয়ারী | মূল হিন্দী কবিতাটিও এখানে মুদ্রিত হল। 


যে চরণে নিবেদিত দেবগণ অমরার লোক, 
নখ-চন্দ্র দ্ি্ধকান্তি লজ্জা দিত এ নক্ষত্রালোক ; 
রৰি-শশী নিবেদিত যার তরে স্ব-আভা হ্ব-রাজ ১ 
যে চরণে যায় গড়াগড়ি, সব সুখ-শোভা-সাজ ! 
যার বজ ধৌত করে মেঘ তার মুক্তাসম নীরে, 
যার ছৰি একে নেয় নভ তার অস্তস্তল চিরে; 
ইচ্ছার অসীম পীড়া ; ঝাঝর। জীবনে ভরে তারে-_ 
বেদনার দীপ জেলে পছিন্গ সে মন্দির হ্বারে ! 
এ-জীবন কী-ই বা দেবে অর্থ্য, মম শৃন্যে তরা-ভব ! 
বেহুশ সপিচ্ তারে জীবনের মোর পরাভব | 
মধুনিধ্-হান্ঠোচ্ছল নব্দন-কানন পুষ্পমাঝে 
শুভ্রোজ্জল হীরাসম মোর ভ্রাস্তিখানি যে বিরাজ । 





জিন চরণে পর দেব লুটাতে থে অপনে অমরেশ কে লোক, 

নথচন্দ্রে৷ কী কান্তি লজাতি-স্থী নক্ষত্র! কে আলোক ; 

রবিশিশি জিন পর চঢ়া রছে থে অপনী আভা অপন। রাজ ; 

জিন চরণেশ পর লোট রহে থে সারে সুখ স্থযম! কে সাজ ! 
জিনকী রজ ধো-ধে। জাত। থা মেঘে? কা মোতী-সা৷ নীর, 
জিনকী ছবি অস্কিত কর লেতা নভ অপনা অস্তস্ভল চীর ; 
মৈ* ভী ভর বীনে জীবন মে* ইচ্ছাও* কে রুদন অপার, 
জলা বেদনাও* কে দীপক আন উস মন্দির কে হবার! 

ক্যাদেতা মেরা স্থনাপন উনকে চরণেশ৷ কো উপহার ? 

বেস্থধ দী মৈ* ধর আই উনপর অপনে জীবন কী হার ! 

মধুমাতে হো৷ বিইস রহে থে জো। নন্দন-কানন কে ফুল, 

হীরক বস কর চমক গন উনকে অঞ্চল মে* মেরী তৃল ! 
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ভক্ত কৰে ভন্‌ (9112])97)) 
ডক্টর যোগীরাজ বনু 


প্রয়াত লেখক গৌহাটি বিশ্ববিভভালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রান অধ্যক্ষ, পশ্চিম জার্দানির গেতি 
বিশ্ববিভালয়ের তারততত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব পরিদর্শক অধ্যাপক । 
নামের বানানে লেখকের শ্ব-ইচ্ছাকেই অনুসরণ কয়! হয়েছে। 


সপ্তদশ শতাবীতে ইংলণ্ডে ডান্‌ 
(100016 ), হার্বার্ট (76৮9), ক্রাশ, 
(0189198৬ ), ভন্, মার্ভেল (1191511) 
প্রভৃতি কয়েকজন কবির নাম আমর! ইংরেজী 
সাহিত্যের ইতিহামে পাই। এদের সকলকে 
তক্ত কবি বলা হয়। এদের মধ্যে আবার 
হাবার্ট, ক্র্যাশ', ভন্‌, মার্ভেল প্রভৃতি যুগপৎ ভক্ত 
ও মরষিয়। (4551০) কবি। এই মরমিয়া বা 
্বাস্ুভৃতি-সিদ্ধ কবিদের মধ্যমণি হচ্ছেন ভন্‌। 
গভীর এঁশী অনুভূতি, প্রিয়তম পরমেশের জন্য 
তীব্র আকৃতি তনের কবিতায় অভিব্যক্ত। 
মরমিয়াতত্ব বা 10996101510 সম্বন্ধে ভূমিকারূপে 
ছুই একটি কথ! বলে আমরা! ভনের কাব্য সম্বন্ধে 
আলোচন। করব। 
সাধারণ লোক অনেকে যে কোন ধোঁয়াটে 
অম্পষ্ট রহস্যময় -ভাবকে মির্চিক ভাব বলে মনে 
করে, কিন্তু সে ধারণ] ভূল । যিডিমিজম্‌ (145- 
11090 ) শব্টিকে বাংলায় স্বাস্তভৃতি বাঁ এশী 
অন্থভূতি বা মরমিয়! অঙ্গভূতি বল! যায়। 'আজ- 
কাল মরমিয়৷ অমনভূতি শবটিই প্রচলিত। যে 
কোন প্রকার অতীন্দ্রিয় অন্থভৃতি ব! রহন্যময় 
ঘটনাকে মিষ্টিক আখা। দেওয়! চলে না । মরমিয়া 
অন্গৃভৃতি কোন মতবাদ ব৷ কল্পনাবিলাস নয়, একটি 
বিশেষ অন্ধভূতি ও দৃষ্টিতঙ্গী, নিজস্ব উপলন্ধি। 
অনৈকোর মাঝে এঁক্ের অঙ্থৃভৃতি। সসীমের বুকে 
অনীমের অনুভূতির, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার 
অতেদ উপলব্ধির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি 
অঙভূতিদিদ্ধ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হল মরমিয়| বা এঁশী 
অন্থভৃতি। এই অনুভূতির উৎস হুল আমাদের 


মনবুদ্ধির অগোচর-_যুক্তিরাজ্যের গণ্ভীবহিরূ্ত 
এক অনির্বচনীয় তীব্র আকৃতি, সেই চিরসুজ্দর 
চিরঈপ্সিত দয়িতকে, প্রাণপ্রতৃকে পাবার জন্ত। 
গীতায় শ্রীভগবানের বাণী, 
সর্বভূতেষু ষেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিতক্কেযু তজ্‌জানং বিদ্ধিসাত্বিকম্‌ | 
(১৮২০) 
__অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা, বন্রূপে বিতক্ত খণ্ড খণ্ড 
পদার্থরাজির মধ্যে, এক অবিতক্ত অক্ষর পর- 
মাত্মার উপলব্ধি বা দর্শন হয়, সেই অছৈত জ্ঞানকে 
সাত্বিকজ্ঞান বলে। বর মধ্যে, নীনার মধ্যে 
একের এই অনুভুতিই হল মরমিয়া অঙ্গভৃতি। 
এই অঙ্গভৃতিই মরমিয়াতত্বের প্রীণকেন্ত্র। এই 
পৃথিবীতে দেহে অবস্থান কালেই ভাবের প্রবল 
উচ্ছ্বাসে ভগবপ্রেমের বলে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির 
মাধ্যমে সাধক বা কবি যে অনীম অনন্ত পরমাত্মার 
অনুভূতি লাভ করেম, সীমার বুকে অসীমের এই 
ক্ষণিক বাঁ স্থায়ী অগুভূতিই মরমিয়া অনুভূতি । 
কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য পৃথিবীর সকল দেশে সকল 
সময়ে মরমিয়া সাধক ও কবিকুলের আবির্ভাব 
ঘটেছে। ধারা এই তত্ব উপলব্ধি করেছেন ত্বার 
মরমিয়া সাধক, আর ধার! কাব্যে এই অনুভূতি 
ফুটিয়ে তুলেছেন ভারা মরমিয়া কবি। মরমিয়া 
কবিগণ ছন্দের মাধ্যমে সত্য-শিব-হুন্দরের 
অনুভূতি, এবং অনীম-সমীমের মিলনের গান গেয়ে 
গেছেন। এই আলোচনা থেকে সহজেই এই 
কধ। বোঝা যায় ঘে, মরমিয়া। কবি শ্বাব্রই তক্ত 
কবি, কিন্তু ভক্ত কধি মাজ্রই মরমিয়া কবি 
নয়। ভগবানের জন্ত অনুরাগ, আকুলিবিকুলি, 


মাঘ, ১৩৪৩ 1 


আকুতি থাকলেও মরমিয়া উপলব্ধি যার জীবনে 
ঘটেনি ও কাব্যে প্রকাশ পায়নি সে ভক্ত কৰি 
কিন্তু মরমিয়া কবি নয়। ইংলণ্ডে ভন্‌, ক্র্যাশ', 
হার্ব/র্ট, মারভেল্‌, টম্ন্‌, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টেনিসন্‌ 
প্রভৃতি মরমিয়। কবির সম্প্রদায়তৃক্ত | 

তনের এঁশী৷ অঙ্গৃভৃতির মাধ্যম হল প্রক্কৃতি। 
রূপরসগদ্ধভরা প্ররূতির মাধ্যমে তিনি মর মিয়া-তত্ব 
উপলদ্ধি করতেন। সপ্তদশ শতাববীর মরমিয়া 
কবিদের এক একজনের মবমিয়। অন্ভূতি- 
প্রকাশের এক একটি বিশিষ্ট ধার! বা.বং আছে। 
কবি ক্র্যাশের অনুভূতির রং রক্তগোলাপের মতো 
টকটকে লাল; কবি মারভেলের অনুভূতির 
রং সবুজ; এইজন্য তাকে বাগানের কৰি 
(081৫6 0০9%) বলা হয়। সবুজ পৃথিবীর 
সবুজ বর্ণের মাধ্যমে তার এঁশী অন্থভৃতি জাগ্রত 
হয়। ভনের চিত্তে শ্বেতবর্ণের বিশেষ আবেদন ; 
তার এঁশী অঙ্গভূতির মাধ্যম শুচিশুত্র জ্যোতি,_ 
তার ভাষার ৬/1)105 9915509] 12, তীর 
কবিতারাজিতে আলো ও অন্ধকার 11811 217৫ 
1018130, “দিবা ও রাত্রির বৈপরীত্য বার বার 
দেখা যায়। ভনের মতে এই শ্বেতিম! ব৷ শুভ্রব্ণ 
হচ্ছে পবিজ্রতার, শুচিতার, সাত্বিকতার প্রতীক । 
তিনি আলো” কথাটি পরমেশেপ প্রতীকরূপে এবং 
'অন্ধকার" শব্দটি অজ্ঞানের প্রতীকরূপে ব্যবহার 
করেছেন। 

কবিবর ভন্‌ প্রকৃতিকে ভগবানের সুন্দর 
পরিচ্ছদ অর্থাৎ অসীম সৌন্দর্ধের সসীম প্রকাশ- 
ক্ূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন 
প্রার্কৃতিক পদার্থুকেই তুচ্ছ বা অসার তাবা উচিত 
নয়; এমনকি গাছপালা, পাখী পতঙ্গ, একটি জীর্ণ 
ফুল পর্যন্ত এন্সপ আধ্যাত্মিক তাৎপর্ধে পূর্ণ যার 
প্রভাব মানবজীবনে সমধিক। প্রপঞ্চের প্রতিটি 
নিদর্গ পদার্থ আমাদের করুণাময় হৃটিকতার কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়; প্রকৃতি হল সেই চিরহন্দলের 
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দত, তার প্রেমের জীবন্ত লিপি। ভনের মতে 
গ্রত্যেকটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি এক একটি আধ্যাত্মিক 
পদ্ধতির স্মারক । প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক 
পদ্ধতির এই গভীর সম্বন্ধ ব্যক্ত কর! তার কাব্যের 
একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। উদাহরণন্বকপ আমর 
তার 0:005161120109, 0০০-০9:০%/108, 
“[1)5 [81005 প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা 
তুলে ধরতে পারি । 4900966119101+ ব৷ নক্ষত্র- 
পুগ্ শীধক কবিতাটিতে তিনি বলেছেন, গ্রহ, 
উপগ্রহ, রাঁশিচক্রের নিষ়মান্থব্তী ও শৃহ্খলাবদ্ধ 
গতি আমাদের আজ্াঙুবতিতা, শৃঙ্খলা ও শুচিতার 
শিক্ষাদান করে ও ঈশ্বরের দিকে চিত্বকে আর্ট 
করে। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থ ই মানুষকে নীতি- 
শিক্ষা দিতে পারে। তীর ০০০-০:০ 118, 
বা “মোরগের ডাক" নামক কবিতায় দেখ। যায়, 
ুদ্ধিমম্পন্ন অন্ুভতিশীল শিক্ষিত মানব গাড় নিদ্রায় 
আচ্ছন্ন থাকে বলে উষার আগমনী অর্থাৎ 
প্রতিদিন প্রভাতে পৃথথবীর ৰুকে আলোর প্রথম 
অবতরণ টের পায় না অথচ অশিক্ষিত বুদ্ধিশকিহীন 
মোরগ কি করে তা টের পায়; স্যষ্টির উধ্ব- 
স্তরের জীব মানুষ নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে অথচ 
অশিক্ষিত পাখী একটি, সজাগভাবে আলোর 
আশায় উবার আগমনের প্রতীক্ষা করে,-এই 
চিন্তা কবির মনে গভীর দোল! দিয়েছে । তিনি 
এখানে ভোরে অন্ধকার নাশ করে আলোর 
আগমনকে মানুষের অজ্ঞানরূপ তমসার অবসানে 
ভগবানের আবির্তাবের ব্ূপকরূপে ব্যাখ্যা 
করেছেন। শশ্বরের হুষ্ট একটি পাখী যেমম 
সজাগভাবে আলোর প্রতীক্ষা! করে, মানুষের 
উচিত ততোধিক আগ্রহ ও ব্যগ্রতার সঙ্গে 
প্রিয়তম মঙ্গলময়ের আগমনের প্রতীক্ষা কর।। 
তিনি বলছেন, 
পু 5191) & (10001165001) & (00910 


9০ 011) & 10105100 11) [0০৬61 


৫৮ 


91121111170 ০৮110 100869 (0101010 16 1000) 
০ ৮1810) 00101) 81010981106 11001 ?? 
অর্থাৎ হে পরমেশ! যদি তোমার হ্ষ্ট বর্ণ 
(রং) ও তোমার স্পর্শ একটি পাখীর প্রাণে 
এবূপ তীত্র আকাজ্ষা (আলোকের স্পৃহা ) 
সঞ্চারিত করতে পারে, তবে তোমারই প্রতিক্কৃতি- 
রূপে হই মানুষের তোমার আবির্ভাবলগ্নের জন্ত 
সজাগ প্রতীক্ষায় থাকা কি উচিত নয়? 100- 
(076 শব্দের তদা শীস্তন ইংরেজী ভাষায় অর্থ ছিল 
000 অর্থাৎ রং, পার্থীটির রং ভগবানের সৃষ্টি 
করা এবং পাখীতে ক্বার কল্যাণম্পর্শও আছে, 
কিন্তু পাখী মানুষের তন পরমেশের গ্রতিকতি 
(11956) নয়। 
তাঁরই টেবিলে গভীর নিশীথে জলম্ত মোম- 
বাতিকে লক্ষ্য করে কবিবর 41109 [2701 নাম 
দিয়ে যে কবিতাটি লিখেছেন সেটি কল্পনার ইন্ত্র- 
জালে, ভাবমম্পদে অপরূপ হয়ে উঠেছে । মধ্য- 
রাত্রির ঘোর অন্ধকারের মাঝে জলন্ত বাতিটি 
কবির কাছে মানবাত্মার প্রতীকরূপে প্রতিভাত 
হয়েছে । মোমবাতিটিকে যেমন গাঢ় অন্ধকার 
ঘিরে রয়েছে, মানবাত্মাকেও তেমন মৃত্যুর ভয় ও 
অজ্ঞানদূপ আধার আচ্ছম্ম করে রেখেছে। 
অন্ধকার বাতিটির আলোককে আচ্ছন্ন করতে 
পারছে না, বরং তার আলোর প্রভায় অন্ধকার 
দুরে রয়েছে। তাই জলন্ত মৌমবাতিটি অজ্ঞান- 
নাশকারী ভগবদ্ভক্তির প্রতীক ; বাতিটিকে লক্ষ্য 
করে কবি বলছেন, 
306 5৮111 010৬, 405 0020 109, [ 081 96০ 
1161 11) 01) 191069 81] ৪০05 01 19166 
19 1120019০101) 00 1626152681১ 
4৯00 0) 93016100 8,০61%০ 0165 16৬69] 
106৬০001017 50111 011 ৮/11), 
বলছেন,--হে দীপশিখা (যদিও আমি তোমার 
মতো৷ ভগবদ্তক্তির সাধনায় রত) তবুও তুমি 


উদ্বোধন 


| ৮৬তম ব্য--১ম সংখ্যা 


আমাকে এ-ব্ষিয়ে ছাড়িয়ে গেছে । আমি দেখতে 
পাচ্ছি,--তোমার শিখায় সকল সর্দাচারের মিলন 
ঘটেছে ; তোমার আলোক হচ্ছে পরহিতত্রত ; 
তোমার উত্তাপ হল দীপ্ত অনুরাগ, উৎসাহ। 
তোমার উধ্বমুখী দীপ্তি ভগবন্ুখী ভক্তির উরধ্ব- 
গতির প্রতীক । জবরস্ত বাতিটির মুখ থেকে 
গলিত মোমের বিন্দুগুলি প্রিয়তমের দর্শনের জন্তু 
ব্যাকুল তক্তের অশ্রুবিনুর প্রতীক। কি অপূর্ব 
কবিকল্পন৷ ! কি গভীর অন্গভূতি! 
তন্‌ এই পৃথিবীকে ঈশ্বরের উপলব্ধির জাধ্যম- 
রূপে দেখেছেন ; তাই তার মতে পৃথিবীর প্রতি 
পদার্থে এশী সত্তা অনুন্থাত! পৃথিবীতে জন্ম 
নেবার আগে আমর! সকলেই সেই প্রিয়তম 
পরমপুরুষের সঙ্গে একাত্ম ছিলাম । তাই তিনিই 
আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রেমিক, -তনের 
ভাষায়, 498 905 [,0$6', প্রাকৃতিক পদার্থের 
মাধ্যমে সেই প্রথম প্রেমিকের, প্রিয়তমের আহ্বান 
সতত আমাদের হৃদয়ে সাড়। জাগায় ও আমাদের 
মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা তাঁর কাছ থেকে 
যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছি ১ 01 1756 1,0৬6 
০10 1010 ৯9০ ৫14 5/০:%০, এই পৃথিবী 
শুধু ধুলোমাটির সপ নয়; কারণ এই মাটির 
পৃথিবীতেই সেই চির-ঈপ্সিত প্রিয়তমের প্রেমের 
ফুন ফোটে । গভীর আবেগে তাঁর ৭29 
[২০%1$8], শীধক কবিতায় কৰি গেয়েছেন» 
4100 17616 10 0705 2110 ৫170 10619, 
[109 111159 91 [715 109৬9 ৪019991 !, 
এই ধরার ধূলিতেই, এখানেই তার প্রেমের 
, ফুল ফোটে ।, 
ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে ভন্ই হচ্ছেন 
প্রথম কবি যিনি শিশুর ( শৈশবের ) পবিভ্রতার, 
অমরত্বের ও মাধুর্ষের জয়গান গেয়েছেন । শৈশব 
নিয়ে বূচিত “19 01001100 ও “৭ু)6 
ঢ২০/০৪৫ নামক কবিত। ছুটি ভন্‌কে অমর করে 


মাধঃ ১৩৯০ ] 


রেখেছে । এই কবিতা ছুটির বিষয়বস্ত হল এই £ 
শিশু হল চিরপবিত্র, তিলমাত্মর কালিমা তাতে 
নেই। ভগবানের পূজোর নির্মাল্যের শুর পুষ্প হল 
শিশুরা । শৈশবই মাঙ্গুষের জীবনের সব চেয়ে 
নির্মল নিষ্পীপ পবিজ্র কাল। শৈশব দ্বর্গব্বরূপ। 
সংসারের তাপে ক্রিষ্ট বয়স্ক মানুষ শৈশবের সেই 
শান্তিময় স্বর্গরাজ্য থেকে নির্বাসিত । জন্মের পূর্বে 
মান্য ভগবানের সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে; 
জন্মাবার পরও যতর্দিন শৈশব অবস্থা চলে, ততদিন 
ভগবানের দিব্যজ্যোতিতে মগ্ডিত থাকে । মৃত্যুর 
ভয় শিশুর চিত্তে প্রবেশ করতে পারে না । তাই 
শৈশব অম্ৃতম্বরূপ | শিশু ভগবানের কোলে থাকে, 
পরমেশের পৃতগন্ধে সে স্থরতিত, তাঁরই ছ্যুতিতে সে 
ভান্বর | মানব শৈশব অবস্থা! থেকে যতই বড় হতে 
থাকে, ততই সে তার শৈশবের নন্দনকানন থেকে 
সরে সরে আসে ও ভগবানকে ভূলতে থাকে; 
যখন সে সংসারের কীট হয়ে পড়ে তখন আর 
প্রিযতমের কথ। তার মনে জাগে না__প্রিয়তমের 
আহ্বান তার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে প্রতিহত হয়। 
আবার বার্ধক্যে সংসারের পাপতাপরিষ্ট প্রিয়জন- 
বিয়োগ-বিধুর চিন্তাভারে আক্রান্ত জরায় জর্জরিত 
মান্ুষের মনে শৈশবের সোনালী দিনের ন্মৃতি বেশি 
করে জাগে; তখন সে ভাবে, আবার যদি আমি 
সেই পাপতাপহীন নির্মল শৈশবের শান্তিময় হ্বগাঁয় 
পরিবেশে ফিরে যেতে পারতাম ॥, ছুঃখকষ্ট থেকে 
অব্যাহতি পাবার জন্য বাধ্য হয়ে তার চিত্তে তখন 
প্রিয়তম পরমেশের প্রতি শরণাগতি জাগে। 


ভক্ত কৰি ভন্‌ ৫5 


ইংরেজীতে ২৪05৪ শব্দের অর্থ পশ্চাদ্গমন, 
ফিরে যাওয়া । “৩ [২০/০৪০-শীর্ষক কবিতায় 
ভন্-_-বার্ধক্যে মানুষের শৈশবে ফিরে ষাবার 
তীব্র আকাঙ্ষার ও সেই সঙ্গে স্বগাঁয় স্বমামগ্ডিত 
শৈশবের বর্ণনা করেছেন । কবি খেদের সঙ্গে 
বলছেন, 

0170৬ ] 10276 00 0261 0801 

/10 058৫ 81009 019 &170150 08০10 ! 

[178] 00101) 01009 10016 16201) 

076 01211) 

1616 0150 [16119 61011005 0210. 

“সেই পুরান পথ বেয়ে ফিরে যেতে কি (তীব্র) 
বাসনা আমার! যেখানে আমি মহিমামণ্ডিত 
আমার হ্বগাঁয় পরিবেশ ফেলে এসেছিলাম, সেখানে 
(শৈশবে) যাতে আবার পৌছাতে পারি ।, 
কিন্ত মানুষের এ চেষ্টা বৃথা । বার্ধক্য থেকে 
আবার শৈশবের দ্র্গে গ্রত্যাব্তন অসম্ভব । তাই 
7017110100৫ (শৈশব) কবিতার প্রথম 
পঙ্্‌ক্তিতেই আক্ষেপের স্বরে বলছেন, 
গু ০20130616201) 10, 200 109 9011%11)9 696 

[0222099 2110 89 21 90০0119. 
__ অর্থাৎ ( বার্ধক্যগ্রন্ত ) আমি আর শৈশবে ফিরে 
যেতে পারছি না; আমার পরিশ্রান্ত দৃষ্টি শৈশবের 
দিব্যছ্যাতির ঝলকে ঝলসে যাচ্ছে, যেমন অসীম 
অনস্তকে দর্শন করতে গেলে সসীম দৃষ্টি প্রতিহত 
হয়। 

| ক্রমশঃ ] 


অন্বৃত কথন 
শ্রীআনন্দ বাগচা 


“দ্নেশ' নাপ্তাহিকের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট সংবাদ-সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও কবি। বুড়া! জীশ্চাম কলেজের 


বাল! বিভাগের ভূত্তপূর্ব অধ্যাপক। 


মহাপুরুষ্দের, অবতার পুরুষদের জীৰনই 
তাদের বাণী। তাঁদের আচরণের মধ্য দিয়েই 
তারা! আমাদের জন্য পথের ইসার] রেখে যান। 
তাদের জীবনীই হয়ে ওঠে আমাদের সঞীবনী, 
অঙুক্ষণের অনুপ্রেরণা, অনুশীলনী এবং পাথেয় । 
কিন্তু প্রকাশ্ডরে-অগ্রকাশ্তে লৌকিকে-অলৌকিকে 
গাথা সেই জীবন অবিকল এবং যথাযথ হয়ে অনেক 
সময়ই উত্তরকানের কাছে পৌছতে পারে না। 
সেই অকথিত অলিখিত জীবন লোক মুখে মুখে 


ক্রমশ অতিরঞ্রিত এবং অপব্যাখ্যানে বিরত হয়ে 


ওঠে । মৌল সত্যকে প্রচ্ছন্ন করে অনেক প্রক্ষিপ্ত 
অর্ধসত্য দুষ্টব্যকে ঝাপমা করে তোলে। কালের 
ছুর্গমতা এবং অনর্ধিকারী পরিবহন এই ব্যত্যয় ও 
বিমৃতিকরণের জন্ত দায়ী। এর ফলে তাদের 
জীবনরূপী বাণী অনেক সময়েই আমাদের কাছে 
জীবন্দায়িনী হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু এর 
ব্যতিক্রম আছে। বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে 
বারা লিখিত অন্ুশীদন রেখে যেতে পেরেছেন। 
এবং তাঁদের ক্ষেত্রে ধার] বাকৃসিদ্ধির সেই পর্যায়ে 
পৌঁছেছেন, সেখানে বাণীই হয়ে উঠেছে জীবন। 
শ্রীরামকষ্ণ তেমনি এক যুগাবতার পুরুষ, 
বাণীই ধার জীবন। স্টাইল ইজ দা ম্যান (8191৩ 
18 (139 1181) ) কথাটি ঘুরিয়ে তাঁকেই দেখাতে 
হয়, দা ম্যান ইজ দা স্টাইল (106 1081) 19 0116 
8519 ) এক অনন্থপীধারণ শৈলীমপ্তিত তীর জীবন 
মানুষের সামনে ুহ্মু্ং উতৎনারিত হয়েছে এবং 
এখনও তাঁর অমৃত বাণীর মধ্য দিয়েই তিনি 
আহাদের মধ্যে জীবিত আছেন এবং থাকবেন। 
এই জীবনেরও বয়দ আগামী ২৬ ফেব্রুআরিতে 
একশে! ছু বছর পূর্ণ হয়ে যাবে। তারিখটির 


ব্যাখা। প্রয়োজন। শ্রীরামকষের কথামত গ্রন্থটির 
ভিত্তি আসলে শ্রীম অর্থাৎ মহেন্ত্রনাথ গুণ্ডের 
দিনলিপি। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ এই পাঁচ বছরের 
নিরস্তর সাক্ষাতের ফলশ্রুতি থেকে রামকৃষ্ণদেবের 
শেষ দুটি বছরের কর্ম-কথার নির্ধাস সত্তীবিত 
করেছেন মাস্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ তার পাচ 
ভাগে প্রকাশিত এই দিনপঞ্জিত জীবনী গ্রন্থে। 
প্রায় একশে! দিনের শ্রবণী সংগ্রহের সঙ্গে আপ্লুত 
হয়ে আছে পরম্পবাগত এক দুর্লভ শ্বৃতি, সত্যবন্ধ 
এঁতিহাপিকের নির্দেপ রচনায় বিধৃত এক প্রামাণ্য 
প্রতিকৃতি। শ্রীরামক্চের বাণীমৃতি। প্রায় একশো 
ছু বছর আগের ২৬ ফেব্রজারি তার প্রথম 
মসীন্তাঁস ঘটেছিল। 

বাঙালীর জীবম্ুক্তির এই আকরগ্রস্থটি 
শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অতি প্রামাণ্য চরিতগ্রস্থ এই 
কারণে যে, এই স্থনির্বাচিত যথাতথ্যে কোথাও 
অতিরপ্রন বা ব্যক্তিক দুর্বলতার ফাক নেই। 
সম্নিকটবতা ইতিহাসের আবামিক রামকৃষঃ 
আমাদের প্রায় চোখের সামনের মান্ষ। উন- 
বিংশ শতাব্ধীর দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনাবহুল দিনগুলির 
হুম্প্ট ছক ও ফ্রেমের মধ্যে রামরুফদেবের 
আবির্ভাব ও উন্মোচন ঘটায় কোথাও অর্বাচীন 
প্রক্ষিপ্তির স্বযোগ ছিল না। আরও বনু মনীষী 
ও দিথ্বিজয়ী পুরুষের সাক্ষাৎকারে নধিবন্ধ হয়ে, 
স্বীকৃত ও লিখিত হয়ে তার জীবনের প্রধান 
প্রধান ঘটনারলী সাময়িকতায় ও সংলাপে 
নিবলভাবে বিধৃত হয়ে আছে। এবং সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ, সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা 
রামকৃষদেবের জীবন পরিবাহী হয়ে যুক্ত হয়ে- 
ছিলেন এমন এক শ্ন্ধাচারী মত্যাগ্রহী আচার" 


মাঘ, ১৩৯৭ ] 


পুরুষ ধাকে ম্বামী বিবেকাননদও উচ্চৃদিত 
অভিনন্দন জানিয়েছিলেন যোগ্যতষ মাধ্যম ধনে 
করে। এই ব্যাপারটি, এই জীবনচরিত রচন। 
ব্যাপারটি কিছুতেই কাকতালীয় বল! যায় না । ন৷ 
হলে এই যুগপ্লাবী মান্বটির আস্তরজীবনী রচনার 
জন্ত জীবনের সায়াহ্ু পর্বটি অপেক্ষা! করে থাকতে 
হত না। নংগ্লি্ই হুলেখকবর্গের তো৷ অভাব ছিল 
না, তীর সাল্লিধ্যে বন খ্যাতকীতি মানুষই 
এসেছেন, সম্মোহিত হয়েছেন এবং বাধ। পড়ে 
গিয়েছেন। কিন্তু পব ষহৎ কর্মেই আধার এবং 
অধিকারী তেদ আছে। এমন এক নিবেদিত- 
প্রাণ একাগ্র মানুষের প্রয়োজন ছিল যিনি কথা- 
মৃত বিতরণের জন্যই যেন জন্মেছিলেন, এবং এই 
বহ্‌ শ্রমসাধ্য যাজক ক্রিয়ার জন্তই যেন বেঁচে 
ছিলেন। ধ্যান এবং মননের মধ্য দিয়ে 
আরামকষ্ধের জীবন ও বাঁণীকে তিনি নিজে প্রথমে 
সম্যক্‌ অন্থধাবন করেছেন, ওতগ্রোত ব্যঞ্নাটিকে 
চিনেছেন এবং একাত্ম করেছেন, তার পর তাকে 
প্রাণধমী করে বিকিরণ করেছেন। বাংলায় 
কথামৃত প্রকাশের পূর্বভাবনা এসেছিল তার 
ডায্বেরীর ইংরেজী খসড়ায়, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাবের 
অক্টোবর সংখ্য। থেকে ব্রহ্ষবা্দিন পত্রিকায় সেটি 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিতও হয়েছিল। তারপর 
কথাম্থতের পাচটি ভাগ যথাক্রমে ১৯০২, ১৯০৪ 
১৯০৮ ও ১৯৩২ ত্রী্টাবে প্রকাশিত হয়। এই 
বিপুল দ্াত্িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গেই মহেস্দ্রনাথেরও 
জীবন-অবসান ঘটল। ১৯৩২ গ্রিষ্টাবেই তিনি 
আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। 

কথামতের ভিত্তি শ্রীম-লিখিত ভাষেবী ব৷ 
দিনলিপি হলেও গ্রন্থমৃত্ি দেবার সময় রামকৃষ্ণ 
জীবনের এই অলামান্ত অন্গুলেখক ঘটনাবলীকে 
ধারাবাহিকতায় বন্দী করেননি । সংকলনকালে 
তিনি গ্রবুদ্ধ ভাস্করের মতোই ছেনি ও বাটাপির 
সাহায্য নিয়েছেন ঈন্ষিত মুতিকে প্রাণবন্ত করতে, 


অন্ত কখন ৬১ 


যথার্থ বাণীকে লৌকিক-মন্ত্রে ভাষাস্তর্িত করতে । 
যাকে বলে সম্পাদন, যাকে বলে নির্বাচন ও 
পরিবর্জন। অনেক সংলাপ, অনেক ঘটনা বাদ 
গেছে। তালফেরতার জন্ত পূর্বাপরকে 
স্বানাস্তবিত করেছেন। এর পিছনে বনু বিনিদ্ত 
রজনীর চিস্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়েছে । বাণীকে 


ধ্যানের ছার! শ্বীকরণ করতে হয়েছে। মননশীল 
পটুয়ার মতোই পরিপ্রেক্ষিতের পটকে যথার্থ 
তলমাত্রায় ব্যবহার করতে হয়েছে । 

কথাম্ৃতকে একটি গ্রন্থ ব! জীবনীগ্রস্থ বললে 
কিছুই বলা হয় না। এটি যেমন, একাধারে দুর্লভ 
ইতিহাস ও নির্গলিত ধর্মগ্রন্থ তেমনি কথামত 
জীবনশিল্প, দর্শন এবং সাহিত্য । এটি কলিযুগের 
হম্তামলক নব্য গীতা । ছিধাছ্বন্বে জটিল এই 
জীবনের এমন নববিধান, এমন সমন্বয় ও দরলী- 
করণের, আত্মবিশ্বাস উদ্দীপনের দ্বিতীয় গ্রন্থ আর 
জামার জানা নেই। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে 
কথাম্বত প্রকাশের পরে। এবং সেই সঙ্গে পঞ্চাশ 
ব্ছর পেরিয়ে এসেছি কথাম্তকারের তিরোধানের 
পরে। ১৪৮০ গ্রীষ্টাব্ধ পর্বস্ত কথামতের সব কটি 
ভাগ মিলিয়ে চুয়াল্লিশটি পুনরমুজ্রপ ঘটেছিল। পরে 
কপিরাইট যুক্ত গ্রন্থটি অন্তত দশটি প্রকাশন! থেকে 
হাজার হাজার কপি প্রকাশিত এবং বিক্রীত 
হয়েছে। এই জনপ্রিয়তা এই অন্ধ অবিশ্বাসের 
যুগে, অবিস্ভার আর অহংকারের যুগে যে অভাবিত 
এবং অপ্রত্যাশিত ছিল তেঙ্বনি কার্ধকারণম্থত্রে এই 
বুঝি সবচেয়ে শ্বাভাবিক ছিল। এই বিশল্যকরণী 
ছাড়া আমাদের পাধিব যন্ত্রণার বাস্তবদম্মত যুক্তি 
কই? দুরের মানুষকে এত কাছের করে আগে 
আর কখন আমরা পেয়েছি? আপাতদৃষ্টে এক 
গ্রা্য, অশিক্ষিত ত্রাঙ্গণ যে স্বপ্ূপে সবচেয়ে 
সপ্রতিভ, সাবলীল ক্ষিপ্রতায় প্রাজ পুরুষ হতে 
পারেন, আমাদের জীবনের চুড়ান্ত কথকতার 
মধ্য দিয়ে রামকফ্দেব সেট। প্রমথ করে দিলেন। 
তিনি কবি, তিনি শিল্পী, তিনি বিজ্ঞানী । তিনি 
আমাদের সহবাসী বন্ধু। তার হাত ধরতে 
আমাদের উঠে দীড়িয়ে হাত বাড়াতে হয়নি। 
তীর দিশারি হাত আমাদের কঠলগ্ন হয়েছে 
আপন। হতেই। অম্তের পথ দেখিয়েছে, 
কথামূত তার সেই দক্গিণ হস্ত । 


ডুড়ুও খাৰ টামাক্‌ও খাৰ 
শ্রীস্ীব চট্টোপাধ্যায় 


আনবন্ববাঁজার পত্রিকার নহদপ্পাদক। «দেশ' দাগ্তাহিকের সঙ্গে সংযুক্ত খ্যাতনামা মাহিতাক--আননা 


পূরস্ারে সন্মানিত । 


সেদিন এক সাধুযুখে শুনছিলাম, প্রত্যাশা 
রেখ না। তুমি যাদের জন্যে যা করছ, ছু-হাতে 
করে যাও। কোনও প্রতিদানের আশা ন! 
রাখাই ভাল। তাতে অনেক শাস্তি পাবে। 
কারুর কাছে কিছু আশ! কোরো না। শ্ধু 
নিজের ওপর আস্থা রাখ । 

প্রতাশ। থেকেই হতাশা । মনে মনে 
অনেকের কাছেই আমাদের অনেক পাওনা। 
এক চুল এক ওদিক হলেই জগৎ বিষ । আমরা 
সকলেই অদ্ভূত এক দেনাপাওনার জগতে বিচরণ 
করছি। প্রতি মুহূর্তে জগৎকে নিজের মনের মতো 
করে সাজাচ্ছি। পরমুহূর্তেই বাস্তব এনে সে 
চেহারা গুঁড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বারে বারে মোহ- 
ভঙ্গ হলেও যোহ্গ্রস্ত মান্থষের চেতন! হয় না। 

মান্য বিচক্ষণ প্রাণী। যুক্তিতর্কে পারঙ্গম। 
বিচার-বুদ্ধি আছে। তবু পৃথিবী যা! নগ্ষ তাই 
তেবে অকারণে কষ্ট পায়। য। অনিত্য তাকে 
আকড়ে ধরে দীর্ঘ স্বপ্ন দেখার ব্যর্থ চেষ্টায় একদিন 
ঘুম ভেঙে যায়, তখন আর নামরূপ থাকে 
না। বগমানের পরিচয় মুছে যায়। আবার 
নতুন শরীর নতুন পরিচয়, নতুন পরিবেশ । 
জীবনুক্তি, গে অতি দুরের কথা । 

আমার ছুটে! হাত, ছুটে। পা, দুটো! চোখ, 
নাক, কান, খাড়! হষে দাড়াবার ভঙ্গি, কিছু 
গ্রহণের পথ, কিছু বর্জনের পথ, ভাষা, সংলক্ন 
চিন্তা, এই দেখিয়েই মান্থষের ছাড়পত্র পেয়ে 
গেছি। প্রকৃত মানুষ কজন? ঠকুর বলতেন, 
"মান্য শবের অর্থ মান হুশ | হশ মান তবেই ন| 
তৃমি মানব। জন্মেই আমর! বেছণ। চারপাশে 
থরে থরে শ্নায়ার আয়োজন। বর্ণ বিগুল প্রকৃতি। 


ইন্জ্িয়ের পরিতৃপ্তিহীন চাহিদা! | ষড়।রিপুর অবিরত 
টক্কার। কে আমি? কোথায় আমি? চলেছি 
কোথায়? কিছুই জানি না। আমার একটা নাম 
আছে। একটা পদবী ঝুলছে নামের পেছনে। 
পিতা, মাতার পরিচয় জানি। বাকিটা বংশগতির 
ধারায় ডেসে চলা। 

ঠাকুর বলতেন অন্নগত প্রাণ। মৃত্তিকার 
আকর্ষণে, সংদার বলয়ে বল্লাহার1 জীবন ঘুবছে, 
চোখবাধ|! কলুর বলদের মতো। উটের আহার 
কণ্টকাকীর্ণ পাতা । জিত ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত 
তবু সেই আহারেও কীআনন্দ! এত ছুঃখের, 
এত হতাশার পৃথিবী তবু ছেড়ে যাবার সময় সে 
কি আকুলতা ! আর একটু, আর একটু । যদি 
প্রশ্ন করা হয়, নবই তে৷ হলঃ মামলা, মকর্দমা 
পরের উপকার, অপকার, জীর্ণ দেহ, চোখে 
চালশে, হার্টের কিছু নেই, সংসারে তেমন খাতির 
নেই, কেউ মানেও না, তবু কী সাংঘাতিক 
আকর্ষণ! যেতে চাই না, শমন এসে হিড় হিড় 
করে টেনে নিয়ে চলেছে। 

মান্য কিছু প্রারন্ধ নিয়ে আদে। কেউ জন্মায় 
মুখে দোনার চামচ নিয়ে। কেউ এসে হাজির 
হয় ফুটপাতে উলঙ্গ রাজা হয়ে । কেউ চর্মকারের. 
সন্তান, কেউ কর্মকারের ৷ কেউ জাদুকর, কেউ 
বাজীকর। বিজ্ঞান প্রারক্-্রীরক্ধ মানে না। 
বিজান অনেক রহক্মের সমীধান করেছে। করতে 
পারেনি জন্মমৃত্যুর রহস্ত। জন্ম আর মৃত্যুর 
মাঝখানে এই যে জীবন উপত্যকা, এ স্বপ্ন না 
বাস্তব, এ প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানের বিশেষ মাখাব্যথ! 
নেই। বিজ্ঞানের অহংকার মনে করে, আমরা 
অঙ্জানাকে জেনেছি, প্রাকৃতিক শক্তিকে বশে 


মাঘ, ১৩৯০ ] 


এনেছি । জীবনদায়িনী ওষুধ আবিষ্কার করেছি। 
মহাজাগতিক রহস্ত হাতের মুঠোয় । সাধারণ 
মাস্ষ বিজ্ঞানের অহংকারে থ মেরে যায়। ভাবে 
মানুষই সবৰ। ঈশ্বর আবার কে? হৃষ্টিকর্ত 
বলে কেউ আছেন না| কি? সাধারণ মানুষ এমন 
ভাবলেও বিজ্ঞানীর! মাঝে মাঝেই ভাবেন, সত্যিই 
কি আমরা কিছু করেছি! না আমরা কারক 
হয়েছি! আমর! কর্তা না করণ। আমি করেছি, 
না আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে! অধিকাংশ 
আবিষ্কারই তো আকম্মিকতায় ভরা । কি করতে 
কি হয়ে গেছে! ইংরেজীতে বললে ভাবপ্রকাশের 
স্থবিধে হবে, 9180001106 ০0, 86) | সত্যের 
ওপর হোঁচট খেয়ে পড়া । 

বিজ্ঞান মানেই যে শুধু কলকারখানা, শিল্পজাত 
সন্ত সাম্মগ্রী, কম শ্রম, এক ধরনের বিলামিত, 
আত্মবিস্থৃতি, আস্তিকতা থেকে নাস্তিকতা, তা কিন্তু 
ন্য়। বিজ্ঞান যে বিশেষজ্ঞান দেই সত্যটিই আমরা 
তুলে বসে আছি। আধুনিক বিজ্ঞান ঈশ্বর না 
মানলেও জগৎ সট্টির পেছনে বিশাল এক শক্তির 
অস্তিত্বে বিশ্বাী। এই বিশ্বাস উধর্ব একটি স্তরে 
জমে আছে। নিচের দিকে সাধারণ মানুষের 
স্তরে নামেনি। সাধারণ মান্থষের ধারণ! বিজ্ঞান 
হল ঈশ্বরহীন এক অস্তিত্ব। শুধু ম্যাটার, দোল 
ৰলে কিছু মেই। দেহ একট! হাড় মাসের খাচ।। 
ধমনী, বুক্তগ্রবাহ, হৃদয়, ফুসফুস, যকত, প্লীহা, 
মন্তঞ্ধ। প্রাণ বস্তুটি আসলে যে কি, মনই বা 
কাকে বলে, তার গঠন কেমন আজও জানা গেল 
না। কিন্তু ডেকার্ট যখন বললেন-:০০£19 
9৮০ 80 অর্থাৎ [ (01010 019751019 [ 
95158, আমি ভাবি আছি, তাই আমি আছি, 
তখনই পশ্চিমের মান্য চেতনায় তার অস্তিত্ব 
খুজে পেল, দেছে নয়। “আমার চেতনার রঙে 
পাক্স। হুল সবুজ” । যাস্ত্িক পশ্চিমী চিন্তায় প্রাচ্যের 
একোহমে? ছায়া পড়ল। সেই বিশাল, বিপুল, 


ডুডুও খাব টামাক্‌ও খাব ৬৩ 


শিল্তরঙ্গ মনের তরঙ্গই হল বিশ্ব বৈচিত্র্য। এক 
ছাড়া আর যেকিছু নেই। বৌদ্-দর্শন বললেন, 
মন যখন চঞ্চল, তখন সেই মনে বনহুর অস্তিত্ব, 
মন যখন স্থির তখন একের স্থির প্রতিবিষ্ব। 
[. অশ্থঘোষ ] বৃহদারণ্যক বললেন, তিনি ধিনি বহর 
মধ্যে থেকেও অনন্ত, স্বতন্ত্র, ধাকে সবাই জানেন 
না, অথচ যিনি সকলের শরীর, যিনি সকলের 
তেতরে থেকে সকলকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনিই 
তোমার আত্মা, তোমার আত্যন্তরীণ নিয়ন্তা, 
অজর, অমবু। 

আধুনিক মানুষকে সব শেখানো হয়। শেখানো 
হয় না একটি জিনিস__কি করে শাস্তি পাওয়া 
যায়। কি কৌশলে সচ্চিদানন্দ হওয়া যায়! 
আইনস্টাইনের মতো! বিজ্ঞানী দুঃখ করে বললেন, 
170 90221)89 15 0116 101 ০0109 10101219 | 
1801) 06 8$ 19 10616 1018. 0116 5010011) ১ 
601 ৮1118 701010059 106 10070151001) (10821) 
176 50106011065 11)11019 116 16015 1, নশ্বর 
মানব! হায় কী অদ্ভুত তোমার ভাগ্য! এই 
ক্ষণপ্রবাদে আমরা কেউই জানলাম না, কি 
করতে এসেছি! কখন হয়তো৷ মনে হয় জেনে 
ফেলেছি, নিমেষে মে জান! হারিয়ে যায়। 
আমাদের সব শিক্ষাই হল নিজেকে হারাবার 
শিক্ষা। নিজেকে ভাগাও, ভাঙিয়ে বিস্তবান 
হও। লমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ কর। একদিন 
নিঃশেষ হয়ে মুছে যাও। পড়ে থাক তোমার 
বংশগতি। কে বলেছে তোমাকে অতশত 
ভাবতে! শান্ত মে তো সোনার হরিণ। 
জগতের নেশায় বুধ হয়ে থাক। তুমি একট! 
হিউম্যান মেশিন। যাধ্যানগ্রাহু ত। ইন্জিয়গ্রাহ 
হবে কিকরে। মন এমনিই কুরঙ্গের মতে| চঞ্চল, 
বাসনার শেষ নেই, সেই মন আধুনিক শিক্ষায় 
আরও ক্ষিপ্ত । লাওৎন্থু বড় হুন্দর বলেছেন, 
[76 110 10015069 199110105 %/111 11015886 
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56:৫৪) ) 155 10 00015068 [৪০ ডা11] 
060:6855 6০০08). আধুনিক শিক্ষায় অহুং 
বাড়তে বাড়তে ইউনাইটেড নেশনস বিজ্ডিং-এর 
মতে৷ স্থবৃহৎ হবে, বিশ্ব-শাস্তি কিন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে 
না। ক্ষুদ্র হবার বিজ্ঞান ধরা আছে তাও নির্ি্ 
পথে। চুয়াংঘনু বললেন, 117৩ 8111] 1101780 01 
0০ 9898 19 ০ 10170 ০1 16860. 2100 
৪৪101)--1116 21989 01 911 (1011105. 
কোথায় গেল আমাদের সেই প্রাচীন 

তপোবনের শিক্ষা! ক্রহ্ষবিদ্তার পীঃস্থান ! 
ব্যবহারিক জ্ঞানের পাশাপাশি আর একটু গভীরে 
যাবার ব্যবস্থা খধিকুমার, রাজকুমারের গুরু- 
গৃহে পাশাপাশি অবস্থান। ব্রাঙ্ণ আর ক্ষত্রিয়ের 
একই যাত্রা। একজন গিয়ে বলবে সিংহাসনে, 
তলোয়ার হাতে, আর একজন কলম হাতে 
চতুষ্পাঠিতে। যে শান্ত্রকে আজও ফেলা গেল 
না, লেই হিন্দু ধর্মশান্ত্র মানব-বিজ্ঞানের শেষ 
কথ! এইভাবে বলেছেন-_জীবের চরম লক্ষ্য হল 
মোক্ষ। তিনটি তার পথ-কর্ম, জ্ঞান আর 
তক্তি। বীরের মার্গ কর্ম, খধির মার্গ জ্ঞান, আর 
সঙ্গ্যাসীর মার্গ ভক্তি। সকলকেই পেরিয়ে যেতে 
হবে চতুরাশ্রম। এই চতুরাশ্রম কী কী? 

্র্ষচর্ধং সমাপ্য গৃহী ভবে । 

গৃহী তৃত্বা বনী ভবেৎ। 

বনী ভুত! প্রব্রজেৎ। [জাবাল উপনিষদ] 

বরক্ষচারী মানে ছাত্র, ছাত্র থেকে গৃহী। 

গৃহীর পর বনী বা আরণ্যক (870001106 )। 
শেষ হুল প্রব্রজ্যা। সাতধাম ঘুরে সঙন্গ্যাসী। 
এক এক ধরনের জীবের এক এক তাব। “ভ্রিবিধ 
জীব-_কেহ বীর, কেহ ধীর, কেহ পীর বীরের 
জন্যে কর্মযোগ, ধীরের জন্তে জ্ঞানযোগ আর 
গীনের জন্যে ভক্তিযৌগ। এর চেদ্ষে বড় বিজ্ঞান 
আর কী আছে! এখন আম্বরা ৪010৩ 
1996 75000108181 165 10, নানা কথা 
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ৰলি, বলে ভড়কানে। মানুষকে আরে! ভড়কে 
দিই। তুমি অমৃতের পুত্র একথ। একবারও বলি 
না। বলি তুমি 10101110100 21111791890, 
11110 2100. ০০ 00611, প্রথমে মানুষের দাস 
হও, তারপর ইন্ত্রিয়ের দাস । কে তোমার ঈশ্বর? 
কি তোম্বার মোক্ষ? পূর্বজন্মও নেই, পুনর্জন্ম 
নেই। একদিন মরে যাবে, দেহ তোমার মিশে 
যাবে পঞ্চভৃতে, চুকে যাবে ল্যাঠা। 

ব্তমানকালে ইতরজনের বিজ্ঞান আর 
বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানে ধারণাগত বিশাল এক ফারাক 
দেখ! দিয়েছে । বিজ্ঞানীরা বলছেন, 81- 
(19 01160919 8100 161861%105 0)6019--০০1 
[07০6 05 10 996 116 40110 ৬61 1770101) 110 
016 ৮999 ৪ 17170) 730001)19% ০: [90191 
866316. কোয়াণ্টাম থিওরি ও আপোরক্ষিক তত্ব- 
বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আবার আড়াই হাজার বছর 
পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে । তার! বলছেন, 
আধুনিক পধার্থবিজ্ঞান যে-সত্য আবিষ্কার করে 
স্তম্ভিত, সে-সত্য ব্কান আগেই ধরা পড়েছে 
হিন্দুর বেদে, চীনের আই চিঙ্গ-এ, বৌদ্ধনুজে। 
তারা বলছেন, [1 [01)95109 16909 08 60৫9১ 
0০ 2 0110 ৬165 ৬1101) 19 55991018119 
100)90108]) 10 15001175 1) 2 ৪5 109 3 
968100178 2500 96815 2৪০, 

সাধুর প্রত্যাশাশূন্যতার কথ৷ দিয়ে শুরু হয়ে- 
ছিল। আধুনিক মান্গষের জীবন প্রত্যাশার জালে 
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানে। ৷ ঠাকুর গান গাইতেন, “যা 
চাৰি তা বলে পাৰি দেখ নিজ অস্তঃপুরে |” “ডুব 
ডুব ডুব ূপসাগরে আমার মন । আমর] রূপ- 
সাগরে ন! ডুবে ভবনাগরে ডুবে গেছি । আমাদের 
প্রথম প্রত্যাশ! পরিবারের কাছে, তারপর সমাজ, 
দেশ, বিশ্ব॥। আমাদের প্রত্যাশ। শিক্ষার কাছে, 
রাজনীতির কাছে, প্রাকৃতিক শক্তির কাছে, 
রোজ যেন রোদ ঝলমলে দিন পাই, মলয় বাতাস 


মাঘ, ১৩৫৩ ] 


পাই। শিক্ষা আর জীবনচর্ধা যদি মান্ুষের 
তেতরটাকে বাইরে এনে ফেলে, তারপর যদি 
মিছরির মতো! ভেঙে টুকরো! টুকরো! করে ছড়িয়ে 
দিয়ে আর সেই টুকরে। সমূহে যদি ঝাঁক ঝাঁক লাল 
পিপড়ে ছেঁকে ধরে তাহলে জীবনানহ্দ আর থাকে 
কিকরে! কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকি কোনও 
কালে আমাদের বলবে £ 

তদ্দিনং ছুরদিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন ছুর্দিনমূ। 

যদ্দিনং হরিসংলাপকথা পীযুষ-বজিতম্‌ | 
মেঘাচ্ছন্ন দিন ছুদিন নয়। সেই দিনই 
ছুর্দিন যেদিন হরিনাম করতে পারছি না। ম্বামী 


বিবেকানন্দ চর্চা £ 


মানবজাতির মেবাম্বরূপ ৬৫ 


বিরজানন্দজীর একটি উপদেশবাণীতে সেই ধ্বনি, 
“যে আপনি আপনার মিত্র, দে সংসারেরও 
মি ও সমুদয় সংসারও তার খ্রিত্র। শ্রীরু্ণ 
গীতায় বলছেন: আত্মৈৰ হানে! বন্ধুবাত্মসৈব 
রিপুরাত্মনঃ | আদ্ধ মনই মাস্থষের প্ররুত 
হিতকারী (মুক্তির কারণ) এবং বিষয়াসক্ত 
মনই মানুষের পরম শক্র (বন্ধনের কারণ )।” 
মুক্তির শিক্ষ! বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই__আছে যেখানে, 
সেখানে যেতে বড় দ্বিধা, কারণ আইডেনটিটি 
লুপ্ত হবার সম্ভাবনা । আমর! চাই, ছুধও খাৰ 
তামাকও খাব। 


বিবেকানন্দ-চর্চা ঃ মানবজাতির সেবাম্বরূপ 
( একটি পত্র ) 
ডক্টর ই. পি. চেলিশেভ 


পত্র-লেখক হস্তে! বিশ্বধিগ্তালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক, সোভিয়েত রাশিয়ার সায়েন্স আকাদেমীর আসোসির়েট-মেম্বার, 
সোভিয়েত লেখক-নজ্ঘের সভ্য, সোভিয়েত শাস্তি কমিটির সদন্ত এবং জওহরলাল নেহরু শাস্তি পুরস্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট 
ভারত-তত্বানুরাগী গবেষক ও লেখক। অধুনা-সংগঠিত রামকৃক্-বিবেকাণন্দ ভাবধার! সমীক্ষ!-পর্বদের আন্তর্জাতিক 
উপদ্দেশক সমিতিতে তিনি সহ-সভাপতিরূপে বৃত হয়েছেন। সম্প্রতি তীর কলকাতায় মবস্থানকালে এ পদ গ্রহণের জন্য 
অনুরুদ্ধ হলে, তিনি উক্ত সমীক্ষা-পর্ধদের সভাপতি ন্বামী লোকেশ্বরানন্দকে যে পত্র লেখেন, তারই সরল বঙ্গানুবাদ 
এখানে হুবহু প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রের তারিখ ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৩। 


প্রিয় স্বামীজী, 

২৮ নভেম্বর, ১৯৮৩ তারিখে লিখিত পত্রের জন্ত আপনাকে ধন্যবাদ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়নের জন্ত অধ্যাপক 
এ. এল. ব্যামমের সভাপতিত্বে ভারত ও অন্তান্য দেশের বিহ্ঞ্জনকে নিয়ে একটি আস্তর্জাতিক 
উপদেষ্ট! সংমদ গঠিত হয়েছে, এ সংবাদে আমি খুবই আনন্দিত। সোভিয়েত রাশিয়ায় স্বামী 
বিবেকানন্দ একটি জনপ্রিয় নাম্ন ; আমার দেশবালীর চিত্তে তিনি গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। 
ভারতে জাতীয় চেতনার বিকাশে এবং ওঁপনিবেশিকতা নিরোধক তাব-সঞ্চারণীয় স্বামীজীর 
অবদান অসামান্য ; এক বরেণ্য গণতন্ত্রপ্রেমী এবং মানব-গ্রীতি ও দেশাত্মবোধের মহান উদগাতারূপে 
তিনি সোভিয়েত গণমামসে অতিশয় সম্মীনিত। সোভিয়েতের মানুষ মনে করেন যে, স্বামীজী ও 
ভ্ররামকষ্জের বাণী বস্ততঃ অভিষ্ন ; বিধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধের গ্রাসাতস্কে বিপন্ন মানব-মভ্যতাকে 
বাচিয়ে রাখতে তাদের বাণী একাস্তই অপরিহার্য। আমরা বিশ্বাস করি যে একমাত্র তাদের 


৬৬ উদ্বোধন [ ৮৬তষ ব্যস্"১ম নংখ্যা 


বাণীই বর্তমানের আতঙ্কপীড়িত বিশ্বে শাস্তি, সমন্বয় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সক্ষম। তীর! 
সাধারণ ধর্মনেতা মাত্রই নন-_আরও অনেক বেশি গরীয়ান্। শাস্তি, সময় ও সৌভ্রাতৃত্বের 
মহান প্রবর্তক পুরুষ তারা । অতীতের ভারতে ও বৃহত্তর বিশ্বে তাদের বাণীর কালোপযোগিতা 
যেমন ছিল তেমনই সাম্প্রতিক ভারতের পরিস্থিতিতে এবং সমকালীন বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতেও 
ততোধিক তার প্রয়োজন । এই কারণেই বন সোভিয়েত গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ইদানীং 
শ্ীরামকৃষ্*--বিশেষ করে ম্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ক চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন । আমি 
গৌরবান্বিত যে, আমার স্বদেশে এই বিস্তাচর্চায় আমিও একজন অগ্রণী এবং বিশ বছর 
আগে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দ শতবাধিকী ম্মারক গ্রন্থে ( 952701 
ড156121)9009, 061009027% 116100118] %০110০-এ ) আমিও ম্বামীজী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ 
লিখেছিলাম । 

শ্রীরামরুষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত যে কোন কর্মসূচীর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াকে 
আমি অত্যন্ত গৌরবের মনে করি। ভারত ও অন্যান্য দেশের গবেষকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় 
আমি ও আমার সহকর্মীর! রামকুষ্খ-বিবেকানন্দ-চর্চার কাজ অব্যাহত রাখব । রামকুষ্ণ-বিবেকা নন্দ- 
আন্দোলনের সামগ্রিক পরিশীলনের জন্ত সংগঠিত সমিতির (0910010696 101 0013101161051৬6 
900 ০01 [২90810151008-৬1$61-21091708 140%০1160-এর ) অন্যতম্র সহ-সভাপতির পদ 
গ্রহণের জন্য আপনাদের আমন্ত্রণে আমি নীতিগতভাবে আমার সানন্দ সম্মতি জানাচ্ছি; রামকৃষ্ণ” 
বিবেকানন্দ অনুশীলনে ও তার উত্তরোত্তর বিকাশে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা থাকবে। আমার 
বিবেচনায় এই কাঁজ মানবজাতির সেবাস্বরূপ | 

শ্রদ্ধ। জ্ঞাপনাস্তে, আপনাদের বিশ্বস্ত, 

ই. পি. চেলিশেভ 


00219, হরে হরে। সব ভেসে যাবে-_-ছণশিয়ার--তিনি আসছেন। যেধে তার পেবার 
জচ্য_ তার দেব! নর--ঠার ছেলেদের--গরীব-গুরবো!, পাপী-তাপী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের 
সেবার গন্য যে যে তৈরী হবে* তাদের ভেতর তিনি আদবেন -. তাদের মুখে সরস্বতী বদবেন, 
তাদের বক্ষে মহামার! মহাশ্‌ক্তি বসবেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


ভারত এবং আলবিরুনি 


সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 
“আমিন পুরক্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক--লোৌকমংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, প্রত্ততব বিষয়ে নুপর্ডিত-__জনভরিয় 


গপন্াসিক ও গল্পকার । আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। 


এগারোশতকের জানবিজ্ঞানের জগতে আল- 
বিরুনি একটি বিখ্যাত নাম। গজনীর লুঠেরা! 
সুলতান মাহমুদের সঙ্গে তিনি ভারতে এসে- 
ছিলেন। সেই সুযোগে ভারত সম্পর্কে একটি 
পুরো! বই লিখে ফেলেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় 
কথা, তিনিই সম্ভবত প্রথম হিন্দু কাল-তত্বের সঙ্গে 
ইসলামী কাল-তত্বের মিল নিয়ে আলোচনা করে- 
ছিলেন। তার মানে, তুলনামূলক ধর্মতত্ব এবং 
দর্শনের আলোচনার স্বত্রপাত সম্ভবত আলবিরুনির 
হাতেই। 

কিতাব তহংদিদ নিহায়েত আল-আমাকিন' 
বইয়ে বিশববদ্ধাণ্ডের হা এবং এমম্পর্কে শাস্তীয় 
ধারণা নিয়ে আলোচনায় আলবিক্ষণি কোরানের 
কিছু বাক্য উদ্ধৃত করেন। িশ্বরের দৃষ্টিতে 
একটি দিন তোমার দিনের হিসেবে হাজার বছর, 
(২২:৪৭) এবং অন্তত্র এই এশ্বপিক দিন 
মানুষের কাছে পঞ্চাশ হাজার বছর বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে (৭০ :৪)। আলবিরুনি কাল- 
চক্রের ধারণারও উল্লেখ করেন। তীর বক্তব্য : 
একেকটি কালচক্রের নিজস্ব সষ্টিক্রম এবং আদম- 
ইত আছে। ধ্বংস আছে। আবার নতুন 
কালচন্তের নিজস্ব আদম-ইভ অর্থাৎ স্থা্টী এবং 
ধ্বংসপ্রক্রিয়া আছে। 

আলবিক্নির কালদংক্রান্ত প্রত্যয় যে হিন্দু: 
শান্ত্-পুরাপার্দি থেকে সংগৃহীত এবিষয়ে পঙ্ডিতেরা 
একমত । এমন কী তিমি নিজেও প্রদঙ্গত ত 
স্বীকার করেছেন এবং দেই আলোকে ইসলামী 
কুটিত্ব ও কালপ্রত্যয়ের ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দু 
কজন-পালন-সংহারতত্বে প্রকারান্তরে বিশ্বাসী 
ছিলেন তিনি। 


আবার অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুধারণার সঙ্গে এক- 
মতও হননি। “কিতাব আল-জমাহির*এ 
লিখেছেন : “হিন্দুরা মনে করেন, পর্বতমালার 
বর্তমান রূপ এবং অবস্থান শাশ্বত। এটা ঠিক 
নয়। ত্াস্ত এবং অভিজ্ঞতায় দেখ! যাবে পর্বত- 
মালার মতে স্থাগু অনড় বন্তও পরিবর্তনশীল । 
আঙ্গ যা! দেখছি, কাল তেমনটি ছিল না । আবার 
ভবিষ্যতেও এমনটি থাকবে না, 

আলবিরুনির মতে, হিন্দস্থান একদা সমুদ্রের 
তলায় ছিল। এর প্রমাণের সপক্ষে তিনি যা সব 
বলেছেন, তা৷ একালের ভূবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তেরই 
অনুরূপ । সমুদ্রচর প্রাণী ও উদ্ভিদের চিহ্ন তিনি 
দক্ষিণভারতে আবিষ্ার করেছিলেন। তার 
ভারত সংক্রান্ত বইয়ে তিনি লিখেছেন 2 “এখন 
বিজ্ঞানের যা কিছু আমরা দেখছি, তা অতীতের 
উন্নততর যুগের ভগ্নাংশমাত্র ” তার মানে, তিনি 
বিশ্বাস করতেন, অতীতে এদেশে একটা উন্নততর 
যুগ ছিল। তার সমকালে সেই যুগের কিছু চিহ্ন 
ছাড়া আর কিছুই নেই। 

আলবিক্নির জন্ম ৯৭৩ গ্রীষ্টাঞ্জধে পারশ্টের 
খোয়ারাজম্‌ (আধুনিক খিবা ) শহরের শহর- 
তলিতে। পুরে! নাম আবু রায়হান মুহাম্মদ ইব্‌নে 
আহমদ আল-বিরুনি। ৯৯৮ থেকে ১০১২ স্রীষ্টাব 
পর্বস্ত জুর্জানের রাজদভায় রাজজ্যোতিবিজ্ঞানী 
ছিলেন। গজ্নীর স্থবলতান মাহমুদের অত্থতানের 
পর ১০১৭ গ্রীষ্টাবে তার রাজজ্যোতিধিজানী পদে 
যোগ দেন। জ্যোতিষচর্চাও করতেন । এরপর 
নুলগতানের লঙ্গে ভারতে আসেন এবং গজনীতে 
ফিরে যানু ১০৩১ শ্রী্টাব্ষে। তারত বিষয়ক বইটি 
লেখেন। মীরা ষীন ১৯৫১ খ্ী্টাষে । 


৬৮ 


ভারতে থাকার সময় বেদাস্ত এবং অন্যান্য 
হিন্দুশান্ত্র ও দর্শনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তার 
মতে, “হিন্দুতত্কে আধুনিক ধারণ! কিংব! 
আরিস্টোটলীয় ধারণায় দর্শন বল না গেলেও 
তা যে প্রজ্ঞার বিশুদ্ধতম রূপ, সে বিষয়ে স্থনিশ্চিত 
হওয়া চলে। পতঞগ্জলির যোগন্ত্র তিনি সংস্কৃত 
থেকে অনুবাদ করেছিলেন । বেশ কিছুকাল 
আগে এই বইটি ইস্তাম্বুলে আবিষ্কার করা গেছে। 
যোগস্থত্রের অঙ্বার্দে তিনি নাম দিয়েছিলেন : 
'কিতাৰ বাতাঞ্জাল আল-হিন্দি কিল-খিলাস মিন 
আল-আমতাল। এটি পাগ্ুলিপির আকারেই 
পাওয়া গেছে। ইউরোপীয় ভাষায় পুনরম্থবাদিতও 
হয়েছে। 

আলবিরুনির অধিকাংশ রচনার ভাষা আরৰি 
এবং কিছু ফার্পি। তাঁর মাতৃভাষ। কিন্ত আরবি- 
ফাপিনয়। খোয়ারাজমি ভাষা । ভারতে এসে 
তিনি অসংখ্য হিন্দু পঙ্ডিতের সঙ্গে মেলামেশ! 
করেন এবং সংস্কৃত শেখেন। তার “আল কানুন 
আল মাহদি বইটি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু, গ্রীক, 
চালদীয়, জোরাস্দ্রীয় এবং ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানচর্চ। 
থেকে সংগৃহীত তথ্যে ভর1। মূল পাওুলিপিটি 
অবশ্য হারিয়ে গেছে। তার প্রায় সব রচনায় 
নানাদেশের কবিতার উদ্ধৃতি প্রচুর এবং ভারতীয় 
কবিতার উদ্ধৃতিও কম নেই। 

আলবিরুনি নিজে স্থফি মতাবলম্বী ছিলেন 
ন1। তিনিই প্রথম বলেন? গ্রীক শব 'সোফোস, 
থেকে স্থফি শব্দের উদ্ভব। “হিন্দুস্থান গ্রন্থে তিনি 
হিন্দু শাস্ত্রীয় তত্বসমূহের সঙ্গে স্থৃফিতত্বের 
আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে প্রজ্ঞা বিষয়ে 
হিন্দুতত্বের একটি প্রতিপা্কে উদ্ধত করে তিনি 
লিখেছেন : বাকাগুলি আমাকে দর্শনের এমন 
একটি সংজ্ঞাকে ম্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যে-সংজা 
অঙ্কুসারে মাছষ যতদুর পন্ভব ঈশ্বরের তুল্যমূল্য হয়ে 
উঠতে পাবে এই প্রজ্ঞার শক্তিতে । 


উদ্বোধন 
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মহাকাশ তথা ব্রহ্ষাগতত্বের ভারতীয় ধ্যান- 
ধারণার সঙ্গে পরিচয় থাকার ফলে আলবিরুনি 
সমকালীন বিশ্বের অন্তান্য পণ্ডিতদের তুলনায় 
অনেক গভীরভাবে সময় এবং সময়ের প্রকৃতি, 
তার পরিমাণ ও গুণগত বিদ্তাস অর্থাৎ কালতত্ব 
সম্পর্কে আলোচনা করতে পেরেছিলেন। 
জ্যোতিবিজ্ঞানে তীর য| অবদান, তার একাংশে 
হিন্দু জ্যোতিবিজ্ঞানের ধারণাও ক্রিয়াশীল । 

অর্ধনারীশ্বরতত্ব গ্রীক, রোমান এবং হিন্দু- 
শান্ত্রে আলোচিত হয়েছে। সেমেটিক তত্বেও 
আদম-ইভের পূর্বাবস্থাকে অর্ধনারীশ্বর অবস্থা বলে 
কেউ কেউ নতুন মতবাদ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। 
আলবিক্ুনি তার কালতত্বের আলোচনায় প্রমঙ্গটি 
তুলেছেন। মুসলিমতত্ব অস্থপারেও প্রথমে 
আদমের সৃষ্টি, পরে তার বাম অঙ্গ থেকে ইভের 
স্যতী। তাহলে পূর্বাবস্থাকে অর্ধনারীশ্বর বলতেই 
হয়। আলবিরুনি এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন। 

আশ্চর্য ব্যাপার, আলবিরুনি কাল-হীন 
অবস্থাও থাক। সম্ভব বলে মনে করতেন । অর্থাৎ 
চক্রে বাধা কালেরও জন্ম-মৃত্যু বা উদ্ভব-স্থিতি- 
বিনাশ আছে। তার মতে, কাল নসীম। 
আধুনিক বিজ্ঞানও স্থান-কালসংক্রান্ত ধারণায় 
চতুর্মাত্রিক বিশ্বের সমীমতায় বিশ্বামী। সৃতরাং 
স্থানের মতো চতুর্থমাত্রা কালও সমীম। 

আলবিরুনি প্রককৃতিবিজ্ঞানী হিসেবেও দক্ষ 
এক পর্ধবেক্ষক ছিলেন । প্রকৃতি এবং জীব্জগৎ 
সম্পর্কে তার কয়েকটি গ্রন্থও আছে। ভারত- 
সংক্রান্ত গ্রন্থে তিনি বলেছেন : প্ররুতির সামগ্রিক 
পরিকল্পনায় যে সামগ্ুম্ত রয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি 
রাখার উদ্দেশ্তে বিশেষ-বিশেষভাবে প্রতিটি প্রাণীর 
বৃত্তিসমূহ প্ররস্তত করা হয়েছে আলবিরূনি 
প্রকৃতির অর্থনীতি” পর্যবেক্ষণ করেছেন । 
বলেছেন £ “প্রকৃতিকত্ীর কাজে কোন অপচয় 
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নেই, অযোগ্যতা নেই। প্রকৃতির অর্থনীতিতে 
পারম্পরিক সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রে সামগ্রন্তপূর্ণ | 

যেসব ভারতীয় গ্রন্থ আলবিরুনি অন্বাদ 
করেছিলেন, তার মধ্যে আছে বরাহমিছিরের 
একটি জাতবকগ্রন্থ। দিদ্ধাস্তজ্যোতিষের কিছু কিছু 
অংশও তিনি অন্থবাদদ করেন। বরাহমিহিরকৃত 
পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা'র রোমকসিদ্ধান্ত সম্পর্কে 
আলবিরুনি বলেছেন : এটি বরাহুমিহিরের রচনা 
নয়, লাটদেব এটির রচয়িতা । আলবিক্ুনি 
পৌলিশ শিদ্ধান্তের আলোচন! করেছেন । তীর 
মতে, এই দিদ্ধাস্তটিও পোলিশ নামে এক গ্রীক 
জ্যোতিবিদের রচনা । আধুনিক পণ্ডিতরা একথ। 
মেনে নিয়েছেন। 

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসঙ্গে আলবিরুনি 
বহুবিষয়ে নিজের মতামত দিতে ছাড়েননি । 
কিমিয়াবিদ্‌ নাগাজজ্ন সম্পর্কে তার সপ্রশংস 
উল্লেখ আছে। ভারতসংক্রান্ত তীর গ্রন্থটির 
মাম “তারিখ-উল-হিন্দ। তাঁর গণিত এবং 
ভ্রিকোণমিতিসংক্রাস্ত আলোচনার পেছনে 
ভারতের এতৎসংক্রান্ত বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার 
কথা অনস্বীকার্য । তীর ভেষজ এনং মেটিরিয়] 
মেডিক! গ্রস্থন “কিত'ব-ই-স:য়দানা'র পেছনেও 
হিন্দু আঘুর্বেদের জ্ঞান কাজ করেছে। 

কিন্তু সব মিলিয়ে আলবিরুনি একাদশ শতকের 
এক আশ্চর্য প্রতিভাধর মানুষ, যিনি ইসলামে 
গভীরভাবে বিশ্বাসী হয়েও বিধর্মীদের জান- 
বিজ্ঞানসংক্রাস্ত তথ্য ছুহাতে গ্রহণ করেছেন, 
তা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে 
আধুনিক পণ্ডিতের মতোই যুক্তিবার্দী বিচারে 
অবতীর্ণ হয়েছেন। দিদ্ধান্তজ্যোতিষ সম্পর্কে 
তার বিতর্ক এবং সিদ্ধান্ত দেখে মনে হয়, তিনি 


ভাবত এবং আলবিরুনি ৬৯ 


যেন তারতেরই লোক। মমকালীন ভারতের 
সভ্যতাসংস্কৃতি জানবিজ্ঞান সম্পর্কে তার আগ্রহ, 
গবেষণা এবং দিদ্ধান্ত বিশ্ম়কর। পরবর্তাকালে 
এমন পক্ষপাতহীন অসাম্প্রদায়িক পণ্ডিতের সংখ্যা, 
দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, খুবই কম দেখা গেছে। 

আলবিরুনির ভূমিকা আরও বিস্ময়কর একারণে 
যে, তিনি ধার সভাসদ পণ্ডিত ছিলেন, সেই 
স্বলতান মাহমুদ ছিলেন প্ররুতপক্ষে একজন বর্বর 
লুঠেরা। ভারতে তার মন্দিরধংসের কারণ 
অবশ্য ধর্মছেষ নয়, ধনরত্ব হরণ। কারণ মন্দিরে 
প্রচুর ধনরত্ব রক্ষিত থাকে। দক্ষিণভারতে 
প্রাচীনকালে হিন্দু রাজারাও অন্য হিন্দু রাজ্যের 
মন্দির ধ্বংস এবং দেবতার ধন হরণের উদ্দেশ্টে 
দেবনায়ক নামে দূর্দান্ত লোক নিযুক্ত করতেন। 
জল্লাদের চাকরি যেমন খালি থাকে না এ 
চাঁকরিও খালি থাকত না। এই ধ্বংসের ঝা 
হুরণের পাঁপ সেই ছুরাশয় লোকটার ওপর দিয়েই 
যাবে। এই বিশ্বাস কাজ করে থাকবে। মাঝ- 
থান থেকে শক্র রাজার ক্ষতি কর! হবে। তবে 
মাহমুদ হিন্দুদের কাফের গণ্য করে তীদের যখন 
বেইজ্জত করার পক্ষপাতী এবং ধর্মের ব্যাপারে 
খুব গোঁড়া, তখন ধাগ্নিক হয়েও তার সভাসদ্‌ 
পণ্ডিত আলবিরুনির ভারত-অন্ুসন্ধান এবং জান- 
বিজ্ঞানদর্শনের তথ্য দুহাত ভরে গ্রহণ আমাদের 
বিশ্মিত করে বৈকি। সন্তব্ত মাহমুদ্র তার 
স্বাধীনচেতা যুক্তিবাদী সভাপগ্তিতটিকে নিবৃত্ত 
করতে পারেননি । 

অবশ্ত একথাও সত্য, বিশ্বের জানবিজ্ঞান- 
দর্শনের ক্ষেত্রে দেওয়া-নেওয়ার একটি চিরকালীন 
তি আছে, যা বিধ্বস্ত করার শক্তি কোন 
সআাটের হয়নি । 


ভারতের স্ত্রীন্বাধীনতা৷ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ 
| ডক্টর চিত্রা দেব 


গবেষণামূলক বহু গ্রন্থের লেখিক!,--বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকা+র সঙ্গে সংয্লি্টা । পুরাণ ও প্রাচীন পুর্ণথি এবং 
রবীন্্রসাহিত্য ও সঙ্গীত তার গবেষণার মুখ্য বিষয় । সন্প্রতি বাংলার নারীজাগরণের বৃহত্বর ইতিহাস-গবেষণায় নিয়ত] | 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এদেশের 
নারীদের সামাজিক মর্ধাদা শোচনীয়ভাবে ক্ষ 
হয়েছিল। ছোট বড় নানাবিধ পামীজিক 
অত্যাচার ও বিধিনিষেধের পাকে পাকে নারীর 
জীবন-বিকাশের স্বাভাবিক পথটি রুদ্ধ হয়ে আমায় 
বাঙালী সমাজে সেদিন নারীর অবস্থাই ছিল 
সবচেয়ে করুণ। তাই দেখা যাবে, উমিশ-শতকীয় 
সমাজসংস্কার আন্দোলনের মূল কথাই ছিল 
নারীকে তার যথাযোগ্য মর্ধাদায় পুনঃগ্রতিষ্ঠা 
করা|। স্ত্ীশিক্ষাবিস্তার, নারীগ্রগতি ও সামাজিক 
বিধিনিষেধের পরিবর্তন_-গ্রধানত এই তিনটি 
ধারায় উনিশ-শতকের নারী-দরদী সমাজ- 
সংস্কারকেরা কাজ শুক করেছিলেন । যদ্দিও যথার্থ 
্ীন্বাধীনত! বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে কোন 
ম্পই ধারণ! তখনও গড়ে ওঠেনি । একথা বলছি 
এই কারণে যে, নারীর প্রতি সহমগ্রিত। ও সম- 
বেদনার সঙ্গে স্্ীস্বাধীনতার ধারণাকে অনেক 
সময় মিশিয়ে ফেল! হয়,-্বান্তবে কিন্তু এছুটি 
এক নয়। 

এদেশের নারীপ্রগতি আন্দোলনে অগ্রণী 
ভূমিকা! গ্রহণ করতে দেখা গেছে ব্রাঙ্ষদমা্জকে। 
হিন্দুমাজও যে পেছিয়ে ছিল তা! নয়, ঈশ্বরচন্্র 
বিস্তাাগর বহু নারীহিতৈষী কর্মে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন নারীর সমবেদনায় করুণ হয়ে। 
টান মিশনারীদের উদ্দেশ্ট যাই থাকুক না 
কেন, স্ত্রীশিক্ষার জন্যে তাঁরাও চেষ্ট। করেছিলেন। 
এ'দের মধ্যে ব্রাষদের চেষ্ট। ছিল সমবেত চেষ্ট। 
তারা বালিক। বিষ্তালয় স্থাপনেও যেমন উৎমাহী 
ছিলেন, তেমনি উৎসাহী ছিলেন বালবিধবার্দের 
পুনধিবাহ দানের ক্ষেত্রে। বহু ব্রাঙ্মধুবক শুধু- 


মাত্র কর্তব্যা্ছরোধে বিধবা বিবাহ করেছিলেন । 
অপরদিকে সম্পূর্ণভাবে অস্তরালবতিনী নারীদের 
বহির্জগতের সঙ্গে আংশিক পরিচিতিলাভের 
হ্বযৌগও দিয়েছিলেন ব্রাক্ষরাই। শুধু তাই 
নয়, নারীদের কতখানি হ্বাধীনতা। দেওয়। উচিত 
তা নিয়েও তাঁর] বন্থ চিন্তাভাবনা করেছিলেন । 
প্রশ্ন জাগে, নারীসমাজের এই ছুঃসহ 
পরিস্থিতিকে স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে গ্রহণ 
করেছিলেন? তিমি কি নারীদের দুরবস্থা লক্ষ্য 
করে প্রতিকারকল্পে কিছু চিন্তা করেছিলেন ? 
উনিশ-শতকের নারীজাগরণ, তথা স্ত্রীঞ্থাধীনতা 
আন্দোলন সম্পর্কেই ব| তীর কী নির্দেশ ছিল ? 
আপাতদৃষ্টিতে কারও মনে হতে পারে, 
স্বামীজী সংসারত্যাগী সঙ্ন্যাসী,_-তাই নারী- 
সমাজের উন্নতিঅবনতি তাঁর চিন্তার পরিধির 
মধ্যে থাকার কথা নয়-ম্বাভাবিক কারণেই। 
তার চিন্তা ও কর্ম প্রধানত পুকুষকেন্দ্রিক। কিন্ধ 
তালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে তা নয়, 


বরং স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পকিত তৎকালীন যাবতীয় 


চিস্তাভাবনার মধ্যে তার মতামতই ছিল সবচেয়ে 
স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। কারণ তিনি, একমাত্র তিনিই 
বুঝতে পেরেছিলেন প্ররুত স্ত্রীন্বাধীনতা। কাকে 
বলে। বিষয়টি আর একটু বিশ্লেষণ করে দেখা 
যাক। 

এদেশে স্তীন্থাধীনত! সংক্রান্ত ধারণাটি গড়ে 
উঠেছিল উনিশ-শতকের প্রথমদিকে পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সঙ্গে আমাদের প্রাথমিক পরিচয়ের 
পরবে । যদিও নারীদের অবস্থা তখন সবর্দিক 
থেকেই অত্যন্ত অবনত হয়ে পড়েছিল, তবু 
কেউ কেউ এবিষয়ে কিছু কিছু ভাবতে শুরু 


মাঘ, ১৩৯৯ ] 


করেছিলেন । “বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় অক্ষয়কুমার 
দত্ত মন্তব্য করলেন,“ইদানীং অনেকেই ইচ্ছা করেন 
যে স্ত্রীলোকের! পুরুষের ন্যায় স্বাধীনা হউন অর্থাৎ 
সর্বআ্জ ভোজন, সর্বত্র গমন, সকলের সহিত 
কথোপকধন করুন কিন্তু আমর! এইক্ষণে সম্পূর্ণ 
বিপক্ষে আছি। যেহেতু অগ্রে তাহাদিগের অন্ত: 
করণে জানের বীজরোপণ হউক এবং অগ্রে 
তাহাদিগের চিত্ত দুষষর্মের প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হউক 
তবে শ্বাধীনতার চেষ্ট]! করিব নতুবা! তদ্বারা অনিষ্ট 
ব্যতীত ইষ্ট ঘটনের সন্ভাবন! নাই ।, 

প্রায় একই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন 
তত্ববোধিনী? পত্রিকায় ঈশানচন্দ্র বন্থ। তিনি 
নারীদের আর একটু দ্বাধীনতা দিয়ে বলেছেন, 
'আমারের স্ত্রীলোকের! যর্দি অবরোধ পরিত্যাগ 
করিয়া সতীলক্ীর ন্যায় হ্থামীর বামপার্থ 
শোভান্বিত করেন, তাহাই বা কেন অবাঞ্ছিত 
হইবে। কিন্তু যথেচ্ছাচারের সহিত আমাদের 
সম্মুখ সংগ্রাম ।-"'যথেচ্ছচারিণী ন! হইয়া যদি 
এদেশীয় স্ত্রীগণ যথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়! চলিতে 
পারেন, তীহার। যাহা চান তাহা করুন । 
কাহারই চক্ষে তাহা অসহনীয় হইবে না।, 

“সোমপ্রকাশেও প্রায় একই ধরনের কথ৷ 
ভি স্থরে বল! হয়েছে অর্থাৎ 'ম্বাধীনতাগ্রাপ্ত 
হুইয়। কুলকামিনীগণ আপনার্দিগের কুলমান বক্ষা 
করিতে কি দমর্থী? তাদের স্বাধীনতা দানের 
সময় “আজিও উপস্থিত হয় নাই' অতএব “এখন 
তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে অবশ্যই 
তাহাতে বিষময় ফল ফলিবে। 

'বামাবোধিনী” পনত্রিকাও দীবি করেছিল 
এদেশের নারীরা অস্তঃগুরে আবদ্ধ, অশিক্ষিত ও 
সর্বক্ষেত্রে পুরুষের মুখাপেক্ষী । সমাজের অগ্রগতি 
ও নারীজীবনের পূর্ণতার জন্যও নারীদের কিছুট। 
স্বাধীনত। দেওয়া উচিত। এসব মন্তব্য থেকে 
বোঝা যায়, উনিশ-শতকের সমাজসংস্কারকের। 


ডারস্তের স্বীদ্যাধীনত। প্রলঙ্গে স্বামী বিষেকানন্দ ৭১ 


মনে করতেন, নারীদের প্রকাশ্স্থানে গমন, পুক্রষের 
সঙ্গে আলাপ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষালাতের স্থযোগ 
পাওয়ার আর এক নাম স্ত্রীন্বাধীনত। । সম্ভবত 
এই জন্যেই নারীশিক্ষার ব্যাপারেও ব্রাঙ্গর। সকলে 
একমত হতে পারেননি । আর্দি ব্রাহ্ষমমাজের 
কর্ণধারেরা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষাপ্রণালী অন্ুদরণ 
করে নারীশিক্ষা দিতে চাননি। তাদের মতে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা! “বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষা, হৃদয় 
প্রধান শিক্ষা নহে। অতএব এ প্রকার শিক্ষ। 
স্্রজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে। এমনকি 
নারীকে আত্মনির্ভরতা শিক্ষ। দেওয়াও তারা 
অপ্রয়োজনীয় বোধ করেছিলেন। অর্থকরী 
বিদ্যাশিক্ষার কথা কারও মনেই আসেনি। 

্রদ্ধানন্দ কেশবচন্ত্র সেনও নারীর বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের উপাধিলাভের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করেননি । তাই নব্যপন্থী শিবনাথ শাস্ত্রী ধখন 
নারীদের চিস্তাশক্তি বাড়াবার জন্য জ্যামিতি, 
লজিক ও মেটাফিজিক পড়াতে চেয়েছিলেন তখন 
কেশকন্ত্র প্রশ্ন করেছিলেন, “এ নকল পড়াইয়া 
কি হইবে? একথা বলার কারণ তৎকালে 
নারীকে পুরুষের সমকক্ষ ভাবতে পারেননি এ'র। | 
এমনকি ধারা স্ত্ীন্থাধীনতা নিয়ে সোচ্চার দাবি 
জানিয়েছিলেন তীদের মনেও এসঘ্ছ্ধে কোন 
ধারণা গড়ে ওঠেনি। নব্যশিক্ষিত। নারীদের 
প্রাত্যহিক জীবনের যেদব সমশ্ত। সেগুলি নিয়েই 
তারা ঝড় তুলেছিলেন বেশি। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বামী বিবেকাননোর 
মনে এ সম্বন্ধে প্রথম থেকেই একটি স্থম্পঞ্ট ধারণা 
ছিল। যর্দিও, আগেই বলেছি, আপাতদৃষ্টিতে 
নারীসমন্তা নিয়ে তিনি কোন মাতামাতি 
করেননি । যা করেছেন তাও অন্তান্ত আন্দোলনের 
তুলনায় য্খনীমান্ত। কিন্তু কেন, তারতের 
কল্যাণের কথ! যিনি সতত চিন্তা করেছেন তার 
পক্ষে কি এ ব্যাপারে নিশেষ্ট হওয়। সম্ভব? 


নখ উদ্বোধন 


একবার নারীজাতির বর্তমীন অবস্থা, সম্পর্কে 
তিনি সম্পূর্ণ সন্ধ্ট কিনা প্রশ্ন কর! হলে তিনি 
বলেছিলেন, “না, কখনই নহে। কিন্তু নারীদিগের 
সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু 
তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্ধস্ত ; নারীগণকে 
এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হুইবে, যাহাতে 
তাহার! নিজেদের সমস্যা নিঙ্গেদের ভাবে মীমাংসা 
করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হুইয়! অপর 
কেহ এ কার্ধ করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা 
করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্ত 
দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ 
যোগ্যতা-লাতে সমর্থ » (বাণী ও রচনা, ৯৪৭৯) 

্বা্ীজীর অন্তান্ত উক্তি বা কার্ধধার! বিশ্লেষণ 
না করেও শুধুমাত্র এই একটি কথা থেকেই বোঝা 
যায় স্ত্ীন্বাধীনতা। সম্পর্কে তীর ধারণা কতখানি 
হচ্ছ । ভারতীয় নারীকে তিনি যথার্থ স্বাধীন 
দেখতেই চেয়েছিলেন । এব্যাপারে তীর মত 
ছিল শুধু শরিক্ষাসংক্রান্ত কাজে বর্তমান পরিস্থিতিতে 
পুরুষের! নারীকে কিছুটা দাহায্য করতে পারেন 
ঠিকই, কিন্তু নারীর মৌল সমস্ার প্রকতি নিরূপণ 
করে তার সমাধানের ভার পুরুষের না নেওয়াই 
তাল, মেয়েরা তাদের নিজের ভাগ্য গড়বে। 
তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন, 'পুক্রষ নারীর জন্য 
হাহা করিয়া দিতে পারে, তাহা অপেক্ষা নারী 
অনেক:ভালভাবে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে। 
পুরুষের! মেয়েদের ভাগ্য গঠনের তার গ্রহণ 
করাতেই নারীজাতির যত কিছু অনিষ্ট হইয়াছে । 
একটি প্রীরস্তিক ভূল লইয়া আমি কাজ শুরু করিতে 
চাই না। একটি ক্ষত ভ্রান্তি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া 
চলিবে এবং শেষ অবধি এত বৃহৎ আকার ধারণ 
করিবে যে, উহাকে সংশোধন করা কঠিন হইয়া 
পড়িবে। স্থৃতরাং আমি যদি ভূল করিয়া পুরুষকে 
নারীর কর্মধারা নির্ণয় করিবার কাজে লাগাই, 
তাহ হইলে নারীর! কখনও এ নির্ভরতার তাৰ 


[ ৮৬তম ব্ধ--১ম সংখা 


হইতে যুক্ত হইতে পাঁবিবে ন।-_উহাই প্রথ। হই! 
দাড়াইবে। (বাণী ও রচনা ১০।১৭৫ ) 
এর পাশাপাশি পূর্ববর্তী মন্তব্যগুলি ম্মরণ করলেই 
দেখা যাবে, ব্রাঙ্ম নেতাদের সাধু উদ্দেশ্ত ও ইচ্ছা 
থাকলেও তীর! যথার্থ স্ত্রীন্ধাধীনতা! চাননি কিংবা 
বলা যায় তারা এ সম্বন্ধে হ্বনিশ্চিত সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করতে পারেননি। হয়তে। তার! চেয়েছিলেন, 
ভারতীয় নারী হবেন তদানীস্তন পাশ্চাত্যদেশীয়! 
নারীর প্রতিরূপমাত্র, কিন্তু তাদের মধ্যে যাতে 
উগ্র সাহেবিয়ানা ফুটে না ওঠে সেজন্যই 
যথেচ্ছাচার, ন্বেচ্ছাচার, আত্মনির্ভরতা, শিক্ষ! 
ও পাঠ্যক্রম নিয়ে এত সতর্কতা । কিন্তু একে কি 
স্বাধীনত৷ বলে? নারীকে যদি পুরুষের মুখাপেক্ষী 
হয়েই থাকতে হয় তাহলে তার জন্যে স্বাধীনতার 
দাবি উত্থাপন করেই বা কি হবে? এ যেন 
খাঁচার পাথিকে দাড়ে এনে বসানোর চেষ্টা। 
দাড়ের পাখির চারপাশট। খোল! কিন্তু পায়ের 
শৃঙ্খল নড়লে চড়লেই বন্দীদশাটি মনে করিয়ে দেয়। 
অপরদিকে, স্বামীগী চেয়েছিলেন, নারীর 
সর্বপ্রকার শৃঙ্খলমুক্তি ও সর্বাঙ্গীন অভ্যুদয়। 
পাশ্চাত্যমাজেও বোধ হয় সেকালে নারীরা 
এতট। স্বাধীনত। পাননি । তার নিজের ভাষায়, 
পাশ্চাত্যের নারীর ওপর আইনগত কড়া কড়ির 
অনেক বোঝ! চেপে আছে, যা আমাদেরও চুড়াস্ত 
অজানা ।, তাই স্ত্ীস্বাধীনতার নাম করে পশ্চিমের 
অন্ধ অন্ুকরণকে ধার সমর্থন করে নারীদের 
উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিতেন, স্বামীজী তাদের কথনও 
সমর্থন করেননি । 
প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি স্বামীজী 
রক্ষণশীলতাঁকেই মেনে নিতে চেয়েছিলেন? চেয়ে- 
ছিলেন ভারতীয় নারীর সনাতন আদর্শের সঙ্গে 
সঙ্গে বাল্যবিবাহ, বৈধব্যপালন প্রভৃতি যাবতীয় 
সামাজিক আচার-বিচারের পুনংগ্রবর্তন ? তা 
তো হতে পারে না। কারণ উনিশ*শতকের 
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ক্ষযিয। সমাজব্যবস্থায় নারীর স্বাধীনতা সর্বাংশে 
খর্ব হয়েছিল। আসলে স্বামীজী যে ভারতীয় 
নারীর আদর্শকে শ্রদ্ধা করতেন তৎকালীন সম্াজ- 
বাবস্থায় সে আদর্শ যথাযথভাবে রক্ষিত হয়নি । 
ভারতীয় নারীর প্রতি অসাম্য ও অসম্মান শুরু 
হয়েছিল বৌদ্ধযুগে। হয়তে৷ তার কারণও ছিল 
কিন্তু বৈদিক হিন্দুধর্মে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন 
পার্থক্য নির্ণয় কর! হয়নি। ব্রহ্মবাদিনী নারীর! 
রাজলভায় আসতেন, তপোবনের শিক্ষায় ছিল 
ছাত্র-ছাত্রীর সম অধিকার। সেজন্য স্বামীজী 
ভারতীয় নারীর জন্যে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য রীতি- 
নীতিকেই একমাত্র শিক্ষণীয় আদর্শরূপে গ্রহণ 
করতে চাননি । কিন্তু এ ব্যাপারেও তিনি 
নারীদের কোন উপদেশ দিতে ব|৷ নিষেধের বেড়ি 
পরাতে চাননি ; শুধু বলেছেন, “ভারতীয় নারীর 
সব সমন্যার সমাধান সম্ভব শিক্ষা নামক শবের 
সেই মন্ত্রটির সাহায্যে ।” কিন্তু “প্রকৃত শিক্ষার 
স্বরূপ উপলব্ধি এখনও আমাদের মধ্যে আসেনি, 
জেনেও তিনি একবারও বলেননি উচ্চশিক্ষা বা 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ের শিক্ষায় নারীর প্রয়োজন নেই। 
নারীর নষ্ট আত্মবিশ্বাস ও মর্ধাদাবোধ ফিরিয়ে 
আনবার জন্যে ঠিক কোন্‌ পদ্ধতি অবলম্বন করা 
উচিত তা তিনি পুকুষ হয়ে স্থির করতে চাননি 
বা নিদিষ্ট কোন ছক বেধেও দেননি ছেড়ে 
“দিয়েছেন নারীদের নিজেদের ওপর | 

ঠিক এমনই কথ তিমি বলেছিলেন, নারী- 
সমন্যার ব্যাপারেও । লোকে আমাকে জিজাসা 
করে- আমি বিধবাদের লমশ্ত। লম্পর্কে কি মনে 
করি? ইহাতে আমার উত্তর এই--আমি কি 
বিধবা যে তৃষি আমাকে এই প্রশ্ন করিতেছ? 
আমি কিনারী যে আমাকে বারবার এই সকল 
প্রশ্ন কর! হয়? তুমি নারীরদিগের সমস্যা সমাধান 
করিয়া দ্রিবার কে? হাত সরাও। নারীদিগের 
সমস্তা নারীর! নিজেরাই মমাধান করিয়া লইবে। 

১৩ 


ভারতের স্রীন্বাধীনতা প্রসঙ্গে শ্বামী বিবেকানন্দ 8৩ 


অন্ত্র তিনি বিধবাদের সমন্যাটি আলোচন! 
করেছেন ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে। সামাজিক নিয়ম 
হিলেবে এই নিয়মের প্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা 
করেছিলেন। বাল্যবিবাহের যৌক্তিকতাও 
অস্বীকার করেননি । কিন্তু এগুলি তিনি বলে- 
ছিলেন ভারতীয় ধর্ম ও মমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য 
ব্যাখ্যা করবার জন্যে। নতুবা বলপূর্বক সতীদাহ 
কিংবা কুপংস্কার শিখিয়ে পুণ্য করানোর চেষ্ট। 
প্রভৃতি কোনটিই যেমন তীর সমর্থন পায়নি 
তেমনি কোনরকম রক্ষণশীল মনোভাবও তার 
কাছে প্রশ্রয় পায়নি। চিকাগোয় শিক্ষিত ও 
স্বাধীন মহিলাদের দেখে মুগ্ধ হয়ে পঞ্জে লিখে- 
ছিলেন, “এদের মেয়েরা কি পবিভ্র! ২৫ 
ব্সর ৩০ বৎসরের কমে কাকুর বিবাহ হয় না। 
আর আকাশের পক্ষীর স্তায় স্বাধীন । বাজার- 
হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রোফেপার-_ 
সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র! যাদ্দের পয়স। 
আছে তার! দিনরাত গরীবদের উপকারে ব্যস্ত ! 
আর আমরা কি করি? আমার মেয়ে ১১ 
বৎসরে বে না হ'লে খারাপ হয়ে যাবে। আমর! 
কি মানুষ, বাবাজী? মন্থ বলেছেন, “কন্যাপ্যেবং 
পালনীয়! শিক্ষণীয়াতিযত্বুতঃ--ছেলেদের যেমন 
৩০ বৎসর পর্ধস্ত ব্রহ্মচর্য ক'রে বিষ্াশিক্ষ! হবে, 
তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে । কিন্তু আমর! 
কিকরছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে 
পারো, তবে আশ। আছে। নতুবা পশুজন্ম 
ঘুচিবে না (বাণী ও রচনা, ৬।৩৮৮-৮৯) 
প্রায় একই সময়ে স্বামী রামকষ্ণাননদকে ও লিখে- 
ছিলেন, “এইরকম মা জগদ্ঘ। যদি ১*০* আমাদের 
দেশে তৈরি ক'রে মরতে পারি, তবে নিশ্চিস্তি 
হয়ে মারব ।*''মেয়ে পুরুষের ভেদটার জড় মেরে 
তবে ছাড়ব ।” (বাণী ও রচনা, ৭৮) 

অপর একটি পত্রে তিনি স্বামী বামরুষ্ণাণন্দকে 
যে কয়েকটি কথা ম্মরণ রেখে কাজ করতে 


৭৪ উদ্বোধন 


বলেছিলেন, তার মধ্যে ছিল 

"জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুর্থান ন! 
হইলে সম্ভাবনা নাই ; এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান 
সম্ভব নহে। 

“সেইজন্যই রামকষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরুগ্রহণ, 
সেইঞ্ন্যই নারীভাবসাধন, সেইজন্ই মাতৃভাব 
গ্রচার ৷ 

“সেইজন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের জন্ত প্রথম 
উদ্যোগ ॥ উক্ত মঠ গার্গা মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষ! 
আরও উচ্চতাবাপক্ন। নারীকুলের আকরম্বরূপ 
হইবে। 

এ পত্রেই তিনি লিখেছেন, ভারতের ছুই মহা- 
পাপের একটি হল “মেয়েদের পায়ে দলানো।” 
আর স্বামীজী শ্রীরামকুঞ্ণকে দেখেছিলেন নারী- 
জাতির পরিভ্রাতারূপে। 

গৌরী-মা, যোগীন-ম। প্রভৃতি সঙ্গ্যাসিনীর 
নেতৃত্বে নারীদের জন্যে একটি মঠ গঠনের চেষ্টাও 
স্বামীজী করেছিলেন। সেখানে অর্থসাহায্য 
করলেও গুরুত্রাতার্দের প্রতি তার নির্দেশ ছিল, 
“তোমাদের মধ্যে কেউই সেখানে যেতে পাবে 
না; তার। আপনার! সমস্ত করিবে ; তোমাদের 
হুকুমে কাউকে চলিতে হবে না” অর্থাৎ মঠের 
সন্নযাদিনীদের প্রতিও তিমি কোন আদেশ দিতে 
চাননি, নিয়মাদ্দি নারীর] নিজেরাই তৈরি করে 
নেবেন এই ছিল তার প্রত্যাশা । 

কিন্তু তবুও ভারতীয় নারীর জন্যে একজন 
নেত্রী ব৷ আদর্শ স্থানীয়! নাতীকে তিনি খু'জছিলেন 
যিনি ত্বাদের পথ দেখাতে পারবেন। এই 
ব্যাপারে তিনি যোগ্যতমা মনে করেছিলেন ভগিনী 
নিবেদিতাকে । আলমোড়া থেকে একটি পৰ্রে 
স্বামীজী তাঁকে লিখেছিলেন, 

গতামাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার 
দৃঢ় বিশ্বীদ হয়েছে ষেঃ তাঁরতের কাজে তোমার 


[ ৮৬তম বধ--১ম সংখা 


বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্ব, পুরুষের 
চেয়ে নারীর--একভন €কৃত সিংহীর প্রয়োজন ।? 
(বাণী ও রচনা, ৭৪৩, ) | 

সমাজসংস্কারের কাজের সময় শ্বামীজী বাল্য- 
বিবাহের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন পরশ বছরের বেটা 
বিউনি'দের প্রতিও সবার অশ্রদ্ধার অস্ত ছিল না, 
কিন্তু এ ব্যাপারেও তিনি সহস৷ কোন ধৃমধাম 
করার বিরোধী ছিলেন। গুক্ুত্রাতা স্বামী 
অখগ্ডানন্দকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'ছেলের বে-র 
বিপক্ষে শিক্ষা দিবে। বালকের বে কোনও 
শাস্ত্রে নাই। তবে ছোট ছোট মেয়ের বে-র 
বিপক্ষে এখন কিছু বলো না। ছেলের বেবন্ধ 
করতে পারলেই মেয়ের বে আপনা হ'তে বন্ধ হয়ে 
যাবে, পড়তে পড়তে বিস্মিত হই এইজন্যে যে, 
প্রতিটি ব্যাপারে স্বামীজী কতখানি স্ুঠুভাবে চিন্তা 
করে কাজে হাত দিতেন। 

নারীশিক্ষা প্রসঙ্গেও স্বামীজীর দৃ্িতঙ্গীর 
অভিনবত্ব আমাদের চমকিত করে । আশ্রম্- 
বাসিনী নাতীদের শিক্ষার কথায় তিনি 
বলেছিলেন, “মেয়েরা নিজেদের ভাবনাকে মৃতিরূপ 
দিক ।১ আরও বললেন), “কালীকে যে সব 
সময় একই ভঙ্গীতে থাকতে হবে তার কোন 
মানে নেই। তাকে নতুন নতুন ভাতে আকার 
কথা ভাবতে তোমার মেয়েদের উৎসাহ দাও, 
সরন্ঘতীর একশ রূপ কল্পনা কর।, কল্পনার 
ক্ষেত্রে নারীকে এতট। স্বাধীনতা দেবার কথা 
ভেবেছিলেন কি কেউ? 

একই লঙ্গে স্বামীজী চেয়েছিলেন নারীর! 
আত্মনির্ভরশীলা হবে। সেজন্যও প্রয়োজন শিক্ষা! 
এবং হাতের কাজ বা নানারকম শিল্পকর্মশিক্ষ। 
'লক্ষ্য রাখ প্রত্যেকটি মেয়ে যেন এমন কিছু 
জানে যাতে দরকার হলে নিজের পায়ে দাড়াতে 
পারে» নেত্রীর অভাবে নারীদের সাময়িক 


এক বিরাট ভবিহৎ রয়েছে । ভারতের জন্ত - ভাবে শিক্ষালাভে সাহায্য করা ছাড় পুরুষ আর 


মাঘ, ১৩৯০ - 


কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না । “কোন পুরুষ 
নারীর উপর হুকুম চালাইবে না। কোন নারীও 
পুরুষের উপর হুকুম চালাইবে না। প্রত্যেকেই 
স্বাধীন । যর্দি কোন বন্ধন থাকে, তবে তাহা 
কেবল গ্রীতির বন্ধন | (বাণী ও রচনা, ১০।১৭৫ ) 

স্বামীজী নিজে কোথা থেকে এই উন্নত 
দৃষ্টান্ত পেয়েছিলেন সেকথা ও জানিয়েছেন । প্রাচা 
ও প্রতীচ্য উভয় দেশের নারীসমাজের সঙ্গেই 
তাঁর পরিচয় হয়েছিল, কিন্ত তিনি নারীজাতির 
আদর্শ চরিত্রের সন্ধান :পেয়েছিলেন শ্রীত্রসারদা- 
দেবীর মধ্যে। তিনি বলেছেন, “আমাদের 
সকলেরই তাহার (শ্রশ্রমায়ের ) প্রতি গভীর 
শরচ্ধ! বিদ্যমান । তিনি কখন আমাদের উপর 
হকুষ্ষ চালান না” (বাণী ও রচনা» ১০১৭৬) 
স্থতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে শ্রীমায়ের 
ত্যাগপৃত জীবনচর্ধা দেখেই স্বামী বিবেকানন 
বুঝতে পেরেছিলেন ঘথার্থ স্ীস্বাধীনতার অর্থ কি 


্বরগভূমি কৈলাস ও তপোতূমি মানস ৭৫ 


এবং ভারতীয় নারীকে তার আদর্শ খোজবার 
জন্যে পশ্চিমর্দিকে তাকাতে হবে না। কিন্তু চেষ্টা 
করতে হবে তাদের নিজেদেরই, নিজেদের প্রকৃত 


পথটিকেও চিনে নিতে হবে নারীজাতিকেই। 
অপরের হাত ধরে কখনও স্বাধীনভাবে চলা যায় 
না, চললে আসল উদ্দেশ্ঠ,ব্যর্থ হয়ে যায়। স্বামীজী 
তাদের সাহায্য করতে চেয়েছেন দূর থেকে। 
্রবুদ্ধ ভারতের প্রতিনিধি প্রশ্ন করেছিলেন, 
তাহলে, শ্বামীজী, এদেশের নারীজাতির 
উদ্দেশে আপনি কি বলবেন? ম্বামীজী উদাত্ত 
কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, “কেন, আমি পুরুষ- 
গণকে যাহা বলিয়া! থাকি, নারীগণকে ঠিক 
তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে 
বিশ্বাস কর, তেজন্বিনী হও, আশায় বুক বীাধো, 
ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হুইয়] উহাতে 
গৌরৰ অনুভব কর, আর ন্মর্ণ রাখিও, আমাদের 
অপরাপর জাতির নিকট হুইতে কিছু লইতে 
হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি 
অপেক্ষা আমাদের অপরকে দিবার জিনিস 
সহম্্গ্ুণ বেশী আছে।, (বাণী ও রচনা ৯৪৮৩) 


বর্গভূমি কৈলাস ও তপোভূমি মানস 
অধ্যাপিকা! মুপ্রীতি দে রায় 


ওড়িক্কার আক! বিজ্ঞান কলেজে উদ্ভিদৃবিতাঁ বিভাগের প্রধান অধাপিক1। বিশিষ্ট ওড়িয়। লেখিক|। 


হিমালয় আমার ধ্যান-জান--জীবনের সব। 
'জীবনে কখন . হিমালয়ের সঙ্গে এই নিবিড় 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি তা ঠিক মনে নেই । তবে 
এইটুকু যনে আছে ছোটবেল! থেকে হিমালয় 
যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে । ছোট- 
বেলায় খেলার মাঠের শেষে দূরের পাহাড়গুলো 
আমার বন সময় কেড়ে নিয়েছিল। পাছাড়কে 
আরও নিবিড়ভাবে কাছে গেলাম কলেজ-জীবনে 
এক পার্বত্য শহরে । তখন থেকেই তার সঙ্গে 
আমার প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক। রৌন্র ঝলমল 
একটি মনোরম দিনে শহরের প্রান্তে এক উচ্চ 
শিখবে জড়িয়ে বছ দের তুষারমতডিত হিমালয়ের 


পর্বতশ্রেণী দর্শন করে মনপ্রাণ সব এ দেবভাত্কা! 
হিমালয়ের চরণে আপে দিয়েছিলাম । দেই থেকে 
আমার স্বপ্র-হিমালয়ের বুকে চলতে চলতে 
খুঁজৰ আমীর চির আরাধ্য মা পার্ধতীকে, যিনি 
আমার হৃৎকমলে সদা বিরাজ করছেন। শুনেছি 
হিমালয়ে গেলে মন অস্তযু্থ হয়, নিজের মধ্যে 
ডুৰে যাওয়া যায়। ১৯৬১ থ্ীষ্টাব থেকে বার 
বার .সেই উদ্দেশ্েই তো ছুটে গিয়েছি আমার 
মহাতীর্ঘ হিমালয়ে । 

হিমালয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন স্বপ্ন জাগল 
_-যাৰ স্বর্গভূমি কৈলাস ও তপোভূমি মানসে । 
কিন্তু দীর্ঘদিন সেই স্বপন শুধু স্ব হয়ে রইল? 


গ উদ্বোধন 


কারণ ভারতীয় তীর্থযাত্রীদ্বের জন্ত তিব্বতের 
দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সহম্র সহন্্ তীর্ঘযাত্রীদের 
মতে! আমিও ডেকেছি কৈলাসপতিকে- বলেছি, 
“হে করুণাময়, দ্বার খোল--আমরা তোমার 
দর্শন আশায় আর কতকাল অপেক্ষা করব?” 
সত্যিই বোধ হয় কৈলাসপতি আমাদের ডাকে 
সাড়। দিলেন। দীর্ঘদিন পর ১৯৮১-র সেপ্টেম্বর 
মাসে পীমিতসংখ্যক ভারতীয় তীর্থযাত্রীর জন্য 
কৈলাসের দ্বার উনুক্ত হল। আনন্দে আমার 
প্রাণ নেচে উঠল। ঠিক করলাম ১৯৮২-তে 
নিশ্চয়ই যাব কৈলাস-মানস দর্শনে | ১৯৮১-র 
ডিসেম্বর থেকেই শুরু হল আমার তোড়জোড় । 
১৯৮২-র ফেব্রুমারির মধ্যে পাসপোর্ট যোগাড় 
করে নিলাম! এপ্রিল মাসে খবরের কাগজ 
থেকে জানলাম যে, তীর্থযান্রীদদের কৈলাপ যাবার 
আবেদন-পত্র পাঠাতে হবে। 

আবেদন পাঠালাম নয়াদিল্লীর বিদেশ 
মন্ত্রণালয়ে । ৫কলাস-মানস যাব বললেই তো 
আজকাল যাওয় যায় না, তার জন্ত অনেক 
কাঠখড় পৌঁড়াতে হয় ;--তাঁরপর যদি মায়ের 
কপা হয় তবে যেতে পারব। আন্তরিকভাবে 
শয়নে ত্বপ্পে মেই কৈলাসপতিকে ডেকেছি। 
মনেপ্রাণে তার শরণাগত হয়েছি। গ্রীষ্মের ছুটি। 
আষি তখন আসামের বাড়িতে 'ছুটি কাটাচ্ছি 
আর তিলে তিলে সেই শুভক্ষণের জন্য অপেক্ষা 
করছি--কবে ডাক আসবে। অবশেষে জরুরী 
তার এল আমার কাছে, “আপনি ছিতীয় দলের 
জন্ত মনোনীত, ১৯ জুন বিদেশ-মন্ত্রকে দেখা করুন। 
আপনি ডাক্তারী পরীক্ষায় মনোনীত হবার পর 
কৈলান-মানস যাবার অন্ুমতি পাবেন ।” নিিষ্ট 
দিনে নয়ার্দিললীতে যথাস্থানে দেখা করলাম। 
আমাদের ভাক্তারী পরীক্ষাও হল। পরের দিন 
ফল ঘোষণ! কর! হল। আমাদের মধ্যে তিন- 
জন বাতিল বলে ঘোষিত হয়েছেন। বন্ধ ভাগ্যে 
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সাড়ে নয় হাজার আবেদনকারীর মধ্যে থেকে 
নাম উঠেছে--তারপর ডাক্তারী পরীক্ষায় 
হিমালয়ের উচ্চতর পাড়ে যাবার উপযুক্ত বলে 
নির্বাচিত হয়েছি,_এ ঠাকুর ও মায়ের অশ্ষে 
কপ! ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের মতো 
মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের পক্ষে দশ-বারে 
হাজার টাকা খরচ করে এমন দুর্গম তীর্থযাজায় 
বের হওয়া শ্রপ্ন ছাড়। আর কিছু নম্ন। কিন্তু 
ঠাকুর ও মায়ের কৃপায় আমার সে-্প্প বাস্তবে 
পরিণত হয়েছিল। তাদের দয়ায় পনুও তো 
গিরি উল্লজ্ঘন করে ! 

যাবার সব প্রাথমিক আয়োজন শেষ করে, 
২৩ জুন ১৯৮২, সকাল ৭টায় আমরা ২৬ জন 
তীর্ঘষাত্রী দিল্লী থেকে বাসযোগে যাত্রা করলাম । 
প্রথম দিন ৪৩২ কি. মি. অতিক্রম করে আমর! 
চম্পাবতে গিয়ে রাত্রিতে পৌছলাম। চম্পাবতে 
রাক্িবাম করে পরদিন সকাল ২৪ জুম ১৭১ 
কি. মি. বামে অতিক্রম করে ধারচুলাতে রা'ত্র 
কাটালাম তাঁবুতে । পরদিন ২৫ জুন ১৯ কি, মি. 
বামে অতিক্রম করে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌছে 
গেলাম তাওয়াঘথাট। এই তাওয়াঘাট থেকে 
শুরু হল পদযাতআ।। এখানে মালপত্র ওজন করে 
কুলির হাতে তুলে দেওয়া হল। দিল্লা থেকে 
লিগুলেখ পাস পর্বস্ত আমাদের থাকা খাওয়ার 
সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন উত্তরপ্রদেশ সরকার, 
যার জন্য আমাদের প্রত্যেককে আড়াই হাজার 
টাকা জম! দিতে হয়েছে। 

হিমালয়ে পদযাত্রার যেকী আনন্দ তা ধার! 
জীবনে একবার অন্তত এভাবে যাত্রা করে 
হিমালয়ের কোন তীর্ঘঘর্শন করেছেন তাদের 
জানা আছে। আমাদের এযাত্রা আরও 
আনন্দের, কারণ দীর্ঘ একমাস এমনি হিখালয়ের 
খুব কাছে কাছে থাকতে পার। বহুবূপে 
দেখব হিমালয়ের প্রাণমাতানে। রূপ। আমন 


মাঘ, ১৩৯০ ] 


চার-পীচজন কনে দলবন্ধভাবে যাত্রা শুরু 
করলাম। আমাদের দলের মধ্যে আমাকে সহ 
সাতজন ছিলেন মহিলা । 

কৈলাসপতিকে প্রণাম জানিয়ে যাত্র। শুরু 
করলাম । আমার পিঠে র্যাক শ্তাক--ওতে জলের 
বোতল, সামান্ত খাওয়ার জিনিস ও ক্যামেরা 
রয়েছে । এ ছাড়া আছে বায়নোকুলার ও 
সামান্য ওষুধপত্র। হিমালয়-ত্রমণ যেমন আমার 
আনন্দ, তেষন ফটো! তোলাও আমার আব এক 
নেশা! । তাই ক্যামেরাট! কুলিকে দিতে পারিনি। 
যাত্রীর সময় পাহাড়ী পথে এক কেজি ওজনও 
মনে হয় অনেক ভারী । আজ আমর] ৯ কি, মি. 
অতিক্রম করে পাহ্গুতে যাব। হিমালয়ের অপার 
সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে একসময় পৌঁছে 
গেলাম আমাদের পান্ুর আস্তানায় স্থানীয় 
একটি স্কুলবাড়িতে। এখানে নিগমের কর্মকর্তারা 
আমাদের সাদর অভ্যর্থনা! জানালেন। উত্তর- 
গ্রদেশ-সরকারের তরফ থেকে লিপুলেখ পর্যস্ত 
পৌছে দেবার দায়ি এই নিগমই নিয়েছেন। 
পৌছবার পরই এককাপ বৌর্নভিটা আমাদের 
দেওয়া হল। তারপরই লবণমেশানো গরম 
জলের বালতি । এই লবণ-ছলের বাঁলতিতে পা 
ডুবিয়ে মনে হল সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম, 
_এ ব্যবস্থা খুবই আরামদায়ক পায়ে হাটার 
পর। সমতল্ভূমিতে ৯ কি. মি. অতিক্রম কব! 
অতি সহজ, কিন্তু পাহাড়ের পর পাহাড় ডিডিয়ে 
৯ কি. মি. অতিক্রম কর! সত্যিই কষ্টকর । আজ 
পদযাত্রার প্রথম দিন, তাই কষ্ট বেশি হয়েছে। 
দুপুরের থাওয়। শেষ করে একটু বিশ্রাম করতে 
চাইলাম, কিন্তু হাজার হাজার মাছির উপত্রবে 
তাআর হুল না। অগত্যা বাইরে চলে এলাম 
হিমালয়ের নিসর্গ-শোভ| উপভোগ করব বলে। 
এভাবে বহক্ষণ আকাশের নিচেই কাটালাম । 
তারপরেই ডাক পড়ল আবার ডাক্তারী পরীক্ষার 
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জন্য । পথে আমাদের ক্যাম্প হবে শিরথা॥ 
জিপতি, বুধি, গুপ্তী, কালাপানি ও নাভিডাঙ | 
নাভিডাঙ্ ছাড়া প্রত্যেক ক্যাম্পে এরকম 
ডাক্তারী পরীক্ষা হবে। এই ডাক্তারী পরীক্ষার 
প্রধান কারণ আমর তিব্বতের ছুর্গম যাত্রার 
উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছি কিনা তা নির্ণয় 
কর।। তাছাড়া যদি সামান্ত ভাবেও কেউ অসুস্থ 
বোধ করেন তার প্রতিকার করা। এখানে এনে 
শুনতে পেলাম, আমাদের প্রথম দলের একজন 
যাত্রী গুপ্ী থেকে অনুস্থ হয়ে ফিরে গেছেন। 
সংবাদটা শুনে খুব খারাপ লাগল। ভাক্তারী 
পরীক্ষায় জানা গেল, আমরা সবাই হুস্থ। 
বাতের খাওয়া শেষ করে আমরা শুতে গেলাম । 
আজ নবাই দারুণ ক্লাস্ত, তাই ঘুমিয়ে পড়লাম 
তাড়াতাড়ি। পরদিন ২৬ জুন ৮ কি.মি, পথ 
চলে সুন্দর একটি ছোট্ট গ্রাম শিরখাতে এসে 
পৌছলাম। এখানে সরকারী বিশ্রীম-ভবনে 
আমাদের থাকার ব্যবস্থা, তবে অনেককে এখানে 
তাবুতে থাকতে হয়েছে। শিরথার উচ্চতা 
২১৪৪০ মি.। পরিবেশ অতি মনোরম । 

২৭ জুন ভোরে রওনা হলাম জিপতির 
উদ্দেশে-_যেতে হবে ১৬ কি, মি পথ | সকালের 
দিকে খুব জ্বর ছিল আমার । ডাক্তার দেখিয়ে 
ওষুধ খেয়ে যাত্রা! করেছি। জ্বর হওয়াতে 
মনে বেশ ভয় হল-_-পারব তো কৈলাসপতিকে 
দর্শন করতে? পথ চলছি,_যত চলছি ততই 
পথ কঠিন হচ্ছে ক্রমে । প্রচণ্ড চড়াই। ধাপে 
ধাপে উঠে চলছি। ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চলছি। 
এক সম্গয় রুংলিং টপে পৌছে গেলাম। উচ্চতা 
৩,০৪৬ মি. । এবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, আবার 
নেমে চলছি। বনের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছি--নানা 
পাখীর গান ও পোকা-্মাকড়ের ডাক স্তনে মনে 
হুল যেন নিস্তব্ধ দুপুরে কোন্‌ এক রূপকথা 
রাজ্যে আমরা এসে পড়েছি! ক্লান্ত দেছে 
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একসময় এসে পৌঁছলাম আমাদের আস্তানা 
ডাকবাংলোতে | রাতের বিশ্রামের পর ২৮ জুন 
সকালে রওন! হলাম বুধি-_দুরত্ব ১৭ কি, মি.। 
এটাই কৈলাসযাক্রার ছুর্গমতম পথ। শুনেছিলাম, 
আমাদের প্রথম দলের যাত্রীদের এপথ অতিক্রম 
কলতে ১৪ ঘণ্ট! সময় লেগেছিল । সারাদিন পরম 
জানঙ্গে আমর1-মহিল| যাত্রীরা ধীরে ধীরে 
চললাম। অপূর্ব সুন্দর এই পথ--যদদিও ভীষণ 
তয়ালও বটে। যেদিকে তাকাই চোখ ফেরাতে 
ইচ্ছা! হয় না। শনে হয়, যুগ যুগ ধরে বসে থাকি 
এখানে । এই হুর্গম পথের সব ক্লান্তি হিমালয়ের 
এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দর্শন করে নিমিষে 
অন্তহিত হুয়। 

বিকালের দিকে বৃষ্টি শুরু হল। পথের 
ছুরগ্তা তাতে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। চলতে ভীষণ 
কষ্ট হচ্ছে। ভাকবাংলো৷ এখনও ১ কি, মি দুরে । 
কিন্তু আমার পা ছুটি আর চলছে না। ডাকছি 
শীত্ীমাকে-“মা! হাত ধরে পার করে দাও এ 
ছুর্গমপথ, আর যে পারি না।” মেঘে ও বৃষ্টিতে 
চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। বহুকষ্টে 
বিকেল ৬টা নাগাদ আস্তানায় এসে পৌছলাম। 
অপূর্ব হুন্দর পরিবেশ । ডাকবাংলোর চারদিকে 
মৌম্বমী ফুলের শোভ! মনোমুগ্ধকর । আমাদের 
যাত্রার ৫* কি.মি এই বুধিতে পূর্ণ হল। 
আগামীকাল থেকে সঙ্গে ঘোড়া নেব। 
প্রয়োজনমতে! ঘোড়ায় উঠব। ২৯ জুন ঘোড়ায় 
চড়ে প্রথম যাত্রা করলাম গুপ্দী। দুরত্ব ১৪ 
কি মিং.। পথে বিপজ্জনক চড়াই--ঘোড়। থেকে 
নেমে পায়ে ছেটে অতিক্রম করলাম। উপরে 
উঠে দেখলাম পাথরের উপর পাথর রেখে 
তগবানের উদ্দেশে অর্থ দেওয়। হয়েছে। আমিও 
শ্বপের উপর তিনটি পাথর রেখে অর্ধ্য দিলাম। 
গাছে ঝুলছে নানা রঙের কাপল্ের টুকরো। 
এই যাত্রাপথে যত বারই কোন শীধে গিয়ে 
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দাড়িয়েছি_এই দৃশ্ চোখে পড়েছে। ধর্মীয় 
বিশ্বাস নিয়ে এখানের স্থানীয় অধিবাসীরা! এই 
রিম কাপড়ের টুকরো! বেঁধে রাখেন। এই 
রঙিন কাপফ্কের টুকরোগুলো৷ যখনই দুর থেকে 
দেখেছি তখনই প্রাণে জেগেছে উৎসাহ,_-এ যেন 
বিজয়গর্ব এক-একটা চড়াই শেষে। শে 
পৌঁছানোর আনন! আজ কিন্তু এই আননোর 
সঙ্গে আরও এক হ্বরগায় আনল আমার 
বাকরুদ্ধ করে দিল। সামনেই দেখলাম__এক 
আশ্রর্য শ্বর্গশোতা। ফুলে ফুলে তরা বিভ্ভীর্ণ 
মালভূমি, তার চারপাশে রয়েছে সুস্ক। ঝলমল 
তুষারমণ্তিত পর্বতচুড়।। পর্বতের তলদেশ- 
গুলোতে ঘন সবুজ বৃক্ষবাজি। সব মিলে সেই 
সৌনার্ধ যেন কাশ্মীরের গুলমার্গের শোতভাকে 
নান করে দিয়েছে। প্রাণমাতানো এই মুলার 
পরিবেশে এলোমেলো ঘুরে বেড়ালাম, ফটো! 
তুললাম। এক সময় মস্ণ ঘাসের উপর বসলাম । 
মনে হল মায়ের কোলে এসে আশ্রয় নিলাম। 
এই জায়গা ছেড়ে উঠতে “ইচ্ছা হচ্ছিল না,_ 
তবু আমাকে উঠতে হল। আমি যে দুরের 
পথিক-_-থামলে তে! আমার চলে না-_এগিয়ে 
আমাকে যেতেই হুবে। লামনে গারবিক্নাং 
গ্রাম। দেখলাম পুরানো দিনের ঘরবাড়ি। 
একদিন কলা তীর্ঘযাত্রীদের এখান থেকে সব 
যোগাড় করে তিব্বতের অভিমুখে যাত্রা করতে 
হত। তাই এই গ্রামখানা খুব জমজমাট ছিল। 
আজও সেই শ্রী রয়েছে, কিন্ত আগের ঘরবাড়ি 
নষ্ট হয়ে গেছে। সন্ধ্যা নাগাদ গুণী ডাক- 
বাংলোতে পৌছলাম। উচ্চতা ৩,৫** মি.) বেশ 
শত গড়েছে । 

৩০ জুন ঘোড়ায় রওনা হুলাম কালাপানি। 
দুরদ্ধ ৮ কি.মি.। কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া! থেকে 
নেমে হাটতে স্তর করলাম। মুগ্ধ নেজে দৃক 
দেখতে দেখতে একদময় কাঁলাপানিতে এসে 
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পৌছলাম। কালাপামিতে ঢুকেই কালী- 
মলিয়। মন্দিরে গিয়ে মায়ের কাছে কৈলাস- 
মানস দর্শনের জগত শক্তি ভিক্ষা করলাম। 
মহাশক্তি্য়ী মা ছাড়া কে আর এই দুর্গম পথে 
চলার শক্তি দেবেন? দর্শনাদি সেরে তাঁবুতে 
চলে এলাম। কালাপানির উচ্চতা! ৩,৩৭* মি. । 
ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। সন্ধ্যা হতে না৷ হতেই 
খাওয়া-্বাওয়। চুকিয়ে শুয়ে পড়লাম । ১ জুলাই 
নাভিডাঙ বওন! হলাম । দুরত্ব ৯ কি. মি. । পথে 
পাহাড়ী ফুলের অপূর্ব সমারোহ দেখে সব ক্লান্তি 
ভূলে গেলাম। চারিদিকে শুধু তুষারমণ্ডিত 
পাহাড়। মনে হচ্ছিল, আমরা তুষাররাজ্যে 
এসে পড়েছি। 

আমার্দের ভারতসীমার শেষ তাবু নাভিডাঙ। 
সীমান্ত পুলিশ অফিসাররা আমাদের তিব্বতে 
ঢোকার জাগে কি করণীয় তা সব বলে দিলেন । 
ভারতীয় এলাকায় তোল! সব ফটে। ও কাগজপত্র 
ওদের কাছে জমা দিতে হবে অবশ্য ফেরার 
পথে আমাদের জিনিস আমরা ফেরত পাব। 
আগামী কাল প্রায় *»৮ কি.মি. বরফের পথ 
অতিক্রমকালে কি করতে হবে, তাও ওঁরা বলে 
দিলেন। রাতের থাওয়া শেষ করে তীাবুতে 
ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম। ভীষণ শীত। এখানে 
উচ্চত। ৩,৯৬২ মি. । 

আগামীকাল চিরতুষারের দেশ লিগুলেখ 
অতিক্রম করব। লিপুলেখের আবহাওয়ার পূর্ব- 
আভাস জানতে পারা একেবারে অসম্ভব বল! 
চবে। কারণ যখন তখন ওখানকার আবহাওয়া 
বলে যায়। তাই এই দুর্গম পথ অতিক্রম 
করার আগে সেই কৈলাসপতির শরণাগত হওয়া 
ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বুহম্ত রোমাঞ্চে 
ঘেরা লিগুলেখ পাসের কথ ভাবতে ভাবতে 
কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । ভোর তিনট! বাজতে 
ন। বাজতে সাজ সাজ রব। আরাম-শঘ্যা ত্যাগ 
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করে জিনিন গুছাতে আরম করলাম । এই ভীর্থ- 
পথে শীতের সকালে উঠে বিছান] বাধা এক দারুণ 
যন্ত্রগাদায়ক ব্যাপার ৷ চারটের মধ্যে আমরা 
কুলিকে মাল দিয়ে দিলাম। এবার সম্পূর্ণ 
বরফের দেশের সাজসজ্জা অঙ্গে চাপাতে হল। 
গায়ে হাফ, সোয়েটার তার উপর ফুল সোয়েটার 
-এয়ারপ্রুফ জ্যাকেট, তার উপর লংকোট, 
এয়ারপ্রুফ প্যাপ্ট, হাতে গ্লাভস ও রেনকোট 
(বর্যাতি )। ব্যাক শ্তাক ঘোড়াওয়ালার পিঠে 
দিলাম। আমার নিজের ওজনের চেয়ে বেশি 
ওজন গায়ে চাপিয়ে যখন উপরে যাচ্ছি, মনে 
হল দেহের তারে যেন নড়তে পাচ্ছি না। তবুও 
এই বন্ধ স্তরের গরম কাপড় ভেদ করে শীতল 
হাওয়া হাড় কীাপাচ্ছিল। চারদিকে ঘন কুয়াশায় 
সব আচ্ছন্ন। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম। 
কিছুদুর যাবার পর ঘোড়াওয়ালা৷ বলল, “ব্ছিনজী, 
ঘোড়া থেকে নেমে পড়ুন । আর বরফে ঘোড়া 
যেতে পারবে না! যাত্রী নিয়ে ।” নেমে পড়লাম। 
সামনে দেখলাম, যাত্রী নিম্নে ঘোড়া বরফে ভবে 
গেছে। জওয়ান ভাইর! এ বরফ থেকে ঘোড়া 
সহ যাত্রীকে তুলেছে । এই পথে লিপুলেখ পরস্ত 
জওয়ান ভাইর! আমাদের সাহায্যের জন্য রয়েছে। 
ওরা নরম বরফ সরিয়ে সরিয়ে রাস্ত। করে দিচ্ছে। 
নাভিভাঙ থেকে লিপুলেখ ৬ কি মি.। তখনও 
সামনে ৪ কি.মি. পথ। মনে হচ্ছে, বরফের 
সমুজ্রের মধ্যে এসে পড়েছি ; যেদিকে দেখি শুধু 
ব্রফ। 

সুর্য উঠেছে । পাহাড়ে আকাশে রঙের খেল 
চলছে। মনে হচ্ছে, এক নিপুণ শিল্পী আপন 
খেয়ালে তুলি নিয়ে রঙের খেলায় মেতেছেন। 
এমন দৃশ্ঠট জীবনে আর কখনও দেখতে পাব না 
_-তাই প্রাণভরে দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে 
গিয়েছিলাম, হঠাৎ ডাক্তার ত্রিপাঠীর কথার ফেম 
বাহ্ছ সংবিৎ ফিরে পেলাম। ডাঃ ত্রিপাঠী বলছেন, 
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“ম্যাডাম, এগিয়ে চলুন ।” আবার হাটতে শুরু 
করুলাম, কিন্তু এবারকার চল। আরও বেশি কঠিন 
বোধ হচ্ছিল। বার বার নরম বরফে ডুবে 
যাচ্ছি। খানিক বাদে মনে হল মাথা ঘুরছে+_ 
আমি আর দীড়াতে পারৰ না। স্থধকিরণে 
বরফের আলে! বিচ্ছুরণ হচ্ছে, তাই চোখ যেন 
ঝলসে যাচ্ছিল। আমর1 সবাই রঙিন চশমা 
পরে নিয়েছি। এই সাবধানতা অবলম্বন ন৷ 
করলে ক্ষো-রাইগুনেস্‌ হবার আশঙ্কা । দেখলাম, 
অনেকে বরফের উপর বসে পড়েছেন। পুকুধ- 
যাত্রীদ্দের দু-এক জনকে অসহায় শিশুর মতো! 
কাদতে দেখে অবাক লেগেছিল। 

এই দুর্গম পথ যেন কঠিন সাধনার পথ। 
চোখের জলে মনের সকল গ্লানি না ধুয়ে তো 
কৈলামপতির দর্শন মিলবে না। তাই দীর্ঘ 
সাধনার পর,_অনেক অশ্রজলে বুক ভাসিয়ে 
নির্মল মন নিয়ে তবে পৌছানে। যায় তার কাছে। 
আমিও সহ্যাত্রীদের পাশে বসে পড়লাম, 
চলার ক্ষমতা ছিল না আর। কিছুক্ষণ বাদে 
আবার উঠে পায়ে তর করে চলতে চেষ্ট। করছি, 
কিন্ত যেন আর পারছি না। দেখলাম, এক- 
জন পুরুষ যাত্রী বরফে ডুবে কাদছেন। ওনাকে 
জওয়ান ভাইর পিঠে তুলে নিলেন। আমার 
ঘোড়াওয়ালা ভগবান পিং এগিয়ে এসে আমার 
হাত ধরে বলল, “বহিনজী, শক্ত করে হাত ধর, 
ডুবে যাবে।” অতি কষ্টে একসময় লিপুলেখ 
পাসে পৌছে গেলাম। লিপুলেখে দাড়িয়ে যে 
দৃশ্ত দেখলাম, তা! বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। 
আজ খুব সুন্দর আবহাওয়া, রৌদ্র ঝলমল দিন। 
বহছদুরের তিব্বতকে এক ব্বপ্ররাজ্য মনে হচ্ছে 
দুরের পাহাড়গুলো৷ নানা রঙে সেজেছে। 
৫২৩৪ মি, উচুতে দাড়িয়ে মেঘমুক্ত আকাশের 
পটে তিব্বত-ভারতের হিমালয়ের সে-দৃশ্ত মানুষের 
ভাষায় অবর্ণনীয় । বনু ভাগ্যে সেই শ্বগাঁয়রূ্প 
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আজ আমি দেখতে পেলাম। লিগুলেখ পাসের 
উপরে অতি অল্প জায়গা । প্রচণ্ড বাতাস বইছে। 
একট! পাহাড়ের আড়ালে বসে কোনমতে 
ছুপুরের আহার সেরে নেওয়া গেল। দুবে 
বরফের মধ্যে তিব্বতের দিক থেকে, ছোট ছোট 
বিন্দুর মতো! কতগুলো প্রাণী যেন লিপুলেখের দিকে 
এগিয়ে আসছে । বুঝলাম, গর। আমাদের প্রথম 
দলের কৈলাসযাত্্রী। বনু পুণ্য অর্জন করে ওরা 
ফিরে আমছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুঁর। এক- 
জন দুইজন করে লিপুলেখ পাসে ফিরে এলেন। 
আমরাও কৈলামপতির জয়ধ্বনি দিয়ে গুদের 
অভ্যর্থন। জানালাম । গুরা ষেন অর্ধমৃত। কথ 
বলার ক্ষমতাটুকুও তখন ওঁদের নেই,_তবু ছু- 
চারটি কথায় গরের অভিজ্ঞতার কথা আমারে 
জানালেন। 

নিগমের কর্তৃপক্ষ এখানেই আমাদের কাছ 
থেকে বিদায় নিলেন । পুপিশ বাহিনীর অফিনারর! 
আমাদের তিব্বতের পথে যাত্রা করিয়ে দিলেন। 
কৈলানপতিকে ম্মর্ণ করে দুর্গমতর চির বরফের 
রাজ্যে এগুতে লাগলাম। এবার উত্রাই পথে 
বরফের উপর দিয়ে আমরা নো-ম্যান্সল্যাও 
পার হয়ে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ পেছনে 
চিৎকার শুনে ফিরে তাকিয়ে দোখ, সঙ্গী এক 
মহিলা যাত্রী গড়িয়ে বু নিচে পড়ে গেছেন। 
ভাষার বিভ্রাট এখানে । যে চীনা কুলির প্রথম 
দলের মাল বয়ে নিয়ে আসছে, ওদেরই আমরা 
বন কষ্টে এই বিপর্দের কথা আকারে-ইঙ্গিতে 
বুঝালাম। ওর! তৎক্ষণাৎ দড়ি ফেলে এ মহিলাকে 
উদ্ধার করে তুলে আনল । 

চলেছি কিন্তু পায়ের শক্তিতে নয়। উচ্চতার 
জন্ত প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। তিব্বত সীমান্তে 
এসে পৌছে গেছি। হিমালয়ের এদিকের দগ্ধ 
বড় ভয়ঙ্কর, ভয়াল। কোথাও গাছপালা নেই, 
কেমন যেন পাষাণপুরী। . বিরাট বিরাট পর্বত- 
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গুলে যেন দৈত্যের মতে! দীড়িয়ে আছে। তার 
মধ্যে ভীষণ গর্জনে বয়ে চলেছে এক খরন্্রোতা 
নদী । যে চিরসবুজ হিমালয়কে এই ক'দিন দেখে 
আসছিলাম, তা যেন যাছুমন্ত্রে কোথায় উধাও 
হয়ে গেছে। 

চীনা সরকারের পাঠানো ঘোড়ায় চড়তে 
হল এবার । কিন্তু ঘোড়ার সাজসজ্জার অবস্থা 
ভারী শোচনীয়। পা রাখবার রেকাব নেই, 
বসবার পিলে! নেই, ঘোড়ার লাগাম নেই !__-এই 
চীনের ঘোড়া । যাক আমার কপাল ভাল-_ 
লাগাম হিসাবে এক গাছা দড়ি জুটেছিল। 
অতিক্রম করব ২* কি, মি. পথ,--ভারপর 
যাব তিবতে আমাদের প্রথম আতন্তান! 
তাকলাকোট। 

আমাদের ছাব্বিশটি ঘোড়া লাইন করে 
চলছে । ঘোড়াওয়ালার ৪ জন পেছনে। 
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আমরা চলছি। আকাশে তখন চাদ উঠেছে। 
এই চাদ যেন আকারে অনেক বড় মনে হচ্ছে। 
তারাগুলো যেন খুব কাছে,--মনে ছচ্ছে আরও 
উজ্জ্বল। পাষাণপুরী দিয়ে চলছি। ঘোড়ার 
গলার ঘণ্টা আর এই পত্িবেশ আমাকে আরব্য 
উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। অজান! 
দেশে চলতে চলতে মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করে 
চলছি। যেন হিমালয়ের পথে আমি চির- 
পরিব্রাজিকা। পথের যেন শেষ নেই। 
অবশেষে রাত প্রায় ১১&ট। নাগাদ আমরা 
তাকলাকোটে এসে পৌছলাম। এই যাত্রাপথে 
যখন কতকগুলো তিব্বতী গ্রামের ধার দিয়ে 
যাচ্ছিলাম, গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই ছুটে এসে 
আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছে, যেমন ওর! 
যুগধুগ ধরে এইভাবেই জানিয়েছে ভারতীয় তীর্থ- 
যাত্রীদের | [ ক্রমশঃ ] 


স্কৃতভাষা ও স্বামীজী 
ডক্টর পরশুরাম চক্রবতী 
স্ৃপ্ডিত লেখক হাওড়। বিবেকানন্দ ইন্ট্রিটহাশনের সংস্কৃতভাষার শিক্ষক। 


পুণ্ভূমি ভারতবর্ষ । এই পুণ্যভূমিতেই 
প্রাচীন ধধিগণ খগাদি বেদসমূহের অপৌরুষেয় 
মন্ত্র দর্শন করেছিলেন--দর্শনের ফলেই খধিগণের 
খিষি, নাম। খধিদের দর্শর্ন ও মননের ফলেই 
দৈবতমন্ত্র পরিপুষলাভ করেছিল। খধিগণের যা 
কিছু গৌরবাম্পদ মননজাতনিধি, তা সমস্তই সংস্কৃত- 
ভাষায় সুরক্ষিত। আধ-তপশস্তার ফলম্বরূপ যে 
সব নিধি আমর! উত্তরাধিকারস্ত্রে পেয়েছি-_ 
জান্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি, পুরাণ, ন্যায়, 
মীমাংসা, ধর্মশাস্ত গ্রতৃতি চতুর্দশ বিদ্ত। আর চতুষেি 
কলা। এসমস্কই সংস্কতের ত্র্ণপেটিকীয় মধুময়ী 
সংস্কৃতভাষায় উপনিবন্ধ । ভারতে শাশ্বত এঁতিহর 
ধারিক। ও পালগ়িত্রী হল বাধ্ধয়ী সংস্থৃততায!। 
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“শূন্বস্ধ বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্রা-_ইত্যাদি ৰাক্যের স্বারা 
ভারতাত্মার বাত্মপন উদ্ঘোষণ হয়েছে এই ভারত্ত- 
ভূমি থেকেই । পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গ্রন্থটি এ দেব- 
ভাষা সংস্কৃতেই রচিত। আমাদের ধর্ম, আমাদের 
ভাবধার। এবং আমাদের ভাষার সঙ্গে সংস্কতের 
নাড়ীর যোগ-_-এ যোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। 
আজ পর্যস্ত যত বন্ধন আমাদের একক্স বেঁধে 
রেখেছে তার মধ্যে সংস্কৃত অন্ততম । অমৃত নাকি 
মধুর-যদিও আমাদের অমান্বার্দিত।--সংস্কত 
নাকি অমৃত অপেক্ষাও মধুরতর--এমন কথা 
ব্লা হয়। তাই এর অপর নাম অমৃততারতী। 
পুরাতনী হয়েও সংস্বততাযা! চিরনবীনা। কারণ 
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আজও সংস্কৃত রচনার গতি থেমে নেই। 

সংস্কতের দান : সংস্কৃতির দানের কথা 
এই সল্প পরিসর প্রবন্ধে যথাযথ উপস্থাপিত কর৷ 
অসম্ভব। তবুও সংক্ষেপে ছু-চার কথ! বলছি। 
প্রাচীন ভারতীয় খষি ও মনীধিগণের বহুমুখী 
চিন্তাধারা! বিশ্বলভ্যতা ও বিশ্বাহিত্যকে নমৃদ্ধ 
করেছে। বিষয়গুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 
হল--(ক) ধর্মগ্রন্থ যেমন ষড়ঙ্গ বেদ, পুরাণ, 
শ্রীগীতা, শ্রত্রীচণ্ডী ইত্যাদি) (খ) দর্শন-_বেদাস্তাদি। 
(গ) ধর্মশান্র বা আইনবিষয়ক স্থতিশাস্ত্র ; (ঘ) 
অর্থশান্ত্র; ($) মহাকাব্য ও নাটকাদি সাহিত্য; 
(চ) গণিতশাস্ত্র; (ছ) চিকিৎসাবিষ্যা; (জ) ব্যাকরণ- 
শান) (ঝ) অলংকারশান্ত্র; (4) কামশাস্ত্রঃ 
(ট) কলাশাস্ত্র (810৩ 45105) ১ (5) ছন্নঃ ও 
(ড) ভাষাতত্ব (01)110108 20 000719218- 
0০ 012]01021 )। 

(ক) ধর্মগ্রস্থ-প্রাট'ন ভারতীয় জীবন ধর্মের 
দ্বার পরিচালিত হত? ইরশ্বরবিষয়ক চিন্তার ফমল 
হল বেদার্দি বিশাল শাগ্। বেদের পরব্তীকালে 
পুরাণাির জন্ম হয়। আজও হিন্দু পরিবারে 
ধর্মীয় আচার-অন্ুষ্ঠান বৈদিক মন্ত্রা্দি উচ্চারণের 
মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন 
গ্রন্থ হল আমাদের খগব্দে। পৃথিবীর সভ্যতার 
উষালগ্নেই আমাদের এই প্রাপ্তি--এ এক গৌব্ব- 
ময় সম্পদ। শ্রীমদ্তগবদগীতা, শ্রশ্রুচত্ীমাহাত্ঝয 
আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটিয়ে চলেছে । বিব্ধি তস্ত 
আধ্যাত্মিক সাধনার সম্পদ- এগুলি সংখ্যার 
অনেক । 

(খ) দর্শন-_ভারতীয় ষড়র্শনের জগৎজোড়া 
নাম--ভ।রতীয় দর্শনের দান অতুলনীয়। এই 
ভূমিতেই বোান্তের অঙৈওবাদ, সাংখ্য ও যোগের 
দ্বৈতবাদ, ন্যায় ও বৈশেষিকের পরমাণুবাদ, 
বৌদ্ধগণের শুন্তবাদ ও বিজ্ঞানবাদ, চার্বাকের 
জড়বাদ-- সবই উন্নত মশনের ফল। 


[ ৮৬তম বধ-"১ম সংখ্য। 


(গ) ধর্মশান্ত্র, স্থৃতিশান্ত্র_মজসংহিত। স্মৃতি- 
শান্ত্রগুলির অন্যতম । এছাড়া যাজবন্ধা, বশিষ্ঠ, 
পরাশর, ভৃগু প্রমুখ খধিগণের দ্বারা রচিত হয় 
বিবিধ স্থতিশাস্ত্। আইন বিষয় পড়তে গেলে 
আজও মন্থুদংহিতা পড়তে হয়। স্বতিশাস্ত্রগুলিতে 
মাঙ্ছষের কর্তব্য কি, অকর্তব্যই বা কি তার 
আলোচনা আছে। 

(ঘ) অর্থশান্ত-কৌটিল্যের রচিত অর্থশাস্ত্রের 
কথ! সর্বজনবিদিত-_এ শাস্ত্র জগদ্বিখ্যাত। 
জগদ্বিখ্াত বলার উদ্দেন্ট অনেক স্বদেশী ও 
বিদেশী গবেষক এর উপর কয়েক .শত গবেষণ! 
পুস্তক রচন৷ করেছেন। অর্থশাস্ত্রের কথা বলতে 
গিয়ে অধ্যাপক কীথ্‌ বলেছেন_-"1176 41087 
98518, 19 111)01690101)90]5 119 7705 11091 
6801170 ৮/011 11921751016 0608059 10 
80:05 2 5250 810000110 ০? 46181160 
10001121101) ০06 [175 01800108] 5106 ০: 
[01917 1106 95 009০59৫ (0 1) 391110091.” 
_( সংস্কৃতির মধো অর্থশান্ত্রটি প্রশ্নরাতীতভাৰে 
কৌতৃহল-উদ্দীপক গ্রন্থ, কারণ এতে আধ্যাত্তি- 
কতার বিপরীত ভারতীয় জীবনের বাস্তব 
দিকেরও পুঙ্থান্ুপুঙ্খ সংবাদ রয়েছে ।) 

(ও) মহাকাব্য ও নাটকার্দি সাহিত্য-_ 
রামায়ণ ও মহাভারত অক্ষয় সম্পদ--ঘ স্থষ্টি- 
ধ্বংসের পূর্বমুহ্র্ত পর্যস্ত বর্তমান থাকবে। 
ক্যাপিক্যাল সাহিত্য রচয়িতৃগণের মধ্যে মহাকবি 
কালিদাস একাই একশো । তার রচিত মহাকাব্য 
ও নাটক বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । এছাড়। 
অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, ভবভূতির উত্তর রামচরিত, 
ভারবির কিরাতার্জুশীয়ম্ঃ মাঘের , শিশুপালবধ, 
তর্তৃহরির ভট্িকাব্য, শৃদ্রকের মৃদ্ছকটিক, 
বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষপ, জয়দেবের গীতগোবিদ্দম্‌ 
_ প্রত্যেকটিই অমূল্য সম্পদ । পঞ্চতন্্রম্‌ গল্প- 
সাহিত্যেগ এক উজ্জল মণি--য| পৃথিবীর প্রায় 


মীঘ, ১৩৯০ ] 


৫০টি ভাষায় অনৃদিত হয়ে গল্পরলিকদের আননা- 
রসের যোগান দিচ্ছে। এতিহানিক কাব্য রাজ- 
তরঙ্গিনী এক অনন্য নাম। বাঁণভট্রের হর্যচরিত 
ও কাদস্বরী গগ্যপাহিত্যের চরমোতকর্ষ। 
আরও কত কত কাব্য আছে তা৷ এই স্বল্প পরিমর 
প্রবন্ধে হিসাব দেওয়! অসম্ভব । 

(5) গণিতবিদ্য। ও জ্যোতিবিষ্ঠ।-_ (ম্যাথে- 
মেটিকস্‌, আযাস্ট্রোনমি ও আ্যাস্ট্রোলজি)_-গ্রাচীন- 
কালের ভারতে গণিত ও জ্যোতিধিগ্ঠাবিষয়ক 
আলোচনা স্বশ্ন নয়। সুপগ্ডিত আর্ধভষ্টের নাম 
পথিবীবামী জানেন । পুথিবী যে গোলাকার ও 
পৃথিবী তার অক্ষের (/১71৪-এর ) উপর ঘোরে ত| 
তিনি প্রমাণ করে গেছেন। পুজনীয় আর্ধভট্রের 
নামানুসারে বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহ শৃন্যে উৎক্ষিপ্ত 
হয়েছে। আর্ধভট্ের শিল্ঠ ভাস্করাচার্য “সিদ্ধাস্ত- 
শিরোমণি গ্রন্থে গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান 
বিষয়ে অনেক মূল্যবান তত্বের কথা৷ বলেছেন। 
স্বপপ্ডিত দিয়ে গবেষণ! করালে এঁ গ্রন্থ থেকে 
অনেক তত্ব যা আধুনিক বিজ্ঞানের উপযোগী-_ 
তা প্রকাশিত হতে পারে বলে মনে করি । বিদুষী 
লীলাবতীর “বী্গগণিত' সর্বজনবিদিত । শুনতে? 
আধুনিক জ্যামিতির বু বিষয়ের আলোচনা 
আছে। জ্যোতিবিষ্ঠা় অভিজ্ঞ 
স্থবিদিত। 

(ছ) চিকিৎসাবিষ্ত। ও আনাটমি-__চিকিৎসা- 
বিষ্ভায় ভারতের দান অল্প নয়। অথর্ববেদের 
উপাঙ্গ আযুর্ষেরে চিকিৎপাবিষয়ক বহু গবেষণা 
আছে। এছাড়া গচরকনংহিতা'র নাম গ্রসিদ্ধ। 
ধ্স্তরি কর্তৃক রচিত ওধধবিধয়ক অভিধান 
ধন্বস্তরিনিঘণ্টর কথা স্থপরিচিত। ন্ুগ্রসিদ্ধ 
ভারতীয় চিকিৎসাবিদ স্ুুঞ্জততের নাম ভারতের 
বাইরেও প্রগারিত ছিল। অতি প্রাচীনকালেও 
চ188010 ৪8:৪০/-র গ্রচলন ছিল তা প্রমাণিত 
হয়েছে। প্রাচীন কবিরাজী চিকিৎসা! পদ্ধতি 


এরূপ 


থনার কথা 


সংস্কৃতভাষ। ও ম্বামীজী ৮৩ 


আজও ভারতে প্রচলিত আছে । চরক ও স্ুশ্রত 
নামে খ্যাত প্রাচন আধুর্বেদশান্ত্রে অনেক 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক ভ্রব্যার্দির 
প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ আছে। এই অমূলা গ্রন্থ 
দুইটি খ্ীষ্টজন্মের বহু বর পূর্বেই রচিত-_পপ্তিত- 
গণ অনুমান করেন। খ্বীষ্টজন্সের তিনশত বৎসর 
পূর্বে নাগার্জুন নামে বৌদ্ধ ভিক্ষু বিবিধ রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া আবিষ্ধার করেন। বর্তমান মহারাষ্ট্রে 
নাগপুর শহরের কাছাকাছি এক নিভৃত পাহাড়ের 
উপর নাগাজু'নের রসায়নাগার এখনও দেখা যায় । 

(জ) ব্যাকরণশান্্র_-পাণিনি-রচিত অষ্টাধ্যায়ী 
সংস্কৃত ব্যাকরণ দিগব্র্শন যন্ত্রের মতো । স্তথগভীর, 
স্থবিস্তৃত ও স্থনুক্ম বিচার সমহ্থিত এরূপ ব্যাকরণ 
পৃথিবীর আর কোনও ভ।ষায় আছে কিনা জান। 
নেই। কাত্যায়নের বাতিকস্থত্র ও মহহি 
পতঞ্চলির মহাভাস্ত অগ্াধ্যায়ীকে পূর্ণত। দান 
করেছে। ভট্টরোজী দীক্ষিতের 'দিদ্ধাস্তকৌমুদী'র 
কথ। সংস্কৃততাষার ছাত্রছাত্রীরা জানে । এছাড়া 
সুগ্ধবোধ” “দংক্ষিপ্তনার' পারন্বত' প্রতৃতি বিবিধ 
ব্যাকরণগ্রন্থের কথা আমর জানি। ব্যাকরণকে 
বেদকধূপ পুরুষের মুখরূপে কল্পনা করা হয়-_ মুখং 
ব্যাকরণং স্বৃতম্‌। 'ব্যাকরণই সংস্কতভাষার প্রধান 
নিয়ামক। আর প্রথম বিদ্বান হলেন তীরা, 
ধারা ব্যাকরণ জানেন--প্রথমে বিছ্বাংসো হি 
বৈয়াকরণাঃ?। 

(ঝ) অলংকারশান্ত্র-_অলংকার কাব্যের 
শোভাবর্ধক। তাই অলংকারকে উপজীব্য করে 
আলংকারিকগণ ব্হ অলংকারবিষয়ক গ্রন্থ রচন! 
করেছেন। এদের মধ্যে দণ্তীর “কাব্যাদর্শ' ভামছের 
'কাব্যালংকার” বিশ্বনাথের “দাহিত্যদর্পণ' ইত্যাদি 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এছাড়া উদ্ভটের 
'অলংকারুসংগ্রহ', রাজশেখরের “কাব্যমীমাংসা» 
আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক' কম প্রসিদ্ধ নয়। 
ধবস্তালোক গ্রন্থটি বাংলাবিষয়ে এম. এ' পরীক্ষায় 


৮৪ ৃ উদ্বোধন 


সহায়ক পাঠরূপে গণ্য । 

(ঞ) কামশাস্্ব_তারতীয় জীবনের চারটি 
উদ্দেশ্ট ব। লক্ষ্য--তা হল ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষ। এই চারটি লক্ষ্যের কোনটিই তুচ্ছ নয় ; 
কারণ বিশেষজ্ঞের মত হল-_ধর্মার্থকামা: 
সমমমেব লেব্যাঃ_-সমানভাবেই গ্রহণীয়। তাই 
কামবি্ষয়ক আলোচনাও খধি-রচিত গ্রন্থে দেখ! 
যায়। কামবিবয়ক শাস্ত্র খষি বাৎন্যায়ণের কাম- 
্ত্রম্, মর্বশ্রেষ্ঠ। এছাড়া জ্যোতিরীশ্বরের 'পঞ্চ- 
সায়ক' ও কৰি জরদেবের 'রতিষ্্রী? উল্লেখযোগ্য | 

(ট) কলাশাস্ত্র (ি!9 ঠ0)- সংস্কতভাষায় 
রচিত চতুঃযন্টি কলা গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়) 
কিন্তু তা আজ কালের কবলে কবলিত। নাটক 
ও অভিনয়বিষয়ক গ্রন্থ তরতমুনির ননাট্যশান্তরম 
স্প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন । এই গ্রস্থের উপর অনেক 
গবেষণাগ্রস্থ প্রকাশিত হয়েছে । সঙ্গীত বিষয়ে 
সঙ্গীতরত্বাকর, দামোদরের “সঙ্গীতদর্পণ” সোম- 
নাথের 'রাগবিবোধ” ইত্যাদি গ্রন্থে সঙ্গীত ও রাগ- 
রাগিণী বিষয়ে স্থবিস্তত আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। 
বিষুধধর্মোত্বর নামক গ্রন্থে চিজ্কণ। সম্বন্ধে 
আলোচন। আছে। 

(5) ছন্দঃ __ছন্দঃ বিষয়ে জ্ঞানার্জনে সহায়ক 
হল সংস্কততাষায় লিখিত ছন্সঃ-র উপর বিবিধ 
্রস্থ। এগুলি হুল-_নাংখ্যায়ণের “শ্রোতসত্রমূ, 
কাত্যায়নের “অন্ুক্রমণি” পিঙ্গলের “পিঙ্গলছন্দঃ- 
সুত্রমূ” গঙ্গাদাসের “ছন্দোমঞ্ুরী” ইত্যাদি । 

(ড) ভাষাতত্ব_স্থপ্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় 
আর্দিভাষার পুনরুদ্ধারে সংস্কৃতভাষ। সহায়ক-_ 
এ প্রমাণিত হয়েছে । গৃথিবীর বিতিন্ন ভাষার 
সঙ্গে ( যেধন গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি) সংস্কৃতের 
নিকট সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন ভাষাতত্ববিদ্গণ। 
বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন বিষয়ে 
জ্ঞানার্জনের জন্য সংক্কৃতপাঠের প্রয়োজন আছে। 
তাধাতত্বের গবেষণান ক্ষেত্রে সংক্কৃতভাষার 


[ ৮৬তম বর্ধ- ১ম নংখ্যা 


অপরিহ্ার্ধতার কথা ভাষাতত্ববিদ্‌ টি. বারে! 
(১ ৪07০) তীর সংঙ্কৃতভাষা (1110 
98189101 [,8750920 ) গ্রন্থে বলেছেন--০[1)৩ 
01500৬61 ০ 981151010  171150885 069 
[0100681) 9৯০11018789 8৮ 07০ 510 ০: 06 
91111561908 ০910019 সা23 00৩ 51920106 
0010 001) আ1)101) ৫6$610060 1176 510৬ 
06016 ০০0101709186150 19111101096 ০1 016 
[1100-12010109810, 12061999 8170 6৮%91)- 
0৪119 (115 ড1)019 5019196 01 11090611) 
111)000151105,৮ ্‌ 
_-(অষ্টার্শ শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপীয় 
পণ্ডিতদের সংস্কৃতভাষার অনুসন্ধানই ছিল স্থচনা, 
যা কালে তুলনামূলক ভারত-ইউরোপীয় ভাষা- 
বিজ্ঞানকে উন্নত করেছে এবং যার ফলশ্রুতি 
আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান।) 

(9) অতিধান গ্রন্থ--সংস্কৃতে রচিত অভিধান 
গ্রন্থের মধ্যে অমরসিংহ-রচিত “অমরকোষ' বিখ্যাত 
গ্রন্থ । এছাড়। 'শব্ষকল্প ক্রম”, 'মের্দিনী' ইত্যাদি 
গ্রস্থের উল্লেখ আছে। আধুনিক কালে সংস্কৃত 
কলেজ থেকে প্রকাশিত 40810-92179101 
অভিধান গ্রন্থ আছে। 

(৭) ভারতের জাতীয় আপর্শবাক্য-_ 
ভারতসরকার 'বন্দেমাতরম্‌”, 'সত্যমেৰ জয়তে» 
'অহিংসা পরমে। ধর্ম ইত্যাদি জাতীয় আদর্শ 
বাক্যব্ূপে গ্রহণ করেছেন--এপবই সংস্কৃতের 
দান। 

ইউরোপীয় ভাষার উপর সংস্কতের 
প্রভাব £ ভারতীয় ভাষাসমূহের জননীম্বরূপা 
সংস্কংতভাষ! কেবলমাজ্জ ভারতীয় ভাবাগুলিকেই 
পুষ্ট করছে না-_-ইউনরোপীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের 
উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। এই 
প্রভাবের কথা বিদেশী পণ্ডিতের ভাবায় ভুরি তরি 
উদ্ধৃত কর! যেতে পারে। এঁতিহাসিক ও 


মাঘঃ ১৩৪৯৩ ] 


সাহিত্যিক /1019170112 তার 4 8130919 91 
[1501217 : 106:86016, (৬০1, 7) গ্রন্থে 
বলেছেন--ইউরোপীয় নাছিত্যের উপর এই 
প্রভাবের কথ! বলতে যেয়ে আবেগে পঞ্চমুখ 
হয়েছেন। বিশেষতঃ জার্মান সাহিত্য ও দর্শন 
বিগত উনিশ শতক থেকে যেভাবে ভারতীয় 
ভাবাদর্শে অন্গপ্রাণিত হয়েছে_-ত। তিনি সবিস্তার 
আলোচনা করেছেন। 

অধ্যাপক ম্যাকূডোনেল (9০৫0919611) মহাশয় ও 
সংক্কৃতের খণ ক্বীকার করে বলেছেন-*দু"৩ 
16911500091 0০৮ 01 17010106 (0 92175101 
1105196016 1795 0961 01000121801) 2681. 
[61045 0610731)5 69০0176 £0০860 5011) 
17 11৩ 59215 (1080 816 10 ০0]06.5 

-_( সংক্কৃতভাষার প্রতি ইউরোপের তাত্বিক 
খণ অনম্বীকার্ধতাবে মহান। সম্ভবতঃ আগামী 
দিনে এট! মহত্তর হবে। ) 
সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থরাজির মাধ্যমে 

ভারতীয় সভ্যতার বহুমুখী গ্রসারতার কথা ব্লতে 
গিয়ে মহামনীষী মোক্ষমূপার তার ভারত : 
আমাদের কি শিখাতে পারে? (10019 : 108 
০2) 1 19801) 05) গ্রন্থে বলেছেন--“৬1121- 
০৬ 901161৩ 01 10011081) [01180 900 119৬ 
8915০06 01 5০০ 5090181 560৫9, 10৩0) 11 
06 191)50880 ০01 16119101201: 12050110195 
01. [0101109010179, ৬1160)61 10 06 185 01 
91560109, [911101015 211 01 01110160156 
8০151809, 6৮০7৮ 91516 5০00 1)8%5 (০ ৪০ 6০ 
[5018) 9711901)9 ০০ 11109 10 0: 1006 ৮৩- 
০80099 80289 01 (189 17803 %8108016 8170 
1190000%৩ 10080611919 10 085 10195019 ০1 
1891) 819 (6890160 0 1) 11019 210৫ 
[10019 01115.” 


(মানব মনের যে-কোন দিকেই তুমি 


সংস্কৃততাষ! ও স্বামীজী ৮৫ 


অন্থুসন্ধান করতে চাও না কেন, ভাষ। বা ধর্ম, 
অথবা পুরাণ ব৷ দর্শনশান্ত্র, সমাজবিজ্ঞান, আইন, 
প্রাচীন কলা বা! আদি বিজ্ঞান--সবক্ষে্ের জন্যই 
তোমাকে ভারতে যেতেই হবে, এটা তুমি পছন্দ 
কর আর ন! কর। কারণ মানব-ইতিছাসের 
মূল্যবান এবং শিক্ষণীয় যাবতীয় সম্পদ সঞ্চিত 
রয়েছে ভারতে- একমাত্র ভারতেই ।) 
সংস্কতের অভিযাত্রা : প্রত্বৃতাত্বিক- 
গণের তথ্য থেকে জানা যায়-_কেবল ভারতবর্ষেই 
নয়--সমগ্র এশিয়! মহাদেশে ও আমেরিকায় 
সংস্কৃততাঁষার অভিযাত্রা ও ব্যাপ্তি ঘটেছিল। 
কিছুকাল পূর্বেও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপগুলির--বালি, 
জাভ!, বোনিয়ো, সুমাত্রা, শাম, ক্বোজ প্রভৃতি 
রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। আজ থেকে 
প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব পর্যন্তও ল্যাটিন আমেরিকার 
একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা ছিল সংক্কৃত। এটা সম্ভব 
হয়েছিল সংক্কৃতের সহজাত শক্তির ফলে। 
সংস্কৃতভাষার কক্ষেকটি বৈশিষ্ট্য: 
সংক্কৃতভাষার অন্ততম বৈশিষ্ট হল--এ ভাষা 
দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়। ছুই বা তিন হাজার 
বছরের প্রাচীন সংস্কৃত, আধুনিক কালের সংস্কৃতজ 
ব্যক্তি সহজেই হ্ায়ঙ্গম করতে পারেন । পক্ষান্তরে 
মাত্র পাচশ বছরের পুরাণে! বাংলাভাষা! কালে 
বিবর্তনে (ভাষার) রূপান্তর ঘটায় যা আধুনিক বঙ্গ- 
ভাষায় শিক্ষিতগণ সহজে পাঠোদ্ধার বা অর্থোদ্ধার 
করতে সর্বদ। সমর্থ নন্। এব্যাপারে তাদের 
ভাষার ক্রমবিকাশের উপর লক্ষ্য রাখতে হয়। 
সংস্কতভাষার অপর এক বৈশিষ্ট্য-_এর ধ্বনি- 
মাধুর্য । সংক্কৃত ক্নোক উচ্চারণ করতে করতে 
এক তেজোদৃপ্ত গৌরবের অস্্ভৃতি ঘটে। এর 
আর এক বৈশিষ্ট্-_-এ ভাষার অফুরস্ত শব" 
ভাণ্ডার । বাংলাভাষায় সংস্কৃতশব্ের বছুলপ্রয়োগ 
প্রচলিত। ইংরেজীর সঙ্গে গ্রীক-লাতিনের যে 
সম্পর্ক তীব থেকেও গভীব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাংল। 





৮৬ উদ্বোধন 


ও সংস্কৃতের । বাংল! কাব্য, নাটক, গল্প প্রভৃতি 
রচনার উদ্কধ সাধনের জন্য চাই সংস্কৃতের জ্ঞান । 
বাংলায় দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় 
সংস্কৃত অপরিহার্য । 

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সংস্কৃত : 
অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকষ্জদেবের অন্যতম শিষ্ক 
ভারতপথিক স্বামী বিবেকানন্দ--যিনি “বনের 
ব্দোস্তকে লোকালয়ে এনে তাকে আত্মনো 
মোক্ষার্থং জগ্ধিতায় ৮”-- প্রয়োগ করার কৌশল 
দবেখিয়ে গেছেন--তিনি সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে কত 
শ্রন্ধামম্পন্ন ছিলেন এবং সেইপঙ্গে সংস্কৃতচর্চার 
প্রতি কতখানি আগ্রহান্বিত ছিলেন--তা তার 
বক্তব্যেই পরিস্কৃট। গঙ্ষাজলে গঙ্গাপূজার মতোই 
প্বামী বিবেকানঙ্গের বাণী ও রচনা” থেকে সংস্কৃত 
সম্বন্ধে ত্বামীজীর বক্তব্য এই ম্বল্প পরিসরে 
উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করছি এই কথ! ভেবে যে, 
ভারতীয় আদর্শ ও মূলাবোধ সম্বন্ধে সচেতন হলেই 
প্রয়োজন হয় সংস্কৃতভাষ। ও সাহিত্যের । 

স্বামীজীর মৃতে ভারতে চিরকাল-_“ভাষাগত 
এক্য, শাসনব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ধর্ম__একী- 
করণের শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে ।” কিন্তু 
বর্তমান ভারতে এর অন্যথ। দেখা যায়--এখন 
ভাষাগত এক্য অনুপস্থিত, শাসনব্যবস্থায় ছূর্বলতাঁর 
চিহ্ন স্পরিষ্ফুট এবং ধর্মের প্রতি নিতান্ত 
অবহ্লো। বর্তমানে এই তিন সমন্যার সমাধানে 
সংস্কতভাষাই একমাত্র সহান্নক বলে মনে করি । 

্বামীজীর মতে-_-“এমন একটি মহান্‌ পবিত্র 
ভাষ! গ্রহণ করিতে হইবে, অন্ত সমুদয় ভাষা 
যাহার সম্ভতিম্বরূপ | সংস্কতই সেই ভাষা । ইহাই 
(ভাষ! সমস্যার ) একথাত্র সমাধান ।”১ 

একক্বাত্র সংস্কৃতন্ভাাই এই জাতির ধর্ম, দর্শন 
প্রভৃতিকে হুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিল। স্বামীজীর 


পপ পাপন পপ কা ৮7৪ 


[ ৮৬তম ব্ধ--১ম সংখ্য। 


কথায়---“এই জাতির ধর্ম, দর্শন, ইতিহাগ, 
নীতিশান্ত্, পৌরবিজ্ঞান গ্রভূতি সব কিছুই ফেন 
কবি-কল্পনার পুম্পবেদীতে স্থাপিত ছিল এবং 
সেগুলিকে অন্য যে-কোন ভাষা অপেক্ষা! সুনার- 
ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল এক বিচিত্র ভাষা-- 
যাহার নাম সংস্কৃত ব| পূর্ণাঙ্গ ভাষা । এমন কি 
গণিতের কঠিন সংখ্যাতত্বসমূহ প্রকাশ করিতেও 
ছন্দোবন্ধ শ্লোক ব্যবস্ৃত হইয়াছিল ।*ং 

স্বামীজীর দৃঢ় অভিমত এই যে, হিন্দুধর্মের উচ্চ 
তবগুলি লোকের হ্বায়ঙ্গম করাতে হলে দেশের 
মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সংস্কৃতভাষার অনুশীলনের 
একাস্ত প্রয়োজন। সংস্কৃত কঠিন হলেও একদা 
ব্রাহ্মণগণ অধ্যবসায়ের দ্বার] যে ভাষা অধিগত 
করে উচ্চশিক্ষা ও মহত্বের অধিকারী হয়েছিলেন-_ 
সেই শিক্ষার ও মহত্বের অধিকারী সকলেই হতে 
পারে--এই অভিমত ছিল স্বামীজীর। মান্রাজে 
বন্তৃতাকালে “ভারতের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আলোচন৷ 
গ্রনঙ্গে শ্বামীজী বলেছেন-_-“আমার সঙ্বল্প এই : 
প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রভাগ্ডারে সঞ্চিত, মঠ 
ও অরণ্যে গ্রপগ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্প লোকের 
দ্বার] অধিকৃত ধর্মরত্বগুলিকে প্রকাশ্টে বাহির করা, 
এ শাস্্রশিবদ্ধ তত্বগুলিকে-শুধু যাহাদের হাতে 
গুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাছার্দের নিকট হইতেই 
বাহির করিলে হইবে নাঃ উহা! অপেক্ষাও তুর্ভেছ্য 
পেটিকায় অর্থাৎ যে সংস্কতভাষায় এঁ তত্বগুলি 
রক্ষিত, সেই সংস্কৃতশব্বের শত শত শতাব্দীর 
কঠিন আবরণ হইতে বাছির করিতে হইবে। 
এক কথায় আমি এ তত্বগুলিকে সর্বসাধারণের 
বোধগম্য করিতে চাই; আমি চাই এ ভাবগুলি 
সর্বপাধারণের-প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্পত্তি 
হউক, তা সে সংস্কৃতভাষা জানুক ব৷ না জান্ুক। 
এই সংক্কৃততাধার-_ আমাদের গৌরবের বন্ধ, এই 


১ শ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৭০ 


২ এ পৃঃ ৩৮৫ 


মাঘ, ১৩৪৩ ] 


সংস্কৃতভাষার কাঠিম্তই এই সকল ভাবপ্রচারের 
এক মহান্‌ অন্তরায়, আর যতদিন না আমাদের 
সমগ্র জাতি উত্তমরূপে সংক্কৃতভাষ শিথিতেছে, 
ততদিন এ অন্তরায় দ:রীভূত হইবার নহে। 
সংস্কৃততাষা যে কঠিন, তাহা! তোমরা এই কথা 
বলিলেই বুঝিবে যে, আমি সারাজীবন ধরিয়! 
এঁ ভাষা অধ্যয়ন করিতেছি তথাপি প্রত্যেক 
নৃতন সংস্কৃত গ্রস্থই আমার কাছে নৃতন ঠেকে। 
যাহারদের এঁ ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিবার 
অবনর কখনই হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা 
কিরূপ কঠিন হইবে, তাহ। তোমরা অনায়াদেই 
বুঝিতে পারে] । স্থতরাং তাহাদিগকে অবশ্ঠই 
চলিত ভাষায় এই কল তত্ব শিক্ষ1 দিতে হইবে। 

“সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষাও চলিবে । কারণ 
সংস্কৃতশিক্ষায়। সংস্বৃতশব্গুলির উচ্চারণমাজ্রেই 
জাতির মধ্যে একটা গৌরব--একট! শক্তির তাব 
জাগিবে। মহাম্থুভব বামামুজ, চৈতন্য ও কবীর 
ভারতের নিষ্নজাতিগুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, ত্বাহার্দের চেষ্টার ফলে সেই মহা- 
পুরুষগণের জীবৎকালে অদ্ভুত ফললাত হইয়াছিল। 
কিন্তু পরে তাহাদের কার্ষের এরূপ শোচনীয় 
পরিণাম কেন হইল, নিশ্চয় তাহার ক্ছু কারণ 
আছে; এই মহান্‌ আচার্ধগণের তিরোভাবের পর 
এক শতাব্দী যাইতে ন| যাইতে কেন সেই উন্নতি 
বন্ধহইল? ইহার উত্তর এই-তীহারা নিয়- 
জাতিগুলিকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে, তাহার! 
উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আব্ঢ় হউক, ইহা! তাহা- 
দের আস্তরিক ইচ্ছ! ছিল বটে, কিন্তু সর্বপাধারণের 
মধো সংস্কৃতশিক্ষা-বিস্তারের জন্য শক্তিপ্রয়োগ 
তাহারা করেন নাই । এমন কি, মহান্‌ বুদ্ধও 
সবসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষার বিস্তার ব্দ্ধ 
করিয়া একটি ভূল পথ ধরিয়াছিলেন। তিনি তাহার 





৩ এ, প্‌: ১৮৬-৮৭ 


৪ এ, পৃঃ ১৯৬ 


সংস্কৃততাব। ও স্বামীজী ৮৭ 


কার্ষের আশু ফললাভ চাহিয়াছিলেন, স্থতরাং 
সংস্কততাষায় নিবদ্ধ ভাবসমূহু তখনকার প্রচলিত 
ভীষ! পালিতে অন্তবাদ করিয়া! গ্রচার করিলেন। 
অবশ্ঠ ভালই করিয়াছিলেন-্্লোকে তাহার ভাব 
বুঝিল, কারণ তিনি সর্বমাধারণের ভাষায় উপদেশ 
দিয়াছিলেন, এ খুব তালই হইয়াছিল-__তীহার 
প্রচারিত ভাবসকল শীপ্রই চারিদিকে বিস্তৃত হইতে 
লাগিল; অতি দুরে দুরে তাঁহার ভাবমমূহ 
ছড়াইয়। পড়িল; কিন্তুসঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার 
বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার 
হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে “গৌরবৰোধ! 
ও “সংস্কার জন্মিল না 1৮৩ 

সংস্কৃতভাষা শিক্ষা না করার জন্য ম্বামীজী 
কৈফিয়ত চেয়েছেন। তিনি বলেছেন--“তোমর! 
সংস্কতভাষায় পণ্ডিত হও না কেন? তোম্নর। 
ভারতের সকল বের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা- 
বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর ন। কেন ? 
আমি তোমার্দিগকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। 
যখনই এইগুলি করিবে, তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের 
তুল্য হইবে। ভারতে শক্তিলীভের ইহাই রহস্য। 

“ভারতে সংস্কৃতভাষ। ও মর্ধাদা সমার্থক। 
সংস্কততাষায় জ্ঞানলাভ হইলে কেহই তোমার 
বিরুদ্ধে বলিতে পাহুপী হইবে না। ইহাই একমাত্র 
রহম্ত--এই পথ অবলম্বন কর 1৮৪ 

স্বামীজী সংস্কৃতভাষায় কয়েকটি কবিতাও 
রচনা করেছিলেন, সেগুলি “বীরবাণী' নামক গ্রন্থে 
সংগৃহীত আছে। কয়েকটি কবিত! শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও শ্রীজগদম্বাকে অবলম্বন করে লিখিত। এই 
রচনাগুলির মধ্যে তাহার সংস্কৃত পছ্যরচনার 
পাণ্ডিত্য, অলংকারপ্রয়োগের নৈপুণা, ছন্দো- 
ব্যবহারের পটুতা ও মনোরম শব্চয়নের বৈশিষ্ট্য 
পরিলক্ষিত হয়। 


৮৮ উদ্বোধন 


স্বামীজী কয়েকটি পত্রও সংগ্কতভাষায় 
লিখেছিলেন । পত্রগুলির ভাষা ও যুক্তির দৃঢ়ত। 
পাঠকের চিত্ত হরণ করে ও বিম্ময়ের উদ্রেক 
করে। এই পত্রগুলি গ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তাকে 
লেখা । পত্তরাবলীর ৩২৯-সংখ্যক পত্রে তিনি 
মুক্তি ও জীবনুক্তির কথা! আলোচন। করেছেন। 
৩২৯-সংখ্যক পত্রটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধত 
হল; 
দাঞ্জিলিং 
১৯শে মাচ, ১৮৯৭ 
ও নমে। ভগবতে রামকুষ্ণায় 

শুভমন্ত । আশীর্বাদ প্রেমা লিঙ্গনপূর্বক মিদং ভবতু 
তব গ্রীতয়ে। পাঞ্চভৌতিকং মে পিঞ্জরমধুনা 
কিঞ্চিৎ হুস্থতরম্‌ । অচপগুরোহিমনিমণ্ডিতশিখরাণি 
পুনরুজ্ীবয়স্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান্‌ ইতি মন্তে। 
শ্রমবাধাপি কথঞ্চিৎ দুরীভূতেত্যন্থভবামি। যত্তে 
হ্দয়োছেগকরং মুযুক্ষুতং লিপিতঙ্গ্যা ব্যঞ্িতং, 
তনময়া অনুভূতং পূর্বমূ। তদেব শাশ্বতে ব্রদ্ষণি 
মনঃ সমাধাতুং প্রঘরতি। 'নান্তঃ পন্থা বিদ্তে- 
ইয়নায়। জলতু সা ভাবনা অধিকমধিকং 
যাবন্না ধিগতানামেকান্তক্ষয়ঃ কতাকতানাম্‌। তনু 
সহসৈব ব্রহ্ধপ্রকাশঃ মহ সমস্ত বিষয়প্রধ্বংসৈ; | 
আগামিনী সা জীবনুক্তিস্তব হিতায় তবান্রাগ- 
দার্টেননৈবানুমেয়।। যাচে পুনস্তং লোকগ্ুকং 
মহাদমন্থয্াচাধ্য শ্র১৮ রামকষ্ণং আবির্ভবিতুং 
তব হৃদয়োদ্দেশং যেন বৈ কৃতনৃতার্থত্বমূ আবিষ্কুত- 
মহাশৌরধঃ লোকান্‌ পমুদ্রৎ মহামোহলাগরাৎ 
সম্যগযতিষ্তসে ।"ভূয়াৎ ম তেদায় হ্থায়্রস্থীনাং 

সর্বেষাং জগন্লিবাসিনামিতি-_ 
তবৈকান্তশুভভাবুকঃ বিবেকানঙ্গঃ । 
ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা য়, সাংস্কৃতিক জীবনে 
এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সংস্কতভাষার যে চিরস্তন 
প্রয়োজন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ “আশ্রমের ব্ূপ ও বিকাশ? 


[ ৮৬তম ব্ধ--১ম সংখ্যা 


গ্রন্থে বলেছেন-- ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত 
সেটার আশ্রয় সংস্কতভাষায়। এই ভাষার 
তীর্ঘপথ দিয়ে আমরা দেশের চিনয় প্রকৃতির স্পর্শ 
পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য 
মনে আমার দু ছিল। ইংরেজী ভাষার ভিতর 
দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমর] জানতে পারি, 
সেগুলি অতান্ত প্রয়োজনীয় । কিন্তু সস্কৃততাষায় 
একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের 
মনের আকাশকে, তার মধোে আছে একটি গভীর 
বিশ্বগ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শাস্তি 

দেয় এবং চিন্তাকে মর্ধাদ। দিয়ে থাকে ।” 
স্বদেশে অমৃতময়ী সংস্কৃতভাষাকে নীরব করার 
চেষ্টা হয়েছিল মুঘলিম ও ইংরেজশাসনকালে । 
কিন্তু সেচেষ্ট)/ সত্বেও সংস্কৃতভাষার হ্জনীশক্তি 
ক্ষীণ হয়নি। এ সময়েও কাব্য, দর্শন, অলংকার, 
জ্যোতিষবিষয়ক গ্রন্থরাজিও রচিত হয়েছিল এবং 
তা সম্ভব হয়েছিল সংস্কতের অমর প্রাণশক্তির 
জন্যই | শ্বাধীন ভারতে সংস্কতভাষার যতখানি 
চর্চা বা সেবা! হওয়ার প্রয়োজন তা হচ্ছে না-_ 
এটাই পরিতাপের বিষয়। ইংরেজর। যা করতে 
পারেনি--তা আমাদের স্বাধীন দেশের ব্বদেশ- 
বামীরা--বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ দরকার--মাধ্যমিক 
পাঠ্যতালিকা থেকেও সংস্কতকে দূরে সরিয়ে 
দিতে কুন্টিত হয়নি। সংস্কৃততাষাকে যথাযোগ্য 
সেবার অর্ধ দিয়ে যে সম্মান দেওয়ার গ্রয়োজন--. 
ত৷ সরকারী নীতিতে প্রতিফলিত নয় ঃ সেইসঙ্গে 
তথাকথিত পগ্ডিতন্ম্ত শিক্ষিত সমাজের 
অধিকাংশের উঙ্গামিকতায় সংস্কৃত 'পুরুতের 
ভাষায় ক্নপান্তরিত হতে চলেছে। বর্তমান 
অর্থনৈতিক সংকটকালে সংস্কৃতভাষাশিক্ষা আধিক- 
সমশ্ত। দুর করতে পারবে না_এই মিথ্যা 
প্রচারণার উত্তরে বল! যায়, আমরা যে জীৰিকাই 
গ্রহণ করি ন৷ কেন-_যেমন লাহিত্যচর্চা, ঝাজ- 
নীতি, চিকিৎস1, আইনব্যবসায়। অধ্যাপন। 


মাঘ, ১৩৯৯ ] 


ইত্যাদি__সর্বস্থানেই সংস্কৃত নিশ্চয়ই আমাদের 
সহায়ক হবে। বর্তমান চাদে যাওয়ার যুগে 
অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকযুগে সংস্থতের স্থান কোথায়? 
এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়--বিজ্ঞানবিষয়ে 
সংন্তৈর দান কম্ম নয়। মহুধি কণাদ, পত্তিত 
আর্ধতট্র--এ'রা তে এদেশেই জন্মেছিলেন । 
তাদের তত্বের আলোচনা! আমর করলুম কবে? 
আমরা কতটুকু জানি ওদের আলোচ্য- 
বিষয়গুলির কথা? আর জানাবার ব্যবস্থাই বা 
কোথায়? আমরা জানি না আমাদের ভাগ্ডারে 
কি আছে। সর্বদাই দেখা যায়, মনি ফেলে 
কাচথণ্ডে রুচি । লরকারী পৃষ্ঠপোষকতা-শূন্ঠতায় 
এবং শিক্ষিতগণের অনাদরে এসব তত্ব রয়ে 











রামকৃষঃ-বিবেকানন্ণকে আজ আমাদের একাস্তই প্রয়োজন 


৮৪ 
গেল--নিহিতং গুহায়াম্‌।, 

পরিশেষে বলা যায়, সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজন 
ফুরিয়ে যায়নি। তার গুরুত্ব লঘু হয়নি। 
ভারতবর্ষের বিতিম্ন মাতৃভাষা, সাংস্কৃতিক আগ্রহ 
এবং মনস্বিতার উৎ্কর্ধের জন্ত সংস্কতভাষার 
অন্গশীলনের প্রয়োজন আছে। স্বামীজী যে 
তাষার চর্চার প্রতি এত আগ্রহণীল ছিলেন-_ 
সেই ভাষা সংস্কতের পঠনপাঠন সাগ্রহে অঙ্ছঠিত 
হোক। খধিদের মননজাত নিধি গ্রহণ করে 
ঝণের বোঝা আমাদের উপর-_সেই খধি-খণ 
শোধ দেওয়া আমাদের অসাধ্য কিন্তু সংস্কৃতের চর্চা 
করে-_সংস্কতের অধায়ন-অধ্যাপন। অব্যাহত রেখে 
অন্ততঃ এ খণ ম্মরণের পথ যেন খোলা রাখি ।* 


* প্রবন্ধে আলোচিত গ্রন্থ £ (ক) ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড । (থ) অভিনব 


সংস্কৃত শিক্ষাদান পদ্ধতি--গ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ । 


রাষকঞ্জ-বিবেকানন্দকে আজ আমাদের 


একান্তই প্রয়োজন 
ডক্র নিমাইসাধন বনু 


প্রবন্ধকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক, বিশ্রুত ্রতিহাপিক,_হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসা ফেলো 
এবং ্ক্ষিণ ক্যাগিফনিয়! বিশ্ববিষ্ালয়ের ভিজিটিং প্রফেদর অব. হিছ্রি। খ্যাতনামা ইতিহাসপ্্রস্থকার | সম্প্রতি- 
গঠিত ক্সামকুফ-বিবেকাননা-চর্চার আন্তর্জীতিক সমীক্ষ! পরিষদের তিনি কর্সনচিব। 


ব্তমান ভারত তথ বিশ্বের সমস্যার অস্ত 
নেই। পৃথিবীর অন্য দেশের কথ বাদ দিয়ে যদি 
নিজেদের দেশ ও সমাজের দিকে তাকাই তাহলে 
দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে অসংখ্য । আমরা এর 
জন্য দ্রায়ী করি সরকার, বর্তমান যুগ, যুবসমাজ, 
রাজনীতি এবং অন্তকে । কখনও নিজেদের 


সমালোচনা করি না, কেন ও কিসের অভাবে এই 


সঙ্কটের মধ্যে আমরা পড়েছি এবং পথের সন্ধান না 
পেয়ে আরও দিশাহারা হয়ে পড়েছি সেই নিযে 
ধীরভাবে ভাবনা-চিন্ত। করছি না। একটি কথা 
প্রায়ই শুনি। সেটি হল-_দেশে, বিশেষ করে যুব- 


চি 


সমাঁজে ও যুবমানসে, মূল্যবোধের অভাব। “মূল্য 
বোধ” কাকে বলে, কোন্‌ “মূল্য” (810৩) গ্রহণ- 
যোগ্য সে শিয়েও প্রচুর লেখালেখি তর্কবিতর্ক 
হয়েছে ও হচ্ছে। এর কোন শেষ নেই। অন্ত 
দিকে জাতীয় সংহতিঃ ধর্মনিরপেক্ষতা, সাশ্রুদাদ্রিক 
সম্প্রীতি, অস্পৃশ্ঠত। ও অন্যান্ত সামাজিক কুসংস্কার 
বর্জন, মানবিকতা, মানব অধিকার প্রভৃতি বিষয় 
নিয়েও আমর! গভীরভাবে ভাবনা-চিস্তা করছি। 
উদ্বেগ-আশঙ্কা প্রকাশ করছি। কিন্তু আমর! মূল 
সমস্তা কোথায় তা ভাবছি না। তাবলেও তার 
সমাধানের আস্তরিক চেষ্টা করছি না। 


৯০ উদ্বোধন 


যেকোন দেশের মাধ যখন বড় কোন কাজ 
করে, উন্নতি করে ও দেশের কঠোর জটিল সমস্যার 
সমাধান করে তার পিছনে থাকে অনুপ্রেরণা । 
সামনে থাকে আদর্শ। সেই অন্থুপ্রেরণার উৎদ 
হুল দেশের মাটি, দেশের ইতিহাস, এতিহ ও 
সংগ্কৃতি। তারই সঙ্গে বহিজগতের ভাল ও গ্রহণ- 
ঘোগ্য যা! কিছু তা যুক্ত হলে উন্নতি ও কল্যাণের 
পথ প্রশস্ত হয়, জীবন ও চিন্তা সমৃদ্ধ হয়। উনিশ 
শতকের ভারতের নবজাগরণ এই এঁতিহামিক 
ধারাই অন্ুঘরণ করেছে। তার পূর্বের শত শত 
বছরের ইতিহাসও একই সাক্ষ্য বহন করে। 
যখনই ভারতবর্ষ এই পথ থেকে কোন কারণে সরে 
গিয়েছে তখনই তার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে। 
সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সমন্বয়, এক্য এবং সংহতি 
বিপন্ন হয়েছে। 

রামমোহন থেকে ববীন্দ্রনীথ__উনিশ শতকের 
সব মনীষী এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন । তাদের 
সমগ্র জীবন, চিন্তা ও লেখনীতে তার প্রতিফলন 
ঘটেছে। শ্রীরামকুষ্ ও স্বামী বিবেকানলোর 
ভাবধারায় অতুলনীয়ভাবে তারত-ইতিহাসের মর্ম- 
কথ! ও মূল শিক্ষার অভিব্যক্তি ঘটেছে । ভারত- 
ভীবন,ধর্ম ও সংস্কৃতির শুভ্র সরমানথত রূপ উজ্জল হয়ে 
উঠেছে । এঁতিহাসিক কারণে দেশের ও জাতির 
স্বার্থে এই ভাবান্দৌলনের প্রচার ও প্রসার একান্ত 
জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যে মূল্যবোধের 
সমন্ডায় আমর! বিভ্রান্ত তার সমাধানের পথ-নির্দেশ 
রয়েছে রামকষ্বিবেকানন্দ-ভাবধারায় | 

বর্তমান ভারতের প্রধান প্রধান সমন্তাগুলি 
হুল : জাতীয় সংহতি ;ধর্মনিরপেক্ষতা; সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা; সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঃ সামাজিক 
অন্যায় ও বৈষমোর অবসান) অস্পৃশ্ততা 
নিরক্ষরতা দুরীকরণ ও গণশিক্ষার প্রসার ) নারীর 
মর্ধাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা ; অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা 
ও গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠন ; শ্রমিক, কৃষক, 
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মধ্যবিত্ত ও লাঁধারণ মানুষের সীবিক কল্যাণ ও 
সমৃদ্ধি; মানব অধিকার ও মানবিকতার স্বীকৃতি ও 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি । এই সমশ্তা বা প্রশ্নগুলির প্রতিটি 
সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবনা-চিস্তার অসীম 
গুরুত্ব রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে এই সব কটি 
সমস্যা সন্বপ্ধে অভিমত প্রকাশ করেননি । স্থম্পষ্ট 
পথ-নির্দেশ করেননি, কিন্তু তার কথামত এবং 
গল্প-উপমার মধ্যে যে মত ও পথের ইঙ্গিত রয়েছে 
তা! বিশ্লেষণ করে দেখার প্রচুর অবকাশ রয়েছে। 
স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনন্থকরণীয় 
বলিষ্ঠ ভাষায়, দৃপ্তকষ্ঠে বহু পূর্বেই আজকের 
সমন্ঠাগুলির যুক্তবা্দী বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। 
সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়ের কথা বলে গিয়েছেন । 
কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আজও এঁ ভাবে বিবেক।- 
ননা-চর্চ আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি । যুক্তি ও 
ভক্তর অপূর্ব সমম্বয় ঘটেছিল বিবেকানন্দের 
জীবনে । স্বয়ং শ্রীরামকুঞ্ণকে ম্বামীজী গুরুরূপে 
স্বীকার করেছিলেন নিজের মনের সব প্রশ্ন সব 
সংস্কার দুর হখার পর। আজকের যুবসমাজও 
ভারতীয় ইতিহাস, ধর্ম, সত্যতা-সংস্কৃতি, এতি- 
হাপিক পুরুষ, মহাপুরুষদের সব কিছুকে যুক্তিবাদী 
মন নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করবে এবং তারই 
ভিত্তিতে গ্রহণ ব! বর্জন করবে এটাই প্রত্যাশিত। 
তাদের মনে বহু প্রশ্ন আছে। সেই সব প্রশ্ন করতে 
দিতে হবে। সদুত্তর দিতে হবে । আমর যর্দি 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারার প্রতি 
তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, গভীরভাবে 
পড়াশোনায় উৎসাহিত করতে পারি, তাহলে 
তার] নিজেরাই নিজেদের প্রশ্নের উত্তর পাবে এবং 
এই ভাব-চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে। 
বর্তমান পাশ্চাত্যের মানুষ সমান অধিকার, 
সামা, গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-অধিকার, 
ধর্মমহিষুণতা। বিজ্ঞানী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী 
উন্নতমানের জীবন, ভিন্নমত পোষণের অধিকার 


মাঘ। ১৩৪৩ ] 


প্রভৃতি আদর্শ ও নীতিতে বিশ্বাস করে। 
পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
জীবনের কাঠামে! সেইভাবে গড়ে উ$ছে। 
আমাদের দেশও এ একই চিন্ত।-ভাবনা ও উদ্দেশ 
ক্রমেই গ্রহণ করছে। বিবেকানন্দের জীবন ও 
বাণী অন্শীপন করলে দেখা! যাবে যে, বর্তমানে যা 
নতুন ও অভিনব মনে হচ্ছে আসলে তা নতুন ব! 
অভিনব নয়। বনু পূর্বেই বিবেকানন্দ এই সব 
প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন, তার্দের সার্থকত। ও 
বাস্তব প্রয়োগ সম্বন্ধে তার অভিমত জানিয়েছেন। 

অপ্রিয় হলেও আমাদের স্বীকার করতেই 
হবে যে, বর্তমান ভারতের শিক্ষিতসমাজ, এমন 
কি শিক্ষকলমাজও রামকু্$-বিবেকা নন্দ-তাবধারা 
তথা ভাবুতীয় নভ্যতা-সংস্কৃতি ও এঁতিহের মূল- 
ধারা সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নন। এর ফলে 
বৃহত্তর ছাত্রসমাজ, যুব্মাজ নিজের দেশ ও 
সংস্কতির প্রকৃত পরিচয় পাচ্ছে না। নিজের 
দেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছে, লালিত-পালিত 
হয়েছে এমন মতাদর্শ এবং জীবনাদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞ 
থেকে বা ভ্রান্ত ধারণ পোষণ করে তারা 
বিদেশী দর্শন ও জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। 
দেশে-বিদেশে এমন গ্রন্থ রচিত হচ্ছে যা পড়ে 
ভারতবর্ষ, ভারতের মানুষ, ভারত সভ্যত।-সংস্কতি 
সম্বন্ধে তুল ধারণ। স্থটি হচ্ছে। ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের অপব্যাখ্যা ও অপগ্রচার হচ্ছে। এর 
থেকে উনিশ শতকের নবজাগরণের ইতিহান এবং 
রামকৃষ্-বিবেকানন্দ-আন্দোলনও বাদ যাচ্ছে না। 
এর ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে মেবিষয়ে আমর! 
সচেতন নই। 

রামকৃ্ণ*বিবেকানম্গা-ভাবাদর্শ সম্বন্ধে ব্যাপক 
পড়াশোন| ও গবেষণায় এ দেশের মান্য, বিশেষ 
করে ছাত্র ও যুবসমাজকে আগ্রহী করে তোলার 
জন্য গঠনমূলক প্রচেষ্টা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। 
সেই উদ্দেন্ঠ নিয়েই রামকষখ মঠ ও মিশনের 


রামকঞ্চ-বিবেকানন্কে আজ আমাদের একান্তই প্রয়োজন ৯১ 


পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয়েছে এক বিশেষ কমিটি-_ 
(017017016066 [01 2. 00100191)01088৬০ 910৫5 
০? (6  [201210151)79-৬1%012091)08 
710$01090. বিদেশের খ্যাতনামা এতিহাপিক, 
দার্শনিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা ও সানন্দে 
এই কমিটিতে যোগদান করেছেন। কেননা 
তীর বিশ্বা করেন যে, শুধুমাত্র ভারতবধেই 
নয়_ পার বিশ্বে এই ভাবান্দোলন ছড়িয়ে পড়া 
প্রয়োজন । হিংসা, দ্বেষ ও হানাহানিতে জর্জরিত, 
রক্তাক্ত পৃথিবীতে রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার 
প্রয়োজনীয়তা সন্বদ্ধে তাদের মনে কোনও সংশগ্ন 
নেই। চীন, সোতিষেট রাশিয়া, ইংলগু, জার্মানী, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্্বী প্রভৃতি দেশের বন্থ 
চিন্তাবিদ বিশ্বা করেন যে, কেবলমাত্র চবিক্র- 
গঠনের জন্য নয়, ব্যক্তিজীবনের উন্নতির জন্য নয়, 
বিশ্বণাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রামকৃষ্খ-বিবেকানন্জ- 
ভাবধারার প্রচার ও প্রমার অপরিহাধ। 

বিশ্বসমন্য। ও তার সমাধান সম্বন্ধে ভারত- 
বর্ষের উদ্যোগ ও উদ্বেগ নতুন কথা নয়। অবশ্তাই 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত কি গঠনমূলক ভূমিকা 
গ্রহণ করতে পাবে এবং দেই পরিপ্রেক্ষিতে 
রামকৃষ্*-বিবেকানন্দ-আন্দোলন কতখানি সহায়ক 
হতে পারে তা নিয়ে ভাবন|-চিন্তার প্রয়োজন 
আছে। কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিজের দিকে 
দৃি দেওয়ার । ব্রিটিণ শামন প্রতিঠিত হবার পর 
ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান সমস্ত! হয়ে দীড়িয়ে- 
ছিল নিজেকে আবিষ্কার করা, আত্মপরিচয় লাভ 
করে আত্মবিশ্বাম ফিরে পাওয়। ম্বাধীনত।- 
লাভের চারু দশকের মধোই ভারতবর্ষে আবার 
সেই প্রয়োজনীয়তা দেখ! দিয়েছে । কেন এমন 
হল সেই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ এখানে নেই। 
কিন্তু রামকষ্*-বিবেকানন্ধকে আজ যে আমার্দের 
একান্তভাবে প্রয়োজন সেই বিষয়ে আমার্দের 
এখনই সচেতন হতে হুবে। 


ভাবী শিপ্পাচার্যকে তীর গুরুর পঞ্র 
প্রীগৌতম হালদার 


তরুণ লেখক বিশ্রত শিল্পী গ্রঅনিত হালদারের ত্রাতুদ্পুর--ইস্টার্ন কোলফিল্ডে এ.জিকিউটিভ, ইন্জিনিয়ার 
(সিভিল )-পদে নিবুক্ত। ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীদের নিয়ে লেখায় ও গবেষণায় উৎসাহী । 


ননালাল বস্থুকে লিখিত শিল্পপ্তরু অবনীন্ত্রনাথের 
'পত্রটি তাঁর সতীর্থ শিল্পী অপিতকুমার হালদারের 
সংগ্রহে ছিল। পরে শিল্পী-বন্তা শ্রীমতী অতসী 
বড়ুয়া তা সযত্বে রক্ষা করেন। 

পত্রটি তারিখ-বিহীন কিন্তু অন্রমান করি 
পত্রটি ১৯১৮-২* খ্রীষ্টাব্বের কোন ম:য়ে লেখা । 

১৯০৫-১৯১১ প্রায় ছয় বছর নন্গলাল- 
অসিতকুমাররের :ছান্রজীবন কাঁটে কলকাতা 
সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে । অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন 
স্কুলের অধ্যক্ষ। শিক্ষাসমাপনাস্তে নন্দলাল 
১৯১২-১৪ তিন বছর মাসিক ষাট টাকা বৃত্তিতে 
গুরু অবনীন্দ্র-সাক্জিধ্যে শিল্পচর্চায় নিরত ছিলেন। 
অদিতকুমার ১৯১১-১৫ প্রায় একটানা পাচ 
বছর রবীন্দ্রনাথের ডাকে শাস্তিনিকেতন কলা- 
ভবনের গোড়াপত্তনে অংশ -নেন। ইতিমধ্যে 
অসিতকুমার ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে 
নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আসেন এবং অভ্যধিত 
হন ১৯১৪ খ্রীষ্টাবে। কিন্তু মাঝে মধ্যে কলকাতা- 
শান্তিনিকেতন আসা-যাওয়! করলেও নন্দলাল 
,স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতন কলাতবনের অধ্যাপনায় 
যোগ দেন ১৯১৮ গ্ীষ্টাব্বের মাঝামাঝি । অসিত- 


প্রিয় নন্দলাল, 


কুমার মাঝে কলকাতা শিল্প বিদ্যালয়ে কিছুকাল 
শিক্ষকত। করে রবীন্দ্রনাথের ডাকে ফিরে আমেন 
শান্তিনিকেতন ১৯১৭-১৮ গ্রীষ্টাবে। সম্ভবতঃ ১৯১৮ 
-র কোন সময় অবনীন্দ্রনাথ তার অনন্থকরণীয় শ্বচ্ছ 
ভাবনার এই প্রকাশ ঘটান প্রিয়তম শিষ্য 
ননালালকে লেখা আলোচ্য পন্রটিতে ৷ নন্দলালর। 
শান্তিনিকেতনে শিল্পচর্চায় যে পরিবেশ রচন 
করেছিলেন তার সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। 

পত্রটি আগে কোথাও প্রকাশিত হয়েছে 
কিনা আমাদের জান। নেই। যদি তা হয়েও 
থাকে, তথাপি আচাধ নন্দলালের জন্মশতব্য 
স্মরণে পত্রটির পুনঃপ্রকাশ দোষের নয়। পত্রটির 
অন্গুলিখনে সহায়তা পেয়েছি সে'দরগ্রতিম 
শ্রন্ুনির্মল দাসের । 

পত্রটি হুবহু প্রকাশিত হলে নন্গলাল-অবনীক্তর- 
নাথের ভাবস্থত্রটি যেমন ধরতে স্থবিধ। হবে, 
তেমনই শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কেও ধারণা ম্প্তর 
হতে সহায়তা করবে মনে হয়। গুরু কেমন করে 
তীর প্রিয় শিষ্কে গঠন করেছেন-_তার সমস্ত 
ধ্যান-ধারণ। দিয়ে গড়ে তুলেছেন, তারও আভাম 
এই পত্রে মিলবে। পত্তরটি এই ; 


রবিবার 


১। মাথ| কামিয়ে উন তাড়ানোতে ফগ্গ পাওয়া ঘায় কিন্তু তাতে বাহাছুরি কি! আর্ট 
নেই, ও শুধু ডাক্তারি, চুল কামানে! চলে, কিন্ধু গায্সের চামড়। টেচে খোস তাড়ানোর চেষ্টায় বিপদ 
আছে। চুল থাকবে উকুন থাকবে না, চামড়। যেষন তেমন থাকবে অথচ খোস্‌ থাকবে না এই 


হল ৪০.। ইতি সাফাই-সরদার 


“হামামগীরের উক্তি” 


মাঘ, ১৩৯০ 1 ভাবী শিল্পাচার্ধকে তার গুরুর পত্র ৯৩ 


২। চোর কাটার খোঁচা খেয়ে মাঠ ভাঙ্গায় স্থখ নেই বলে মাঠে মাঠে ছুটোছুটি ছেড়ে 


ছিমেণ্ট করা টেনিস গ্রাউণ্ডে চলাতে আরাম আছে, কিন্তু আর্ট নেই, মজাও নেই, নিজের 
গণ্ডির মধ্যে 


পথের কাটা! এবং পরের পথের কাট! তোলায় আর্ট ও পুণ্য লাভ হয়। ইতি চানক্য দি 
সেকেও্ড চৌরধারমিক। 

৩। যেখানে জলের অভাব সে জায়গা ছেড়ে জলাশয়ের তীরে গিয়ে বাস করলে বুদ্ধিমন্ত 
বলতে পারে সবাই কিন্তু এতে জল আছে ফল নেই মানুষও নেই। খরার বুকের ধার! বহানোৌতেই 
8, খরার ভয়ে ধারার দিকে সবে পড়ায় জিৎ নেই হারই আছে। ইতি-__216321) 
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উপরে যে কটা কাধের ফর্দ দিলেম ত| থেকে বুঝবে যে ওখানে ছবি আক! ছাড়াও এর্চ কে 
দিয়ে আরে! কতখানি কার্য তোমাদের করিয়ে নিতে হবে। হার না মানা হচ্ছে আটিষ্ট হবার 
গ্রম সোপান, উকুনের কাছে হার মেনে মীথা মোড়ানো কেন সইবে 81081 অতএব তোমাদের 
একদল পাফাই সদ্দার হয়ে দিনে এক ঘণ্টা কাম করতে হবে ছেলেগুলোকে বুঝিয়ে দিতে হবে 

চিল কাকপক্ষ 
চিকন চুল কালে! চামড়! পরিষ্কার করলে সুন্দর । তাদের গায়ে মাথায় চোখে মুখে কাপড়ে 
চোপড়ে বান! বাঁধবে উকুন নয়, পৌঁকামাকড় নয়। তারপর খেলাছলে পথের কীট। কত সহজে 
পরিষ্কার হয় সেট! যেদিন ছেলের! দেখবে সেদিন তারা দিক বিজয় করতে আপনারাই বেরিয়ে 
পরবে তাদের কট্টিকারির সঙ্গে। কোটালের বান হঠাৎ আমে, আশ্রম শুকিয়ে যাবে যদি বান 
চিহ্ন, চরণ 
না আনো তোমর1। স্থরের বান যেদিন চোখের কূল ছাপিয়ে আপবে সেদিন শুকনো মাঠে জল 
আসতে একটুও দেরী করবে না। এজন্যে জলকে বেধে আনবার বা! বান ছুটিয়ে দেবার জন্যে 
8105 কোটাল একদল চাই, না হলে চলবে না। 

চিহৃ-বান 

ছোট ছেলের! চার! গাছ। তাদের যে শিকড় রস টানবে সেখানে 815; কোটালের দল 
এমনতাঁবে নজর বাঁখবে যে গাছ যেন বৌধ করে মে নিজেই রস টানছে আর বাড়ছে। 

অলকের ছেলে ভাল আছে, আমি এসে দেখি ডাক্তারের কথা শুনে ছেলেটাকে পারুল আর 
অলক দুজনে মিলে তুলো দিয়ে মুড়ে ফেলেছে আর তার কপালে ঠাণ্ডা পটি লাগাচ্ছে. |] আমি 
এসে সব খুলে দিতেই ছেলেটা সুস্থ হবার দিকে আবার আন্তে আস্তে চলেছে-__-আমিও নিশ্শি্ত 
হয়েছি। 

তোমারই 
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অলক-ম।শীন্্রুতর; পাক্ষন-পুত্রধূ। ছেলেট।--সম্ভব 5ঃ অনকের পুত্র ডঃ অমিতেন্দ্রনাথ । 


ভারত-আত্ম৷ বিবেকানন্দ 
ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী 
বিশ্বভারতীর বাঙল| বিভাগের অধাপক। হিন্দী, বাঙলা, অসমিয়া ও ওড়ি ভাষার হৃখ্যাত কৰি ও প্রাবন্ধিক । 


“আমি কার সন্তান? তার কাছে গিয়ে 
আমার এমন হীন বুদ্ধি,হীন সাহস! হীন বুদ্ধি, হীন 
সাহসের মাথায় লাথি মেরে আমি বীর্ধবান্, আমি 
মেধাবান্‌, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান বলতে 
বলতে দাড়িয়ে উঠৰি।৮--সংস্কারবিরোধী অগ্নিগর্ভ 
এই উপদেশ উচ্চারিত স্বামী বিবেকানন্দের মুখে__ 
আমাদেরই উদ্দেশে । কারণ আমর! আত্মগরিমা 
ও অভিমানহীন, বুদ্ধিহ'ন, দুর্বল ও কাপুরুষ । 
এই বুদ্ধিহীনতা, দুর্বলত। ও কাপুরুষত।-_ মানুষের 
তথা জাতির প্রধান শত্র। একথ৷ আজ আমরা 
জানি এবং মানি। কিন্তু এমন একসময় ছিল, 
যখন জানতাম না, মানতামও ন1। 

বলবীর্ষহীন নিশুত-নিরীহ “সবমানার দল 
আধ-মর! বাঙালী তথ! ভারতবানীকে অসংকোচে 
“ঘা! মেরে" বাচানে। ষখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল, 
তখনও এদেশে “ম্ববোধ' বালকদেরই 
কোটাল”। ভারতের নিস্তরঙ্গ মানসিকতায় প্রবল 
তরঙ্গ তুললেন প্রথমে রামমোহন রায়, পরে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শ্রশ্ররামকৃষ্ণ পরমহংসদেব । 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রামমোহন “ভারতপথিক?। 
যুগোচিত বলিষ্ঠ পুরুষকারের স্বরূপ বিমোচন প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-- 

“এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার 
জীবনী লেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো! দুর্দাস্ত ছেলের 
আবির্ভাব হইলে বাঙালী জাতির শীর্ণ চরিত্রের 
অপবাদ ঘুচিয়৷ যাইতে পারে ।-.'ছুষ্ট অবাধ্য 
অশাস্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য 
অনেক আশ! করা যায়। বহুকাল পূর্বে 
একদা নবদ্ীপের শচীমাতার এক প্রবল ছুরস্ত 


তরা- 


ছেলে এই আশ! পূর্ণ করিয়াছিলেন । 
স্বদেশের এই প্রত্যাশাকে কালোচিত পূর্ণতা 
দান করেছিলেন কলকাতার দিমলার তুবনেশ্বরী 
দেবীর “প্রবল দূর্দাস্ত' ছেলে “বিলে । উনিশ 
শতকের এই অগ্রিগর্ভ বাক্তিত্বই বীরেশ্বর 
বিবেকানন্দ । “বিলে বা নরেন্দ্রনাথ দত্তের 
ব্যক্তিত্বের অঙ্কুরকে “বিবেকানন্দ পরিবৃদ্ধি এবং 
সম্প্রকাশের হোত। পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধার্থা 
নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-_ 
“বহু নাধকের বন্থ সাধনার ধার। 
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা। 
তোমার জীবনে অনীমের লীলাপথে 
নৃতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে ; 
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি 
সেথায় আমার গ্রণতি দিলাম আমি ।, 
একটু গভীরভাবে দেখলেই বোঝা যায়--চৈতন্ত- 
দেব, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভামাগর এবং 
পরমহংসদেবের সাধন! ও ব্যক্তিত্বে ভারততত্ব বা 
ভারত-আত্মার বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক অভিব্যক্তি 
লাভ করেছে-_যার একত্র সমাবেশ, সার্থক 
সময় এবং যুগোচিত প্রকাশ ঘটেছে স্বামীজীর 
ব্যক্তিত্ব ও সাধনায়। 
শচীমাতার গ্রবল ছুরস্ত ছেলেটির গ্রেমধর্ম 
ভামিয়েছিল ম্বদেশবামীর হ্বদয়। মান্য, তা মে 
যে স্তরেরই হোক না কেন, পেল যথার্থ হ্বীকৃতি। 
যার স্থর ধ্বনিত হয়েছিল চত্তীদাসের পদে 
শুনহ মানুষ ভাই, 
সবার উপরে মানুষ সত্য, 
তাহার উপরে নাই। 
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স্বামীজীর প্রেমধর্ম স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্ব- 
বাসীর হৃদয়ে ঘটায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন। সমগ্র 
বিশ্ব বাধ! পড়ে ভ্রাতৃত্বভোরে ৷ 'ঘত্র জীব, তত্র 
শিব" ত্বীকৃত হুল বিশ্বময় । স্বামীজী বিশ্ববাসীকে 
ডেকে বললেন-- 

বহুরূপে সম্মূথে তোমার ছাড়ি, 

কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর 

জীবে প্রেম করে যেই জন, 

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥ 
বেদ-উপনিষদ্‌, ব্যাস-বাল্ীকি, কালিদাস, রবীন্্র- 
নাথকে আশ্রয় করে বিভিন্ন যুগে ভারতের যে 
মর্মবাণী অভিব্যক্তি লাভ করেছে, স্বামীজী তার 
তো! মূর্ত বিগ্রহ। তার সাক্ষ্য ছড়িয়ে রয়েছে তার 
শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের বহু বিচিত্র ঘটনায়, 
তার চিন্তন-মননে এবং কর্মপাধনায়। “বহ্থধৈব- 
কুটুম্বকম্চ এবং মানুষ বা জীবমাত্রই অমৃতের 
সম্তান_ভারত-আত্মার এই শাশ্বতবাণীর 
বাস্তবায়ন এবং বিশ্বহৃদয়ে তার প্রতিষ্ঠাই ছিল 
বিবেকানঙ্গের সাধনার মূল লক্ষ্য । 

মান্থষে মানুষে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়, যশ-মান- 
ধন, শক্তি-সামর্থ্য এবং দেশ-কীলগত ছুস্তর ব্যবধান 
স্বামীজীর মনে কাটার মতো! বিধে ছিল। তাই 
কেবল ভারতেরই নয়, সমগ্র বিশ্বের মানুষের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ এবং প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধন ছিল 
তীর সাধনমার্গের প্রথম মোপান। সুতরাং তার 
ভারত-দর্শন এবং বিশ্ব-দর্শন দুই ছিল বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অপরের পরিপুরক। 
গুরু প্রীপ্রীরামকষ্ণদেবের বিচারে বিবেকানন্দ 

ছিলেন শশঙ্করের অবতার । স্থুতরাং তীর 
সন্ন্যাসী হওয়াই গ্বাভাবিক। কিন্তু তার সাধনার 
গীঠ মানুষ ও তার সমাজই, পাহাড়-পর্বতের 
গুহা-গহবর বা বিজন-অরণ্যের ঝোপ-ঝাড় নয়। 
মাজুংকে দুরে রেখে, তার ছোয়া বাচিয়ে মানুষের 
কল)াপ-সাঁধন অসম্ভবের প্রলীপ ছড়া কিছুই নয়। 


ভারত-আত্মা৷ বিবেকানন্দ ৯৫ 


তাই ম্বামীজীর ভারত-দর্শন না হলে অর্থাৎ 
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের প্রকৃত অবস্থ৷ 
এবং স্বরূপ চাক্ষুষ না হলে তার সাধনার স্থচন। 
হবে কি করে? তৎকালীন ভারতবর্ষের যে 
অনাহারক্তিষ্) রুগ্) অক্ষম-অসহায়। আত্ম- 
অবিশ্বাসী, অভিমানহীন করুণ রূপ তিনি প্রত্যক্ষ 
করেন--তারই ফলম্বরূপ তীর অন্তরে শিব দেখা 
দিলেন রুদ্রক্ূপে। মানুষের মন্য্যত্ব বিকাশের 
পথে কঠিন ও চিরাগত বাধা-_অন্ধ কৃপংস্কার, 
জাতি ও ধর্মের জগদ্দলপাথর, আলন্ড, অকর্মণ্যতা, 
হীনম্মন্যত! তথা সামাজিক অচলায়তমের বিষ- 
প্রভাবে জর্জরিত পশ্গুতাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে রু্্র- 
ধর্মের পালন এবং যা স্থখকর, কল্যাণকর ও 
কালোপযোগী--তার স্বাঙ্গীকরণের পথ-নির্দেশে 
“শিব-ধর্মের িদ্যাপন" হয়ে উঠল ম্বামীজীর 
আঙ কর্তব্য। ভারতবর্ষের অধংপতন, অতীত 
এঁতিহথ থেকে বিচ্ছিন্বতা, এবং আধুনিকতার 
গৌড়ামির দুঃখে-তাপে পীড়িত ও বিগলিতন্থয় 
স্বামীজীর “নিবাত নিষ্প” কণ্ঠে যে অপূর্ব বাণীর 
উদ্ঘোষ ঘটল-_তাই হুল ভারতমুক্তির বীজমন্ত্র। 
তাতে যেমন অতীতের আনন্দ আছে, তেমনি 
আছে বর্তমানের আতি ও ভবিষ্যতের আশা। 
তিনি সহজ অথচ দৃপ্তক্ঠে বললেন-_ 

“তোমরা! বৈদাস্তিক, তোমরা খশটি হিন্দু 
তোমরা সনাতন পন্থা পক্ষপাতী । আমি 
তোমাদিগকে সনাতন আদর্শেরই আরও অধিক 
পক্ষপাতী করিতে চাই । যতই তোমর] সনাতন 
পশ্থার অধিকতর পক্ষপাতী হইবে, ততই অধিকতর 
বুদ্ধিমানের মতে! কাজ করিবে; আর যতই 
তোমর। আধুনিক গৌড়ামির অন্থদরণ করিবে, 
ততই তোমরা অধিক নির্বোধের মতো কাজ 
করিবে । তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন 
পন্থা অবলম্বন কর, কারণ, তখনকার শাস্ত্রের 
প্রত্যেকটি বাঁণী বীর্ধবান্‌স্থির অকপট হৃদয় হইতে 


৬ উদ্বোধন 


উত্থিত, উহার প্রত্যেকটি স্থুরই অমোঘ। 
তারপর জাতির অবনতি আসিল-_শিল্প, বিজ্ঞান, 
ধর্ম সকল বিষয়েই অবনতি হইল। উহার কারণ- 
পরম্পরা বিচার করিবার সময় আমাদের নাই, 
কিন্তু তখনকার লিখিত সকল পুস্তকেই আমাদের 
এই জাতীয় ব্যাধির, জাতীয় অবনতির প্রমাণ 
পাওয়া যায়; জাতীয় বীর্ষের পরিবর্তে উহাতে 
কেবল রোদনধবমি । সেই প্রাচীন কালের ভাব 
লইয়া আইস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্ষ ও জীবন 
ছিল। তোমরা আবার বীর্ধবান্‌ হও, সেই প্রাচীন 
নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর। 
ইহা ব্যতীত ভারতের বাচিবার আর অন্য উপায় 
নাই ।, 

তারতমুক্তির বীজমন্ত্র ভারত-আত্মীর বাণী- 
রূপে সুর্বনিত হল আর একভাবে--“হে ভারত, 
ভুলিও না _নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, 
মেথর-_তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, 
সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল--আমি ভারত- 
বামী, ভারতবাসী আমার তাই, বল মূর্খ ভারত- 
বাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল 
ভারতবাসী আমার তাই, তুমি কটিমান্ত বস্ত্াবৃত 
হইয়! সদর্পে ডাকিয়া বল,_ভারতবাসী আমার 
ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের সমাজ 
আমার শিশ্তশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের 
বারাণমী ; বল ভাই-_-তারতের মৃত্তিকা আমার 
বর্গ ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল 
দিনরাত--“মা, আমার হূর্বলতা, কাপুরুষতা দূর 
কর, আমায় মাহুয কর।”, 

ভারতীয় মানব-চেতনা, অধ্যাত্-চেতনা এবং 
সনাতন সংস্কারের এর চেয়ে সুক্ষ, সংস্কৃত তথ! 
যুগোপযোগী রূপ আর কি হতে পারে? সর্বো- 
পরি যে স্বকীয় শিক্ষা ও সাধনার বিশ্বৃতি ভারতের 
ব্তমান দুর্দশার প্রধান কারণ; তার এত সহজ 
এমন বলিষ্ঠ অথচ সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি অন্থত্র 


[ ৮৬তম বধ-_-১ম সংখ্য 


ছুলভ। ভারত-চিত্তই স্বামীজীর চিত্তরূপে দেখা 
দিয়েছে। 

আমরা জানি- বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর শুভ- 
সুচন। ত্বদেশপ্রেম ও স্বজনমৈত্রীর মধ্যেই মিহিত। 
স্থান-কাল-পাত্রের অতীত যে ভারত-আত্ম৷ বা 
বিশ্বাত্বার তাবমূতি যুগ যুগ ধরে শ্বদদেশী তথা 
বিদেশী সাধক ও মনীষীদের হৃদয়লোকে উদ্‌- 
তামিত হয়েছে, তাকে যুগোপযোগী তথা বাস্তব 
করে তুলতে হলে “বিবেক-বাণী”র সমাক্‌ অন্ত- 
ধাবন এবং অনুসরণ তিন্ন “নাহি অন্ত পথ | বলাই 
বাছল্য--বীর সঙ্গী বিবেকের বাণী” কেবলমাত্র 
ভারতব্ষেই নয়, 'ছুটেছে জগত্ময়' ৷ বিশ্বের সর্বত্র 
তা প্রচারিত, স্বীরুত, গৃহীত ও অনুশ্গত হয়ে 
চলেছে। বৃহ্র্ভারতে তারত-বিবেক-বাণী, 
প্রথম ধ্বনিত হয় ১৮৯৩ খ্রষ্টাবে শিকাগোর বিশ্ব- 
ধর্মমহাসম্মেলনে । সে-ধিবেশনে  স্বামীজীর 
সামগ্রিক পরিচয় তো! ভারত-আত্মারই ভাঙ্। 
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করে ভারতের 
অধ্যাত্ম-চিন্তন এবং জীবনাদর্শের গ্রকৃত রূপচিত্রণে 
তিনি বিশ্ববাসীর বিরূপ মনকে ভারতের অন্থুকূল 
করে তুললেন--তা৷ ভারত-আত্মারই বিশ্ববিজয় | 

বিবেকানন্দের কাছে শ্বদেশ-গ্রীতি, ঈশ্বর- 
প্রীতিরই নামাস্তর। তিনি যত বড় ত্যাগী তার 
চেয়েও বড় কর্মযোগী। আধুনিক পাশ্চাত্যবিষ্তা 
তথা যুক্তিনিষ্ঠ জঞানচর্চায় পারঙ্গয় শ্বামীজীর মনে 
ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের 
শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে কোন দ্বিধা ছিল না। তার সাক্ষ্য 
বহন করছে বেলুড়ে স্থাপিত মঠ ও ব্বন্দিরের 
পরিকল্পনা উদ্দেশ্ঠ-নি্দর্শ । বেলুড় মন্দিরের প্রবেশ- 
স্বারের উপর স্থশোভিত মনোগ্রামটি "্বামীজীর 
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকার-প্রুতির' ব্যঞ্জনাময় 
স্ুল্মবোধের অদ্বিতীয় নিদর্শন | 

বিবেকানন্দের মধ্যে যেন সমগ্র ভারত খু'জে 
পেয়েছে নিজেকে, অঙ্থভব করেছে বিশ্বের 


মাথ, ১৩৯ ] 


সহ-অস্তিত্ব; আর বিশ্বের লোক চিনেছে প্রকৃত 
ভারতবর্ষকে । প্রতিম্পর্ধী গ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলিত 
হয়েছে তার চিত্তে। “বৈপরীত্যকে বৈচিত্রের মধ্যে 
এক্যবিধান'--ভারতের এই পরম লাধনা মুক্তি ও 
চরিতার্থতার পরম পথটি খু'জে পেয়েছে স্বামীজীর 
মধ্যে । এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিমত 
স্মরণীয়-_“বিবেকানন্ন পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও 
বাষে রাখিয়া মাঝখানে দাড়াইতে পারিয়াছিলেন। 
ভারতবধের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চীত্যকে অস্বীকার 
করিষ়1! ভারতবধকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চির- 
কালের জঙ্য সংকুচিত কর! তাহার জীবনের 
উপদেশ নহে । গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, 
স্থঞজন করিবার প্রতিভাই তাহার ছিল। তিনি 
ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের 
সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ 
রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন ।, 

বিবেকানন্দের এই সাধনা রবীন্দ্রনাথের 
গীতাঞ্চলি, কাব্যের ১*৬-সংখ্যক “ভারততীর্থ, 
কবিতাতেও হ্বীকৃত। যেমন-_ 


সঙ্গালোচন। ৯৭ 


পশ্চিম আজি খুলিয়াছে ছার সেথা হতে সবে 
আনে উপহার/দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, 
যাবে না ফিরে । আবার “সবার পরশে পবিস্র-করা 
তীর্থনীরে” ভারত-মাতার অভিষেকের জন্য আর 
অনার্ধ, হিন্দু-মুললমান, খ্রীষ্টান, ব্রাঙ্ধাণ ও পতিত-__ 
নিধিশেষে সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন। 
বিবেক-বাণীর যথার্থ স্বরূপটি এখানে সমুস্তাসিত। 

বিবেক-সাধনার মূলকথা-_নীরবত্যাগ, আত্ম- 
বিশ্বাসে মান্থযের মতো৷ বাঁচবার ম্পর্ধ।। বিবেকা- 
নন্দের তী্ষ-গভীর ও অন্রাস্ত দৃষ্টিশক্তির নিরলস 
বীক্ষণ, নির্ভুল কর্মপন্থা ও তার স্থৃফল, বলিষ্ঠ 
চিন্তন-মনন অকুতোভয় অভিব্যক্তির সার্থক 
সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারত-আত্মার যে প্রকুষ্ট মঙ্গলময় 
প্রকাশ, যুগ যুগ ধরে তা তারতবানী ও বিশ্ব- 
বাসীকে সত্যের আলোকে ভাম্বর পরমবাঞ্চিত 
জগতের সন্ধান দেবে। ভারতশ্বিবেকের পরম্ন 
কল্যাণকর ব্ব্‌পটি আমরা যত শীঘ্র ও যত বেশি 
করে উপলব্ধি করব ততই আমাদের মঙ্গল। 
নান্যঃ পন্থা বিদ্যাতে অয়নায় ॥ 


সানালোঢনা 
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আলোচ্য গ্রন্থটি হলিউড বেদাস্ত সোসাইটির 
অধ্যক্ষ স্বামী ন্বাহানন্দজীর ১৭টি বক্তৃতার সংকলন। 
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সেবা” নামে প্রথম 
প্রবন্ধটি গ্রন্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিকার 
করেছে। 

গভীর সহাম্গভূতিই সেবাদর্শের মূল উৎস। 
স্বামী বিবেকানন্দ শিশুকাল থেকেই গরীব-ছুঃখীদের 
প্রতি সহান্ুতৃতিশীগ ছিলেন। অনেকে মনে করেন 


'আত্মনো মোক্ষার্থং জগছ্ধিতায় চ”*-_এই সেবাদর্শ 
১৩ 


স্বামীজীর মনঃকল্পিত । কিন্তু তা নয় । স্বয়ং শ্রীরাম- 
কষ্দেব তাকে বলেছিলেন--“ওরে জীবে দয়! 
নয়, বল শিবজ্ঞানে জীব মেব1 1” যুবক নরেন্দ্রনাথ 
শুনে মুঞ্ধচচিত্তে বলেছিলেন যে, বনের বেদাস্তকেও 
ঘরে আনা যায়। এর প্রতিধ্বনি তারই কে 
আমর] পাই--"জীবে প্রেম করে যেই জন সেই 
জন দেবিছে ঈশ্বর |” এ আর নৃতন কথ। কি? বন 
পূর্বে আচার্য শঙ্কর ঘোষণা! করেছিলেন-্রহ্ধ 
সত্য জগন্মিথা। জীবো ব্রদ্ধৈব নাঁপরঃ1* গ্রন্থকার 
বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, আচার্য শঙ্কর ও 
তার উন্তরসু্ীরা “ব্রহ্ম মত্য জগন্মিথ্যা”র উপর 
যতটা! জোর খাটিয়েছেন “জীবে ব্রন্গেব নাপরঃ 
এর উপর ততটা জোর দেননি । এটা যেন স্বামী 


৪৮ 


বিবেকানন্দের জস্তই রক্ষিত ছিল। তিনি বললেন, 
কর্ম ত্যাগ নয় । প্রথমে “কর্ম ও উপাসনা”, তার 
পর উপাসনাজানে কর্ম ও সবশেষে “কর্মই 
উপাসনা” তিনটি স্তর বিস্তাস করে দেখালেন নেবা 
থেকে কি করে ধীরে ধীরে “পর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন” 
অনুভূতি পর্যস্ত হতে পারে। 

সেবা হচ্ছে যুগধর্ম। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মযোগের 
সমস্য সেবার ভিতর রয়েছে। শুধু জ্ঞান মানযকে 
সক বিচারশীল করে আবার শুধু ভক্তির অনুশীলন 
চিন্তকে কোমল ও আবেগপ্রবণ করে তোলে। এ 
দুইয়ের সমাবেশ আমর! শ্ররামকৃষ্ণ-জীবনে পাই। 
জান ও ভক্তিলাভের জন্য চিত্তশুদ্ধি অপরিহার্য । 
পেব৷ দ্বার! চিত্তশুদ্ধ অতি সহজে হয়। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ম বা! ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে শুধু 
মানবতাবাদের ভিত্তিতে কি সেবা হয় না? “গড 
অর হিউস্যানিটি” প্রবন্ধে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন, 
ভগবৎ সত্তাকে অস্বীকার করে মানব্তাবাদ 
টাড়াতে পারে না। মান্যকে একট নৃতন 
আলোকে দেখতে শেখালেন শ্রীরামকুষ্চ । মানবকে 
তিনি মাধবরূপে উপাসন! করতে শেখালেন । 

ধর্মের সঙ্গে সমাজ, রাষ্ট, রাজনীতি, গণতন্ত্র 
যুব-আন্দোলন প্রভৃতির সম্পর্ক কি? কয়েকটি 
বন্তৃতার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্মকে বাদ 
দিয়ে ভারতবর্ষে কোন কিছু সাফল্য লাভ করতে 
পারে না। ব্যট্টিকে নিয়েই তে। সমষ্টি, ব্যাক্তিকে 
নিয়েই সমাজ । মৌলিক নীতিবোধ ছাড়া কোন 
বাষ্ট্রই দাড়াতে পারে না। ধর্ম ব্যতিরেকে স্থায়ী 
নীতিবোধ জাগানে। সম্ভব নয়। ধর্মের অনুশীলন 
যুবকদের মধ্যেই বেশি প্রয়োজন | নয়তো যৌবনের 
আনন্দ বাধক্যে নিরানন্ধ সট্টি করতে পারে। 
এব, প্রহলাদ,'শব্কর, গ্রীক, বিবেকানন্দ মবাই বয়সে 
নবীম ছিলেন । শ্রচৈতন্ত ও শ্রারামকষ্জ ত্রিশ বছর 
বয়সের মধো জ্ঞানলাভ করেছিলেন। মাহ্ীষের 
অস্তনিহিত দিব্যত্বে বিশ্বাস হচ্ছে ধর্মের মূল কথা। 


উদ্বোধন 


['৮তম বধ--১ম সংখ্যা 


এই বিশ্বাস মানুষে মানুষে ভেদ দূরীকরণে সঙ্গ 
ৰলে গণতন্ত্রেরও মূল ভিত্তি হতে সক্ষম । 

আচার্য বিনোবা ভাবে বলেছিলেন- “ধর্মের 
দিন গেছে আধ্যাক্সিকতার দিন এসেছে ।” ধর্ম 
বলতে তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্মই বুঝেছেন । গ্রন্থকার 
দেখিয়েছেন কথাটি শুনতে ভাল, কিন্তু ধর্মের বাহিক 
আচার-অস্গুষ্ঠান মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন সুরক্ষিত 


করে, যেমন ফলের খোস! বীজটিকে রক্ষা করে । 

বিভিন্ন ধর্মমতকে একত্রীকরণের ক্ষেত্রে বেদাস্তের 
প্রভাব অপরিসীম । কারণ দ্বৈত, বিশিষ্টাত্বৈত ও 
অদৈত---তিনটি স্তরে বেদাস্ত মানুষের অন্তনিহিত 
দিব্যত্বের মহিমা ঘোষণ। করে। “একং সপ্িগ্রা 
বনুধ। বস্তি বা শ্ররামকৃষ্ণের ভাষায় “যত মৃত তত 
পথ” এই মহুতী বাণী বন্থ আকাজ্কিত বিশ্বত্রা তৃত্বের 
পথে একটি প্রবলতম পদক্ষেপ। 


এই আধ্যাত্সিক তত্বগুলির সাধন, রক্ষণ ও 
প্রচারের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠ 
করেছিলেন যেমনটি হয়েছিল ভগবান বুদ্ধের সময়ে, 
যেমনটি করেছিলেন শঙ্কর দশনামী সম্প্রদ্দায়ের 
প্রবর্তনে। খ্রীষ্টান এবং ইসলাম ধর্মেও সংঘবদ্ধতা 
দেখা গিয়েছে যঙ্িও ইসলাম ধর্মে সন্ন্যাসের স্থান 
নেই। শ্বামী বিবেকানন্দ বললেন, ত্যাগ ও সেবা 
ভারতের চিরস্তন আদর্শ। গৃহীর অন্তরে ত্যাগ, 
সন্ত্যাসীর অস্তরে বাইরে ত্যাগ চাই। নিজের 
মুক্তির সন্ধানে ব্যাপূত সন্ন্যানীর দলকে উদ্বুদ্ধ 
করলেন একট! নৃতন ভাবে। তিনি দেখালেন 
জগতের কল্যাণ-সাধনের মধ্য দিয়েই মুক্তির দিকে 
এগিয়ে যেতে হবে। সেবা ও আধ্যাত্মিক সাধন 
পরম্পর বিরোধী নয় বরং পরিপূরক । “আত্মনো 
মোক্ষার্থং জগছ্ধিতায় ৮৮”-. এই আদর্শে সঙ্ঘ 
নিবেদিত । শ্রীরামকৃ্ধদেবের “যত মত তত পথ” 
এই ভাব সক্রিয়ভাবে প্রচারের জন্যই এই সঙ্ঘের 
স্থটি। আশ্ুগত্য, অপরিগ্রহ ও পবিত্রতা এর ভিত্তি। 
উদ্দেশ্তের একতানতা লাভেই হচ্ছে এর দিদ্ধি। 

বর্তমান গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ-মজ্ঘের মূল আদর্শের 
একটি বিস্তৃতভান্ত। বিভ্রান্ত যুবসমাজের নিকট 
বইটি একটি নৃতন পথ দেখাতে স্‌ক্ষম। 


_স্বামী জয়দেবানন্দ 
অধ্যক্ষ, ব্রঞ্মচারি প্রশিক্ষণ কেন, বেলুড় মঠ 
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পতি ০ 


ত্রাণ ও পুনর্বাসন 

অন্রপ্রদেশে বন্তাত্রাণ ও পুরর্বামন : 
মিশনের বিশাখাপট্‌ুনম্‌ কেন্দ্রের মাধমে এ 
জেলার পনেরটি গ্রামের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫১৮ 
জন নরনারীর মধ্যে প্রাথমিক পর্ধায়ে ১০০০ ধুতি, 
পুরানে। বন্ত্রার্দি ১০০টি, ৪৭৫ কিলো চাল এবং 
৭০ শাড়ী বিতরিত হয়েছে। এছাড়া পূর্ব 
গোদাবরী জেলান্তর্গত শ্ররঙ্গপট্‌নম্‌ গ্রামের দুর্গত 
নরনারীর মধ্যে কিছু পুরানো কাপড় ও চাল 
বিতরণ করা হয়েছে । বিশাখাপটনম্‌ শহর থেকে 
৮ কি. মি. দুরে পার্বত্য এলাকার ৯১২ জন দুঃস্থ 
ধোপা ও কৃষকদের মধ্যে যথাক্রমে ২০* সেট 
ধোপাঁদের কাপড় সিদ্ধ করার বড় পাত্র, ২০৭টি 
কোদাল, ২০টি ছুরি, ৪৪টি কুঠাঁর এবং ৪৪৮টি 
কম্বল দেওয়া হয়েছে । গত ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৩-র 
পর এইঝ্রাণকার্ধ বন্ধ করে দেওয়৷ হয়েছে। 

গত ২২ নভেম্বর, ১৯৮৩ রাজযুন্ত্রী কেন্দ্রের 
তত্বাবধানে শ্রীকাকুলামস্থিত রামকৃষ্পুরমে একটি 
'রামালয়ম? ও একটি কমিউনিটি হলের 
উদ্বোধনের পর বাশধারার আণ ও পুনর্বাসন- 
কার্ধের সমাপ্তি ঘটে । 

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ: মাব্বাজের 
ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে মাধ্যমে 
শীল থেকে আগত শরণাথীঁদের মন্দাপম্‌ শিবিরে 
যথাবীতি আশ্রয় দেওয়। হয়েছে । গত ১৫ ডিসে- 
স্বর+১১৯৮৩ পর্যন্ত রাক্স।-কর! খাবার ৬৫১১১ জনকে 
দেওয়া হয়েছে। ৫০৭৯ জনকে ওযুধ-পথ্যািসহ 
চিকিৎস। কর! হুয়েছে। ১,৩৮*টি জামা-কাপড়, 
৩৭০ কিলোগ্রাম চাল। ৩০ কিলোগ্রাম 'রাতা 


রামরুঞ্ণচমঠ ও 
রামকুষ্ সিশন সংবাদ 


( [২৪৬৪ ), ২৭৫ সেট বাসন-কোসন, এবং অন্তান্ত 
জিনিস ও ওষুধপত্তর শরণাীদের দেওয়| হয়েছে। 
১৬৪ জন শিশুর পাঠাপুস্তকাদি, নকালের টিফিন ও 
পড়াশুনার ব্যবস্থাসহ স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভতির 
বাবস্থ। করা হয়। এছাড়া ৪ জন ছাত্রকে 
ছাত্রাবাসে বাখ। হয়েছিল যাদের মধো ১৩ জনকে 
মান্রাজ রামকুঞ্চ মিশন স্টুডেন্ট হোমের 
আবাদিকরপে ভি করে নেওয়া হয়েছে। 
কোয়েস্বাটুর, সালেম এবং নাগৰীতে ৭ জন পূর্ণবয়ন্ধ 
ব্যজির কর্মসংস্থানও করে দেওয়! হয়েছে । 

পশ্চিমবঙ্গে খরাজ্রাণ : বাকুড়! জেলার 
বামহরিপুর আশ্রম থেকে জেলার খরাপীড়িত ৭টি 
গ্রামের ২৫০টি পরিবারের মধ্যে ১৫* খানি করে 
ধুতি ও শাড়ী এবং ৩৯৮টি পুপ্রানো পোশাক 
বিতরণ করা হয়েছে। 

সৌরাষ্ট্রে পুনর্বাসন : রাজকোট রামরুষঃ 
আশ্রম কর্তৃক ব্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জুনাগড় তালুকের 
১০টি গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে ৬০টি স্বাস্থ্যব্ভী 
গরু দান করা হয়েছে । এ ছাড়া ৬ জন দরজিকে 
৬টি শেলাইয়ের কল, ২ জন গ্রামনবানীকে বলদটান। 
২টি গাড়ি; ৭ জন চর্মকার, ৫ জন কামার, ৪ জন 
ছুতোরমিস্ত্রী এবং ৫ জন ক্ষৌরকারকে তাদের 
বৃত্তি অন্থযায়ী যন্ত্রপাতি সরবরাহ কর। হয়। 

জুনাগড় ও ভাস্থানী তালুকের অন্তগগত ১৮টি 
গ্রামের বন্তায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মধো দ্বিতীয় 
পর্যায়ে অর্থনৈতিক সাহাধা হিসাবে ১১৪টি গরু 
প্রদান কর! হয়। আনন্গপুর-মীভাসা ও ইটালা- 
পাটাপুর গ্রামের গত ১৯৮৩-র জুন মাসের বস্তায় 
বাত্বহাবা, . ২২০টি পরিবারের পুনর্বাসনকল্ে 


১৬৩ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


ভূমিপৃজার মাধ্যমে ছুটি নৃতন কলোনি নির্মাণের মঠে গত ২৬ থেকে ৩১ ডিমেস্বর পর্বস্ত একটি 


প্রাথমিক কার্ধ সম্পন্ন কর। হয়। 
উৎসব 

বেলুড় মঠে শ্রপ্রমায়ের আবির্ভাব- 
উৎসব গত ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৩, এক ভাবগন্ভীর 
পরিবেশে যথোপযুক্তভাবে উদ্যাপিত হয়। 
শরপ্রমায়ের মন্দিরে বিশেষ পৃজাদি অনুষ্ঠানের অঙ্গ 
ছিল। সারাদনব্যাপী পুজা, পাঠ, হোম, ভজন- 
কীর্তনাদ্দি মঠভূমিকে উদ্দীপনাময় করেছিল। 
এইদিন প্রায় ১৪০০০ তক্ত নবরুনারীকে হাতে- 
হাতে খিচুড়ি প্রপাদ দেওয়া! হয়। ঝিরঝিরে বৃষ্টি ও 
হিমেল বাতাসের জন্য বিকালে মঠগ্রাঙ্গণে ধ্সভা 
না হয়ে শ্রগ্রঠাকুরের নাটমন্দিরে হয়। স্বামী 
আত্মস্থানন্সের সভাপতিত্বে শ্রগ্রীমায়ের দিবা 
জীবনকথা আলোচনা করেন স্বামী নিরাস্য়ানন্ 
ও হ্বামী গণেশানন্দ । 

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব- 
উৎসব গত ২৪ জান্ুআরি ১৯৮৪, এক ভাবগন্তীর 
পরিবেশে বিশেষ পৃজাঃ হোম, পাঠ, ভজন- 
কা্তনাদির মধ্য দিয়ে পালিত হয়। মঠভুমি সারা- 
দিন আননসুথরিত ছিল। ছুপুরে প্রায় ১০১০০, 
তক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া 
হয়। বিকালে মঠগ্রাঙ্গণে শ্বামী বন্দনানন্দের 
মতাপতিত্বে স্বামী লোকেস্বরানন্দ ও ডক্টর অমলেশ 
ত্রিপাঠী স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচন! করেন । 

মেদ্বিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 
গত ২৬ ডিলেম্বর শ্রীপ্নীমায়ের ১৩১তম আবির্ভাব- 
তিথি পৃজা, পাঠ, ভজন ও ধর্মলভাদির মাধ্যমে 
উদ্যাপিত হয়। 

যোগোস্ভানে জীরামকৃষ্ণ-পদার্পণের 

শতবর্ষপৃতি 

কাকুড়গাছিতে শ্রীরামকঞ্দেবের শুত- 

পদ্ার্পণের শতব্ধপৃতি উপলক্ষে রামকৃষ্ণ যোগোস্তান 


মনোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। অনুষ্ঠান 
উদ্বোধন কৰেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ 
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। 
রামকুষ্চ-বিবেকানন্দ-ভাব-আন্দোলনের 
সমীক্ষা 

গত ২* থেকে ২২ অক্টোবর ১৯৮৩, তিনদিন- 
ব্যাপী হায়দ্রাবাদ রামকৃষ্জ মঠে রামরুষ- 
বিবেকানন্ব-ভাব-আন্দৌলনের উপর সমীক্ষা্চক 
আলোচনার জন্ত প্রথম আঞ্চলিক অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন 
অন্ধপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এন. টি. রাম রাঁও। 
আলোচনায় যোগদান করেন বহু বিশিষ্ট বছজ্জন। 
প্রথম ও শেষদিনে বছ বিদগ্ধ শ্রোতা উপস্থিত 


ছিলেন । 


রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন 

কণ্টাই (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকু্ 
মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে গত ১৬ থেকে ১৯ 
ডিসেম্বর ১৯৮৩, চারদিনব্যাপী যুবসন্মেলন অস্থষিত 
হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিল ১৯০ জন যুবক । 

তমলুক (মেদিনীপুর ) রামরু্খ মঠ ও 
রামরুষ্চ মিশন সেবাশ্রমের পরিচালনায় দ্বিতীয় 
যুবমন্মেলন অন্ধ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন চলে ১৭ 
ও ১৮ ডিসেম্বর দুর্দিন ধরে। ৬* জন যুবক 
সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। 

এলাহাবাদ রামরুষ্খ মিশন সেবাশ্রমের 
উদ্যোগে গত ১৮ ডিসেম্বর যুবসম্মেলন অন্ঠিত 
হয়। এই শন্মেলনে আগ্রা» বারাণসী ও 
এলাছাবাদ থেকে ৪৫০ জন প্রতিনিধি এসে যোগ- 
দান করে। এই উপলক্ষে বন্ছ বিশিষ্ট অতিথিও 
যোগান কবেন। সম্মেলন উদ্বোধন, করেন 
ভারত.দরকারের শ্বরাষ্ দপ্তরের কর্মসচিব 


শী টি. এন. চতুর্বেদী 


মাধ, ১৩৪৩ ] 


মঠের নূতন শাখাকেন্দ্র 
২৪ পরগন। জেলাস্থিত বড়িশীতে বেলুড় মঠের 
নিজদ্থ জমিতে “রামকৃষ্ণ মঠ, বড়িশা”-_-এই 
নামে একটি নৃতন শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে । 
নবারন্ধ এই মএ-কেন্ত্রে বুদ্ধদের জন্ত একটি আবাস 
নির্মাণের পরিকল্পন। কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন । 
শিক্ষার সম্মান 
মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগরস্থিত রামকৃষ্জ মিশন 
গ্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী জি. কে. 
পার্বতী লগ্ডনের “কমনওয়েলথ আসোপিয়েশন 
অব সায়েম্স, টেকনোলজি আ্যাণ্ড ম্যাথামেটিক্স 
এডুকেটরপ (04971475) কর্তৃক ১৯৮৩-র 
আস্তর্জাতিক শিক্ষিকা হিসেবে প্রথম পুরস্কার 
পেয়েছেন। 
উদ্বোধন-সংবাদ 
শরীষ্টোৎসব : গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৩) 
শনিবার উদ্বোধন কার্ধালয়ের “সারদানন্দ হলে" 
ভগবান যীশুধ্ীষ্টের আবির্ভাবের প্রীকৃসন্ধ্য। 
উদ্যাপিত হয়। তার প্রতিকৃতির সামনে বাইবেল 
পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ । 
শ্ীতীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব £ 
শ্রপ্রীনারদাদেবীর ১৩১তম আবির্ভাবতিথি গত 
১০ পৌষ (২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৩), সোমবার 
প্রথঈমায়ের বাড়িতে এক ভাবগন্ভীর পরিবেশে 
উদ্যাপিত হুয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, 
শ্ীপ্রচণ্ডীপাঠ, ভজনগান প্রভৃতি হয়। মঙ্গলা- 
রতির সময় থেকেই ভক্ত সমাগমে গ্রশ্রীমায়ের 
বাড়ি আনন্দউৎ্সবে মুখরিত হয়। ছুপুরে বন 
ভক্ত মরনারীকে হাতে-হাতে প্রমা দেওয়। 
হ্য়। | 
উদ্বোধন কার্যালয়ের *সারদানন্দ হলে” সকালে 
ভজনের পর শ্রীপ্রমায়ের দিব্য জীবন ও বাণী 
আলোচন। করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ । তারপর 
শীষ্তুব চৌধুরী ও গ্রীতপন দিন্হা শ্ীতীমায়ের 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 


১০১ 


লীলাগীতি পরিবেশন করে দিনের অনুষ্ঠান শেষ 
করেন। ৰিকাল চারটায় রামরুফ মঠ ও রামকৃষ। 
মিশনের অধ্যক্ষ শ্রামৎড স্বামী বীরেশ্বরানন্গজী মহা- 
রাজ শ্ীত্মাকে দর্শন করতে আসেন এবং তীর 
শ্রীচরণে পুষ্পার্ঘয নিবেদন করেন। সন্ধ্যারতির 
পর করুণাময়ী আশ্রমের ভক্তরা! শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ লীলাগীতি পরিবেশন করেন। 

ত্বামী সারদানন্দ মহারাজের জল্ম- 
জয্বস্তী : পৃজ্যপাদ ম্বামী সারদাননা মহারাজের 
বহু স্মৃতিধন্য উদ্বোধন কার্যালয় তথ! শ্রীশ্রীমায়ের 
বাড়িতে ২৪ পৌষ ১৩৯ (৯ জান্থআরি ১৯৮৪ ), 
সোমবার সারাদিন ধরে আনন্দাহুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 
তীর জন্মজয়ন্তী উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে 
বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, ভজনগান প্রতৃতি হয়। 
এই দিন শ্রশ্রীমায়ের বাড়ি-সংলগ্ন পুম£সংস্কৃত গৃহের 
দ্বারোদঘাটন করেন সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ ম্বামী 
বীরেশ্বরানঙ্গজী মহারাজ । এই উপলক্ষে মায়ের 
বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন সজ্ঘের অন্ততম সহাধ্যক্ষ 
শ্রমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ, এবং বেলুড় 
মঠ ও বিভিন্ন আশ্রম থেকে আগত শতাধিক সাধু- 
্রদ্ষচারী। অগণিত তক্ত নরনারখর সমাবেশও 
বিশেষ উল্লেখযোগা । 

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-ভিথি 
উৎসব : স্বামী বিবেকানন্দের ১২২তম আবির্ভীব- 
তিথি গত ২৪ জানুআরি ১৯৮৪, মঙ্গলবার 
প্রত্রমায়ের ৰাড়িতে এক ভাবগন্ভীর পরিবেশে 
বিশেষ পৃজা, হোম, পাঠ ও তজনকীর্তনাদির মধ্য 
দিয়ে উদ্যাপিত হয়। ছুপুরে বন ভক্ত নরনারীকে 
হাতে-হাতে প্রদাদ দেওয়া! হয়। সন্ধারতির পর 
স্বামীজীর সম্বদ্ধে আলোচনা করেন স্বামী 
নিরাময়ানন্দ । 
বামক্কষ্চ-বিবেকানন্দ-সা হিত্য-সম্মেলন: 
উদ্বোধন কার্যালয়ের পারদানন্দ হলে” গণ্য ২৬ 
ও ২৭ জানুআরি ১৯৮৪, নানা বিদজ্জন ও 


১৪২ 


সুধীমগ্ুলীর উপস্থিতিতে ৫ম বাধিক রামকুষণ- 
বিবেকানন্দ-মাহিত্য সম্মেলন অনুিত হয়। 

১৭ জান্আরি ম্বামী তৃরীয়ানম্দজী মহারাজের 
আবির্ভাব-তিধি উপলক্ষে তার জীবনী আলোচনা 
করেন স্বামী অজঙানন্দ। 

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির 
পর 'সারদানম্দ হলে স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি 
রবিবার শ্রখ্রামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী 
অজজানন্দ প্রতি বৃহম্পতিবার শ্রিমদ্ভাগবত পাঠ ও 
ব্যাখ্যা করেন। 

দেহত্যাগ 

স্বামী বিশ্বদেবানন্দ (রজনী মহারাজ) 
গত ৩ডিসেম্বর ১৯৮৩, রাত ৯-৪০ মিনিটে বামকৃষ 
মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযস্ত্রের 
কাজ বন্ধ হওয়ায় শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন। 
শরীরত্যাগ কালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। 
মেদিনীপুর আশ্রমে তিনি কয়েক মাস ধরে বহুত 
রোগে ভূগছিলেন। স্থৃচিকিৎসার জন্য গত 
জুলাই মাসে তাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভণ্তি করা 
হয়েছিল। 

শ্রমৎ স্বামী শিবানন্গজী মহারাজের কাছ 
থেকে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯২৪ থ্রীষ্টাবে 
কণ্টাই (মেদিনীপুর ) রামরুষ মিশন সেবাশ্রমে 
যোগদান করেন । ১৯৪১ খ্রীষ্টাঝে তিনি সন্নযাসগ্রহণ 
করেন শ্রীমৎ হ্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের 
কাছে। গড়বেতা আশ্রমের অধ্াক্ষতা ছাড়াও 
তিনি লখনৌ, আলমোড়া, সারদাপীঠ ( বেলুড় ) 
এবং মেদিনীপুর আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে নানা কর্মে 
নিধুক্ত ছিলেন। সহজ নরল ব্যবহারের জন্য 
তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। 

স্বামী হিতানন্দ ( হিরগয় মহারাজ ) গত 
১ জান্থআরি (ইংরেজী মতে ২ জান্গআরি) 
১৯৮৪ রাত ১২-২৫ মিনিটে রামকৃঞ্জ মিশন সেবা- 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


প্রতিষ্ঠানে হঠাৎ মন্তিফে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ায় 
শেষনিং্বীস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগ কালে তার 
বয়দ হয়েছিল ৮* বছর । বহুদিন ধরে তিনি 
বার্ধক্যজনিত নান। উপসর্গে ভুগছিলেন । শরীর 
ত্যাগের কয়েক দিন পূর্বে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভতি কর! হয়। ডাক্তারের চেষ্টায় 
প্রথমে সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে অল্প উন্নতির লক্ষণ 
দেখা গেলেও, শেষ পর্যন্ত ভা্দের সকল প্রচেষ্টাকে 
ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি স্বধামে গমন করেন। 

শ্রমত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছ 
থেকে তিমি দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে 
কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করেন। 
১৯৩৩গ্রীষ্টাবঝে পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছ 
থেকে সন্গ্যাসগ্রহণ করেন। সাধুজীবনের প্রথম 
ভাগে কিছুকাল উত্তরাখণ্ডে তপন্তার্দীতে অতি- 
বাহিত করেন। মাপ্রা্ ও দিক্সীকেন্ত্রের কর্মীরূপে 
কাজ করার পরে ১৯৪৮-এব ডিসেম্বর মাসে তিনি 
বেলুড় মঠের শ্রীখীঠাকুরের মুখ্য পৃজারী হয়ে 
আমেন। তারপর থেকে প্রীয় দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে 
নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে তিনি শ্রশ্রঠাকুরের পুজা 
অথবা পৃজাদির তত্বাবধান করেছেন । রামু মঠ 
ও মিশনের বহু শাখাকেন্দ্রের মন্দির ও মৃত প্রাতিষ্ঠ| 
উপলক্ষে তিনিই পৃজাকৃত্যা্দির ভার গ্রহণ 
করেছেন। বর্তমানের নরেন্ত্রপুরস্থ আশ্রম যখন 
পাথুরিয়াঘাটায় ছিল, স্বামী হিতানন্দ তখন 
স্্নকান সেখানকার অধ্যক্ষও ছিলেন। তার 
পাণ্ডিত্য, নিরভিমান ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের জন্য 
তিনি সকলের শ্রদ্ধার ও ভালবাসার পান্জ 
ছিলেন। পৃজা-যজাদি বিষয়ক শান্ত্রাদিতে তার 
গভীর বুৎপত্তি তাকে চিরম্মরণীয় করে রাখবে। 

উপরি-উক্ত সন্ধ্যাসীঙ্ঘয়ের দেহ-নির্মুক্তি আত্ম 
প্ররামকৃষ্ণ-পদে নিত্যবিনীন-এই-ই আমাদের 
অন্তবের একান্ত বিশ্বাস । 


বীর্বিধ সংবাদ 


বেদান্তের প্রভাব সোভিয়েত রাশিয়ায় 


সম্প্রতি সংবাদ-সংস্থা সুত্রে প্রকাশ যে 
সোভিয়েত রাশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন, 
শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে পঠন-পাঠনের আগ্রহ 
ক্রমবর্ধমান । আরও জানা যাচ্ছে যে, আজ আর 
রাশিয়ায় ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিক, শিল্পী, সাংবাদিক ও 
সাহিত্যিকের গৃহে বই-এর আলমারির মধ্যে 
ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ দেখতে 
পাওয়াটা খুব আশ্চষের ব্যাপার নয়। বিশেষ 
করে ভারতীয় দর্শনের প্রতি তাদের ঝোক লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে। ইদানীং ভারত-বিষয়ক যে গ্রন্থ 
গুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি গ্রকাশের কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষ লক্ষ কপিবিক্রী হয়েযাচ্ছে। 
মস্কো 'মিসল প্রকাশনালয়” থেকে যে গ্রন্থগুলি 
প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে “বেদান্ত ও ময়া- 
বেদান্ত” গ্রস্থাটর কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এটি 
রচন1! করেছেন বিখ্যাত মোভিয়েত দার্শনিক 
ডি. কোনতিউচেংকো | গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দ 
ও গ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে অদ্বৈত বে্দাস্তের উপর 
তার বছুরিনের গবেষণাপ্রস্থত তথ্যের বিশদ ও 
প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা | 

আর একটি সংবাদ_সোতিয়েত রাশিয়ায় 
মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় করানোর 
জন্য রুশ-ভারত অন্যতম বিশেষজ্ঞ ও জওহরলাল 
নেহেরু পুরস্কারগ্রাপ্তা ডঃ নাতালিয়৷ গসেভ৷ 
বলেন : “আমার বইটি সম্পূর্ণ মহাভারত অবশ্যই 
ময়। নুবুহৎ মহাকাব্যটির মাত্র ৩৭টি উপাখ্যান 
আমি গন্ধে ও পদ্ঘে রূপান্তর করে উপহার দিতে 
চেয়েছি । বস্তত,। মহাভারতের সর্বাপেক্ষা 
আকর্ষণীয় প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে রুশভাষাভাষীরা 
পরিচিত হোন) এই আমার চাওয়া তার 


গবেষণার অন্যতম প্রধান বিষয় হল আধ সভ্যতা । 
ভারতীয় ইতিহাস, লাহিতা ও মানুষ নিয়ে তিনি 
বছ গবেষণামূলক কাজ করেছেন। ব্্তমানে 
তিনি রাজস্থানের উপর গ্রন্থ রচনায় রত। 
ভারতের প্রথম ও একমাত্র 
মহিলা! বিশ্ববিগ্ঠালয় 

রাজস্থানের বনস্থলী বিদ্যাপীঠ জয়পুর থেকে 
৭৫ কিঃ মিঃ দুরে অবস্থিত । এর প্রতিষ্ঠাতা পত্তিত 
হীরালাল শাস্ত্রী। বিষ্যাপীঠটি ছোট বিষ্ভালয় হতে 
আরম্ভ করে বর্তমানে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় রূপে 
ভারত সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে । সম্প্রতি 
বিশ্ববিদ্ালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধান- 
মন্ত্রী শ্রমতী ইন্দিরা গান্ধী। প্রাচীন ভারতের 
শিক্ষাদর্শে গঠিত এই বিশ্ববিষ্ঠালয়টি ভারতে 
একমাত্র শ্বয়ংশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রথম 
মহিল|। বিশ্ববিদ্যালয় । বিদ্যাপীঠের বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে পঞ্চমুখী শিক্ষা: নৈতিক অনুশাসন, বুদ্ধি- 
বৃত্তির অন্থশীলন, বৃত্তিমূলক বিদ্যা, শরীরচর্চা ও 
সৌন্দর্য বিজ্ঞান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক 
নির্বাচিত হয় চারিত্রিক গুণাবলী দেখে, কেবলমান্ত্ 
শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে নয়। 
এখানে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ রক্ষার জন্য সব 
রকমের রাজনীতি নিষিদ্ব_-কোন “ইউনিয়ন” 
স্বীকৃত নয়। 

উৎসব 

বদরপুর (আসাম ) গ্রশ্ররামকষ্ণ-সারদ 
আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৩, 
বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে বন ভক্ত 
নরনারীর উপস্থিতিতে সজ্ঘজননী শ্রীশ্রম! সারদা- 
দেবীর ১৩১তম আবির্ভাব-তিথির ম্মরণোত্নব 
উদ্যাপিত হয়। 


১৩৪৪ 


ভাঙ্গর (২৪ পরগন! ) শ্রীশ্ররামকষণ ভক্ত 
সজ্যের উদ্যোগে ১ জান্ুআরি ১৯৮৪, ৬ষ্ঠ বাধিক 
কল্পতরু-উৎসব অন্ুঠিত হয়। এই উপলক্ষে 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিকালে 
ধর্মপভায় স্বামী কমলেশানন্দের সভাপতিত্ে 
শরপ্রণবেশ চক্রবর্তী, শ্রীনচিকেতা ভরছাজ প্রভৃতি 
কল্পতরু-উৎমবের তাৎপর্য আলোচনা করেন। 

১ জানআরি ১৯৮৪, কলকাতার ৩৮ নং বিডন 
্ট্াটস্থ বাস-বৰনে ৭৬তম কল্পতরু-উত্নব বিশেষ 
পূজা তজন-কীর্তনার্দি প্রত্ৃতির মাধ্যমে উদ্যাপিত 
হয়। উৎমব-অঙ্গনে সজ্জিত কাঁশীপুর উদ্যানবাঁটার 
পটভূমিকায় শ্রন্নামরুষের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি 
নকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিকালে একটি 
ভক্ত সমাবেশে স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে 
শ্রাদিলীপকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীমুরারিমোহন কাব্য- 
বেদাস্তাদিতীর্ঘ শ্রীরামরুষ প্রসঙ্গ . আলোচন! 
করেন। ছুপুরে প্রায় আড়াই হাজারের উপর 
ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


যুবসন্মেলন 
গ্োয়ালিয়র রামকষ্খ আশমের উদ্যোগে 
গত ৪ থেকে ৬ অক্টোবর ১৯৮৩, তিনদিন ধরে 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি যুবপম্মেলন 
আয়োজিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন স্বামী 
লোকেস্বরানন্দ । স্বাগত ভাষণ দেন শ্রমাধবশস্কর 
ইন্দাপুরকর। পৌরোহিত্য করেন ড. কষ্ককুমার 
তেওয়ারী। ২৫* জন যুবক এই সম্মেলনে যোগদান 
করে। 
পরলোকে 


শ্রমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের কৃপা- 
প্রাপ্ত ডাঃ শিশিরকুমার সেনগুগ্ডের দেহাস্ত 


বর্তমান বিশেষ সংখ্যায় স্থানাভাবে “নানাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করা গেল না। 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--১ম লংখা। 


হয় গত ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩, ফেল! ২-১৫ মিনিটে 
কলকাতা বলরাম মজুমদার স্ট্রীটস্থ নিজ বাসভবনে । 
দেহত্যাগ কালে তীর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর । 
তিনি ছিলেন স্বাধীনত। আন্দোলনের কর্মী,_ টাকা 
অনুশীলন সমিতির সদশ্ত। চিকিৎসকরূপেও 
তিনি সুখ্যাত ছিলেন। ম্বাধীনতা-পরবর্তীকালে 
তিনি শ্ররামকষ্ণ-বিবেকানন্দের মেবাদর্শে ভাবিত 
হয়ে রোগী-নারায়ণদের সেবায় আত্মোৎসর্গ 
করেন। তার আত্মা শ্রভগবপদে অনস্ত শান্তি 
লাভ করুক, এই প্রার্থনা । 

শ্রখমা সারদাদেবীর কপাপ্রাপ্ত শ্রীসোরাব 
মোদ্বী গত ২৮ জান্ছআরি ৮৬ বছর বয়সে 
বোষ্বাই-এ পরলোকগমন করেন। তিনি দরীর্ঘ- 
কাল ধরে ক্যান্সার রোগে ভূগছিলেন। 

১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্ধের ২ নভেম্বর গুজরাটে সোরাৰ 
মোদী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পড়াশুনা 
করেন বোম্বাইয়ের বরদা হাইন্থলে। স্কুলের 
গঙ্ডি পেরিয়েই তিনি অভিনয়-জগতে প্রবেশ 
করেন। 

মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতে অভিনেতাবূপে তিমি 
প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন । চিত্জ-পরিচীলকরূপেও 
তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 
১৯৫৫ শ্রীষ্টাবধ তিনি রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকে ন্মানিত 
হন। অন্তজীবনে তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান 
মাতৃভক্ত। শ্রশ্রমায়ের চরণাশ্রয়-লাভের ম্থবতি 
তার চিত্তে দর্বদাই জাগরূক থাকত। মাতৃপ্রসঙ্গ 
আলোচনায় তিনি আবেগে ডুবে যেতেন । জীবনের 
শেষদিকে তাঁকে শরণাগতির ভাবে তন্ময় থাকতে 
দেখা যেত। 

তার দেহ-পিঞ্চরমুক্ত আত্ম। শ্রীশ্রমায়ের চরণে 
শাস্তিলাভ করুক-_-আমাদের এই প্রার্থনা । 


পরবর্তী 


সংখ্যা থেকে বথারীতি থাকবে । পর্যায়ক্রমে 'পুনমু্রণ-ও প্রকাশিত হবে। 


ঘাট 
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৮৬তম বর্ষ, ২য় সংখ্য। ফাল্গুন, ১৩৯৭ 


দিব্য বাণী 


'**ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, 
তোমরা তেমনি জগংকে ভালবাম দেখি । 

'*জগতের কল্যাণ করা, আচগালের কল্যাণ করা! -এই আমাদের ব্রত, 
তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে। 

'*"রামকৃষ্ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিপেন। তাকে মানুষ 
বলে ব! ঈশ্বর বলো! বা অবতার বলো, আপনার আপনার ভাবে নাও । 

'-*যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহুর্ঠে সোনা হয়ে ষাবে। এই বার 
নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দ্দিকি বাবাজী-_অশাস্তি দূর হয়ে যাবে। ভয় ক'রো! নাঁ_ 
ভয়ের জায়গা কোথা? তোমরা তো৷ কিছু চাও না_-এতর্দিন ঠার নাম, তোমাদের 
চরিত্র চারিদিকে ছড়িয়েছ, বেশ করেছ; এখন ০788196৫ ( সংঘবদ্ধ) হয়ে ছড়াও 
_ প্রভু তোমাদের সঙ্গে, ভয় নাই। 

'**মেয়ে-মদ্দ ছুই চাই, আত্মাতে মেয়েপুরুষের ভেদ নেই। তাকে অবতার 
বললেই হয় না-শক্তির বিকাশ চাই। হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই--যার! 
আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমীরী-_উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, হুনিয়াময় 
ছড়িয়ে পড়বে ।"*'কুড়েমি দূর ক'রে দাও, ছড়াও, ছড়াও ; আগুনের মতো বাও সব 
জায়গায় । আমার উপর ভরস! রেখো! না, আমি মরি বীচি) তোমরা ছড়াও, ছড়াও। 


_্বামী বিবেকানম্ব 


[ পঞজাবলী, ৪ সংস্করণ, গৃষ্ঠ। ২৬৯-৬১) 





থা প্রপঙ্গে 


আহবান! প্রত্যক্ষের পুজাতে 


“চল চল তাকে দেখবে । 
'অনস্ত গুণাধার প্রেসঙ্ন মূরতি 

শ্রবণে ধার কথা আখি ঝরে |, 
চল ভাই.'-শ্রীরামকৃষণকে দর্শন করে 


মানবজীৰন সার্থক করি 1... 
**আনন্দের হাট। 
সত্য সত্যই 'মধুমৎ পাধিবং রজঃ*.' দেখিতেছি 
ভূলোক-ছালোক সমন্তই প্রেমাননে তামিতেছে।'". 


'".এখানকার সব আনন্দ দিয়ে গড়া ।, 
স্বচ্ছ একখণ্ড কবিতা-যাহার প্রতি পদ্গে ধ্বনিত 
হইতেছে একটি শাশ্বত আননঙ্গ-আহ্বান। ইহার 
ছন্দতরঙ্গে বাহিত হইতেছে নিত্যকালের অনাহত 
গীতিকা-_যাহা হ্বত্তই প্রাণকে ব্যাকুল করে 
দক্ষিণেশ্বরের সেই ছোট ঘরথানির পানে-- 
যেখানে সেই “প্রসন্ন মূরতি যুগ যুগ ধরিয়া 
আমাদেরই জন্য প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট। প্রাণকে 
আলোড়িত করিতে সক্ষম বলিয়াই উক্ত কথা- 
গুলিতে রচিত হুইয়াছে একটি সার্থক কবিতা। 
কথাগুলি কোন মহাকাব্যের উদ্ধৃতি নহে, 
উল্লিখিত অংশটি চয়ন করা হইয়াছে এক অনুপম 
গ্রন্থ হইতে, যাহা আকৃতিতে গগ্য হইয়াও শ্বতাবে 
চিবায়ত কাব্য। গ্রন্থের নাম--জীগ্ররামকৃষ- 
কথামত । ইহার অমর বচয়িত। শ্রীম ( মহেম্ত্রনাথ 
প্র), যিনি নিজেকে একাস্তই গুপ্ত রাখিয়াছেন 
নানা আবরণে_-বিচিত্র নামে- আটপৌরে 
ষ্টার মশায়” সন্বোধনের অস্তরালে। শ্রীম'র 
লেখনী-নিংস্ভ গণ্যের প্রবাহিতা-গণ এ অপূর্ব 


রচনায় যে আমেজ আনিয়াছে, তাহাতে উহ্াকে 
কবিতা না বলিয়! পারা যায় না। পত্রীরামকৃষ- 
কথামৃত তাই একখানি চিরম্তন মহাকাব্য--যেন 
সেই আরদিকবি বাল্ীকির অনবচ্য গ্রস্থনারই 
অতি-আধুনিকতম সংস্করণ। 

আমর! কাব্য-তত্ব জানি না, কবিতা-গ্রসঙ্ 
আমাদের পক্ষে অনধিকার ঢর্চা-_মূর্ধের গ্রলাপ। 
তথাপি এইটুকু বুঝিতে পারি যে, কাব্যরসের 
চাবিকাঠি লুকানো আছে ভাষার মধ্যে । কাব্- 
হৃষ্টির অনেকখানিই নির্ভরশীল ভাষার গুণের 
উপর--উহার সঞ্চরণশীলতায়। তাষার ম্পন্দন 
ও প্রবাহ ধখন কোন নক অনুভূতির প্রতি 
আমাদের হৃদয়কে টানিয়া লয়--তখনই উহা 
কবিতা । যে-ভাষায় কবিতার হ্যাট হয়, তাহার 
অনবদ্য বৈশিষ্ট্য বোধ হয় ইহাই। গন্ভ ভাষ! 
যখন পদ্য হইয়া দীড়ায়, তখন উহাতে এই 
মৌলিক গ্রণগত বিশেষত্টুকু লক্ষণীয়। ব্যাকরণ 
কিংবা অলঙ্কার-শাস্ত্রের দৌড় অর্থ-নির্দেশ বা 
অর্থ-বিশ্লেষণ অবধি,ভাষার গৃঢ় প্রাণ-রহন্য কিন্ত 
আরও অনেক দুরে। ইহা! সম্পূর্ণই অন্থুভূতির 
ব্যাপার, কথ। দিয়। অথব। সংজার মধ্যে বাধিয়। 
ইহাকে বুঝানো কঠিন । ভাষা যখন কবিতা হয়, 
তখন দেই ভাষায় আনে এক অনির্দেশ্ব শক্তি- 
এক আশ্চর্য চমক। ভাবার প্রকৃতিতে এই যে 
অনির্বচনীক্প প্রকাশ-শক্কি, তাহা মানুষের প্রাণে 
গিয়া আলোড়ন জাগায়, মানুষের প্রাণকে উত্তান 


করিয়া তোলে। কবিতার লক্ষ্য তাই সাধারণ 
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মানুষের হায়ক্ষেঅ। সহজ কথায় বলা চলে 
মুখের ভাষা যখন প্রাণের ভাষ। হয়, তখমই সেই 
তাষ! হইয়! দীড়ায় কবিতা । কবিতা তাই 
ব্াকরণের বা অলঙ্কারশান্ত্রের নিয়মে গড়। 
জিনিস নহে, উহার উপমান অস্থভৃতিময় প্রাণ- 
লোকে,--কবিতার সঙ্গে একান্ত মংযোগ মানুষের 
ঘৎ্পন্দনের । কৰিতা হইতেছে, %1৩ (09 
01969 ০ 8০11105। কবিতার ভাষাকে 
মান্থষের হাদয়-্পন্দনের তালের সহিত মিলিয়া 
একতান ন্ষ্টি করিতে হয়, _ত্ৃদয়াহছভৃতির 
প্রতিটি ধারাকে জীবনের এক বিশেষ লক্ষ্যে 
সঞ্চারিত করিয়া! দিতে হয়। উৎকৃষ্ট কবিত। তাই 
সর্বদেশে সর্বকালে সর্বমানবের প্রাণলঞ্চানী এক 
মহাশক্তি। এই কারণেই গণ্ভের ভাষাও কখন 
কখন কবিতাধ্মী হয়--কবিতা হইয়। ফুটিয়া ওঠে, 
ষখন উহাতে নেই প্রাণ-উদ্বেলকারী গুণটি বিলক্ষণ 
ব্জ থাকে। 

শীত্রীরামকষ্চকথামৃত-গ্রন্থের ভাষায় এমনই 
কিছু বিশিষ্টতা আছে; যাহা! পাঠ দুরের কথা, 
শ্রবণ মাত্রেই মানুষের হৃদয় উচ্ছল হৃইয়! উঠে, 
কোন উর্ব-লক্ষ্যে যাত্রার জন্ত ব্যাকুল হয়। 
শুধু ভক্ত-বিশ্বাসী-জ্ঞানীর ক্ষেত্রেই নহে, অভভ্ত- 
অবিশ্বাসী-অজ্ঞানীর জন্যও ইহা পরীক্ষিত সত্য। 
চল্প চল তাঁকে দেখবে _-কথামৃতকারের এই 
সহজ ভাষাতে যে আকুল আমন্ত্রণ অভিব্যক্ত 
তাহাও কি বিশ্বের মানুষকে চঞ্চল করিয়! 
তুলিতেছে ন। এ দক্ষিণেশ্ববের “আনন্দের হাটে' 
যাইবার জন্ভ? কবিতা শবের প্রকৃত ও পবিভ্রতম 
অর্থেই তাই কথামৃত একখানি শাশ্বত মহাকাবাই 
বটে! কথামুতের কথা আমাদের সংসার-ক্ৃতি ত 
প্রাণকে হ্বতই শ্ররামরুষ্ণমুখী করিয়া দেয়-- 
একেবারে শ্রীরামকষ্ণের সমীপে লইয়। যায়। 
দুরকে মিকটে আনিয়] দেয-"কালোকে আলো 
করিয়। তোলে! অতীতের ঘটনাব্নীকে বর্তমীনে 


কথা প্রসঙ্গে 
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পরিণত করে, না-জানাকে রূপান্তরিত করিয়া 
দেয় চিরজানাক্ধপে। অদেখাকে কাছে আনিয়া 
ম্প্ট দেখার ঝলকে আমাদের নয়ন ভরিয়া দেয়। 
তাই বুঝি একজন আধুনিক পাশ্চাত্য লেখক 
কথামুতের ইংরেজী সংস্করণ পড়িয়। মুগ্ধ-বিদ্ময়ে 
মন্তব্য করিয়াছেন_ইহা চিরস্তন অধুনা 
13060178] [০ ! কথামত এইজন্তই চিরদিন 
কবিজন-বন্দিত--'কবিভিরীড়িতং” | 


চল ভাই-.-প্রীরামরুষ্ণকে দর্শন করে 
মানবজীবন সার্থক করি ।, 
মানব্জীবন সার্থক করিবার এমন প্রাণঢাল! 
আমন্ত্রণকে অগ্রাহ না করিয়া, একটু চলিয়াই দেখ 
যাউক না কেন,কে এ শ্রীরামকৃ্, আর 
কেনই-বা তাহাকে দর্শনে মানবজীবন সার্থক 
হইবে। চলিতে চলিতে এক-সময়ে গিয়। 
দক্ষিণেশ্বরের সেই উদ্দি্ই ঘরখানির ছারগ্রাস্তে 
পৌছিব স্থুনিশ্চিত, _অত্যন্তরে প্রবেশের স্থুযোগ- 
টুকুও মিলিয়া যাইতে পান়্ে। কী দেখি 
সেখানে? দেখিব-_বাহুল্যৰজিত সেই ঘরের 
ছোট খাটটিতে শ্রীরামরু্খ সমাপীন,--যেন 
কাহারও জন্ত আকুল অপেক্ষায় । পরনে লাল- 
পাড় ছোট ধুতি-_অবিন্যস্ত কিন্তু মনোমুগ্ধকর । 
বাম স্বন্ধে ন্বাস্ত কৌচার খুশ্টখামিই মাত্র অঙ্গের 
পরিচ্ছদ-_উহাই তাহার উত্তরীয় । আসনে পারি- 
পাট্য নাই, চতুপার্থেও বৈভবের চিহৃ নাই৮_ 
মুখগ্রীতে অহংলেশশুন্যতার জিগ্ধ আতা । কোথাও 
কোন গৌরবের ইঙ্গিত নাই। কিন্তু ঘনীভূত 
রহিয়াছে অন্ত কী এক বন্ধ, যাহাকে দেখ মান্ত্রই 
বোধ হইয়া থাকে বড় আপন, অনেক কালের 
বন্ধু--দ্েহময়ী মাতা কিংবা সম্ভানবসল পিতা 
_-অথবা, একেৰারেই আমাদের আত্মার আত্মা, 
পরস্বপ্রিয়-ত্বরূপ। কিংবা বলিতে পার! যায়-- 
এ বিগ্রহই ষেন আমাদের একত্বাত্র ' আকাজিিত 
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বহু-ঈপ্সি ত__আমাদের সমট্টি নিজ-মৃতি। তাহার 
নেত্রছ্বয় অর্ধনিমীলিত-দৃষ্টির অল্লাংশই বাহিরের 
দিকে, বাকী সবটুকুই অস্তরেরও অন্তরে । কোন 
দেবতা বা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ইনি, কিংবা মন্তুয্ু- 
দেহধারী ব্যক্তিত্বমাত্র! চক্ষু ঝলমাইবার মতে 
জ্যোতির ছটা তাহাকে ঘিরিয়! মাই বটে, কিন্ত 
সর্বউপাধি-রাহিত্যের এক অপূর্ব আকণীয় মাধুর্ব 
তাহার প্রতি অঙ্গে। সমগ্র জ্যোতির্নোকই 
বুঝি দক্ষিণেশ্বরের সেই পরিচিত ঘরখানির চারি 
দেওয়ালের মাঝে আসিয়৷ জমাট হইয়া গিয়াছে! 
এ 

তিনি কে? ভগবান বা মান্ুষ তাহ! লইয়া 
বিচারের এক্ষণেই কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। 
আগে মানুষ, পরে ভগবান,-ভগবানকে মানুষই 
পারে ধারণ! করিতে,__মাস্থষের বেশেই ভগবান 
আপিয়! থাকেন মান্থযের মাঝে, মানুষের 
প্রয়োজনে ! ভগবানের অভাব হয় না-_হুইবার 
নহে। কিন্তু মানুষেরই অভাব ঘষ্টিয়। থাকে সকল 
যুগে। এযুগেও দেই অভাবই তীষণ হইতে 
ভীষণত্র হইয়া সংসারকে অরণ্যে পরিণত করিয়। 
তুলিয়াছে! সর্বাগ্রে এই দারুণ অভাবটিই 
নিঃশেষে মিটিয়া যায়, যখন আমরা পলকের 
জন্তও শ্রীরামরুষের দিকে ফিরিয়! তাকাই। সর্ব- 
গুণাধার এ মৃতিতে আমরা সকলের আগে 
পাইয়া থাকি এক অত্যাশ্চর্য অবিমিশ্র মনুত্ব। 
মনুষ্যত্বের ধারণা মানেই “মান হাশ+। খাটি মান্য 
ন। হইলে শ্রীভগবানের এই মম্ুয্ব-লীল! অবধারণ 
সম্ভব নছে। বসন-ভূষণ 'অলঙ্কার-উপাধিতে 
জড়াইয়া মান্য সাজিয়া বসেন নাই তিনি, 
সর্যউপাধি-বিবজিত সর্বভূষণত্যাগী নিরাবরণ 
শ্ীরামকঞ্চ-বিগ্রহের বিশেষত্ব এখানেই । যেন 
প্রজাবসল জগৎসআাট, নিরভিমান অতি সাধারণ 
বেশে আপন প্রজ্জান্নগুলীর সহিত এক হইয়া 
মিশিয়া গিয়াছেন! এই কারণেই তে! তীহাকে 


উদ্বোধন 
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এমন আপন জন--এরূপ সখ।-বন্-প্রিয় বলিতে 
ও ভাবিতেই বেশি ভাল লাগে। প্রাণ 
উজাড় করিয়। তাহাকে জানাইতে সাধ হয়; 
'কামারপুকুরে তব সখাগণ সনে / আমি তব সাথে 
সাথে রব। অভিমানে বলিতে হচ্ছ হয়: 
'আমার নয়ন মনে কি দারুণ তৃষা / তোষার 
মাঙ্্ষরূপ তরে, / বুকের ভিতরে মোর বীধিয়াছে 
বাসা / তবু কেন ছিলে দূরে দূরে ।” তাহার এই 
নুহা-র্ূপের তাবনাতে,_তীহাকে বন্ধুভাবে 
বরণ করিতে কী যে অপার শান্তি তাহ! মরমী 
সাধক-কবির ভাষাতেই আমরা আতাসে বুঝিতে 
পারি। “কি তৃপ্তি, কি শাস্তি হেখ। জুড়াল 
জীবন, / গদাই আমারে ফিরায়ে। না!) তাহারা 
এইরূপই বলিয়৷ থাকেন । শ্রীভগবান নিজেও 
ত্বীহার এই সুহ-ভাবের অনবস্থ মহিমাটিকে মুখ 
ফুটিয়। না বলিয়া পারেন নাই : “ম্হদৎ সর্বভূতানাং 
জ্ঞাত্ব। মাং শাস্তিমৃচ্ছতি ॥ ( গীতা, ৫/২৯)। 
খখেদীয় চতুর্থ পুরুষথত্ত হইতে আমরা 
জানিয়াছি--সংপারের অতীত ক্রহ্ধপুরুষ সদা 
উধ্বগত থাকিয়াও কিন্তু পাদমাত্র মায়ায় গ্রবিঃ 
হইয়া বারংবার নামিয়া আসেন, মায়ায় 
আদিবার পরে তিনিই দেব-মন্ুস্তাদি নানারপী 
সাজিয়া চেতন ও জড় সকল কিছুকে ব্যাপিয়। 
বিরাজমান থাকেন। 
'ত্রিপাদুরধ্ব উদৈৎ পুরুষ: পাদ্দোহস্তেহাভবৎ পুনঃ । 
ততে। বিঘঙ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি |, 
বিবিধবিগ্রবান এই পরমপুরুষই জগৎরূপে 
আমাদের সন্দুখে--আবার সেই তিনিই হ্-স্থরূপে 
“জিপাদুরধ্ব, _ পরব্রহ্ধ। ভাবাতীত সংসারাস্পৃষ্ট িনি, 
সেই তিনিই আবার অভাবরূপে অহনিশ “সাশনা- 
নশনে" ব্যাপ্তবান! ইহাই তীছার অপাধারণ 
মহিমা-_এই জন্যই তিনি বরঙ্ধ' অর্থাৎ বৃহতম-_ 
/11-19015519৩ 1 ম্বরূপতঃ নিগুণ থাকিয়াও 
তিনি গুণময় সাজিয়া৷ ঘুরিতেছেন-ফিরিতেছেন। 
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হাসিতেছেন-কী দিতেছেন, 'জন্ম-মরণের দোলায় 
ছুলিতেছেন | ইহাই যে তাহার অত্যাশ্চর্ 
মহিমা, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ 
কোথায়? কিন্ত না,_তিনি তাহার মহিমাতেই 
মাত্র মীমাবন্ধ থাকেন না। শুত্রণির শ্রুতির খথ 
আমাদের প্রতি হাপিয়! বলিয়াছেন: তাহার 
মহিমা অপার নিরবধি। উহ! দেখিয়া মুগ্ধ হও, 
কিন্তু তাহাকে মহিমাদ্িত দেখিয়াই তাহার অন- 
স্তত্বে অনি ইতি টানিয়া বসিও না। যদি তাহাই 
করিয়! ফেল, তবে তো! তোমর। তাহার অনম্ত- 
ভাবকেই অস্বাকার করিলে,_তাহাকে অন্তবান্‌ 
বানাইয়া লইলে। অতীত অনাগত ও বর্তমান 
জগৎ,_হৃষ্টির যাবতীয় কিছু সেই পরমপুরুষের 
মহিম। প্রকাশ করিতেছে ঠিকই, তথাপি জানিবে 
উহাই তাহার শেষ পরিচয় নহে। কথা আরও 
রহিয়াছে, - গুঢ়তর অনেক কাণ্ড বুঝিতে বাকী 
আছে! 

তিনি ভাবাতীত ত্রপাদূধ্ব লোক হইতে 
নামিয়া চিৎ্-জড়ময় “সাশনাশনে বাজ্যেও সদা 
বিচরণ করিতেছেন সত্য,__কিস্ত সেই তিনিই 
আবার 'ভাবমুখে'+৪ তো! অবস্থান করেন কখন 
কখন। নিগুণ আর গুণময়ের সীমাস্তরেখায় 
ঈাড়াইয়া তিনিই তো 'নিগুণ-গুণময় হইয়া 
থাকেন। ভাবলোকের দ্বারযুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া, 
্বস্থ্ট অভাব্-রাজ্যের বৈচিত্ক্য-পর্ধবেক্ষণরত 
তাহার সেই অনিন্দ্য বপখানি যেন পূর্বোল্লিখিত 
মহিষাকেও ছাপাইয়! চলিয়৷ যায়। পুরুষন্ুক্তের 
তৃতীয় মন্ত্রেও তাই আমর। পড়িম্াছি : “এতাবানন্ত 
মহিম। অতঃ জ্যায়াংশ্চ পুকুষঃ ? “অতঃ জ্যায়ান্, 
--আরও অনেক, অধিক, অতল ও গভীর এই 
পরমপুক্ুষের কীপ্তিকল্প। 

গা 

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ের পূর্বপরি চিত 

ঘরে আমর] দর্শন পাইতে পারি সেই মৃতির,_ 
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সেই 'ভাবমুখে সমাসীন “অনস্তগুণাধার” ধিনি। 
ত্রিপাদৃবর্বলোকচারী হুইয়াও যিনি শ্েচ্ছায় জগৎ 
সাজিয়েছেন, _-শ্থাবার জগতের প্প্রাস্তসীমায় 
অপেক্ষম(ণ থাকি! সততই আমাদিগকে আকধণ 
করিতেছেন । নব্েন্দ্রবন্দিত “নিরঞ্জন নরব্পধর 
নিগুণ গুণময়'ইনিই ৷ একটি বূপ,- কিন্তু তাহাতে 
একই কালে পরিদৃশ্ঠমান হইতেছে তাব-অভাব- 
ভাবাতীত। যেন একটি বাতায়ন-_যাহার মধ্য 
দিয়! দৃষ্টিগোচর হয় বন-বনস্থলী সমুত্র-পৰত আবার 
সীমাহীন নীলিমা । পরমপুরুষ যদি পরমমান্থ্য 
সাজিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, তবে ইহ! 
অপেক্ষা প্রকুষ্টতর বূপের ব্যঞরনা আর কি হুইতে 
পারে? 

তিনি মানুষ না৷ সাজিলে, মান্য কেন পারিবে 
অনঙ্কোচে নির্ভয়ে তাহার সমীপে যাইতে? 
মানুষের ব্যথা-ব্দেনাকে নিজ বক্ষে লইয় মান্থষেরই 
অশ্রজলে তাসিয়াছেন তিনি। অবিকল বিরহী 
মানুষের মতোই ভগবানকে ডাকিগ্নাছেন, -ভাকিয়। 
ডাকিয়। শিখাইয়াছেন কেমন করিয়া তাহাকে 
ডাকিতে হইবে, মাটিতে মুখ ঘসিয়া ঘসিয়া 
কাদিয়াছেন, ভগবদ্বিরহ-জ্বালা কত গভীর 
তাহার কিঞ্চিৎ ধারণ? প্রদান করিতে । 

উপনিধদ্‌-গ্রতিপাদ্ভ সেই পরমাত্মাই মানব 
ইতিহাসের এই যুগ-সদ্ধিকালে একেবারে ঠিক যেন 
মানুষের বূপে, মানুধেরই বন্ধু হইয়। এই মধ্যে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন,_শুধু ভারতের জন্য নহে, 
সমগ্র বিশ্বজগতের জন্ত। জগতের আজ সর্বাধিক 
প্রয়োজন একজন প্রকৃত মানগষ-বন্ধুরঃ যিনি 
মানুষের ছুর্দশাকে ত্বয়ং বুক পাতিয়া উপলব্ধি 
করিয়া, হুবন্থ মান্ষরূপেই তীহার নিত্য সঙ্গী হইতে 
সক্ষম -_সেথোর মতো? হাত ধরিয়া তাহাকে এই 
সংসার-সমুদ্র উত্তরণে সাহায্য করিবেন । আমাদের 
এমন এক “সেথো? বা সহচর সাথীর অভাবই বড় 
বেশি বোধ হইস্া থাকে এই সংসার-অরণ্যে,-" 
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ধিনি অঙশ্র হূর্বলতা-দৈন্ভের এই অন্ধকার পৃথিবীতে 
নিজেই খু'জিয়! খুঁজিয়া ফিরিবেন, কে কোথায় 
বিপর় হইয়াছে--এবং কোন্‌ মাহুষ আত্তরিক 
ঈশ্বরকেই চাছিতেছে ;__আপন এশ্বর্য ছুই হাত 
তরিয়৷ ঢালিয়া দিয় তাহাদিগকে সহায়তা 
করিতে। পরজন্মে নে, পরকালে নহে__-এখানে 
এই জন্মেই,তাহার শ্রেষ্ট কল্যাণ-সাধন করিতে সা 
নিরত থাকিবেন এই পরম বন্ধু-_পরম-মানব। 
জীবন্ুক্তিই পরম পুকুষার্থ, এই মানব-বন্ধু উহারই 
পন্থা বাতলাইতে মান্ষের দ্বারে দ্বারে গিয়া 
আঘাত করেন। কিন্তু সেই পম্থাটি কেমন ? 


মনুস্ত-জীবনকেই ভগবানের মন্দিরে রূপা- 
স্তরিত করিয়া_ঈশ্বরপ্রেষকে মানব-প্রেষে 
প্রবাহিত করিয়া সেই অপূর্ব পস্থাটি রচিত। পূর্ব 
পূর্ব আচার্য এবং ঈশ্বরাবতার নকলেই ইহ! 
বলিয়! গিয়াছেন সত্য, কিন্তু এবারকার বৈশিষ্ট্য 
এই যে, উহ! আর তত্ব না থাকিয়া তথ্যরূপেই 
প্রকট হইয়াছে। নির্জন গিরিগ্রহায়, কিংবা অরণ্যে- 
নদীতটে বসিয়া ধাহাকে সন্ধান করিবার কথাই 
মাত্র এতকাল জানা ছিল, আমাদের সেই 
তাহাকেই প্রত্যক্ষ করিতে শিখাইয়াছেন তিনি 
মুখর সমাজের মধ্যে, চঞ্চল জনারণ্যে। দৃশ্যমান 
জগৎকেই কর্মের ও ভক্তির দ্বার শুচি করিয়া, 
ধ্যানের ও জানের দ্বার। হুমাজিত করিয়া লইয়া 
সেই আরাধ্য ব্রঞ্চকে এখানেই স্থগোচর ও 
হপ্রতিঠিত করা,_ইহছাই হইতেছে এবারকার 
অভিনব পন্থা। জীবই শিব। প্রেমের ছারা, সেবার 
দ্বারা, হদগনের শ্রধা ঢালিয়! সেই শিবস্বের উদ্বোধনই 
এই মানধরূপী শ্রীতগবানের পরম নির্দেশ। 
মাস্থষের জীবস্বই কিছু তাহার পূর্ণ পরিচয় নহে, 
তাহার পরাকাষ্ঠা পরিচিতি হইতেছে শিবদ্বের 
প্রকাশে । মানবজীবনের উৎকর্ষ সেখানেই । 
প্রতিমার গড়নে কাঠ-খড় দড়ি-মাটি ইত্যাদি থাকে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ সংখ্যা 


বটে, অনস্বীকার্ধও ঠিক,__-তথাপি প্রতিমাখানি 
সম্পূর্ণতা লাভ করে আরও অনেক পরে--ব্হতর 
ধ্যান-ধারণা ও শিল্পকর্মের অস্তে। খল-কপট 
দীন-মলিন রুক্ষ-রু্ণ অজ্ঞ-অক্ষম মানুষই এই পন্থাক় 
চলিতে চলিতে হুইয়। উঠিতে পারে আশ্চর্য সুমার 
দিব্য পুরুষ। মানুষের সেই পরিণত রূপখানিকে 
দেখিতে শিখিলে তাহাকে আর বিদ্বেষ কর] চলে 
না। ইহাই শ্ররামকষ-ভাবাদর্শের সংক্ষিণ্ত নি, 
_ইছাই “নবধুগধর্ষ।। বুঝি-ব! মান্যকে এই 
অনব্া দেবপুজ! শিখাইবার উদ্দেস্ত লইয়াই 
বিধাতা হ্বয়ং মানুষের রূপ ধরিয়া মাস্গষেরই মাঝে 
আসিয়া উপস্থিত। অতীতের ধাধি ও আচার্ধগণের 
তথা অবতারপুরুষদের প্রচারিত তত্বই যেন 
মানবাকার ধারণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরের এ দেব- 
দেউলে নবভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহাকে, _এই পরম মানবকে দর্শনের ফলে 
মানবজীবন সার্থক না-হইবে কি? লোকগুর 
্বামী বিবেকানন্দও চাহিয়াছিলেন, এই অবতীর্ণ 
“নরদেব'কে মানুষ তাহার নিজ হদয়মল্দিরে প্রতিষ্ঠা 
করুক,_তাহার আপন সংদার-ভুমিতেই রচিত 
হউক দক্ষিণেশ্বরের আনন্দ-কানন। ন্বামীজী 
সোচ্চারে জনসমাজকে ডাকিয়। বলিয়াছেন £ 

“এই নব-যুগধর্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান3) এবং এই নব- 
যুগধর্মপ্রবর্তক শ্রোতগবান রামকৃষ্ণ পূর্বগ শ্রীযুগধর্ম- 
প্রব্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ! হে মানব, 
ইহা! বিশ্বাম কর, ধারণা কর !'''অতীতের পৃজ। 
হইতে আমর! তোমার্দিগকে প্রত্যক্ষের পৃজাতে 
আহ্বান করিতেছি-_লুণ্ড পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা! 
শক্তিক্ষয় হইতে সগ্যোনিগিত বিশাল ও সঙন্লিকট 
পথে আহ্যান করিতেছি ; বুদ্ধিমান্‌, বুঝিয়৷ লও |, 

০ 

আহ্বানের পর আহ্বান! আমা্চিগকে 

অলপে বদিয়৷ থাকিতে দিবে কি? বাস্তবিকই 


ফান্ন, ১৩৪৩ ] 


যেদিন সেখানে--সেই জক্ষিশেশ্বর-দেবোস্ঠানের 
কষুত্র প্রকোষ্ঠের হারগ্রান্তে গিয়৷ উপনীত হুইৰ-_ 
যেখানকার পথের ধূলিতেও আনন্দ-কণা,_ 
সেদিন আমাদের অস্থভৃতির রূপটি কেমন হইবে ? 
চিল, চল'"'১ এই ছন্দোময় আমন্ত্রণ শুনিয়া 
অপরূপ এ ্রসন্মূরতি'খানিকে নয়নগোচর 
করিতে পারিব ঠিকই_কিন্ধ দেখিতে দেখিতেই 
এক নবতর আহ্বান পুনরায় আমাদের চমক 
ভাঙাইবে। হৃদয়ে ধ্বনিত হইবে, নিগ্ধ অথচ 
স্থগন্তীর ম্বর £ 'সগ্যোনিসিত বিশাল ও সন্্িকট 
পথে আহ্বান করিতেছি ; বুদ্ধিমান্‌, বুঝিয়া' লও |" 
ইহা কেবল দর্শনের আমন্ত্রণ নহে, পর্শনান্তে 
প্রত্যক্ষ পূজাতে, অর্থাৎ জীবনে বরণ করিয়। 
লইতে আহ্বান ! 

সঠিক বুঝিয়। লইবার মতো তীক্ষ জান-শ্তি 
আমাদের নাই। তথাপি জানি, আমাদের 
নিজ সামর্থ্যে না হইলেও, এ অমোঘ আহবান- 
শক্তিতে আমাদের সংবিৎ জাগিবে নিশ্চয়ই। 
স্বতই আমাদের ধারণ! পরিষ্ধার হইবে__ঈশ্বর 
জগৎ-বহির্ভিতি কোন লোকের বাদিন্দা নহেন। 
বর্ষ এই জগৎ-সংসার হইতে পৃথকৃভাবে উর্ধে 
কোথাও বিরাজ করেন না--তিনি সব জুড়িয়া, 
সকল কিছুতে ব্যাড হইয়৷ বিরাজমান,-তিনি 
দেশ বা কালে থণ্ডিত নহেন-_সর্বতোব্যাপী 
অখণ্ড তিনি। যাহা কিছু “আছে” তাহ। নব 
তাহাতেই আছে, তাহারই সত্বায় সত্তাবান্‌ হইয়! 
আছে। “আছে” মানেই তিনি। অর্থাৎ সেই 
নুক্ম “অস্তি-ই আমাদের বোধে 'ভাতি হন-- 
এবং পরত্রিয়” বলিয়াও উপলব্ধ হইয়া থাকেন। 
স্বান্ছভ্‌ সেই সুই ঘন,ঘনতর ও ঘনতম আকারে 
আমাদের ইন্দ্রয়মন-বুদ্ধর গোচর হন। খন 
আকারে তাহাকেই ধেথিয়। থাকি সর্বভূতরূপেত_ 
দেই তিনি ঘনতর আকারে মানুষ এবং ঘনতম- 
ক্ূপে সাজেন দেব-মানব রাম-কৃষ-বুদ্ধ-শঙ্কর- 


কথাপ্রসঙ্গে 


১১৯ 


শরষ্ট-চৈতন্ত--বাহাদের 'গুনঃসংস্কৃত প্রকাশ-বিগ্রহ 
সন্মুঘ্থ এ ছোটখাটখানিতে সমাসীন | অর্থাৎ, 
সর্বভৃতাত্তরাত্মা ব্রদ্বেরই পরাকার্ঠা ঘনতম 
মৃতির একটি নাম শ্রীরামক্চ। বাযুমণ্ডলে বিকীর্ণ 
বাম্পকণাগুলিই যেমন ঘনীভূত হইয়া পরমশোভন 
জলদের রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে, অথবা 
আকাশময় ছড়ানো রশ্মিজাল একখণ্ড আতশী কাচে 
সংহত হইয়া যেমন অগ্নি-স্থজনের আধার-বিন্দ 
হইয়া উঠে,যেন অনেকট! তেমনই, সর্বমানবের 
অস্তশিহিত ব্র্মশক্তি ঘনীভূত হুইয়া--সর্ব-বিতত 
চৈতন্তই জমাট রূপ ধরিয়া অবতার-বেশে ধরায় 


আবিভূত হন। শ্রীরামরু্চ এই অর্থেই সমগ্র 
মানবাত্মার সমগ্টি-বিগ্রহ-_সর্ব-জীবের ঘনীতৃত 
চৈতন্ত,_দ্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ৪] 
9081 01100110051 50015 | ব্নন।-গীতিতে 
তাহার কায়াকে তাই চিদ্ঘন বলা হইয়াছে ;_. 
'চিদ্ঘনকায়” স্বামীজীরই ধ্যানদৃষ্ শ্ররামরষ্-রূপ। 


বাযুমগ্ডলের সকল স্তরে একই প্রবাহ । কখনও 
কোন স্তর ভারহীন হইয়া পড়িলে, নৈসগিক 
নিয়মেই স্থ্ী হয় আলোড়ন--উধবস্তরের বায়ু 
শামিয়া আসিয়া ভারসাম্া বিধান করিয়া থাকে। 
মানব-সমাজে দেব-মানবের অবতরণও যেন এ- 
রকমই এক রহস্তপূর্ণ ব্যাপার । পরম-মানব- 
নরদেহধারী শ্রাভগবানের জীবপ্রেমে উন্মদ হওয়া 
বুঝি ইহাকেই বলে। “চির-উন্মদ প্রেমপাথার, 
বলিয়৷ তিনি নিত্য বন্দিত এই কারণেই । 


'চল তাই***.্ররামকৃষ্চকে দর্শন করে 
মানবজীবন সার্থক করি ।, 
শ্ীমলিখিত এই আমস্ত্র-লিপি পাঠ করিয়া, 
আমর] যেন সত্য সত্যই প্রেরণা অনুভব করি 
তাহাকে 'দর্শন' করিয়া-_অর্থাৎ ত্াহাকেই জীবনে 
বরণ করিয়া লইয়া “মানবজীবন সার্থক* করিয়া 
তুলিতে । জীবনে বরণ করিবার উদ্দীপনা-মন্্ 
_-অতীতের পুজা হইতে আমর] তোমাদিগকে 
প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি”, স্বযং স্বামী 
বিবেকানন্দই আমাদের কানে শুনাইতেছেন! তবুও 

কি আমরা বধির হইয়। ভামসে দিন কাটাইব? 


শ্ীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র 


[১৩২৫ বঙ্গাব্দের ২৯ ভাদ্র, মা-ঠাকুরাণীর চরণাশ্রত সন্তান প্রয়াত রাধিকারঞ্জন কর্মকার মাকে 
জানিয়েছিলেন £ “মাগো 1 প্রণামপূর্বক অবোধ সন্তানের বিনীত প্রার্থনা এই যে অনেকদিন হইতে আপনার নিকট 
পন্ধ 'লাখতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কি বাঁলতে 'ক বাঁলয়া ফৌঁলব এই ভয়ে চুপ কাঁরয়। ইছলাম । 
কিন্তু এখন আর চুপ করিয়। থাকিতে পারলাম না। 

“আমার অবস্থ।--(৯) কোন সদৃপদেশ শুনিলে অথবা কোন ধমণ্পুণ কথা শুনিলে মন শুধু সেই সময়ের 
জন্য ধর্মভাবাপন্ন হয়। এবং গকছুকাল পরেই সেই ধর্নভাবের আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা৷ মন হইতে চলিয়। 
যায়। আর তেমন একাগ্রতা থাকে না । আমার মনের ব্যাকুলতা ও একাগ্রতা কে যেন নষ্ট করিয়। দেয় । 

“মা, কি কারলে আম সেই দূজ্টাটকে দমন করিয়। অনন্য মনে শ্লীভগবানের শ্রীচরণ ধারণা করিতে পারি 


কুপ] করিয়া তাহা বলুন । মাগো শুধু আপনার কৃপাই ভিক্ষা চাই। 

'(ই) নাম করিবার সময় মন এদিক ওদিক যায় । চেষ্টা করিয়। কিছু মুহূর্তের জন্য দু কার কিন্তু 
আবার চণ্চলতা প্রাপ্ত হয়। দৌখতোঁছ আমার চেষ্টায় কিছুই হইতেছে না | এই জন্যই মা আপনার কৃপা ভিক্ষা 
চাই | কি কারব মা, আমি তো। আপনার সম্তান। এই সময়ে আপনিই আপনার সন্তানের এই দুর্শী। দেখুন |, 

্রীত্রীমা তাঁর এই প্রপনন সন্তানকে যে অনবদ্য আঁশসলাপখানি পাঠিয়েছিলেন তা হযবহ: প্রকাশিত 


হচ্ছে ৫] 


শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্‌। 
কলিকাতা 
১১-৯-১৮ 
কল্যাণবঞেষু, 
মনের স্বভাবই এই রূপ। কখনও ভাল থাকে, কখনও চঞ্চল হয়। এজন্য 
লেগে পড়ে থাকতে হয়, অভ্যাস ষোগ। ক্রমশঃ হয়। ভগবানকে প্রার্থনা 
করিবে। আমার আশীবাদ জানিবে। 


আশীর্বািকা 
আভাঠাকুরাণী 


শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বরূপ 
্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, বর্তমানে আমেরিকার স্যাক্রাষেন্টো বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। 


ভগবান প্রীরু্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া- 
ছিলেন। সাধার« চোখ দিয়! উহা! দেখা যায় ন|। 
সেজন্ত ভগবান তাঁহাকে প্রথমে দিবাচক্ষু দিয়া" 
ছিলেন । তৎসত্বেও যাহা। অর্জুন দেখিলেন তাহা 
তিনি সহ করিতে পারিলেন না। সহমত সুর্ধের 
দীপ্তি সেই অতিবিশাল মৃতি হইতে বিচ্ছুরিত 
হইতেছে ; ভূলোক ছ্যলোক সকল দিক জুড়িয়া 
সেই অদ্ভুত উগ্ররূপ; স্থরগণ্ মহধিগণ, দিদ্ধগণ, 
গন্ধর্-যক্ষগণ অতি বিন্ময়ে সেই বিশ্বরূপের স্তি 
করিতেছেন। সেই'মৃতি আবার সাক্ষাৎ জলস্ত 
মৃত্যু শ্বরূপ-যেন চরাচর সব কিছুকে গ্রাস 
করিতে উদ্ভত। অন্ঞ্নের পক্ষে ভয় পাওয়া 
তো স্বাভাবিকই। অতিশয় বিনয় দেখাইয়া 
কা্দিতে কাদিতে প্রার্থনা করিলেন, প্রতৃ, যথেষ্ট 
হইয়াছে এবার তুমি তোমার এই ভয়ঙ্কর মৃতি 
গুটাইয়া লও । হান্তময় তোমার মাহুষরূপে 
ফিরিয়া এস। শ্রকষ্ণের বিশ্বরূপ বিশ্বত্দ্ধাণ্ডের 
শ্থুলরূপ। এ স্বুলরূপ যদি অতি বৃহৎ আকার 
ধারণ করে এবং এক সঙ্গে একই জায়গায় দেখ 
যায় তাহা হইলে উহা! এত অদ্ভুত এবং ভীতিগ্রদ 
হয় যে উহাকে সহ কর স্বকঠিন। মা যশোদা 
বালক গোপালের মুখের মধ্যে উহা চকিতে 
দেখিতে পাইয়া মৃদ্িতা হইয়াছিলেন। অন্জুনের 
কথা তো গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


সী 
শ্ররামকষের বিশ্বরপ কখনও কোথাও 
কোনও ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল কি? ব্রদ্ধানন্দ 
কেশবচন্দ্র সেনের গৃহে ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯, 
রামের দণ্ডায়মান সমাধিস্থ যে ফটো তোল! 
হইয়াছিল (ভাগিনেয় স্বয় পাশে তাহাকে 


ধরিয়। রহিয়াছেন, ত্রাঙ্গভক্তগণ নিচে বসিয়। 
আছেন) তাবুকের চোখে উহ শ্রীরামকষ্ের 
বিশ্বূপ মৃতি। ভান হাত উধ্রে প্রপারিত। 
বেদবেদাস্ত যে সত্যের আভাস মাত্র দিয়া মূক 
হইয়া যায় ঠাকুরের উন্মুক্ত আঙুল দুটি যেন সেই 
ঝিকালাতীত সত্যের ইঙ্গিত দিতেছে। মুখে 
কি দিব্য হাসি ফুটিক়। উঠিয়াছে! সমগ্র বেদবাণী 
এবং বেদাতীত অকথিত অনন্ত সত্যের বাণী 
শ্ররামকৃষ্ণের বিশ্বরূপের হাসির ভিতর দিয়! যেন 
শুনিতে পাওয়া যাইতেছে । শ্রকুঞ্চ অর্জুনকে 
বলিয়াছিলেন, পশ্ঠ--দেখ। শ্রীরামকৃষ্ণ মরমী 
সাধককে বলিতেছেন--পশ্ট- দেখ--উপরে দেখ 
_-ডান হাত তুলিয়। ছুই আঙুল খুলিয়া মেই 
সত্যকে যেন নির্দেশ করিতেছেন । 

শ্রীক্চের বিশ্বর্ূপ স্কুল বিশ্বব্র্ষাণ্ডের একত্রিত 
সমন্থর। শ্রুরামকৃষের বিশ্বরূপ সীমাহীন আধ্যাত্মিক 
সত্যের নিঃসন্দিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রকাশ, শ্ররামকষ্ের 
এই দণ্ডায়মান সমাধিমৃতির বাম হাতের 
আঙ্ুলগুলি ছড়ানো; বলিতে পার] যায় 
'অবহেলা মুদ্র'--অর্থাৎ সংসারে কিছু নেই-_ 
সংই সার। ডান হাতের উর্ধ্ব প্রসারিত অন্ধুলিছয 
বলিতেছে--ভগবানের দিকে তাকাও) বাম 
হাতের আঙ্ুলগুলি দেখাইতেছে সংসারের 
অপারত্। 

তৈত্তিরীয় উপনিষদ দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টম 
থণ্ডে আনন্ের “মীমাংসা” করিয়াছেন । মানুষের 
আনন্োর পরাকাষ্ঠ। হয় তখন, যখন সে যুবা, 
স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র, ধর্মনিষ্ঠ, বিদ্বান, বলিষ্ঠ, সকলের 
আশীর্বাদভাজন এবং পৃথিবীর সব সম্পদ তার 
করায়ত্ত। এই মানবীয় আনন্দকে আনন্দের এক 
মাত্রা বল! ধাইতে পারে। মনুযাগন্ধর্দের আনন 


উদ্বোধন 


হইল একশত গুণ বেশি। কিন্ত কোন মানুষ 
যদি বেদজ্ঞান লাভ করিতে পারেন এবং চিত্তকে 
বাসনাশূন্য করিতে সমর্থ হন, তবে তিনিও এ 
মন্থয্যগন্র্দের আনন্দ অন্থভব করিতে পারেন। 
মন্তবযুগন্ধর্দের পর দেবগন্ধদের লোক। ইহাদের 
আনন মনুষ্যগন্ধর্দের অপেক্ষা একশত গুণ। 
তাহার পর পিতৃলোক, আজান-দেবলোক, কর্ম- 
দেবলোক, দেবলোক, ইন্ত্রলোক । প্রত্যেক লোকে 
আনন্দ পূর্ববর্তী লোক অপেক্ষা একশত গুণ 
অধিক। দেবরাজ ইন্দ্রের আনন্দ অন্যান্য দেব- 
লোকবাসীদের অপেক্ষা একশত গুণ বেশি। 
দেবপুরোহিত বৃহম্পতির আনন্দ ইন্দ্রের আনন্দের 
তুলনায় একশত গুণ। বিরাট পুরুষ প্রজাপতির 
আনমনা বৃহস্পতির অপেক্ষা একশত গুণ বেশি। 
ব্রহ্মা ( হিরণ্যগর্ভ ) প্রজাপতির চেয়ে একশত গুণ 
আনন্দ ভোগ করেন। মনুত্ুলোক হইতে আবস্ত 
করিয়৷ হিরণ্যগর্ভলোক পর্ধস্ত যত আনন্দ সবই 
মায়ার গণ্ীর মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের দণ্ডায়মান 
সমীধিমুতির বাম হাতের “অবহেলা মুদ্রা” তাহা 
ঘোষণা করিতেছে-_-কিছু নয়ঃ কিছু নয়?। 
হিরণ্যগর্ভের আনন্দের পর যাহা আছে তাহা 
তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায়-_ 
যতো বাচো নিব্তন্তে । অগ্রাপ্য মনসা! সহ। 
আননাং ব্রন্ষণো বিদ্বান্‌। ন বিভেতি ক্দাচনেতি ॥ 
_-“যেখান হইতে বাক্যনকল মন সহ গৌছিতে 
না পারিয়া ফিরিয়া আসে ব্রন্মের সেই আনন্দ 
অনুভব করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও আর ভয় 
পান না।” ( ঠত্তিরীয় উপনিষদ্‌, ২1৪1১) 
বিভিন্ন লোকের আনন্দের পরিমাপ দিবার 
সময় তৈত্তিরীয় উপমিষদ্‌ বলিতে ভূলিতেছেন না 
যে, অধ্যাত্ম সাধক যদি *শ্রোত্রিয় এবং অকামহত' 
হন তাহা হইলে তিনিও প্রত্যেক লোকের 
নির্দিষ্ট পরিমাণ আনন্দ পৃথিবীতে বসিয়াই অনুভব 
করিতে পাবেন । 


[ ৮৬তম ব্য ২য় সংখ্যা 


উপনিষদ নানা স্থানে এই সত্যের ইঙ্গিত 
দিয়াছেন। সকল আননলেোর উৎস মান্গেরই 
হৃদয়ে । যে পরিমাণে হৃদয়কে আমরা হচ্ছ করিতে 
পারি সেই পরিমাণে মেই আনন্দ আমাদের 
অন্ভবে প্রকাশ পায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ 
বলিয়াছেন-নাল্লে স্থথমস্তি-যো৷ বৈ ভূমা তৎ 
নুখম। -সীমাবন্ধে সখ নাই-_যাঁহা। অলীম 
তাহাই সখ” । (৭ম অধ্যায়) 

তত, সাধু, সম্ভদের জীবন অন্থুদরণ করিলে 
আমর একথা সহজেই বুঝিতে পারি। গুরু” 
নির্দিষ্টপথে জপধ্যান পৃজাপাঠ প্রার্থনা বিবেক- 
বৈরাগ্য ইন্দ্রিয়ংযম প্রভৃতি সাধনা করিয়। 
তাহার! শ্রীভগবানের আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। 
সংসারের অপারত্ব জানিয়া সংসারের কর্তা 
পরমেশ্বরকে সর্বতোভাবে আত্মমমর্পণ করিয়া- 
ছিলেন। তীহাদদের মানবজীবন ধন্ত হইয়াছিল। 

০ 

শ্ররামকৃষ্ণের সমাধিমৃত্তির মুখের হাঁসিতে যে 
আনন্দ ফুটিয়! উঠিয়াছে তাহার পরিমাপ কে 
কৰিবে? 

“এখানকার অনুভূতি বেদে ব্দোস্ত ছাড়িয়ে 
গেছে।” ঠাকুর বলিয়াছিলেন। তাহার 
দাড়ানে। সমাধিমৃত্ির ডান হাতের আঙুল ছুটি 
এই কথাই যেন ম্মরণ করাইয়। দিতেছে । এ 
মৃতির মুখের দিব্য হাসি আমাদের তাহার একটি 
কথ। মনে করাইয়। দেয়--“এখানেই সব |” ম্বামী 
বিবেকানন্দ তাহাকে সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন-__ 
“বেদমৃতি* । তাহার অন্তরঙ্গ পাধদ্র] জানিতেন 
ও বলিতেন--তিনি নর্বদেবদেবী স্বরূপ। স্বামী 
বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, বহু সহ বৎসরের 
আধ্যাত্মিক সাধন তাহার ভিতর মৃতি পরিগ্রহ 
করিয়াছে। 

আচার্ধ কেশবচন্ত্র সেনের গৃহে ১৮৭৭ গ্রী্টাবের 
২১ সেপ্টেম্বরে তোলা শ্রীরামকষেের দণ্ডায়মান 


ফান্তুনঃ ১৩৯০ ) 


সমাধিস্থ ফটোটি সত্যই তাহার বিশ্বূপ। বাহ 
চোখে দেখিলে উচ্ছা৷ স্মুন মাছষের দেহ, কিন্তু 
ঠাকুরের জীবন ও বাণী পর্যালো5ন। করিলে এবং 
শ্রম ও ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ধদ্গণের জীবন ও 
উপদেশ ম্মরণ করিলে ঠাকুরের এ মুত্তিকে ভাবঘন 
চিন্ময় মৃতি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এ 
মৃত্তির মধ্যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য কেন্দ্রীভূত 


শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্ম! গান্ধী 
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এ মৃতিতে যাবতীয় দেবদেবী বিরাজিত। এ চিন 
দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে অনুক্ষণ শ্রীভগবানের 
নানা নাম অন্ুরণিত হইতেছে। মুখের দিব্য 
হানি দার! জগতে চৈতন্যলোক ও শান্তি বিকিরণ 
করিতেছে । শ্রীরামকষ্টের এ বিশ্বমুতির ধ্যান 
করিলে মন স্থুল হইতে হুক, সৃক্ম্ে হইতে কারণে 
এবং কারণ হইতে কারণাতীতে লীন হয়। 


শ্রীরামক্চ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী 
অধ্যাপক শ্রীশস্করীপ্রসাদ বস্থু 
| পূর্বাহ্থবৃত্তি ] 


কলিকাতা বিশ্ববিভ্ঞাগয়ের বাঙল। বিভাগের অধ্যাপক এবং হুগরতিষ্টিত বিবেকানন্দ-গবেষক । 


৪ | 

নিবেদিতা গান্ধীজীকে যেপব কথা বলতে 
পারেন বলে অন্গমান করেছি--মেই অন্থমানকে 
দীর্ঘতর করে বলব--তার্দের অনেক কিছুই 
স্বামীজী গান্ধীজীকে বলতে পারতেন-_যদি 
উভয়ের সাক্ষাৎ হত। 

য্দি বলতেন--তাহলে হ্বামীজীর সম্বদ্ধে 
'গান্ধীজী ভবিষ্যতে কী বলতেন? কি বলতেন, 
তা নিশ্চয় ঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়, কিন্ত 
নিবেদিতার বিষয়ে যা বলেছেন তা বলতে 
পারতেন না বলেই মনে হয় । কারণ, স্বামীজীর 
ব্যক্তিত্ব ছিল অপরিমেয় । এবং তাতে অনির্ণেয় 
একট! রহু্যশক্তি ছিল। স্বামীজীর সাক্ষাৎ যদি 
পেতেন তাহলে গান্ধীজী তৎকালীন ভারতের তো৷ 
নিশ্চয়ই, হয়তো! তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিত্বের সন্মথীন হতেন। বিবেকানন্দের 
চিরশক্ররাও বিবেকানন্দকে কখন এই একটি 
মহিমা থেকে বঞ্চিত করেননি-_-তার অনন্ত 
ব্ক্তিত্বমহিমা-_যাতে সত্যই চৌন্বকশক্তি ছিল। 

কিন্ত ভারতের একালের ইতিহাসে স্বামীজীর 
পরেই বড় ব্যক্তিত্ব গান্ধীজীর । ১৯০১ গ্রীষ্টাবেও 


মেই ব্যক্তিত্বের স্থির প্রকাশ দেখা গেছে। 
ব্যক্তিত্বের বড় স্তম্ভ আদর্শনিষ্ঠা-_যার জন্য গান্ধীজী 
সর্বন্ধ পণ করেছেন। বনু মানুষের সংস্পর্শে তিনি 
এসেছেন, বনু মত জেনেছেন, মন খোলা! রাখতে 
চেয়েছেন--কিস্ক নিজের সত্যবোধের ভিত্তিতেই 


সবকিছু স্থাপন করেছেন। বিবেকানন্দের 
ব্যক্তিত্বকে নমস্কার জানিয়েও তার পক্ষে সরে 
যাওয়। সম্ভব ছিল। 


যদি সরেও যেতেন--বিবেকানন্প সম্বন্ধে কী 
বলতেন-_যেখানে তিনি বলেছেন_-শ্ঠার ফিরোজ 
শা মেটাকে আমার মনে হল হিমালয়, লোক- 
মান্কে মহাসাগর ।” 

কোন শেষ কথা বলা এখানে সম্ভব নয়। 
শুধু বলতে পারি, মানব্হদয়ের একেবারে গহনে 
প্রবেশের “ধশ্বরিক* অধিকার ছিল বিবেকানন্দের 
সে ক্ষমত তিনি কদাচিৎ প্রয়োগ করতেন-_- 
কিন্ত ভারতের ভাবী গণ-মন-অধিনায়ককে কি 
তিনি চিনতে পারতেন না--এবং তাঁর ভবিষ্যতের 
মধ্যে নিজের দিব্যদৃষ্টিকে প্রেরণ করতেন না? 
তাছাড়া আমার বিশ্বাস মোহনদাস করমচাদ 
গান্ধী নামক দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ ব্যারিস্টারকে 
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তিনি নামে অন্ততঃ জানতেন । নিশ্চয় সংবাদপত্রে 
তীর একক বীরত্বের কথা পড়েছেন। লেই 
মানুষটির ভিতরটা দেখে নেএয়া। তার পক্ষে 
আশ্চর্ধের কিছু ছিল না। | 

আচার্ধ বিবেকানন্দ অবশ্যই গান্ধীজীর মধ্যে 
সমাদরের ও সমর্থনের বহু বিষয় দেখতে পেতেন। 
ধরা! যাক, কংগ্রেস ব্যাপারটিই। আলোচন। 
কংগ্রেম নিয়েও হতে পারত। স্বামীজী কংগ্রেসের 
আবেদননীতি ও বক্তৃতাবাজির বিরোধী, জন- 
গণের প্রতি কংগ্রেসের সহাম্ভূতি-ঘাটতির 
সমালোচক--তবে ভারতবাসী কংগ্রেসের মধ্য 
দিয়ে একত্র হয়ে একটা-কিছু বলছে, তার মূলা- 
গ্রাহী। গান্বীজীও কংগ্রেসের মূল্য দ্বীকার 
করতেন, না-হলে নাটাল কংগ্রেস গঠন করতেন 
না, ব কংগ্রেসে যোগ দিতে ভারতে আসতেন 
না। কিন্ত কংগ্রেসের শূন্য আড়ম্বর দেখে তীর 
মনে খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল £ 

“কয়েকদিনের মধ্যে আমি কংগ্রেসের কার্ধ- 
প্রণালী জানতে পারলাম। অধিকাংশ নেতার 
সঙ্গেই দেখা করলাম । গৌখলে, স্থরেন্দ্রনাথের 
মতো স্তস্তম্বূপ ধারা, তাঁদের রীতিনীতিও লক্ষ্য 
করলাম। কংগ্রেসে লময়ের বিপুল অপচয়ও 
দেখলাম। আরও দেখলাম, যার জন্ত তখনি 
দুঃখ পেয়েছি--আমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে 
ইংরেজী ভাষার মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য । কংগ্রেসে 
শক্তির সদ্ব্যবহার সম্বদ্ধে খুবই কম মনৌযোগ 
ছিল” [ আত্মজীবনী ] 

গান্ধীজী যে সময়ের কথা বলছেন, তার প্রায় 
একবছর আগে, ১৯*১ জান্গআরি মাসে, 
্বামীজীর পক্ত্রিক 'প্রবুদ্ধ ভারতে” একই বিষয়ে 
তির্ধক মন্তব্য কর! হয় : 

«11105 18 016 226 ০6 00102655969, 
[105) 815 
0৩ হি0105 01 (15 5985000 ; 601 (135 19৬ 


00009150999 80] 105911093, 


উদ্বোধন 


[৮৬তম বর্ষ -ব্য় লংখ্যা 


(081 ০:৫ 01606068 ০1. ০ 00651101) 
11361 95600117685 19 (0 79089 02018 180 
91 ০, 1300 0105 81)0010 0৩5৩1 (018৩ 
(1091 12110 17001510091 
858707193--1801 ০01160016 15501011015 
10101620816 06 0083563 101) 10685 ডা 13101) 
০691. 
কথাগুলি প্রববাক্য এবং দিগ্্র্শক নি:সন্দেছে। 

গান্ধীজীর জীবন তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে 
উপস্থিত আছে । 

স্বামীজীর মতের সঙ্গে গান্ধীপীর মতের বছ 
পার্থক্য থাকা সত্বেও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ_ 
বল! উচিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ_ব্ষয়ে উভয়ের 
তাবনার প্রক্য ছিল, এবং সেই চিন্তাগত এক্য 
যখন পরবর্তীকালে কর্ষে পরিব্যক্ত হতে আরস্ত 
করে তখন থেকেই ভারতের যথার্থ বন্ধনমোচনের 
স্ত্রপাত। তা হুল: ভারতবধ বলতে বোঝায় 
ভারতীয় জনগণ। বিবেকানন্দের তারতব্ীঁয় 
চিন্তা ও বাণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস _ 
ঢ20721,8, বিবেকানন্দ তাই বৃহৎ আধারে 
মানবাত্মার বৃহৎ প্রকাশ দর্শন করে উল্লসিত 
হলেও, তার কাছে শেষ পর্বস্ত নিঃশব্দ আজ্মর্দানের 
স্থনিশ্চিত বীরত্বই চরম মূল্য পেয়েছে। ভারতের 
সকল পতন ও প্রাণহীনতার মধ্যেও শ্রমজীবি- 
কুলের ভিতর থেকে প্রতি মুহূর্তের যে-সেবাশক্তি 
প্রকাশিত হচ্ছে, তার মহত্ব তার দৃষ্টি এড়ায়নি। 
তারা রক্তবীজের প্রাপসম্পন্ন। এক মুঠো ছাতু 
পেলে তার! দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে। তার 
অবিশ্বরণীয় কথাগুলি, যার বিবরণ নিবেদিতা 
দিয়েছেন £ ৃ্‌ 

“যত বয়দ বাড়ছে, ততই আমি ছোট-ছোট 
কাজে মহতের বিকাশ দেখতে চাইছি ।"""উচ্চপদে 
উঠলে যে-কেউ মহতের আচরণ করতে পারে। 
পারপ্রদীপের আলোর সামনে অতি বড় কাপুক্রযও 


200101)--1070% 


ফাস্তুন, ১৩৯* ] 


সাহসী হয়ে ওঠে_-সারা জগৎ যে তার দিকে 
তাকিয়ে আছে! তখন কার হৃদয় না নেচে ওঠে, 
কার ন। শিরায় রক্তত্ত্রোত ক্রুত বয়ে চলে--তখন 
কি কেউ সম্পূর্ণ শক্তির বিকাশ না ঘটিয়ে থাকতে 
পারে ? 

“গণ্য কীটের মতে৷ কাজ করে যাওয়াই 
আমার কাছে প্রকৃত মহত্ব বলে বোধ হচ্ছে। 
কীট যেমন নীরবে, অবিচলিতভাবে, মুহর্তে-মুহুর্ডে 
ঘণ্টায়-ঘণ্টায় অবিরাম কাজ করে যাক়--সেই 
রকম |” 

গান্ধীজীর চিন্তার গ্রকৃতিও ছিল একই রকম। 
তিনি ভেবেছেন, জনগণের কাছে জনগণের 
ভাষাতেই কথা বলতে হবে। নচেৎ জনগণের 
নিজস্ব মূল্কে অস্বীকার কর! হবে। গান্ধীজী 
কংগ্রেমে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য দেখে পীড়িত 
হয়েছেন, দেখতে পাই। ম্বামীজীও কংগ্রেসের 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্ভব ক্ষেত্রে হিন্দী বলেছেন। 
ভাষার প্রশ্নের সঙ্গে জাতীয়তার প্রশ্ন জড়িয়ে 
আছে। যে-বিবেকানন্গ পাশ্চাত্যের ভাব গ্রহণের 
জগ্য উন্মুক্ত বাহু প্রদারিত করে রেখেছিলেন__ 
তিনি অপর পক্ষে আত্মবোধহীন দাসন্থুলভ 
পরানুকরণ দেখে কতখানি যন্ত্রণাবোধ করে- 
ছিলেন, তার কিছু পরিচয় পাই তার দেহাস্তের 
কিছু পূর্বে নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তা থেকে । 
স্বামীজীর শেব নির্দেশের মধ্যে সেগুলি পড়ে। 
নিবেদিতা লিখেছেন : 

“হাতে করে খাওয়া ইত্যাদি হিন্দুজীবনের 
সহজ রীতিগুলি ইউরোপীয় শিষ্কাগণকে শেখাতে 
তিনি অসম্ভব যত্ব নিতেন। “মনে রাখবে, যদি 
ভারতকে ভালবামতে চাও» তাহলে সে যেমন 
আছে মেইভাবে ভাকে মেনে নিয়ে ভালবাসবে, 
নিজের মনোমতো ভেবে নিয়ে নয়*-"তিনি প্রায়ই 
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বলতেন। বাস্তব ভারতীয় জীবনযাত্রার মর্ধাদার 
পক্ষে তীর প্রচণ্ড দৃঢ়তা পর্বতের মতো উন্নত 
মহিমায় বর্তমান থেকে তার অনুরক্ত ইউরোপীয় 
শিশ্তগণের নিকটে যে-অপরূপ কাব্যের সৌনর্ধ ও 
শক্তিকে উন্মোচন করেছে-_-তার নাম ভারতের 
সাধারণ মানুষের জীবনকাব্য। সগ্য দাত-ওঠা 
কোন মত বা পথের পক্ষে সোৎসাহ সমর্থন 
জানানোর মনোব্যাকুলতা তার কখন ছিল না। 
প্রতি দেশের সর্বোত্তম বস্ত তাকে*উৎমর্গ করা 
হয়েছিল, কিন্তু তিনি পুরনে। হিন্দুই থেকে 
গিয়েছিলেন । তিনি সরল জীবনের পৌন্দর্ধে এতই 
গহিত ছিলেন যে, পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীকার 
করেননি ।--রামকৃষ্ধকে বাদ দিলে আমি 
বিদ্যাসাগরের অঙ্গবর্তী'_মৃত্যুর ছুদিন পূর্বে বলে- 
ছিলেন। একথ। বলার পরে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে 
বহুবার বল! গল্পটি আবার বললেন : কিভাবে 
সেই বৃদ্ধ পপ্ডিত ধুতিচার গায়ে খড়ম ঠক্‌ঠকৃ 
করতে-করূুতে ভাইস্রয়ের আলোচনা কক্ষে 
হাজির হয়েছিলেন, এবং তার বেশবামে আপত্তি 
কর] হলে বুদ্ধ সবিম্ময়ে বলেছিলেন--'যর্ধি আমার 
চালচলন এত অপছন্দ তাহলে আমাকে ডাক! 
হয়েছে কেন?” 

“অন্যে যে যাই ভুল করুক, তার কাছে 
এদেশ নবীন। ভারতের ভাষাসমূহ অকধিত-_ 
সম্ভাবনায় নমনীয় । ভারতের প্রাণশক্তি 
অব্যবন্ধত। তার স্বপ্নের ভাবত ভবিস্তাতের 
গর্ভে ।*''তার মতে, ভারতের আশা উৎম তার 
নিজের মধ্যে, বিদেশে নয় কদীপি।”* 

এর পাশে রাখ! যাক গান্ধীজীর এই সময়ের 
মনোভাবের ও আচরণের কিছু পরিচয়। তার 
আত্মজীবনীতে পেয়েছি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় 
পাগড়ির জন্য তাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে 
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হয়েছিল । কলকাতায় কার্জন-দরবারে সমাগত 
ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের পোশাক দেখে 
তিনি তার প্রতিক্রিয়ার কথা লিখেছিলেন : 

"লর্ড কার্জন এই সময়ে তার দরবার করে- 
ছিলেন। দরবারে আহূত কিছু রাজ ও মহারাজা 
এই ক্লাবের [ কলকাতার ইত্থিয়! ক্লাবের ] সমন্য 
ছিলেন। ক্লাবে দেখতাম, তারা সব সময়ে 
চমৎকার বাঙালী ধুতি-পাঞ্জাৰি ও চাদর পরতেন। 
দরবারের দিন পরলেন হোটেলের খানসামাদের 
উপযুক্ত ট্রাউজার ও চকচকে বুট । দেখে ব্যথা 
পেলাম। তাদের একজনকে এই পরিবর্তনের 
কারণ জিজ্ঞাস। করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, 
'আমাদের দুর্ভাগা অবস্থার কথা শুধু আমরাই 
জানি। ধনবত্ব আর খেতাৰ জোগাড় করতে কত 
অপমান সহ করতে হয়, তাও হাড়ে-হাড়ে বুঝি । 
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কিন্ত তাই বলে এই 
খানলামার পাগড়ি, আর চকচকে জুতো ? 
'ানপামাদের সঙ্গে আমাদের কোন তফাত 
আছে মনে করেন? তিনি উত্তরে বললেন, তার 
আমাদের খানসামা, আমরা লর্ড কার্জনের 
খানমাম। | দরবারে যর্দি হাজির! না দিই তাহলে 
তার ফল ভোগ করতে হবে। যদি আমি নিজের 
স্বাভাবিক পোশাকে উপস্থিত হই, সেট! অপরাধ 
বলে গণা হবে। আর আপনি কি মনে করেন, 
এত করেও লর্ড কার্জনের সঙ্গে আমি কথাবার্তা 
বলার খানিক সথযোগ পাৰ? মোটে নয়? |” 

ভারতে ইংরেজী শিক্ষার অশুত ফল সম্বন্ধে 
স্বামীজী ও গাম্ধীজীর চিন্তায় আপাত এঁক্য 
অন্ততঃ দেখ! যায়। বিদেশী শিক্ষা! যে আমাদের 
মধ্যে পরান করণ বাড়িয়ে আত্মমর্ধাদার শেষ চিহ্ছটুকু 
মুছে ফেলেছে, দে সম্বন্ধে স্বামীজীর মত ছিল 
হুম্প&। বহুবার সেকথা বলেছেন। তার থেকে 
বড় আস্তর্জাতিক কল্পনা করা যায় না, বাইরের 
ধান গ্রহণে তিনি সর্বদা উৎ্মৃক, কিন্ত জাতীয় 


উদ্বোধন 


[৮৬তম বধ--২য় লংখ্যা 


বৈশিষ্ট্যের বিনিময়ে নয়। গাঙ্থীজীও জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য সংবক্ষণে দৃরঢবুদ্ধি ছিলেন। তার প্রতায়কে 
অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কাজে পরিণত 
করতে গিয়ে কিছুটা সংকীর্ণতা এসে গিয়েছিল-- 
আদর্শের বাস্তব প্রয়োগের কালে তা ঘটেই থাকে। 
এক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছি। 
১৯২১, এপ্রিল মাসে গান্ধীজী উড়িস্তায় এক ভাষণে 
যা বলেছিলেন, ১৩ এপ্রিলের “ইয়ং ইত্ডিয়ায়' তার 
সারমর্ম বেরিয়েছিল £ 

'উড়িস্তায় এক জনসভায় গান্ধীজীকে প্রশ্ন 
কর! হয়, ইংরেজী শিক্ষাকে কি (অমিশ্র মন্দ না 
বলে) মিশ্র মন্দ বলা যায় নাঃ যেহেতু লোকমান্য 
তিলক, বাবু রামমোহন রায়, এবং শ্রীযুক্ত গান্ধী 
এই ইংরেজী শিক্ষারই উৎপাদন ? 

শ্রীযুক্ত গান্ধী নিয়ের উত্তর দেন £ 

«*-.*এই শিক্ষাপদ্ধতি অনপনেয় পাপ। এই 
পদ্ধতিকে ধ্বংস করতে আমি শ্রেষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ 
করেছি। একথা আমি ক্দাপি বলতে পারি 
না, এই পদ্ধতি থেকে কোন স্থবিধা আমর! 
পেয়েছি। যেসব ন্ুবিধা পেয়েছি তা এই 
পদ্ধতি ব্যতিরেকেই মিলেছে। যদি ইংয়েজ 
না আগত তাহলে ভারত পৃথিবীর অন্যান্য 
অংশের সঙ্গেই চলত। এদেশে মোগল শাসন 
বান থাকলেও কিছু লোক ইংরেজী ভাষাকে 
ভাষারূপে শিখত, তার সাহিত্যের জন্যও 
পিখত। বর্তমান পদ্ধতি আমাদের দাল করে 
রেখেছে-_-ইংরেজী সাহিত্যকে নির্বাচন করে গ্রহণ 
করার দ্বাধীনত! তা দেয় না। আমার প্রশ্নকর্তা 
বধু-তিলক, রামমোহন ও আমার দৃষ্টান্ত 
দিয়েছেন। আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি 
হতভাগ্য বামন ছাড়। কিছু নই। কিন্তু তিলক ও 
রামমোহন আরও অনেক বিরাট পুরুষ হতে 
পারতেন ঘদি ন। তাঁদের মধ্যে এই শিক্ষ। সংক্রামিত 
হত। (করতালি)। আমি আপনাদের বাইরের 
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করতালির সমর্থন চাই না, যুক্তি ও বুদ্ধির 
সমর্থন চাই। ইংরেজী শিক্ষাকে অন্ধ মোহবস্ত 
করার আমি বিরোধী । তাই বলে আমি ইংরেজী 
শিক্ষাকে ত্বণা করি না। যদি আমি বলি, 
সরকারকে আমি ধ্বংস করতে চাই তখন আমার 
এই অভিপ্রায় নয় ঘষে, ইংরেজী ভাষাকেও ধ্বংস 
করব। একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিমাবে 
আমি ইংরেজী ভাষ। শিক্ষা করব। জনলাধারণের 
উপর প্রভাবের দিক দিয়ে চৈতন্য, শঙ্কর, কবীর ও 
নানকের তুলনায় রামমোহন ও তিলক (আমার 
কথ! ছেড়ে দিন ) বামন ছাড়া কিছু নন। এসব 
বিরাট ব্যক্তিদের পাশে রামমোহন ও তিলক 
সত)ই বামন । এক। শঙ্কর যা করতে পেরেছিলেন, 
ইংরেজী-জান। সকল লোক জুটেও তা করতে 
সমর্থ হননি। দৃষ্টাস্ত বাড়িয়ে যেতে পারি। গুরু 
গোবিন্জা কি ইংরেজী শিক্ষার উৎ্পার্দন? নানক 
একটি সম্প্রধায়ের প্রবর্তন করেছিলেন, সাহসে ও 
আত্মত্যাগে যার দ্বিতীয় নেই-_-এই নানকের 
পাশে দাড় করাবার মতে। ইংরেজী-জান। একজন 
ভারতীয়কেও কি পাওয়া যাবে? রামমোহন 
রায় কি দলীপ সিং-এর মতো! একজন শহীদও স্যটি 
করতে পেরেছেন? রামমোহন ও তিলককে 
আমি গভীর শ্রদ্ধা করি। আমার বিশ্বান, 
রামমোহন ও তিলক ঘর্দি ইংরেজী শিক্ষা না পেয়ে 


জাতীয়ভাবে শিক্ষিত হতেন তাহলে তার! 
শ্রচৈতন্যের মতো! বৃহত্তর ব্যাপার ঘটাতে 
পারতেন।” 


গান্ধীজীর এই মন্তব্য তিক্ত বিতকের স্থ্ট 
করে। রবীন্ত্রনাথ--রামমোহন পসন্বন্ধে বামন 
শব্ধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতি বাদ করেন। 
গান্ধীজী উত্তরে বলেন, তিনি “সবাত্মক অথে' 
'বামন” শব ব্যবহার করেননি, আপেক্ষিক অর্থে 
অর্থাৎ চৈতন্যাধির সঙ্গে তুলনা করেই একথ! 


শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্ঝ। গান্ধী 


১১৯ 


বলেছেন । সর্বাত্মক বা আপেক্ষিক, কোন 
অর্থেই রামমোহন বা তিলক সম্বদ্ধে বামন শব্জের 
ব্যবহার সঙ্গত নয়, এবং স্বামীজী যেখানে 
রামমোহনের মনীষা সম্বন্ধে বিপুল শ্রদ্ধা 
জানিয়েছেন [ তৃতীয় খণ্ড'ভুষ্টব্য ], দুরদৃ্টি সম্ঘদ্ধেও 
স্পঞবং তিলক সম্বদ্ধে যার গভীর সম্্রমবোধ 
ছিল__সেখানে তীরের বিষয়ে এ শব্খটির ব্যবহার 
তার পছন্দ না৷ হতে পারে--কিস্ত এখানে সুস্পষ্ট" 
ভাবে জানানে। উচিত--ঠতন্যা্দি পুরুষ, শ্বাষীজী 
ধাদের "আচার (বা অবতার ) মনে করতেন, 
তাদের তুলনায় রামমোহন প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী 
সংস্কারকদের স্থান স্থন্ধে গান্ধীজীর বক্তবোর 
তাখপর্ধে (শবে নয়) তার আপত্তি থাকতে 
পারে না। অন্ততঃ বর্তমান লেখকের তাই 
ধারণ । গান্ধীজীও অগণ্যবার বলেছেন, 
আধ্যাত্সিক নেতারাই ভারতের যথার্থ নেতা। 
তার আধর্শ নেতা-__শস্কর, চৈতন্য, নানক, কবীর। 
দয়াননা, রামকৃষ্ণ--সকলেই অধ্যাতুবীর । 
বিবেকানন্দের সামনে রামমোহনের সঙ্গে 
শ্ররামরুষ ছিলেন । রামমোহন, বিবেকানন্দের 
বুদ্ধিকে তৃপ্ত করতে পারেন (তাও সামাঞ্জিক 
সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কেবল)--বিবেকানন্দের 
আত্মাকে গঠন করেছিলেন রামকৃষ্খ। রামকৃষ্ণের 
জন্য গ্রাণ দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ--বিবেকানন্দের 
জন্য নিবেদিতা থেকে স্থভাষচন্ত্র প্রমুখ অগণ্য 
বীরচরিত্্র। গান্ধীজীর সামনেও শ্ররামকৃষ- 
চরিত্র ছিল। তিনি জানতেন, পূর্বকালের 
চৈতন্তার্দির মতে। একালের রামকষ্চ--বিবেকানন্দ 
প্রভৃতির স্তি করেছেন। যদি গান্ব'জী এ 
ব্ড্তায় রামকৃষের 'নাম না করে থাকেন তার 
কারণ, অত্যন্ত নিকট কালের কারে। নাম এই 
স্থত্রে উল্লেখ করে অধিকতর বিতকে জড়িয়ে 
পড়তে চাননি । | ক্রমশঃ ] 


বগৃভমি কৈলাস ও তপোভূমি মানস, 
অধ্যাপিকা সুপ্রীতি দে রায় 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 


ড়িস্তার আনব! বিজ্ঞান কলেজে উত্তিদূবিস্তা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিক1 | বিশিষ্ট ওড়ি়া লেখিক|। 


তাকলাকোট রেস্ট হাউসে পৌছানোর পর 
চীন সরকারের তরফ থেকে একজন দোভাষী 
মহিলা অফিসার আমাদের সাদর অভিনন্দন 
জানালেন। এই মহিলাই আমাদের এবং চীন 
কর্তৃপক্ষের মাঝে যোগাযোগ-রক্ষাকারিণী। 
তিব্বতে থাক কালে কিভাবে আমাদের থাকতে 
হবে, মেই সব রীতিনীতি ইংরেজীতে জানিয়ে 
দেওয়া হল। তারপর কাস্টমস্‌ চেকিং শেষ হবার 
পর খাওয়া-দাওয়। সেরে রাত ২টাতে আমরা 
আমাদের আস্তানায় যাবার অনুমতি পেলাম । 

ঘরে ঢুকেই দ্বেখলাম, আমাদের জন্য রাঁজশযা। 
করে রাখা হয়েছে। ঘরখানি খুব হ্বন্গারভাবে 
সাজানো হয়েছে । ভারি ভাল লাগল। ভোর 
৪ট1 থেকে রাত ২টা বিরামহীন চলেছি। এখন 
আমরা ক্লাস্ত। তাই অমন রাজশয্যা আমাদের 
কাছে ভগবানের আশীর্বাদন্বরূপ | এত স্বঙ্ার ঘর, 
কিন্তু শৌচাগারটি যেন সে-তুলনায় নরককুণ্ড। 
আষাদের দেশের খাটা পায়খানার মতে|। 
শ্ানের জন্ত কোন আলাদা আানাগার নেই। 
অবশ্ঠ ঘরে বসেই টব বাথ নিতে পাঁর। যাঁবে-- 
ঘরে গরম ও ঠাণ্ডা জলের বালতি রয়েছে। 
তাছাড়া বিরাট ফ্লাঙ্কে গরম জল ও চীন! চায়ের 
আয়োজনগ রয়েছে । গরম জলে গা-হাত 
সুছে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন 
যখন উঠলাম, তখন সকাল ৮ট|। 

আজ আমাদের বিশ্রামের দিন। তাই 
বিছান! বীধার তাড়া নেই। আমার পায়ের একটি 
আঙুল ফুলে গেছে ও পুজ জমেছে । হাটতে 
কই হৃচ্ছে। ডাক্তারের পরামর্শ নিলাম। 
ডাক্তার পা খুলে রাখতে ৪ পাউডার দিতে 


বললেন । তাছাড়৷ পায়ের বিশ্রীমের জন্য শুয়ে 
থাকতেও বললেন । ভারত থেকে যে ডলার 
আমর! সঙ্গে এনেছিলাম এখানে তা চীনা মুদ্রাতে 
পরিবর্তন করে নিলাম । সারাদিন কোথাও ন। 
বেড়িয়ে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলাম । 

পরদিন ৪ জুলাই ট্রাকে করে আম্বরা কৈলাস 
মানস রওন! হলাম। ট্রাক চলতে শুরু করেছে 
_-আমার মনে তখন নানা প্রশ্ন । কেন এসেছি 
এই ছুর্গম তীর্ঘে? কি পাব এখানে? ঠকলাসকে 
শ্রেষ্ঠ তীর্থ কেনই বা বল। হয়? পুরাণে ঠকলাস 
পর্বতকে ধরিত্রীর মেরুদগ্ডরূপে ধর! হয়েছে কি 
কারণে 2 এই তিব্বতকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয় 
কেন? এমনি হাজার প্রশ্নের .বন্যার মধ্যে যখন 
আমি হাবুডুবু খাচ্ছি, তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম, 
স্বন্দর এক শ্বেতশুভ্র আলোকোস্ভানিত পর্বত- 
চূড়া সবার উপরে শির উন্নত করে দিড়িয়ে 
আছে। নিজের অজান্তেই চিৎকার করে 
উঠলাম, “জয় ৫কলাসপতির জয়”। দর্শন মাত্রই 
বুঝতে বাকী রইল না_এঁ উনিই আমার চির 
ঈপ্সিত কৈলাসপতি। এতকাল ধাকে নিয়ে 
এত জল্পনা-কল্পনা, তাকেই প্রত্যক্ষ দেখে সব 
সংশয় মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। মহান বিশাল 
চিরসত্য চিরন্ুম্দর শিবকে অশ্রজলের অর্ধ্য 
দিলাম । অবাক মৌন বিম্ময়ে জীবনের শ্রেষ্ট 
অর্থ তার চরণতলে রাখলাম। এই প্রশান্ত 
সৌম্য মৌন রূপ আমার প্রাণমনকে আবিষ্ট 
করে দিল। যেন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও পবিজ্রতার 
এক বিশাল প্রতিমৃতি ! ক্ষুত্ব আর্মিংকে হারিয়ে 
ফেললাম এ বিশালের মাঝে। আজ বুষতে 
পারলাম, . কেন বিজ্ঞানীরাও এসে স্থানীয় 


গারবিয়াঙের কাছে মাল- 
ভূমি-ছিয়ালেখ। চার- 
পাশে তুষারমাগুত পর্ত- 
চুড়া--তলদেশে ঘন সবুজ 
বৃক্ষরাজ। 





[ লোখকার তোলা আলোকাচন্র ] 


কৈলাস-মানসের 


যান্নাপথে কালাপানর 
কালীমান্দর । 


স্পা অরিন? ৭9 এ ৯ ৩৪ ও হজ্এ 


৯৬ 


১৯ 





'গ্রভীর রাতে একবার তাবু 
থেকে বেরিয়ে জ্যোতয়া- 
শ্লাত মানসের মোহিনীর্প 
ৃ | ন্ট প্রাণভরে দেখলাম। সাত, 

এই রূপ দর্শন করে প্রাণ 
এক আনর্চনীয় আনন্দে 
পূর্ণ হয়ে ছিল,-সে 
আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ 
করা যাবে না।। 
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“বহুবার বহুভাবে কৈলাস- 
পাঁতকে দর্শন করোছি,_ 
খুব কাছে থেকেও 
দেখেছি, আর বিস্ময়ে 
শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হয়েছি। 
মুখে কোন কথা নেই-_ 


শুধু নয়ন মেলে দেখা 
সেই অনন্ত অসীমকে 1: 
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[ লোখকার তোল আলোকচিত্র ] 


ফাল্তন, ১৩৯০ | 


অধিবাঁসীর মতো সাষ্টাঙ্গ হয়ে এই দেবাদিদ্দেবকে 
প্রণাম জানিয়ে গেছেন। এই মহান্‌ অসীমের 
সামনে মাথা না স্ুইয়ে কি উপায় আছে? আজ 
যে অপাধিব সম্পদ আমি পেলাম, তা আমার 
জীবনের ভিক্ষার ঝুলিকে পূর্ণ করে রাখবে 
চিরদিনের জন্য । আমি যখন স্বার্থতন্বময় মাটির 
পৃথিবীতে ফিরে যাব, এই সঞ্চয় হবে আমার 
চলার পথের মূল্যবান পাথেয় । তাই একে তুলে 
রাখলাম মনের মণিকোঠায়। আমার মন যখন 
ডুবে আছে এঁ কৈলামপতির ধ্যানে_নিজের 
মধ্যে, তখন এক সহ্যাত্রিণীর ভাকে বাস্তবে 
ফিরে এলাম। তিনি সোল্লাসে বলছেন, “দেখ 
দেখ রাক্ষদতাল !” চোখ তুলে দেখলাম, অসীম 
নীল জলরাশি । 

প্রচণ্ড বাতানের ধাক্কাতে ঢেউ তুলছে আর 
আছড়ে পড়ছে তীরে । রাক্ষদতালের পরিধি 
১২২ কি, মি, । কোন তীর্থযাত্রী এখানে পুণ্য 
অর্জন করতে ম্নান করেন না। বিশেষজ্ঞদের 
মতে রাক্ষপতালে অনেক চোরাবালি আছে- 
তাই এখানে নামা নিরাপদ নয়। তাকলাকোট 
থেকে কৈলাস ৮* কি. মি, মানস সরোবর ৫০ 
কি, মি. ১ কৈলাপ পর্বতের উচ্চতা ২২,০২৮ ফুট । 

একসময় আমাদের ট্রাক এসে থামল প্রথম 
ট্রানজিট ক্যাম্প মানসের তীরে । ধীরপদে 
এগিয়ে চলি সরোববের দিকে, যার দর্শনের জন্য 
ছুটে এনেছি এই হুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে। কাছে 
গিয়ে ভক্তিভরে মানসের জল মাথায় তুলে নিই। 
বহুজন্মের পুণ্যফলে এই দর্শন পেলাম মুনি-খধিদের 
তপোভূমি মানস আর পুণ্যদলিলা মানস 
সরোবরের । আমার সামনে অনস্ত অসীম সুনীল 
উচ্ছল (জলবরাশি--স্ফটিকবৎ শ্বচ্ছ। জলের মিচে 
নান। রঙের পাথর । অনেক রকমের মাছ খেলা 
করছে জলে। মানদ সরোবরের সমস্তটা তীরভূমি 
বিচিত্র রঙের পাথরে ঢাকা। দেখতে দেখতে 
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অশ্রন্জলে ভাসছি-_ধ্যানমগ্জ আমি। এই অনস্ত 
অসীমের সামনে দাড়িয়ে মন যে আকুল হয় এর 
অধিষ্ঠাত্রী জননীকে হৃদয়-পল্পে পাবার জন্য । আমি 
ডুবে যাই সেই অতলতলে। স্থানমাহাত্য উপলব্ধি 
বুঝি এইরকমই। তাই কি যুগ যুগ ধরে ছুটে 
এসেছেন অসংখ্য তীর্ঘযাত্রী ও যুনি-ধাষিরা এই 
তপোভূমিতে ; আমার মতে। সামাম্থ নারী 
আধ্যাত্মিকতার গহনে না ডুবেও এক অনস্থভৃত 
আনন্দের স্পর্শে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল,_এই 
স্থৃতিটুকু সঞ্চয়ই আমার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি এই মানস 
দর্শনের পর। সহ্যাত্রীদের ডাক শুনে ফিরে 
এলাম। ট্রাকে চড়তে হবে আবার । কৈলাসের 
বেস ক্যাম্পে নেমে যাবেন কৈলাসের যাত্রীরা, 
আর আমর! যাব মানসের দ্বিতীয় ক্যাম্পে. 
যেখান থেকে আগামী কাল আমরা মানস 
পরিক্রমা শুরু করব । ট্রাক একসময় কৈলাসের 
বেস্‌ ক্যাম্পে এসে গৌছালে কৈলাসযাত্রীরা 
সেখানেই নেমে গেলেন । 

আমর! আটজন ফিরে যাচ্ছি মাননের 
ক্যাম্পে, যেখান থেকে আমরা মানস লরোবর 
পরিক্রম। করব । ধাবা কৈলাসের ক্যাম্পে নেষে 
গেলেন গুরা এখন কৈলাম পরিক্রম] করবেন । 
পরিক্রমা-পথে ক্যাম্পগুলোতে ২৬ জন যাত্রীর 
থাকার মতো ব্যবস্থাদি নেই। তাই আমাদের 
দলটিকে দু-তাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। 
ধারা পরিক্রমা করবেন না, তারা ক্যাম্পে অপেক্ষ। 
কণবেন। ধার। কৈলাম পরিক্রমা] করবেন, 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মানম পরিক্রম! 
করবেন না। চারজন মহিলা ও চারজন পুরুষ 
--আমর! এই আটজন কৈলাপ মানস উভয় 
পরিক্রম। করব বলে সংকল্প করেছি । আমাদের 
ট্রাক এসে নির্দিষ্ট ক্যাম্পে খামল। ক্যাম্প মানে 
একট। স্কুলবাড়। কাছাকাছি আছে কয়েক 
খর মাত্র তিব্বতী। আমর। জিনিসপজ্জ গুছিস়্ে 
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রেখে মানস সরোবরের তীরে চলে গেলাম। 

সন্ধ্যা হয়ে এল। অন্ত-রবির ছটা! দুরে 
কৈলাস পর্বতের অঙ্গে পড়ে অপূর্ব দেখাচ্ছে 
মানসের জলেও শুরু হয়েছে তখন বর্ণাঢ্য রঙের 
খেলা । প্রাণভরে সেই অপরূপ দৃহ্ঠ দেখে 
আস্তানায় ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া সেবে শুয়ে 
পড়লাম। পরের দিন & জুলাই সকালে শুরু 
হল আমাদের মানস পরিক্রমা] । সারাদিন পথ 
চললাম মানসের তীরে তীরে। দেখলাম 
মানসকে বন্রূপে। বন্থ পাখি মানসের তীরে, 
ঘাসের মধ্যে, বালির মধ্যে বাসা করে আছে। 
জলেও দেখলাম আনন্দে বিচরণশীল হুংসের দল। 
ইয়াক বা চমরী গরু দেখলাম মানসের তীরে 
চরে বেড়াচ্ছে। আমাদের মালের জন্য যে ছুটি 
ঘোড়া যাচ্ছে, ওরা কিন্ত আগে আগে চলছে। 
ওদের সঙ্গে যে দুজন ঘোড়াওয়ালা--তারাই 
আমাদের পথপ্রদর্শক, তবে আমাদের ভাষা বোঝে 
না তারা, তাই আকারে-ইঙ্গিতে কাজ চালানে। 
হচ্ছিল । মানস পরিক্রমাকালে কয়েকটি বেগবতী 
নাণি অতিক্রম করতে হয়। এদিনও আমাদের 
অমনি নর্দী অতিক্রম করতে হয়েছিল। নদী পার 
হবার সময় আমাদের জামা-কাপড় সবই ভিজে 
গিয়েছিল । আবার বিকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে 
শীতও বাড়ছে--সঙ্গে প্রচণ্ড হাওয়া। 

সন্ধা! হয়ে গেছে- আকাশে টাদ উঠেছে। 
এখনও মানসের জলে রঙের খেল! চলছে। দরে 
কৈলামপতি প্রহরীর মতে দাড়িয়ে আছেন। 
তার রূপ যেন ধ্যানমগ্ন! আমরা তাঁবুতে 
পৌছে গিয়েছি । তাবুটি ঠিক মানসের তীরে, 
তার পিছন দিয়ে এক ছোট্ট বেগবতী নদী মানস 
সরোবরে এসে মিশেছে । ভিজে কাপড় পাণ্টে 
সামান্য খেয়ে শুয়ে পড়লাম । 

৬ জুলাই গুরুপূণিমা। আজ সরোবরের 
তীবে তীরে পথ বেয়ে সারারধিন চলতে হবে» 
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মানস সরোবর এবং কৈলাসপতিকে একই 
সঙ্গে দর্শন হবে। মনে পড়ে যাচ্ছিল, এমনি 
এক গুরপূণিমায় দর্শন করেছিলাম অমরনাথকে । 
সারাদিন চলছি।--স্থর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে 
পড়েছে । ভোরে মানলের যে শাস্তরূপ দেখে 
ছিলাম, এখন কিন্তু তা নেই। এখনকার রূপ 
উত্তাল উচ্ছল । প্রচণ্ড বেগে ঢেউ এসে আছড়ে 
পড়ছে মরোবরের তীরে । ঠিক অনুভব হচ্ছিল, 
আমি যেন পুরীর সমুদ্রের বেলীভূমি দিয়ে 
চলছি। পথে এক গুন্ফার ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। 
পা আর চলতে চাইছে না, তবু লাঠি ঠুকে ঠুকে 
কোনরকমে এগিয়ে চলেছি। প্রচণ্ড হাওয়া 
এগোতে দিচ্ছে না। এখানে লোকবসতির 
নামগন্ধও নেই,-কেবল রুক্ষ শুষ্ক পাহাড় আর 
পাহাড়। এমনি ভাবেই, বেস্‌ ক্যাম্পে এসে 
পৌছলাম। 

মানদ সরোবরের দক্ষিণ তীরে মান্ধাতার 
পর্ব হমালা, আর উত্তরে ঠকলাস। আমাদের 
ক্যাম্প থেকে মান্ধাতার পর্বতশ্রেণীকে অপূর্ব 
দেখাচ্ছিল। মানসভূমি এখন গুরুপৃণিমার 
টাদের আলোয় ম্বাত। আশ্চর্য মধুময় লাগছে 
এই তপোভূমিকে। মনে হচ্ছে সব দেবতা 
নেমে এসেছেন মানস মরোবরে, এই জ্যোছনা- 
রাতে জল-বিহারের জন্ত। কেমন যেন এক 
স্বর্গীয় পরিবেশ । বড় ক্লান্ত, তাই বাধ্য হয়েই 
তাবুতে শুতে এসেছি । কিন্তু আমাদের যে 
লহযান্ত্রীর! পরিক্রমাতে যাননি, তাঁদের একজন 
ভীষণ অসুস্থ ভয়ে পড়ায় ওঁকে নিয়ে সবাই খুব 
চিন্তিত। এখানে ডাক্তার নেই। আজ মানস 
পরিক্রম। সম্পূর্ণ করে যে আনন্দপূর্ণ মন ছিল, 
তাতে যেন খানিকট! ভাট পড়ল। বড় ক্রাস্ত 
ছিলাম, তাই না শুয়ে পারলাম না। 

খুব তোরে উঠেই সর্বাগ্রে মানসের জলে শান 
করে বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক করলাম। বোধ হচ্ছিল, 
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জীবনের সব গ্লানি ধুয়ে-মুছে আমি আজ ফুলের 
মতো! পবিজ্র। সারাদিন মানন সরোবরের 
তীরে বসে কাটালাম । সন্ধ্যায় প্রচণ্ড হাওয়া 
আর শীতের জন্ত বাইরে থাকার উপায় ছিল না। 
তবুও গভীর রাতে একবার তাবু থেকে বেরিয়ে 
জ্যোত্নান্নাত মানসের মোহিনীক্বপ প্রাণভরে 
দেখলাম। সত্যি, এই রূপ দর্শন করে প্রাণ এক 
অনির্বচনীয় আনন পূর্ণ হয়ে ছিল,-__সে-আনন্দকে 
ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। 

পরের দিন ৮ জুলাই আমর রওনা হলাম 
কৈলাসের বেস্‌ ক্যাম্পের উদ্দেশে । ৯ জুলাই 
থেকে আমাদের কৈলাস পরিক্রম! শুরু হুবে। 
ট্রাকে বসে বর্ূপে কৈলাসপতিকে দেখলাম । 
কোন্‌ সময়ে এসে পৌঁছলাম আমাদের বেস্‌ 
ক্যাম্পে। আমাদের তাবু থেকে কৈলানপতিকে 
দেখতে কী মহান,কত বিশাল লাগছিল! 
সারাদিন বসে কৈলাসপতিকে দর্শন করেছি,-- 
আর প্রাণের অর্ধ্য নিবেদন করেছি । প্রচণ্ড শীত। 
সন্ধায় তাবুর মধ্যে ঢুকতে হল। কৈলাস পুরীতে 
আজ আমাদের প্রথম রাত। রাতে একবার 
তাবুর বাইরে বেরিক্মে এসে অপূর্ব রূপে দ্বেখে 
নিলাম, জ্যোত্মাকিরণে মাত আমার প্রাণের 
দেবতাকে । যনে হল আমার সব কিছুই মিশে 
যাচ্ছে বুঝি এ শিব্হুজ্দরে। ফিরে এলাম 
তাবুতে। নিশুতি রাত। কয়েকট! মেষপালকের 
তাবু ছাড়! আর কোন লোকবনতি এখানে 
নেই। 

৯ জুলাই শুরু হল আমাদের কৈলাস পরিক্রমা । 
সঙ্গে রয়েছে চারটি ঘোড়া! ও দুজন ঘোড়াওয়াল!। 
একটি ঘোড়াতে মাল নেওয়৷ হয়েছে, অন্ত 
তিনটি খালি,_যখন যার প্রয়োজন হবে উঠবে। 
প্রথম আমরা তিনজন মহিল| যাত্রী ঘোড়াতে 
উঠলাম। কিছুদূর যাবার পর ঘোড়াওয়ালারা 
বলল। “এখানে দীড়িয়ে প্রথম কৈলাদপতির 
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১২৩ 


দর্শন করতে হয়।” আমর] থোড়! থেকে নেমে 
হৃদয়ের ভক্তি অর্থ্য নিবেদন করলাম টৈলাস- 
পতিকে। দেবার মতে! আমার তো! কিছু নেই। 
তিব্বতীর্দের প্রথান্গুধায়ী তিনটা পাথর, পাথরের 
স্থুপের উপর রেখে, আবার চলতে শুরু করলাম। 
এই পরিক্রমায় মোট ৩২ মাইল পথ অতিক্রম 
করতে হবে। আজ ১০ মাইল অতিক্রম করে 
আমর] বিশ্রাম নেব। পথে এক প্রাচীন গুম্ষার 
ধ্বংসাবশেষ এখানেও দেখলাম । যেতে যেতে 
বহুবার বভাবে কৈলালপতিকে দর্শন করেছি,_ 
খুব কাছ থেকেও দেখেছি আর বিশ্ময়ে শ্রদ্ধায় 
মুগ্ধ হয়েছি । মুখে কোন কথা নেই শুধু নয়ন 
মেলে দেখ! দেই অনন্ত অপীমকে। আমাদের 
আজকের যাত্রার বিরতি হল,--সামনেই তাবু। 
প্রচণ্ড মাথা! ধরেছে, তাই তাবুতে গিয়ে না শুয়ে 
পারা গেল না। সন্ধ্যার পর সামান্য খাবার 
খেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম । রাতে হঠাৎ দেখি 
তীবুর একটু খোল! অংশ দিয়ে তার! ততি নীল 
আকাশ। প্রচণ্ড বাতাসে যাতে তাবু উড়েন৷ 
যায়, তারই অন্য মধ্যে একটু অংশ এভাবে খোন| 
রাখার ব্যবস্থ। । অমন রাতে কি শুয়ে থাক! চলে? 
বিছান| ছেড়ে বাইরে এসে দেখলাম, জ্যোত্মা- 
প্লাবিত কৈলালপুরী। কিন্ত এ শীতল নিশুতি 
বাঁতে, বাইবেও বা! থাকব কেম্নন করে? 'অগত্য। 
আবার ফিরে এলাম তাবুতে। 

রাত ৪ট! বাজার আগেই আমর! তরি 
হয়ে নিলামম_-আজ ২২ মাইল পথ অতিক্রম 
করে আমরা যাব পরবর্তী ক্যাম্পে। পথে 
পড়বে বেগবতী নদী, পেরোতে হবে দোলম! 
পান--উচ্চতা ৬,২৭০ মি.। সত্যি ভাবতে ভয় 
হচ্ছে। ঠাকুরকে ও মাকে স্মরণ করে পথ চলছি। 
ভীর্থযাত্রার পথে জপ করে করে চলি বলে, 
আমি চলার শক্তি পাই। আমাদের মধ্যে ছুজন 
বয়স্ক লোক রয়েছেন, ধাদের বয়স ষাটের উপরে। 


১২৪ 


একজন দক্ষিণ ভারতের--বামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী 
এবং আর একজন মাদদার। দুজনই আমাদের 
সঙ্গে পাল্প! দিয়ে চলছেন। এক গভীর ভীষণ 
খরজোতা৷ নদী আমরা সবাই ঘোড়ায় পার হলাম। 
তারপর একসময় বিখ্যাত দৌোলমা পাসের 
নিকটব্তাঁ হলাম। এখান থেকে অপূর্বভাবে 
দর্শন করলাম টকৈলামপতিকে । মনে হল খুব 
কাছে! এই জায়গা থেকেই বোধ হয় সবচেয়ে 
ভাল দেখা যায়। পার হলাম দোলম! পাস। 
তারপর পাহাড়ের শীর্ষে উঠে ম! গৌরীর উদ্দেশে 
প্রাণের অর্থ্য নিবেদন করলাম । ওথানে বড় 
একট পাথর রয়েছে । ওখানেই সকলে মা 
গোৌরীর উদ্দেশে পূজো নিব্দেন করেন । আমরাও 
তাই করলাম। কিছু দুরে নামতেই চোখে 
পড়ল চির তুষারে ঢাঁকা গৌরী কুণ্ড। আমাদের 
পথ থেকে প্রায় হাঁজার ফুট নিচে। নেমে পথ 
চলতে লাগলাম । পথ তো নয়-হাজার হাজার 
বড় বড় পাথবু ভিডিযে যাওয়া । চারিদিকে যেন 
প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেছে। সত্যি, এ শিবের দেশ,-_ 
প্রলয় নৃত্য তো মাঝে মাঝে এখানে ঘটবেই ! 
ক্রমশঃ নিচে নেমে এলাম। পার হলাম তুষারে 
ঢাকা এক পাহাড়ী নদী। এইভাবে নামতে 
নামতে অনেকটা নিচে এসে একটা উপত্যক! 
পেয়ে সেখানে বিশ্রাম নিলাম খানিকক্ষণ । তারপর 
ওথানে বসেই ছ্িগ্রহবের জলযোগ সেরে নিলাম 

আবার শুরু হল পথ চলা। বনুকষ্টে রাত ১*টা 
নাগাদ আমাদের শেষ তাবুতে এসে পৌছলাম। 
শেষ হল বহুদিনের আকাক্কিত কৈলাস পরিক্রম| | 
ভাবতে পারিনি এভাবে মানন-কৈলাস পরিক্রমা 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--২য় সংখ্যা 


করতে পারব আমি। গুরুর কৃপায় তা সম্ভব 
হুল। ঠকলাসপুরীতে আজ আমার্দের তৃতীয় ও 
শেষ রজনী। আনন্দপূর্ণ মন নিয়ে দেবাদিদেব 
কৈলাসনাথকে প্রণা্ জানিয়ে সে-রাত্রের মতো 
শুয়ে পড়লাম । 

আজ ১২ জুলাই । আমর! ঘরে ফিরে যাব। 
যেন ম্বর্গভূমি কৈলাপ ছেড়ে মতে ফিরব_-তাই 
থেকে থেকে বুকটা কেমন ব্যথায় টন টন 
করে উঠছিল। বাইরে কৈলাসপতিকে বিদায় 
জানালাম বটে-কিস্তু হৃদয়ে কৈলানপতিকে 
প্রতিষ্ঠিত করেই নিয়ে চললাম। 

এই চলার পথে বার বার মনে হয়েছে, 
প্রকৃতির মুক্ত-অঙ্গনে এই স্বর্গভূমিতে যে কৈলাস- 
পতি বিরাজমান, _- সেই তিনিই আবার আমার 
হয়মাঝেও বয়েছেন। বাইরে ও অন্তরে 
উভয়তঃ তাকে খোজার সাধনায় রত হব আজ 
থেকে,-মেটাই হবে আমার জীবন-সাধন| । 
ফেরার পথে বিশ্রামের স্থানগুলৌোতে একদিন 
একদিন কাটিয়ে ২২ জুলাই ভোরে এসে পৌছ- 
লাম দিল্ল'তে। বাস যযুনা নদীর এপারে থেমেছে 
আমাকে নামিয়ে দিতে । সহ্যাত্রীদদের থেকে 
বিদায় নিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সবার 
শুভকামন। সঞ্চয় করে ফিরে এলাম দিল্লীতে__ 
আমার মামার কাছে। 

মনপ্রাণ ভরে আছে পরম প্রাপ্তির আননো। 
আজ এই মুহূর্তে কৈলাসপতির কাছে প্রার্থন।, 
-ওগে। দয়াময়, যে আনন্দ নিয়ে ফিরে এলাম, 
সেই হ্বাঁয় আনন্দ যেন তোমার কৃপায় আমার 
হৃদয়ে চিরদিন জাগরূক থাকে ।” 


বসস্তরোগ কি সত্যই মৃত? 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার 
কলিকাতা "স্কুল অবউউ্রপিকাল মেডিসিনে'র ভাইরলজি বিভাগের তৃতপূর্ব অধ্যাপক ও বর্তমানে “বিশ্ব্বাস্থ্- 


ংস্থা'র ভাইরাস বিষয়ক বিশেষজ্ঞ | 


১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থ| 
( $/০1৫ 176910) 015871596101, ) দ্বার্থহ'ন 
ভাষায় ঘোষণা করেছিল যে, সারা বিশ্ব বসন্ত 
(918811)0% ) রোগমুক্ত । এর অর্থ এই যে, 
বিশ্ববাসীর আর বসস্তরোগ হবার সম্ভাবনা নেই। 
আফ্রিকার সোথালিয়৷ দেশে শেষ বপন্তরোগীকে 
দেখার পর ছুই বৎসর ধরে সকল দেশে বিশেষ 
অন্থপন্ধান করেও আর কোনও বপন্তরোগী খু'জে 
না পাওয়ার পর এরূপ ঘোষণা করা হয়েছিল। 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষে 
শেষ বসন্তরোগী দেখ গিয়েছিল বিহারের 
কাটিহার জেলায় ১৯৭৫ খ্রীষ্টাকের মে মাসে ।* 
সার। পৃথিবী বলস্রোগমুক্ত_এই ঘোষশার পর 
হতেই বিশ্বন্াস্থ-সংস্থা তার ১৫৫টি সদন্ত দেশকে 
বারে বারে অঙ্থরোধ করছে বসন্তটিকা ( ৬৪০০৫- 
18901010 ) দেঁওয়। বন্ধ করার জন্ত। কিন্তুতা 
সত্বেও এখন৪ বধু লোক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, 
এমন কি কিছুলংখ্যক চিকিৎ্সকও মনে প্রাণে 
বিশ্বাস করেন ধে, বসস্তরোগ কোথাও না 
কোথাও লুকিয়ে আছে এবং সময় বুঝে আত্ম- 
প্রকাশ করবে। এর ফলে কোন কোন দেশের 
সরকার এখনও পর্স্ত নিয়মিত প্রাথমিক টিক! 
দেওয়৷ বন্ধ করেনি, এবং কোন কোন দেশ, 
বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের কাছে আজও টিকা 
নেওয়ার সার্টিফিকেট দাবী করে । এই বিচিত্র 
অবস্থার বিঙ্গেষণই এই প্রবন্ধের উদ্দেখ্ঠ । এখানে 
মনে রাখ! দরকার যে, বর্তমান আলোচনায় 





জনবসন্তের (01019101908 ) কথা আনা হচ্ছে 
না, কারণ এই রোগের ভাইরাস ( ৬110$-- 
জীবপরমাণু) সম্পূর্ণ আলাদা এবং এই রোগ 
সকল দেশেই এখনও হয়ে চলেছে। জলবসম্ত 


প্রতিরোধের ভাল টিক আজও আবিষ্কৃত 
হয়নি। 
বসন্তরোগের ভাইরাল, ভেরিয়োল। 


( ৬৪11019 ৬1109), 'আক্রান্তরোগী হতে অন্যকে 
আক্রমণ করে। ম্যালেরিয়ার মতে। এই অন্থথ 
মশার মাধ্যমে হয় না, অথবা জাপানীজ 
এন্কেফালাইটিন্‌ (/808799৩ 60900181119 ) 
রোগের ভাইরাস-এর:মতো! ভেরিয়োলা ভাইরাস 
অন্য কোন জন্তর দেহে বংশবৃদ্ধি করে না। 
সেইজন্য ছুই বধ্পরে যদি সার পৃথিবীতে কোন 
বসন্তরোগী না দেখা যায়, তবে ধরে নিতে হবে 
যে, ভেরিয়োল! ভাইরাদ কোন লোকের শরীরে 
নেই। তা যদি না থাকে, তবিষ্তে কোন 
লোকের ব্সম্তরোগ হওয়া সম্ভব নয়। আর 
যদি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা ন। থাকে তাহলে 
সতধু শুধু টিকা ( ৬8০০1170100 ) দেওয়ার কোন 
অর্থ হয় না, বিশেষত; যথন টিক! নেওয়ার ফলে 
কারও কারও একজিমা এবং এন্কেফালাইটিম্‌ 
রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এমন কি মৃত্যু 
পর্ধস্ত হতে পারে। তাছাড়া টিকা দেওয়ার 
প্রথা চালু রাখলে সেই দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা 
অনর্থক নষ্ট করা হয়। সকলের এও জানা 
দরকার যে, হুঠাৎ প্রয়োজন হলে তা মেটাবার 


* বপস্তরোগের নির্মুলীকরণের ইতিহাস উদ্বোধন পত্রিকায় আগে প্রকাশিত হয়েছে 


(“একটি ভয়াবহ রোগের মৃত্যু', পৌব, ১৩৮৬ )। 





১২৬ 


জন্য বর্তমামে বিণ কোটি লোককে দেওয়ার মতো 
ৰসস্তটিক! সঞ্চিত করা আছে পৃথিবীর ছুটি 
ডিপোতে,-একটি দিল্লীতে, অপরটি জেনেতা 
সহরে। এখানে আর একটি কথ। বলা দরকার । 
কোন লোকের দ্বেছে বসস্তরোগ-তাইরান ন! 
থাকলেও গবেষণার জন্য বর্তমানে পৃথিবীর তিনটি* 
ল্যাবরেটরিতে জীবিত ভেরিয়োলা' ভাইরাঁন 
রাখা আছে, একটি আমেরিকার আ্যাটলাণ্ট| 
লহরে, একটি মঙ্কোতে এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ- 
আফিকায়। কিন্তু এই তিনটি ল্যাবরেটরিতে 
বিশ্বন্বাস্থা-সংস্থার তত্বাবধানে এধন লব বাবস্থা 
নেওয়া আছে যে, সেখান হতে ভাইরাস ছড়িয়ে 
গিয়ে বাইরে কারও বসন্ত হবার সম্ভাবন। নেই। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত তিন বৎসরে 
তারতবধষে ও অন্তান্ত দেশে 'বসম্তরোগ দেখা 
দিয়েছে বলে ব্বার গুজব রটেছে, কিন্ত 
অনদদ্ধানের ফলে, তার সবগুলিই 'বসস্তরোগ নয়? 
বলে প্রমাণিত হয়েছে। 

আগেই বল! হয়েছে যে, বনস্তরোগ-ভাইরাঁস 
কোন জন্কর দেছে থাকতে পারে না। কিন্তু 
এটি জান! দরকার যে, মুরগি, ইশ্ছুর, খরগোশ 
প্রতৃতি নান| জন্তর “বসন্ত' হয়, কিন্তু সেইসব 
জন্ক-বসন্তের ভাইরাস ভেরিয়োলা ভাইরাস হতে 
পৃথক। কিন্তু এদের মধ্যে মাস্থযের নিকট- 
সম্পকীয় জীব বানরের যে বানর-বসন্ত (1097109 
0০৮) হুয়। তার উপর বিশ্বন্বাস্থ্-নংস্থ!। গোড়া 
হতেই সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। বানর-ব্সন্ত রোগের 
তাইরাস যে মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে, 





উদ্বোধন 


৮৬তষ ব্যস্হয় সংখা 


তা আগে জানা ছিল না। কিন্তু ১৯৭* গ্র্টাবোর 
অক্টোবর মানে আফ্রিকার জেয়ারি (আগের 
নাম কঙ্গে। ) দেশে যখন ছুটি লোককে বানর- 
বলস্তরোগে আক্রান্ত হতে দেখ! গেল, তখন তা৷ 
চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়াল। বানর-বলস্ত রোগীর 
লক্ষণগুলি প্রায় বসস্তরোগী (31891180% )-র 
মতে। এবং ল্যাবরেটরিতে বানর-বসম্ত ভাইবামকে 
ভেরিয়োল! ভাইরাস হতে সহজে পৃথকীকরণ কর! 
যায় না। ঞ্েয়ারি দেশে বিশ্বপ্বাস্থ্য-সংস্থ|। এই 
রোগের উপর তীক্ষু দৃষ্টি রাখছে । আজ পর্বস্ত 
সবস্থৃদ্ধ ৮৮ জন বানর-বসম্তরোগী পাওয়া গেছে 
এবং একটি রোগী হতে অন্য লোক আক্রান্ত হবার 
প্রমাণও পাওয়া গেছে । সেখানকার জনসাধারণকে 
টিকা দেওয়! চালু রাখা সত্বেও, ১৯৮২ খ্রীষ্টাবে 
আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা! আগের আগের ব্খলবের 
সংখ্যা হতে বেশি হওয়ায়, চিস্তার বিষয় না 
হলেও অবস্থাট! অস্বস্তিকর হয়ে দাড়িয়েছে । সব 
রোগীই অব্তট পাওয়া গেছে জেয়ারি দেশে, 
কিন্ত টিক! নেওয়া বন্ধ হওয়ার পর রোগটি 
বহির্দেশে ছড়াবে কিনা, সেটিই চিন্তার বি্ষয়। 
তবে বিশ্বপ্বাস্থ্য-সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ সকল দিক 
বিবেচনা করে মনে করেন যে, বানর-বসন্তরোগ 
ৰড় কমের একট। ভীতির কারণ হয়ে দীড়াবে 
না। 

উপরের আলোচনা হতে কেউ যেন মনে 
না করেম যে, বসস্তরোগ (802811005 ) আবার 
ফিরে আসবে এবং টিকা নেওয়ার প্রথ! চালু কর! 
উচিত। 


* বর্তমানে ছুটি, কারণ মন্প্রতি খবর পাওয়া গিয়েছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ল্যাবরেটবির 


লব ভেরিয়োল। ভাইরাস ধ্ংদ করা হয়েছে । 


সত্যি পাওয়। 
( কথামৃতের গল্পাবলম্বনে ) 
শ্রীশান্তণীল দাশ 
শিক্ষাব্রতী, সুঞ্রসিদ্ধ কবি ও শীতিকার। 


চোদ্দ বছর সাধন করে ফিরল সে জন বাড়ি, 
বললে, 'আমি অনেক গুণের হলেম অধিকারী । 
“কী পেয়েছিস, বল্‌ দেখি ভাই”, বললে দাদ! হেসে; 
চল তবে দেখাই”, বলে নদীর ধারে এসে 

সেই জলেতে নামল এবং হেঁটেই হল পার। 
“দেখলে দাদা, কী পেয়েছি'_-কণ্ঠে অহঙ্কার । 
একটু হেসে দাদা তখন বললে, “ওরে ভাই, 

আধ পয়সা ভাড়া দিয়ে রোজই আমি যাই 

ওই পারেতে ; এই পেয়েছিস্‌ এতদিনের পরে, 
চোদ্দ বছর বনে গিয়ে সাধন ভজন করে! 

কতটুকু মূল্য বা এর, আধ পয়সা! সার; 

পাওয়ার তোমার অনেক বাকী, মিছেই অহঙ্কার ।, 
খুলল নয়ন ছোট ভায়ের, বুঝল পাওয়া! চাই 
কে, নইলে অন্য পাওয়ার মূল্য কিছুই নাই। 


সর্বস্থাদস্তরতরং যদয়ম তব! 
( বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাবাবলম্বনে ) 
শ্রীশশাহশেখর চক্রবর্তী 


সৃপরিচিত্ত ব্যীয়ান্‌ কৰি। 


জগতের মাঝে আসি, লভিয়াছি সুতা মুত 
বন্ধু-পরিজন, 

লভিয়াছি কত বিস্ত বশমান, তাহাতেই 
আছি নিমগন। 


১২৮ উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্য--২য় সংখ্যা 


তাহাদের প্রিয় ভাবি, তাহাদের ভালবাসি 
স্থনিবিড় ভাবে, 

মিটিল না কতু ক্ষুধা__ বঞ্চিত হলাম শুধু 
প্রিয়-বন্ত-লাভে | 

আছে আছে আরো! প্রিয়। আরো কাম্য, আরো শ্রেয়, 
আত্মা বরণীয়, 

তাহারে লভিলে হবে__ এ জীবন-শুভ প্রদ 

চির-রমণীয় ! 

সবীস্তরতর সাজে 

তিনি বিরাজিত। 

আমার প্রাণের প্রাণ আমার মনের মন, 
চির-আকাজ্কিত ! 


সবার অন্তর মাঝে 


চির ধাত্রী 
ডক্টর জগনাথ চক্রবর্তী 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেন্রী সাহিত্য বিাগের অধ্যাপক-_হুকবি। 


ধরিত্রীর ধাত্রী কেউ 
বিস্ময়ের পশ্চাতে বিল্ঞায় 
সকল স্েহকে ঘিরে 
যে-ন্সেহের অধিকার । 
ফলের ভেতরে মধু 

মধুর গভীরে রস, 

মধুৎস মধুর সেই স্লেহ। 
নীরীকে স্বামীর ঘরে কে পাঠায়? 
কোলে তুলে গ্যায় শিশু 
তুঙ্ধভাণ্ড সহ 

কোন্‌ মা নতুন মাকে? 

সেই শুভ্র চিরস্তন মাতৃগৃহে 
মল পুষ্পের স্পর্শ 

চির পুষ্প শোভি নিকেতনে । 
শক্তির আধার কোন 


শক্তি ছ্যতিময়ী 

যার মধ্যে নম্র ভক্তি 
শক্তিসহোদরা । 

গিরিচুড়া থেকে জল 

নেমে যায় সমুদ্রের খোজে 

কে নামায়? 

কে সেই স্রোতের জন্য 

অনন্ত বারিধি এক পেতে রাখে 
বাপ দেবে বলে? 

বাঁক্য গড়ে, উদ্দেশ্যকে নিয়ে যায় 
বিধেয়ের ঘরে? 

ধরিত্রীর ধাত্রী কেউ 

বিস্ময়ের পশ্চাতে বিন্ময় 

সকল স্রেহকে ঘিরে 

অধিকার তার । 


কথায়তে ছোটগণ্পের রূপরেখা 
অধ্যাপক শ্রীনলিনীরগ্রন চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্গবাসী কলেজের বাল! ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় গ্রধান। প্রীরামকৃফ-ভাবালোকে বাংলার 
নাটাসাহিতা ও মঞ্চ তথ| নটগুর গিরিশ সম্পর্কে প্রথিতকীতি গবেষক | বিগত ৩ এপ্রিল ১৯৮৩, উদ্বোধন কার্ধালয়ে 
অনুষ্ঠিত চতুর্থ বাধিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ | 


১ 

ছোটগল্প কি, এ নিয়ে পগ্ডিতদের মধ্যে কিছু 
মতানৈক্য থাকলেও মোটামুটি একট৷ এক্যসুত্রও 
খু'জে পাওয়! যায়। কেউ বলেছেন, “ছোটগল্পে 
পাওয়া যাবে এক বিশেষ প্রতীতি-এঁক্য য৷ অন্য 
কথাসাহিত্য থেকে তাকে স্বাতন্ত্র দিয়েছে” 
কেউ বলেছেন, “ছোটগল্প একটি বিশেষ সমস্তা- 
সক্কটের প্রতিফলন ।* আবার কেউ একটু বিশদ 
ব্যাখ্যা করেছেন, “দ্রুত ধাবমান জীবন অতিজ্ঞতা 
থেকে ছোটগল্প লেখক কুড়িয়ে নেন এক বিশেষ 
অবস্থা অথবা অসঙ্গতির প্রকট মুহূর্তটি যা তার 
মনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয়।” আধুনিক 
বাংলাসাহিত্যের প্রখ্যাত নমালোচক-গবেষক ও 
ছোটগল্পকার বিভিন্ন মতের সমন্বয়ে সিদ্ধান্তে 
এসেছেন, প্রতীতি-জাত 
একটি সংক্ষিপ্ত গ্কাহিনী যার মধ্যে একটি 
নির্দিষ্ট বক্তব্য কোন ঘটন। বা কোন পরিবেশ বা 
কোন মানসিকতাঁকে অবলম্বন করে এক্যসংকটের 
মধ্যে দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে ।”১ 

প্রকৃতপক্ষে ছোটগল্পের আধুনিক বৈচিত্র 
কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ করার পথে সবচেয়ে 
বড় অন্তরায় এবং কালক্রমে ছোটগল্প যখন 
বিভিন্নতর পথে অগ্রসর হবে তখন নতুন লক্ষণ 
নির্দেশেরও প্রয়োজন দেখা দেবে। আমর! 
পণ্ডিতদের বিতর্কের মধ্যে ন৷ জড়িয়ে মোটামুটি 
কয়েকটি লক্ষণ স্থির করে নিতে পারি । সহজতাবে 
বুঝবার চেষ্টা করলে দেখতে পাব গল্পের ছোটত্বের 
উপর ছোটগল্পের সাফল্য নির্ভর করে না--এর 


পে প্পিপিস্জতপ পাপা 


£[110101655101) বা 





সপে আব আশি শশা শীশিট পা 


প্রকৃত বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রকৃতিতে । ছোটগঞ্পে 
(১) বক্তব্য হবে একলক্ষ্যযুখী (২) ফলে 
চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে থাকবে নিবিড় সংহতি । 
(৩) উপসংহারে দেখা যাবে নাটকীয় বিছাচ্চমক, 
(৪) অথবা পূর্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষ| করে স্বাভাবিক 
রসপরিণতি এবং (৫) পরিণতির মধ্যে থাকবে 
প্রশ্নময়তা ঘ! সমাপ্তির পরেও পাঠকমনে অন্রণন 
জাগিয়ে রাখবে । এই বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করে 
জীবনের খগ্ডরূপের যে ক্ষুদ্রকাহিনী তাকেই 
ছোটগল্পের লক্ষণাক্রাস্ত বলে গ্রহণ করা যায়। 
বলা বাহুল্য, সেই খণ্তরূপের মধ্যে বৃহত্তর জীবনের 
আভাপ এবং লেখকের আধুনিক জীবনবোধ 
অবশ্যই বাঞ্চনীয় । 

ছোটগল্পের বিচার বিশ্লেষণ বা আঙ্গিক সম্পর্কে 
চিন্তাভাবনা আধুনিক কালের হলেও বাস্তবিক- 
পক্ষে ছোটগল্পের জন্ম স্থপ্রাচীনকালে। মাস্তুষ 
চিরকাল গল্প শুনতে চেয়েছে। যখন মুদ্রণযন্ত্ 
আবিষ্কৃত হয়নি তখন মানুষের এই গল্পশোনার 
আকাজ্ষা চরিতার্থ করেছে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদের 
স্বতিতে উজ্জল এককালে শোন! কাহিনী, গ্রাম- 
বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতার কিছু ঘটন। অথব। নিজেদের 
কামন!-বাসন। সঞ্জাত কাল্পনিক রূপকথা কাহিনী । 
এসব কাহিনীর সঙ্গে অবশ্যই মিশে থাকত নীতি 
বা আদর্শবাদ-_যা তাকে কালজয়ী করত। 
আধুনিক ছোটগল্প বিচারে সঙ্গত কারণেই আমর! 
রূপকথা কাহিনীগুলিকে বাদ দিয়েছি, বাস্তব- 
জীবনের সঙ্গে তার যোগস্থত্রের অতাবে। সেই 
সঙ্গে নীতি বা আদর্শবাদকে দূরে সরিয়ে আমরা 


১ সাহিত্যে ছোটগল্প__নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । ছোটগল্প সম্পকিত বিভিন্ন সমালোচকের 


অভিমতগুলিও উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। 
৪ 


১৩৪ 


যখন কাহিনীকে জীবনমুখী করে তোলার জন্তে 
তৎপর হয়ে উঠলাম, তখন কিন্তু লেখকের 
জীবনবোধের মধ্যে আরর্শবাদকে সম্পূর্ণ পরিহার 
করা সবক্ষেত্রে সম্ভব হল না, গল্পের মধ্যে তার 
আত্মগোপনটা শিল্পপম্মত করে তোল! হল মাত্র । 
প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের যে কোন শাখার দিকে 
তাকালেই বোবা! যাবে [58৪0৭৩ বা নেতিমূলক 
চিন্তার আয়ু বড় ক্ষীণ। যে কোন কালজয়ী 
সাহিত্যকর্মের মধ্যে আছে এক ধরনের নীতি বা 
আদর্শ যাকে আমর! সহজ ভাষায় বলি ধর্ষ। 
এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক নাট্যকারের মতামত 
স্বরণ করতে পারি। 0101) ৬৪0 10106 
অনেকগুলি নাটকের অ্টা, নাট্যশিল্প সম্পর্কেও 
তার একটি রচনাগ্রস্থ আছে। নাটকের মঙ্গে 
ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : 

1 991155৩, 0026 6৬৩: 018 10101 
56605 60 11766100161 17001091010 ৮711) 15 
0158709 800 165 17119(81001) 5681017010 001 
80100101, ০1 119 /151)65 200. 1)1:016109 
8190 6৬০19 01 11001 11619 10 098 21- 
61706 01) (116 660 01 1011617 ০41 50113, 
15 & 16115101005 0191072,২ 

কথাগুলি শুধু নাটক নয়, সাহিত্যের যে কোন 
শাখ সম্পর্কেই সত্য । ধর্ম নামক বস্তুকে সাহিত্য 
থেকে ছেঁটে দিলেই তা মান্থষের কাছে সমাদর 
লাভ করবে অথবা মাঙ্গষের কল্যাণকর হয়ে 
উঠবে, এ ধারণা আগাগোড়া ভূল। কোন্‌ কাল- 
জয়ী সাহিত্যে অধর্মীচারী চরিত্রের জয় ঘোষণ! 
করা হয়েছে? পাঠক বা দর্শক অধর্মাচারী 
চরিত্রের পতনে বা ছুখপ্রাপ্তিতে সহা্ুভূতিসম্পন্ন 
হয়ে উঠতে পারে কিন্তু সহানুভূতি, সমবেদনা, 
অন্গুকম্পা কখনও অধর্মাচরণকে শ্রেয়ঃরূপে 


উদ্বোধন 


| ৮৬তম বধ-_২য় সংখ্যা 


প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। মা্ষের জীবন 
এবং তার আশা-আকাক্জা, পরিণতি ও স্কট 
সম্পর্কে একট| ম্পষ্টকথা বলে দেওয়। দরকার । 
মানুষ। যে কোনও পশুর মতোই দেহধারী জীব 
কিন্ত তার প্রকৃত সম্কট মানসজাত এবং এই 
মানসসম্কটেই সে পক্তত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। 
তার নীতিবোধ, বিবেক, আদর্শবাদ তাকে প্রতি- 
নিয়ত পীড়িত করছে বলেই তার চিন্তবিক্ষোত 
এবং সেই চিত্তবিক্ষোভেই সাহিত্যের পুষ্টি ও 
সমৃদ্ধি। এই কারণেই আজ যখন আমর গাহিত্য 
থেকে, জীবন থেকে, ধর্মকে বিমর্জন দেবার জন্তে 
নতুন নতুন মতবাদের আমুধ প্রয়োগ করছি, 
তখনও মাহিত্যের মধ্যে ধর্মচেতনা আত্মগোপন 
করে আছে, লুপ্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মানুষের 
শিল্পবোধের সঙ্গে নীতিবাদের রফার শ্ুত্রেই 
আধুনিকতার শ্থত্রপাঁত : বাইবেলের গল্পগুলিকে 
আমর! ধর্মলাহিত্যের কোঠায় ফেলে দিতে পারি 
কিন্তু জীবন পেকে সেগুলিকে নির্বাসন দেব কি 
করে? সেই বাইবেলের কাহিনীকে ভিত্তি 
করেই বহু আধুনিক গল্প জন্ম নিতে পারে-_ 
টলস্টয়ই তার প্রমাণ । তার [০ 10001) 1817 
& 1021) 16001765 বোধহয় অনেকেরই জানা । 
গল্পটি একজন সাধারণ চাষীর ভূমি্ষুধ! কিভাবে 
সর্বগ্রাসী লোতে পরিণত হয়ে চাষীটির মর্মাস্তিক 
পরিণতি ঘটাল তারই করুণ কাহিনী বর্ণিত 
হয়েছে। প্রচলিত লোককাহিনী থেকে গলি 
রচিত বলে আমরা এটিকে ছোটগল্পের পর্িধির 
বাইরে স্থাপন করে ৭৪19 বলে ছোটগল্পের জাত 
রক্ষা করতে পারি কিন্তু জেমস টি ফ্যাবেল (জন্ম 
(১৯০৪ )-এর 1116 10017611050 /117011081) 
116 গল্পটির পরিচয় দেব কিভাবে? সংক্ষেপে 
গল্পটি হল: এক গ্রীক যুবক ধনী হবার স্বপ্ন 


২ 1২9118101) 4100 1116 1012118--1010 91) 1010061) ৬6৫81124110 1116 


ঘখ৩১-০, 115, 


ফাস্তুনঃ ১৩৯০ ] 


নিয়ে আমেরিকায় গৌছেছিল কিন্তু গ্রথমেই তার 
সেই স্প্রে প্রচণ্ড আঘাত লাগল--না,আষেরিকায় 
সবাই রকফেলার কিংব! হেনরী ফোর্ড নয়। তার 
নিজের দেশের অধিকাংশ লোকই সেখানে 
হোটেলের সামান্ত বয়্-বাবুচি। অনেক কষ্টে 
একটা হোটেলে কাজ যোগাড় করল সে-- 
সামান্য বেতন, কনকনে ঠা। খাবার, শোবার 
জন্মে নিচুতলার একট। অন্ধকার ঘরের স্যাতর্সেতে 
স্ভাড়া মেঝে। কিন্তু তাতে মে দমে গেল না। 
তাকে বড়লোক হতেই হবে--গ্রাণপণ চেষ্টায় 
সে খুঁজে বেড়াতে লাগল ধনী হওয়ার স্থযোগ। 
কাজের ফাকে ফাকে সে ঘুরে বেড়ায় আর পথ 
খোজে কিভাবে অনেক টাকা উপার্জন করা যায় ! 
একধিন মে খুঁজে পেল সেই স্থযোগ। এক 
জায়গায়, একট। প্রতিযোগিত। হচ্ছে--অবিরাম 
নৃত্য প্রতিযোগিতা । সব চেয়ে বেশি সময় 
যে «টি অবিরাম নৃত্য করতে পারবে সে পাবে 
প্রথম পুরস্কার; এক হাজার ভলার। একজন 
দরিদ্র, কুৎসিত সঙ্গিনী জুটিয়ে সে নাম দিল 
প্রতিযোগিতায় । প্রথমবার তার] দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করে পাঁচশে৷ ডলার পুরস্কার পেল। 
তার মনের মধ্যে লোভের আগুন জলে উঠল। 
যেখানে যেখানে এইরকম প্রতিযোগিতা হচ্ছে, 
সব জায়গাতেই সে নাম দিতে শুরু করল এবং 
সেই সঙ্গিনীটিকে নিয়ে অবিরাম নৃত্য করে চলল। 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা-দিনের পর দিন--মাসের পর 
মাস অর্থ উপার্জনের সাধনা । ক্লান্তিতে শরীর 
অবন্ন-একের পর এক নিদ্রাহীন রাত কাটছে-_ 
তবু তাদের মুক্তি নেই। টাকা চাই--অনেক 
টাকা। কোথাও হাজার--কোথাও পাচশো 
ডলার--উপার্জনও হচ্ছে তাদের। এমনি করেই 
একদিন তার সঞ্চয় বিশ হাজার ডলারের কাছা” 
কাছি পৌঁছল। হ্যা, এবার সে বড়লোঁক। 
নিজের এশ্বর্ধের গর্বে পুলকিত যুবকটি দেশে 


কথামৃতে ছোটগঞ্পের রূপরেখা 


১৩১ 


ফিরল--সবাইকে দেখাতে, আমেরিকা গিয়ে সে 
কত বড়লোক হয়েছে । কিন্তু দেশে ফিরেই ধর! 
পড়ল এক মারাত্মক ব্যাধি তার শরীরকে আশ্রয় 
করেছে । আধপেটা খাওয়া, ঠাণ্ডা খালি ষেঝেতে 
ঈ্যাতর্সেতে ঘরে শোওয়! এবং অবিচ্ছিন্ন অমান্ৃষিক 
পরিশ্রম--তারই স্বাভাবিক পরিণতি এই হম্সা 
রোগ । শেষ পর্যন্ত যখন তার মৃত্যু হল তখন 
কফিন কেনার মতে। পয়মাও আর অবশিষ্ট নেই। 

এ যেন টলস্টয়ের পুর্বোক্ত গল্পেরই নবরূপ । 

আধুনিক কালে এইরকম বহু গল্পের মধ্যেই 
প্রচ্ছস্নভাবে লুকিয়ে আছে নীতি বা আদর্শের 
বীজ, কারণ মান্থষের জীবনের সঙ্গেই জড়িয়ে 
আছে জীবনধারণার মূল স্ুত্রগুলি। 

্‌ 

প্রচলিত মতে কথামৃতকে ধর্মনাহিত্য, জীবনী- 
সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি নান। নামে অভিহিত 
করা যায় এবং সেভাবে তার বিচারও চলতে 
পাঁরে। এমব অভিধা। সম্পর্কে সংশয়ের কোন 
প্রশ্ন না তুলেই বিশ্রদ্ধ রসসাহিত্য হিসাবে 
কথামুতের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা সম্ভব। 
আমর! দেখতে পাই, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস- 
কারদের আলোচনায় কথাম্ৃতের অঙ্গুপস্থিতি 
সত্বেও গ্রন্থটি (পাচখগ্ডকে একত্রে একটি গ্রস্থ 
বলে উল্লেখ করছি ) বাংলাসাহিত্যকে নানাভাবে 
শুধু প্রভাবিত নয়-সমৃদ্ধ করেছে। বিস্ময়কর 
যে, বাংল। ছোটগল্পের ইতিহানে 'হিতোপদেশ' 
“পঞ্চতন্ত্র এমন কি 'গোলেবকাওলি'র কথাও 
আলোচিত হয়েছে কিন্তু 'কথামৃত' প্রলঙ্গ সর্বপ্রযত্থে 
পরিত্যক্ত ৷ ইদানীং নাট্যপাহিত্য, বিশেষ করে 
গিরিশ রচন। সম্পর্কে আলোচনা প্রপঙ্গে কথামৃতের 
ভূমিকা কিছু স্বীকৃতি পেদ্বেছে--এমন কি তথ।- 
কথিত প্রগতিপন্থী মহলেও বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই 
কথামৃত স্থান লাভ করেছে কিন্ত মেকাল বা 
একালের নাট্যকারেরা যেমন কথামতের কাছে 


১৩২ 


তার্দের খণ অস্বীকার করতে পারেন না, তেমনি 
পারেন না ওুপন্তাপিক ও ছোটগল্পকারেরাও । 
কিন্তু তা নিয়ে এখনও পর্বস্ত বিশেষ গবেষণাধমী 
পর্যালোচনা চোখে পড়েনি । শ্রীরামরুষ্ণ ধর্মীয় 
নেতা” মানুষের কাছে তার দান মূলতঃ 
আধ্যাত্মিক কিন্ত এখানেই তার পরিচয় শেষ হয় 
না। জীবন সম্পর্কে তার গভীর অন্তর, মুম্য 
চরিত্রের মহত্ব, ক্ষুদ্রতা, দীন্তা, দৈনন্দিন জীবনের 
আশা-আকাক্কা, অগঙ্গতি, তুচ্ছতত্ প্রাত্যহিকতার 
অন্ুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি যে কোনও প্রথম শ্রেণীর 
গুপন্ভাসিকের ঈর্ধার উদ্রেক করতে পারেন। 
তার গল্প বলার মধ্যে ছোটগল্পকারের প্রা্িত 
পরিমিতিবোধ, একলক্ষ্যাভিমুখী সংহতি, নাটকীয়তা 
বিশুদ্ধ ছোটগল্পের আঙ্গিককেই ম্মরণ করিয়ে 
দেয়। ছু'একটি গল্প দেখা যাক: 

“বৈকুঠে লক্মীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ 
নারায়ণ উঠে দীড়ালেন। লক্ষী পদসেবা 
করছিলেন । বললেন, ঠাকুর কোথা যান % 
নারায়ণ বললেন, “আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে 
পড়েছে, তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি। এই 
বলে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ 
আরার ফিরলেন। লক্ষ্মী বললেন, “ঠাকুর এত শীঘ্র 
ফিরলেন যে? নারায়ণ হেমে বললেন, 'ভক্তুটি 
প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল, ধোঁপার। 
কাপড় শুক্ুতে দিচ্ছিল, ভক্তটি মাড়িয়ে যাচ্ছিল 
দেখে ধোপার! লাঠি লয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল । 
তাই আমি তাকে রক্ষ/ করতে গিয়েছিলাম ।, 
লক্ষী আবার বললেন, ফিরে এলেন কেন? 
নারায়ণ হাসতে হাসতে বললেন, “সে ভক্তটি নিজে 
ধোপাদের মারবার জন্তে ইট তুলেছে" * 

এ কাহিনীর জাতিবিচার করতে বসে একে 
ছোটগল্প বলব, না! “টেল বলব--ত। নিয়ে কূটতর্ক 
আপাতত থাক, কিন্ত এর কাঠামো যে ছোটগল্পের 
রীতি-অন্সারী তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 


উদ্বোধন 
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মাত্র ছুটি চরিভ্্র, অন্ত চরিজ্ত্রগুলি নেপথ্যে--গল্পের 
মধ্যে তাদের ভূমিক। মূল বক্তব্যকে সুম্ষ্ট করার 
জন্যে। আর্ত ও সমাপ্তির মধ্যে আকম্মিকতা। 
নাটকীয় পরিষমান্তি ও পরিমিতিবোধে এই 
কাহিনী একটি আধুনিক ছোটগল্পের উপযোগী । 

প্রসঙ্গত, একটা কথা স্মরণ করিয়ে দি। 
রামকৃষ্ণ যখন গল্প বলেন তখন কাহিনী বর্ণনার 
মধ্যে ধর্ম বা নীতিবোধকে দাধারণত প্রশ্রয় দেন 
না-_নিপুণ শিল্পীর মতোই কাহিনী বর্ণনা করেন। 
গল্প শেষ করার পর সেগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই 
আসে ধর্মকথা! । গল্প বলার সময় তিনি যথার্থ শিল্পী 
_ব্যাখ্যাকালে তিনি শিক্ষক। তীর শিক্ষকসত্ত। 
শিল্পীর স্বাধীনতাকে কখন শাসন করে না। 

এবার সামাজিক অনঙ্গতিকে কেন্তু করে স্চ্ 
ব্যঙ্গের এক চমৎকার নিদর্শন-_-আধুনিক সমাজের 
হম্পষ্ট আলেখ্য £ 

“একজন উমেদার বড়বাবুর কাছে আনাগোনা 
করে হয়রান হয়েছে। কর্ণ আর হয় না। 
আফিসের বড়বাবু। তিনি বলেন, এখন খালি 
নাই, মাঝে মাঝে এসে দেখা করে! |” এইবপে 
কতকাল কেটে গেল--উমেদার হতাশ হয়ে গেল । 
সে একজন বন্ধুর কাছে ছুঃখ করছে । বন্ধু বললে, 
“তোর যেমন বুদ্ধি। ওটার কাছে আনাগোন। 
করে পায়ের বাধন ছেঁড়া কেন? তৃই 'গালাপকে 
ধর, কালই তোর কর্ম হবে।” উমেদার বললে, 
বটে! আমি এক্ষণি চললুম। গোলাপ 
বড়বাবুর রক্ষিতা (“রক্ষিতা অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ 
অবশ্ঠ অন্য শব্ধ ব্যবহার করেছেন )। উমেদ্বার 
দেখা করে বললে, “মা, তুমি এটি না করলে 
হবে নাআমি মহাবিপদে পড়েছি। ব্রাহ্মণের 
ছেলে আর কোথায় যাই] মা, অনেকদিন 
কাজকর্ম নাই, ছেলেপুলে ন! থেতে পেয়ে মারা 
যায়। তুমি একটি কথ! বলে দিলেই আমার 
একটি কাজ হয়।, গোলাপ ব্রা্ষণের ছেলেকে 
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বললে, 'বাছ! কাকে বললে হয়? আর ভাবতে 
লাগল, আছ ব্রাঙ্ধণের ছেলে বড় কষ্ট পাচ্ছে। 
উম্লেদার বললে, “বড়বাবুকে একটি কথা বললে 
আমার নিশ্চয় একটি কর্ম হয়। গোলাপ বললে, 
“আমি আজই বড়বাবুকে বলে ঠিক করে রাখব ।, 
তার পরদিন সকালে উমেদারের কাছে একটি 
লোক গিয়ে উপস্থিত; সে বললে, তুমি আজ 
থেকেই বড়বাবুর আফিসে বেরুবে ।, বড়বাবু 
সাহেবকে বললে, “এ ব্যক্তি বড় উপযুক্ত লোক। 
একে মিযুক্ত কর! হয়েছে, এর দ্বারা আফিসের 
বিশেষ উপকার হবে।, 

একটি অমাধারণ সামাজিক কৌতুকচিত্র 
কিন্তু সে কাহিনী দেশকালের সীমায় খণ্ডিত নয়-_ 
এতে মানবচরিত্রের এক বিশেষবূপই ধর] পড়েছে । 
সমাজ ও জীবনের অসঙ্গতির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ 
ফুটে উঠলেও গল্পটির আরো! একটি দিক আছে-: 
তা হল, সাধারণ মানুষের অসহায়তা, ক্ুব্র বাসনা, 
এবং তাকে চরিতার্থ করাঁর জন্ত নিজের ক্ষয়িষু 
আভিজাত্যকে স্থযোগ মতো৷ কাজে লাগানো । 
উমেদারের কথাগুলির দিকে লক্ষ্য করুন-_তার 
একমাত্র গরিম ব্রাহ্মণত্ের_বার বার এই 
্রাঙ্মণত্ব-গৌরবটি ঘোষণার সময় বারবনিতার 
প্রতি মাতৃসহ্বোধনে মে যেন নিজেই নিজেকে 
পরিহাস করেছে । 

বস্কিমচন্দ্রের কাছে শ্ীরামকষ্চ যে গল্পটি 
বলেছিলেম--সেই ধর্ম-ধ্জী ভণ্ড ্বর্ণকারের 
কাহিনীও এই পর্যায়ের গল্প । ধর্ম যখন মানুষের 
আত্মোপলব্ধির সোপান তখন তা মানুষের বড় 
সম্পদ কিন্তু সেই ধর্মই যখন সম্পদ আহরণের 
উপাদান তখনই তার বিকৃতি, তা তখন শোষণের 
অন্ত্। আধুনিক চিন্তার ক্ষেতে শ্রীরামকৃষ্ণ কারও 
চেয়ে পিছিয়ে নেই। 

যছুমল্লিকের কাছে মোসাহেব রাখা সম্পকিত 
কৌতুক কাহিনীটিও সামাজিক ব্যঙ্গের শ্রেষ্ঠ 


কথামৃতে ছোটগল্পের রূপরেখা 
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নিদর্শন--তবে সেটি গল্পের কাঠামো মান্্। 

কয়েকটি রেখার টানে কোন বড় শিল্পী ষেমন 
আম্চর্ধ ছবি ফুটিয়ে তৃলতে পাবেন শ্রীরামকষণও 
তেমনি সামান্য উপাদানে মানবচরিক্র রূপায়িত 
করতে পারতেন । সেগুলি যেমন মানুষের খণ্ড 
খণ্ড বূপকে প্রকাশ করে তেমনি সেই খণ্ডের 
মধ্যেই পূর্ণমৃতিটির আভাম পাওয়া যায়। দেই 
রকম গল্প £সিমবয়স্ক। মেয়েদের স্বামী চেনানো? 
কিংবা! 'মাছিধরা . বা 'কুমড়ে! কাটা বড়ঠাকুর”। 
প্রথম গল্পটিতে একটি সলজ্জ বধূর অনুরাগ ও 
প্রেমের বর্ণচ্ছিটায় বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের 
রূপ ফুটে ওঠে_দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পদুটিতে 
বাঙালীজীবনের অতিপরিচিত ছবি জীবন্ত হয়ে 
ওঠে। এগুলি শুধু বক্তার দৃষ্টির গভীরতা ও 
ব্যাপক অভিজ্ঞতার নিদর্শন নয়-_ প্রকাশ নৈপুণ্যে 
ও শিল্পীর রসবোধে মাধুরমপ্ডিত। 

অজন্র গল্প বলেছেন শ্রীরামকষ্ণ- প্রকৃতিতে ও 
লক্ষণে কোথাও সেগুলি ছোটগল্পের পর্বায়তুক্ত 
হবার দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়, কোথাও ৰা 
রূপরেখায় পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্পের সম্ভাবনা উজ্জ্বল 
করে তোলে। মকল গল্প স্বল্পসময়ে বিশ্লেষণ 
সম্ভব নয়, শুধু আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি 
আকধ্ণ করে আজ এ প্রসঙ্গ শেষ করব। 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাহিনী বর্ণনায় কিভাবে ছোটগল্পের 
বীজ লুকিয়ে আছে এবং সেগুলির মধ্য থেকে 
কিতাবে আধুনিক ছোটগল্প জন্ম নিচ্ছে তারই 
সামান্ত কয়েকটি উদাহরণ দেব। 

বাংলাসাহিত্যের একটি বিখ্যাত গল্পঃ 

গল্পের নায়ক বা লেখক বেড়াতে গেছেন 
অরণাময় পাহাড়ী এলাকায়। সেখানে এক 
বাঙালী ভন্রলৌকের: সঙ্গে পরিচয়। লেখক 
মূলতঃ প্ররুতিপ্রেমিক-ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার 
প্রতি যদিও তার আকর্ষণ নেই, তবু নবপরিচিত 
ভদ্রলোকের কথায় একদিন এক সাধুদর্শনে 
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গেলেন। প্ররুতপক্ষে সাধুর্শনের নাম করে 
প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শন করতেই গিয়েছিলেন 
তিনি; কিন্ধ সাধুর কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন__ 
বিশেষ করে ঈশ্বরকে তার সৃষ্ট প্রকৃতির অফুরস্ত 
পৌন্দর্ষের কবিরূপে সাধুটির ব্যাখ্যা লেখক 
কিছুতেই ভুলতে পারেন না। সেই সাধুদর্শনের 
পর দীর্ঘ সাতবছর কেটে গেছে। কলকাতার 
প্রীত)হিক জীবম লেখকও অন্য পাঁচজনের মতোই 
যাপন করছেন --এরই মধ্যে একদিনের বর্ণন।। 
এবার মূল রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করি £ 

“সেদিন একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম--বড় 
লোকের বাড়ীর পার্ট। অনেক বড়লোকের 
আনাগোনা-_ক্রাইসলার ঠ্াকিয়ে, বুইক হাকিয়ে, 
মিনার্ভা হাকিয়ে-.'কিন্ত শিক্ষিত ও সন্রাস্ত 
অবস্থাপন্ন লোকের সম্মেলনে সেদিন যা আশ! 
করে গিয়েছিলুম তা পেলাম কই ? শুধুই শুনলুম 
বৈষয়িক কথাবার্তা-_যেমন, 

_-দেওঘরের বাঁড়ীটাতে এবার যাওয়। হল 
না। বড় ছেলের ইচ্ছে, আবে। কিছু ফামিচীর 
কিনে পাঠিয়ে দিলাম । কেউ গেল না গতবার 
-এবারও না। এটা আর রাখব না। আমার 
তো! নিজের সময় নেই যাওয়ার। ছেলেবাও 
যেতে চায় না। বিষণলাল দালাল চল্লিশ হাজার 
দর দিয়েছিল মার্চ মাসে । আমার স্ত্রীর ইচ্ছে নয় 
বাড়ী বেচি। অথচ যাওয়াও হয় না। আপনার 
রিজেন্ট পার্কের জমিটাতে কিছু করলেন ? 

_স্ঠ্যা, প্যান শ্যাংশন করতে দেওয়। হয়েছে। 
আশি হাজারের ওপর এক্টিমেট দিয়েছে বাগচি। 
ওরাই করবে। পি. ঘোষালের বাড়ীট। তে। ওরাই 
করলো, চমৎকার করেছে । 

অথবা 

_ইলেক্গ্রনের আগে এই পব মন্তুর শ্রমিকের 
গোলমাল কেমন মনে করেন ? 

ভাল না। সব জায়গায় চলছে। ষে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--২য সংখ্যা 


সব পার্টি, মনে ভাবুন, এদের স্পক্ষে যাবে না, 
ইলেক্‌শ্যনের সময় তাদের মুশকিলে পড়তে 
হবে।” ইত্যাদি ইত্যাদি. 

লেখকের এসব কিছুই ভাল লাগছে ন1। 
তিনি লিখেছেন--*সেই বৈছাতিক আলোয় 
আলোকিত, সুবেশ, স্থশিক্ষিত, তদ্রজনসমাগমের 
মধ্যে বসে আমার মনে আসছিল সেই গ্রাচীন 
সাধুর কথা ।"'*বলেছিলেন তিনি.'যথার্থ বিচারের 
দৃষ্টিতে মামুষের মুক্তিও নেই, বন্ধনও নেই। 
্রন্ধ এক অচিন রাজ্য, যে সেখানে যায়, সেই 
বোঝে ব্রহ্ম ছ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয়। তিনি 
পান্েরও পারে) বাদাহ্বাদেরও পারে।""' 
মানু মুক্ত আছেই, কেবল সে সম্বন্ধে সচেতন নয় 
সে। অন্ুভৃতিই উত্তরায়ণের মেই অভিযাত্রী য৷ 
তাকে পলকে মুক্তির জ্যোতির্পোকে নিয়ে তুলতে 
পারে! বিশ্বাস কর বাবা। মানুষ মুক্ত। সে-ই 
নিজেকে নিজে বেধেছে । সে-ই অনুভব করুক 
সেমুক্ত! সে মাস, সে মুক্ত ।” 

গল্পটি এইখানেই শেষ হয়েছে। “কথাম্বতে। 
পূজোর ঘরে চন্দন ঘমতে বমে কিংবা গঙ্গার ঘাটে 
বসে মেয়েদের বৈষয়িক বা বাক্তিগত সৃখছুঃখের 
গল্প যে ছোটগল্পের উপাদান হয়ে উঠতে পারে, 
এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নিপুণ 
কথাশিল্লীকে আকর্ষণ করতে পারে--এই গল্পটিই 
তার প্রমাণ। তবে বিভৃতিভূষণ বড়লোকের 
পার্টিতে আশা করেছেন গভীরতর আলোচন৷ 
যেটাকে বাস্তবসম্মত বল! যায় না আর শ্রীরামরুণ 
উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক গল্পের 
বৈপরীত্য দেখিয়ে প্রকূত বান্তববাদীর পরিচয়ই 
উদ্ঘাটিত করেছেন। এটি বিভূতিভূষণের বিখ্যাত 
ছোট গল্প 'কুশল পাহাড়ী । 

এবার দেখা যাক বিশ্বনাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ 
গল্প “দি লস্ট চাইন্ডে'র সংক্ষিপ্ত কাহিনীর দিকে : 

একটি শিশু বাবা-মা'র সঙ্গে মেলা দেখতে 
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যাচ্ছে। বছলোকের ভিড়ে সে-ও এগিয়ে চলেছে । 
অদম্য কৌতুছল নিয়ে। এর মধ্যেই রাস্তায় 
এক জায়গায় খেলন! বিক্রী হচ্ছে দেখে মে অস্থির 
হয়ে উঠল--তার একটা খেলন। চাই। বাবার 
রক্তচক্ষৃতে নিরস্ত হয়ে অনিচ্ছুক পদক্ষেপে আবার 
দে এগিয়ে চলল । সর্ষে ক্ষেতের অস্কুরস্ত ফুলের মধ্য 
দিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে মেলার গ্রামের দিকে, 
ক্রমশঃ পৌছল তারা মেলায়-লোকারণ্যের মধ্যে । 
এক জায়গায় মিষইওয়াল। হীকছে “গোলাপ- 
জাম, রমগোল্পা, বরফি, জিলাপি!” ছেলেটির 
চোখ চক চক করে উঠল--আঃ বরফি! বিড় 
বিড় করে বলল-বরফি কিনে দেবে একটা ! 
কিন্তু বাবা-মার কাছে নায় ন! পেয়ে ক্ষুপ্ন মনেই 
এগোতে লাগল। কত ফুলের মালা--একটা 
তার চাইই। কিন্তসে জানে বাবা-মাকে বলে 
লাভ মেই--তাই মনের ইচ্ছা! মনে চেপেই এগিয়ে 
চলল। এবার রঙ-বেরঙের কত বেলুন_“ইস্‌, 
সবগুলো! যদি কেনা যায়। বাঁশি বাজিয়ে সাপ 
খেলাচ্ছে একজন সাপুড়ে_-কি মিষ্টি বাশি! ছুটে 
গেল একবার সেদিকে, তারপরই বাশি শোনার 
ইচ্ছ। সংবরণ করে ফিরে এল বাবা-মার কাছে। 
আঃ, এবার আর সে কিছুতেই নিজেকে চেপে 
রাখতে পারল নাদলে দলে ছেলের! 
নাগরদোলায় কাঠের ঘোড়ায় চেপে ঘুরছে। সে 
জোরের সঙ্গেই ইচ্ছাটা প্রকাশ করল বাবা, 
আমি চড়ব। কিন্তু কোন উত্তর নেই--বাবা-মা 
কোথায়? . চারদিকে দ্েখল-_-অগণিত মানুষ, 
ভার মা-বাবা তার মধ্যে নেই। ছুটতে ছুটতে 
ভিড়ের মধ্যে সে ডাকছে__বাবা! মা!” 
ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গেল চোখ দিয়ে জল 
পড়ছে। অয়ার্ত ছেলেটিকে দেখে একজন এগিয়ে 
এল--তাকে শাত্বনা দিতে লাগল। শান্ত করার 
জন্যে নাগরদোলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল 
চড়বে খোকা ? কিছুক্ষণ আগে য| চড়বার জন্যে 


কথামৃতে ছোটগল্পের ব্ূপরেখা 


১৩৪৫ 


ছটফট করছিল সে সেদিকে তাকাল নাঁ_ 
ফুপিয়ে ফু'পিয়ে বলল “আমার বাবা-মার কাছে 
যাব একে একে সেই সাপুড়ে, সেই 
বেলুনওয়ালা, সেই ফুলওয়াল৷--সকলের কাছেই 
নিয়ে গেল ভদ্রলোক--কি পেলে সে শাস্ত হবে-_ 
না, ছেলেটির এখন আব কিছুতেই আকষণ নেই-_ 
তার মুখে শরধু একটিই কথা ণু অ৪ 10 
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“কথামুতের সেই গল্পটি মনে পড়ে--ছোট 
ছেলে খেলনা নিয়ে ভূলে আছে। নব খেলনা 
তার চাই-_ফেলছে,ছড়াচ্ছে--তাই নিয়ে অভিমান 
করছে, ঝগড়া করছে কিন্তু খেলতে খেলতে মনে 
পড়ল মায়ের কথ--তখন আর কোথায় খেলনা ! 
হাজার খেলন। দিয়ে তখন আর ভোলানো যাৰে 
না। তখন তার কাঙ্গ! মার কাছে যাব। 
দি লস্ট চাইল্ড'পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠগল্লের মর্ধাদা 
পেয়েছে । লেখক মুল্ক-রাজ-আনন্দ কথাম্বৃতের 
প্রত্যক্ষ প্রভাবে এটি রচনা করেছেন একথ। বলার 
মতো৷ তথ্য আমার নেই। শুধু এইটুকু বলতে 
পারি, মানবজীবনের সুক্ম অনুভূতিগুলির সঙ্গে 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় ঘনিষ্ঠ--যে উপাদান থেকে 
অেষ্ঠ গল্প রচিত হতে পারে। 

এবার একটি অতি-আধুনিক ছোটগল্পের 
অবতারণা করছি, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল গত 
বছর (১৩৮৯ ) আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া 
সংখ্যার । গল্পটির নাম “মধাখানে বেপাড়া__ 
লেখক শেখর বস্থ। সংক্ষেপে গল্পটি হল : 

স্বামী-্ত্রী নতুন পাড়ায় ভাড়া বাড়িতে 
এসেছে। ভাড়। নেবার সময় তারা লক্ষ্য করেনি, 
সেই পাড়ার মধ্যে কয়েকঘর বারবনিতার বাস। 
তারা সন্ধ্যায় সেজেগুজে দরজায় দাড়িয়ে পথ- 
চারীকে প্রলুব্ধ করে। এই বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে 
বাস কর। নায়কের (বিভাস) কাছে ক্রমশঃ 
মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে উঠল। ঘটনাক্রমে 
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একদিন একটু বেশি রাতে-_বাড়ি ফেরার সময় 
পুলিশের হাতে লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয়েছে, 
এমন কি পুলিশ ভ্যানে সেই মেয়েগুলোর সঙ্গে 
থান! পর্যস্ত যাওয়ার ছুর্ভোগও ঘটেছে । স্থতরাং 
নায়কের চেষ্টা, যতশীগ্্র সম্ভব এ পাড়! পরিত্যাগ 
করে অন্যত্র আবার বাড়ি ভাড়ার সন্ধান। 

এর মধ্যে একদিন হ্বামী-স্ত্রী (বিভাস ও 
পারমিত। ) বেড়াতে গেছে দক্ষিণেশ্বরে । দেথানে 
আকম্মিকভাবে দেখতে পেল, সেই পতিতালয়ের 
একটি মেয়েকে পৃজারিণীর তক্তিনমরমৃতিতে । 
তার উপস্থিতি সমগ্র পরিবেশকে নিমেষে পালটে 
দিল। প্রবল বিতৃষ্ণায় বিভা তখনই পারমিতাকে 
নিয়ে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করল। বিতৃষ্কা শুধু 
মেয়েটির প্রতি নয়-__তার শ্ত্রীর প্রতিও, কারণ 
পারমিতার কণ্ঠে যেন অতিরিক্ত সহান্ুৃভূতিমিশ্রিত 
কৌতুহল ফুটে উঠছে। সে রাত্রে এক অদ্ভুত 
মানসিকত। নিয়ে বিভাস পারমিতার পাশে শুয়ে 
বিদ্বেষ ও যন্ত্রণায় ছটফট করছে । পারমিতার 
একটি হাত তার গাম্পর্শ করে আছে। এবার 
শেষটুকু লেখকের জবানীতে শুনি ? 

“বিভান বুঝতে পারছিল না, সেই গঙ্গ। 
এবং পঞ্চবটীর প্রিপ্কধতা পারমিতার স্পর্শে এখনো 
আছে কিনা, তবে ঠাকুরের একটা কথ ওর 
মনে পড়ে গেল হঠাৎই। ঠাকুর বলেছেন, 
“নিরাকার সাকার সবই মানতে হয়। কালী- 


*  কথামুতে শ্রারামকুষঃ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্-- ২য় সংখা 


ঘরে ধ্যান করতে করতে দেখলাম রমণী বেশ্তা । 
বললাম, মা তুই এইরূপেও আছিস? তাই 
বলছি, সব মানতে হয় । তিনি কখন যে কি কূপ 
দেখা দেন, সামনে আসেন বলা যায় না।+*** 
পরিষ্কার আকাশের নীচে একটা আধখান। বানানে 
বাড়ি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির মাথায় 
বাশের ডগায় বাধা ঝাঁটা আর ঝুড়ি। ঝাটা-ঝুড়ি 
বাধ থাকলে নাকি কুনজর পড়ে না বাড়ির গায়ে। 
“ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিচিত্র এক 
অন্থভূতি হল ওর । এই মুহূর্তে ওর সত্যমিথ্যার 
বোধ কেমন যেন গুলিয়ে গেল। থান! পুলিশ আর 
ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে বার বার জড়িয়ে 
যাচ্ছিল ন্িগ্ধ গঙ্গার তীর আর পঞ্চবটীর স্মৃতি |, 

শ্ররামকৃষ্ণের স্থৃতিচারণা এবং বামকৃ 
পরিবেশকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে এগুলোর 
পরিণতি । যে সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে ছিল 
'কথামবতে', আধুনিক লেখক তাকেই বিকশিত 
করেছেন একটি ছোটগল্পে। শ্ররামকষের 
কাহিনীর মধ্যেই ছিল আধুনিকত।--য। আধুনিক 
মনকে ম্পর্শ করে একটি নিটোল ছোটগল্পে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পের আঙ্গিক ও 
প্রকৃতি ছাড়াও যে আধুনিকতাঁকে আমরা সার্থক 
ছোটগল্প রচনার অন্যতম শর হিলাবে নিরূপণ 
করি সে ক্ষেত্রেও শ্ররামকৃষচ অনতিক্রমণীয়। 
সংস্কারমুক্ত মন, ধর্মচেতনার উদারতা, মানবজীবনের 
মূল্য নির্ধারণে তার চেয়ে আধুনিকতর কে? 


ঃ আধুনিক মননে ও 


সমাজতাত্তিক দৃষ্টিতে 


অধ্যাপিক। সান্ত্বনা দাশগুপ্ত 
বেথুন কলেঞ্জের অর্থনীতি বিভাগের ভূতপূর্ব শধ্যাপিকা। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা বিষয়ক 


বিশিষ্ট গবেধি ক1। 

১৯৮২-৮৩ তে শ্রশ্রণামকষ্ণকথা মুতের শতবর্ষ 
জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকাশন-সংস্থা একযোগে 
কথামত গ্রস্থথানি প্রকাশ করেম। অতিশয় 
আশ্চর্ষের ব্যাপার। এই আঁবশ্বাসের যুগেও 
আধুনিক মাম্থযেরাই হাজারে হাজারে ভিড় করে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাড়িয়ে অপেক্ষা করে 
বহু কষ্ট শ্বীকার করে গ্রন্থথানি সংগ্রহ করেছেন। 
নানারকম আকারের, সুলভ ও উচ্চমূল্যের 


শোভন সংস্করণের কোনটাই বাদ যায়নি, 
প্রত্যেকটিরই হাজার হাজার কপি প্রকাশের 
কয়েকদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। 
যারা গ্রন্থখানি বন আয়াসে সংগ্রহ করেছেন 
তাদের মধ্য অনেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং আধুনিক 
কালে ধর্ম সম্বন্ধে যে সকল সংশয় ও প্রশ্ন আছে, 
যেসকল নাস্তিক মতবাদ আছে, সে সবেরই 
সঙ্গে সুপরিচিত, _সে সকল সংশয় ও প্রশ্ন তাদের 
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ও জনেকের। আবার অনেকে আছেন কঠোর 
যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতালস্পন্ন। কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক মানসিকতা! না৷ থাকলে ধর্মকে আজ 
ঠিক ঠিক বোঝা কি সম্ভব? 

প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তো] একটি বিজ্ঞান--ম্বামী 
বিবেকানন্দ প্রদত্ত সংজ্ঞান্ুসারে অন্তর্গগতে সন্ধান 
ও অনুসন্ধানের নাম ধর্ম ও বহির্জগতে সন্ধান ও 
অন্ুপন্ধানের নাম বিজ্ঞান। উভয়ের মধ্যে 
বাস্তবিকই প্রকৃতিগত বিরোধ কিছু নেই, বরধ' 
এঁক্য আছে। এ কথার সমর্থন মেলে নোবেল 
পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী 01181199 0%16-এর 
একটি প্রতিবেদনে, যাতে তিনি এই অভিমত 
প্রকাশ করেছেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারের 
পন্থায় মূলগত কোন পার্থক্য নেই। উতয়েই 
আপে 19৬61811090 বা আলোকোদয়ের পথে। 
সব সত্যই উদ্ভাপিত হয় মানের অন্তরে । 
একমাত্র যুক্তিবিচার সহায়ে বিজ্ঞানের সত্যে 
পৌছনে! হয়, এ তিনি অস্বীকার করেছেন। 
আজ ধর্ম ও বিজ্ঞান একই চৌরাস্তায় এসে 
মিলিত হয়েছে বলে 0791165 10৬106৪-এর দৃঢ় 
বিশ্বাস। অপর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী 


101. ৪1 কলকাতায় কিছুকাল পূর্বে প্রদত্ত 


এক ভাষণে বলেন, জড় যে ঠৈতন্ত হতে উদ্ভূত 
এ কোন অম্পই মিঠিসিজ্মের কথা নয়»-এ 
কথ! আজকের পদার্থ বিজ্ঞানের । আইনস্টাইনও 
মহাবিশ্বচৈতন্ত সত্তার কথা বলেছেন। স্থতরাং 
দেখা যাচ্ছে, আজকের বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও 
বৈজ্ঞানিকদের ব্যক্ত অভিমতসমূহই এদিক দিয়ে 
ধর্মের প্রতি জনমানসে নৃতন করে কৌতুহল 
জাগাচ্ছে। সেজন্য কথামৃতের প্রতি জনমানসে 
নৃতন আগ্রহ জাগাই স্বাভাবিক। 

কথামত সকল ধর্মতত্বের সরল ও সরস সার- 
সহ্লন» তাছাড়া কথাম্বতে ধর্ম শুধু তত্বকথা নয়ঃ 
বাস্তব প্রয়োগ ও অস্থশীলনের বস্ত। শ্রীরামকৃঃ 


কথামৃতে শ্রীরামকৃষঃ__ আধুনিক মননে ও দমাভতা সবি দুটিতে 
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ধর্মের ক্ষেত্রে আজ সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী | অস্তর্জগতের 
মহাকাশে জর্ধাপেক্ষা কঠিন অভিযানসমূহের এ 
যুগে তিনিই মহানায়ক, এ জগতের বিপুল রহম্ত- 
সমুহের উদঘাটনের ব্যাপারে তার কখনও কোনও 
শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না, একের পর এক অভিযান 
চালিয়েই গেছেন তিনি যতক্ষণ না রহস্য উদবাটিত 
হয়েছে । ধর্ম শ্রাবামকষ্ধের নিকট একেবারেই 
তত্বকথামাত্র নয়- গ্ত্যক্ষের বন্ত। প্রত্যক্ষ ন৷ 
হলে তার কোনও দাম নেই তার কাছে। 
সেদিক দিয়ে তিনি কঠোর বাস্তববাদী । সেজন্য 
বৈজ্ঞানিক মানমিকতা ব্যতীত শ্রারামকৃঞ্ণকে বোধা 
আদে সম্ভব নয়। এব্যাপারে ধার্দের সঠিক 
দৃটি আছে_তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞানী 
হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ধের স্থান । কঠোর যুক্তিবাদী 
নিকটও শ্রীরামকষ্জ পরম কৌতুহল উদ্রেক করেন, 
কারণ শ্রশ্রীরা মরুষ্ণকথামৃতে প্রত্যক্ষরশখুদের এমম 
সাক্ষ্য প্রমাণ আছে-_ঘ! উড়িয়ে দেওয়। যায় না, 
ধার! সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই 
উচ্চশিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক দৃরিসম্পন্ন ও যুক্তিবাদী, 
অনেকে প্রতিভার বরপুত্র ও মনীষী এবং তারা 
সকলেই কিছু ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী 
নন। | 

সাম্প্রতিকতম কালের এই ঘটনা-_আধুনিক 
মানসের শ্রীরামকঞ্চের প্রতি, তার কথামতের প্রতি 
এই গভীর আকর্ষণের অভিব্যক্তি আমাদের 
সামনে এক মহাসত্কে নৃতন করে উদঘাটিত 
করল, যার প্রতি একদ। স্বামী বিবেকানন্দ 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ণ করেছিলেন। সত্যটি 
হল : ভারতব্ষের ছুটি বপ। একটি তার বাহ্‌ 
রূপ। যাকে আমরা অহরহ দেখছি--এবং আজ 
যার চেহারা দেখে আমরা লশঙ্কিত, যে ভারত 
রুগ্। নানা সমশ্যা-জর্জরিত, বিভেদ-ব্ষৈম্যে দীর্ণ- 
প্রায়, যার কথা সংবাদপত্রের সব কটি পাতা 
জুড়ে। কিন্তু আর একটি ভারত আছে__সেটি 
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তার অস্তরতম রূপ-যে রূপে সে চির-সত্য 
পিপান্ব, যার শাঙ্গত বাণীসমূহ মানব্তার উৎস- 
মূলে প্রাণসঞ্ার করে চলেছে যুগে যুগে, যে 
বাণীনমূহের জন্য আধুনিক পাশ্চাত্যে-এমন কি 
সাম্যবাদী রাষ্ট্রও জাগ্রত মাচুযদের চিত্ত 
উদগ্রীব, অধীর । রাজনৈতিক বাহু আবরণের 
অন্তরালে এই যে ভারতের একটি অভ্যন্তরীণ 
জীবনধারা আজও অগপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত 
হয়ে চলেছে, যার সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কোন 
প্রচার নেই, অথচ যা অনুস্থযত হয়ে রয়েছে 
সমগ্র জনজীবনের মধ্যে, বাইরের শত-সহশ্র- 
পরিবর্তন, ক্ষয়ক্ষতি বা সমন্যার্দি যার গতিপ্রবাহে 
কোনও সমন্য। হ্যা করতে পারেনি--কথামৃত 
সম্বন্ধে জনচিত্তের এই স্বতংস্ফুত আগ্রছের 
অভিব্যক্তি তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ । এটি একটি 
ঘটনা-_সাম্প্রতিকতম ঘটনা। সুতরাং অনন্ধী- 
কার্ধ। সমাজতত্বের দিক থেকে ঘটনাটির 
গুরুত্ব অপরিসীয়। যে কোনও বজ্ঞানিক 

'সম্প্ন সমাজতাত্বিক--ধিনি ভারতের জন- 
জীবন্ধার সম্পর্কে সত্য আবিধারে আগ্রহশীল, 
তিনিই ঘটমাটিকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। 

অব্্ঠই তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে 
পারেন এবং হওয়। কর্তব্য--এই প্রশ্নটি নিয়ে__ 
এমন কী আছে কথামুতে, কোন্‌ মহাসম্পদ, 
যার জন্য মানুষের এই গভীর আকুতি? প্রশ্নটি 
সমাজতাত্বিকের পক্ষে অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, 
সমাজ-জীবনের মূলে এই গ্রন্থটির প্রভাব অত্যন্ত 
সক্রিয় । হাজার হাজার ব্যক্তির জীবনে যার 
প্রভাব, তার প্রতিফলন সমাজ-জীবনে পড়বেই-- 
এ স্বতঃসিদ্ধ। 

কথামৃতে আছে কোন্‌ মহাসম্পদ-_ এ নিয়ে 
অঙ্গসন্ধান করলে প্রথমেই দেখা যাবে কথামতে 
আছে এক জ্যোতির্ময় ব্য|কত্তবের জীবন্ত উপস্থিতি, 
যিনি আছেন এর মধ্যে অনন্বীকাধ সত্যের মতে। 


উদ্বোধন 


[ ৮৬৩ম বর্ষ-- ২য় সংখ্য 


ত্বয়ন্প্রভ হয়ে। কথামুতে আরও পাওয়। যায় 
প্রত্ক্ষকৃত সত্যের সহজ, সরল, সরস ও ভাম্বর 
প্রকাশ । কথামূতে ধম কথার কথ। নয়, অত্স্ত 
বাস্তব, জ'বনসত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে যা বলেছেন, 
নিজে তার বাস্তব ও প্রত্যক্ষ গ্রমাণরূপে বিরাজ 
করেছেন। তিনি যা বলেছেন তা সেজন্তই 
তর্কাতীতব্ষপে প্রভীয়মান। ধর্ম তাঁর নিকট 
জীবন-সত্য, দিনচর্ধায় ও আচরণে প্রতিফলিত, 
সূর্ধকিরণের মতো তা তার মধ্য হতে শত-সহন্র- 
ধারায় বিকিরিত। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও বাণীতে 
প্রতিভাত সত্যের ম্পর্শ শ্রশ্ররামরুষ্ণকথামতের 
মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হ্য়। 
উপনিষদ্‌ বলেছেন--“দত্যই পর্বভূতের মধু* সত্যই 
অমৃত' (বৃহদা রণ্যক--২।৫।১২ )। বাস্তবে কথামতে 
মান্য যা পায়, তা এই অমৃত, সেদিক দিয়ে 
কথাম্বত এক অমৃত-ভাগ্ডার। কিপায় মানুষ? 
পায় সাহস, শক্তি, তেজ, বল, আশা; ভরসা ও 
আনন্দ--এক কথায় পায় “অভী” বা ভয়হীনতা । 
ভয্নহীনতাই তো অমৃত। অর্থাৎ কথামৃতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের মবচেয়ে ঝড় চাহিদ। মেটাচ্ছেন, 
যা পেলে মানুষ জগজ্জয়ী হয়। আজকের 
মনো বিজ্ঞানই সাক্ষ্য দেয়-_-এটি না পেলে মানুষের 
অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে, মানুষ মানসিক 
ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে। মনো- 
বিজ্ঞানীরা তাই আজ উপদ্দেশ দিচ্ছেন 
“উচ্চাকাজ্ষা। কোর না, “দুঃখে বিচলিত হয়ে। না» 
জীবনে পরাজয় হাসিমুখে মেনে নিও । আর 
রামকৃষ্ণ বলছেন, কাম-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ 
কর» ননিষ্কাম হও, শিশ্বরের শরণাগত হয়ে 
কাজ কর». ম্থখছুঃখ দেেহধারণের ধম» তাতে 
বিচলিত হয়ে! না, আনন্দ আছে» “আনন্দ কর।, 
নির্গলিতার্থ এক, বরঞ্চ রামকৃষ্ণ সমহ্যার মূলে 
গিয়ে কথা বলছেন। আর তার আহ্বান চিত্তের 
আবরণ উন্মোচনের তিনি চেয়েছেন তাক 
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জাগরণ, উদ্বোধন। চেয়েছেন এমন মান্য যার 
উদ্ আছে এর জন্, যাব দৃ্সন্ল্প আছে, যার 
তেজ আছে, যার বিরামহীন প্রচেষ্টা আছে। 
অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ যাকে 480110595, 
বলেছেন বা পৌরুষ তাই রামকষের বাণী। তাঁর 
ধর্ম তাই যাগঘজ, অনুষ্ঠান, ত্রত-নিয়ম এ সবের 
নয়, তার ধর্য_মূলত মন্ুয্যুত্বর জাগরণের । 
স্থৃতরাং তাঁর ধর্ম আদপেই কোন বিশেষ 
স্প্রদায়ের ধর্ম নয়-_-এ হল বিশ্বজনীন মানব ধর্ম। 

এ ধর্মে সকল মানুষের সমান অধিকার । 
প্রতিটি মান্থষের মধ্যে যে অন্তনিহিত স্বপ্ত 
শক্তিসমূহ আছে, তার পূর্ণ বিকাশই ধর্ম। 
হ্থতরাং এ ধর্মের প্রয়োজন বিশ্বের সকল 
মানুষের ৷ সর্ব দেশে কালেই এর প্রয়োজন-_- 
যেমন রাম্নকষ্ণের কালে ছিল, আজও আছে, 
ভবিষ্যতেও থাকবে । কাল যতদিন থাকবে, 
ততদিন মানুষের এতে প্রয়োজন থাকবে । আর 
এর মধ্যেই আছে আজকের সমাজের গুরুতর 
সমশ্তংসকলের সমাধান--যাকে সমাজবিজ্ঞানী 
08৮) ও [10100 “বিচ্ছিম্নতার+ সমস্যা বলে 
অভিহিত করেছেন, কিংবা [212-এর ভাষায় 
“আত্মচ্যুতি' (811796107) সে সকলেরই সমাধান 
আছে রামকৃষ্ণের 'জীবই শিবএই বাণীর 
মধ । যদি মান নিজেকে শিব বলে অনুভব 
করতে পারে, আর সে দেখে যে অন্যের মধ্যেও 
সেই শিবই রয়েছেন তাহলে সে মূহুর্তে সবার সঙ্গে 
অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হয়, অন্যের স্থখ-ছুঃখ তখন 
তার আপন বোধ হয়। সেই মুহূর্তেই দে তাই 
বিচ্ছিন্ততার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়। সঙ্গে 
সঙ্গে তার আত্মচ্যুতির অবদান ঘটে; তার 
স্বরূপস্থিতি ঘটে। স্থৃতরাং সমাজতাত্বিক দিক 
থেকে রামকৃষ্ণের জীবন, তার বাণীর_তার 
কথাম্থৃতের মূল্য আজ অপরিসীম 

রামরুষের কথামত ধিনি লিপিবদ্ধ করেছেন 


কথামৃতে শ্রীরামরুষ্-__আধুনিক মননে ও সমাজতাদ্বিক দুটিতে 
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সেই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বা মাস্টার মশায় ব। শ্রীম 
ছিলেন আমাদেরই মতো আধুনিক মানুষ, 
আধুনিক কালের সব সংশয়, সব প্রশ্ন নিয়েই তিনি 
শ্ররামকৃষ্ের সম্মুখীন হয়েছিলেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অন্যতম উজ্জল রত্ব মান্টার মশায় ইংরেজী 
সাহিত্য, দর্শন, ইতিহা ও অর্থনীতি শাস্ত্রে 
স্থপপ্ডিত ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে এসকল 
বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেছেম। অজেয়- 
বাদ, যুক্তিবাদ, আধুনিক পাশ্চ।ত্য দর্শন ও বিজ্ঞান 
_এ সকলই তার নখদর্পণে ছিল। আধুনিক 
মননের আলোয় দেখেছেন বলে তার দেখা 
শ্রীরামকঞ্জকে আমরা চিনতে পারি। শ্রম" যদি 
আধুনিক যুক্তিবাদী না হতেন রামকৃষ্ণকে 
আমাদের চিনবার উপায় ছিল না। কারণ 
শ্রীরামকৃষ্ণ একে প্রাচীন নমাজ হতে উদ্ভূত, বেশে 
বামে দিনচর্ধায় আমাদের সঙ্গে তার অনেক 
পার্থক্য, তাছাড়া তাঁর জীবনে অনেক অসাধারণ 
ঘটনার লমাবেশ হয়েছে যা হয়তো প্রত্যক্ষত্রষ্ঠার 
সাক্ষ্য ব্যতীত আমর! য়েনে নিতে পারতাম না। 
মাস্টার মশায় যা প্রত্যক্ষ করেছেন তাই লিপিবদ্ধ 
করেছেন, অন্ত কিছু নয়। একজন যুক্তিবাদী 
মান্য যা প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং যা ঘটনা, তাকে 
অন্বীকার করতে পারেন না কোনমতেই । 
প্রত্যক্ষ দেখা_ দেজন্তই ঘটনাগুলি উড়িয়ে দিতে 
পারেননি পরবতাঁ কালের [২01810 1২011800, 
1১125000115) 4£৯1000958 170195) 00৮109০০, 
01015100191 15197%/00৫ প্রভৃতি, পাশ্চাত্য 
মনীষিবর্গও ধাদের বৈজ্ঞানিক মানপিকতা সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রত্যক্ষত্রষ্ঠার লিপিবদ্ধ 
অভিজ্ঞত৷ বলেই কথামতের অপরিসীম যূল্য আজ 
আমাদের কাছে। 

শ্রম তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। এবং অনস্থ 
রচনাশৈলী সহায়ে বামরুষেের অদাধারণ জ্যোতির্মর 
ব্যক্তিত্বের অতি অন্তরঙ্গ চিত্রসমূহ তুলে ধরেছেন 
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আমার্দের সামনে । চিন্রগুলি অত্যন্ত সজীব, 
চরিজ্রটি অত্যন্ত জীবন্ত, কথামূতে এই জীবন্ত 
মাহষটি অসাধারণ হয়েও একেবারে কাছের 
মাহ্য। মাস্টার মশায় তাঁকে সেইতাবেই 
পেয়েছেন। মানুষটি একাত্ত সহাহ্ছভৃতিশীল, 
নেহান্তর-হায়, একান্ত আপনজন, নিত্যমঙ্গী সুহৃদ, 
মানুষের জন্য ধার ভালবাসার অস্ত নেই, বেনারও 
অস্ত নেই, যিনি নকলকে অবিরাম সাহস দেন, 
আশা ভরস৷ ও আনন্দের কথ! বলেন। কথামুতে 
তাকে দেখা যায় দিনে রাতে সর্বাবস্থায়, দেখা যায় 
তার দিন-চর্ার প্রতিটি খু'টিনাটি__তার বেশ-বাল, 
আহীর বিহার, চলা ফেরা, কথা বলা, আলাপ- 
ব্যবহার-সবকিছু। সব কিছু মিলিয়ে__-তীর 
অনাধারণত্ব আর তাঁর এই অতি নিকটত্ব--তিনি 
আশ্চর্য একটি মানুষ । কথামৃতে তিনি অত্যন্ত 
সক্রিয়, চলছেন, ফিরছেন, কথ! বলছেন, আনন্দ 
করছেন। তাঁর জবারিত ছার, দিনে রাতে 
বিরাম নেই, অহমিশ মান্য আসছে-_আসছে 
প্রাণের তাগিদে, বেঁচে থাকার রস্দ জোগাড় 
করতে, বেঁচে থাকার অর্থ খুজে পেতে, য৷ 
তিনি অপরিমেয় হস্তে সবাইকে দিতে পারন্তেন। 
আবার কখনও তিনি ফিরছেন মহানগরীর দ্বারে 
স্বারে, কথনও আর্তের বন্ধুন্ূপে, মাহ্থষের বন্ধুর পে, 
কখনও ব| নবযুগের চালকদের দ্বারে গিয়ে 
করাঘাত করছেন, সকলকে ভেকে বলছেন 
'জাগো% চেতন হও» এগিয়ে যাও” “ডুব দাও? । 
'  কথাম্বত পাঠ শুরু করে পাঠক কখন যে এক- 
পন এই চগমান মাম্বণ্র সর্ষে মিলে মিশে 
শ্ররামকঞ্চ নান্সিধ্যে উপনীত হন তাতিনি জানতেও 
পারেন না, সবার মধ্ে তীর সঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণ 
অতি অন্তরগগভাবে কথ| বলেন। আর সেই কাল, 
-যে কাল একজাতির নবঙ্গাগরণের প্রাণন্পন্দনে 
ভর মেই কালকেও, দেই প্রাণন্পন্দনকেও 
অঙ্গভব করূতে পারেন পাঠক। আর দেখতে 


উদ্বোধন 


[৮৬তম বর্ষ--২য় সংখা 


পান সেই হ্বর্ণযুগের নায়কদের ধার] অস্তরক্গভাবে 
শ্রীরামকুষ্জ সান্নিধ্যে এসেছেন--র্বোপরি দেখা 
যায় তাদের চোখ দিয়ে শ্রীরামকৃষধকে, আর 
শ্রীরামরুষ্ণের চোখ দিয়ে তাদের --এ দুটো দেখাই 
ছুর্মভি অভিজ্ঞতা । কথামূত পাঠে আঙ্নরা এই 
ছুর্লভ অভিজ্ঞতাই লাভ করে থাকি। 

কথামুতের আকর্ষণ দুর্বার হয়ে দেখ! দেয় 
আরও এই কারণে যে কথামৃত হল সর্বোচ্চ 
ধর্মজীবনের জীবন্ত আল্খ্যে--ধ্যান, জ্ঞান, সমাধি 
সব কিছুই এর মধ্যে চোখে দেখা, অত্যন্ত বাস্তব, 
একেবারে প্রত্যক্ষ । দেখা যায় তিনি অন্গুক্ষণ 
ঈশ্বরে মগ্র, ব্রক্ষাননদে ভরপুর মুহমুহঃ তার 
সমাধিমন্দিরে প্রবেশ ঘটছে । আবার কখনও 
তাঁর “ভাবমুখে অবস্থান, কখনও অর্ধবাহদশা+, 
কখনও বা বাহ্ধশায় কীর্তনাননো বা ইশ্বরীয় 
প্রসঙ্গে মাতোয়ার1 | প্রতিটি অবস্থারই খু'টিনাটি 
বিবরণে কথামৃত নমৃদ্ধ। দৃষ্াস্ত্ব্ূপ একটি 
সমাধিচিত্রের বিবরণ এখানে দেখ যেতে পারে : 

_“ঠাকুর দাড়াইয় নিম্পন্দ, চক্ষের পাতা 
নদ্ভিতেছে না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না 
বহিছে."-দেহ রোমাঞ্চিত। চক্ষু হইতে আনন্দাশ্র 
বিগলিত হইতেছে'"'না জানি “কোটি শশী 
বিনিল্দিত' কি অন্ুপম রূপ দর্শন করিতেছেম । 
এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময় রূপ-দর্শন ? 
আবার সেই ভূবনমোহন হাম্য । শরীন সেইক্ধপ 
নিম্পন্দ | স্তিমিত লোচন ! কিন্ত কি যেন অপরূপ 
রূপ দর্শন করিতেছেন। আর যেন সেই অপর 
রূপ দর্শন করিয়া! যেন মহানন্দে ভাদিতেছেন ।” 

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সম্পন্ন খ্রীম" যেমনটি 
দেখেছেন ঠিক তেমনটি বর্ণনা! করেছেন _-খু'টি- 
নাটি বিবরণ হতে ত| স্বতঃই ম্পষ্ট। সর্বোচ্চ ধর্ম- 
জীবনের এমন প্রদীপ্ত চিত্র, এরকম জীবন্ত 
আলেখ/ আর কোথায় আছে? আর সব কটি 
বিষ্ণের মধা দির়েই রামকৃষের ভা স্বর ব্যক্তিত্ব 
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সুর্যের মতে! দেধীপ্যমান। রাঁষরু সম্পর্কে 
ভাম্বর, বা 'জ্যোতির্ময়। বা “দেদীপ্যমান'_এ 
কথাগুলি আমাদের আরোপিত নয় বা কল্পিত 
নয়। ধার] তাকে চোখে দেখেছেন এ বিশেষণগুলি 
তাদেরই । যেমন ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচঞ্জ ম্ুমদার। 
তিনিগ্ড শ্রীরামকষ্ণকে দর্শনের পর তাঁর 
প্রতিবেনে এ বিশেষপগুলি ব্যবহার করেছেন 
মহাবিম্ময়ে অভিভূত হয়ে। তার প্রতিবেদন-. 
“আমার মন এখনও সেই জ্যোতির্মগুলে ভেসে 
বেড়াচ্ছে যা দেই আশ্চর্য মানুষটি যেখানে যান 
সেখানেই বিকিরিত হতে থাকে |” বিশ্ময়াভিভূত 
প্রতাপচন্দ্র শিজেই প্রশ্ন তুলেছেন--“আমার সঙ্গে 
তার সাদৃশ্য কতটুকু? আমি পাশ্চাত্য শিক্ষ| 
পেয়েছি'”'আমি শিক্ষিত যুক্তিবাদী, আর তিনি 
একজন নিরক্ষর, দরিদ্র মৃতিপূজ্জক।...আমি 
ভিঙ্গরেলী, ম্যাকদমূলার প্রভৃতির বন্তৃতা শুনেছি, 
আঙি কেন তার দ্বারা মোহিত হচ্ছি?” বুদ্ধিতে 
এর ব্যাখ্য! খুঞ্জে পাননি প্রতাপচন্ত্র, কিন্তু 
প্রত্যক্ষ নতাকে অস্বীকার করতে পারেননি । 
পরিশেষে বলেছেন-_-“থতদ্িন তিনি আমাদের 
মধ্যে থাকবেন, তত'দন তার পদতলে বসে পবিভ্রতা) 
আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বর-প্রেমের কথা লানন্দে 
ধোষণা করব।» মাস্টারপ্মশায়ও একটি বর্ণনায় 
বলছেন-+তঠাহার চন্্রমুখ হইতে স্বগাঁয় জ্যোতি: 
বহ্রগত হইতেছে !” 

প্রতাপচন্ত্র বা শ্রঘ'র মতে। আধুনিক যুক্তিবাদী- 
দের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণকে দেখার আর একটি বিশেষ 
মূল্য আছে। রামকৃষ্ণ নিজে প্রাচীন সমাজ 
হতে উদ্ভূত হলেও দেশকে ব! সমাজকে জরাজীর্ণ 
পুরাতনের দিকে বা পশ্চাতের দিকে ঠেলে দিতে 
আনেননি,--এনেছিলেন প্রাগীনের মধ্যে যে শক্তি 
নিহিত আছে নৃতনকে তার দ্বার! সমৃদ্ধতত্র করতে, 
তাকে সন্ুখের দিকে আরও অগ্রদর করে দিতে। 

মাস্টার মণায় নব্যতন্বী, পাশ্চত্য যুক্তিবাদের 


কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ আধুনিক মননে ও সমাজতাব্বিক দৃষ্টিতে 
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একাস্ত তক্ত, কিন্তু ঘ! প্রত্যক্ষ, অনস্বীকার্য তাকে 
অস্বীকার করেননি, সেজন্য তাঁর অঙ্কিত চিত্রগ্লি 
অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য । তা শুধু নয়, চিত্রগুলি 
বহু বর্ণময় যেন এক দিব্য সুমামণ্ডিত। এই 
দিব্য স্থযমার উৎস শ্ররামকৃষ্জ নিজে, মাস্টার 
মশায় তার অনন্য রচনাশৈলী সহায়ে তা আমাদের 
সামনে মুড করে তুলেছেন। এমনি একটি চিত্র ! 

“কালীবাড়ি আনন্দ নিকেতন হইয়াছে। 
রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজ। 
ভোগরাগাদদি অতিথিসেবা। একদিকে ভাগিরঘীর 
পবিব্র-দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুর নানা- 
বর্ণরঞ্জিত কুহ্থমবিশি্ই মনোহর পুণ্পোদ্যান। 
তাহাতে আবার একজন চেতন মানুষ অহণিশি 
ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ার। হয়ে আছেন 1৮ 

আনল্গময়ীর নিত্য-উৎসব এবং প্রারুতিক 
সৌনার্ধের জন্য “শোতামতী' বা শ্রিনিকেতন, 
বিশেষণই চলত, কিন্ধু সেখানে একজন আনঙ্া- 
ময় পুরুষের অবস্থান, ধিনি ওখানকার আনন্গা- 
যজের মুখ্য হোতা । সেজন্ত 'আনন্দ-নিকেতন, 
বিশেষণটির ব্যবহার । এখানে “চেতন মানু? 
কথাটিও গভীর অর্থবহ । কথা ছুটির দ্বার! ব্যক্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আর যেনব মানুষদের অহরহ 
চারপাশে দেখ। যায় তাদের পার্থক্য কোথায় ? 
এমন কি যেসব মশীষী ও প্রতিভার বরপুত্রদের 
কথামূতে দেখা যায়--তার্দেরও পার্থক্য কোনু- 
খানে? এ'দের প্রতিভা আছে, মনীষা আছে, কিন্ত 
এরা! কেউই যে অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ “চেতন মানুষ” 
সে অর্থে চেতন মানব নন। রামকষ্জ চেতন 
ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে, মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং 
নিজের স্বরূপ সন্বদ্ধেও। এই “চেতন মানুষ 
কথার দ্বার। বামকৃষখ চরিত্রের উপর এক ঝলক 
আলে৷ ফেল! হয়েছে। 

রামকৃষ্ণের এই অনন্যত। উদধাটিত করে 
মাস্টার মণায় আর এক জায়গায় বলছেন--+“মহা- 


১৪২ 


যোগী অনন্তপাগর তীরে একাকী বিচরণ 
করছেন।৮ এখানে অনন্ত সাগর তীর' কথাটি 
সব কিছুকে ব্যক্ত করছে। আত্মার মহাকাশ 
অভিযানে নিঃসঙ্গ যাত্রী রামরুষ্জ যেখানে 
পৌঁছেছেন--সেই অনস্ত-সাগর তীরে আর কেউ 
পৌঁছেছেন বলে চোখে পড়েনি মাস্টার 
মশায়ের। এ অনুভূতি শুধু মাষ্টার মশায়েরই 
নয়, সকল প্রত্যক্ষ ষ্টার । ভগিনী নিবেদিতার 
রামকুষ্জকে দ্রেখা বিবেকানন্দের চোখ দিয়ে, তার 
গ্রুতিব্দেনের সেজন্য অসামান্য গুরুত্ব। তিনি 
এ বিষয়ে প্রভূত আলোকমম্পাত করে বলেছেন-- 
“বড় বড় পণ্ডিত ও প্রবল ব্যক্তিগণ এখানে এসে 
গৌরবান্িত বোধ করতেন-_প্রতুর কাছে তাঁদের 
মনে হত যেন শিশু।” নিবেদিতা আরও 
উদ্ঘাটিত করেছেন-_-“তার সংন্পর্শে এসে 
লোকের। অন্গতব করত এমন সব শক্তির, যার 
কুলকিনারা তারা করতে পারত না; এমন 
জ্ঞানরাশি তার মধ্যে সমুভুত হত, যার গভীরে 
প্রবেশ করার সাধ্য ছিল না তার্দের ” কথামতে 
আমর] দেখি- শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ধার! সমব্তে, 
তাদের মধ্যে আছেন জগছ্ধিখ্যাত বাগ্মী কেশব 
সেন, ব্রাহ্মনমাজের অন্যান্য নেতৃবর্গ--প্রতাপচন্ত্ 
মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্চ গোস্বামী, 
নবজাগরণের পুরোধা যনীষিবর্গ ধার তখনকার 
উজ্জ্রন মানসলোককে গড়েছিলেন- ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্ভানাগরঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, তাদের সঙ্গেও তার সাক্ষাৎ ঘটেছিল, 
আরও আছেন বিশি্ বুদ্ধিজীবিগণ-_নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৰি অধর সেন, বৈজ্ঞামিক ও 
চিকিৎমক মহেন্দ্রনাথ মরকার, সিশ্ধুপ্রদেশের 
্রী্টর্মাবলম্বী সাংবাদিক হীরানন্দ প্রমুখ । এমন 
কি তার কথ| জানতেন অধ্যাপক হেস্টিণাহেবও, 
ধার মুখে তার ছাত্র নবেক্্রনাথ প্রথম রামকৃষ্জের 
নাম শুনেছিলেন। এর! অনেকেই শুদ্ধ বিম্ময়ে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ ২য় সংখা। 


প্রত্যক্ষ করেছিলেন রামকষ্ণের মধ্যে সমুস্কূত 
অপার জ্ঞানরাশি এবং অনেকেই নিজের কাজের 
ক্ষতি স্বীকার করেও ঘন্টার পর ঘণ্টা তার 
সাক্লিধো সময় অতিবাহিত করেছেন। তার 
সান্নিধ্যে এদের মুগ্ধতার একটি স্থনার চিন্তর মাস্টার 
মশায় আমাদের উপহার দিয়েছেন | এটি 
কেশব প্রভৃতির সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে জাহাজের মধ্যের । 

*্্ররামক্ককে ধাহার। দর্শন ও তাহার 
অমুতময়ী কথ! শ্রবণ করিতেছেন তাহার। জাহাজ 
চলিতেছে কিনা জানিতেও পারিলেন না।""" 
তাহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন-_সহাস্যবদন, 
আনন্সময়, প্রেমান্ুর জিতনয়ন, প্রিয়দর্শন অতুত এক 
যোগী-..(ধিনি) ঈশ্বর বই আর কিছুই জানেন না।” 

এই মুগ্ধ আকর্ষণের বিষয়ে নিবেদিতা 
আলোকসম্পাত করে বলেছেন--“তিনি যেন এক 
মহান সঙ্গীত, তাঁর সান্নিধ্য থেকে যার স্পর্শ 
বহন করে এনেছে এ নঙ্গীত, ভার আভাদ যেন 
পেত সমাগত মানুষেরা । তারপর যখন আপন 
আপন দৈনন্দিন কাজে তার! ফিরে যেত» তখন 
তার! আরও প্রা, আরও মধুর, আরও বলীয়ান 
হয়ে উঠত |” মাস্টার মশায়েরও ছুটি মন্তব্য প্রতৃত 
আলোক প্র : প্রথমটি--“পকলের অশাস্ত মন 
কিপে শান্তিলাভ কবিল? নিরানন্দ ধর] কিসে 
আনন্দে ভামিল? কেন ভক্তদের দেখিতেছি 
শান্ত ও আনন্দময়?" দ্বিতীয়টি ; “***তক্তের! বসিয়। 
ররামকষ্ের হরিকথাম্বত পান করিতেছেন। 
কথাগুলি যেন বিচিত্রবর্ণের মণিরত্ব, যে যত পারেন, 
কুড়াইতেছেন-__কিন্ত কৌচড় পরিপূর্ণ হইয়াছে, 
এত তার বোধ হচ্ছে যে উঠা! যায় না।” এই 
মৃত্যুময় পাঁধিব জীবনে যেখানে শেষ প্রাপ্তি কেবল 
ঘোর নৈরাশ্ত, সেখানে এদের মিলত এই “আনন্দ 
সম্পদ য] মহা ছুর্পত। এবং আজও তার স্পর্শ 
লাত হয় কথামত পাঠ করলে । তীই কথাম্বতের 
আকর্ষণ গভীর, আকর্ষণ আজও । [ক্রমশঃ] 


ও নমঃ শিবায়। 
( শ্রীশিব-পধণক্ষরী-মন্্ররাজ-ভাযানুবাদ ) 
স্বামী ধীরেশানন্দ 


পীরামকক মঠের প্রবীণ বিদগ্ধ সন্নযাপী। 


প্রাক কথন 

£ও নম: শিবাক্বণ £ এই শ্রীশিব-পঞ্চাক্ষরী 
মহামন্ত্ররাজ তক্তগণ পরম শ্রদ্ধাসহকারে জপ ও 
তাহার পারায়ণ করিয়। থাকেন। শিবাবতার 
ভগবপাদ আচার্য শংকরের প্রমুখ শিক আচাধ 
পদ্পপারদ এই মন্ত্ররাজের অ্রয়োবিংশ আোকাত্মক 
একটি অতীব মনোরম ভাস্য রচন। করিয়াছেন । 
ভাষ্ে এই মন্ত্ররাজের নয় প্রকার ব্যাখ্যা প্রদত্ত 
হইয়াছে। প্রতিটি ব্যাখ্যাতে ত্তীহার অপূর্ব 
পাণ্তিত্য গ্রকটিত। ভক্তগণ উহার মনোহারিতা 
অনুভব করিয়! পুলকিত হইবেন, সহজ বোধগম্য 
ভাষায় বণিত শিবন্বর্ূপের মহিমাচিস্তনে অন্গ- 
প্রাণিত হইবেন ও অস্তে শিবতত্ব স্বাতিম্নক্ূপে 
অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার করিয়। ধন্য হইবেন। 

এই গ্রন্থের গ্রতিপাগ্ভ বিষয় মোপাধিক ও 
নিরুপাধিক ব্রন্ম। সুতরাং ইহ! কর্মী, উপাঁনক 
ওজ্জানী সকলেরই উপাদেয়। গ্রন্থ প্রতিপাপ্ত 
ব্রহ্ষই জগৎকারণ, সুতরাং অন্ত মৃত মতান্তরের 
এখানে অবকাশ নাই। সম্পূর্ণ ব্রহ্মনুত্র বা! বেদান্ত- 
দর্শনের অধ্যয়-পার্দ-অধিকরণসমূহের তাৎপর্যও 
ইহাতে সংক্ষিপ্তাকারে প্রদণিত হওয়ায় এই ভাগ্য 
সথধীগণেরও আদরণীয় হইয়াছে। 

নর্বলাধারণের কথা চিন্তা করিয়া পরম 
কপাবতার ভগবান শ্রাশংকরাচাখ ও তাহার 
পদ্দান্ছগ শিষ্য পরম্পরায় কতবিষ্ভ মহাআীগণ বহু- 
প্রকরণ গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। উহা স্বপ্নকায় 
এবং উহাতে সংক্ষেপে পরমার্থের সাধন ও তৎ- 
সাধ্যবিষয়াদি বণিত, যাহা সকলেই অল্লায়াসে 
পাঠ ও আয়ত্ত করিয়া সাধননিষ্ঠা সহায়ে অচিরে 
দুর্লভ তত্বজ্ঞানলাভে ধন্য হইতে পারেন। 


উপনিষদ্‌ তারম্বরে এই কথাই ঘোষণ করিয়া 
থাকেন যে, 'ত্যাগই পরমপদ প্রাপ্তির একমাত্র 
মুখ্য সাধন--“ন কর্মণা-"*ন প্রজয়।---ত্যাগেনৈকে 
অমতত্বমানশ্তঃ, : ইত্যার্দি শ্রুতি এবং ত্যাগাৎ 
শাস্তিরনস্তরম্ঠ ইত্যার্দি ম্বতিবাক্য সমৃহই এই 
বিষয়ে প্রমাণ। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমতেই 
ত্যাগের মহিম। ' বণিত। আলোচ্য গ্রন্থের 


প্রারস্ত হইয়াছে “ত্যাগ? শব লইয়া। গ্রন্থের যাহা 
অপরাপর বৈশিষ্টা, উহা! পাঠকালেই পাঠকের 
হৃদয়ে স্ফুরিত হইবে। ভাষ্যকার আচার্ধ পাল্সপাদের 
ব্যাখ্যান কৌশল বাস্তবিকই বিন্ময়কর । 

মাননীয় পণ্ডিত হরনাম দত্ত শাস্ত্রী রচিত 
উহার “হবোধিনী” নামক সুন্দর টীকা অবলম্বনে 
এই মন্ত্রাজ ও তাহার ভাস্তের বঙ্গ ভাষায় 
রূপান্তর প্রদ্দানে চেষ্টা করা যাইতেছে । 


নববিধ ব্যাখ্যার শ্লোক স্থুচী £ 
প্রথম ব্যাখ্যা শ্লোক ১; দ্বিতীয় ব্যাখ্য। শ্লোক ২-৩) 
তৃতীয় ব্যাখ্যা শ্লোক ৪-৫) চতুর্থ ব্যাখ্যা শ্লোক 
৬-১২ ) পঞ্চম ব্যাখ্যা শ্লোক ১৩3 ষষ্ঠ ব্যাখ্যা শ্লোক 
১৪-১৬; সপ্তম ব্যাখ্য। শ্লোক ১৭-১৮) অষ্টম ব্যাখ্যা 
শ্লোক ১৯ এবং নবম ব্যাথ্য। শ্লোক ১০-২৩। 


শ্রীশিব-পঞ্চাক্ষরী ভাস 
শ্রীগণেশায় নমঃ 
“ও নমঃ শিবায়' ইতি মন্ত্র: | 
তন্ত প্রথমং ব্যাখ্যানমৃ। 
আচার্য পদ্মপাদ “ও নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রাজের 
প্রথম ব্যাখ্যান করিতেছেন £ 
শ্লোক ১ 
ত্যাগো৷ হি নমসো বাচ্যঃ আনন্দ: প্রকতেস্তথা । 
ফলং প্রত্যয় বাচ্যং স্তাৎ ত্যাজ্যং পত্রফলািকমূ ॥১ 
ত্যজামীদমিদং সর্বং চতুর্ণামিহ সিদ্ধয়ে 
অন্বয় £ নমস: (নম: শব্দের) বাচ্যঃ (বাচ্যার্থ) 
ত্যাগঃ (ত্যাগ) হি (নিশ্চয়) প্ররুতেঃ (প্রকৃতি শিব 
শব্দের_বিভক্তিহীন শব্ধ বা ধাতুকে ব্যাকরণে 
প্রকৃতি বলে) (বাচ্য অর্থ) আনন্দ: (আনন্দ ) 
তথা ( এবং ) প্রত্যয় বাচ্যম্‌ (প্রত্যয় অর্থাৎ চতুর্থী 
বিভদ্কির স্চক “আয়'র বাচ্যার্থ) ফলম্‌ (ফল) 
স্যাৎ (হইয়া থাকে )। ত্যাজ্যম্‌ ( ত্যাগষোগ্য 
বন্ত) পত্রফলাদিকম্‌ (পত্র ফল আদি)। ইহ 
(এই লোকে) চতুর্ণাম (ধর্ম অর্থ কাম, মোক্ষ এই 
চতুরধ্গ ফল ) দিদ্ধয়ে ( দিদ্ধির জন্য ) ইদম্‌ (এই) 
ইদম্‌ ( দৃশ্ঠ পদাথ ) সর্বম্‌ (সকল ) ত্াজামি (আমি 
ত্যাগ করিতোছ)। 


১৪৪ 


অন্থবাদ ঃ$ নমঃ শব্দের বাচ্যার্থ ত্যাগ১, 
গ্রকৃতি অর্থাৎ শিব শঞ্জের বাচ্যার্থ, আনন্দ এবং 
গ্রত্যয় অর্থাৎ চতুর্থী বিভক্তির “আয়? জর্থফল। 
ইহলোকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ ফল- 
সিদ্ধির জন্য পত্র পুষ্প ফলাদি এবং যাবতীয় দৃশ্ঠ 
বন্ধ আমিং এ উদ্দেশ্তে পরিত্যাগ করিতেছি ॥১ 


ভ্বিতীষ় ব্যাখ্য। 


শ্ীশিব-পঞ্চাক্ষরী ভাষ্য 
শ্লোক ২৩ ও নমঃ শিবায় 
অথবা নমসে| বাচ্যঃ প্রণামো দৈম্ত-লবয়ে ॥২ 
দৈন্যং সেবা তথা জপ্তিঃ সি: সর্বশ্য বস্তনঃ। 
নমামি দেবদেবেশং সকামোহকাম এব বা ॥৩ 
অন্য £ অথবা ( অথবা ) নমসঃ (নমঃ শব্দের) 
বাচ্যঃ (বাচা অর্থ) প্রণামঃ (প্রণাম) দেন্য লব্ষয়ে 
( দৈন্য লাভের জন্ত )। দৈন্যম্‌ ( দীন্তা ) সেবা 
(সেবা) তথ! (এবং ) জ্ঞপ্তিঃ (জ্ঞান ) সর্বন্ত ( এই 
সকল ) বস্তন: ( বস্কর ) পিদ্ধিঃ (সিদ্ধি )। সকামঃ 
(কামনা সহিত ) বা (অথবা ) অকামঃ (কামনা 
রহিত ) এব (হইয়াই ) দেবদেবেশং ( দেবগণেরও 
দেব সেই ঈশ, শিবকে) নমামি (প্রণাম 
করিতেছি ॥২।৩ 
অনুবাদ £ অথবা দ্রীনতালাভার্থ নম: শের 


উদ্ছোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ-- ২য় সংখ্যা 


অর্থ প্রণামও হইতে পারে। দীনতা অর্থ সেবা, 
জানাদি অর্ববস্তর সিদ্ধি ঝ।প্রাপ্তি। সকাম বাঃ 
নিষ্ষাম (যে ভাবেই হউক) আমি দেবদেব 
মহ্শ্বর শিবকে* প্রণাম করিতেছি ॥২৩ 


তৃতীয় ব্যাখ্যা 
গ্রীশিব-পঞ্চাক্ষরী ভায 


শ্লোক ৪ ও নমঃ শিবায় 
নঞ নিধিধ্যতে ভাববিকতিগদাত্মনঃ | 
মসনং দেবদেবেশ নেহ নানাস্তি শব্বত: ৪ 


অনয়£ দেবদেবেশ (হে দেবদেবেশ) নঞ্া 
(ন'-কারের হবার!) জগদাত্মনঃ (জগদাত্মীর) 
মসনমূ (পরিণাম) তাব-বিরুতিঃ (অর্থাৎ যট্‌ 
ভাববিকার-_জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় 
ও বিনাশ ) নিষিধ্যতে (নিষেধ কর! হইয়। থাকে)। 
ইহ (এই ত্রদ্ধে) নানা (ভেদ বা বহুত্ব) ন অস্তি 
(নাই ) শব্দতঃ ( এই শ্রুতি বাক্য প্রমাণ বলে ইহা! 
অবগত হইয়৷ যায় ) ॥৪ 
শ্লোক ৫ ও নমঃ শিবায় 
অয়েতি গময়েত্যর্থে তন্মাচ্ছুদ্ধোহন্মি নিত্যশ; । 
প্রণামে দেহগেহাদেরভিমানস্ত নাশনম্‌ |৫ 
অন্বয় ঃ অয় (“অয়”) ইতি (ইহা) গ্গয় 


১। “নমঃ শব্দের বাচ্যার্থ ত্যাগ” ইহা কর্মকাণ্ডে প্রসিদ্ধ আছে। যথা 'এতদ্‌ বোহম্ং 
সোপকরণং নম:--ইত্যাি স্থলে ত্যাগ অর্থেই 'নম* শব্ের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 

২। অনার্দিকালপ্রবৃত্ত সত্যরূপে গৃহীত দেহাদি সর্ব পদার্থ মিথ্যাজ্ঞানে পরিত্যাগ 
করিতেছি। তাৎপর্য এই ষে অজ্ঞানাবস্থায় সকাম কর্ম, উপাসনা ও ভোগসময়ে বিষয়ন্থখের 
অনিত্যতা জানিয়। উহা! হইতে বিরত হুইয়। নিফামভাবে অনুঠিত নিত্য ও প্রায়শ্চিত্ত কর্মপ্রভাৰে 
বিবেকবৈবাগ্যাদি সাধনচতুষ্ট়সম্পন্ন আমি মোক্ষলাতের জন্য নব কিছু পরিত্যাগ করিতেছি। 

সকাম ভক্ত ইহপরলোকের স্থুখভোগার্থ ভগবানকে পত্র পুষ্প ফলাদি উপহার দয়! থাকেন। 
কিন্তু সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন নিষ্কাম ভক্ত মোক্ষ লাভার্থ মিথ্যা জ্ঞানে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়। থাকেন। 

৩। নম ধাতু সহ “অস্থন্ প্রত্যয়যোগে--( নমনন্‌ ইতি )নমঃ পদ নিশ্পন্ন হয়। উহা 
নর হওয়া ব। নমস্কার অর্থে প্রাসদ্ধ। উহার ফল দেন্তপ্রাপ্ডতি। 

৪। আকাম ভক্ত ভগবানের প্রতি পরা (উৎকৃষ্টা ) ভক্তি ও জ্ঞানলাভ করিবাপ কামনা 
করিয়াই উহাকে প্রণাম করেন। সঙ্গে সঙ্গে এহিক ও পারলৌকিক সর্বভোগলাতের কামনাও 


তাহার থাকে, কারণ সর্বভোগকামনা এককালে ত্যাগ তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য । 


নিষ্ষাম ভক্ত 


আত্ুন্বরূপ সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অপরোক্ষ 'মাত্মজ্ঞানলাভে শির্বাণ যোক্ষপগ্রাপ্তির জন্য দেবদেবেশকে 
প্রণাম করিয়! থাকেন । ঈশ্বর ভোগ ও যোক্ষ উভয়ই প্রদান করেন । 

৫ | জীশ্বরকে প্রণামের ফল বিষয়ে স্বৃতি প্রমাণ £ 

“তগবান্‌ শ্রকুষ্ণকে একবার প্রণাম করিলে উহা! দশ অশ্বমেধযজ্ঞান্ত অবভৃথন্নান তুল্য 


হুইয়। থাকে 1 


“একোহুপি কষ্চুকৃগ্ধ: প্রণাম:, দশাস্বযেধা বভীঘেন ভুলা | 


দশাশ্বমেধে পুনরভ্তি জগ্গ, কষ্ণপ্রণামী ন গুরর্তবায় ॥ 


ফাল্গুন, ১৩৯ ] 


(প্রাপ্ত করাও ) ইতি (এই) অর্থে ( অর্থে, বলা 
হইয়াছে )। দেহগেহাদে: (দেহ গৃহাছির প্রতি 
অহংত] ও হত] রূপ ) অভিমানন্ত ( অভিমানের) 
নাশনম্‌ ( নিবৃত্তিকারী ) প্রণাম: (অস্ভি) (হইতেছে 
প্রণাম )। তম্মাৎ (অতএব ) নিত্যশঃ (নিত্যই) 
শুদ্ধ; অন্মি ( আমি শুদ্ধ ব্রহ্ম স্বরূপ )1৫ 

অন্থবাদ £ হে দেব দেবেশ! নএ অর্থাৎ 
“নেহ নানাস্তি কিঞ্চনঃ এই শ্রুতির 'ন'কারের ছার! 
জগদাত্ার মঘন অর্থাৎ সর্বপ্রকার তাববিকৃতি 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । কারণ “এই ব্রন্ষে কিঞ্িম্মাত্রও 
ভেদ বা বন্ত্ব নাই*--এই শ্রুতিবলে এ কথাই 
প্রমাণিত হয় বা অবগত হওয়া যায় । 

“অয়” অর্থ প্রাপ্ত করাও। প্রণাম অর্থ দেহ, 
গৃহাদির প্রতি অহংত! ও মমতারূপ অভিমানের" 
নিবুত্বি। অতএব আমি নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্ম স্বরূপ ৪1৫ 


চতুর্থ ব্যাখ্যা 
শ্লোক ৬ ও নমঃ শিবায়। 
শিব ব্রহ্মাদিরূপঃ স্যাচ্ছক্ষিভিস্তিহ্থভিঃ সহ। 
অথবা তুর্ধমেব স্যান্সিগণং ব্রহ্ম তৎপরম্‌ 1৬ 
অন্বয় £ শিবঃ (শিব পরমাত্মা) তিহ্ভিঃ 
(তিন) শক্তিভিঃ (শক্তি) সহ (সহিত মিলিত 
হইয়া ) ব্রদ্ষাদি-রূপ (ক্রদ্মা আদি রূপ) স্যাৎ 
(হইয়া থাকেন )। অথব! (অথবা ) তৎ (শিব ) 
নিগুণম্‌ (নি্ভণ ) পরম্‌ (পর, শ্রেষ্ঠ) ব্রন্ধ (ব্রহ্ম) 
তুর্ষমূ এব (তুরীয়ই ) স্যাৎ (হন )।৬ 
অন্থবাদ £ পরমাত্মা শিব শক্তিত্রয়সহ 
মিলিত হইয়। ব্রহ্মা বিষণ ও কুত্রার্দি ূপ ধারণ করিয়। 


৬। কোন বিকার না থাকাতে-_ন 


& নমঃ শিবায় 


১৪৫ 


থাকেন। পুনঃ তিনিই আবার সর্বশ্রেষ্ঠ তুরীয় 
্রন্মরূপে নদ বিদ্যমান ॥৬ 
শ্লোক ৭ ও নম: শিবায়। 
নমসো নমনে শক্তিনমনং ধ্যানমেব চ। 
ডেহস্তাতাদাত্য-সহ্বন্ধঃ কথ্যতে প্রত্যগাত্মনোঃ ॥৭ 
অন্যয় £- নমলঃ ( নমঃ শব্দের ) মমনে (নমনে) 
শক্তি; (শক্তি) (বিদ্যমান )। নমনম্‌ (নমন ) 
ধ্যানম্‌ এব চ (ধ্যানই হইয়া থাকে )। ডেহস্তাৎ 
( চতুর্থ অস্ত হইতে ) প্রত্যগাত্মনো: ( জীবাত্মা ও 
পরমাত্মার ) তাদাত্ম্য ( এঁক্য রূপ ) সম্বন্ধ: (সম্বন্ধ) 
কথ্যতে ( কথিত হয় ) ॥৭ 
অনুবাদ £ “নম? শব্দের শক্তিগত অর্থ নমন 
বা নঅ হওয়া । প্ররুত নমন ধ্যানই হ্ইয়। থাকে। 
শিবায়” শবের চতুর্থী বিতক্তি প্রত্যগাত্মাসহ শিবের 
তাদাত্ময* সম্বন্ধ বোধক ॥৭ 
শ্লোক ৮ ও নম: শিবায়। 
অহং শিব: শিবোহহং চ মন্তে বেদাস্তনিষয়। | 
ইত্যেবং নম ইত্যুক্তং বেদৈঃ শান্তৈশ্চ সর্বশঃ|৮ 
অন্বয় : বেদান্তনিষ্ঠয়। (বেদান্ত নিষ্ঠ। ্বার। 
অহং শিব: (আমিই শিব) শিব অহং চ (শিবই 
আমি ) মন্যে (এইরূপ জানি ) ইতি এবম্‌ (এইকপ) 
সর্বশঃ ( সর্ব গ্রকারে ) বেদৈঃ (বেদসমূহ দ্বার ) 
শাস্ত্রে: চ (এবং শান্ত্রপমূহ ছার! ) নমঃ ইতি (নমঃ 
এই শব্দের তাৎপর্য ) উক্তম্‌ (বল! হইয়াছে )1৮ 
অনুবাদ : বেদাস্তনিষ্ঠ। সহায়ে “আমিই শিব, 
“শিবই আমি'_এইব্প আমি জানিয়াছি। সর্ব 
প্রকারে বেদ ও শাস্ত্র সমূহ দ্বারা নিম”১০ শব্দের 
এইরূপ অর্থই বণিত হইয়াছে ৮. [ক্রমশঃ] 


মপনং-তুমি নিম:;) অতএব হে নমঃ! হছে 


নিধিকার পরমেশ্বর ! দেহ গৃহাদির প্রতি অহংতা ও মমতারূপ অভিমান আমি সম্পূর্ণক্ূপে 
পরিতাগ করিয়াছি। পূর্ণাত্মা তোমার সহিত আমি বস্ততঃ অভিন্ন। তুমিই আমায় আপন 
গ্্ূপ। কিন্ত অজ্ঞানাবরণে উহা এখন আমার সমক্ষে সমাক্‌ প্রতিভাত হইতেছে ন1। 

হে প্রভূ, হে নমঃ (হে নিবিকার পরমেশ্বর )! হ্বব্ূপ জ্ঞান প্রদান করিয়া তুমি আমাকে 
সেই পরিপূর্ণ আনন্দকরস আত্মাই করিয়া লও । “মসী” ধাতুর অর্থ, পরিণাম হওয়!। ন 
মন্ততি_যাহার পরিণাম হয় না। এ ধাতুমহ “কিপণ প্রত্যয় যোগে “নমঃ? শব নিপ্পন্ন হয়। 


সম্বোধনে তাহার রূপ হে নমঃ! 


৭। আত্মসমর্পণাত্বক ক্রিয়ার নামই প্রণাম। দেহ ও গৃহার্দির প্রতি অহংতা ও 
মমতারূপ অতিমানের নিবৃত্তি ব্যতীত তাহ হইতে পারে না। 

৮। শিব শব্দের বাচ্যার্থ সঞ্গণ ব্রন্ধ এবং লক্ষ্যার্থ নি৭ ব্রহ্ম । 

৯। শিব সহ তাদাত্যলাভ উদ্দেশ্তেই আমি নমন বা ধ্যান করিতেছি । স্ব স্বরূপে দৃঢ় 


স্থিতিলাভই আমার একমাত্র কাম্য ॥ 


১০। নমঃ শব্দের অর্থ নমন অর্থাৎ ইষ্ট সহ অভেদ জানে নিদিধ্যাসন। 





চিন্তন কাহিনা 
ক্ষম। ব্রা্গণের ধর্ম 


পুরাকালে মাগুব্য নামে তপোনিষ্ঠ, ত্যাগ, 
ধের্ধশীল, ক্ষমাশীল ও সত্যবাদী এক ত্রাক্ষণ ছিলেন। 
প্রতিদিন তিনি কুটিরের সামনে উধর্ববাছ হয়ে, 
মৌনব্রত অবলম্বন করে কঠোর তপস্যা করতেন। 
একদিন কয়েকজন ডাকাত প্রহরীর তাড়া খেয়ে 
তার কুটিরের সামনে চোরাই মাল রেখে দিয়ে 
পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল। 

এদিকে প্রহরীর ডাকাতদের খোজ করতে 
করতে মাগুব্যের কুটিবের সামনে এসে পড়ল। 
তার! ব্রাঙ্ষণ মাগুব্যকে তপশ্যারত দেখে জিজ্ঞাস। 
করল: “ওহে তপন্থী ব্রাহ্মণ! ডাকাতরা কোন্‌ 
দিকে গেল বলতে পার?” মৌন থাকায় তিনি 
কোন উত্তর দিলেন ন।। প্রহ্রীরা কয়েকবার 
জিজ্ঞাস! করেও যখন তাঁর কাছ থেকে কোন উত্তর 
পেল না, তখন তার৷ কুটিরের চারপাশের জঙ্গলে 
ডাকাতদের খোজ করতে লাগল। ব্রাহ্মণ 
মাওবোর কুটিরের সামনে চোরাই মাল পড়ে 
থাকতে দেখে তার তাবল-_নিশ্চয়ই তপন্থীর 
সঙ্গে ডাকাতদের যোগাযোগ আছে। এবং 
ডাকাতরাও কাছাকাছি কোন জঙ্গলে লুকিয়ে 
আছে ।-এই ভেবে তারা কুটিরের পাশের জঙ্গলে 
খুঁজতে খু'জতে ডাকাতদের পেয়ে গেল। এতে 
প্রহরীদের সনোহটা! আরও বেশি হল যে, 
ডাকাতদের সঙ্গে তপস্বীর যোগসাজশ আছে। 
তারা ডাকাতদের সঙ্গে তপশ্তারত ক্রাহ্গণ 


মাগব্কেও বেঁধে নিয়ে গেল রাজার কাছে। 

মাগুবা মৌনব্রত অবলগ্ধন করায় কোন কথা 
বললেন না। এবং প্রহরীর! যে তাঁকে বেঁধে নিয়ে 
যাচ্ছে, তাতেও তিনি কোন বাধা দিলেন না। 

প্রহরীর। রাজার কাছে এসে সব ঘটনা! বলল। 
রাজা সব শুনে ব্রাঙ্ষণকে ভণ্ড তপন্বী ভেবে 
ডাকাতদের সঙ্গে তাঁকেও শৃলে চাপিয়ে দিতে 
বললেন । রাজার আঙ্ঞায় প্রহরীর! ডাকাতদের 
সঙ্গে মাগব্যকে শুলে চাপিয়ে দিয়ে চোরাই ধনরত্ু 
নিয়ে রাজার কাছে চলে গেল। 

শুলের উপরে দীর্ঘদিন ধরে অনাহারে থেকেও 
মাগুব্যের মৃত্যু হল ন1। তিনি শুল-বেদন! নীরবে 
সহা করতে লাগলেন। তার কট দেখে অন্যান্ত 
তপন্থীবা। খুব দুঃখিত হলেন । তীর! বাত্রে পাথির 
রূপ ধরে মাগুব্যের কাছে এসে তার ব্যথার ব্যথী 
হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : “হে তপোধন, আপনি 
এমন কি অপরাধ করেছেন যার জন্ত এই দুঃসহ 
কষ্ট ভোগ করছেন? তখন ধের্ধ-ক্ষমাশীল মাওব্য 
বললেন £: আমি কাকে দোষ দেব? আমার 
কাছে কেউ কোন অপরাধ করেনি ।, 


দীর্ঘকাল পরেও যখন মাগুব্যের মৃত্যু হল না 
তখন প্রহরীর! রাজার কাছে খবর পাঠাল। 
শুনে রাজ! চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং ভাবলেন 
নিশ্চয়ই নির্দোষ ও নিরপরাধ ত্রাক্ষণকে শুলে 


ফান্ঠন, ১৩৪৯৩ ] 


দেওয়। হয়েছে, তপন্যার প্রভাবে তার মৃত্যু হচ্ছে 
না। অভিশাপের ভয়ে রাজ। অন্ত্স্ত হয়ে 
মন্ত্রীদের নিয়ে পরামর্শ করতে বদলেন--কিভাবে 
এ শৃলস্থ ত্রাঙ্মণকে প্রসন্ন করা যায়। 

মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজ! মাগুব্যের কাছে গিয়ে 
করজোড়ে বললেন : “হে ব্রাদ্ণশ্রে্ঠ! আমি 
অজ্ঞানতাবশতঃ: যে ভূঙ্গ করেছি তার জঙম্য ক্ষম৷ 
ভিক্ষা করছি, আপনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন 
না।, ক্ষমা-প্রার্থনায় যস্ত্রণাকাতর মাগুব্য রাজার 
উপর সন্ধষ্ট হলেন। তিনি রাজাকে 'কৌন কটুকথা 


নানা প্রসঙ্গে 


১৪৭ 


বা অতিশাপ দিলেন না । রাজ! শুলের অগ্রভাগ 
থেকে তাকে নামিয়ে সেই শৃলকে তাঁর শরীর 
থেকে বের করার চেষ্টা করলেন, কিন্ত ব্যর্থ হয়ে 
শূলের মূলভাগ কেটে দিলেন। শুলাংশ শরীরে 
ধারণ করে, মাগুব্য তার বেদনা আজীবন নীরবে 
সহ করে চলতে থাকলেন। শ্ররীবে শৃলাগ্রভাগ 
থাকায় তিনি অণীমাগুব্য নামে সংসারে খ্যাত 
হয়েছিলেন। জীবনব্যাপী এই দুশ্চর তপস্থাস্তে 
তিনি অস্তিমে নিজ আরাধিত লোকেই গমন 
করেন। [ মহাভারত, আদি পর্ব। ] 


স্তি-সঞ্চয়ন 
«কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাহারে ! 


সান্ফ্রান্সি,ংকো৷ থেকে আমেরিকান এক তরুণ 
এসেছিল বেলুড় মঠে। বিশ্বাসে ও ভক্তিতে 
ছেলেটি ছিল ভরপুর। কলকাতায় পৌঁছেই সে 
পায়ে আর জুতে৷ পরেনি, একটি কচি ভাব 
কিনে নিয়ে খালি পায়ে হাটতে হাটতে, গান 
গাইতে গাইতে মঠে এসে উপস্থিত হয়েছিল। 
ছেলেটি মঠে এসে পৌছানো মাত্রই, স্বামী ত্রদ্ষানন 
শশব্যন্তে নিজের ঘরে চলে যান,_ঘরে ঢুকেই 
ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। এদিকে আগন্তক 
এ তরুণটিকে দেখে ও তার সঙ্গে আলাপ করে, 
মঠের অন্ত সাধুরা খুব মুঞ্ত। ব্রদ্ধানন্দ মহারাজের 
কাছে খবর পাঠাবার চেষ্টা হল। কিন্তু মহারাজের 
ঘর বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পরে, ঘরের 
ভিতর থেকেই সাড়া দিলেন, কিন্তু এ তক্ত 
ছেলেটির সঙ্গে দেখ! করতে অনশ্মতি জানালেন। 
তাকে বারে বারেই জিজান। কর! হল,__তাহলে 
কি সন্ধার পরে থা হবে, অ+ আগামী কাল, 
কিঅন্ভকোন দিন? ব্রদ্ধানন্দ মহারাঞগ্ের সেই 
একই জবাব “না।” | 


অবশেষে স্বয়ং স্বামী শিবানন্দ এলেন, মহা- 
রাজকে বুঝাতে । ছেলেটির আস্তরিক ব্যাকুলত৷ 
ও ভক্তির কথা তাকে অনেক করে বললেন। 
মিনতির স্বরে বলতে থাকেন : “রাজা, এ কী 
ব্যবহার তোমার? যারাই আসে, তুমি তো 
সকলেরই সঙ্গে দেখা কর। আর এই বেচার! কি 
দৌষ করল, যার জন্য তুমি তাঁকে দর্শন দিতে চাঁচ্ছ 
না? কত দুর থেকে__পাত সমুদ্দ্‌র তেরো নদী 
পেরিয়ে ছুটে এসেছে সে! আহা কেমন একটা! 
ভাব নিয়ে, কি প্রবল আকর্ষণে সে এখানে 
এসেছে! সপ্তাহখানেকের বেশি সে এদেশে 
থাকতেও পারবে না। ভাই, দরজ। খোল।_ 
আমি তোমাকে প্রীর্ঘন৷ জানাচ্ছি ।*__সেই এক 
উত্তর--"না |” শিবানন্দ স্বামী জিজ্ঞানা! করলেন 
_“তবে কি রাজা, তোমার শরীর অনুস্থ 1 
অথবা, এ ছেলেটিন্ন কোন দৌষ তুমি জান-__তার 
ব্রিদ্ধেকি কোন অভিযোগ আছে?” "ঘরের 
ভিতর থেকে তাতেও সাড়। পাওয়৷ গেল ন|। 
“তাহলে, কি ছেলেটিকে আমরা অন্য কোন 
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দিন আসতে বলব? তুমি কি পরে কোন সময় 
দেবে?” একটি উত্তরই পাওয়া গেল--পনা--কোন 
দিনই না।” স্বামী শিবানন্দ মনঃক্ষুঞ্জ হয়ে ফিরে 
যেতে বাধ্য হলেন। 

মঠের সাধুরা সকলেই তরুণ আগন্ধকের 
হতাশায় সহান্ভৃতি ও সাত্বনা দিতে থাকলেন। 
নানাভাবে ভোলাবার চেষ্টা! চলতে থাকল-_যাতে 
ছেলেটি না ভেঙে পড়ে। ঠিক হল--ছেলেটি 
দুশএকদিন মঠেই থাকুক” _দক্ষিপেশ্বর ইত্যাদি 
তীর্ঘস্থানগুলি তাকে দেখানো! হোক। ইতিমধ্যে 
মহারাজও হয়তো ব৷ প্রসন্ন হয়ে, তাকে কাছে 
ডাকতে পারেন। তাদস্্যায়ী এ-দিনই বিকেলে 
তাকে নৌকোয় করে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছিল ! 

গঙ্গাবক্ষে নৌকো চলেছে দক্ষিণেশ্ববের দিকে । 
আমেরিকান ভক্ত ছেলেটি নৌকোর পাটাতনে 
বসে, উদাস দৃষ্টিতে মঠ*বাড়ির দিকেই তাকিয়ে। 
নৌকোখানি চলতে চলতে ,মঠ-বাড়ির সামনাসামনি 
ঠিক গঙ্গার মাঝখানে এসেছে তখন । সহস। দেখা 
গেল- মঠ-বাড়ির দৌতালায় ব্রহ্গানমন্দ মহারাজের 
ঘরের ছার উন্মুক্ত হয়েছে । মহারাজও বারান্দায় 
এসে দীড়িয়েছেন ।--তরুণটিগ ততক্ষণে নৌকোর 
পাটাতনে দাড়িয়ে পড়েছে । একেবারে সরামরি 
মহারাজের নয়নপথে এসে গেছে মে! মহারাজও 
করুণার দৃষ্টিপাত করে, দর্শন-ব্যাকুল যুবকের প্রতি 
আশীর্বাদ বর্ণ করলেন । কিন্তু অকন্মাৎৎ এ কী 
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[ ৮৬তম বর্ধ-_-২য় সংখ্যা 


কাণ্ড! যুবক নৌকোর পাটাতনের উপরেই 
মুখ . থুবড়ে পড়ে গেল! কাছে ধার! ছিলেন, 
তারা ভাবলেন, বুঝি-বা মহারাজের দর্শন পেয়ে, 
সাষ্াঙ্গ প্রণামের জন্তই এ-ভাবে পতিত হয়েছে 
সে। কিনব হায়! তার দেহ তখন সংজ্ঞাহীন । 
নৌকো দ্রত চালিয়ে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাওয়া 


হল,__সেখানে তাকে নামিয়ে এনে, কত চেষ্টাই 


করা হল। যুবককে সম্পূর্ণ সুস্থ করা যায়নি,_ 
সেবাঘত্ব সবই ব্যর্থ হয়। যাহোক, পরে তাকে 
কলকাতায় নিয়ে গিয়ে, তার সঙ্গীদের সাহায্যে 
জাহাজে করে আমেরিকাতেই পাঠিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল। দেশে ফিরে গিয়েই ছেলেটি মারা যায়। 
বেলুড় মঠে এ যুবকের মৃত্যুসংবাদদ যখন 
এল, তখন স্বামী ব্রদ্ধানন্গ মহারাজ গম্ভীর কণে 
বলে ওঠেন : “ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য যারা 
পীড়াপীড়ি করছিল তারা তো! কিছুই জানত না। 
কিন্ত আমি যে বই জানতাম। আমি কিওকে 
চিনতাম না? আমি চেয়েছিলাম, অস্তত সে 
দেশের মাটিতে ফিরে গিয়ে যেন শেষ নিংশ্বামটি 
ফেলে। আমি যদি তার সঙ্গে এখানে দেখা 
করতাম, সে সঙ্গে সঙ্গেই শরীর ত্যাগ করত। 
ছেলেটি এত শুদ্ধ, এত. পবিভ্র,-শরীরে 
থেকেও সে সম্পূর্ণ আলগ! ছিল, কোন বাধনই 
তার ছিল না। জীবনের সঙ্গে মে বাধা ছিল 
মাত্র সামান্ত এই একটু শ্ছতোয় !” 
[ রমা রল'যার দিন-পপ্ী থেকে প্রাপ্ত ] 


জ্ঞান-বিন 
ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ 


পৃথিবীতে বছরে বিচিত্র রোগে তুগে মারা 
যায় ৫ কোটি লোক; তার মধ্যে ক্যান্সারে মারা 
যায় ৫* লক্ষেরও বেশি। দুহাজার খ্রীষ্টাকের 


কাছাকাছি, অন্মান করা হচ্ছে, এই সংখা 


দাড়াবে ৮* লক্ষে। বছরে ৫ লাখ ভারতীয় 


ক্যান্সার রোগে মারা] যায়, ক্যান্নারে আক্রাস্ত 
হয় আরে! রুযেক লাখ। "শুধু লাখের হিনাবই 
যথেষ্ট নয়। রোগট। যে পাংঘাতিক এবং ক্রমেই 
মাছষের প্রধান শক্র হয়ে উঠছে সে বিষয়ে 
দ্বিমত নেই। ও 
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বিশবস্বাস্থ্যসংস্থা ক্যান্সার প্রতিরোধের সংজ্ঞা 
দিয়েছে এইভাবে_যে সমস্ত হেতু ক্যান্দার 
করে বলে জান! গেছে, সেগুলো দুর করা, 
তাদের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা! নেওয়া এবং 
ক্যান্সারের পূর্ববর্তাঁ অবস্থার চিকিৎসা! করা। 

সব আগে দরকার ক্যান্সার বিষয়ে শিক্ষার 
প্রসার*্জনলাধারণের কাছে প্রচার--যত রকমে 
সম্ভব__বই, দেওয়াল-লিখন, সভালমিতি, সেমিনার, 
মিটিং গীয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে সবাইকে সজাগ 
করা, যা করতে পারেন আখাদের স্বাস্থ্যকর্মী 
ও চিকিৎনকরা। খবরের কাগজ, রেডিও ও 
টিভির মাধ্যমে প্রচার তো থাকবেই । এ প্রচার 
চলবে ঘব সখয়, ক্যান্সার প্রতিরোধের আশা- 
ব্যপক চিত্র তুলে ধরতে হবে । 

এটা যেন সকলে নিশ্চিতভাবে জানতে 
পারেন যে, ক্যান্সার একট মাত্র রোগ নয়, 
ক্যান্সার অনেক রোগের একটি পরিবার, সব 
ক্যান্সারের পরিণতি এক নয়, কোন কোন 
ধরনের ক্যান্সার এখন নির্ণয় করা ও চিকিৎসা 
করা দুরূহ হপেও অন্ত অনেক ধরনের ক্যান্সার 
প্রথম অবস্থার ধর! যায়--এবং চিকিৎসা! করলে 
মান্য দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে, শ্বাভীৰিক 
জীবন নিয়ে । 

যেখানে ক্যান্নারের কারণ জানা আছে, 
সেখানে তা দুর করলেই বা তার থেকে নাবধানে 
থাকলেই ক্যান্পার নিবারণ সম্ভব । একথা বলা 
যায় ৰিশেষভাবে কতকগুপল রাসায়মিক শিল্পে 
নিযুক্ত শ্রমিকদের বেলায়। সেইরকম ধূমপান, 
খুব বেশি স্থকিরদে চলাফেরা, জর্দাদোক্ত। দিয়ে 
পান খাওয়া, থৈনী খাওয়া, মদ খাওয়া, অতিরিক্ত 
গরম খাবার রা মমলাধুক্ত খাবার খাওয়া ইত্যার্দির 
বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে হবে। 

ক্যান্সার ম্পর্কে কতকগুলে। বিপদের সঙ্কেত 
প্রকাশ্য জায়গায় যাতে সবার চোখে পড়ে, 


নানাপ্রসঙ্গে 
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এবকমভাবে দেওয়ালে ব। অন্তত্র বিজ্ঞাপনের 
আকারে লিখে রাখা যেতে পারে যেমন, 

(১) কোন আচিল বা তিল-এ হঠাৎ কোন 
পরিবর্তন, (২) হজম ও পায়খানার গগুগোল 
যখন বহুদিন ধরে একই রকম থাকে, সারে না, 
(৩) বহুদিন ধরে কাশি, বা গলার ন্বর তেঙে 
গেছে, (8) মুখ, নাক, কান দিয়ে রক্তপাত, 
পায়খানা ব৷ প্রন্্রাবের লঙ্গে রক্তপাত, যার কোন 
কারণ ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, (৫) কোন ক্ষীতি 
বা ঘা, যা ভাল হচ্ছে না, বরং তাড়াতাড়ি বেড়ে 
চলেছে এবং (৬) ওজন কমে যাচ্ছে, যার কোন 
ব্যাখ্যা পাওয়৷ যাচ্ছে না। 

ক্যান্সার, প্রতিরোধে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি 
মেনে চলাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে 
মুখ, চামড়া প্রভৃতির । আবহাওয়! দুষিতকত্বণ 
সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে এবং দেশের 
সরকারকে এ বিষয়ে যপোচিত ব্যবস্থ। মিতে 
হবে। 

ক্যান্সার হবার মাগে অর্থাৎ ক্যান্সার 
পূর্ববর্তী অবস্থার তাড়াতাড়ি চিকিৎনা করলে 
ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা কম। এইরকম, 
কতকগুলো অবস্থা! হল--অস্ত্রের পলিপ, আচিল, 
সিস্ট বা নির্দোষ আডেনোমা প্রভৃতি । এসৰ 
রোগ-লক্ষণ দেখ! দিলে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করে 
রোগ সারাতে হবে, নইলে এসব থেকে পরে 
ক্যান্সার স্থত হতে পারে। এরকম আরও 
কিছু বিশেষ সঙ্কেত এবং রোগ-লক্ষণ মেয়েদের 
ক্ষেত্রেও লক্ষ্য কর! যায়। সেগুলি সম্পর্কেও 
অনুরূপভাবে তাদের অবহিত কর] এবং প্রয়োজন- 
মতো স্ত্রীরোগ-বিশেষজের পরামর্শক্রমে দ্রুত 
চিকিৎসার ব্যবস্থ। হওয়! বাঞ্ছনীয় । 

সমস্ত ওষুধ প্রদাধন সামগ্রী, খাৰারে যেসব 
রাসায়নিক জবা মেশায়, সেগুলো পবীক্ষ! করে 
দেখা দুরকার্‌ এ সব বন্ধ দিয়ে ক্যান্দার হট হতে 
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পারে কিনা । এরকম সম্ভাবনা থাকলে এঁ রক 
ওষুধ,প্রমাধন সামগ্রী, কীটনাশক ব! খাবার তাজা 
ও দীর্ঘদিন রাখার জন্য রালায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার 
নিষিদ্ধ করতে হবে। এ দায়িত্ব সরকারের। 
অনেক সময় আকছার এক্সরে পরীক্ষা 
করানো! হয়ে থাকে । যেখানে চিকিৎসার জন্য 
একাস্তই দরকার, সে ক্ষেত্রেই শুধু যেন এক্স-রে 
বাবহার করা হয়। চিকিৎসক এবং জন- 
সাধারণের সহযোগিতায় এক্স-রের প্রয়োগ সীমিত 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--২য় সংখ্য। 


করা যেতে পারে।' আণবিক রশ্মি শরীরে যত 
কম যায়ঃ ততই তাল। 

ক্যান্মার গবেষণার নতুন সিদ্ধান্তেপ্ন সন্ধানে 
সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা তৎপর । নতুন নতুন 
তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। মূলগত লক্ষ্য তাদের 
কোষ বিভাজন, রাসায়নিক রূপাস্তরঃ জৈবিক 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পারিপাশ্থিকতা৷ গ্রভৃতির উপর, 
কারণ, এই কোষই তো হঠাৎ বেড়ে ওঠে 
অন্বাতাবিকভাবে, তৈরি করে ক্যান্সার ! 


দেশ-বিদেশ 
অস্ট্রেলিয়ার প্রথম অধিবাসী 


চারিধারে জল আর জল, মাঝখানে বিরাট 
অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ । তার পশ্চিমে ভারত 
মহানাগর এবং পূর্বে প্রণাস্ত মহাসাগরের কোরাল 
ও তানমান মাঁগর, উত্তর-পশ্চিমে টাইমর সাগর, 
উত্তরে আরাফুরা লাগর এবং দক্ষিণে বৃহৎ 
অস্ট্রেলীয় উপপাগর। আয়তনে অস্ট্রেলিয়! 
প্রায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমান, ভারত ও 
পাকিস্তানের দ্বিগুণ এবং ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের 
পঁচিশ গুগ। অস্ট্রেলিয়ার আয়তন ৭৬)৮২)৩০৭ বর্গ 
কিলোমিটার । ১৯৮১-র হিসাব অন্গুযায়ী ব্মান 
এই মহাদেশের লোকসংখ] ১১৪৫১৭৪,৪৮৮। 

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম অধিবাসী কারা, জানতে 
হলে লেখানকার ইতিহাসের কিছু ধারণ৷ থাক! 
দরকার। 

ভূতাত্বিকের দৃষ্টিতে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ নাকি 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ১৭৮৮ গ্রীষ্টাবে 
অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম ব্রিটিণ উপনিবেশ তৈরি হওয়ার 
হাজার হাজার বছর পূর্বে দক্ষিণভারতের পাহাড়ী 
উপজাতিরা সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করে- 
ছিল। তার! শ্রীলঙ্কা মালয়েশিয়া ও 


ইন্দোনেশিয়ার ভিতর দিয়ে উত্তর-অস্ট্রেলিয়ার 
সমূদ্রতীরে প্রথম বসবাম আরম্ভ করে। ধীরে 
ধীরে তারা অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-পশ্চিম সমুদ্রুতটে ও 
মধ্য অস্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রমর হতে থাকে। 

খাস্ভবস্তন্র অভাবের জন্য ব৷ শক্তিশালী জাতির 
দ্বারা বিতাড়িত হয়ে উপজাতিরা তারতের 
পাছাড়ী অঞ্চল থেকে এশিয়াতৃখণ্ডের উপর দিয়ে 
অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করেছিল। এশিয়! এবং 
অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে মাত্র একট। সরু প্রণালী ছ্বার। 
ছুই ভূখণ্ড পৃথক ছিল। কারণ সমুক্তপৃষ্ঠ তখন খুব 
নিচুতে ছিল। এই সরু প্রণালী দিয়ে জত্ত- 
জানোয়ার সহজে এশিয়াভৃখণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া" 
ভূখণ্ডে ষেতে পারত। তবে মনে হয় এই সরু 
প্রণালী দিয়ে উপজাতির অস্ট্রেলিয়ায় যায়নি। 
তারা গিয়েছিল সমুদ্র পার হয়ে। তবে অনেকে 
বলে থাকেন, এ প্রণীলী দিয়েই তাদের প্রবেশ 
হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় । 

১৫ হাজার বছর পূর্বে যখন নযুদ্রপৃষ্ঠ উপরে 
উঠে আনে তখন অস্ট্রে লয়। স্পর্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যায় এশিয়। মহাদেশ থেকে সেখানকার 


উপজাতির! গ্রন্তর-যুগের 'মতো৷ জীবন যাপন 
করতে থাকে । যারা সমুদ্রতীরে বাম করত 
তার! মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করতঃ যারা বনে- 
জঙ্গলে ও পাহাড়ে-পর্বতে থাকত তারা অরপ্য- 
বাসীর তো! জীবন যাপন করত এবং যার 
মরুভূমিতে বিচরণ করত তারা সমতলভুমির 
অধিবাসীদের মতো খাবার ও পানীয় জলের 
সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। এইভাবে তারা প্রায় 
৫€** উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে অস্ট্রেলিয়া মহা 
দেশের বৃহদংশ অধিকার করে বগবাস করতে 
থাকে। 

বেশ কয়েক বছর আগে পর্বস্ত এক শ্রেণীর 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ধারণ। ছিল যে, ইউরোপের 


কোন দেশ থেকে মানুষ এসে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম 
বসতি স্থাপন করেছিল। এই নিয়ে বু বছর 
ধরে নানা তর্ক-বিতর্ক চলে। বর্তমানে 
ইউরো পীয়রা অস্ট্রেলিক্নায় প্রথম এসেছিল---এই 
মত বিভিক্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বারা খণ্ডিত 
হয়েছে । আজ তারা সবাই মেনে নিয়েছেন যে, 
ইউরোপ থেকে মান্য প্রথম এসে অস্ট্রেলিয়ায় 
বসতি স্থাপন করেনি। বিভিন্ন তথ্যের দ্বার 
প্রমাণিত হয়েছে যে, এশিয়া মহাদেশ থেকে 
উপজাতির! এসে প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় বসতি স্থাপন 
করেছিল। বল। হয় যে, দক্ষিণভারতের পাহাড়ী 


মানাশ্রিসর্দে 


১৫১ 


অঞ্চল থেকে উপজাতিরা ১* থেকে ২* হাজার 
বছর পূর্বে প্রথম এসেছিল । আবার অনেকে মনে 
করেন, _-না,আবও অনেক পূর্বে প্রীয় ৩০ হাজার 
বছর পূর্বে এসেছিল। আর একটি মত আছে যে, 
অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে 
উপজাতির। অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম এসেছিল। 

ব্রিটিশরা আসার পূর্ব পর্ধস্ত অস্ট্রেলিয়ায় যে 
৩ লক্ষ উপজাতি ছিল তা তাদের আসার পর 
থেকে ধীরে ধীরে কমতে থাকে । .১৭৮৮ থেকে 
১৮৮০ শ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে তাদের সংখ্য। প্রায় তিন- 
ভাগ কমে যায়। দুটি কারণে তাদের সংখ্যা 
কমতে থাকে । প্রথম কারণ, ইউরোপীকর। 
বন্দুক দিয়ে গুলি করে ও বিষখাইয়ে তাদের 
মেরে ফেলে। আবার অনেকের মৃত্যু হয় বসস্ত 
প্রভৃতি রোগে। এইভাবে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় 
যারা বাস করত তাছ্ছের সংখ্য। প্রায় নি:শেধিত 
হয়ে যায়। দ্বিতীয় কারণ, ইউরোপীয়রা 
অস্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ গড়ার সময় থেকেই 
উপজাতি-মেয়েদের ধরে নিয়ে যেত তাদের 
ডেরায়। কারণ সেখানে ইউরোপীক়্-মেয়েদের 
সংখ্যা খুবই কম ছিল। ফলে মিশ্রঙাতির 
উৎপত্তি হয়। এইতাবে সেখানে মূল উপজাতিদের 
সংখ্যা কমে যায় এবং ম্নিশ্রজাতির সংখ্যা বেড়ে 
চলে। 


আমি নিজে যাহা কিছু হইয়াছি, ভবিব্যতে পৃথিবী যাহ! হইবে, তাহার সব কিছুরই মুলে আছেন__. 
আমার গুরুদেব প্রীরাষকৃফণ। জগতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি হিন্দু ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ণের মধ্যে সেই 
সর্বানুশ্যাত অতি আশ্চর্য এক একত্ব উপলদ্ধি করিয়াছিলেন এবং উহা প্রচার করিয়াছিলেন । 


_ _স্বাম? বিবেকানন্দ 


গনালোচনা 


স্বামিজীর পদপ্রান্তে--শ্বামী অজঙানন্দ। 
প্রকাশক ; রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ। 
পরিবধিত তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১*+-৩৭৮, 
মূল্য 2২২০০ । 


১৯৬৪ শ্রীষ্টান্জের জানুআরি মাসে স্বামী 
অজজানন্দের 'ম্বামিজীর পদপ্রান্তে বইটি প্রথম 
বেরোয় । ম্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্যদের জীবনচিত্র 
তাঁর বিষয়। বইটি অবিলম্বে পড়তে শুরু 
করেছিলাম--তারপর সে যেন আনন্দসাগরে পাল 
তুলে ভেসে চলা। থুবই ছুঃখ পেয়েছিলাম 
সত্বর শেষ পৃষ্ঠার তটে পৌছে যাওয়ায়। তখনি 
মনে তীত্র আকাজ্া জেগেছিল--ম্বামীজীর 
অপরাপর শিষ্/-শিহ্যাণের ( ধাদের মধ্যে ব্রদ্ষচারী 
ও ব্রন্ষচারিণীরাও আছেন ) জীবনচিত্র এই লেখক 
কবে আমাদের উপহার দেবেন? 

সেই তীব্র আকাঙ্ষা” এই গ্রন্থ বিষয়ে আমার 
প্রশস্তির এক ব্ূপ। 

প্রায় কুড়ি বছর পরে, ১৯৮৩ অক্টোবর মাসে 
প্রকাশিত একই গ্রন্থের পুনঃ পরিবধিত তৃতীয় 

₹স্করণ হাতে নিয়ে গভীর ক্ষোত বোধ করছি--. 
এখনও আমাদের পূর্বতন আকাক্ষা লেখক পূরণ 
করেননি। 


এই গভীর ক্ষোত' বইটির ব্ষিয়ে আমার 
গ্রশস্তির আর এক বূপ। 


ক্ষোভ কি কেবল আমার--এই বইয়ের 
অজশ্র পাঠকের নয় ?--ধীরা মধ্যবর্তীকালে বইটি 
কিনেছেন এবং পড়েছেন--নচেৎ তিনটি সংস্করণ 
হত না। আরও বেশি সংস্করণ হওয়াও সম্ভব 
ছিলঃ কেনন!, একটি সংস্করণ শেষ হবার পরে, 
নতুন সংস্করণ বেরোতে ধেশ কিছু সময় লেগেছে। 
তাছাঁড়। ধরে নিতে পারি--এক সংস্করণে একাধিক 
হাজার বই ছাপ! হয়েছে 

ৰ্তমান সংস্করণ হাতে নিলে একট বূপগত 


তৃপ্তি পাঠক পাবেন। সুন্দর এর প্রচ্ছদ, ভাল 
কাগজ, ঝরঝরে ছাপা, ভাল বীধাই, আর্ট- 
পেপারে ১৫টি পূর্ণপৃষ্ঠার ছবি। প্রায় চারশে! 
পৃষ্ঠার এছেন একটি বইয়ের দাম ২২ টাকা-_ 
এখনকার বাজারে মোটেই বেশি নয়। 

বইটির অনেক গুণ--তার একটি এর নাট্যরস। 
না, অতিনাটকীয়তা নয়) অধ্যাত্ম পুরুষদের 
জীবনীর ক্ষেত্রে যা মচরাচর দেখা যায় সেইপ্রকার 
অলৌকিকতার কল্পলোকে অঘটন সংঘটনের 
চমতকৃতি-কথা নয়) এখানে পাই ক্ষণে-ক্ষণে 
উদ্বোধিত চিত্তের নব নব আলোকে উদ্ভীসনের 
বূপচ্ছবি, আর তাতেই মিলেছে অভাবনীয়ের 
পুনঃপুন: সাক্ষাৎ-_নাটকীয়তা তারই। 

এই গ্রন্থে গব্ষেণার ৭ যথেষ্ঠ পরিচম্ন আছে। 
লেখক নানা সুত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন । 
রামকৃষ্। নংঘের সম্্যাসী হিসাবে ইনি প্রবীণ 
মন্যামীদের স্মৃতিকথা, ডায়েরি, চিঠিপত্র ও অন্যান্য 
নথি বাবহার করতে পেরেছেন এবং ক্রমোন্নতিতে 
বিশ্ব রেখে প্রতি সংস্করণে প্রাপ্ত নৃতন তথ্য 
যোজন করেছেন । 

বইটির আর একটি গ্রণ__-এর প্রসন্নমধুর স্বচ্ছন্দ 
তাষা। সে ভাষা ঘনতা পেয়েছে গাঢ় শ্রদ্ধার 
রসায়নে । অধ্যাত্ম চরিত্র চিত্রায়নের জন্য 
প্রয়োজনীয় অন্ত্ৃ্টি সন্গ্যাী হিপাবে লেখকের 
আছে। 

একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাই-_ 
স্বামীর যে ১৩ জন সম্্যামীর জীবনচিত্র বইটিতে 
আছে তীর অর্ধেক সংখ্যকই পূর্বাশ্রমে একই 
বন্ধুগোঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উধ্বলোকের 
কোন পরিকল্পনা অন্নারে ব্যাপারটা ঘটেছে 
কিন উধর্ব-বিশেষজ্ঞগণ বলতে পারবেন। নিয়ের 
মানুষ আমর! কেবল বিশ্ময় বোধ করতে পারি। 
আবার দেখি, যর্ঘিও গুরা একই বন্ধুগোঠীর অন্তর্গত 


ফাস্তন, ১৩৯ ] 


তবু দকলেই চারিজ্রে বিশিষ্ট একই মণিহাবের 
ঘণি হলেও বর্ণে ও চ্যুতিতে ম্বতস্্র এবং 
গৌরবান্থিত। 

পেয়েছি খামী শুহ্বানন্দকে | রামরুফণ সংঘের 
সম্পাদক থেকে সভাপতি পর্ধস্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ 
পদে অধিঠিত এই আত্মস্থ, স্থিরবুদ্ধি, শান্ত্রবিৎ, 
কর্মনিষ্ঠ মানুষটিকে স্বামী সারদানন্দের দ্বিতীয় 
সংস্করণ বলতে ছিধা নেই। বৃহত্তর বাংলাদেশ 
একে ম্মরণ বাখবে একটি বিশেষ কারণে 
স্বামীজীর ইংরেজী রচনার বড় অংশের বাংল! 
অনুবাদ ইনিই করেছেন, যেসব রচন। জাতীয় 
জীবনে গ্রভৃত প্রভাব বিস্তার করেছে। এ'র 
অন্থবাদের এমনই শক্তি ও মহিষ্বা যে অনেক সময়ে 
তা ম্বামীজীর মূল রচনা বলে গৃহীত হয় । 

বৃহত্তর পৃথিবীর ক্ষেত্রে স্বামীজীর অন্য সন্থ্যাসী- 
শিশ্ত গ্বামী বিরজাননর একটি বরেণ্য ভূমিকা 
আছে-_শ্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলী ও প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য শিষ্কুগণ লিখিত” স্বামীজীর চার খণ্ডের 
স্ববৃহৎ জীবনী এরই তত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। 
রামকৃষ্ণ সংঘের বু দায়িত্বশীল পদ, সর্বোচ্চ পদও, 
ইনি অলঙ্কৃত করেছেন। অর্থাৎ ইনি মহা কর্মী, 
ভার বহনে সমর্থ পুরুষ, অথচ এ'র সামগ্রিক অস্তিত্ 
যেন মহানীব্রবতায় নিমগ্ন । ধ্যান, জপ, একান্ত 
সাধনা,কেবলই হিমালয়-প্রস্থান-__এ'র জীবনসত্য। 
অতল শাস্তির মধ্যে সদা নিমজ্জিত ইনি। (এর 
নয়নে করুণায়ত শাস্তির কোন্‌ অনস্ত গভীরতা, 
তা দর্শনের মৌতাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছে 
কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে )। অর্থাৎ প্রত্যাহার 
ও প্রকাশ যে একই শক্তির দুই রূপ, তা এর 
জীবন দেখিয়ে দেয়। 

যে যুবকগোঠীর উল্লেখ অল্প আগে করেছি 
তার নেতা ছিলেন স্বামী বিমলানন্প | আযৌবন 
জীর্ণশরীর, অল্লাম়ু তিনি-ক্ষযরোগে জীবনাস্ত 
হয়| কিন্তু তীর জীবনকথা একটি শিক্ষা আমাদের 

॥ 


সমালোচনা 


১৫৩ 


দেয়--এ-জগতে এমন মানুষ থাকেন ধার নিজের 
শরীর ক্ষয় করেন এই জগৎকে আত্মার আলোক 
দান করবার জন্তু । 

্বয়, স্বামী বিবেকানন্দ বামরুষ্খ সংঘে যে- 
যুবকের যোগদান করাকে রত্বলাভ মনে করেছিলেন, 
সেই স্বামী শ্বরূপানঙ্গ প্রথম জীবনে ডন সোসাইটি 
ও ডন পত্রিকার পরিচালনায় প্রখ্যাত সতীশচন্র 
মুখোপাধ্যায়ের তুল্য মর্ধাদার সহযোগী ছিলেন, 
পরবর্তীকালে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় উচ্চাঙ্গের 
সম্পাদক, কট্টর অদ্বৈতবার্দী, শেষোক্ত ক্ষেত্রে 
স্বামীজীর আদর্শের একাংশের শ্রেষ্ঠ গ্রতিনিধি। 
একে দেখে নিবেদিতা অন্থভব করেছিলেন-_ 
'শ্বরপ্রেম কোন্‌ দারুণ তৃষ্ণার রূপ ধারণ করতে 
পারে!” 

বিবেকানঙ্গোর দায় পাশ্চাত্যদেশে তীর যে 
তিন শিষ্ত বহন করেন, তাদের অন্যতম 
প্রকাশানন্দ-- আমেরিকায় রামু সংঘের বুল 
কর্মবিস্তার করেছেন। বক্তা হিসাবে তিনি বু" 
প্রশংদিত। স্বামীজী কেবল তীর চিন্তা ও 
চেতনায় . নয়, প্রকাশভঙ্লিকেও এমনভাবে 
প্রভাবিত করেছিলেন যে, বন্তৃতাকাবে তিনি 
পরিচিতগণের মধ্যে ম্বামীজীর স্মৃতি জাগরিত 
করতেন। পাশ্চাত্যে অপর এক প্রচারক, 
বিবেকানন্দ-শিষ্ত স্বামী বোধানন্দ অতীব কঠোর 
সন্ন্যাসী সন্্যাসের ভারতীয় রূপকে পুরে! 
আকারে আমেরিকায় সংরক্ষণে বন্ধপ্রতিজ্ঞ। 
আর স্বা্মীজীর কনিষ্ঠতম সঙ্গ্যাসি-শিষ্ক পরমা- 
নন্দ, স্বামী রামকফ্ণানন্দের ছারা শিক্ষাগ্রাণ্ত-_ 
তিনি সার্থক করেছিলেন স্বামী ব্রদ্ধানন্দ-প্রদত্ত 
তার নব নামটিকে-__সে নাম 'বসস্ত । হিল্লোলিত 
বসস্ত-বাতাসের মতোই তিনি আনন্দ ও সৌরভ 
বিস্তার করে প্রবাহিত হয়েছেন, আবৃত রেখেছেন 
একই কালে জীবনের কঠিন আঘাতের চিহ্ন- 
গুলিকে। তাঁর একটি উক্তি মহৎ জীবনের 


১৫৪ 


মর্মসত্যকে আমাদের গোৌঁচর করেছে £ “মানব- 
সংসার ও আদর্শের জন্য জীবন ত্যাগ কর। অনেক 
সহজ-_জীবন বহন করা চেয়ে ।” 

তেম্নন জীবন বহন করেছিলেন-__কল্যাণানন্, 
নিশ্চয়ানন্দ ও শুভানন। এর রামকৃষ্ণ সংঘের 
ছুই প্রধান সেবাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও 
পরিচানক-_বারাঁণসীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম এবং 
কনখলের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। শুভানন্দ একদিন 
কলকাতার রাজপথে পাশ্চাত্য-প্রত্যাবৃত্ত স্বামীজীর 
গাড়ি টেনে চলবার সময়ে অন্কুভব করেছিলেন 
তিনি জগন্নাথের রথ টানছেন। সেই কাজতীর 
অব্যাহত ছিল জীবনের শেষ পর্যস্ত, কেননা 
বিবেকানন্দের মুখ তিনি প্রতিটি পীড়িত মানুষের 
মুখে দেখতে পেতেন। আর কল্যাণানন্দ__ 
হরিছ্বার__কনখলের প্রতিটি সাধুর মুখে (না-সাধুর 
মুখেও) দেখতেন সাধুত্তম বিবেকানন্দকে। 
স্বামীজীর আদেশে তিনি চা-বাগানের দাস-কুলি 
হিসাবে বিজ্রীত হতে প্রস্তুত ছিলেন, সেক্ষেন্ে 
নররূপী নারায়ণগণের মলমুত্র-পরিষারক “ভাঙ্গী 
সাধু হওয়া তার পক্ষে এমন কি কথা! 
বিশেষত; তিনি যখন সঙ্গীব্ূপে পেয়েছিলেন 
বিবেকানন্দের মরাঠি-শিত্য নিশ্চয়ানন্দমকে-_ধিনি 
প্রতিদিন ৩৬ মাইল পথ হেঁটেছেন বছরের পর 
বছর ধরে--জনে জনে সেবা পৌছে দেবার ব্রত 
পালন করতে। নিশ্চয়ানন্দ পূর্বাশ্রমে বৃত্তিতে 
ছিলেন সৈনিক--পরেও তাই রইলেন-_নিশ্চয় 
প্রতিজায় দৃঢ়, সেবাযুদ্ধের বজ্র-দধীচি। কল্যাণাণন্ন 
,নিশ্চয়ানন্দের সেবাশ্রম সম্বদ্ধে স্বামী ব্রন্মানন্দের 
অপূর্ব উচ্চারণ-__“বিরাটের উপাসনামন্দির 1? 

শ্বামীজীর আর দুই সন্্যাসী শিত্তকে আমর! 
স্বামীজীর আদর্শকে অন্যক্ষেত্রে প্রজ্জলিত রাখতে 
দেখি। তীদের অন্যতম আত্মানন্দ--আত্মনিষ্ট 
মহাপুকুষ__ন্যয়ং স্বামী ক্রদ্মানন্দ এশর সম্বন্ধে 


মহাপুরুষ” শটিই প্রয়োগ করেছেন। অপরজন 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--২য় সংখ্যা 


অচলানন্দ--বৈরাগ্যে অচ্গপ্রতিষ্ঠ, বহুসম্মানিত 
“কে্দার বাবা'-্ধার একটি পরম সৌভাগ্যের 
কথ। শুনে মহাযোগী স্বামী তুরীয়ানম্দ আনন্দে 
বিহ্বল হয়ে যান। অচলানন্দ একটান। নয় মাস 
ত্বামীজীর সঙ্গ করেছিলেন। সেকথা শুনে 
বিস্ফারিত বিশ্ময়ে তুরীয়ানন্গদ বলেন__ননয় মাস |, 

আমাদের বিন্ময়ের অন্ত ক্ষেত্রও আছে। সে 
বিস্ময় এক আশ্চর্য প্রেমের রক্ততরঙ্গে আছাড়ি- 
পিছাড়ি করে যখন স্বামী সদানন্দের সম্মুখীন হই । 
বিবেকানন্দের দিব্য শয়তানী চোখের নিষ্ঠুর টানে 
ইনি চাদ মুখে ছাই মেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে 
পড়েছিলেন; তারপর বুকের কলিজা দিয়ে 
বিবেকানন্দের আহীর্য প্রস্তত করে চলেছিলেন-_ 
সে বিবেকানন্ন যখন মুচি বা মেথর তখন ত্বাকে 
“আমার রক্ত আমারু ভাই? বলে অনুভব করেছেন, 
যখন বসস্তরোগী তখন খোলাবুকে জড়িয়ে তার 
জ্বলন্ত যন্ত্রণা শোষণ করতে চেয়েছেন, যখন 
কুষ্ঠরোগী তখন তত্র ক্ষতরদ শৌষণ করে বক্ত- 
শোধন করতে চেষ্টা করেছেন। বিবেকানন্দের 
আনন্গময় ইচ্ছায় তিনি কখন হয়েছেন ঝাড়ু্দার, 
কখন-বা ঘোড়মওয়ার, আর কেঁদেছেন এই দুর্লভ 
সৌতাগ্যে_-“আমি সেই গুরুর শিষ্য যিনি আমার 
জুতে। মাথায় করে বয়েছিলেন ।, 

অপূর্ব সব কাহিনী-_-ম্বামী অজ্জজানন্দ 
ক্রমান্বয়ে উপস্থিত করেছেন। একালের “মহা- 
বস্ববদান রচনার বরেণ্য অধিকার তিনি গ্রহণ 
করেছেন । বস্তত তার গ্রন্থটি স্বামী বিবেকাননের 
উৎকৃষ্ট জীবনী--শিষ্ুগণের জীবনের পটে লেখা । 
সে বিবেকানন্দ ভয়ঙ্কর না সুন্দর? কখন মনে 
হয় তিনি যেন স্র্য, অগণ্য কিরণে অগণ্য হৃদয়কে 
আলোকিত করছেন। কখন মনে হয় তিনি 
এক এশ্বরিক অক্টোপাস-_বাহুর পর বাহু বাড়িয়ে, 
শিকারের কঠে পাক দিয়ে, তার্দের জীবন টেনে 
বার করে নিচ্ছেন সংসারে ছড়িয়ে দেবার জন্ত-_ 


ফাস্তুন, ১৩৯৯ 


পৃথিবীর উর্বরতা বিধানে । কখন-ব। তিনি যেন 
স্বয়ং পশুপতি-স্মানবের অন্তরস্থ নিদ্রিত বেদাস্ত- 
কেশরীদের জাগিয়ে তোলার জন্য অমোঘ গর্জন 
করছেন। কল্পনাতীত সেই পুরুষ, বিবেকাননা, 
যিনি হঠাৎ শহীদ স্যার বিক্ষোরিত উন্মাদনার 
পরিবর্তে নির্ধারিত পুরুষদের প্রতি রক্তবিন্দূতে 
এমন রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন যে, তারা জীবনের 
প্রতিটি মুহূর্ডকে বলিদানের অর্থ্য করে তুলে- 
ছিলেন। কৃতার্থ জীবন যাপন করার পরে এ 
মানষেরা বিবেকানন্দের চিত্রে নয়ন নিবদ্ধ রেখে 
পৃথিবী থেকে ব্দায় নিয়েছেন । 

স্বামী অক্জজানঙ্গের গ্রন্থ থেকে সাধারণ 
ইতিহাসের নানা উপাদান পেয়েছি। উনিশ 
শতকের শেষভাগে ধর্মাপ্রিত আদর্শবাদে আক্রান্ত 
বাঙালী যুবকর্দের মানসিক অবস্থার কথ! এখানে 
পাওয়। যাবে; রামকৃষ্ণ সংঘের প্রাথমিক সংগঠন- 
পর্বের এবং সেবাধর্ম-কর্মের আদি ইতিহানও। 
পাওয়া যাবে প্রীম। সারদাদেবী, স্বামী ব্রদ্ষানন্দ, 
প্রেমানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, নিরঞ্জনানন্জ, 
বামকষাননা, রামচন্দ্র দত্ত, মহেজনাথ গুপ্ত 
(শ্রম) প্রভৃতির খগ্ুচিত্রও। সব জড়িয়ে 
নিকট কালের বামায়ণীয় আলেখ্যদর্শন। এই 
গ্রন্থের চিত্রশালায় আছে অজন্্ চিত্র, আমি তাদের 
থেকে যথেচ্ছ একটি-ছুটি তুলে আনব । একটি 
মজার ছবিই প্রথমে আনা যাক : 

মিষ্ট ছুষ্টামীতে ম্বামী বোধানন্দ দারুণ 
খেপিয়েছেন সরলন্বভাব স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে | 
বোধানন্দকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করবার জন্য পূর্বতন 
সৈনিক নিশ্য়ানম্দ তাড়া করেছেন। প্রাণের 
দায়ে দৌড়ে বোধানন্দ শেষপর্ধন্ত ঢুকে পড়েছেন 
হ্বামীজীর ঘরে--তারপর বিছানার তলায়। 
স্বামীজী ঘরে ছিলেন--ন্থুতরাং দরজায় থমকে 
পড়লেন নিশ্য়ানন্দ, সেখানে দাড়িয়ে ফু ঘছেন-- 
আর ব্যাপার দেখে হাসিতে ফেটে পড়েছেন 


সমালোচনা 
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স্বামীজী। তারপর তিনি ধর্মকথা শোনালেন। 
গ্াখ, ও শরণাগত | শরণাগতকে মারতে নেই। 
স্থতরাং ছেড়ে দে। একে ধর্মকথা, তারপর 
দ্বয়ং গুরুর মুখে] অতঃপর “নিশ্যয়ানন্দ জো 
হুকুম বলিয়া একগাল হাসিয়া স্বামীজীর পদতলে 
প্রণাম করিয়। সরিয়৷ পড়িলেন। 

আর একটি ছৰি £ 

অত্যন্ত রুচ্ছুতাপরায়ণ আত্মানন্প জীবনযাত্রায় 
বিন্দুমাত্র বাহুল্য রাখেননি, কিন্ত তিনি প্রতিদিন 
অতি পরিপাটি করে নিজের বিছানা সাজিয়ে 
রাথতেন। কেন? “একবার জিজ্ঞাপিত হইলে 
মজলচক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন ; বেলুড়মঠে শ্বামীজী 
মাঝেমাঝে এনে আমার বিছানায় গড়াগড়ি 
দিতেন। তার দেহাস্তের পরেও একদিন স্বপ্সে 
দেখলুম তিনি আমার বিছানায় শুয়েছেন |" 
গ্যাখো, কখন তিনি আসবেন তা! তো৷ জানা নেই। 
তাই তাঁর জন্য বিছানাটি তৈরী করেই রাখি।” 

অন্ত একটি ; 

স্বামী শুদ্ধানন্দের ব্রাহ্মণশরীর | তিনি কায়স্থ 
বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব নিয়েছেন, এই অপরাধের 
জন্য তাঁর পরিচিত কোন গোড়া মানুষ খুবই ধিক্কার 
দিয়ে বলেছিলেন, ছা হে সুধীর, উঁু ব্রা্মণের ঘরে 
জন্মে তুমি কিনা শেষে এক কায়েতকে গুরু 
করলে? শ্দ্ধানন্দ সজল চোখে বলেছিলেন, 
“কায়েত কিরে ভাই-আমি শুধু এই কথাই 
ভাবছি যে, হায় তিনি টাড়ালের ঘরে কেন 
এলেন না?” 

বিবেকানব্পকে সবিয়ে দিয়ে--যে-শক্তির চরণে 
তিনি সদাপ্রণত তারই কথা আনা যাক 
প্রসঙ্গ শেষে। স্বামী বিরজানন্দ গৃহত্যাগ 
করে বামরুষ সংঘে যোগ দিয়েছেন। কিন্ত 
কৃচ্ছুদাধনার ফলে তীর স্বাস্থাতঙ্গ হওয়ায় তাকে 
বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়। হয়েছে । ফিরে আসতে 
অধীর হয়ে তিনি মাতাঠাকুরাণীকে প্রাণের 


১৫ 


আতি জানিয়েছেন দীর্ঘ পত্রে। তার একাংশে 
আছে £ 

“আপনি মাকে বাটাতে পাঠাইয়াছিলেন 
বটে, “বাড়িতে থাকিয়। তাহাকে ডাকিলে আরও 
শীপ্্ উন্নতি হইবে বলিয়া কতই অভয় আশ্বাস 
দিয়াছিলেন বটে-কিস্ত তাহা হইল না বলিয়। 
কি, সেই-যে আপনি উপরে উঠিয়! গিয়া! আমার 
জন্য কতই কাদিতে লাগিলেন, তাহা কি মরিলেও 
ভুলিতে পারিব? একদিন সন্ধ্যার সময়ে বাড়িতে 


আসিতে গঙ্গার উপর নৌকায় বৃষ্টি হওয়াতে, 


আপনি ব্যাকুল হইয়! ছাদে দাড়াইয় গঙ্গার দিকে 
চাহিয়া, আমার গায়ে কত ফেশটা জল পড়ে 
দেখিবার জন্য বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলেন _ তাহাও কি 
জগ্গে তৃলিতে পারিব ?” 
ধন্য গ্রন্থ এবং ধন্য লেখক । 
অধ্যাপক শঙ্রীপ্রসাদ বন্দু 
বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় 
ডু 
শ্রীবামকৃং ও সার কথাম্বত ? 
প্রকাশক ; শ্রীমৃগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানদ্দ আশ্রম, ৪, নস্করপাঁড়া লেন, 
হাওড়া-১। পৃঃ ২৪৮, মূল্য £ বোর্ড বাধাই ২০০১ 
পেপার ব্যাক ১৬০০ । 
হাওড়! রামকৃষণ-বিবেকানন্ন আশ্রম দীর্ঘ- 
কালের একটি প্রতিষ্ঠান যার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ- 
মিশনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । ম্বামী শিবানন্দ এককালে 
এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত 
করেছেন। কথামত শতবাধিকীতে স্বভাবতই 
তারা “রামকৃষ্ণ উপনিষদ, কথামৃত সম্পর্কে একটি 
ব্যাখ্যামূলক সঙ্কলন গ্রন্থ গ্রকাশে উদ্ভোগী হয়েছেন। 
তাদের দে উদ্ধোগ সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছে 
আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশনায় । 
গ্রন্থের মুখবন্ধে মঠ-মিশনের বর্তষান লতাপতি 


উদ্বোধদ 


[ ৮৬তম বর্ধ-_হয় সংখ্যা 


স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ লিখেছেন, 
শ্রীশ্রী মকষ্ণকথামৃত আজ সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মীয় 
ক্লাসিকপাহিত্য রূপে ম্বীকৃত। জগতের বিরাট 
এক অধ্যাত্স আচার্ধের উক্তির সর্বাধিক নির্ভরযোগা 
সঙ্কলন এই গ্রন্থে আমর! পাই ।"*'বম্কতপক্ষে বলা 
যায়, এটি এই যুগের ধর্মক্ষেত্রে সর্বোত্তম গ্রস্থ |” 

কথামৃতকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার 
করা চলে। এটি যেমন সর্বোত্বম ধর্মগ্রন্থ তেমনি 
জীবনীপাহিত্য হিসাবে এর মূল্য অপরিসীম। 
সমকালীন জীবন ও মনীষীদের সম্পর্কে বু সংবাদ 
ছড়িয়ে আছে এই গ্রন্থে--স্তরাং ইতিহাস 
বিচারেও এর একটি যোগ্য স্থান আছে। সেই 
কথামত সম্পর্কে দেশে বিদেশে লমকালে ও 
একালে বিতিম্ন শ্রেণীর মানুষের চিন্তাভাবনা 
একত্র সন্কলন এবং সেই লঙ্গে কথাম্তের বিতিন্ন 
তাৎপধ বিচার, সমাজে ও সাহিত্যে তার গ্রভাৰ 
নশ্বদ্বে আলোচনা একটি অবশ্বী প্রয়োজনীয় কাজ 
যা একাধিক স্ববৃহৎ গ্রন্থের আকার গ্রহণ 
করতে পারে। আলোচ্য গ্রন্থটি তারই 
সংক্ষিপ্ত রূপ। 

গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত- _জ্রীরাকষ্ণ ও 
তার কথামত (১) শ্রীরামরষ্ণের শিশ্তগণের 
দৃষ্টিতে (২) ভারত ও বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে 
(৩) মন্গাসী ও মল্্যাসিনীদের দৃষ্টিতে (8) 
সাহিত্যিক, এতিহানিক ও বুদ্ধিজীবীদের দুটিতে 
এবং সবশেষ অধ্যায়ে শ্রীম ও তার গ্রন্থ সংবাদ । 
প্রথম অধ্যায়ে শ্রীদারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, 
রামকঞ্জানন্দ, শিবাননা, সারদানন্দ, অত্দোনলা, 
গিরিশচন্দ্র, রাম দত্ত ও অক্ষয় সেনের রচনা ও 
অভিমত বিশেষভাবে গুরত্বপূর্ণ কারণ তীর! 
শ্ীরাকৃষ্ের নিকট সামিধ্যে এসেছেন--সেই 
পরমপুরুষের বাণী ও কার্ধাবলীর সঙ্গে তাদের 
পরিচয় ছিল সর্বাধিক । স্থতরাং তদের অন্থমোগন 
ও মূল্যায়ন বথামৃতের এঁতিহাদিকতা৷ এবং 


ফাল্ঠুন, ১৩৯ ] 


নির্ভরযোগাতার সবচেয়ে মূল্যবান লাক্ষ্য। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশবিদেশের মনীষীর্দের কথামৃত 
তথ! শ্ররামকৃষ্চ সম্পকিত অভিমত সম্ধলন। 
প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী-ধার! শ্রীরামকৃষ্ণ 
সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন 
তাদের মূল্যবান অভিমতের পাশাপাশি নিবেদিতা, 
ম্যাকসমূার, রোল, হাক্সলি, টমান ম্যান, জিমার, 
ইশ্বারউড প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্ত্রনাথ, অরবিন্দ, 
গান্ধী, রাজাগোপালাচারী, স্ভাষচন্ত্র প্রভৃতির 
অভিমতগুলির একত্র সমাবেশ গ্রস্থাটর আকর্ষণের 
বিশেষ দ্িক। তৃতীয় ভাগে রামরুষ্জ-পরবর্তা- 
কালে ধারা প্রধানত কথামৃতের গ্রভাবেই রামকুণ 
ভাবধারাকে জীবনের গ্রবতারারপে গ্রহণ 
করেছেন রামরুষ্খমিশনের সেই সন্গাসী ও 
সন্গ্যাসিনিগণের কিছু রচন! ব্ন্ত। এই অংশে 
হ্বামী ওক্কারানন্দ, ভূতেশানন্দ, লোকেশ্ববানন্দ, 
গহনানন্দ, আত্মস্থানন্দ, ম্মরপানন্দ, প্রভানন্দ, 
অজজানন্দ এবং গ্রত্রাঞ্জিক মুক্তিপ্রাণ। ও প্রদীপ 
প্রাণার রচন। স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অংশে 
সন্কিবিষ্ট হয়েছে আধুনিক কথাসাহিত্যিক, 
এতিহাপিক, সাংবাদিক ও অধ্যাপকদের 
বিশ্লেষণাত্মক লেখাগুলি, সমাজ, শিল্প, সাহিত্যে 
কথাম্বতের প্রভাব সম্পকিত মূল্যবান বচন! । 
জ্যোতির্মদ্ী দেবী, আশ্াপূর্ণা দেবী, বিভূতিভূষণ 
মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, গজেজ্জকুমার মিত্র, 
সৈয়দ মুজতবা আলি, ৫পয়দ মুস্তাফ।৷ সিরাজ, 
সম্তোষকূমার ঘোষ, বিমল কর, স্থুনীল গঙ্গো- 
পাঁধ্যায়, শীরষেন্দু মুখোপাধায়, শ্রীমতী কবিতা 
সিংহ প্রমুখ খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের পাশাপাশি 
প্রখ্যাত ইতিহানবিদ নিমাইলাধন বন্থ্‌, সাংবার্দিক 
শিশির কর এবং খ্যাতিমান অধ্যাপক অদিত 
বন্দোপাধ্যায়, প্রণবরঞ্ন ঘোষ, হুভাষ বন্ো- 
পাধাক়, প্রন্োৎ সেনগুপ্ত প্রমুখের আলোচনা 
কথামূত সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণার ক্ষেত্র রচনা 


সমালোচনা 


১৫৭ 


করেছে। পঞ্চম তথা সর্বশেষ অধ্যায়ে শঙ্করী- 
প্রসাদ বন্ধু, শঙ্খদীপ বন্থ, দ্রিলীপকুমার রায়, 
স্থনীলবিহান্ী ঘোষ কথামত $ কথামৃতকার 
সম্বন্ধে নানা তথ্য সমাবেশের দ্বার! গ্রন্থটিকে 
সম্পূর্ণতা দান করেছেন। পীচটি পরিচ্ছেদেষ 
হৃচনায়, পরিচ্ছেদ-অস্তর্গত রচনার মধ্যে থেকে 
কিছু কিছু প্ডক্তি উদ্ধার করে মৃলবিষয়বন্তর 
পরিচয়দানের পরিকল্পনাটি বিশেষ আকর্ষণীয় 
এবং প্রয়োজন মতো! রচনাগুলির মূলস্ত্ের উল্লেখ 
অন্ুসন্ধিৎস্থ পাঠকের কাছে বিশেষ মূল্যবান । 

আলোচাগ্রস্থের প্রতিটি রচনাই মূল্যবান তবে 
তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ প্রয়োজনীয় । 

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ তাঁর হ্বভাবদিদ্ধ সহজ 
তঙ্গীতে 'র্ষশান্ত্রার" কথামৃতের সর্বজনীনত। এবং 
ভবিষ্যৎ বিশ্ববাসীর কাছে এর সম্ভাব্য আবেদনের 
কথা উল্লেখ করেছেন। স্বামী গহনানন্দ ও 
স্বামী আত্মস্থানম্দ্ কথামতের বিচিত্র বৈশিষ্ট্ের 
পরিচয় দিয়েছেন । বাংলাভাষায় অনভিজ্ঞ স্বামী 
স্মরণাননোর মনে শুধু কথামৃত পাঠের আকাঙ্। 
কিভাবে বাংলাশিক্ষার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল 
এবং তার মধ্যে তিনি কোন্‌ সৃত্যুপরয়ী আনঙ্গের 
পথ খুঁজে পেয়েছিলেন তার পরিচয় উদঘাটিত 
হয়েছে এ্ররামকষ্ণককথামৃত--অমর আনন্দের পথ 
রচনাটিতে। লেখকের রচনাটি তর ভাষাশিক্ষার 
সার্থক উদাহরণ । 

স্বামী প্রভানন্দের 'মহেন্ত্রনাথের সাধনার ছুই 
নিত্যপুষ্প শ্রীমর ডায়েরী অবলম্বনে রচিত-_ 
নৃতন তথ্যদমৃদ্ধ আলোচনাটি ত্বতাবতই আকর্ধীয়। 

স্বামী অজজানজ্জোর রচনাটিও বিশেষ উল্লেখের 
দাবী রাখে। ম্বামী প্রেমেশানন্দের ডায়েরী 
অবলম্বনে তাঁর জীবনে কথামত যে গভীর পরিবর্তন 
এনেছিল তারই পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন 
মনোজ ভঙ্গীতে এবং বিশ্লেষণ নৈপুণ্যে । 

ব্যক্তি অভিজ্ঞতার আলোকে কথাম্বতের 


১৫৮ 


অনন্ত রহস্যের আভা দিয়েছেন প্রবীণ সন্নাপিনী 
প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণ। । 

চতুর্থ অধাঁয়ে সপ্তীব চট্টোপাধ্যায়ের রচনা 
একটি ভক্তি দ্ষিপ্ক পরিবেশ রচনা করেছে। 
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্র রচনাটি সপপর্কেও 
কথাগুলি আংশিকভাবে প্রযোজ্য । 

সাহিত্যিককুলের লেখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে 
মূল্যবান পৈয়দ মুতব। আলীর বছুপঠিত রচনাটি। 
সরস ভঙ্গী, সুনিপুণ বিশ্লেষণ এবং বলিষ্ঠ দিদ্ধান্তে 
নিবন্ধটি অনবগ্য _য| বহুবার পাঠ করেও কখন 
পুরানো হয় না। 

হনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে কিছু 
কিছু মন্তব্য আছে যা৷ বিশ্লেষণপাপেক্ষ | কথামুতের 
এতিহাসিকতা! ও সাক্ষাৎকার-বিবরণী সম্পর্কে 
সংশয় যাচাইয়ের সুযোগ নেই কারণ কোন 
উদ্বাহরণ বা! বিপরীত যুক্তি তিনি উপস্থিত না 
করেই এক তরফ! দিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই 
সন্থলন গ্রন্থের মধ্যে একাধিক লেখক কথামুতের 
এতিহাসিকত। ও প্রামাণিকতার উপর সর্বাধিক 
জোর দিয়েছেন। প্রখ্যাত এতিহাসিক নিম্াই- 
লাধন বনু তার নিবন্ধে লিখেছেন, “সারদানন্দের 
শ্রশ্ররামরুঞ্ণ'লীলাগ্রপঙ্গ এবং শ্রীম-র শ্র্রীরা মণ 
কথামত অমূল্য এতিহাধিক উপাদান।” শঙ্খঘদীপ 
বন্থর রচনাটিও প্রদঙ্গত উল্লেখ্য । সমকালীন 
স্টেটপমান” পত্রিক। থেকে রামকষ্ণ-রবীন্ত্রনাথ 
্াক্ষাৎকারের বিবরণী উদ্ধার করে তিনি 
কথাম্তে'র এতিহাপিকতা৷ সম্পর্কে সংশয় দুর 
করেছেন । 

এইবপ একথানি মূল্যবান সঙ্কলনপ্রন্থ প্রকাশের 
জন্য আশ্রম সম্পাদক মৃগেন্্রনাথ মুখোপাধায় 
অবগ্যই দাধুবাণ লাত করবেন এবং রামরৃঞ্চ 
ভক্তমণ্ডনী ও সাধারণ পাঠক বিশেষ উপকৃত 
হবেন, গে কথ! বল! বাহুলা। নিত্যানন্দ ভকত 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ-২য় লংখ্য 


পরিকল্পিত প্রচ্ছদ এবং পরিচ্ছন্ন অনাড়ম্বর সৌষ্টব 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

- অধ্যাপিক] রেণুকা চট্টোপাধ্যায় 

কলিকাত। রামঙন্োছন কলেজ 


শরণাগতের আদর্শ ও সাথন। £ 
শ্রীহরিশ্চন্ত্র সিংহ। প্রকাশক : শ্রশ্ররামকষ 
মন্দির প্রকাশক মণ্ডলী, ৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক 
রো, কলিকা তা-২& । পৃষ্ঠ! ৩২৮, মূল্য : ২৫ টাকা। 


ধাহার পত্র সমূহের সংকলনরূপে এই পুস্তক 
গ্রথিত হইয়াছে, সেই মনীষী-সাধক লোকাস্তরিত 
হবিশ্্্র সিংহ কর্মজীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কৃতী অধাপক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিয়া 
মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের শিষ্য হেমচন্্রের 
ভাবসম্তান হরিশ্চন্্র যুবক বয়স হইতে শ্রীরা মকুষ- 
ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং কর্মজীবনের শেষে 
তাহার ফলত! আশ্রমে সাধন-জীবন যাপন করেন। 
রামকৃষ্ তক্তঘমাজে উচ্চ প্রশংসিত দুই খণ্ডে 
রচিত, তাঁহার “গীতাতত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ” গ্রন্থটি 
তাহার মনীষা ও শ্রীরামকষ-শরণের সাক্ষ্য । 

ধাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে তিনি সবসময় শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ট 
উপদেশ 'শরণাগতি'র কথ। শুনাইয়া গিয়াছেন । 
পুস্তকে মুদ্রিত চিঠিগুলিতে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
কথাতেই এই শরণাঁগতি বিষয়টি নানাভাবে বণিয়া 
গিয়াছেন। শরণাগতি যে ভক্তের একটি আদর্শ 
এবং তক্তকে এইজন্ত জীবনব্যাপী সাধনা করিতে 
হয়,তাহা চিঠিগুলিতে বারংবার পরিষ্ফুট হইয়াছে। 
পাঠক এই পুস্তক পাঠ করিয়া ঈশ্বরশরণাগতিতে 
বিশ্বাস লাত করিৰেন, ইহাই প্রত্যাশা । 

চিঠির সংখ্যা (৩৪৭) কিছু কমাইয়া। 
পুস্তকটি কিঞ্চিৎ ছোট করিয়া, মূল্য কম রাখিতে 
পারিলে, পুস্তকটি সংগ্রহে আগ্রহী পাঠকের স্থবিধ। 
হইত। মুক্রণ-তত্বাবধান ভাল হইয়াছে । 

__শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 


অধাক্ষ। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মণির 





রামকৃষ্ণ মিশনের বাধিক সাধারণসভা 

শ্রম স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের 
সভাপতিত্বে ১৫ জান্থমারি, ১৯৮৪ খ্রীষ্টাবৰ, 
রবিবার বেলা ৩-৩০ ঘটিকায় বেলুড় মঠে রামকষ। 
মিশনের ৭৪তম বাধিক সাধারণ অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয়। 

এ সভায় পঠিত ১৯৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্জের কাধ- 
বিবরণীতে বলা হয় যে, বিভিন্ন প্রকারের অস্থবিধা 
ও বাধা-বিপত্তি সত্বেও মঠ ও মিশনের ত্যাগী 
কর্মীবৃন্দ তাদের সেবাদর্শের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা 
ও নিষ্ঠা বঙ্জায় নেখে দৃঢ়তার সহিত মিশনের বহু- 
মুখী সেবাব্রত এবং বস্তা, ঘৃণিঝড় প্রত্ৃতি প্রারুতিক 
বিপর্যয় বিধ্বস্ত অঞ্চলে কষ্টসাধ্য ত্রাণ ও পুর্বাসন- 
কার্ধ পরিচালনা করেন । 

আলোচ্য বৎসরে বিতরিত বিভিন্ন দান- 
সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য ২৭,৩০,৫৩১ টাকা 
সহ মোট ৮২১৬৮,৯৩৯ টাঁক। নিম্নলিখিত ত্রাণ ও 
পুনর্বাসনকার্ধে ব্যয় করা হয়: 

(ক) বন্তাত্রাণ : রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও 
উড়িস্তাতে, (খ) ঘুণিবড়ত্রাণ : আসাম, গুজরাট ও 
উড়িস্তাতে, (গ) খরাক্রাণ : পশ্চিমবঙ্গে, (ঘ) দা" 
ত্রাণ : আদাম ও পশ্চিমবঙ্গে, (ঙ) চিকিৎমাকার্ধ £ 
পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলায়, (5) অধিকন্ক 
পুনর্বাসনকার্ধ ; অন্্প্রদেশ, উড়িস্ত। ও পশ্চিমবঙ্গে । 

রামরুষ্খ মঠ ও বামকৃ্ণ মিশন গ্রামবাসীদের 
জন্য যে পললীমঙ্গলের পরিকল্পন। গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহা রুষিউন্নয়ন, কুটিরশিল্প, মাছের চাষ, 
গোপালম, বিদ্যালয়, ছোট ব্যবসায়, বিকলাঙ্গ ও 
অনাথ মছিল| ও শিশুদেক জন্য এক্স, সেমিনার, 


রামরুষ্চমঠও 
রামকুঞ্ মিশন সংবাদ 


যুবসম্মেলন এবং কতিপয় ভ্রাম্যমাণ দাতব্য 
চিকিৎসালয় ইত্যার্দির মাধ্যমে পরিচালনা করা 
হয়। এই সকল পল্লীমঙ্গল পরিকল্পন। খাতে মোট 
৩,৯৬,৯৭১ টাক। ব্যয় কর! হয়। 

আলোচ্য ব্মরে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য 
উন্নয়ন ও বন্ুমুখী সেবার কার্ধ পরিচালন কর। হয় ঃ 

রামরুষ্খ মিশন সেব৷ প্রতিষ্ঠানের বিবেকানন্গ 
ইনষ্িট্যুট অব মেডিকেল সায়েন্সের জন্য বহমুখী 
গুহের তিনটি তলা, গৌহাটিতে একটি ভ্রাম্যমাণ 
দাতব্য চিকিৎপালয়, নরোত্বমনগরে একটি 
মেডিকেল ওআর্ড, চেরাপুণ্তরীতে একটি দীতব্য 
চিকিৎসালয় ও পাঠগৃহ সহ গ্রন্থাগার, মে দিনীপুরে 
একটি রান্নাঘর সহ ভোজনালয় এবং পুরীতে 
একটি কর্মী-ভবন ইত্যাদির উদ্বোধন কর! হয়। 

রামকৃষ্ণ মঠের জয়বাঁমবাটাতে একটি সাধু- 
নিবাস, মহিশুরে প্রার্থনা-গৃহের উপরে একটি 
বিমান (টাওয়ার ), বেলুড় মঠে ত্রহ্ষচারী প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রের দক্ষিণ ব্লকের প্রার্থনা-গৃহ সহ ক্রিতল এবং 
দিনাজপুরে (বাংলাদেশ) তিনটি দাতব্য 
চিকিৎসালয় ও তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
উদ্বোধন করা হুয়। 

উপরি-উক্ত উন্নয়ন কাধ ছাড়াও মিশন্‌ 
পরিচালিত ৮টি হাসপাতাল ও ৬০টি দাতব্য 
চিকিৎসালয়ে যথাক্রমে ৪০১১৩৪ ও ৩৯১০২১৫৭৩ 
জন রোগীর সেবা করা হয়। এছাড়া ১১টি 
ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৩,৯৭১৪৬* জন 
রোগীর সেৰ।৷ করা হয়। উহার ৭০১টি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১১০০৯৮২৩টি ছাত্রকে শিক্ষা 
দেওয়া হব। 


১৬৩ 


শৎসংঙ্িষ্ট প্রতিষ্ঠান রামকৃষ মঠ পরিচালিত 
২৪টি হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎমালয়ে 
৭১৭৪১১৯৩ জন রোগীর সেবা করা হয় এবং 
২৮টি শিক্ষ গ্রতিষঠানে ৭৮৩৬ জন ছাত্রকে শিক্ষা 
দেওয়। হয়। 

তদ্ভিম্ন অনুন্নত ও গ্রামাঞ্চলে রামকুষ্ণ মঠ ও 
মিশন দ্বারা ৫৪০টি শ্রিক্ষ। গ্রতিষ্ঠান, ৪৫টি 
হাসপাতাল ও ভ্রাম্যমাণ লহ দাতব্য চিকিৎসালয় 
ও বহু গ্রন্থাগার এবং নানা প্রকার অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার রূপায়ণ কর! হয়। 

প্রীরামকৃষ্*বিবেকানন্দ-ভাবপ্রগার কমিটির 
পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন রাজ্যে বেশ কয়েকটি যুব- 
সম্মেলন অনুঠিত হয়। 

এছাড়া শ্রুরামরুষ্জ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাবাদর্শের প্রয়োগের জন্য “দি কমিটি ফরু দি 
কম্পৃহেন্সিত স্টাডি অব দি রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ 
মোভ্‌মেপ্ট” 'নামে কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ-_২য় লংখ্য। 


কমিটর পৃষ্ঠপোষকতায় অর্ব ভারতব্যাপী সেষিনার/ 
কন্ফারেন্দ পরিচালন! করা হবে। 

রামকৃষ। মঠ ও মিশনের বৈদেশিক কেন্ত্রগুলি 
যথাক্রমে শিক্ষা, চিকিৎসা, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক 
এবং ধর্ীয়ি অনুষ্ঠান সমূহে নিযুক্ত আছে । 

বেলুড়ে প্রধান কারধালয় ব্যতীত মিশন ও মঠের 
বিশ্বব্যাপী শাখার সংখ্য। হল যথাক্রমে ৭৪ ও *৬। 


উদ্বোধন-সংব!দ 

৪, ৬) ও ১৭ ফেব্রুআরি যথাক্রমে শ্রম 
স্বামী ব্রদ্ধানন্দজী, শ্রমৎ স্বামী ত্রিগ্তণাতীতানন্গজী, 
শ্রমৎ ম্বামী অদ্ভূতানন্দজী মহারাজের জস্মতিথি 
যথারীতি উদ্যাপিত হয়। 

সাঁগাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির 
পর '“সারদানন্দ হলে, স্বামী নিরাময়ানন প্রতি 
রবিবারে শ্রশ্ররামরুষ্ণকথামবত এবং শ্বামী 
অজজানম্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রমদ্ভাগবত পাঠ ও 
ব্যাখ্য। করিতেছেন । 


বিবিধ সংবাদ 


অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামগ্ুলের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুয়দার, ম্বামী সত্যরূপা- 


সপ্তদশ বাহিক যুব শিক্ষণ-শিবির 

গত ২৫ থেকে ৩* ডিসেম্বর ১৯৮৩, বেলুড় 
রামকষ্জ মিশন শিল্পমন্দির প্রাঙ্গণে অখিল ভারত 
বিবেকানন্দ যুবমহামগ্ডলের সপ্ুদ্ী বাধিক যুব 
শিক্ষণ-শিবির অনুষিত হয়। এত্বারের এই শিক্ষণ- 
শিবিরে মোট ৬২৩ জন শিক্ষার্থী ভারতের বিভিন্ন 
রাজ্য, যথা-_অন্ধপ্রদেশঃ অক্ণাচলপ্রদ্দেশ, আপাম, 
ওড়িস্যা, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়?, ব্রিপুরা বিহার 
এবং নতুন দিল্লী থেকে এসে যোগদান করেন। 
২৫ ডিসেম্বর, অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী অনন্যানন্দ 
মহামগ্ডলের পতাকাউত্তোলন করে শিবির উদ্বোধন 
করেন। উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে ডঃ মীতানাথ গোন্বামী, 
স্বামী মুখ্যানন্দ, স্বামী স্মরণালন্দা এবং স্বামী 
সর্বদেবানন্দ শ্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ ও তার 
উপযোগিত। সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন । 

প্রতিদিন সন্ধ্যায় উন্মুক্ত অধিবেশনে আমন্ত্রিত 
বক্তাগণ বিভিন্থ বিষয়ে, যেমন শিক্ষা, গণোক্নতি, 
জাতীয় সংহতি, সাংস্কৃতিক এতিম প্রভৃতি সম্পর্কে 
স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আলোকে মনোজ 
ভাষণ দেন। আমন্ত্রিত বিশি্ট ব্যক্তিদের মধ্যে 
ছিলেন স্বামী আত্মস্থানঙা, ভঃ নিমাইসাধন ৰন্, 


নন্দ প্রভৃতি। ৩০ তারিখের বিদায়-সভায় 
পৌরোহিত্য করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। তার 
ভাষণে তিনি শিবিরবাসীদের আহ্বান জানিয়ে 
বলেন, তার যেন স্বামী বিবেকানন্দের অন্ততঃ 
কয়েকটি ভাবও জীবনে গ্রহণ করেন এবং শিবিরের 
পাঠ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নিজেদের জীবন গঠন 
করেন এবং তদমুসারে অন্যান্তদেরও উদ্বুদ্ধ করেন। 

১২৮ জন শিবিরবাসী রক্তদান করেন। ৩০ 
ডিসেম্বর একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে বেলুড় 
মঠ পরিক্রমা করে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদল পৃজ্যপাদ 
শ্রীমৎ শ্বামী বীরেশ্বরানন্গাজী মহারাজ ও স্বামী 
অভয়ানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। 

পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী বিজানানক্গজী মহারাজের মন্ত্র 
শিষ্ রবীন্দ্রনাথ বন্্ু বিগত ১৬ ডিসেম্বর 
১৯৮৩, সকাল ১১-৪৫ মিনিটে ইহুলোক ত্যাগ 
করেন । ববীন্দ্রনাথ কৈশোরে কথামৃতকার শ্রীমার 
সান্লিধ্য লাভ করেন। তারই প্রেরণায় মাতৃহীন 
বালক শ্রগ্রঠাকুরকে আপন শূন্য অস্তরে প্রতিঠিত 
করে। ভর দেহনিুক্ত আত্ম! শ্ররাক্ক-চরণে 
চিরশাস্তি লাভ করুক, শাই-ই প্রার্থন! ৷ 


৮৬তম বর্ষ, ওয় সংখ্যা 
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ব্রহ্ষশব্জের অর্থ তত্ব সর্ব বৃহত্তম । 
স্বরূপ এশ্বর্ধ করি নাহিক বার সম॥ 
সেই ব্রহ্মশৰে কহে স্বয়ং ভগবান্‌। 
অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহ! বিনা নাহি আন ॥ 
আত্মা শবে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ম্বরূপ। 
সর্বব্যাপক সর্বসাক্ষী পরম স্বরূপ ॥ 
সেই কঞ্খপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন । 
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক লক্ষণ ॥ 
তিন সাধনে ভগবান্‌ তিনরূপে ভাসে। 
ব্রহ্মা পরমাত্বা ভগবত্বে প্রকাশে ॥ 
ব্রন্ধ আত্মা শবে বদি কৃষ্ণকে কহয়। 
রূটিবৃত্যে নিবিশেষ অন্তর্যামী কয়। 
জ্ঞীনমার্গে নিবিশেষ ব্রন্ধ প্রকাশে । 
যোগমার্গে অন্তর্যামী স্বরূপেতে ভাসে। 


- ভ্্রী শ্রীচেতন্যাদেব 
[ ভ্রপ্রচৈতন্তচরিতা মৃত, মধ্যলীলা, ২৪শ পরিচ্ছেদ ] 





থা প্রপঙ্গে 


মানুষের সন্ধান 


শহরের জন-কোলাহল সেখানে পৌছায় না ঃ 
পল্লীগ্রামের শাস্ত-ন্ি্ধ আবেষ্টনীর মাঝে গ্ডায়মান 
ততোধিক প্রশাস্ত-গন্ভীর প্রধিদ্ধ এক দ্েবালয়। 
দেশ-বিদেশ হইতে প্রতিদিন অগণিত ভক্ত- 
দর্শনার্থী সেখানে আসেন, শাস্তি প্রত্যাশায়, কত 
বিচিত্র পূজা-উপচার সহ | 

গ্রীত্মের নিস্তব্ধ দুপুর । মন্দিরের ছার তখন 
রুদ্ধ। দর্শনার্থ যাত্রী কেহ কোথাও নাই। 
যথার্থই নিথর নিরালা পরিবেশ । ছুইটি কিশোর, 
--গ্রায় সমবয়ন্ক বা দুই-এক বৎসরের পার্থক্য, 
দেখিতেও প্রায় লমরূপ,_খালি গলায় বড় মিঠা 
স্থবে মন্দির মোপানে বমিয়। গান গাহিতেছিল। 
বাউল বালকছয়ের দেই ত্বরলহব্ী সমীপস্থ দীঘির 
জলে অনুরণিত হইয়া জনহীন মধ্যাহ্থের গ্রান্তীর্বকে 
ধ্বনিময় করিয়া তুলিয়াছিল। সেই ধ্বনির আকর্ষণ 
ছিল আশ্চর্ধ,_তাই অদুরে ভোজন-গৃছে আহার- 
নিরত আমরা, আসন ছাড়িয়। বাহিরে ন! আসিয়া 
পারি নাই। কিশোর বৈরাগী দুইটি প্রাণ খুলিয়া 
আকুল কণ্ঠে গাহিয়! চলিয়াছিল £ “নয়ন জলে না 
ধোয়ালে কেমনে পাব চরণ তোমার । 

অপলক দৃষ্টিতে বালক ছুইটিকে দে খিতেছিলাম, 
আর তাহাদের হায়-নিড়ানো। শ্বরমাধূর্যে মুখ 
হুইতেছিলাম্ন। মনৌযোগ সহকারে সঙ্গীতের 
কলিগুলি শুনিতেছিলাম। যতদুর মনে পড়িতেছে, 
সেগুলি ছিল এইরূপ : 

“কী ফুলে পৃজিব হরি, বলে। না৷ আমায় 

প্রেম-ফুলে পুজলে নাকি তোমায় পাওয়। যায়! 


স্থবানিত নান। ফুলে, মালতী আত্ন বেল-বকুলে, 
নন্দন কাননে যত পারিজাত ফুল পাওয়। যায়। 
( বলে লোকে ) তুলসী আর গঙ্গা জলে, 
পৃজলে নাকি তোমায় ছিলে, 
(কিন্তু বলে!) নয়ন জলে না ধোয়ালে, 
কেমনে পাব চরণ তোমার ? 
এই হরিনাম নিতে নিতে ষদদি ফুল ফুটে চিতে, 
(ফুল) ফুটিলেও ফুটিতে পারে নয়নের ধারে । 
মুখে বলব হরি হরি, ধুলায় দিব গড়াগড়ি 
রাখো বা না-রাখো হরি, য| ইচ্ছ। তোমার । 


বালক দুইটির মধ্যে যেটি একটু বড়, সে-ই ছিল 
মূল গায়ক। আর দ্বিতীয়টি দাদার সহিত গলা 
মিলাইতেছিল। জিজ্ঞান! করিয়া! জানিয়াছিলাম, 
উহার! বাস্তবিকই দুইটি ভাই, সন্গিকটেব কোন 
গ্রাফ হইতে আসিয়াছে এবং এইকপ মাঝে 
মাঝেই নাকি আমিয়! থাকে,--নির্জন নিরালায় 
বসিয়া আপন ভাবে গান গাহিয়। চলিয়া যায়। 
আলাপে বুঝিয়াছিলাম যে, উহারা আস্তরিক 
বিশ্বীস করে, এ-মন্দিরের অধিষ্ঠান্ত্রী দেবী তাহাদের 
কঠে গান শুনতে ভালবাষেন, আর সেই টানেই 
উহ্বার। ছুই তিন ক্রোশ মাঠ ভাঙিয়া ছুটিয়া আছে 
গান গাহিতে,_-“মাকে শুগাইতে”। বড় ছেলেটির 
নাম শুধাইয়া ছিলাম । নাম-_বাস্থদেব অধিকারী । 
ছোটটি লান্ভুক,_-বিশেষ কথা বলে নাই, কেবল 
মিষ্টি হাপিয়। দাদার কথায় লায় দিতেছিল। 
বুঝিতে বাকী থাকে নাই যে, বানক দুইটি 
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ভিক্ষাজীবী নহে । মন্দিরের প্রসাদ হাত পাঁতিয়। 


লইয়াছিল বটে, ৰিদ্ত অন্য কিছু দিতে চাহিলে 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কথায় কথায় প্রকাশ 
পাইয়াছিল, উহার ঠিক এমন জনশূন্য ছুপুর- 
বেলাতেই মন্দিরের দ্বারে আসিয়৷ বসে-_যাহাতে 
সকলের দৃষ্টি এড়াইতে পারে। জানি না, এ 
গ্রাম্য বালক ছুইটি কী উদ্দেশ্তে, কোন্‌ প্রেরণায়, 
অমনভাবে গ্রীম্মাতপ বর্ধাবাদল অগ্রান্থ করিয়া, 
এ দুরস্ত পথ অতিক্রম করিয়! মন্দির-্বারপ্রাস্তে 
ছুটি আনে,-"তাহার্দের সরল আতি শুনিবার জন্ত 
কে-ই বা অপেক্ষায় থাকেন এ মন্দিরাভ্যন্তরে ? 

যাহা হউক, ছেলে ছৃইটিকে বড় বিন্ময়কর 
ঠেকিয়াছিল, কৌতুহল হুইতেছিল উহান্দের 
ঘরের খবর কিছু জানিবার জন্য । কিন্তু অনেক 
চেষ্টাতেও তেমন কিছু জান! গেল না। উহাদের 
মাতা-পিতার পরিচয় নিবাস জানিতে ইচ্ছা 
ছিল। কিশোর বাস্থদেৰ সেদিন ধীর কণ্ঠে 
অকপটে স্প্ইই জানাইয়া দিয়্াছিল : এ মন্দিরে 
যিনি আছেন, তিনিই জগতের মা,-ছোট-বড় 
গরিব-ধনী হিন্দুমুসলমান ব্রাক্ষণ-চগ্ডাল মেয়ে- 
পুরুষ সকলেই তাহার সম্ভান। আরও অবাক 
করিয়াছিল যখন সে বলিয়াছিল, স্বর্গের 
দ্বেবতারাও এ মায়েরই ছেলে-_ইতর জীব- 
জন্তরও জননী তিনি। 

অভিভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,-_ 
এই সকল সংবাদ উহার] কোথা হইতে পাইয়াছে। 
সহজ উত্তর দিয়াছিল: বাড়িতে মা-বাবার 
সুখে শুনিয়াছে। 

মা-বাবা বলিলেই কি তাহা সত্য বলিয়া 
মানিতে হইবে? এক্প মন্তব্য করাতে বাহদেবের 
চক্ষু ছুইটি বি্ষারিত হুইয়া। উঠিয়াছিল,__ গ্রতি- 
বাছের সরে তৎক্ষণাৎ জানাইয়! দিয়াছিল : 
মুদেয় মা কেনে মিথ বলবেক 1? আর বাপের 
কখ। লিবনি তো৷ কার কথা৷ লিব ?” 


কথা প্রসঙ্গে 


১৬৩ 


ক্রমে আরও জানি লইয়াছিলাম, বাড়িতে 
মাতা-পিতার প্রেরণাতেই উচ্থার। "গতের মা”র 
ঠিকানা পাইয়া তীহার মন্দিরে আসিয়া থাকে, 
যখনই হাট-বাজার করিতে কিংবা ঘরের অন্ত 
কোন কাজ-কারবারে এই গ্রামের উপর দিয় 
যাইতে হয়। কেন আসে এনং কিসের জন্থই বা 
গান শোনায়? তাহাও ঘরের মায়ের মুখ 
হইতে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে যে, 
সংসারের অতাব-অনটন মিটাইতে ও শাস্তি দিতে 
পারেন একমাত্র এই মন্দিরের মা_-যিনি বারই 
মা”। চাষ-বালের উপযোগী সামান্য জমি-জমা 
থাকিলেও বড় কষ্টের সংসার তাহাদের । ছেলে 
ছুইটিকে বাপের সঙ্গে ক্ষেতের কাজ করিতে 
হয়--এই কারণে লেখাপড়ার জন্য স্কুলে যাওয়া 
আর হই্য়। উঠে ন। উহাদের । 

আলাপে আলাপে তাহাদের মনোরাজ্যের 
বেশ গভীবে--আনেকট। ভিতরে চলিয়া গিয়।- 
ছিলাম। কী-ভাবে গিয়াছিলাম, সে-বিষয়ে কিন্ত 
উহার মোটেই সচেতন ছিল না। অনস্কোচে 
এক-সময়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম-_“আচ্ছা, ইহা তো 
দেবী-মন্দির--তোমরাই বলিতেছ “জগতের মা” 
থাকেন এখানে । তবে কেন তোমরা হরিকে 
ডাকিয়া গান গাছিতেছ? কনিষ্ঠ ভাইটির মুখে 
ইহাতে এক ঝলক করুণার হাপি মাত্র দেখিয়া- 
ছিলাম»--যেন এহেন অর্বাচীন প্রশ্নের কোন 
জবাব দেওয়া বৃথা! জোষ্ঠ বাসদের কিন্ত বিজ্ঞের 
মতো উত্তর দিয়াছিল, _বিন্ময়ের উত্তেজনায় 
মুখের উপরই বলিয়৷ বসিল : “হরি বলে ডাকলে 
মা দূরে দৈরে যায় নাকি? তুমর1 জান সে-সব 
হিমাব। পাড়াগায়ের মূখ্য ছেলে আমরা, অত 
শত খপর রাখি না। আমরা জানি, হরি 
নামটি মার বড় ভাল লাগে। থে নামেই ডাকি, 
নেই মাকেই তে। ডাকতিছি''*মা কি তা বুঝতে 
লারবে? ভগবান তো আর ছুইটা লয়।' 
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সানন্দ সাহসে তখন জানিতে চাছিলাম-_ 
“ভোমরা এমন খাটি তত্বকথা কোথা হইতে 
শিখিলে? সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষু উত্তর £ “শিখাবে 
আবার কে? এতো সুজ! কথা। ঘরের মা- 
বাপ ছাড়া আর কে আছে বটে মুদের পড়াবে 
শিখাবে ? 

তাহারা যে-গানটি গাহিয়াছিলঃ উহার অর্থ 
বুঝিয়। গাহিয়াছে কিনা আমাদের সন্দেহ ছিল। 
কিন্তু বিশ্মিত হই্য়াছিলাম দেখিয়া যে, উচ্চ 
ভাবগ্োতক এ সঙ্গীতের ভাব উহাদের অজানা 
ছিল না। আমাদিগকে পরিষ্কার বুঝাইয়৷ 
ধিয়াছিল: চক্ষের জল অপেক্ষা পবিজ্র পূজা- 
উপচার মার কিছুই নাই। ভগবানকে ব্যাকুল 
হইয়া ডাকিলে প্রাণে ভক্তি-কুস্থম আপনি ফুটিয়া 
উঠে_অশ্রজলের গঙ্গাও তখন না বহিয়া পারে 
না। দরিদ্রের পক্ষে ইহার চেয়েও সহজ-সাধ্য 
পূজা-উপকরণ আর কি হইতে পারে! প্রাণের 
আকুলতা৷ দেখিলে তগবান না|! আসিয়া পারেন 
না। তবে তিনি দেখা দিবেন, কি দিবেন না, 
ইহা তভীহারই ইচ্ছা । দেখা যদি নাও দেন, 
তাহা হইলেও তিনিই আমাদের একমাত্র আপন 
এই সংসারে,--উীহাকে ছাড়। আমাদের জীবন 
অচল অর্থহীন অনাড়। 

“ফল ফুল নবিদ্ি যতো কুছু দিয়ে পৃজ। কবু 
না কেনে, ভক্তি যদি না থাকে, চুখের জল যদি 
না৷ পড়ে, তবে আর কিসের পৃজ! হেল! কী 
আর বলব তুমাকে? তুমি তো সভি জান 
বটে !, 

বাস্থদেবের মুখে নির্ভেজাল আঞ্চলিক উচ্চারণ- 
ভঙ্গিমায় গ্রামা বুলি শুনিতে স্থমিষ্ট লাগিতেছিল। 
তাহার কথাগুলির নির্গলিতার্থ আমাদের হৃদয়কে 
সেদিন বান্তবিকই স্পর্শ করিয়াছিল। ভাবিতে- 
ছিলাম,--তথাকধিত শিক্ষাহ্হীন এই সরল বালক 
এমন দব নিগৃঢ় তত্বকথ! জানিল কেমন করিয়। | 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ--ওয় লংখ্যা 
'জানিল' বা "শিখিল* না বলিয়। “আয়ত্ত করিল 
বলাই সঙ্গত এখানে। মুগ্ধ বিশ্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় 
এ মুতিমান বিশ্বাস-সরলতাকে,_-সনাতন ভারতের 
একটি অতি ক্ষুত্ব নমুনা-বিগ্রহকে মনে মনে নমস্কার 
জ্ঞাপন করিয়াছিলাম সেদিন। প্রথর রৌন্্র- 
তাপের মধ্যেও অন্তরে যেন হিমালয়ের তুযার- 
শীতলত। অনুভব হুইতেছিল | প্রত্যক্ষই যেন 
ধর্মের একটি সহজ রূপ চোখের সম্মুখে ধর! 
দিয়াছিল। সেই রূপ বাহির হইতে রঙ্-তুলিকার 
সাহায্যে গড়া নহে,_-উহা৷ ছিল হ্বভাবজ লাবণ্য 
_অস্তর হইতে ফুটিয়া উঠ! যেমন বাগানের 
ফুলের শোভ।। “ভেকরেশন'-এর মনোহারিত। 
নহে। শ্ন্থা” মানহষকে কত মহনীয় মর্ধাদায় 
লইয়া যাইতে পারে, তাহ! শুনিয়াছিলাম,__ 
পড়িয়াছিলামও। এবার এ পল্সী-বালক দুইটির 
মধ্যে চাক্ষুষ পরিচয় হইল, _শ্রদ্ধা”র শক্তি কী 
আশ্চর্য । বানুদেবদের স্বৃতিতে তাই মন ভরিয়া 
আছে। ভাবিতেছিলাম ইহার! কি হঠাৎ দেখা 
হওয়া কোন পথিকমান্? অথবা, নিতান্তই 
আকম্মি আগন্তক? না,_-আমাদের নিত্যকার 
যাতায়াতের পথে, পল্লীর অলিগলিপ্রাস্তরে চল- 
মান সারি সারি মুখের মেলার মাঝে উহার্দিগকে 
খু'জিয়া লইতে তেমন অন্থবিধা হয় না, যদি 
থু'জিবার ইচ্ছা থাকে। জনতার ভিড়ে উহছারা 
হারাইয়। গিয়াছে হয়তো,__কিন্তু অবলুণ্ত হুইয়। 
যায় নাই। 
১. 

চোখে দেখা আরও একটি ঘটনা মনে 
পড়িতেছে। পশ্চিমবঙ্গের এক মহকুমা শহরে 
যাইতে হইয়াছিল। প্রাচীন এঁতিহশালী 
শহর। কলিকাতা হইতে রেলপথে পাঁচ-ছয় 
ঘণ্টার দৃরত্ব। সেখানেও দ্েখিয়াছিলাম একজন 
মানুষ--যাহাকে দেখিতে ও দেখাইতে কাতারে 
কাতারে লোক দূর-দূরাত্ত হইতে আগিয়! শহরে 
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জুটিতেছিল। যাহার কথা বলিতেছি-_সে বয়সে 
তরুণ )--এ শহরেই তাহার জন্ম সেখানকার 
বি্ভালয়ে তাহার শিক্ষা-সেই শহরেরই 
যাঠে-ময়দানে সে একদা খেলিয়া বেড়াইত,_ 
মফস্বল শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারে মোট| ভাত" 
কাপড়ে মান্য হুইয়াছে। স্কুলের পাঠ সাঙ্গ 
করিয়া, পরে মহানগরী কলিকাতার আলোক 
দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল। অতঃপর উচ্চ- 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও ব্যাপকতর পরিধিতে সে 
নিজের মেধাবলেই যাইতে পারিয়াছে। তরুণ 
এখন একজন বিশিঃ্ বিজ্ঞানাধ্যাপক-_চিকিৎদা- 
বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থপ্রতিঠিত-_স্বকীয় গবেষণা- 
ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে সসম্মানে হ্বীকৃত। আমরা 
কিন্তু সেদিন দেখিয়া অভিভূত হইয়াছিলাম, 
তাহার নিজের দেশের লোকের কাছে- সেই 
পুরাতন মফদ্বলশহরখানির ও উহার আশে- 
পাশের গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি মেয়ে-পুরুষের চিত্তে 
সে যেন আপন “ঘরের ছেলে” একটি বিশ্বস্ত ত্র 
হইতে ইতিমধ্যে জানিয়া! লইয়া ছিলাম, সে দেশে 
গিয়াছিল মাত্র ছুই দিনের জন্য, কোন বিশেষ 
প্রয়োজনে--ব্যক্তিগত কারণে নহে, আপন পারি- 
ৰারিক ব্যাপারেও নহে। সকলের অজ্ঞাতেই 
গিয়্াছিল-_কিন্তু সংবাদ গোপন থাকে নাই। 
দেখিয়া! চমৎকৃত হুইয়াছিলাম,-রাত্রি প্রভাত 
হইতে ন! হইতেই, আবাঁল-বৃদ্ধ-বনিতা তাহাকে 
দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল-_বিক্সায়, 
সাইকেলে, পায়ে হাটিয়। যে যেমন পারিয়াছে। 
উদ্দেশ্ট,_তাহাদের রুগ্র-পীড়িত আত্মীক়-স্বঙ্জনকে 
সম্ভান-সম্ভতিকে একটিবার এ ধিথ্বস্তরি'ংকে 
দেখানে।সন্ততঃ তাহার মুখ হইতে একটু 
সাত্বনাবাকা শোন।-_আবধব। কোন পরারর্শ 
জিজ্ঞাসা । ন্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, পুরুষ-স্ত্রীলোক 
যুব-বৃন্ধ সকলেই ঘেন উন্মাদ হুইপ পড়িগ্রাছিল। 
যাহার কাছে আমিগাছিল, তাহাকে বুঝি সর্বজ, 


কথা প্রসঙ্গে 
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সর্বশক্তিধর, পরম্রবন্ধু বা হিতাকাজ্ষী আত্মীয় জ্ঞান 
করিয়্াই তাহারা শতে শতে আসিয়া সারা 
শহরময় খু'জিয়। ফিরিতেছিল--কোথায় কোন্‌ 
গৃহে কখন্‌ তাহাকে পাওয়। যাইবে । অন্থদন্ধানে 
জানিয়াছিলাম, এ তরুণের ছুই দিন অবধি 
একান্ত প্রয়োজনীয় আহার-বিশ্রামের সময়টুকুও 
মিলে নাই_-এমন কি নিজের গৃহেও রাত্রিযাপনের 
সযোগ হয় নাই। প্রচণ্ড সর্ধতেজ মাথায় লইয়। 
পথের ধারে দণ্ডায়মান বিভিক্ন বয়সের নর-নারী 
দেখিয়া, আমর! কৌতুহলী হইয়! প্রশ্ন তুলিয়।- 
ছিপাম,-তাহারা কাহার জন্য এবং কী প্রয়োজনে 
এন্দপ কষ্ট স্বীকার করিয়া পথে আসিয়া দীড়াইয়। 
রহিয়াছে । উত্তর শুনিয়। বিন্ময়ে চমকিত 
হইয়াছিলাম। আমরা পরস্পর বলাবলি করিতে- 
ছিলাম,_ইনি তো কোন দল-নেতা৷ নহেন, ধর্ম- 
প্রচারক নহেন, পদস্থ রাজপুরুষও নহেন--কোন 
রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিও নহেন--তথাপি 
ইহার জন্য কেন এরূপ ভিড়? আর তাহার 
এখানে আপিবার সংবাদ এমনতাবে প্রচার হইলই 
বা কিন্ূপে? কেননা আমর! ভালই জানিতাম-__ 
এ তরুণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ওখানে গিয়াছিলেন 
কোন্‌ গ্রসঙ্গে । আমাদের বিম্মম ও জিজ্ঞাস 
জনতার কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হয় নাই। ভিড় 
ঠেলিয়া আগাইয়া আসিয়া একজন আমাদের 
মুখের উপরেই জবাব দিয়াছিল; “আমাদের 
দেশে কি কাক-পাধী নাই? এদেশে কাক 
আছে--দাড় কাক, পাতি কাক। আরও 
আছে কোকিল,-নানা জাতের অন্ত পাখীও। 
বাবু আমর! এ পাখীর ডাকেই জানতে পেরেছি 
যে আমাদের ঘরের ছেলে আনছে আর্জ,- 
দেশের দোনার ছেলে ।” স্থরণিক কবির ভাষায় 
রসাল উত্তরই বটে! স্তস্তিত হইয়াছিলাম! 
বুঝিয়। পাইতেছিললাম না, কি বলিব? শুধু একটি 
অগ্ৃভূতিতে পুলকিত হইতেছিলাম _দেশে তবে 


১৬৬ 


এখনও সজীব মানুষ আছে! 

অনুসন্ধানে জানিতে বিলম্ব হয় নাই, এ থে 
“সোনার ছেলেটির জন্য এত মানুষের ভিড়-_সে 
কোন উপাধির গরিমায় বা পদের মহিমায় নহে, 
এমন কি দান-খক্পরাতের চমৎকারিতায়ও মহে,_ 
কুলের গৌরব অথবা বংশ-মাভিজাত্যের চটকেও 
নহে, নিছক বাক্তি-চরিত্রের ক্সিষ্কতায় এবং তাহার 
উদার সহাম্গভূতিশীল হ্ৃাদয়খানির জন্যই মে আজ 
সকল ঘরের “একটি ছেলে' সকলেরই িবের 
ছেলে! দেশের আবাল-বুদ্ধ-নরনারীর দে অতি 
প্রিয়জন -পরম স্থহদ্‌ আত্মীয়। 

সেখানে দেখিয়াছি তাহাকে চিকিৎলকরূপে-- 
যেকেহ পীড়িত আসিয়াছে, তাহারই নিরাময়- 
বিধান দিতে! দেখিয়াছি তাহাকে বন্ধুবূপে,_ 
ম্তুমধুর ছুই চারিটি মিষ্ট কথায় সকলকেই তৃপ্ত 
করিতে! দেখিয়াছি তাহাকে আত্মজনরূপে,_ 
ব্থা-বেদনার স্থানে হাত বুলাইয়া, সমবেদনার 
করুণ দৃষ্টিপ।ত করিয়া কষ্ট ভুলাইতে | অথবা 
বলিতে শুনিয়াছি--তুমি কিন্তু কলকাতায় যেও । 
সেখানে আমি তোমার জন্য সব ব্যবস্থা! করে দেব।, 
কিংবা কখনও শুনিয়াছি--তুমি কিছু তেবো না 
মা। তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে। 

্বপ্প এ লময়টুকুর মধ্যে কত বিচিত্র মানুষকেই 
দেখিলাম তাহার কাছে আগিতে। দেখিয়া 
বিশ্মিত হৃইয়াছিঃ অতিশগ্ন উগ্রপ্রকৃতির যুবকদেরও 
কাধে হাত দিয়। “ভাই” বলিয়। ডাকিয়। উহাদিগকে 
বিতর করিতে--আবেগে নত করিয়া দিতে। 
একাধিক শ্যত্রে এমনও শুনিয়াছি যে, তাহারই 
প্রজার্ধে অনেকের উন্ধত অঙ্গ-মাক্ষালন সংযত 
হইয়াছে__বিবাদের অবদান ঘটির়াছে! শুনিয়। 
শুনগ। আমন। বিশ্বয় হতধাক হইপাছি,- 
বুঝিপ্নাছিল।ম, সে সংসারে থাকিয়াও “গংলারী? 
বনিতে পারে নাই। বৃদ্ধ পিত! দৃ্টণক্তিহীন-_ 
পীষ়্িত। উপধুক্ত পু নিজেই পিতার পরিচর্য 


উদ্বোধন 


| ৮ষ্তম বধ-ওয় দংখ্য। 
করিয়। থাকে । জননীর সেবা তাহাব নিত্যকর্মের 
অঙ্গ। ভ্রাতা-ভগিনীদের সংসারের স্বাচ্ছন্য 


বিধান তাহারই সন্দেহে অভিভাবকত্তে চলিয়া 
আঙিতেছে। বন্ততঃ তাহার পরিবার-পীমাই তে৷ 
অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত-_তাহার দেশের নকল 
মেয়ে-পুক্লষই উহার অস্তর্গত। অধ্যাপনা ও 
গবেষণ। পরিচালনায় লব্বপ্রতিষ্ঠ,--তাই ছাত্র- 
ছাত্রীকাঁও তাহার নিজের পরিবারের বাছিরে 
নহে। অথচ শাস্ত-শিষ্ট চেহারার এই “ডকটরেট৬- 
ভূষিত তরুণ অধ্যাপকটি কী আশ্চর্ধ রকম বিনয়ী 
ওমৃদুভাষী! আচা৭ আচরণে সর্বেব বৈষ্ব- 
লক্ষণ-_তৃণাদপি সুনীচ, “িরোরপি সহিষুণঃ 
“'অমানী আমানদ। এক কথায় তাহাকে 
দেখিয়াছিলাম, একজন খাঁটি মাস্য-_ প্রকৃত 
ধামিক পুরুষ । তাই দেখিয়া প্রাণ জুড়াইয়াছিল। 
মন্য্ত-মমাজের প্রতি শ্রদ্ধা্থিত দৃষ্টি ফিরাইতে 
নৃতন প্রেরণা বোধ করিয়াছিলাম। 
ক 

মানব নমাজ যখন ক্রমব্ধমান অমান্ষের 
তাগবে সদা নন্্রস্ত, তখন, অতি গ্বাভাবিক 
কারণেই আমাদের দৃষ্টি খুঁজিয়া ফিরিতেছে_ 
কোথাও একজন “মানুষ” পাওয়! যায় ফিনা। 
ধর্মের নাম লইয়। অধর্মের মণ্তত। যখন মাত্র! 
ছাড়াইয়া উঠিতেছে, তখন প্রাণ চাহিতেছে, 
যথার্থ ধর্মের রূপ কাহারও চরিজ্রে আজিও ব্যক্ত 
দেখা যায় কিনা তাহ। প্রত্যক্ষ করিতে । এইরূপ 
তৃষিত দৃষ্টি লইয়া! ঘুরিতে ঘুরিতে-_বিপুল 
জনারণ্যের মাঝে কদাচিৎ দুই-একজন মানুষের 
দেখা এখনও পাওয়। যায়, ধর্মপ্রাণ লোক৪ চোথে 
পড়িয়া যায়। তখনই মনে একটি সান্তনা ও 
আশ জাগে, তারতব্য এখনও তবে আপন 
বৈশিষ্টাকে জন।ঞ্লি দেয় নাই, বিশ্বাদকে বর্জন 
করে নাই,_-নিত্য সত্যের প্রতি তাহার নিষ্ঠাকে 
অস্ভাবধি নিঃশেষে হারাইয়া ফেলে নাই। সংখ্যক 


চৈত্র, ১৩৪৩ ] 


নগণ্য হইলেও, মানুষের অস্তিত্ব তথ ধর্মের গ্রাকাশ 
সমাজে সম্পূর্ণ বিলুগ্ত নহে, ইহাই মস্ত তরসার 
কথা। সংখ্যার বিপুলতাই নকল ক্ষেত্রে 
শ্রেষ্ঠত্বের শ্বীকৃতি হইতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র 
দ্বীপশিখা অন্ধকার-বিভ্রাস্ত সহত্র লোককে নীধবে 
পথের নিশানা বাতলাইতে পারে। আবার 
উন্মত্ত সুত্র কণ্ঠের আকাশভেদী আলা 
ছুধিষহ কোলাহল হ্ট্ি করিয়া পথের ভ্রার্জিকে 
আরও বুদ্ধিকরে মা্জ। চক্ষু-ঝলসানে বিজ্জলি- 
চক গভীরতর অন্ধকারুই হত বরে,_দৃষ্টিকে 
শুধু ব্যাহতই কৰে। 


র্ 


মনয্যত্বের চরম ছুর্ধোগের দিনে--যখন ক্ষ্থতার 
মত্ততা, স্বার্থের ছুশ্চেষ্টা সমাজ-গ্েহকে ছিন্নুকিন 
করিয়া দিতেছে, দলবদ্ধ দাস্তিকশা ও ক্ষুধিত 
জিঘাংসার গর্জন যখন সমাজের পকল দিক 
দুরস্তভাবে মাতাইয়া তুলিয়াছে, তখন কোথাও 
এরূপ এক-আধটি দীপ-শলা কা! দৃষ্টিগোচর হইলেও 
কিঞ্চিৎ ভরসা বোধ হয় বৈ কি! সমাজের 
সর্বস্তরে ঘনায়মান প্রলয় তাগুবের মধ্ো -যখন 
ধর্ম, নীতি ও মন্ুযাত্ব ধুলায় লুটাইতেছে, তখন 
দেশের আনাচে কানাচে এমন ছুই-চারিটি 


কথাপ্রসঙ্গে 
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ৃষ্টাত্তও আমাদিগকে ধৈর্ধে অবিচল থাকিতে 
প্রভূত প্রেরণ! দিয়! থাকে । সেই গ্রাম্য অশিক্ষিত 
বালক বাস্থদেবকে এবং আধুনিক উচ্ছিক্ষিত 
শহরের তরুণটিকে খুঁজিলে এখনও মিলিতে 
পারে। আমাদের গ্রামে-নগরে, তীর্থে দেবালয়ে 
বা বিশ্ববিদ্ঠাৃহে এখনও ইহারা সম্পৃণ নিশ্চিহ্ন 
হইয়া! যাঁর নাই। 

স্বামী বিবেকানন্দ এই “মাধ মোস্ষ। 
বলিয়াই ডাকিয়! ফিরিয়াছেন-_-ত্াহার সেই ডাক 
আজিও আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। 
অতি দীন-দরিদ্র অসংস্কৃত গ্রাম্য পরিবেশেও 
“মানুষ খুজিয়া বাহির করিতে তিনি কতই না 
উদ্দীপনা যোগাইয়াছেন! প্রিয় গুরুভ্রাত। 
অথণ্ডানন্দকে লিথিয়। পাঠাইলেন £ 

“যাহাতে তাহার] নীতিপরায়ণ, মমুত্যত্শালী 
ও পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। 
ইহারই নাম ধির্»,-জটিল দার্শনিকতত্ব এখন 
শিকেয় তুলে রাখো । আমাদের দেশে এখন 
আব্শ্বক 718101।00৫ ( মন্য্ত্ব) এবং দয়া! “স 
লশঃ অনির্ধচনীয় প্রেমন্ববূপ£--তবে “প্রকাশ্যতে 
ক্কাপি পাত্রে । এই স্থলে বলা উচঠিত-'নঃ 
প্রতক্ষ এব সর্বেষাং প্রেমরূপ৮--তিনি প্রেমরূপে 
সর্বভূতে প্রকাশমান। 


সমগ্র জগতের উপর প্রভুত্ব করার- প্রকৃতিকে নিয়ল্মিত করার কাজকেই যোগী নিজ কর্তব্য বািয়া 
গ্রহণ করেন । তিনি এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে চান, যেখানে আমর যেগ্যালকে “প্রকৃতির 
নিয়মাবলণ' বালি, সেগাল তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার কাঁরতে পারবে না, সেই অবস্থায় [তান 
এঁ-সব অতিক্রম কারতে পাঁরিবেন। তখন তান আস্তর ও বাহ্য সমগ্র প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ 
কারবেন। মন্ষ্জাতির উন্নাত ও সভ্যতার অর্থ--শুধ্‌ এই প্রকীতিকে নিয়ান্মিত করা । 


স্বামী বিবেকানন্দ 


মহাপুরুষ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র 


(শ্রজগৎ্নাথ বন্থু রায়কে লিখিত ) 
শ্রীপ্বীরামকৃ্ শরণং। 
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শ্রীমান জগংনাথ 

তোমার ২৪।১১ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। লিখিতে 
আমার হাত কাপে তাই নিজে লিখিতে পারি না । 

মন স্থির [ করিবার উপায়-- ] কেবল তার কাছে কাতরে প্রার্থনা আর নীম 
জপ। ইহ1 করিতে ২ তার দয়! হয় [,] দয়! হইলে সব সহজেই হইবে। ধ্যানের 
সময় ঠাকুরের শ্্রীমূত্তি ধ্যান করিও [|] ইহা! স্থির নিশ্চয় জানিবে যে তিনিই তোমার 
হৃদয়ের ঈশ্বর তোমার অন্তরাত| তোমার চৈতন্য। পরম কারুণিক ঈশ্বর অবতার 
তিনিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অহৈতুকী কৃপাময় জীবের কল্যাণের জন্য মানবরূপে 
অবতার হইয়াছেন [|] এই ভাব দৃঢ়রূপে ধারণা করিবে তাহা হইলেই মন স্থির 
হইবে আনন্দ পাইবে শীস্তি হইবে। আমি হৃদয়ের সহিত আশীব্বাদ করি তোমার 
উহ্াই হউক। 

আমার শরার ভাল নয়। আমার আন্তরিক ন্েহ আশীর্বাদ জানিও 
বাড়ীতেও জানাইও। হৃদয়ে কখনও হতাশ ভাব আসিতে দিও ন! সর্বদাই আশাপূর্ণ 
হইয়া থাকিবে । জানিবে [$] আমার নিশ্চয়ই মনোবাঞ্থা পুর্ণ হইবে। তার সন্তানের 
কাছে তার নাম পাইয়াছি [,] আমার নিশ্চয়ই হইবে । 


ইতি 
তোমাদের শুভাকাজ্ী 
শিবানজ্দ 


শ্রীরামকষ্।, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্বা গান্ধী 


অধ্যাপক শ্রীশক্বরীপ্রসাদ বন্থু 
[পূর্বান্থবৃত্তি ] 


৫ 
গান্ধীজীর কাছে শ্্ররামকষ্জ এঁতিহাসিক 
কালমধ্যে অবতাররূপে স্বীরুত পুরুষদের দমতুল। 
তাঁর কথাবার্তা, বক্তৃতা, রচনা ইত্যাদির মধ্য 
থেকে যা পেয়েছি তদশুযায়ী বলতে পারি, 
একালে ধর্মজগতে শ্রীরামরুষ্ণকেই তিনি প্রধান- 
পুক্লষ বলে বিবেচনা করেছেন । স্বামী বিবেকানন্দ 
সম্বন্ধে বিপুল শ্রদ্ধার সঙ্গে গান্ধীজীর মনে প্রশ্ন 
ও প্রতিরোধ ছিল-_-যা একেবারেই ছিল না 
শ্ররামরুষ্জ সম্বন্ধে। নিজ জীবনের মৌল সত্- 
গুলির পরম প্রকাশ তিনি রামরষ্জ-জীবনে দর্শন 
করেছেন £ যেমন ক্রহ্ষচর্য-ধারণা, সর্বজনীন 
ধর্ম-বোধ, অহিংস, ত্যাগ, সত্যাশ্রয়। 
শ্রীরামকষ্চই এই যুগে অর্থ-প্রতাপের বিরুদ্ধে 
প্রবলতম যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি 
গান্ধীজীকে অস্থব্তভাঁ পেয়েছেন । গান্ধী-রচনা- 
বলীতে শ্ররামকৃষ্জের সর্বাদি উল্লেখ এই বিষয়েই । 
এলাহাবাদের মুইর কলেজের ইকনমিক 
সোপাইটি'তে ২২ ডিসেম্বর, ১৯১৬, গান্ধীজী একটি 
বন্তৃত। করেন, বিষয্ব : “অর্থনৈতিক প্রগতির 
সঙ্গেকি যথার্থ প্রগতির সংঘর্ষ ঘটে ?” গান্ধীজী 
বলেন, তিনি ধরে নিচ্ছেন, এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক 
প্রগতি বলতে সীম্াহারা এহিক অগ্রগতি এবং 
যথার্থ প্রগতি বলতে নৈতিক অগ্রগতি বোঝাচ্ছে। 
গান্ধীজীর বক্তব্য, এঁহিক উদ্নতির সমমাত্রায় 
নৈতিক উন্নতি না ঘটলে তাকে যথার্থ প্রগতি 
বল যায় না। প্রাচীন রোম, মিশর এবং 
মহাভারতে যছুবংশের পতন ঘটেছিল উভয় 
উন্নতির মধ্যে সামপ্রন্) ছিল না! বলে। “এক্ষেত্রে 
আমি বলতে ইচ্ছা করি | গান্ধীজী বলেছিলেন 





অর্থনীতি সম্বন্ধে অনেক আধুনিক গ্রন্থের তুলনায় 
পৃথিবীর শাস্ত্গ্স্থগুলি অধিক দৃঢ় ও নিরাপদ 
রূচন। |” গাম্ধীজী যীশ্ুধরীষ্টের স্থবপরিচিত কতক- 
গুলি নীতিবাক্য উদ্ধত করে বলেন: হীন 
ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিক, যিনি নিত্য- 
বস্তর কথা বলেছিলেন; যিনি বলেছিলেন, 
ছুঁচের গত দিয়ে একটা উট গলে গেলেও যেতে 
পারে, কিন্তু ধনী ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে 
না ঈশ্বরের রাজ্যে। যীশুর শিষ্ুরা আপত্তি 
তুলে তাকে বলেন, কিন্তু প্রয়োজন-পরিমাণে 
অর্থ না হলে চলবে কি করে? ীশ্ত সেই 
আপত্তি সত্বেও নিত্যজীবন গ্রহণ করতেই 
বলেছিলেন। 

হিন্দুশান্তরেও অন্ুক্ূপ বন্থ কথা আছে, একথ! 
বলার পরে গান্ধীজী বলেন : 

“আমাদের সামনে যেপ্রশ্ন উপস্থিত সে 
সম্থদ্ধে বোধ হয় সবচেয়ে ইতিবাচক দৃঢ়তম সাক্ষ্য 
মিলবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আচাধদের জীবন থেকে। 
যীন্ত, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক, কবীর, শঙ্কর, দয়ানন্দ, 
রামকষ্--এরা সহঅ-সহআ মানুষের জীবনে 
বিপুল প্রভাব বিস্তার করে তাদের চরিজ্র গঠন 
করে দিয়েছেন। তীদের [ মহাপুরুষর্দের ] সেই 
যাপিত জীবনের ফলে পৃথিবীর এন্বর্ব বৃদ্ধি 
পেয়েছে। গুরা স্থিরগ্রতিজ্ঞ হয়ে দারিপ্র্য বরণ 
করেছিলেন ।” 

বন্তৃতার শেষে ছাত্রদের সঙ্কে প্রশ্নোত্তর- 
পর্বের মধ্যে গান্ধীজী বলেন : 

«কোন মানুষের সর্বনিষ্ন ও সর্বাধিক সম্পদ 
পরিমাণ কী হতে পীবরে-তার উত্তরে আমি 
যীশ্র ও রামরুষের ভাষায় বলব--“কিছুই নয়? ।”১ 
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১৭৪ 


বেস্বাই-এর ঘাটকোপার অঞ্চলে ডাকাতির 
বৃদ্ধি ঘটায় সে-বিষয়ে গাদ্বীজীর"মনোযোগ আকৃষ্ট 
হয়। তিনি “নবজীবন পত্রিকায় ২৯. ৬. ১৯২৪, 
লেখেন, টাকা থাকলেই ডাকাতি হয়, নিংস্বের 
উপরে ডাকাতি হুয় না। অর্থনৈতিক অসাম্য 
ডাকাতির কারণ। যদ্দি নকলে একই প্রকার 
অর্থের অধিকারী হয়, ডাকাতি হবে না। 
ডাকাতদের কর্মসংস্থান করা, ডাকাতির অনৌচিত্য 
তার্দের বোঝানো প্রয়োজন। পুলিশের সংখ্যা 
বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। গান্ধীজী 
মনের সংস্কারের উপর জোর দেন। ধারা 
এগ্রকার মনের সংস্কারের মূল্যকে অগ্রাহ করতে 
চান তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন : 

“আধুনিককালে এই ধরনের সংস্কার ঘটিয়েছেন 
এমন সংস্কারকের দৃষ্টান্ত আছে। লসহ্জানন্দ 
[ (১৭৮১-১৮৩০ ), স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা ], চৈতন্য, রামকৃষ। ও অন্যর। বৃহৎ 
আকারে একাজ করেছেন। তাদের কাজ 
স্থায়ী হয়নি। ত| ভাকাতির ইতি করতে 
পারেদি-- একথা বলে আমর যেন তাদের 
সংস্কারকাধ সম্বন্ধে বিদ্রপ না করি ।”* 

১৯২৪ গ্রীষ্টাব্ধের মধ্যেই গান্ধীজী শ্ররামকৃষ্ণ- 
জীবনী গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন--তার 
দ্বারা রামকৃষ্ণ-বিষয়ে তাঁর যে-ধারণা গঠিত 
হয়েছিল ত! অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত রামকৃষ 
জীবনীর ভূমিকায় (১২. ১২. ১৯২৪) নুম্পষ্ট 
হ্নির্বাচিত শবে হুনিদিষ্ট আকারে প্রকাশ 
করেছেন : 

“রামকৃষ্ণ পরমহংমের জীবনকাহিমী ধর্মকে 
বাস্তবে রূপায়ণের কাহিনী। তার জীবন 
ঈশ্বরের মুখোমুখি দাড়াতে আমাদের সাহায্য 
করে। তার জীবনকথা পড়লে একথা অশ্থভব 
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উদ্বোধন 


| ৮৬তম বর্ধ--৩য় লংখ্যা 


নাকরে কেউ পারবেন ন1 যে, ঈশ্বরই একমাস 
সত্য, আর সবই অনিত্য। রাম ছিলেন 
সদ্গুণের জীবন্ত বিগ্রহ। তার উপদেশগুলি 
নিছক পণ্ডিতের উক্তি নয়--জীবনগ্রস্থেরই 
পৃষ্ঠা সেগুলি। সেগুলি তীর নিজ অভিজ্ঞতা ও 
উপলব্ধিরই প্রকাশ। সেজন্য পাঠকচিত্তকে তা 
অনিবার্ভাবে অধিকার করে। এই সংশয়ের 
যুগে রামকষ্ণ জীবস্ত জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছেন। সহম্র সহম্র নরনারী--যার। 
হয়তো আধ্যাত্মিক আলোক না৷ পেয়েই জীবন 
কাটাত--তাদের কাছে রামকষ্জের জীবন পরঙ্ণ 
সাত্বনীর বিষয়। সে জীবন অহিংসার আদর্শ 
দৃষ্টান্ত । তর প্রেম সীমাহীন, ভৌগোলিক বা 
অন্যবিধ বন্ধনকে ত স্বীকার করেনি। তীর 
জীবনীর পৃষ্ঠাগুলি ধার! পড়বেন তাদের কাছে 
তার দিব্য প্রেম যেন প্রেরণার উৎস হয়।** 
অহিংসা-_গাদ্ধীজীর জীবনের সাধ্য ও সাধন]। 
তাই নিঃসন্দেহে বল। যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে 
অহিংসার পূর্ণ আদর্শ-রূপ শ্বীকার করে তিনি 
সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাই জানিয়েছিলেন । এবং এক্ষে অরে 
কিছু সন্দিধ অত্যুত্মাহীদের কটাক্ষ €থকে 
শ্রবামকৃষ্ণের মর্ধাদারক্ষায় অগ্রসরও হয়েছেন। 
অন্তত্র যেমন দেখ! যায় এখানেও তাই--গান্ধী- 
অন্ছগামীদ্দের মধ্যে অনেকে ছিলেন অধিকতর 
গান্ধী। তাঁদেরই একজন (কে, এস. কারনাথ ) 
গান্ধীজীর কথায় আপত্তি করেন এই বলে যে, 
শ্ররামরুষ্চ আহারের ব্যাপারে পুরো অহিংস 
ছিলেন না, (তিনি মৎশ্যাদি আহার করতেন ), 
সুতরাং কিভাবে তিনি অহিংসার আদর্শ হন? 
গান্ধীজী ১৯. ১২. ১৯২৭, উত্তরে লেখেন £ 
“রামকুষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ 
মে বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তোমার সংবাদ 


* 316-19. 


৩ 0০771) 77707) ০1, 25, 0, 428, 


চৈত্র, ১৩৪৩ | 


সত্বেও তাকে অহিংসার প্রতিমৃতি না বল! ভূল 
হবে। এ (অহিংস) ধর্মে তিনি বিশ্বাস করতেন 
এবং নিজের সর্বোচ্চ ধারণামতো তার অনুসরণ 
করেছেন। তিনি এমন কিছু করেছিলেন-_- 
যথাঃ খান্তের ব্যাপারে তীর চারিপাশে প্রচলিত 
রীতির বাইরে যাবার চেষ্টা করেননি--যা 
আমার্দের পুর্ণতর অভিজ্ঞতাযুক্ত অহিংসার 
আদর্শের দুটিতে আজ অগ্রীতিকর মনে হয়-__ 
তার ছারা কিন্তু তার গুণমহিমা হাস পায় না। 
ভাখীকালে হয়তো রান্না-করা খান্ত গ্রহণ অহিংসার 
আদর্শবিরোধী বলে মনে হবে--তথাপি বর্তমানের 
অহিংসার অথরিটিরা রাল্না-কর। খাদ্য ভোজনের 
অসঙ্গতি আবিষ্কার করতে পারেননি বলে নিন্দা- 
লক্ষ্য হতে পারেন না। কোন মান্ষের পক্ষেই 
পুরে! অহিংসার আদর্শ পালন কর! সম্ভব নয়। 
শরীর ধারণ করলেই কিছু না কিছু অপরিহার্য 
হিংসা স্বীকার করতেই হয় ।”5 

এর বিপরীত চিত্রও আছে। কেউ কেউ 
( যথ। প্রেমবেন কণ্টক ) গান্ধীজীকে শ্ররামরুষেের 
আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে 
সম্ভবতঃ বলেছিলেন- শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধগুরুষ 
হিসাবে ভ্রান্তির উধ্র্বে ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ 
তুলনামুখে গাদ্ধীজীর কোন-কোন ভ্রাস্তির ইঙ্গিত 
করেছিলেন । গাদ্ধীজী তাঁকে 
সবিনয়ে লেখেন £ 

“রামকৃষ্ণ সন্বদ্ধে তুমি যা লিখেছ তা সত্য 
হওয়] খুবই সম্ভব। আমি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির 
কোন স্তরে উঠেছি, একথা নিজের সম্বন্ধে 


৭, ৫, ১৯৩২, 


শ্রীরামরুষ্ণ, ম্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী 


১৭১ 


ধারণা করি নাঁ। সেইজন্য আমি তলের পর 
তুল করে যাই। কিন্তু সেগুলি নির্দোষ তুল 
বলে এযাৰৎ কোন ক্ষতি করেনি ।”€ 

সত্য ও অহিংসা ভিন্ন শ্ররামঞ্ষ্ের ধর্মসমন্বয়ের 
আদর্শকেও গান্ধীজী নিজ আদর্শ করেছিলেন। 
গান্ধীজীর সঙ্গে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাপের 
গোড়ার দিকে আলোচনা করতে আসেন 
বৈজ্ঞানিক পি. ভি. রমন--ক্ঠার সঙ্গে ছিলেন 
স্থইজারল্যাপ্তের খ্যাতদামা জীববিজ্ঞানী ভা: 
রহম্‌। শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক প্রচলিত ধর্মমতমমূহর 
সংঘাতের কথ। তোলেন- কিন্তু তার ভাবভঙ্গিতে 
বোঝা গিয়েছিল তিনি তার জন্য দায়ী করেন 
খীষটধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মমতগুলিকে। গান্ধীজী 
প্রচণ্ড উত্তর দেন। তিনি বলেন, সংঘাতের অবসান 
ঘটাতে পারে গ্রীষ্টানরাই। কিন্তু তার! তা 
করবেন না । তারা চান, সবাই থ্রীষটধর্ম নিয়ে 
ফেলুক। গোড়া গ্রাষ্টানর। গ্রীষ্টের মত বিকৃত 
করেছেন। রোম সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় 
শীইধর্ম সাআাজ্যবাদীদের ধর্ম হয়ে দাড়িয়েছে । 

রামকৃষ্ণ শতবাধষিকী উপলক্ষে বোম্বাইয়ে 
ধর্মমহাসভা হয়েছিল। সেই সুত্র ধরে গান্ধীজী 
বললেন : 

“সেদিন বোস্বাইয়ে ধর্মমহাসভ| অন্্ষিত হয়ে 
গেছে। যথার্থ ধর্মমহাসভ। অনুষ্ঠানের পথে 
প্রধান বাধ হল--পরম্পরের ধর্মীদর্শকে সমস্তরের 
বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি এবং অপরের ধর্মকে 
শ্রদ্ধা করতে অনিচ্ছা । ব্যাপারটা ধর্ম-মহানভা, 
--তা কতকগুলি ধর্মপ্রাণ মানুষের সমাবেশ নয় 


৪ 00772 70715) ৬০1. 35, 0. 394, 

৫ 09717 70715) ৬০1, 49, 0, 405-6, 

গান্ধীজী শ্রীরামরুষ্ঃের উক্তিকে প্রামাণ্য উক্তি হিসাবে উদ্ধৃত করতেন । 

ইয়ং ইত্ডিয়া৷ পত্রিকার ৮. ১২. ১৯২৭ সংখ্যায় তিনি এক পত্রলেখকের দীর্ঘ ক্ষুৰ পত্রের 
বিশেষ উল্লেখ করেছিলেন। কোন এক স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে গীত পাঠ ও 
আলোচনার ব্যবস্থা করলে জনৈক ব্যাঙ্ছ ম্যানেজার অধিকারী-ভেদের প্রশ্ন তোলেন। তীর 


১৭২ 


--একথ। ভূললে চলবে না । শ্রীষ্টধর্ম কি অপরের 
সঙ্গে সমভাবাপনন হয়ে ধর্মমহাসভায় প্রবেশ করে ? 
যখন খোলাখুলি পারে না তখনও গোপনে তার! 
আমাদের বনু দেবতা সম্বন্ধে নিন্দা করে-_-তৃলে 
যায় ষে, তাদেরও অনেক দেবতা আছে ।৮* 

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবাধিকী উপলক্ষে কলকাতায় 
বৃহৎ আকারে ধর্মমহা সভ। অনুঠিত হয় । গান্ধীজীর 
প্রতিনিধিরূপে আসেন কাকা কালেলকর ৷ তিনি 
একদিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। 
প্রারস্তিক ভাষণের মধ্যে তিনি বলেন £ 

“ভারতের অধ্যাত্মজগতের মহাকায় পুরুষ 
শ্রীরামরুষখ পরমহংসের নামে এখানে আমর। 
সমবেত হয়েছি। কোনও বুদ্ধিপথে নয়, 
আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সমূহের দ্বারা তিনিই 
আমাদের কাছে প্রমাণ করেছেন_-সকল ধর্মই 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ--৩য় নংখা। 


ধর্মই সমভাবে আমাদের উন্নীত করতে সমর্থ। 
সেইজন্ত ধর্মমহাসভ। শ্রারামকষের নামে আহত 
হওয়াই উচিত। প্রথম ধর্মমহাসভা 
্ষ্টাব্ে চিকাগোয় আহুত হয়-_-তাতে ্রীরাম- 
কৃষ্ণের স্থৃবিখ্যাত শিত্ত যান ভারতের প্রতিনিধি- 
রূপে । আর আজ সেই ধর্মমহানতা ভারতে 
ঘটছে- শ্ররামরুষ্ণের নামে ।” 

কাকা কালেলকর গাম্ধীজীর একটি চিঠি 
সম্মেলনে পাঠ করেছিলেন । তার অংশ এই £ 

প্র্মমহাসভায় তুমি যাচ্ছ। শ্রীরামকৃষ্ণের 
পবিত্র নামের সঙ্গে এর যোগ। আশা করি, 
এই সভা এমন কিছু করবে যা সকল ধর্সমতের 
মানুষের কাছে লক্ষ্য ও তার পথ নির্দেশ করবে। 
বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে এই ধর্মমহাসভায় বক্তব্য কী__ 
আমর] যেরকম ভাবি তাছুযায়ী সকল ধর্মমত 


১৮৪৯৩ 


সত্য, মকল ধর্মই সমভাবে গ্রহণযোগ্য, সকল কিসমান? কিংবা সত্যের পুরো মালিকানাযুক্ত 


বক্তব্য, এসব অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের! গীতার মতো ধর্মশান্থ পাঠের অধিকারী নয়। ব্যাঙ্ক 

ম্যানেজারের এই ধর্মধ্বজিতায় বিরক্ত পত্্রলেখক শ্রীরামরুষ্ণের উক্তি উদ্ধত করে বালকের ধর্মজীবন 
যাপনের অধিকারের পক্ষে যুক্তিবিস্তার করেন। গান্ধীজী এ '্দীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ পত্র” যাতে 
“রামকৃষ্ণ পরমহংসের কতকগুলি যথাযোগ্য উক্তি সংকলিত ছিল”, এমনই পছন্দ করেছিলেন যে, 
তার থেকে €টি উক্তি অনেকখানি স্থান নিয়ে পুনরুদ্ধত করেন, এবং তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণের 
অনুসরণে বাল্যবয়সে ধর্মজজীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোচনা করেন। ব্যাথ্যাসহ 
তিনি প্রীরামরুষ্ণের যেদব উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন সেগুলি হল £ 

বালকের] অনুচ্ছিষ্ট ফল, তাই দেবতার ভোগে লাগার যোগ্য ; 

বালকদের আমি ভালবাসি, কারণ তাদের ১৬ আন! মন নিজেদের আয়ণ্ডে আছে। 
বিবাহিত হলেই ৮ আনা মন নিয়ে নেয় পত্বী, ছেলে হলে সে নিয়ে নেয় ৪ আনা, বাকি চার আনা 
পিতামাতা, পাধিব মান যশ, পোশাক-আপসাকে যায়। বালকের! তাই স্হজে ঈশ্বরকে জানতে 
পারে, প্রাচীনর। পারে না; 

দুধে ছটাকতর জল মেশালে তাকে মেরে দেওয়া সহজ, কিন্তু তিন পোয়। জল মেরে ক্ষীর 
করা সহজ নয়। ছোটদের মনে ছটাক জল, আর বুড়োদের মনে তিন পোয়। জলের ভেজাল ; 

কীচা বাশকে নোয়ানে। সহজ, পাঁক। বাশকে নয়; 

বুড়ো তোতাকে পড়ানো যায় না, পড়াতে হলে ছোট তোতাকে পড়ানো ভালো 3 
বুড়ো তোতার গল! মোটা হয়ে গেলে বোল ফোটে না) 

মাঙষের মন সরষের পুটুলি ; পুটুলির কাপড় পুরন হয়ে গেলে সরষে ছি*ড়ে ছড়িয়ে 
পড়ে, তাদের ফিরে জড় করা যায় না। তেমনি বুড়োদের মন। অন্ত্দিকে ছোটদের মনের 
নতুন কাপড়ে সরষে বাঁধা থাকে, ছড়ায় না। [ 02011 ০:15, ড০1, 35 0, 366-6? ] 

৬ 99121 79715) ০], 62, 0. 388, 


চৈত্র, ১৩৪৩ ] 


কোন এক বিশেষ ধর্মমত আছে, এবং অন্য 
ধর্মগুলি হয় মিথ্যা, না হয় সত্য-মিথ্যার মিশ্রপ__ 
যেমম অনেকে ভেবে থাকেন? এই ধরনের 
ব্যাপারে ধর্মমহাসভার মতামত আমার্দের কাছে 
যোগা পথপ্রদর্শক হতে পারবে ৮" 

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের প্রতি এক্ষেত্রে 
গান্ধীজীর আন্থগত্যের কথ! আগেই জেনেছি। 
স্বামী বিবেকানন্দ এ আদর্শেরই প্রচারক । 

গাস্ধীজী যে শ্রীরামকুষ্ণকে সর্বোচ্চ স্তরের 
ধর্মপুরুষ মনে করেছিলেন তার আরও প্রমাণ 
আছে। কিরবি পেজকে লেখা এক চিঠিতে 
(১৭, ১০. ১৯৩৭ ) গান্ধীজী সি, এফ, এগুরুজের 
গভীর ঈশ্বরবিশ্বাস, মানবিকতা, পবিত্রতা, সরলতা 
ইত্যার্দির প্রভূত প্রশংসার পরে বলেছিলেন, 
“এগুরুজ হাঁড়ে-মজ্জায় খরীগ্ান, কিন্তু তীর 
খীষ্ট কোন সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের খ্রীষ্ট নন। তিনি 
তীর খ্বীষ্টকে অপর মতের রামকৃষ্ণ, চৈতন্য বা 
অন্ত অনেক আচাধ্ের মধ্যে দর্শন করেন ।”৮ 


গান্ধীজী, বিভিন্ধ ধর্মাচার্ধদের উল্লেখ করার 
সময়ে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা বারেবারেই 
বলেছেন। সন্দেহ নেই এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের 
নাম করার সময়ে বিবেকানন্দের মধ্যস্থিত 
রামকৃষ্চকেই ম্মরণ করেছিলেন। চিত্বরঞরন 
সেবাসদনে বন্তৃতাকালে (ইয়ং ইত্ডিয়ায় বিবরণ 
১৩, ১, ১৯২৭) তিনি বলেছিলেন, “অন্ত 
রাজনৈতিক নেতাদের মতো! করে যদি দেশবন্ধুর 
শক্তি রাজনীতি গ্রাস করে না ফেলত--ভারতের 
পরাধীনতার জন্যই যা অবগত ঘটেছিল--তাহলে 
তিনি নিশ্চন্ ধর্মসংস্কারে এবং দরিদ্রনারায়ণ-সেবায় 
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প্রীরামকষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী 


১৭৩ 


নিজেকে নিয়োজিত করতেন ।* স্বামীজীর 
গ্ররিব্রনারায়ণ শবটি দেশবন্ধুর মতো গান্ধীদীও 
গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা জানি। এই 
বন্তৃতাতে তিনি, যে-বাংলা বামমোহন, কেশবচন্জর 
রবীন্দ্রনাথ সহ রামকুষ্খ-বিবেকানন্দের জন্ম 
দিয়েছে, পবিত্র হয়েছে শ্রচৈতন্তের আবির্তাবে__ 
তার সৌভাগ্যের কথা বিশেষভাবে বলে- 
ছিলেন ।৯ 

সত্যই কি জীবস্ত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায় ?__গান্ধীজীকে এই প্রশ্ন করেছিলেন বাংলার 
কোন পত্রলেখক, কারণ গান্ধীদী এক লেখায় 
বলেন_যুবকদের মধ্যে “জীবন্ত ঈশ্বরে” বিশ্বাস 
নেই। যুবক পত্রলেখক বলেছিলেন, শাস্ত্রে বলে 
ঈশ্বর ছুর্জেয়, হয়তো৷ খধিরা তাকে জেনেছেন, 
কিন্তু সাধারণ মান্য জানবে কি করে? গান্ধীজী 
উত্তরে বলেন, আচার্ধরা ইশ্বরলাতের যেসব 
পথনির্দেশ করে গেছেন, তার্দের অবলগ্বন ন! 
করে অবিশ্বান কর! অন্ুচিত। উপলব্ধিবান 
পুরুষদের সাক্ষ্যকে কিভাবে অগ্রাহথ করা যাবে? 
কান বন্ধ করে রাখলে মধুরতম সঙ্গীত তো 
অশ্রুত থাকে । “সৌভাগ্যের বিষয় অধিকাংশ 
মানযই জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বানী। তারা এ নিয়ে 
তর্ক করে না, করতে পারে না। তার্দের কাছে 
"উনি আছেনই,। পৃথিবীর সকল ধর্মশান্ত্রই কি 
বৃদ্ধানারীর গালগল্প? খষি, আচার্ধদের সাক্ষ্য 
কি অগ্রাহহ করতে হবে? চৈতন্য, রামকৃষ 
পরমহংস, তৃকারাম, দয়ানন্ন, রামদাস, নানক, 
কবীর, তুলনীদাসের সাক্ষ্যের কি কোন মূল্য 
নেই? বামমোহন বায়, দেবেন্্রনাথ ঠাকুর, 
বিবেকানন্দ, ধার! আধুনিক মান্ষ, জীবিতকালে 
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১৭৪ 


বৃহত্তম পুরুষ--তাদের কথাই বা 
[ হরিজন, ১৩, ৬. ১৯৩৬ 1১০ 

কর্মীদের নৈতিক চরিত্রের অবনতিতে আহত 
গান্ধীজী বলেছিলেন, টৈতন্ত, রামকৃষ রাম- 
মোহন, দয়ানন্দ প্রভৃতি পুরুষদের প্রতাব তাদের 
বুদ্ধিশক্তির জন্য নয়, তীর্দের থেকে অনেক 
বুদ্ধিমান জন্মেছেন-_-এ"দের প্রভাব নৈতিক শক্তির 
কারণেই । [ হরিজনবন্ধু,। ২০, ১২. ১৯৩৬ 1১১ 
হিন্দীকে বাষ্রভাষ করতে উদ্যোগী গান্ধীজী 
যখন অন্ত প্রাদ্দশিক ভাষাগুলির দাবি খণ্ডন 
করতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন বাংল। ভাষাকে 
তার নিজগ্ব মূল্য দান অবশ্যই করেছিলেন, কারণ 
“সে ভাষা ঠেতন্য, রামমোহন রায়, রামরুষ্ণ। 
বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের |” [হরিজন ৩. ৪. 
১৯৩৭ 1১২ রামকুষ্ণ“বিবেকানন্দ জনগণের মানুষ 
--একথা বলেছিলেন যখন এক গ্রামকর্মী যুবক 
গ্রামের শোচনীয় অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে পর্যুদন্ত 
হয়ে তার কাছে কর্মত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন। যুবকের বিশেষ অভিযোগ ছিল-.. 
গ্রামে বড় মান্ছষর্দের সাক্ষাৎ মেলে না-্মতরাং 
বড় মনের সংস্পর্শ থেকে গ্রাম বঞ্চিত হয়। 
গান্ধীজী সাত্বনা দিয়ে লেখেন : “বৃহৎ ও মহৎ 
ষনের অধিকারী মানুষদের সান্নিধ্য মেলে তাদের 
রচনার মধ্য দিয়ে--চৈতন্য, রামরুষ্ঃ, তুলসীদাস, 
কবীর, নানক, দাদু, তুকারাম, তিরুবল্লুবর ও 
অনরূপ মহান অজশ পুণ্যবান অধ্যাত্ুপুরুষর] যা 


কি?" 


দান করেছেন।"*'ধাধিরা জনগণের জন্যই 
লিখেছেন, কথ! বলেছেন ।” রর ২০. ২ 
১৯৩৭ ] ।১৩ | 


রামরুষণ-বিবেকানন্দের একটি ্মরণীয় উল্লেখ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ-_-ওয় সংখ্যা 


গান্ধীজীর রচনায়--৬ মে, তারিখের 
হরিজন পত্রিকায়---1775 7711 6০ 79072! 
ভারতীয় ইতিহাসের এক সংকটলপ্নে এটি তিনি 
লেখেন। হিন্দুমাজে স্থায়ী বিচ্ছেদ আনবার 
জন্ত ঘোধিত হয়েছিল ম্যাকভোনান্ড আযাওয়ার্ড 
_-তার প্রতিবার্ধে গান্ধীজী আমরণ অনশনের 
সিদ্ধান্ত নেন। তার মারাত্মক সিদ্ধান্তের কথা 
শুনে সমস্ত দেশে ব্যথার নিষেধের ধ্বনি উঠেছিল, 
কিন্তু গান্ধীজী: অবিচল থাকেন। সেই ক্রান্তি- 
কালে তিনি যেসব মৃত্যুঞ্যয় পুরুষদের ম্মরণ 
করেছিলেন তীরা হলেন রামক্ক ও দয়াননা, 
বিবেকানন্দ ও রামতীর্থ। গান্ধীজীর মূল রচনাই 
এখানে উদ্ধৃত করা উচিত £ 
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স্বামীজীর গ্রন্থ ম্বয়ং তিনি পড়েছেন, ব! 
অপরকে তা পড়তে সাহাযা করেছেন, এমন 
উল্লেখ গান্ধীজীর লেখায় ইতস্তত: মেলে। তিনি 
আত্মজীবনীতে বলেছেন, ১৯০৩ খ্রীষ্টাবে স্বামীজীর 
রাজযোগ তিনি পড়েছিলেন ।১« পরেও তিনি 
বইটি সযত্বে পড়েছেন । ১৯২৩, ২৮ সেপ্টেম্বরের 
“জেল ভায়েরিতে* লিখেছেন, "আজ বিবেকানন্দের 
রাজযোগ পড়া শেষ করলাম ।”১* ১৯৩২ 
খরীষ্টাকধের একাধিক চিঠিতে, তিনি অপরের 
পাঠানো শ্বামীজীর বই পেয়েছেন, এবং অপরকে 
স্বামীজীর বই পাঠিয়ে দিয়েছেন, এমন উল্লেখ 
করেছেন। পরাচুর শাস্ত্রীকে_স্বামীজীর বই, 
নিবেদিতার বই, টলস্টয়ের রচনা, ইঙ্গিটেশন অব 
ক্রাইস্ট ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে তার পরিচয় 


শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানশ ও মহাতা! গাক্কী 


১৭৫ 


প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, “পরাচুর শান্্ী আমাদের ] 
আশ্রমে একবার ছিলেন। বিরাট পপ্তিত। এখন 
সহ্য জেলে গেছেন। কুষ্ঠবোগাক্রান্ত । তাই ভ্রুত 
তার কাছে বই পাঠাতে চাইছি। রোজ স্থতো 
কাটেন। তার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে 
দেওয়া হয়মি। তবে তাঁকে চিঠি লিখতে পারি। 
তীর পত্বী বাইরে আছেন, কিন্ত রোগে 
শয্যাগত।”১৭ গান্ধীজী পরাচুর শান্ত্রীকে যেমন 
তেমনি মীরা বেনকে নিবেদিতার বই পড়তে 
বলেছেন । ২৫ ফেব্রুআরি, ১৯৩২, তিনি মীর! 
বেনকে লিখেছেন : ”তোমাকে আমি সিস্টার 
নিবেদদিতার বইগুলি পড়ার স্থপারিশ করতে 
পারি। আর চাই, তুমি পড় দত্ত-কৃত বামায়ণ 
মহাভারতের সংক্ষিপ্ত কাব্যান্গবাদ, আরনন্ডের 
ইত্ডিয়ান আইডিলস্”, এবং "পার্স অব দি 
ফেথ, 1১৮ 
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কথাতে শ্রীরামকৃষ্ণ ২ আধুনিক মননে ও 
সমাজতাত্বিক দৃষ্টিতে 


অধ্যাপিক! সাস্থন। দাশগুপ্ত 
[ পূর্বানবৃত্তি ] 


কথামূতে বলা হয়েছে সেই সকল আশ্চর্য 
আশ্র্ধ কথা, যা শোনামান্র প্রতীতী জন্মে--এ 
সত্য, এ ফ্রুব। বস্তত যা সত্য, যা ধরব তাকে 
চিনে নিতে কোন অন্থবিধা হয় না, 
কারও অন্থবিধা হয় না। কারণ তা মোজা 
তীরের মতো মর্মে গিয়ে পৌছয়, আর তা৷ খন 
মধুরতার স্বাদ বয়ে আনে তখন তো সন্দেহের 
অবকাশই থাকে না। সে-সকল কথা কিভাবে 
ভক্তদের অন্তরের অনুভূতির দরজা খুলে দিত 
মাস্টার মশায় তাও লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। 
একদিনের বর্ণনা--“আজ আনন্দের হাট। 
আনন্দময় ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের ঈশ্বর-প্রেম ভক্ত- 
সুখন্দর্পণে মুকুরিত হইতেছিল। কি আশ্চ্ধ, 
আনন্দ কেবল ভক্ত-মুখ-দর্পণে কেন, বাহিরে 
উদ্চানে, বৃক্ষপত্রে, নানাবিধ যে কুন্্ম ফুটিয়া 
রহিয়াছে তন্মধো, বিশাল ভাগিরথী বক্ষে” এবিকর- 
দীপ্ত নীল নতোমগুলে মুরারি-চরণ-চ্যুত গঙ্গা- 
বারিকণাগ্রাহী শীতল সমীরণ মধ্যে, এই আনন্দ 
প্রতিভাদিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য, সত্য 
সত্যই 'মধুমৎ পাধিবং বজঃ১।” হৃদয় মধ্যে যে সত্য 
উপস্থিত তাকে তো অস্বীকার কর! যায় নাঃ তা 
যখন উপস্থিত হয় লব লংশয় ছিন্ন করে দেয়। 
তাই সত্যের উদ্ভাসে বিশ্বয়াহত, রোমাঞ্চিত 
শ্রম যথাপাধা তাকে লিপিবদ্ধ করছেন_ 
*দথিতেছি ছ্যুলোক তূলোক সকলই প্রেমাননে 
ভাঁদিভেছে।...মকলই যেন এক বগ্ততে নিমিত 
নে হইতেছে। যে জিনিণে নিমিত শ্রুরামরুষ্। 
এরাও বোধ হয় সেই জিনিসে তৈরী । যেন 
একটি মোমের বাগান, গাছপাল!, ফল, লতাপাতা, 


সব মোমের |” আশ্চর্য, রামকফের ত্রদ্ধাভূতি-- 
“জগণ্ ব্রক্ষময়”__সঞ্চারিত হয়েছে ভক্ত-্বদয় 
মধ্যে, কি প্রচণ্ড শক্তি রামরুষ্ণ দান্নিধ্যে বিচ্ছুরিত 
হত-_এ তারই প্রমাণ। 

রামকৃষ্খ যে এক আননাময় অমৃতময় পুরুষ 
তা মান্টার মশায় বারবার তুলে ধরেছেন। 
প্রথম দর্শনের অল্প পরেই মিজের কথ! বলছেন__ 
“ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্বক্ষণ 
তার চিন্ত।। সর্বদাই যেন সেই আনন্দময় মৃতি 
এবং তাহার অমৃতময়ী কথ। শুনিতেছেন।” আর 
এক জায়গায় বলছেন-“ঠাকুর শ্ররামকষেের 
অমূুতোপম উপদেশ ম্মরণ করিতে করিতে ও 
তাহার আনন্দ-মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে 
বিজয়, বলরাম গ্রভৃতি তক্তগণ গৃহে প্রত্যাবতন 
করিলেন ।” এ-কথাগুলি কথামূতের আজকের 
পাঠকের মনকে ও অন্তরপ্রিত করে তোলে। 

মান্টার মশায় বর্ণনা প্রসঙ্গে আধুনিক মনের 
প্রশ্নটিও উপস্থাপিত করেছেন--“এই দরিত্র 
ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সকল গতীরতত্ব অন্ধ্সন্ধান 
করিলেন ?” তীর অপার বিশ্ময় সত্বেও তিনি 
প্রত্যক্ষ করছেন কি অনন্ত জানরাশি শ্রীরামকৃষ্ণের 
মধ্যে সমুডূত। প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করবেন 
কি করে? অবাক বিস্ময়ে তাই বলছেন-__- 
“তাহার (নিজের) বোধ হুইপ যেন সাক্ষাৎ 
শ্ুকদেব ভগব্থ কথ! কহিতেছেন, আর সর্বভীর্থের 
সমাগম হইয়াছে ।” মহাবিম্ময়ের সঙ্গে তিনি 
এও প্রত্যক্ষ করেছেন যে রামকৃষ্ণ শুধু জ্ঞানি- 
্রে্ঠই নন, তক্তি-প্রেমেরও মূর্ত বিগ্রহ। তাই 
আবার বলছেন--“অথবা! যেন শ্রাচৈতন্য পুরীক্ষে্ে 


চৈগ্জ, ১৩৯০) 


রামানন্দ ম্বরূপার্দি ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন ও 
ভগবানের নাম গুণকীর্তন করছেন।” মাস্টার 
মশায় প্রত্যক্ষ করেছেন অবাক বিন্ময়ে সম্মুথে 
যিনি তিনি একই সঙ্গে 'অনস্তজ্ঞান', 'অনস্ত প্রেম”, 
'অনস্ত আনঙ্গাধাম” ।_-সকলই প্রত্যক্ষ, সৃতরাং 
তর্কাতীত। এই বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের তুলনাহীন 
বর্ণমাটি--“এমন একজনের জন্মের সময় হইয়াছিল, 
ধাহার একই দেছের মধ্যে শঙ্করের দৃপ্ত বুদ্ধি এবং 
চৈতন্যের উদার হ্থায় একত্রিত হইবে। সকল 
সম্প্রদায়ের মধ্যে একই মনোতাবকে, একই 
ভগবানকে যিনি কাজ করিতে দেখিবেন, যিনি 
সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখিবেন, যিনি গরীবের 
জন্য, দুর্বলের জন্যঃ নির্যাতিতের জন্, ভারতের 
ভিতরে এবং ভারতের বাহিরে জগতের সকলের 
জন্য কাদিবেন, সেই সঙ্গে ধাহার দৃপ্ত স্থমহান বুদ্ধি 
এমন সকল স্থমহৎ চিন্তার জন্ম দিবে, যাহ! কেবল 
ভারতে নহে, ভারতের বাহিরেও সকল বিব্দমান 
সন্প্রদীয়ের মধ্যে সামপ্রন্ক ঘটাইবে।'''সময় 
ঘনাইয়াছিল, এইরূপ একটি মানুষের জন্ম একাস্ত 
প্রয়োজন হইয়। উঠিয়াছিল। এইরূপ একজন 
মানুষের পদতলে বিবার সৌতাগ্য আমি 
করিয়াছিলাম। ভারতীয় খধিদের অমর 
কীতি উপনিষদ্গুলির ভাবের মূর্ত প্রকাশ, 
আধুনিক কালের মহুধি,.''মৃতিমান সঙ্গতি তিনি 
আপিয়াছিলেন |» 

এরকম একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের লৌকিক 
ও দিব্য নকল বিচিত্র দিকই মাস্টার মশায় 
অসামান্ত দক্ষত। প্রদর্শন করে যেমনটি দেখেছেন 
তেমনি মূর্ত করে তুলেছেন। সবগুলি বৈচিঙ্র্যের 
সমাহারে রামরুষ্চ একটি অতি মনোহর ব্যক্তিত্ব। 
তার ম্বাভাবিক অবস্থায় শ্রীরামরুষ্ঃ এক রসিক 
চুড়ামণি। তার বহু চিত্রে কথামৃত সমৃদ্ধ। তার 
মধ্যে একটি মাস্টার মশায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, চিঞ্রটি 


কথামৃতে শ্রীরামর্ণ ; আধুনিক মননে ও সমাজতান্থিক দৃষ্টিতে 
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রামকুষের ব্যক্তিত্বের এ দিকটি সুঙ্গর উদঘাটন 
করেছে। প্রথম দর্শনের অল্প পরেই একদিন 
মাস্টার মশায় উপস্থিত হতেই শ্রীরাম উচ্চ- 
হান্য করে বললেন--“এ রে আবার এসেছে!” 
মাস্টার মশীয় লিখছেন-_“তিনি (মাস্টার মশায় ) 
আমন গ্রহণ করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন হাসিতে" 
ছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া 
দিতেছেন__ছ্যাখ একটা ময়ুরকে বেলা চারটার 
সময় আফিম খাইয়ে দিয়েছিল। তারপর দিন 
ঠিক চারটার সময় উপস্থিত__-আফিমের মৌতাত 
ধরেছিল--ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে!” 
(সকলের হাস্য)।-*-হাসির লহুরী উঠিতে লাগিল। 
যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল মজাদার রসিক পুরুষই নন, 
তিনি অসামান্ত সঙ্গীতরসিক এবং স্থুমধুর গায়ক । 
শর্মা এ প্রসঙ্গে বলেছেন--“আহা। ! তিনি কি 
গানই গাইতেন! যেন গানের উপর ভাসতেন ! 
সঙ্গীত তাঁর সর্বোচ্চ ধর্মীন্থভৃতির সহায়। বন 
চিত্র আমর! পাই যেখানে সঙ্গীত শুনতে শুনতে 
বা করতে করতে ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও 
পরিশেষে তাকে সমাধি অবস্থায় উপনীত করেছে । 
সঙ্গীতপ্রেমিক শ্ররামরষের এ চিত্রগুলিও কম 
চিত্তাকর্ষক নয়। একটি বর্ণনায় মাস্টার মশায় 
বলছেন--“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ" ''সেই মধুর কণ্ঠে 
গান গাহিতেছেন। সকলের বোধ হইতেছে 
যেন স্বর্গধামে বা! বৈকুষ্ঠে বসিয়। আছেন ।* আর 
রামকৃষ্ণের সঙ্গীতের ভাণ্ডার অফুরত্ত। কথামৃত 
লোকসঙ্গীতের ভক্তি-সঙ্গীতের এক বিরাট সংগ্রহ- 
শাল! য। নিয়ে রীতিমত গব্যেণা কর! চলে। 

রামকৃষ্ণের একদিকে যেমন এক মহান শিল্পী- 
সত্তা ও কোমলভাব তার অমেয় চরিত্রের অপর- 
দিকে তিনি অযিততেজ পুরুষ, যিনি প্রতিতার 
বরপুত্র বহ্কিমচন্দ্রকেও যুখের উপর তিরস্কার করে 
বলতে পারেন--“এঃ তুমি তে। ভারী ছ্যাচর। ছে।” 
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সত্য সম্বদ্ধে তিনি একেবারে ব্গতভীঃ,--ঘ! সত্য 
বলে জেনেছেন অকুতোভয়ে ত৷ ব্যক্ত করেছেন, 
জগতের কে কোথায় নাসিক! কুঞ্চিত করবে-_তা! 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তীর চরিজ্রের এই 
দিকটি তাকে প্রত্যক্ষ দেখেননি এমন একজন 
বিদেশী অন্ুরাগীকে মুগ্ধ করেছিলঃ-তিনি 210 
চ0102 | মুঢ় অজ্ঞানতার ম্পর্ধাকে রামক 
প্রচণ্ড আঘাত করতে ছিধা করতেন নাঁ। মাস্টার 
মশায়ের ছিতীয় সাক্ষাতে এ বিষয়ে অভিজ্ঞত! 
হয়েছিল, তিনি যখন নিজ স্ত্রীকে অজ্ঞান” বলে 
অভিহিত করেছিলেন, রামরুষ কঠিন অস্তব্য 
করেন, “আর তুমি জ্ঞানী? মাস্টার মশায় 
লিখছেন-+“এখন এই পর্যন্ত জানিতেন যে,লেখাপড়া 
শিথিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই 
ভ্রম পরে দুর হইয়াছিল। তখন শুনিলেন যে, 
ঈশ্বরকে জানার নাম জান, আর ঈশ্বরকে না 
জানার নামই অজ্ঞান।” আবার কোনও 
সস্কীর্গতাকে তিনি বিন্দুমাত্র বরদাস্ত করতেন না । 
নেপালী ভক্ত কাণ্ডান যখন কেশবকে ভ্রষ্টাচার” 
গম্বেচ্ছাচার” বলে অভি'হত করে ঠাকুরের কেশব 
সেনের নিকট যাওয়ায় আপত্তি জানান তিনি 
তাঁকে মহা বিরক্তির সঙ্গে বলেন--“তুমি লাট- 
সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্ত, আর 
আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না? 
সে শঈশ্বরচিস্তা করে, হরিলাম করে। তবে ন৷ 
তুমি বল 'শ্বর-মায়া-জীব-জগৎ--যিনি ঈশ্বর তিনি 
এইসব জীব জগৎ হয়েছেন!” তার কাছে কোনও 
প্রশ্রয় ছিল না ধর্ধের নামে লোক দেখানে। 
ভাবের । এক ব্যক্তি প্রকাণ্ড নি'দুর-ফোট। 
কপালে ধারণ করে তাপ কাছে এলে তিনি 
পরিহাসচ্ছলে বলেন--“ডউনি তো! মার্কামার। ৮ 
ধর্ম তীর কাছে বাইরের ব্যাপার নয়, অস্তনিহিত 
স্থপ্ত শকির বিকাশের ব্যাপার । তার কথা 
প্ধার মন প্রাণ অস্তরাত্মা। ঈশ্বরে গত হয়েছে, 


উদ্বোধন 


৮৬তম বর্ধ্তয় নংখ্যা 


তিনিই সাধু।* তেমনি তার অসহ ছিল কপটতা। 
এক ব্যক্তি তার সামনে অপর ব্যক্তিকে বলেন-- 
“উনি (রামকৃষ্ণ) য| বলছেন মেনে নেন না 1” 
মহাবিরক্ত হয়ে রামকৃষ্ণ তীব্রভাবে বলেন, “তুমি 
কিরকম লোক? কথায় বিশ্বাস না ক'রে মেনে 
লওয়।! কপটতা! তুমি ঢং কাচ দেখছি!” 
“মন মুখ এক না করলে ধর্ম হয় না*”_এ তীরই 
উপদেশ। 

কিন্তু তিনি অত্যন্ত হ্বাদয়বান। প্রতাপচন্ত্ 
হাজর1 পরিবারবর্গকে শ্বশুরবাড়ি ফেলে রেখে 
দক্ষিণেশ্বরে জপতপ নিয়ে থাকতেন। সে সম্পর্কে 
রামকষখ বলছেন--“আমি বকলুম। দেখ দিকি 
ছেলেপিলে হয়েছে; তাদের কি আবার ও 
পাড়ার লোকে এসে খাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ 
করবে ।” সংসারীর কর্তব্যে অবহ্লাকে তিনি 
অন্যায় বলে মনে করেছেন। ঘটনাটি তার 
চরিত্রের উপর প্রভূত আলোকসম্পাত করে। 
আর একজন গৃহী ভক্তকে তিনি স্ুম্পষ্ট বলেন-_. 
“তোমাদের কর্তব্য আছে বৈ কি, ছেলেদের 
মান্য করা ১*"'তোমার অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণ- 
পোষণের জোগাড় করে রাখতে হবে। তা যদি 
না কর, তুমি নির্দয় । দয়] যার শরীরে নেই, 
সে মান্ষই নয়।” এই শেষ কথাটি মহামূল্যবান, 
তীর চরিত্রের উপর, তীর প্রচারিত ধর্সের উপর 
প্রভূত আলোকসম্পাত করছে। তার অতুলনীয় 
সহান্গভৃতির আর একটি চিত্র মাস্টার মশায় 
স্থঙ্দরভাবে তুলে ধরেছেন। রামরুষ্ণের সেবক 
ও ভাগ্নে হৃাদয়রাম মন্দির-বর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন 
হয়ে বিতাড়িত হয়েছেন। তারপর একদিন দেখা 
করতে এসেছেন। মনিবের বাইবে এসে রামু 
তার সঙ্গে দেখা করলেন। মাস্টার মশায় 
লিথছেন--“হদয় হাত জোড় করিয়া বালকের 
মত কাদিতেছেন, ঠাকুর ভীরামকষও কাদিতে- 
ছেন।” পরছুঃখে কাতর অশ্রপরায়ণ রামকৃষের 
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আরও বন্ধ চিত্র কথামুতে পাওয়। যায় । 

ধাকে তিনি 'মতুয়ার বুদ্ধি' বলতেন-_সেই 
৫০809190 থেকে সকলকে দুরে থাকতে 
উপদেশ ছিতেন। তিনি বারবার বলেছেন__ 
“মতুয়ার বুদ্ধি কোর না। তার সম্থদ্ধে এমন কথা 
জোর করে বলো! না যে, তিনি এ হতে পারেন, 
আর এ হতে পারেন না। বলো আমার বিশ্বাস 
তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি 
জানেন ।” আশ্চর্য কথা, তাঁর ধর্ম অপীম আকাশের 
মতো! উদার ও সত্য। নশ্বর যদি অনস্ত হন, কি 
করে তীর ইতি করাযায়? মাস্টার মশায়ের 
রামকৃষ্ণের এই বিশ্বজনীন ধর্মের উপর অস্তব্য-_ 
“ভক্তিন্থত্রে সাকারবাঘী, নিরাকারবাদ্দী এক হয়; 
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এক হয় ; চারিবর্ণ এক 
হয়। "ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমারই জয়। তুমি 
লনাতনধর্মের এই বিশ্বজনীন ভাব আবার মৃতি- 
মান করিলে। তাই বুঝি তোমার এত আকর্ষণ । 
***তুমি কেবল গ্যাখো-_অস্তরে ভক্তি-ভালবাসা 
আছে কিন! । যর্দি তা থাকে, অমনি সে তোমার 
পরম্াত্মীয়_-হিন্দুর যর্দি ভক্তি থাকে অমমি সে 
তোমার আত্মীয়__মুসলমানের যদ্দি আল্লার উপর 
তক্তি থাকে অমনি সেও তোমার আপনার লোঁক 
__খৃষ্টানের যদি যীন্তর উপর তক্তি থাকে সেও 
তোমার পরম আত্মীয়। তুমি বল যে, ব নদীই 
ভিন্ন দিগদেশ হইতে আপিয়া এক সমুদ্র মধ্যে 
পড়িতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্ট এক সমুদ্র ।” 

জগৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট স্বপ্রব নয়, তিনি 
দেখেছেন, -জীব-জগৎবিশিষ্ট ত্র্ষ। মাস্টার 
মশায়ের বর্ণনায়--*গশুনিলাম, এই জগত্রক্ধাণ 
মহাচিদ্রাকাশে আবির্ভূত হইতেছে আবার কালে 
লয় হইতেছে-_মহাসমুন্রে তরঙ্গ উঠিতেছে আবার 
লয় হইতেছে ।__আনঙ্গাসিম্ধুবীরে অনন্ত-লীলা- 
লহরী 1” এখানে হুষ্ট জগৎ ও জীবনের প্রতি 
রামকফের দৃটিতঙ্দী ইতিবাচক-্রদ্ষময় জগৎ 


কথামতে শ্রীরামরুঞ্ণ : আধুনিক মননে ও দমা জতাত্বিক দৃষ্টিতে 
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নেতিবাচক নয়। এই বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী তার 
ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে কথামুতে। তার 
কথ! সর্ব বলিষ্ঠ। তেক্োপূর্ণ আনন্দের কথা, 
নৈরাশ্ের কথ! নয়। 

একজন ব্ক্তির পরিচয় যেমন মেলে তার 
বেশে বাসে ও পরিবেশের মধ্য এমন আর কিছুর 
মধ্যেই নয়। নিবেদিতা তাঁর গৃহসজ্জাটিকে 
অন্থপম বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলে বলেছেন--“একটি 
ক্ষুদ্র তেলের প্রদীপের আলোয় বিছানার উপর 
পবিত্র আচ্ছাদনটি.''শধ্ার পাশে সেই চৌকিটি, 
একটি কোণে একটি বড় জালা, দেওয়ালে ঠাকুর 
দেবতার কয়েকটি ছবি, আর কিছু নেই ।” অনুরূপ 
বর্ণন। কথামৃতের ৭ নানাস্থানে হড়িয়ে আছে । কিন্তু 
এ প্রসঙ্গে নিবেদিতার একটি মন্তব্য অযৃল্য,_ 
“অকিঞ্চনের এত বূপ আর দেখিনি ।” অকিঞ্চনের 
রূপ ত্যাগের এরশ্বর্বমত্ডিত। বর্ণনাটি পড়লেই 
আমাদের মনে রামরুষ্জের 'ত্যাগীর্বর” রূপটি 
চোখের সামনে ভেদে ওঠে। মাস্টার মশায় 
রামকৃষ্ণের পরিচ্ছদ বর্ণনা করেছেন, সবুজ 
বনাতের কোট আর লাল পেড়ে ধুতি_-এসবই 
আমাদের হ্থপরিচিত। একটি তুচ্ছ কথা এখানে 
বাত্ময় হয়ে আছে। রামকৃষ্ণ মান্টার মশায়কে 
ছুটি মাফিনের জাম! এনে দিতে ব্লছেন__হ। 
আমাদের দেশে তখনকার স্বপ্পমূল্যের দিনেও 
সর্বাপেক্ষা দরিভ্রেরাই ব্যবহার করতেন। 

পরিবেশ বর্ণনায় মাস্টার মশায় নিবেদিতার 
মতোই কাব্যময় । প্রাকৃতিক পরিবেশের দিব্য 
সুষমার মধ্যে অভিব্ক্ত বামরুষ্ের বাণীর 
সত্যতা--একটি অতুলনীয় বর্ণনায় মাস্টার 
মশায় তার এই অনুভূতি তুলে ধরেছেন 
"বিমল চত্দ্রকিরণে একদিকে ঠাকুরবাড়ী হাসিতেছে, 
আর একদিকে ভাগিবথীবক্ষে সপ্ত শিশুর বক্ষের 
তায় ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে। জোয়ার পূর্ণ হইয়া 
আদিল। আরতির শব গঙ্গার গিষ্কোজ্জল 


১৮৪ 


প্রবাহ্সমুত্তুত কলকলনাদ দঙ্গে মিশ্রিত হইয়া 
বহুদূর পর্বস্ত গমন করিয়। লয় প্রাপ্ত হইতেছিল।""* 
আরতি হইতেছে, তৎদঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর দৃক্ষিণ- 
পশ্চিম কোণ হইতে রোশনচৌকির স্মধুর নিনাদ 
শুনা যাইতেছে ।".আননাময়ীর নিত্য-উৎ্সব 
"যেন জীবকে ম্মরণ করাইয়া দিতেছে-_-কেহ 
নিরানন্দ হইও না-এহিকের সুখ-দুঃখ আছেই ; 
থাকে থাকুক--জগাত্বা আছেন, আমাদের মা 
আছেন! আনন্দ কর।” এখানে দিব্যানন্দময় 
পরিবেশটি মূর্ত ও বাজ্সয়। বামরুষ্ের কথাগুলি 
যেন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আপনি পরিশ্ফুট। 

আমরা কথাম্তে রামরুষজের অমেয় চরিজ্রের 
নানা বিচিত্র দিক এতক্ষণ দেখলাম। এর মধ্য 
দিয়ে তার সর্বোত্তম দিকটি উদঘাটিত। সেটি 
একটি অতুলনীয় বর্ণনায় মাস্টার মশায় উদঘাটন 
করেছেন--“ঠাকুর সেই ক্ষীণালোকে আপন মনে 
বিচরণ করিতেছেন । আত্মারাম! পিংহ একলা 
থাকতে এবং বেড়াতে ভালবাসে। অনপেক্ষ !* 
বনে যেমন দিংহরাজ, রামকৃষ্ণ তেমনি মনুষ্যলোকে 
আপন বিরাটত্বে একাকী । 
'অনপেক্ষ' কথাগুলি গভীর অর্থবহ, রামকৃষ্ণের 
বিরাট শ্বরাট, তেজোময়, ঠ5তত্থময় দিবারূপটি 
এখানে চিত্রিত। আরও ছুটি অপূর্ব চিন্তরণে 
মাস্টার মশায় তাকে “(ঈশ্বরের ) সচল 
প্রতিমা” “সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম" বলে অভিহিত 


খণ-ম্বীকৃতি 


উদ্বোধন 


'আত্মারাম” 


[ ৮৬তম ব্য--৩য় সংখ্য। 


করেছেন। ম্বামীজীও তাঁকে 'সর্বধর্মস্বরূপিণে' 
বলে বলনা করেছেন । 

মিবেদিতার দৃষ্টিতে তিনি “মানবতার 
প্রতিনিধি সে রূপটিও কথাম্বৃতের ছত্রে ছত্রে 
প্রতিভাত। যে পরম দেবতাকে একদ1 নানা 
রূপে-অরূপে তিনি উপাসনা করেছিলেন--তিনিই 


শেষে এক বিরাটের কূপ নিলেন, যিনি সকলের 
পায়ে চলেন, নকলের হাতে কাজ করেন। সে 
বিরাট দেব্ত। মানুষ । “মাটির বিগ্রহে ভগবানের 
উপাসন। হয়, আর মানুষের জীবন্ত দেহে হয় 
না”- বলেছেন রামকৃষ্চ কথাম্বতে। তার 'জীবই 
শিব এই মহান বাণী সম্পর্কে রোমখাবোলণ 
বলেছেন-_-অনেক প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মাচ্গুষকে ভুলে 
গিয়েছিল বলে, মানুষও ঈশ্বরকে, ধর্মকে তৃলেছিল, 
রামকৃষ্ণের মহান এক্য দৃষ্টিতে জীবই শিব, অতএব 
রামকৃষ্ণ পুনরায় ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের, ধর্মের 
সঙ্গে মানুষের যোগস্থত্্ স্থাপন করলেন। সমাজ- 
তাত্বিক দিক থেকে এবাণী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, 
এর মধ্যে রয়েছে এক নৃতন পৃথিবী মংগঠনের 
ইঙ্িত। প্রতি মানুষে যদ্দি একই শিব থাকেন, 
সকলেরই একই অধিকার থাকবে, অর্থাৎ কোনও 
প্রকার ভেদবৈষম্য শ্বীকার করে নেওয়া চলে না। 
অর্থাৎ সমাজকে, রাষ্ট্রকে হতে হবে সাম্যভাত্তক। 
রামরুষণ শুধু এ কথাই বলেননি যে, 'খালিপেটে 
ধর্ম হয় না” তিনি এদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, 
অমুতত্ত্ে সান অধিকারের কথাও বলে গিয়েছেন । 
কথামৃত এ সব কথাই ধারণ করে আছে। 
কথাম্বতে "মানবতার প্রতিনিধি, রামকৃষেের বিশ্বস্তর 
মুতিটি দর্শন করে আজও আম্নরা ধন্য হই। 


১) 0008169 010০8--01)6 00010101109 01 50181109 4১0৫ [6118101), 
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91806511091) 0৬ 1979, 


৩) ্শ্ররামকষ্ণচকথা মৃত--শ্রীম" ( ১ম খণ্ড) 


৪) নিবেদিতা লোকমাত।--ছীশঙ্বরীপ্রনাদ বনু (79117 11017৩-এর অন্তর্গত রামরঃ 
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অপুষ্ট শিশু একটি গ্রামীণ সমস্থ! 
ডর জয়শ্রী ব্যানাজী 
ধ্রসার্চ ফেলো, বিবেকানন্দ ইন্াস্টট্যুট অব মোঁডকেল সায়ান্দেসং। 


ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ 
জুড়ে রয়েছে শিশু ও বালক-বালিক যাঁদের বয়ঃ- 
ক্রম ১৫ বছরের নিচে । এর মধো ১৯ শতাংশ 
শিশুর বয়স ৬ বছরের মধ্যে। পাচ বছর 
বয়সের মধো একটি শিশুর রোগ আক্রমণের ও 
অপুষ্টির সন্ভাবন! থাকে সবচেয়ে বেশি? কারণ এ 
সময়ের ভিতর একটি মানবশিশু সবচেয়ে দ্রুতহারে 
বৃদ্ধিলাভ করে অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে 
গ্রোথ টেম্পো (8:০৬ (62020 ) তার পর্বাধিক 
বিকাশ হয়। আমাদের দেশে শিশুমৃত্যু ও 
জন্মহার দুইয়ের পরিমাণই বেশি । এক হাজার 
শিশুর মধ্যে গড়ে ১২৫টি শিশু মৃত্যু হয় এবং এই 
মৃত্যুহার শহুরাঞ্চলের থেকে পল্নীগ্রামে অনেক 
বেশি। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই শিশুমৃত্যুর 
সন্রাসরি কারণ বিনাবে ডায়া পিপ্। (01210011098) 
বা ফুদফুদ সংক্রান্ত রোগ (1001261 1২639178- 
(01 8০ 100011919 ) বলে ধরা হয়, কিন্ত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপুষ্টজ।নত দুর্বলতাই মৃত্যুর 
অস্তনিহিত কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়। 

ভারতবধের ৮* শতাংশ লোক গ্রামবাসী । 
যদিও গ্রামগ্ুলির আফতন ও গ্রীমবাসীর্দের 
জীবনমানের ভিতর প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা 
যায়, তবুও যেসব গ্রামে অধিকাংশ লোকের 
উপজীবিক] দিনমন্গুরী, সেইলব গ্রামের জীবনধারায় 
পরম্পর অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। আড়াপাচও 
পশ্চিমবঙ্গে চব্বিশ পরগনা জেলায় এইরকমই 
একটি গ্রীম্/ যেখানকার ৯* শতাংশ অধিবাসী 
ভূমিহীন চাষী। 

কলকাতা শ্রহর থেকে আড়াপাচ গ্রার্মটর 
দুরত্ব প্রায় ৩১ কিঃ মি: । সোনাপুর জংশন 


থেকে ৫ কিঃ মি: দুরতে ্ববস্থিত এই গ্রামখানি | 
এ অঞ্চলে গ্রামখানির খ্যাতি সেখানকার পল্লী- 
দেবতা পঞ্চাননঠাকুরের মাহাত্ম্য । দূর-দুরাঞ্চল 
থেকেও নরন!রাী এসে তাদের মনম্কামনা পূরণের 
উদ্দেশে পঞ্চানন্তলায় মানত করে। 

গ্রামটির বাসিন্না। বেশিরভাগই স্থানীয় লোক । 
খুব অল্পসংখ্যক লোক (সর্বলাকুল্যে ৫-৬টি পরি- 
বার ) বাংলাদেশ থেকে এসেছেন । বাসস্থান 
বলতে মাটির বাঁড়ি, খণ্ডের চাল দিয়ে ছাওয়া। 
বাড়িগুল ইতন্ততঃ ছড়ানো । এদের প্রধান উপ- 
জীবিক! দিনষন্তুত্ী। জনপ্রতি বাৎসরিক আয় 
গড়ে ২৫ টাকারও কম। প্রায় ৯৬ শতাংশ 
মা অশিক্ষিতা। সব মিলিয়ে ১১৬টি বাড়িতে 
প্রায় ৭৬৮ জন লোক বসবান করেন। এর মধ্যে 
১১৬টি শিশু বয়ল ৫ বরের ভিতর | 

১৯৭৮ খ্রীষ্টাক্ধে রামকৃ্জ মিশন পরিচালিত 
নরেন্ত্রপুর লোকশিক্ষা! পরিষদ এই গ্রামে একটি 
শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্ত্রে 
১-৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সকালের জল- 
খাবার (মুড়ি ও বাদাম) এবং ছিগ্রহরে বিভিন্ন 
রকমের তরকারি ও শাক সহযোগে খিচুড়ি 
সরবরাহ কর] হয়। সপ্তাহের সাতদিনই এই 
কেন্দ্র খোল। থাকে। প্রত্যেক শিশুকে প্রতিষেধক 
টিক! দেওয়া হয়। তাছাড়া সামান্য কিছু লেখা- 
পড়া, ব্রতচাঁরী ইত্যাদিও শেখানো হয়। রাঁম- 
কৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে সপ্তাহে ছুই দিন 
একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকদল গিয়ে অসুস্থ 
রোগীদের চিকিৎসা করেন ও বিনামূলো ওষধ 
বিতরণ কর] হয়। 

১৯৮-৮১ গ্রীষ্টাব্বের এক সমীক্ষায় দেখ৷ 


১৮২ 


যায় যে, এই ধরনের জনকল্যাণমূলক সেবাকাধ 
চালিয়েও সুস্থ সবল শিশুর সংখ্যা আশানুরূপ হয়ে 
গঠেনি। প্রায় ৬৩ শতাংশ শিশু অপুটিতে 
ভূগছে। দাবিদ্র্য তো নিশ্চয় এর একটি কারণ, 
তবে মূল কারণ হচ্ছে গ্রামের মায়েদের স্বাস্থ্য 
গম্পফিত ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব। 

প্রসঙ্গক্রমে একটি শিশু যে অপুষ্ট তা কিভাবে 
নির্ণয় করা হয় একটু জানিয়ে দেওয়া দরকার | 
একটি অপুষ্ট শিশুকে দেখলে মাধারণভাবে তার 
মধ্যে কোন শারীরিক বৈলক্ষণ্য ধর] পড়ে না । 
কারণ পুর অভাবজনিত রোগগুলি সাধারণতঃ 
একেবারে শেষ অবস্থায় চোখে পড়ে এবং তথন 
সেই রোগাক্রান্ত শিশুকে বাচানো একটি দুরূহ 
সমস্যা হয়ে দীড়ায়। প্রাথমিক ক্ষেত্রে একটি 
শিশু পুষ্ট কিনা ত৷ তার বয়দ অনুযায়ী ওজন 
দেখলে ধরা পড়ে। এই ওজনের তারতম্য 
অনুসারে শিশুর অপুষ্টতাকে তিনটি ভাগে তাগ 
করা হয়। এই ভাগ অন্কুপারে অনায়াসেই 
নির্ধারণ কর! যায় একটি শিশু অপুর কোন্‌ 
স্তরে এপে পৌছেছে। অপুষ্টির তৃতীয় অবস্থ- 
প্রাপ্ত শিশুকে (অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে 01809 
গা 10911001110101, বল হয়) শারীরিক দিক 
থেকে বিপজ্জনক শিশু ব। 40181) 1150 ০1114, 
বল! হয়ে থাকে। 

আড়াপাচ গ্রামে প্রায় ১০ শতাংশ শিশু 
বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। অভিজ্ঞ শিশু- 
চিকিৎসক ছার। এদের পরীক্ষ! করিয়ে দেখ! গেছে 
যে,বেশিএতাগ শিশুই ডামারিয়। (10121011958 ), 
ফুসকুস-সংক্রান্ত রোগ (0005: 0২530118105 
028০ 11060660105 ) বা যন্ষ্। (109910010919 ) 
রোগে আক্রান্ত। চুড়ান্ত অপুষ্টিজনিত দূর্বনতাই 
এই রোগগুলিকে শিশুর দেহে বাসা বাধতে 
লাছায্য করেছে। 

যে সমস্ত শিশু এইরূপ অপু্টিতে তুগছে তাদের 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--৩য় লংখ্য। 


বাড়ি বাড়ি গিয়ে এক সমীক্ষ/ চালানো হয়। 
তাতে দেখ! যাচ্ছে, এই সমস্ত শিশুর] সামান্ত 
পরিমাণে পাস্তাভাত খেয়ে শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে 
আসে। এঁকেন্র্রে তারা! খাবার পায়। পূর্বে 
উল্লিখিত খাছ সেখানে খেয়ে ভারপর বাড়ি ফিরে 
যায়। বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ১-২ বছর বয়স্ক 
শিশুর] কেবলমাব্র মায়ের ছুধ এবং ২ বছরের 
বেশি বয়সের শিশুর। সামান্য তরকারিসহ পাস্তা- 
ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ে। ১-৫ বছর বয়স্ক 
শিশুদের প্রয়োজন ১২**-১৫** ক্যালোরি 
(খাস্তগুণের পরিমাপকে 05810115 বলে ) খাস্ত। 
সেক্ষেত্রে শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে প্রীয় ৬** ক্যালোরি 
মতে খাবার দে ওয়। হয় অর্থাৎ তাদের প্রয়োজনের 
অর্ধাংশ। বাকী অর্ধেক নিজ নিজ বাড়িতে পাবার 
কথা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শিশুর! বাড়িতে যে 
পরিমাণ খাস্ত পেয়ে থাকে, তার খাস্গ্তণ অর্থাৎ 
ক্যালোরি অতি যৎনামান্য । এর ফলে স্বাভাবিক" 
ভাবেই শিশুস্বাস্থোর উন্নাতি ব্যাহত হচ্ছে। এখানে 
একটি উদ্াহরণলহু সত্যিকারের ছবিটি ফুটিয়ে 
তোলবার চেষ্ট! কর! হচ্ছে । গ্রামের এইরকম একটি 
শিশু, নাম__মীন। মণ্ডল, বয়স--৩ বছর, অপুষ্টি- 
জনিত ছূর্বলতার যে চরম পরিণতি সেই রোগে 
ভুগছিঙপ। রোগটির ইংরেজী নাম-10দ12- 
811101011 এই রোগে রোগীর হাত, পা, 
মুখ সমস্ত শরীর ফুলে যায়। বাড়ি গিয়ে দেখ। 
গেল তাদের গৃহদংলগ্ন একফালি জমিতে পেঁপে ও 
কাচকল! হয়েছে। তাছাড়। বিভিন্ন ধরনের শাকও 
হয়েছে। ভাতের সঙ্গে মেখে শিশুকে পেপে- 
সেম্ব, কাচকলাদেন্, শাকসেন্ধ ইত্যার্দি খেতে 
দেওয়। হয় কিন! জিজ্ানা করতেই তার ম! 
আতকে উঠনেন। বললেন, এটুকু শিশুকে এ- 
সব খাবার দিলে মে সম্থ করতে পারবে কেন! 
বিশেষ করে শাক তে! একেবারেই চলবে না, 
পেট খারাপ হবে। গুঁকে জানালাম, ভাতের 


চৈত্র, ১৩৯* ] 


মাড় না ফেলে দিয়ে দুর্বল শিশুকে খেতে দেওয়া 
চলে। ম! জবাব দিলেন, ভাতের মাড় যে খেতে 
পার! যায় তা তারা জানেন না। অথচ বাড়িতে 
যা আছে, যা রাক্স! হয় তা দিয়েই যদি একটু 
মনোযোগ সহকারে শিশুকে তার মা খেতে 
দিতেন তবে তাকে এই মাংঘাতিক অপুষ্টিজনিত 
রোগের শিকার হতে হত না। মা যেপব খাগ্যকে 
ৰ্ড়দের খাগ্ বলে মনে করছেন, তার থেকে কিছু 
কিছু থান্ প্রয়োজন অনুসারে শিশুকে দিলে যে 
প্রভৃত উপকার হতে পারে আপলে সে-জ্ঞানটুকুই 
মায়ের নেই। তাছাড়া খাস্ঠের থেকে খাদকের 
সংখ্যা বেশি হওয়াতে শিশুর! হচ্ছে বঞ্চিত। এ 
মায়ের সঙ্গে কথা বলে এও ধারণ। হল যে, শিশু 
বড় হয়ে রোজগার না কর! পর্যন্ত এ সংসারে তার 
অস্তিত্ব অনেকটা গৃহপালিত পশ্তর সমান। 
সংসারে শিশুদেরও যে একটা অধিকার আছে, 
এরাই যে একদিন বড় হয়ে সংসারের দায়িত্ব 
ব্হন কববে এবং পরিবারের সর্বপ্রধান দায়িত্ব ষে 
শিশুর লালনপালন, সেকথা অভিভাবকদের মাথায় 
একেবারেই নেই। এই ধরনের দায়িত্বহীনতা 
বা অশিক্ষার ফলম্বর্ূপ দেখা যাচ্ছে, পরিবারভতি 
কতকগুলি রুগ্ন শিশু। অথচ এই সমস্তার সমাধান 
কষ্টসাধ্য হলেও একেবারে অসাধ্য নয়। গ্রামীণ 
পরিবেশে ন্যুনতম ব্যয়ে জন্ম থেকে পাঁচ বছর 
পর্যন্ত একটি শিশুর খাগ্ভতালক। নিয়ে দেওয়া 
হল। শিশুকল্যাণ কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই 
একটি স্ুধম থাগ্ তালিকা কিরকম হতে পারে, 
মাত্র তাই এখানে বল! হয়েছে । 


অপুষ্ট শিশু : একটি গ্রামীণ সমস্তা 


১৮৩ 


মায়ের বুকের ঘুধ ১ বছর পর্যন্ত বাচ্ছাকে 
অনায়াপে খাওয়ানে। চলে, তারপর আস্তে আস্তে 
ছাগল বা গরুর দুধ দেওয়া! যেতে পারে। মাতৃ" 
দুধের সঙ্গে নিম্ন লথিত থাস্ঠ যুক্ত থাক! উচিত £ 

ও মাস থেকে ৬মাস পধন্ত--ধনে দুবার, 
অর্থাৎ, সকাল ও সন্ধ্যায় হুজি। 

অল্প স্থান শুকগে কড়াইয়ে ভেজে দুধ 
অভাবে জল দিয়ে ফুটিয়ে পায়েসের মতো হলে 
তাতে আখের গুড় ও পাক। কলা মিশিয়ে খাছ 
তৈরি করা চলে । 

মুখেভাতের পর «৫ বছর পর্ধস্ত নিয়লিখিত 
খান্ শিশুর চাহিদা অনুযায়ী পরিমাণ বৃদ্ধি করে 
করে দিতে হবেঃ 

সুজি সকাল বিকাল যেমন চলছে চলবে। 

ছুপুরে ও রাভ্রে-ভাত, ডাল, কাচকলা, 
পেঁপে, আলু গ্রসৃতি যেগুলি গ্রামে হয়, এবং শাক 
একসঙ্গে সেদ্ধ করে খুব অল্প তেলে সম্থধা করে 
নিয়ে একটু ছন দিয়ে মেখে বাচ্ছাকে দিতে হবে। 
যর্দি কারুর পক্ষে মাছ দেওয়া সম্ভব হয় তবে এর 
সঙ্গে অল্প মাছ সেদ্ধ দিতে পারুলে ভাল। 


বিকল্ে 


তরকারি সহযোগে খিচুড়ি করে দেওয়া 
যেতে পারে। খিচুড়ি করতে হলে দুতাগ চাল 
ও একভাগ ডাল দিতে হবে। 

দত ওঠার পর মুড়ি চিড়ে ইত্যার্দি খেতে 
পারে। খরে গরু থাকলে ব৷ ছুধ জোগাড় করতে 
পারলে দুপুরে ঘবের পাতা দই দিলে ভাল হয়। 


ভক্ত কৰি ভন্‌ 
ডক্ঈর যোগীরাজ বসু 


[ মাঘ, ১৩৯* সংখ্যার পর ] 


ইংরেজী কাব্য নাহিত্যের পাঠকমাজের ভন্‌ 
সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বার বার কবিবর 
ওয়ার্ডন্ওয়ার্থের কথা মনে পড়বে। ভনের 
দেড়শ বছর পরে ওয়াড স্ওয়ার্থ জন্মেছিলেন ; 
ভনের শৈশবের অমরত্ব, প্রকৃতিনিষ্ঠ ষরমিয়াতত্ব 
( ইি2০০--55610150) ) প্রভৃতির গতীর 
প্রতাব পড়েছিল ওয়াড'স্ওয়ার্থের উপর ; এই 
জন্য তাকে ভনের স্াহত্যিক বংশধর (11661915 
01110 ) বল! হয়। 

শুধু কবিতাতেই যে তন্‌ ভক্তিতত্ব ও মরমিয়া- 
তত্ব কীর্তন করেছেন তা নয়, বাস্তবজীবনেও তিনি 
ভক্তিমার্গে অতি উধধ্বস্তরে উন্নীত হয়েছিলেন । 
সাধকের মতো কঠোর্তায় তিনি জীবন 
কাটিয়েছেন, বিষয়বামনার অর্দিরা বর্জন করে 
ভক্তিরস পানে কৃতার্থ হয়েছেন। চিরমঙ্গলময় 
প্রাণ-প্রিয়তমকে পাবার জন্য তীব্র আকুতি তার 
প্রতি কবিতায় স্থব্যক্ত। একটি পছ্যে তিনি তার 
মূল লক্ষ্য এভাবে ব্যক্ত করেছেন,--. 
*.১.8]] 205 ০09099১1005 810 2190 1705 10৬০ 
£৯00 010151 ৪০0918021009 06 ৪00৬6., 

“আমার গন্তব্পথ, আমার লক্ষ্য, আমার 
প্রেম ও আমার মুখ্য পরিচয় সবই ঈশ্বরমুখী ।॥, 

পরমেশ্বরের সঙ্গে জীবের, পরমাত্মার সঙ্গে 
মানবাজ্সার মিলনের জন্য জীবের চিরস্তন আকুতির, 
পরমপ্রিয় পরমেশের প্রতি ভক্তের তীব্র অজবাগের 
বর্ণনা ভন্‌ ভক্তিরসা পুত গভীর উচ্দ্াসময় ভাষায় 
করেছেন। এই বর্ণনা বুদ্ধিপ্রস্থত নয়,-কবির 


আত্মোপলব্িপ্রস্থত, অন্থতব্পিদ্ধ। প্রকৃত ভক্তের 
মতে। কবি ভগবানের সঙ্গে মিলনের তীব্র 
আকাজ্ষা অনহভব করতেন; ভাবসমাহিত 


অবস্থায় সময় সময় উজ্জল বিজলীছটার মতো! এশী 
সত্ত। তার দৃষ্টিগোচর হত। তার এই মরমিয়। 
অন্ভুতির বর্ণনা এত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ নিষ্ট যে 
পাঠক ম্বভাবতঃ এর স্ত্যত] বিশ্বাস করতে বাধ্য 
হয়। বৈষবধর্মের কাস্তভাব বা মধুরভাবও তাঁর 
কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় বৈষব কবিদের 
মতো তিনিও নিজেকে প্রেমিক ও পরমেশ্বরকে 
প্রেমিকরূপে কল্পনা করেছেন। তিনি ভগবানকে 
ঈপ্িতদয়িত (73110687001 ) ও নিজেকে তার 
বধূ (91146) রূপে বর্ণনা করেছেন। “0০ 
[0815108 নামক তীর বিখ্যাত কবিতার 
প্রথম চরণেই কবির প্রিয়তমের দর্শন জন্য তীব্র 
আবেগ মর্মম্পর্শী স্বরে ব্যঞ্তিত হয়েছে”_ 
4011 ৯109 01105 ৬111 11008 ০0109 ? 
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“হে প্রিয়তম কখন তুমি আসবে ? “এৰর 
(প্রেমিক ) আসছেন” এই ঘোষণা কখন সমস্ত 
নতোমগ্ুলকে মুখৰিত করে তুলবে ?” 

গ্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগা--ভগবানকে প্রিয়তম 
পতি ও নিজেকে কাস্তা বা পত্বীর্ূপে বর্ণনা 
বুকাব্যে আমরা পাই। গোঁড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের 
মধুরভাৰ ৰা কাস্ততাব সর্বজনবির্দিত। মহাপ্রত্ুর 
উক্তি,_“কাস্তভাব সর্বপাধ্যদার | বল্লভাচার্ধ 
প্রবতিত পু্টিমাগাঁয় বৈষ্বধর্মে এই কাস্তভাবকে 
প্রধান ভাব বল! হয়েছে । গৌড়ীয় বৈষবতথে 
পুষ্টিমার্গের গ্রতাব সুস্পষ্ট । বাইবেলেও ঈশ্বরকে 
বর বা পতিরূপে ও তক্তকে বধূরূপে বর্ণনা করা 
হয়েছে। পারস্যের মরমিয়া শফী কাব্যে 
বিপরীত কান্তভাব ব্যঞ্চিত হয়েছে। সুফী 


টত্র, ১৩৯০ ] 


মরমিয়া কবিগণ ঈশ্বরকে প্রেমিকা এবং ভক্তকে 
প্রেমিকরূপে বররন করেছেন। এই কাস্তভাব 
বৈধব কান্তভাবের বা পাশ্চাতোর সেপ্ট টেরেস 
গ্রকৃতি মবমিয়! সাধিকাদের। সাধকদের ও তন, 
ক্রাশ" প্রমুখ মরমিয়া কবিদের কাস্ততাবের 
বিপরীত) সুফী ও বৈষ্ণব প্রভৃতি গোষ্ঠীর 
কাস্তভাবে সাধনের মর্মকথা একই) কেবল 
শূফীদের মতে সেই এক প্রেমিকা কাস্তার জন্য 
মকল ভক্ত, সকল পুরুষ অধীর, আর স্থফী ছাড়। 
অন্যদের মতে সেই এক পক্বমগ্রিক্ গ্রাণপতির 
জন্য সকল কাস্তা বা তক্ত অধীর, ষিলনের জন্য 
ব্যাকুল। ববীন্দ্রকাব্যে আমর! ছুটি ভাবই পাই। 
অধিকাংশম্থলে রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে প্রিয়তম- 
পুরুষরূপেই বর্ণনা করেছেন ॥ মা কয়েকস্থানে 
“বিদেশিনী” ইত্যাদি সঙ্বোধনে পরমপ্রিয়। পরম- 
কাস্তার রূপও ফুটে উঠেছে। 

€ণুখ।5 101611176 [১150০ শীষক একটি ছোট 
কবিতায় ভগবানের নিবাস কোথায়-_-এই নিয়ে 
তন্‌ স্বীয় ভাব ব্যক্ত করেছেন । প্রথমে ভগবানের 
নিবাস সম্বন্ধে বিভিন্ন মত তুলে শেষে নিজের 
অনুভূতির বর্ণনা করেছেন। পদ্টির মর্শ এই- 
রূপ,-হে প্রতু! মাহগষের অজ্ঞাত অপূর্বন্থন্দর 
কোন সবুজবাগান বা অপরূপ পর্বতে কি 
তোমার নিবাস; অথবা মেঘমণ্ল বিরচিত 
কোন বশ্্রাবাসে ছ্যলোকে তুমি বিরাজ কষ? 
অমর-পুরীর নন্দনকানন কি তোষার লীলা- 
নিকেতন ?1 আমি জানি ন! ছালোকে, অস্তরীক্ষে 
ৰা ভূলোকে কোথায় তোমার নিলয় । এরপর 
কবিতার শেষ চারটি চরণে অনবস্য ভাষায় এ 
বিষয়ে কৰি তার অন্তরের অনুভূতি প্রকাশ 
করেছেন," 
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প্রভু! কোথায় তুমি থাক জাম জানি না, 
কিন্ত একটি সঙ্বীর্ণ অতি লাধারণ ঘরের কথা 
আমি জানি যেখানে তুমি গ্রায়ঈ আস কিন্ত দে 
ঘর ভোমার যোগ্য নয় । সে কক্ষটি বড়ই ছোট 
গ অন্ধকার) সে ঘর হচ্ছে আমার নিজের 
কালিমাভর হৃদ্য়কন্দর ” এই কবিতাটির শেষ 
চরণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবতক্ত কবির বাল" 
গোপাল শরীরকে লক্ষ্য করে একটি উক্তি শ্বতই 
শ্বতিতে জাগে, 
"মম মানসে ঘনান্বতামসে ননানজন ! কথং ন 
লীয়সে । 
বালককৃষ মাখন চুরি করায় হশোদ। তীকে 
ধরতে যাওয়ায় রুষ্ণ পালাচ্ছেন, কিন্তু দিনের 
আলোয় কোথায় পালাবেন ভেবে পাচ্ছেন 
না। এই চিজ্র মনে তুলে ধরে ভক্ত কৰি 
প্রাণব্পত নন্দনন্দনকে সম্বোধন করে বলছেন, 
তুষি শিগগির আমার কালিম্ায় অন্ধকার হৃদয়ে 
লুকিয়ে পড় ।” প্রকৃত ভগবদ্তক্ত তন্‌ এই সত্য 
অনগুতব করেছিলেন যে, ভক্তের হ্ৃদয়ই ভগবানের 
প্রকৃত নিবাস। ভক্তের হৃদয়ই তাঁর অধিষ্ঠান- 
বেদী, তার প্রকৃত মন্দির। এক এক সময়ে। 
তাবসমাহছিত অবস্থায় কিভাবে তীর হৃদয়ে 
অসীম অনস্ত এঁশী সত্তা অন্থৃভৃত হত তনের 
কয়েকটি কবিতায় তার স্বাক্ষর বয়েছে। এক্সপ 
একটি মরমিয়া অঙ্থভৃতির বর্ণনা তাঁর “[16 
0110, নামক কনিতায় আমরা পাই। 
কবিতাটির গ্রথম স্তবকটি পাঠ করলেই পাঠকের 
চিত্তে সেই অন্থভূতির সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতীতি 
জন্মে, 
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“সেদিন রাত্রে আমি পবিত্র ও অনস্ত জ্যোতির 
বিশাল আংটির (বৃত্তের) মতো অনস্তের দর্শন 
পেয়েছিলাম । নেই শাস্ত জ্যোতির বলয় উজ্জ্বল- 
রূপে শোভ|! পাচ্ছিল; সেই বিরাট জ্যোতি: 
বৃত্তের নিচে অথণ্ড মহাকাশ ঘণ্ট। (প্রহর ), দিন 
ও বৎসরের খগ্ুরূপ ধারণ করে বিশাল ছায়ার 
মতো আবত্তিত হচ্ছিল ।* 

“16 00101: 10191) অর্থাৎ “সেদিন বাজে, 
কথাটি এবং বর্ণনাশৈলী কবির মরমিয়! অস্তুভৃতির 
সত্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। পাশ্চাত্যের 
মরমিয়। সাধক এবং কৰি অন্প্রদায়ের মধ্যে 
২170 0? চ)09001? বা অনস্তের আংট নামে 
একটি বিশ্বাস গ্রচলিত আছে। তাদের ধারণ! 
মরমিয়। সাধনায় সিদ্ধিলাত করলে অর্থাৎ প্রিয়তম 
ভগবানের সঙ্গে মিলন ঘটলে তখন তিমি সাধন!" 
সিদ্ধির পুরস্কারহ্বরূপ এই মিলনের আংটি দান 
করেন। কোন কোন মরমিয়া কবি ও সাধক 
একে ২108 010959১ আখ্যাও দিয়েছেন ; 
01958 অর্থাৎ শেষ, চরম। ভগবানের সঙ্গে 
মিলনের চরম পুরস্কারন্থরূপ আংটি। ভন্‌ মনে 
করেন, প্রেমিক ভগবানের সঙ্গে প্রেমিকার অর্থাৎ 
ভক্তের আধ্যাত্মিক বিবাহের প্রতীক এই আংটি। 
পগ)৩ 1014১ কবিতার শেষ ছুটি চরণে তিনি 
তাঁর এই বিশ্বাস বূপায়িত করেছেন, 

[1075 [106 (116 13710650001) 010 101 
10176 [10109 
301 101: 1015 31109, 

“আর কারে! জন্য নয়,-তীত প্রেমিকার 
( ভক্কের) জন্যই প্রিয়তম পতি এই আংটি দান 
করেছেন।' 

|তক্ত ও ভগবানের মধ্যে মানুষের পাঞ্চভৌতিক 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


দেহই ব্যবধান সৃতি করে। অপূর্ণ সীমাবদ্ধ দেহ 
ও ইন্দ্রিয়ধাজি প্রিয়তম ভগবানের অনস্তপপ্রম 
আহ্বাদনে বাধা হুট্টি করে। ছাকনীতে দোষ 
থাকলে যেমন স্থন্বাছু নির্মল জলের প্রকৃত আস্থাদ 
পাওয়া যায় না তেমনই সীমাবদ্ধ দোব-দুষ্ট 
দেহেন্দিয়াির মাধ্যমেও ভগবানের বিমল প্রেমের 
প্রকৃত আন্বাদন সম্ভব নয়। তাই মিলনপিয়াসী 
প্রকৃত ভক্ত দেহকে বাধাত্বরূপ মনে করেন। 
প্রিয়তম ও ভক্তের মধ্যে যবনিকার মতে। দেহ বাঁধ 
হত্টি করে। তাই সকল দেশের ভক্ত দেহের 
বাধা অতিক্রম করার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ 
করেন, কাতরভাবে প্রিয়তমের করুণ! প্রার্থন৷ 
করেম। সুফী সাধকরাও এই জন্য তাদের 
ভাষায় দেহকে “মিমের পরদা” আখ্য। দিয়েছেন । 
“মিম মানে “ম' অক্ষর । আরবী ভাষায় “আহ” 
মানে পরমেশ্বর এবং আহমদ” মানে পয়গন্থর 
মহম্মদ । “আহ্‌? ও “আহমদ? শব্দ ছুটির মধ্যে 
শুধু একটি 'ম' অক্ষরের ব্যবধান রয়েছে। 
“আহমদের” অর্থাৎ ভক্ত নবীর “ম” চলে গেলেই 
হবে 'আহদ” অর্থাৎ ভগবান । ভক্তের তদ্রেপ 
দেহের পরদ] ঘুচে গেলেই সে প্রিয়তমের সঙ্গে 
অভিন্ন হবে। প্রেমিক ভক্তপ্রবর ভন্ও দেছের 
ব্যবধান আর সহ করতে পারছেন না; তিনি 
400০1. 00110 অনবছা পদ্যাটিতে এই দেহের 
আবরণ ছিপ করার জন্ত প্রাণপ্রতূর চরণে করুণ 
মিনতি জানাচ্ছেন, 
"0015 5611, 2 985) 15 811 (19৩ ০1091 
4৯10 01000 0190 51)800%15111)655 2010 106, 
[1019 ৬611 09 0011-০5০0 1056 091)169, 
4৯00 0015 16818 2100 [806101)9 50165, 
0 01616 07] 11216 170 0619, 
3০6 01051) 106 10119 11100 

অস্থি চর্মের এই দেহবূপ আবরণই আমার 
কাছ থেকে তোমাকে দুরে রেখেছে। এই 


চৈন্, ১৩৯৯ ] 


আবরণই তোমার পূর্ণপ্রেম আম্বাদনে বাধা! স্থ্টি 
করছে » দেহ-যবনিকা। ভেদ করে তোমার 
প্রেমের যেটুকু আস্বাদ আমার হৃদয়ে পৌছাক়্ 
সে শুধু তোমার অনস্ত প্রেমের অংশ মাত্র। ওগে৷ 
প্রিয়তম! আর বিলম্ব কোর না, এই আবরণ 
ঘুচিয়ে দাও; আমার সত্ত/ তোমার দিব্য 
আলোকে শোধিত কর।* ভনের বনু শতাব্দী পরে 
রবীন্দ্রনাথ একই স্থরে ক মিলিয়ে গেয়েছেন,__ 

“এ আবরণ ছিন্ন হবে গে ছিন্ন হবে 

এ জীবন ভূমানন্মময় হবে 
এ জীবনে তোমারই নাথ জয় হবে।” 

প্রকতিমরষিয়া তত্ব (ি৪/01০--৩- 
9110191) ), হ্বষ্ট্ির কোন পদার্থই তুচ্ছ নয়, 
সমস্ত বিশ্ব ভগবানের চিরস্থনারের দৃত, তাঁর 
প্রেমের লিপি এই ব্মপরলগন্ধময় প্রকৃতি ইত্যাদি 
ভনের ভক্তিকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ সবই ববীন্দ্র- 
কাব্যেও দৃষ্ট হয়। ছাত্রজীবনে তনের কাব্য 
অনুশীলন করার সময় আমার বার বার 


একখানি চিত্র 


১৮৭ 


রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ কবিতাবলীর কথা ন্মরণে 
জাগত এবং মনে হুত রবীন্দ্রনাথের উপর ভনের 
প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। ১৯৩৮ গ্রীষ্াৰে শ্রদ্থেয 
বিধুশেখর শাস্ত্ীর সঙ্ষে জোড়ার্সাকোর ঠাকুর- 
বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাই। সেদিন তাকে 
ভনের প্রভাব সম্বন্ধে এ অনুমানের কথ জিজাস! 
করায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভন্‌ আমার অত্যন্ত প্রিয় 
ও শ্রদ্ধেয় কবি; তার প্রভাব আমার লেখায় 
আছে।, 

উপরের আলোচনা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, 
তন্‌ একজন উচ্চকোটির মরমিয়। নাধক ও এঁনী 
অনুভূতিদিদ্ধ ভক্ত কবি ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
এই সত্যও প্রমাণিত হয় যে, ভক্তি ও মরমিয়। 
সাধনা, তথা! আত্মোপলব্ধি দেশকালের শাসনের 
অতীত ;--তার কোন ভৌগোলিক সীমা নেই ঃ 
পৃথিবীর সকল দেশে সকলকালেই ভক্ত ও মরমিয়! 
কবি এবং সাধক আবির্ভূত হয়েছেন, হচ্ছেন এবং 
ভবিষ্যতেও হবেন। 


একখানি চিত্র 


্রহ্মচারিণী অজিতা 
সুপারচিতা কাব এবং লেখিকা । 


শোভে শশী হ্বচ্ছ নীলাকাশে, শিগ্ধ 
শুভ্র সুধাধার। প্লাবিছে ধরণী, 
সমীর বহিছে ধীরে? ইট্টমন্ত 

জপি মৃহ্ম্বরে ধায় তরঙ্গিনী 

বুঝি ইষ্টপদে মিলিতে অত্বরে । 
নীরব গহন নিশা/ _বিশ্বজন 

সুপ্তি নিমগন। নহবত-শীর্ষে 

শওধু জাগে একজন; সার্থক 

সে জাগরণ, বিশ্বে অতুলন। 

স্থির নিশ্পন্দিত বরতমুখানি 


নাহি বাহাজ্ঞানলেশ, আত্মলীন 
আপনাতে আপনি মগন ; হেরিয়! 
স্বরূপ বুঝি ভাবেতে বিভোর 
আজি জননী সারদা মোর। 


-_স্মরি অপরূপ 
সেই চিত্রখানি নমি নতশিরে 
্রহ্মবিষ্ভান্বরূপিণী জননীরে 
মোর--ধরেছ্েন দেহ যিনি 
জীবহিততরে।--করুণা-পাখার | 


ও নমঃ শিবায়। 
( ভ্ীশিব-পথ্থাক্ষরী-মন্ত্ররাজ-ভাধ্যান্গুবাদ ) 
স্বামী ধীয়েশানন্দ 


[ পূর্বাহগবৃত্তি ] 


শ্লোক ৯। ও নম: শিবায়। 
অথব৷ দাস এবাহুমহং দাস ইতীরণমূ। 
ইত্যেব নম ইত্যুক্তং বেদৈ: শানতৈশ্চ সর্বশ:॥ ৯। 
অন্বন্ন : অথবা ( অথব। পক্ষান্তরে ) দাস 
এব অহম্‌ (দাসই আমি ) অহং দাসঃ (আমি দাস) 
ইতি ( এইরূপ ) ঈরণম্‌ ( উক্ত হইয়াছে )। ইতি 
এব ( ইহাই ) নমঃ ( নমঃ শব্ষের অর্থ)। সর্যশঃ 
( দর্ব প্রকারে ) বেদৈ: ( বেদসমূহ ছারা) শাহৈ: 
চ (এবং স্থতি আদি অন্ত শাস্্রসমূহ ছার! ) ইতি 
(এইরূপ অর্থ ই) উক্তম্‌ ( বলা হইয়াছে )॥ ৯ 
অনুবাদঃ অথব। এই মন্ত্রে পাসই আমি, 
“আমি তার দাদ--এবপ অর্থই ব্যক্ত হইয়াছে ।১ 
ইহাই “নমঃ পদের অভিপ্রায় । বেদ ও শান্তসমূহ 
দ্বারা এরূপ অর্থই বণিত হইয়াছে | ৯। 
শ্লোক ১০। ও নমঃ জিবায়। 
অথবেদ মিদং সর্বং ত্যজামি পরমাণুয়ে । 
অর্থং ধর্মং চ কামং চ বাঞ্ছংশ্চ জগদীশ্বরম্‌ ॥ ১*। 
অন্বয় £ অথবা (অথব) ইদম্‌ ইদম (এই 
যাহ। কিছু) সর্বম( সব) পরম্‌ আগুয়ে (পরমেশ্বর 
প্রাপ্তির জন্ত) ত্যজামি (ত্যাগ করিতেছি )। 


টিপ্ননী : 


অর্থং ( অর্থ ) ধর্মং (ধর্ম) কামং (কাম ) জগনীম্বরং 
চ (এবং জগধীশ্বরকে ) বাঞ্ছন্‌ (প্রার্তির বাঞ্ছ৷ 
করিয়াই) আমি সর্বপদার্ঘ ত্যাগ করিতেছি ॥ ১*। 
অনুবাদ : অথবা আমি ধর্ম,২ অর্থ, কাম ও 
পরমেশ্বরের কৃপা লাভ করিবার জন্য, অথবা! 
জগদীশ্বর তাব প্রাপ্তির জন্ত পরিদৃশ্তমান পর্ব 
পদার্থ ই পরিত্যাগ করিতেছি ॥ ১০ । 
শ্লোক ১১। ও নমঃ শিবায়। 
এতমান্ত্রার্থতত্বজৈর্বেদবেদাস্তততপরৈঃ। 
নির্ণীতং তত্বগর্ভং যদ্‌ বিজেয়ং মুকিলবয়ে ॥ ১১। 
অন্বয় : মন্ত্রার্থতত্বজে; (মন্তার্থতত্ববেত। ) 
ব্দেবদোস্ততৎ্পরৈঃ (বেদ ও বেদাস্ত অধ্যয়নকারি- 
গণ কর্তৃক ) তত্বগর্ভম্‌ ( শাঙ্ধ তাৎপর্ববোধক ) যৎ 
(যে) এতৎ (এই) নির্ণাঁতম্‌ (সিদ্ধান্ত নির্ণয় 
করা হইয়াছে ;--তাহ! ) মুক্তিলবয়ে ( মুক্তি- 
লাভের জন্ত ) বিজেয়ম্‌ (জানিতে হইবে )॥ ১১। 
অনুবাদ : বেদমন্তরার্থৎ-তত্বজ। এবং বেদ- 
বেদীস্ত অধ্যেতৃবর্গ শাস্ত্রের তাৎপর্য নির্ণয় একপই 
করিয়াছেন। মোক্ষলীভের জন্য তাহাই জানিতে 
হইবে ॥ ১১। 


১ আমি তীর দাস--এইভাবে ষে উপাসনা, তাহ! মনা ও মধ্যম অধিকারীর জন্ত বিহিত 
হইয়াছে। উত্তম অধিকারী পরমাত্মাকে নিজের সহিত অতিষ্নরূপেই জানিতে ইচ্ছা করেন। 

২ ধর্,, অর্থ ও কামের বাসন! পৃতির জন্য এখানে সগুণোপাসনার কথ। বলা হইল । 
পুন: জগদীশ্বর ভাব প্রাপ্তির উল্লেখ করাতে সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ নিগুণোপাসনাও এখানে বিহিত 


হইয়াছে, এরূপ বুঝিতে হইবে। 


৩ অন্ত্রবিদ্গণ কর্ম ও উপাপনা, এবং বেদাস্তবিদগণ ব্রঙ্োপাসনার নির্ণয় করিয়াছেন। 
কর্ম ও উপাসন! চিত্তপ্ুদ্ধি ও একাগ্রীত! উৎপাদন মহায়ে ক্রমশঃ, এবং ব্রন্ষোপাষন। সাক্ষাৎ 


মুজির সাধন । 


চৈত্র, ১৩৯৯ ] 


শ্লোক ১২। গু নমঃ শিবাক়্। 
অথব! মুক্তিলাভায় ধ্যেয়ং তত্বং বিবেকতঃ। 
তিন্ং বুধ! হৃদ দেবং মন্ত্রেণেশং জগদগুরুমূ ॥ ১২। 
অন্বয্ন : অথবা! (অথবা) মুক্তিলাভায় 
( মুক্তিলাতের জন্য ) জগদ্গুরুমু (জগতের গুরু ) 
ঈশম্‌ (ঈশ্বর ) দেবম্‌ (দেবকে ) তিন্নম্‌(দর্ব 
উপাধি হইতে গৃথক্‌) বুধবা (জানিয়।) হৃদা 
( হয়ে ) মন্ত্রেণ ( মন্ত্র অর্থাৎ শাস্তদ্বার। ) বিবেকতঃ 
( বিবেক-বিচার পূর্বক ) তত্বম্‌ ( তব্টিকে ) ধোয়ম্‌ 
(ধ্যান করিতে হইবে ) | ১২। 
ভন্গুবাদ : অথব! মুক্তিলাভের জন্য জগদ- 
গুরু জ্যোতির্যয় পরমেশ্বরকে শাস্ত্র মায়ে বিচার 
পূর্বক নর্ব উপাধি হুইতে পৃথক জানিয়! হৃদয়ে 
তত্বের ধান১ করা কর্তব্য | ১২। 


পঞ্চম ব্যাথ্য। 
শ্রশিব-পঞ্চাক্ষরী-ভাঙ্ব 
শ্লোক ১৩। ও নমঃ শিবায়। 
নমেরচি নমঃ প্রোকে। জন্ত। শ্যাজ্জগদীশ্বরে | 
তম্মা্দাসোহহমিত্যেবং মত্ত! মাং গ্রাপয়াত্মমি ॥১৩৬। 
অন্বয় : নমেঃ €নম ধাতু সহ) অচি 
( অচ্‌ প্রত্যয় যোগে) নমঃ (নম: পদ নিপক্ন 


এ কাপ পপ 


টিগ্ননী ঃ 








“ও নমঃ শিবায়? 


১৮৯ 


হয়) প্রোক্তঃ (এরূপ কথিত হুই্য়। থাকে )। 
জন্তা (জস্তা) ন্যাৎ (হইতেছে) জগদীশ্বরে 
(জগদীশ্বরের নাম )। তম্মাৎ (সেই জন্ত) 
অহং (আমি ) দাস: (তোমার দাস) ইতি এবং 
( এই প্রকার ) মত্বা ( জানিয়! ) মাম্‌ (আমাকে ) 
আত্মনি (ম্ব স্বরূপে) প্রাপয় (পৌছাইয়। 
দাও )॥ ১৩। 

অনুবাদ: 'নম্‌*" ধাতুসহ 'অচং প্রত্যয় 
যোগে নমঃ পদ নিপন্ন হয়, এরূপ বল! হইয়া 
থ'কে। জগদীশ্বরের নাম অস্তা অর্থাৎ সর্বভোক্কা। 
সর্বসংহারক। সুতরাং আমাকে দাম জানিয়। 
্ব স্বরূপভূত করিয়। লও ॥ ১৩। 


বন্ঠ ব্যাখ্য। 
শ্লোক ১৪। গ নম: শিবায়। 
অন্নিঞ্েতে জগৎ সর্ব, তন্সয়ং শব্ষগামি য। 


তদ্বানাচ্ছিব ইত্যু্তং কারণং ব্রদ্ষ-তৎপরা; ॥ ১৪। 

অন্বয় £ নর্বম্‌ (সম্পূর্ণ) জগৎ ( জগৎ) 
অশ্মিন্‌ ( ইহাতে ) ণেতে (শয়ন করিয়া থাকে )। 
যৎ (যাহ) শব্গামি (শবের বিষয়) তন্সয়ম্‌ 
(তাহা তনয় অর্থাৎ প্রর্ৃতিময় )। তথ (সেই 
অব্যক্ত প্ররুতির ) বানাৎ (প্রেরক বলিয়। ) ব্রঙ্ধ- 


১ এখানে উত্তম অধিকারীর কথা বল। হইতেছে । তিনি বিবেক সহায়ে আত্মতত্বের 


ধান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ 'আমিই ব্রন্ষণ এরূপ চিত্ববৃত্তি প্রবাহ সম্পাদনে নিরন্তর সচেষ্ট থাকেন। 

২ নম: শব্দের অর্থ প্রণাম কর্তা উপাসক, নমন্কারার্থক “নম ধাতুসহ 'পচাদেরচ” 
অন্থ্যায়ী “অচ প্রত্যয়যোগে “নমঃ শব নিপন্ন হয় । উহার অর্থ 'নমতীতি? অর্থাৎ প্রণামকর্তা 
উপাসক | আর জন্তা শবের অর্থ সর্বভোক্তা, সর্ব উপসংহার কর্তা, জগদ্দীশ্বর, শিব। প্রণাম কর্তা 
আমি তোম্নার দাস, হুতরাং আমাকে স্বরূপ জান প্রদানে কৃতার্থকর। 'জমু আদনে' ধাতুসহ 
কতৃচ$ প্রত্যয়যোগে জজ্তা, শব্ধ নিপপন্ন হইয়া! থাকে । উহার অর্থ সর্বভোক্তা, সর্বসংহারকর্ডা। 
এই শব্ধ জগদীশ্বর শিবের প্রতিও প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে। কারণ “শিব শবেরও অর্থ এরূপ । 
'ইন্‌ লভ্যাং বন্‌ সত্রা্ছগারে “শিব শব নিশপক্ন হয়। অর্থ--পর্ব পদার্থ ইহাতে শয়ন করে অর্থাৎ 
বিলয় প্রাপ্ত হয়, এই জন্য তিনি শিব শঙ্ভু। সর্বসংহারকর্তী বলিয়! তীহাকে বলা হয় শিব! । 
সদ্বোধনে হে শিব! প্রণাম কর্তা আমি তোমার দাঁদ। 'ধাহার শ্রদ্ধা যেরূপ, সে তন্রপই হইয়। 
থাকে'-"এই ভাবে আমীকে গ্রহণ করিয়া কৃপাপূর্ক আত্মন্বরূপজান প্রদান করতঃ আমাকে 
সচ্চিদানন্দত্বরূপই করিয়া লও ॥ 


১৯৩ 


তখপর1; (ছে ব্রক্তৎপর জনগণ) কারণং 
(কারণ ব্রদ্ষকেই ) শিব (শিব) ইতি (এইবপ) 
উজ্তমূ (বল! হইয়া! থাকে )॥ ১৪। 

অনুবাদ : প্রলয় কালে সমগ্র জগৎ 
প্রকৃতিতে শয়ন করে অর্থাৎ বিলীন হয়। বাণীর 
বিষয় সব কিছুই তন্ময় অর্থাৎ প্ররৃতিময় অর্থাৎ 
প্রকৃতির পরিণাম১। সেই অব্যক্ত প্রকৃতির 
প্রেরক শিব। অতএব হে ব্রক্ক-তৎপর মুমুক্ষ- 
গণ! সেই কারণ ব্রক্ষকেই শিব বল! হইয়া! থাকে, 
এইরূপ জানিও ॥ ১৪। 
শ্লোক ১৫। ও নমঃ শিবায়। 
নম! যস্থাস্তি লক্মীশ সোহহং দেবে! ন সংশয়: | 
তমাকে প্রা পয়েহৈব লক্ষীং বিষ্যাং মনাতনীম্‌॥ ১৫। 

অন্বয়ঃও হে দেব (হে দেব) লক্ষমীশ 
(লক্্মীপতি) যস্ত (যাহার ) মা (লক্মী)ন অস্ত 
(নাই) অহং (আমি) স: (সেই লক্মীহীন) 
সংশয়: (ইহাতে কোন সন্দেহ) ন (নাই), 
তম্মাৎ (হুতরাং) মে (আমাকে) ননাতনীম্‌ 
( সনাতনী ) লক্ষমীম্‌ (ক্ষীরূপিণী ) বিদ্যাম্‌ ( বিষ্য| ) 
ইহ এব (এখানেই, এই শরীরেই) প্রাপয় 


টিগনী £ 





উদ্বোধন 


| ৮৬তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


(প্রাপ্তি করাও ) | ১৫। 

অনুবাদ: হে দেব লক্মীপতি! আমিং 
লক্ষমীহীন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব 
আমাকে লম্ত্ীরূপিণী লনাতনী অর্থাৎ ভ্রিকালা- 
বাধিত আত্মন্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত করাও ॥ ১৫। 
শ্লোক ১৬। ও নমঃ শিবায়। 
যম্মাদানন্নরপত্তং দেবৈর্বৈদৈগিগন্তসে। 
তন্মাস্মে দেহি যোগীশ ভদ্রং জানং মৃতাবনম্‌ ॥ ১৬। 

অন্বয় £: যন্মাৎ (যেহেতু) ত্বম (তুমি) 
দেবৈঃ (দেবগণ কর্তৃক) বেধৈ: চ (এবং বো- 
সমূহ দ্বারাও) আনন্দরূপ: (আনন ম্বরূপ ) 
নিগগ্যসে (বগিত হইয়াছ) হে যোগী (হে 
যোগীণ 1) ত্মাৎ (সেই হেতু )মে (আমাকে) 
হুভাবনম্‌ (শ্বরূপাবগতিকারক ) ভত্রম (আত্মা- 
নন্দপ্রদ ) জানম্‌ (জান ) দেহি ( দাও ) | ১৬। 

অনুবাদ £ হে যোগীশ্বর শিব! দেবগণ ও 
বেধসমূহ তোমাকে আনন্দন্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন । 
অতএব আমাকে আত্মাননাদায়কণ্ দ্ব শ্বরূপাব- 
গতির কারণ, অপরোক্ষ আত্মাসাক্ষাৎকার-বপ 
জ্ঞান প্রদান কর | ১৬। | ক্রমশঃ ] 


১ শব্দের বিষয় নাম রূপাত্মক সর্বপ্রপঞ্চই প্ররুতির পরিণাম । কারপ-্র্ষরূপে শিবই 
সেই প্রকৃতির পরিচালক। “বা গতিবন্ধনয়ো: এই ধাতু হইতে 'বান' শব নিপন্ন হইয়াছে। 
'ত্বানাৎ অর্থ-_অব্যক্ত প্রকৃতিকে নামরূপে অভিব্যক্ত করেন বলিয়। তাহাকে শিব বল। হয়। 

২ মা” শব্ধ লক্ষ্মী বাচক। আমি লক্ষমীহীন, দরিদ্র। ( অহং দেব: এইক্প পাঠে) 
কিন্তু আমি এই দারিদ্র্য দূর করিতে ইচ্ছুক । অতএব আমি দেঁব। “দিব, ধাতুর অর্থ বিজিগীষা 
অর্থাৎ জয় করিবার ইচ্ছা। দ্বারিত্্য অর্থাৎ অজান। অজ্ঞানদারিদ্র্য দূর করিয়া আমি লক্ষ্মী 
অর্থাৎ ব্র্ষবিদ্তা প্রাপ্তির ইচ্ছা করিতেছি সুতরাং তুমি আমাকে এ জন্মেই বিদ্যারূপ প্র্থ্ 


প্রদান কর। 


৩ ভন্বং অর্থাৎ স্বরূপানন্দের প্রকাশক। “হুভাবনম্‌, অর্থাৎ দ্বন্বরূপে স্থিতির প্রাপক। 
“জানম্‌ অর্থাৎ অজ্ঞান নিবৃত্তিকারী দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রদ্ধাত্যৈক্য জান । 
ইহাই সর্ব মুমুক্ষুর একাস্ত কাম্য বলিয়! ভক্ত তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন । 


সর্বধর্ম সমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 
স্বামী আত্মস্থানন্দ 
রামকৃফ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সচিব। ৪ মার্চ ১৯৮৪, কলিকাতা থেকে প্রচারিত বেতার ভাষণ 


--আকাশবাণণর সৌজন্যে প্রাপ্ত । 


মানুষের স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য তার বুদ্ধি- 
বিবেচনা । মানুষ প্রকৃতির দাসত্ব মেনে নিয়ে, 
যাস্ত্রিক মনোভাব নিয়ে কখনও পূর্ণতা বোধ করে 
না, তৃপ্তি পায় না, সাফল্যের আনন্দ অন্ভব 
করে না। বস্ততঃ জন্ম, শৈশব, বাল্য, যৌবন, 
বার্ধকা, জরা, মৃত্যু--আশা-নদিরাশ!, ভাঙা-গড়া, 
পাওয়া-না-পাওয়া, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন, 
জান!-অজান! প্রভৃতির একটানা কুহেলিকা ময় 
নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামপূর্ণ জীবনের রহস্য উদঘাটন 
করাই তার চরম লক্ষ্য হয়ে দেখ! দেয়। সমস্ত 
হিকে জড়িয়ে যে নিগুঢ় তত্ব এবং অপৃশ্ত শক্তি 
কাজ করছে তাকেই সে পেতে চায়। 
“আত্মেত্যবোপানীত"*"তদেতৎ পদনীয়মন্ত 
সর্বন্য*-( বৃ, ১181৭ )| এই সাধনায় মানুষ 
সেই জন্য জীবনের সব কিছুকে পাতিপাতি করে 
যাচাই করে তার যাথার্থ্য নিক্বপণের জন্য সর্বশক্তি 
উৎসর্গ করে। এই জান! এবং পাঁওয়াতেই 
তার পূর্ণ পরিতৃপ্তিৎ চারিতার্থ জীবনের সকল 
সার্থকত|। “্যং লব্ধৰা চাপরং লাভং মন্তাতে 
নাধিকং ততঃ ৮ (গীতা, ৬।২২ )। 

এই জন্তই সকল দেশের সকল কালের শ্রেষ্ঠ 
মানবের সর্বোৎকৃষ্ট মনীষার পরিচয় পাই ভগবৎ 
অনুসন্ধানে, অন্থধ্যানে ও সেবায় । আর দেখতে 
পাই চরম সাধনায় সিদ্ধ হয়ে মানুষ হয়ে যান 
মহাত্মা, মহামানব, বৌধিসত্ব, দেবতা ভগবান । 
তীর প্রাণকেন্দ্রের ব্যাপ্তি হয় বিশ্বঙ্জুড়ে-_জলে- 
স্থলে, আকাশে-বাতাসে, গ্রছে-নক্ষত্রে, জীবনে- 
মরণে, সর্বকালে। তার সব আনন্দের উৎস 
হয় তীরই অন্তরাত্ন।। “তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ 
প্রেয়ো বিস্তাৎ প্রেয়োহন্তম্মাৎ সর্বম্মীদস্তরতরং 


যদয়মাত্মা ।” (বু, ১1৪1৮) “আত্মন্যেবাত্মন। 
তুষ্ট: স্থিতপ্রজ্স্তদোচ্যতে ॥, (গীতা, ২৫৫ )। 
কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র তেদে প্রয়োজন পরি- 
প্রেক্ষিতে এই ভগবৎ সাধনার ভাব, রূপ ও ক্রি 
ভিন্ন ভিম্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন তাষায় ভিন্ন ভিন্ন 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ভগবৎসিদ্ধির 
জ্ঞানালোকে দূর হয়ে যায় সকল সন্দেহ, 
আত্মসংবিৎ ফিরে আসে, দৃঢ় হয় আত্মবিশ্বাস। 
“ভিছ্তে হৃদয় গ্রন্থশ্ছিান্তে সর্বসংশয়া: | | ক্ষীয়ন্তে 
চাস্ত কর্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ (মুণ্ক,২।২/৮)। 
আগ্তকাম, স্থিতধী মহধির| এইভাবে মত 
ও পথের নির্দেশ দিয়ে যান। বাক্যমনাতীত 
হুক্কাতিস্দ্ম পরমাত্মুতত্ব অবশ্য নিদিষ্ট চিহ্নিত 
হতে পারে না-যথা সম্ভব ইঙ্গিত পর্যন্ত হয়। 
শ্ররামরুষ্। তাই বলেছেন, “সাকার, নিরাকার 
আরও কত কি। এখানকার অন্থভতি বেদ- 
বেদাস্ত ছাড়িয়ে গেছে।” অপরপক্ষে কম-বেশি 
প্রত্যেক দ্রষ্টা, ধর্মাচার্য অথবা ধর্মগ্ুরুকে কেন্দ্র 
করে গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বা ধর্ম মম্প্রদায়। 
গুরুতক্তির লক্ষণ একান্ত নিষ্ঠা । নিষ্ঠা রক্ষার 
অতি সতর্কতা ও তক্তির আতিশঘ্য এনে দেয় 
একদেশী গৌড়ামি। আর এই গৌড়ামি পরিণত 
হয় হীন সংকীর্ণতায়। সংকীর্ণতা ঘটায় কোলা- 
হল, ছ্ধেযাদ্ধেষী, হানাহানি এবং শেষ পর্যন্ত 
যুদ্ধ। যে নশ্বর সর্বানুস্যত, সর্বানগগ, সর্ব 
প্রেমাম্পদ, কি আশ্চধ সংকীর্ণ বুদ্ধি তাঁকেই কেন্ু 
করে হ্থত্টি করে উচ্চ-নিচের ভেদ, জ্ঞানী-অজ্ঞানীর 
পার্থকা, বর্ণ বৈষম্য, অধিকার তারতম্য । কোথায় 
পরম কারুণিক, পরম দয়াল, জগৎ পিতা বা 
জগজ্জননী, আর কোথায় তাকে কেন্দ্র করে তার 


১৯২ 


রূপ ও গুণ নির্ণয় বিষয়ে হিং বিরোধ । এর 
চাইতে অধিক লজ্জীকর আর কি হতে পারে ? 
তথাপি এও সত্য যে, এই মত ও পথের হন্থ 
ওষুদ্ধ নৃতন নয়। এও যেন একটি চিরস্তন 
সত্য। মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে তাই দেখা 
যায়, এই সংঘর্ষের ইতিহাসও যেন অবিচ্ছেন্ত হয়ে 
রয়েছে--কখনও কম, কখনও বেশি, কখনও 
উগ্র, কখনও নম। পরমহংসদেবের একটি 
ৃষ্টান্তে কথাটি হুম্পষ্ট হয়। “কতকগুলো কানা 
একট হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন 
লোক ঝলে দিলে, এ জানোয়ারটির নাম হাতী। 
তখন কানাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হাতীটা কি 
বুকম? তারা হাতীর গ! স্পর্শ করতে লাগল £ 
একজন বললে, “হাতী একটা থামের মত। সে 
কানাটি কেবল হ্াতীর পা স্পর্শ করেছিল। 
আর একজন বললে,“হা'তীট। একটা! কুলোর মৃত ।” 
সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। 
এই্রকম যার] শ্বড় কি পেটে হাত দিয়ে 
দেখেছিল তারা নান প্রকার ব্লতে লাগল । 
তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে দে মনে 
করেছে, ঈশ্বর এমনি ; আর কিছু ময় ।” 
বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে মানুষ মানুষের এক্য 
ক্রমশঃ জানতে ও বুঝতে আরম্ভ করেছে বিগত 
ছুই শতাব্বীতে। ধর্ম একটি বিজ্ঞান। কিন্ত 
ধর্মের যৌক্তিকতা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অন্পষ্ট 
হওয়ায় এই যুগ সন্ধিক্ষণে আবিভূত হয়েছিলেন 
ভগবান শ্ররামক্চ। তিমি তাঁর জাধনা ও 
প্রত্যক্ষ বাস্তব অস্তৃভুতি দিয়ে যুগোপযোগী করে, 
যুগ জনগণের মানলে স্থ্প্রতিষ্ঠিত করেছেন__ 
ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, মান্য এক--“যত মত তত 
পথ” ; সব ধর্মই সত্য, মকল ধর্মের লক্ষ্যই এক 
সার্বতৌমত্ব, অনস্ত আনন্দের অধিকারী হওয়া, 
অন্কর হওয়া । মনুয্য জীবনের এই উদ্দেগ্ঠ | 
শীরামকষদেবের এই মহামন্ত্র সম্বন্ধে লীলা- 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ব-ওয় দংখ্যা 


গ্রসঙ্গকার স্বামী সারদাননজী লিখেছেন £ 

“সর্বমতের সাধনে সি্ধিলাত করিয়া ঠাকুরের 
দু ধারণ] হইয়াছিল, “সর্ব ধর্ম সত্য-_যত মত 
তত পথ মাত্র'। যোগবুদ্ধি এবং সাধারণবুদ্ধি 
উভয় সহায়েই ঠাকুর যে এ কথ! বুঝিয়াছিলেন, 
ইহা! বলিতে পার যায়। কারণ, সকল প্রকার 
ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহ্বাদিগের 
প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলেন। যুগ্লাবতার ঠাকুরের উহ! প্রচারপূর্বক 
পৃথিবীর ধর্মবিরোধ ও ধর্মগানি নিবারণের জন্তই 
যে বণ্তমানকালে আগমন, একথ। বুঝিতে বিলম্ব 
হয় না। আধ্যাত্মিক মতের উদারতা লইয়। 
অবতার সকলের স্থান নির্দেশ করিতে হইলে, এ 
বিষয় প্রচারের জন্য ঠাকুরকে নিঃসন্দেহে 
সর্বোচ্চানন প্রদান করিতে হয়।” 

“ দর্ব ধর্মমতই সত্য--যত মত তত পথ 
এই মহছুদার কথ! জগৎ ঠাকুরের শ্রীমুেই প্রথম 
শুনিয়া যে মোহিত হইয়াছে, একথা আমাদের 
অনেকে এখন জানিতে পারিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব 
যুগের খধষি ও ধর্মাচার্ষগণের কাহারও কাহারও 
ভিতরে এরূপ উদার ভাবের অন্ততঃ আংশিক 
বিকাশ তো! দেখা গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ 
আপত্তি উত্থাপিত কব্িতে পারেন কিন্তু একটু 
তলাইয়। দেখিলেই বুঝ৷ যায়, এ নকল আচার্য 
নিজ নিজ বুদ্ধি-সহায়ে প্রত্যেক মতের কতক 
কতক কাটিয়া ছাটিয়! এ সকলের ভিতর যতটুকু 
সারাংশ বলিয়া! স্বয়ং বুবিতেন তৎ"সকলের মধ্যেই 
একটা সমন্বয়ের ভাব টানাটানি করিয়া দেখিবার 
ও দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। ঠাকুর যেমন 
প্রত্যেক মতের কিছুমাত্র ত্যাগ না করিয়া সমান 
অন্থবাগে নিজ জীবনে উহাদের প্রত্যেকের 
সাধনা করিয়া তত্তৎমত-নির্দি্ট লক্ষ্যে পৌছিয়া 
এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে ভাবে পূর্বের 
কোন আচার্ধই এ সত্য উপলক্ধি কধেন নাই ।” 


চৈত্র, ১৩৪৪ ] 


স্বামী বিবেকানন্দ এই জনই জ্রিরামরুফাজেবের 
জাবি9্ভাবের কথায় বলেন £ “তখন আর্ধ জাতির 
প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতৃষ্টে 
বনুধা-বিভক্ত, সর্বথা বিপরীত-আচার-সংকৃল 
অন্ভ্রদায়ে সমাচ্ছ়, হ্দেশীর শ্্াস্তিস্থান ও বিদ্বেশীর 
স্বণাম্প্ হিন্দুধর্ম নামক যুগ যুগাস্তরব্যাপী দ্বিখণ্ডিত 
ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মথণ্ড 
মমির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহ 
দ্বেখাইতে এবং কালবশে নষ্ই এই সনাতন ধর্মের 
সার্বলৌকিক ও সার্বদেশিক ম্বরূপ স্ত্বীয় জীবনে 
নিহিত করিয়। সনাতন ধর্মের জীবস্ত উদাহরণ- 
স্বরূপ হুইয়া লোকহিতায় সর্বনমক্ষে নিজ জীবন 
প্রদর্শন করিবার জন্ত শ্রীভগবান রামরু্খ অবতীর্ণ 
হইয়াছেন ।” 

নিজ জীবনে তন্ত্র, বৈষ্ণব ও অছৈত বেদাস্ত 
সাধনায় সাক্ষাৎ অনুভূতিসম্পন্ন হয়ে এবং পরে 
ইসলাম ও খ্রী্ ধর্ম প্রভৃতির সার্থকত। প্রত্যক্ষ 
করে শ্রীশ্রঠাকুর অনেক সময় অনেক ভাবে এই 
মহান সত্যের কথ! বুঝিয়েছেন । এই প্রসঙ্গে তাঁর 
শ্রীুখনি:স্থত বাণীর কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি কল 
প্রশ্নের সুন্দর সমাধান ও সামগ্তন্ত করে, সকল 
ধর্মের একত্ব ও সমন্বয় উপস্থিত করে । যথ। £-_ 

(কেদারাদি ভক্তদের প্রতি )-সব পথ 
দিয়ে তাকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। 
ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তাতুমি পাকা সিডি 
দিয়েও উঠতে পার, কাঠের সিড়ি দিয়েও উঠতে 
পার, বাশের সিড়ি দিয়েও উঠতে পার। 

“যদি বল, ওদের ধর্মে অনেক তৃল, কুসংস্কার 
আছে; আমি বলি তা থাকলেই বা, সকল ধর্মেই 
ভুল আছে। সবাই মনে করে আমার ঘড়িই 
ঠিক যাচ্ছে। ব্যাকুলতা থাকলেই হল) তার 
উপর ভালবাসা, টান থাকলেই হল। তিনিযে 
অন্তর্ধামী, অন্তরের টান ব্যাকৃলত। দেখতে পান। 
মনে কর এক বাপের অনেকগুলি ছেলে, বড় 


জর্বধর্ম সমন্বয়ে শ্ীরাষরফের বাদী 
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দ্বেলেরা কেউ বাবা, কেউ পাপা এই সব স্পষ্ট 
বলে সত্তাকে ডাকে । আবার অতি শিশু ছোট 
ছেলে হৃদ্ব 'বা” কি“পা এই বলে ডাকে । যার! 
“বা কি “পা” পর্বস্ত বলতে পারে ৰাবা কি তাদের 
উপর রাগ করবেন? বাবা জানেন যে ওর! 
আমাকেই ডাকছে তবে তাল উচ্চারণ করতে 
পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান । 
“আবার ভক্েরা তাকেই নান। নামে 
ডাকছে; এক বাক্তিকেই ডাকছে । এক পুকুরের 
চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে এক ঘাটে 
ব্লছে জল; মুনলমানর! আর এক ঘাটে খাচ্ছে 
বলছে পানি ; ইংরেজরা! আর এক ঘাটে খাচ্ছে 
বলছে ওয়াটার ; আবার অন্ত লোক এক ঘাটে 
বলছে 80081 এক ঈশ্বর তাঁর নান! নাম ।% 
“আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা 
করি। বৈষ্বকে বৈষুবের ভাবটিই রাখতে বলি, 
শাক্তকে শাক্তের তাব। তবে বলি, “এ রথা 
বোলো না--আমারই পথ সত্য আর দব মিথা 
তুল ।, হিন্দু, মুসলমান, থুৃষ্টান-সনান! পথ দিয়ে এক 
জায়গায়ই যাচ্ছে । নিজের নিজের ভাব রক্ষ। করে, 
আত্তরিক তাকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে। 
“বিজয়ের শাশুড়ী বলে, তৃমি বলরামদের 
বলে দ্রাও না, সাকার পূজোর কি দরকার ? 
নিরাকার সচ্চিদানন্দকে ডাকলেই হোলো । 
"আমি বল্লাম, “অমন কথা আমিই বা বলতে 
যাবো কেন--আর তারাই বা শুনবে কেন? 
“আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাকছে। 
হেষাচ্থেধীর দরকার নাই । কেউ বলছে সাকার, 
কেউ ঝুলছে নিরাকার । আমি বলি, যার 
সাকারে বিশ্বাস, নে সাকারই চিন্তা করক। 
যার নিরাকারে বিশ্বাপ, নে নিরাকারই চিত্ত! 
করুক। তৰে এই বলা যে, মতুয়ার বুদ্ধি 
(10081002051) ) ভাল নয়, অর্থাৎ আমার ধর্ম 
ঠিক আর সকলের তুল। আমার ধর্ম ঠিক, 


১৯৪ 


আর ওদের ধর্ম ঠিক কি তুল, সত্য কি মিথ্যা, 
এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে--এ ভাব ভাল। কেন 
না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ন! করলে তীর ম্বরূপ 
বুঝা যায় না। কবীর বলতো, “পাকার আমার 
মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকে মিন্দো, 
কাকো বন্দো, দোনে পাল্প। ভারা? ! 

“হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক, শৈব, বৈষ্ণব, 
খধিদের কালের ব্রদ্ষজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রদ্মজ্ঞানী 
তোমর1-_-সকলেই এক বস্তকে চাইছেো!। তবে 
যার ঘা! পেটে সয়, মা সেইবপ ব্যবস্থা করেছেন। 
মা যর্দি বাড়ীতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে 
থাকে,দকলকেই পোলাও কালিয়। ক'রে দেন ন|। 
সকলের পেট সমান নয়। কারু জন্য মাছের 
ঝোলের ব্যবস্থ! করেন। কিন্তু মা দকলকেই 
সমান ভালবাসেন। 

“আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই 
ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষবেরাও ঈশ্বরকে 
পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদাস্তবাদীরাও পাবে, 
্্ষজানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খৃষ্টান, 
এরাও পাবে । আন্তরিক হলে সবাই পাবে । কেউ 
কেউ ঝগড়া করে বসে। তার! বলে, “আমাদের 
শ্রীহঞ্কে না ভঙজলে কিছুই হবে না"ঃ কি, 
“আমাদের মা কাঁলীকে না জলে কিছুই হবে না+ঃ 
“আমাদের খৃষ্টান ধর্মকে ন। নিলে কিছুই হবে না”। 

«এ সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি, অর্থাৎ 
আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা । এ বুদ্ধি 
খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে 
পৌছান যায়। 

“স্ব পথ দিয়েই তকে পাতয়া যায়। যেমন 
তোমর। কেউ গাড়ি, কেউ নৌকা, কেউ জাহাজে 
করে, কেউ পাত্রজে এসেছ, যার যাতে স্থৃবিধা, 
আর যার যা! প্রকৃতি সেই অনুলারে এসেছ। উদ্দেশ্য 
এক-_কেউ আগে এসেছ, কেউ পরে এসেছ” 

ধর্শরাজ্য নানান ভাবে বিবাদ-বিসংবা দূর 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


করে সর্বধর্মের সময় করেছেন প্ীপ্রঠাকুর ৷ তিনি 
মানষের জাতি, কুল, মান, শিক্ষা প্রতিপত্তি 
ইত্যাদি দেখতেন না। “ভাবগ্রাহী জনার্নি' 
তাই তিনি লক্ষ্য করতেন মান্গুষের অস্তর। তার 
কাছে সমানভাবে আসা, ভীর সঙ্গে মেলা-মেশা 
সর্বতোভাবে সম্ভব হয়েছিল সকলের--যেমন 
একদিকে কেশবচন্ত্র সেন, প্রতাপ মজুয়দার, 
শিবনাথ শাস্ী, গিরিশ ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত গ্রভৃতির, 
তেমনি অপর দিকে নরেন, রাখাল, লাটু, ফোগীন- 
মা, গোলাপ-ম!, গোপালের মার এবং অন্তর্দিকে 
নটী বিনোদিনী, পদ্মবিনোদ প্রভৃতি থিয়েটারের 
নট-নটীরা, রসিকের মতো সামান্ত ঝাড়ুদার 
প্রভৃতির--সকলকেই তিনি প্রেমে আকর্ষণ 
করেছেন। ধর্মরাজ্যে জান, ভক্তি, যোগ ও 
কর্মের মধ্যে লড়াই সুবিদিত । তারও তিনি সমন্বয় 
করেছেন। প্রত্যেকটি আলাদা পথ ঈশ্বরকে 
লাভ করান্ন। দক্ষিণেশ্বরে উচ্চারিত শ্রীরামকৃষণ- 
মুখনিঃহ্ছুত অমৃতধারা “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'তে 
জান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় মন্ত্র 
মানুষের জীবনে এক নৃতন আধ্যাত্মিক চেতন! ও 
ধর্ম বিপ্লব এনেছে । আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর 
এক পরম্পর বিরোধী ভাবাদর্শ দৈত, বিশিষ্টা্বৈত 
ও অস্থৈতের সমন্বয় করে শ্রীরামকৃষ বলেছেন, 
এ অবস্থাগুলি প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বত;ঃ এসে উপস্থিত হয়--. 
অতএব তারা পরম্পর বিরোধী নয়, কিন্তু মানব- 
মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থানাপেক্ষ | 

এক কথায় শ্রীরামকষ্জের জীবন ও বাণী সর্বধর্ম 
সময়ের মূর্ত গ্রতীক। 


ধৈ্মতৈর্ধাপ্সিকা যন্মিন্‌ ধর্মমার্গে ব্যবস্থিতাঃ 
তেযাং তন্মতমাৃত্য ভক্তিস্তত্র দৃঢ়ীরুত| 
প্রোখ্দাহিতা যথান্তায়ং যেন ততৎসাধনেঘপি 
নমোহত্ত রামরুফায় তন্মৈ শ্রীপতরবে নমঃ | 
সর্বধর্মপ্রণেতারং ধর্মগা নিবিনাশকম্‌। 
সাধুমি্রং শিবং শাস্তং রামক্ণং নমাম্যহম ॥ 


গঙ্নায় যমুনা বহে 
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রামাণিক 
উদ্দীয়মান লেখক। বর্তমান রচনার মূল আকর স্বামী সারদেশানন্দ-প্রণীত 'শ্রীত্রীচৈতনাদের | 


মাঘ মাসের শেষ দিনস্্মকরসংক্রাস্তি | 
পৃণিমা তিথি । সেদিন সূর্ধদেব মকররাশি হতে 
কুম্তরাশিতে গমন করছেন। কত শুতদিন। 
গঙ্গা্গানের পুণ্যযোগ । কণ্টকনগরীতে* ভোর 
রাত্রি থেকেই বহু পুণ্যার্থী নরনারী শ্বান দান 
করতে গঙ্জার ঘাটে এসেছেন। ঘাটের কাছেই 
পরম তাগবত শ্রীমৎ ব্বামী কেশবানন ভারতীর 
আশ্রম। নবদ্বীপ থেকে নিমাই পণ্ডিত এসেছেন। 
শীতের রাত্রি হলেও সীতার কেটে গঙ্গা পার 
হয়েছেন। সিক্তবন্ত্রে আশ্রম প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান 
নিষাইকে দেখে ভারতী মহারাজের বিম্ময়ের 
নীম নেই। 

নিমাই ভূষিষ্ঠ হয়ে ভারতীজীকে প্রণাম 
করলেন, তারপর কৃতাঞ্জলি হয়ে তার কাছে 
সঙ্গযাসের প্রার্থনা জানালেন । নিরাস্‌ক্ত জান- 
বৃদ্ধ জক্ক্যাপীর হৃদয় তরুণ নিমাইকে দেখে ঈষৎ 
কোমল হয়ে গেল। তাঁর নবীন বয়স চিস্ত। করে 
সঙ্সযাসদানে অসম্মত হলেন। নানা প্রবোধ 
বাক্যে নিমাইকে সাত্বন! দিয়ে গৃহে কেরাবার 
চেষ্টা করলেন। কিন্তু নিমাই আপন সংকল্পে 
দৃঢ় । তিনি কাতর হয়ে ভারতীজীর চরণে 
মিনতি জানালেন, "ম্বামিন্, আপনি কৃপা করে 
আমায় সংসারপাশ, ভববন্ধন হতে মুক্তি দিন।” 
ভারতী মহারাজ বুঝাতে থাকলেন--“নিমাই, 
তুমি বৃদ্ধ। জননীর একমাত্র সন্তান। ঘরে তোমার 
বালিক। বধৃ। এখনই তোমার পক্ষে সংসার 
ত্যাগ তার্দের পক্ষে বড় ভীষণ আঘাত হুবে। 
তুমি ঘরে ফিরে যাও। গৃহস্থাশ্রমের কর্তব্য 
পালন কর।, 


* বর্তমান কাটোয়া 


নিমাই কিন্ত দৃঢসংকল্প। সবিনয়ে উত্তর 
দিলেন, “প্রভু, মৃত্যুর কালাকাল অপেক্ষা নেই। 
শান্ত্রেআছে, যখনই অন্তরে বৈরাগোর উদয় হবে, 
তখনই প্রত্রজ্যা নেবে। নিমাইয়ের সংকল্প ও 
সনন্যাসের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা৷ দেখে আশ্রম- 
বাসীরা সকলে অবাক হয়ে গেলেন, স্বামী 
কেশৰানন্দের মনও প্রছুল্প হল। 

ভারতী মহারাজ আশীর্বাণী উচ্চারণ করে 
নিমাইকে সঙ্ক্যামের অনুমতি সহ প্রাথমিক কত্যাদি 
সম্পন্ন করার আদেশ দিলেন। নিমাই সঙ্্যাস 
গ্রহণ করবেন- তীর চীচর কেশ মুগ্ডিত হবে। 
নিমাইর সংকল্পের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ায়, 
অন্থরাগী বন্ধ,বাদ্ধব আত্মীয়স্বজন সমাগত নানী" 
পুরুষ সকলেই নিমাইকে ঘরে ফিরে যাবার জন্ত 
কেঁদে কেদে আকুল হয়ে কত না মিনতি করতে 
লাগল। নিমাই কিন্তু অবিচল। তারা সকলে 
করজোড়ে ভারতীজীকে অনুনয় করল, তিনি 
যেন নিমাইকে দক্াস না দেন। স্থির ধীর 
প্রশান্তচিন্ত ব্র্ষবিদ কেশব ভারতী চিত্রাপিতের 
ন্যায় নির্বাক। 

যথাবিধি শাস্ত্র অনুসারে সমস্ত অন্থষ্ঠান শেষ 
হল। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বস্তর মিশ্র, 
শচীমায়ের নিমাই, নদীয়ার গৌরাঙ্গ হলেন শ্বামী 
শ্রকষ্চৈতন্যানন্দ ভারতী । তার বয়দ তখন মাজ্ত 
চব্বিশ বর । প্রীগ্ুক্র মুখে প্রেষ ও মহা- 
বাক্য শ্রবণ মাত্রেই শ্রীকষচচৈতন্য গভীর সমাধিতে 
মগ্প হয়ে গেলেন। নবীন শিল্পের উচ্চতম 
অবস্থা দেখে ব্রঞ্বিদ কেশবানন্দ স্তপ্ভিত। আনন 
পুলকিত স্াক়্ে পরম গ্সেহে শিত্তকে নিদীক্ষণ 


১৪৩ 
করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে 
শ্রীকঞ্ধচৈতন্যের মন সেই উচ্চতম অবস্থা থেকে 
নিচে নেমে এলে অর্ধবাহুদশায় তিনি ভাব- 
সমাধিস্থ হলেন। প্রিয়তম পরমাত্মা তগবান 
শ্ীকের লীলারূপ তিনি পর্বজ সর্বতোভাবে 
দর্শন করে অদ্ভুত প্রেমভাবে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। 
ক্রষে মন আরও নিচে নেমে এল, স্থুলবাহুজগতের 
জ্ঞান হওয়ায় নিমাই কৃষণ বিরহে ব্যাকুল হয়ে 
কাদতে লাগলেন। কাদতে কাদতে শরীরে 
তন্ময় হয়ে মন আবার সমাধিতে লীন হয়ে গেল। 
অস্তর্শ। উপস্থিত হল। এইরূপে কখন অস্তা্শা, 
কখন অর্ধবাহৃদশ ; আবার মধ্যে মধ্যে বাহদশায় 
নিমাই অবস্থান করতে লাগলেন। 

প্রাচীনকালে নিক্বম ছিল, গ্রব্রজ্যা গ্রহণের পর 
সন্ন্যামীরা মহাগ্রস্থানের পথে হিমালয়ের দিকে 
যাত্র। করতেন, আর লোকালয়ে ফিরতেন না। 
পরবতাঁকালে আচার্ষেরা সেই প্রথার পরিবর্থে 
ভীর্থাদিতে বাস ও 'আত্মনো মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতায় 
চ* জীবনযাপনের প্রণালী প্রবর্তন করেন। 
পরদিন সকালে শ্রগুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ করে 
নবীন সম্্যাপী পথে বেরিয়ে পড়লেন- উদ্দেশ্য 
শ্রীকষ্চলীলাভৃমি ব্রজধাম দর্শন । শ্রীমদ্ভাগবতের 
একটি মধুর শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে অগ্রসর 
হলেন। 
“এতাং সম্বাস্থায় পরাত্মনিষ্টা- 
মধ্যাসিতাং পূর্ববতমৈর্মহধিতি: । 
অহং তরিস্যামি দুরস্তপারং 
তমে৷ মুকুন্নান্ভ্রিনিষেবয়ৈব | 
( শ্রীমদ্ভাগব্ত, ১১1২৩1৫৮ ) 
- পরমাত্মনিষ্ঠ প্রাচীন ধবিরা যে ত্যাগ অবলম্বন 
করেছিলেন, সেই পূর্বাচার্ধগণের প্রদ্মশিত পথে 
আমিও প্রীকষচরণ-সেবা আশ্রয় করে ছুস্তর 
অন্ধকার এই মায়াময় সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হব। 
নবীন সন্ন্যামী পথে চলেছেন লতা, কিন্ত 


উদ্বোধদ 


[ ৮৬তম বধ--ওয় নংখ্য। 
বাহৃজগতের দিকে তাঁর লক্ষা নেই। কখন 
একেবারে বাহজানহীন হয়ে জড়বৎ পুত্তলিকার 
মতো হয়ে যান, কখন বা তাবাবেশে “কোথা 
প্রীণবন্পত কৃষ্ণ, কোথা বৃন্দাবন? বলে ছুটে চলেন। 
কোন্‌ দিকে চলেছেন, কোন্‌ পথে যেতে হবে, 
কোথায় ঠিক পথ কিছুই খেয়াল নেই। শ্ধু 
ভগবদ্ভাৰে বিভোর, কষ্ণপ্রেমে বিহবল। এই- 
ভাবে সমস্ত দিনরাঞ্জি কোথ! দিয়ে কেটে গেল। 
এর মধ্যে না ছিল আহার, না ছিল বিশ্রী্ণ। 

নবদ্বীপ থেকে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অত্যন্ত 
চিন্তিত হয়ে খুজতে খুজতে এসে উপস্থিত, 
তার সঙ্গে আচার্য চন্দ্রশেখর ও দত্ত মুকুন্দ। 
তাঁরা সন্গ্যাসীর অদূরে থেকে পশ্চাৎ অস্সরণ 
করতে লাগলেন। পথশ্রাস্ত পরিব্রাজক শ্রচৈতন্য 
রাত্রির অন্ধকারে আর চলতে পারছিলেন না । 
সহসা এক বটবৃক্ষের তলে উপনীত হয়ে কিছুক্ষণ 
বিশ্রামরত হলেন তিনি। যেখানে চৈতন্যদেব 
সেই রাত্রে বিশ্রাম নিয়েছিলেনঃ আজও সেই 
স্থান “বিশ্রীমতল!” বলে পরিচিত। 

প্রভাতেই কষ্খনাম স্মরণ করে পরিব্রাজক 
সন্ন্যাসী আবার পথে নামলেন। কাটৌয়ার 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তখন জনবসতি হয় নি, গভীর 
জঙ্গলে আচ্ছন্ন। অনাহারে, অনিদ্বায়, ক্রমাগত 
পথ পরিক্রমায় দেহও ক্রিষ্ট হয়ে পড়েছে। চুর্গম 
পথে অধিকদুর অগ্রসর হতে পারছিলেন ন। 
মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ হয়ে গন্ভব্স্থল ও রাস্তা 
ভ্রম হয়ে যাচ্ছে, কখন বা বিপরীত দিকে চলতে 
থাকেন। চৈতন্ভের প্রেমাৰিষ্ট মৃতি দর্শন মাত্রেই 
লোকের মুখে কষ্ধনাম উচ্চারিত ও দিব্যভাব 
জাগ্রত হতে লাগল। পথের মাঝে স্থানে 
স্থানে গ্রামের রাখাল বালকের! গোচারণ করছে, 
গ্রতুর মুখে কৃষ্ণ নাম শুনে তারাও আপন! হতে 
কষ) কি নাম করতে লাগল। চৈতন্ত 
তাদের মাথায় হাত দিয়ে ক্েছভরে বলতে 


চৈদ্ত, ১৩৪৩ ] 


লাগলেন, আহা বালকের! তোমর। আজ আমায় 
কৃষ্ণ নাম শুনিয়ে সত্য সত্যই রতার্থ করলে। 
তোমরাই ভাগ্যবান, তোমরাই ধন্য! চৈতন্তদেব 
ব্রজধাম বৃন্দাবন যাচ্ছেন, ভাবাবিষ্ট হয়ে 
দিবারাত্র ছুটে চলেছেন। পিছনে পিছনে 
আসছেন শ্রীপাদ নিত্যাননদ ও পরিকরের]। 
প্রেমাবেশে মৃছিত হয়ে মধ্যে মধো মাটিতে 
আছাড় খেয়ে পড়বার মুহৃত্ে নিত্যানন্দ ছুটে এসে 
প্রতৃকে বুক পেত ধরে রাখছেন, সে সম্বন্ধে 
কোনও জান তার নেই। ভক্তেরাও নিজেদের 
আহার, নিদ্রা, দুঃখ, কষ্ট ভূলে ছায়ার মতো তাদের 
প্রাণপ্রিয় গ্রভুর অনুলরপ করে চলেছেন। আজ 
চৈতন্যের দেহের দুর্বলতা। লক্ষ্য করে নিত্যানন্দের 
মনে বড় চিন্তা হল। তীরাও শ্রাস্ত ক্লান্ত। 
এভাবে চললে তে প্রভুর দেহরক্ষা হবে ন|। 
মনে মনে এই চিন্তা করে চন্ত্রশেখরকে শাস্তিপুরে 
অদ্বৈত আচার্ধ প্রভুর বাসভবনে পাঠিয়ে 
দিলেনঃ বললেন, তুমি অবিলম্বে শাস্তিপুরে গিয়ে 
আচার্ধপা্কে সংবাদ দাও, আমরা প্রতৃকে 
নিয়ে তীর বাসতবনেই যাচ্ছি, তিনি যেন নৌকা! 
নিয়ে শাস্তিপুর ঘাটে অপেক্ষা করেন । তাঁকে 
সংবাদ দিয়ে সেখান হতে বরাবর, নবদ্বীপে গিয়ে 
শচীমাতা ও অন্যান্ত ভক্তদের সংবাদ দাও, তারা 
যেন অদ্বৈত ভবনে অবিলম্বে চলে আসেন। আমি 
এদিকে যে কোন উপায়ে গ্রতৃকে ভুলিয়ে নিয়ে 
গঙ্গার তীর ধরে ধরেই আসছি। চন্ত্রশেখর চলে 
গেলেন শাস্তিপুরে, সেখান থেকে নবদ্বীপে গিয়ে 
সংবাদ দেবেন। 

নিত্যানন্দ কৌশল করে পূর্ব হতে গোপনে 
বালকদের শিখিয়ে রাখলেন, আমাদের এই প্রত 
যদি তোমাদের বৃন্দাবন যাবার পথের সন্ধান 
জিজাসা করেন, তাহলে তোমরা গঙ্গীতীরের 
পথ দেধিয়ে দিও। চৈতন্য বালকদের জিজাসা 
করলেন, 


গঙ্গায় যমুন। বছে? 


১৪৭ 


বল দেখি শিশুগণ, কোন্‌ পথে যাব বৃন্দাবন ? 
নিত্যানন্দের শিক্ষামতো। তার। গঙ্গাতীবের পথ 
দেখিয়ে দিল। চৈতত্কদেব সেই পথে ধাৰিত 
হলেন। এবার নিত্যানন্দ নিজে অগ্রসর হয়ে 
প্রতুর সামনে গিয়ে দাড়ালেন। আজ তিনদিন 
পরে নিত্যানন্দকে দেখে ঠতন্য জিজ্ঞাস করেন, 
“পাদ, তোমার কোথাকে গন ? 
নিত্যানন্দ বলেন, “তোমা সনে যাব বুদ্দাবন |” 
প্রভূ জিজ্ঞাসা করেন, 'আর কতদুরে আছে 
বন্দাবন ? 
৬ত্তরে নিত্যানন্দ বগেন, “কবু এই যমুনা দরশন ॥? 
(চৈ, চ) 
দেখিয়ে দিলেন প্রকে সামনে কলনাদিনী গঙ্গ। | 
বৃন্দাবন-ভাবাবেশে চৈতন্তের গঙ্গাকে যমুনা জানে 
ভাবসমুদ্র উলে উঠল। ভাববিহবল চিত্তে, 
-_গিসহে। ভাগ্য, যমুনাবে পাইন দরশন ॥ এই 
বলে কৃতাঞ্জলিপুটে বমুনা-স্তব কীর্তন করলেন, 
“চদাননভানোঃ সদানন্দহুনোঃ 
পরপ্রেমপাত্রী ভ্রবঙব্রন্ষগাত্রী । 
অঘানাং লবিত্রী জগৎ ক্ষেমধাত্রী 
পবিত্্ী ক্রিয়াঙ্্। বপুগিজবপুত্রী ॥ 
( চে, চ, নাটক €1১৩) 
চিদানন্দ হুর্ধরূপ নন্দ-নলানের পরম প্রেম- 
পাত্রী এই যমুনাসলিল ব্র্মত্বর্ূপ | যমুনা আমাদের 
দেহ স্ুপবিভ্র করুন। ইনি সূর্ধতনয়। ও বিশ্বের 
কল্যাণকারিণী। 
মধুর এই শ্লোক আবৃত্তি করে গঙ্গাকে যমুনা 
জান করে প্রণাম করে চৈতন্তদেৰ অবগাহন 
করলেন। ্ানাত্তে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে 
দেখলেন, লমস্তই যেন পূর্বপরিচিত মনে হচ্ছে। 
অঙ্কে তাঁর একমাত্র কৌগীন ও বহির্বাস সম্বল, 
দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। এমন সময় শাস্তিগুর পথে 
আচার্য অছৈত নৌকায় করে এসে প্রতৃকে 
দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। 


১৪৮ 


আচার্ধপাদ্কে সামনে দেখে চৈতস্ভদেব্র 
মনে এবার সংশয় উপস্থিত হল। বললেন, 'তৃমি ত 
অতৈত গোসাঞ্চি হেথা কেন আইলা, 
'আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিল1॥ 
আচার্য সরলভাবেই উত্তর দিলেন, 
--- তুমি ধাহা সেই বৃন্দাবন 
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥? 
এতক্ষণে প্রতুর বাহ্জ্ঞান হল। নিত্যানন্দের 
চাতুরীর কথ! অদ্বৈত আচার্কে জানিয়ে বললেন, 
“-নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিল 
গঙ্গায় আনিয়। মোরে যমুনা কহিলা 
আচার্ধ সবিনয়ে বললেন, প্রত শ্রীপার্দের কথ। তে। 
মিথ্যা নয়। তুমি এখন যমুনাতেই ন্লান করেছ । 
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার 
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্বে গঙ্গাধার |” 
গঙ্গার পশ্চিমে যমুমাধার! প্রবাহিত। প্রতৃ, তুমি 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ -৩য় লংখ্য। 


নেই পশ্চিমে যমুনা ধারাতেই শ্লান করেছ । এখন 
তুমি আর্্র কৌপীন ছেড়ে শুষ্ক কৌপীন, বহির্বাস 
ধারণ করে তারপর, 
প্রেমাবেশে তিনদিন আছ উপবাস 
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস।, 
(চৈ, চ, মধ্য ) 
নববস্ত্র পরিহিত নবীন সন্াীর দিকে পকলে 
মু নয়নে দেখলেন, 
“গৌর দেহকাস্তি সুর্য জিনিয়। উজ্দ্বল 
অরুণ বস্ত্র কান্তি তাহে করে ঝলমল ॥ 
আচার্ধ প্রদত্ত কাষ্ঠপাদুকা চরণযুগলে ধারণ 
করে মুণ্তিতমস্তক দগ্ুধারী সৌম্যদর্শন গ্রশাস্ত- 
মুতি যতিরাজ যখন দাড়ালেন, ভক্তের! সকলে 
আননাপুলকিত অন্তরে পরম শ্রদ্ধাতক্তি সহায়ে 
নবীন সন্গ্যাসীকে প্রণাম করে তার শুভাশীর্বাদ 
প্রার্থনা করলেন। 
সম্যাপীও ও নমো নারায়ণায়ঃ 
প্রত্যভিবারন করলেন । 


বলে 


শরণ 
শ্রীমতী হিমানী রায় 
সৃখ্যাতা কবি। 
কড়ু মনে হয় তুমি আছ বড় কাছে যবে পাব তব দেখা 
কতু লাগে বন্ুদুর । মনের মন্দিরে। 
তোমা পাশে যেতে চাই সেদিনের কথা নাথ 
সাধ আছে সাধ্য নাই করকথা নয়, 
বারবার ব্যর্থ হয়ে মন তৃষাতুর। একদিন দেখা তব 
জানায়েছ কত ভাবে সে পথের দশ; গাব স্নিস্চয়। 
হৃদয়বীপার যন্ত্রে 
চিত্তে চাই শুদ্ধাভক্তি, আর ভালবাসা যতগুলি তার, 
জিরার বঙ্কারিবে নাম তব 
নাহি দিলে তুমি ভুলিয়া টঙ্কার। 
১০০৯৪ সার্থক হবে গো মম 
করিব গো স্বামী । মানব জীবন, 
অন্তরের চ্চলতা তোমার অভয় পদে 
সব যাবে দুরে, গাইব শরণ! 


বিবেকানন্দ 3 ঘোড়সওয়ার 


অধ্যাপক শ্রীফবকুমার মুখোপাধ্যায় 
হাওড় নরসিংহ দত্ত কলেজের বাংল বিভাগের অধ্যাপক,--কাঁব ও প্লাবন্ধিক। 


অনস্ত তমিআ্া শেষে আদিগন্ত ভূমি জুড়ে 


আলো ওঠে জলে। 
উজ্জ্বল উষ্ধীষ শীর্ষে 


উদ্যত অসির ন্যায় তীব্র চক্ষু ; 


দীপ্ত নাসা-- 


এ কোন্‌ ঘোড়পওয়ার ? 


বিপ্লব-বহ্ির চিহ্কে ভরে তোলে 


আকাশ বাতাস ! 
ঝড় ওঠে মৃত্যু-গহ্বরে, 


পুরাতন ইতিহাস ভেঙে পড়ে আর্ত হাহাকারে। 
অগ্নি যজ্ঞ হতে জাগে শাশ্বত বিবেক । 
আনন্দ প্লাবন শীর্ষে এ কোন্‌ বিস্ময় 


নবীন ঘোড়সওয়ার। 


এানাওো19ণ1 


কৃষ্ণ শঙ্বরীপ্রসাদ বন্থ। প্রকাশক : আনন্দ 
পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। 


পৃষ্ঠা, ১২৭ মূল্য ; ১০"০* টাকা। 


রামকৃষ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা. সম্পকিত 
গব্ষেণার ক্ষেঞ্&রে শঙ্বরীপ্রসাদ বন্থ পরিচিতির 
অপেক্ষা রাখেন না। অন্থান্য ক্ষেত্রেও যে তার 
বিচরণ অবাধ, সাহিত্য ও ক্রীড়াহুরাগী পাঠকের 
কাছে তা অবিদিত নয়। পৌরাণিক পট- 
ভূষ্িকায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধ পর্স্ত 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশন! 
সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন দার্থক পদক্ষেপ। 

নিজের পিতাকে কারারুদ্ধ করে কংস মথুরার 
সিংহাসনে আরোহণ করে। কংসের অত্যাচার 
ও কুশাসনে মথুরাবানী সামন্ত । সেই কংস 


স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে আপন সম্পকিত ভগিনী 
দেবকীর সঙ্গে বনতদেব্র বিবাহ ব্যবস্থা করে। 
বিবাহ-শোভাযাত্রায় অকন্মাৎ দৈববাণী শোনা 
গেল, দেবকীর অষ্টমগর্ভের সম্তানের হাতেই 
ংসের মিধন। তখনই সে দেবকীকে হত্যা 
করতে উছ্যত হলে বস্দেবের প্রার্থনায় নিরস্ত হয় 
এবং উভয়কে কারারুদ্ধ করে। এই কারাগারের 
কক্ষেই দেবকীর ছণটি সগ্যোজাত সন্তান কংসের 
খড্ো প্রাণ দিয়েছে । সপ্তম সন্তান বলরাম 
জন্মাবার পূর্বেই দেবকীর দেহ থেকে অলৌকিক- 
ভাবে আকর্ষণ করে যোগমায়া তাকে পৌছে 
দিয়েছেন বস্্দেবের অন্ত পত্বী রোহিণীর কাছে। 
অষ্টম সম্ভান কৃষ্ণের জন্ম মুহূর্তে দেবনির্দেশে বন্থদে 
তাকে পৌছে দেন গোকুলে নন্দ ও যশোদার 
কাছে এবং তদের সগ্চোজাত কন্তাকে নিদ্রিত 


ওও 


ঘেবকীর পার্থে এনে দেন। পরদিন সেই কন্তাকে 
হত্যায় উদ্যত হলে কন্ঠাটি দেবীরূপ পরিগ্রহ করে 
অন্তছিত হবার সময় কংসকে জানিয়ে দিল কংস- 
নিধনকারী অস্ত্র ঝড় হয়ে উঠছে । যশোদার 
ন্েহে দিনে দিনে কৃষ্ণ বড় হয়ে উঠছেন এবং তার 
নান। অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। সেই 
সংবাদে বিচলিত কংস তাঁকে হত্যার বনু ব্যর্থ 
পরিকল্পন। করে চলেছে । বিপক্গ থেকে পরিক্রাণের 
আশায় নন্দ শেষ প্ধজ বৃণ্পাবনে চলে গেলেন । 
বার বার ব্যর্থ হয়ে কংস অবশেষে কৃষ্ণভক্ত 
অক্তুরকে দূতরূপে পাঠিয়েছে কৃষণকে মল্লক্রীড়ায় 
আমন্ত্রণ জানিয়ে । ছুরৃত্ত কংসের মৃত্যু ত্বরান্বিত 
করার জঙন্ক কৃঞকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে সম্মত 
করে অক্রুব তাকে এনেছে মথুরায়। কৃষ্ণ 
ব্লরামের সন্মিলিত চেষ্টায় একে একে কংসের 
মল্পর] প্রাণ হারিয়েছে এবং সমস্ত যড়ঘন্ত্র বার্থ 
কবে কৃষ্ণ হত্যা করেছেন কংসকে। কৃ 
নিজের মাতাপিতা এবং কংসের পিতা উগ্রসেনকে 
কারামুক্ত করে গ্রজা্দের বাধতাঙা আনন্দ ও 
উচ্ছ্বাসের মধ্যে নবযুগের সুচনা করেছেন। 

“কষ রচনার প্রেরণা কিন্তু শক্কবীবাবু লাভ 
করেছিলেন তার শৌণপিক গবেধণার ক্ষেত্র 
থেকেই। ম্ুল পাঠ্যতালিকায় নিবেদিতার 
'ক্র্যাডল টেল অব হিন্দুইজম' তাকে রুষণ-্চরিত্রের 
প্রতি আকৃষ্ট করে--পরে নিবেধিতার রচন! 
অন্থবার কতে বসে আধুনিক মননোপযোগী 
করার বাসনায় কাঝ/পুঞাণ ও পধাবলীর সংযোগে 
এবং সম্ভাব্যতার শগ-নিয়ান্ত্ত কল্পপার স্পর্শে 
কফ? রচনা করেছেন সাধারণত কিশোরদের 
দিকে দৃষ্টি রেখে, কিন্তু লেখকের সংহত অথচ 
প্রসাদগুণাস্থিত ভাষা, গল্প বলার আক্ষণীর় রাঁতি 
এবং নাটকীয় রমশ্যষ্টির নৈপুণ্য সর্বশ্রেণীর 
পাঠকের কাছে বইখানিকে সমাধরণীয় করে 
তুলবে বলে মনে করি। 


উদ্বোধন 


[ ৮৬৩ম বধ--ওয় লংখ্য। 


শিল্পী নিত্যানঙ্শ ভকতের অলঙ্করণ এবং 

আনন্দ পাবলিশার্পের মুদ্রণ-পারিপাট্য বইখানির 
অতিরিক্ত আকর্ষণ । 

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 

বাঙলা বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ 


শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী: অমৃতত্বানন। 
প্রকাশক : স্বামী অমৃতত্বানন্দ, শ্রীরামক্চ আশ্রম, 
দিনাজপুর, বাংলাদেশ । (১৩৮৮) পৃঃ ৫ 
১২* ১ মূল্য ; ১২০ টাকা। 


লেখক বলেছেন, শ্ররামকৃষ্জদেবের একখানি 
পৃণীঙ্গ জীবনী রচনার তাগিদ অনুভব করে তিনি 
এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি 
কিন্ধু শ্বল্পপরিসর ১ পৃষ্ঠাসংখা। দেখেই তা বোঝ! 
যায়। মাত্র ১২* পৃষ্ঠার পরিসরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
জীবন পুঙ্থান্ুুপুঙ্ঘন্ধপে বিশ্লেষণ কর! সম্ভব নয়) 
সম্ভব নয় উক্ত জীবন সম্পর্কে প্রাপ্ত নয়ুঘয় তথ্যের 
যথাযথ বিন্তাও। পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনায় 
উভয়েরই প্রয়োজন অনম্বীকার্য। বস্তত এটি 
শ্ররামকষ্খদেবের একটি সংন্ষিগ্ত জীবনকাহিনী। 
নতুন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এটি রচিত হয়নি। 
নতুন কোন তথ্যের সশংযোজনও এতে পেথ 
যায় না। 

সে যাই হোক, গ্রন্থটি স্থলিখিত। তার 
পিতৃপরিচয় ও জন্ম বৃত্বীস্ত থেকে শুরু করে লীলা” 
বসান পর্যন্ত অনস্তভাবময় অবতারবরিষ্ঠ শ্রারাম- 
কষ্দেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটন! পর্যায়- 
ক্রমে গ্রস্থটিতে উমত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিন্তম্ত। 
গ্রন্থের ক্ষুত্র আয়তন পত্বেও শ্ররামরুষদেবের 
সাধনপর্বটি এখানে যথাসম্ভব বিস্তারে উপস্থাপিত 
বলা যায়। পাধ্ধ এবং ভক্তদের নিয়ে তার 
জীবনের শেষ পর্বটি তুলনায় যেন অধিক মাত্রায় 
নংক্ষেপিত। 

এই জীবনী রচনায় লেখক প্রধানত ম্বামী 


চৈত্র, ১৩৯ ] 


সারদানন্স-কৃত 'গ্রশ্রীরামকঞ্খ-লীলাগ্রসঙ্গ' অনথদরণ 
করেছেন। এই বিষয়ের অপর ছুইখানি আকর- 
গ্রন্থ শ্রীম্রণীত শশশ্ররামরুষ্চকথামত” এবং 
শ্রঅন্ষয়কুমার সেনের শ্রীশ্রিরামরুষ্ণপু'ধি” থেকেও 
তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তাছাড়া কিছু 
কিছু তথ্য সমকালের গ্রস্থ থেকেও সংগৃহীত। 
সব মিলিয়ে তথ্যের দিক দিয়ে এই জীবনীগ্রস্থের 
প্রামা ণিকতা প্রশ্নীতীত ৷ লেখকের বর্ণনতঙ্গী সহজ, 
সুন্দর। রচনার বিষয়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও 
নিষ্ঠা লক্ষ্য করবার মতো। তাঁর এই সম্রদ্ধ 
ভাবটি পাঠকচিত্তেও যেন অনায়ামে সঞ্চারিত 
হয়ে যায়। লেখকের রচনার সার্থকত। এইখানে । 
বইটির কয়েক জায়গায় ছুই-একটি শব্ধের 
বানানে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। তাছাড়। কিছু 
ছাপার তূলও আছে। আশা করা যায়, পরবতী 
সংস্করণে এই ধরনের ক্ররি-বিচ্যুতি সংশোধিত 
হবে। 
_ শ্রীজ্যোতির্সয় বন্থু রায় 
রামকৃষ্ণ মিশন ইন্ফিট্যুট অব কালচার 


৪ 

বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেত্ঠী কিশোর- 
গল্প সংগ্রহ ঃ সম্পাদদকশ্অন্ুবাদক-্ডঃ 
অনিলেন্দু চক্রবতী। প্রথম খণ্ড : রুশ সাহিত্য । 
পৃষ্ঠা! £ ২৪৬4৬, মুল্য : ২০০* টাকা। 

ছিতীয় সম্ভার : সোভিয়েত সাহিত্য । পৃষ্ঠা : 
॥64৩৭৯, মূল্য £ ৩২'০০ টাকা । প্রকাশক : 
( উভয় গ্রন্থ )£ শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৮৩, 
টেমার জেন, কলকাতা-৭০*০০৯। 


সম্পাদক-অন্ধবাদক ডঃ অনিলেন্দু চক্রবতা 
দীর্ঘকাল ধরে বিদেশী সাহিত্যের, বিশেষত কথা- 
সাহিত্যের অনুবাদ করে আসছেন। আট খণ্ডে 
বিশ্বধাহিত্যের নির্বাচিত কিশোর গল্প সঞ্চয়ন 
প্রকাশের যে পরিকল্পনা! অন্বাদক নিয়েছেন, 
সেই অন্থ্দানে রুশ লেখকদের প্রায় সত্তরটি 


সমালোচনা 
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কিশোর-গল্পের অন্থবাদ এই ছুটি গ্রন্থে সংকলিত 
হয়েছে। ছুটি সংকলনের নাম বিভিন্ন--'রুশ 
গাহিত্য', “সোভিয়েত সাহিত্য । নামকরণের 
দিক দিয়ে এই পার্থক্যের কারণ - প্রথম খণ্ডে 
বিপ্লবের পূর্ববাঁ লেখকদের গল্প সংকলিত হয়েছে 
দ্বিতীয় সন্ভারে বিপ্লবের পরবর্তী দোভিয়েত 
শাসনের আমলের লেখকদের গল্প স্থান পেয়েছে। 
যেসব লেখকের সাহিত্রজীবন ছুই কালেই ব্যাপ্ত, 
বিপ্লবসম্পকিত মানপিকতা৷ অনুসারে তাঁদের লেখা 
প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগে সংকলিত হয়েছে। 

দ্বিতীয় সন্তারের 'প্রাসঙ্গিক*কথনে লেখক 
বলেছেন, “এই গ্রন্থ কেবলমাত্র কতকগুলি গল্পই 
নয়, এমন কি কতকগুলি ভাল ভাল গল্পের 
সংগ্রহও নয়, আমি সম্পাদক-নির্বাচকের দায়িত্বপূর্ণ 
ভুমিকায় নির্বাচিত গল্পগুলির মাধ্যমে যতটা 
সম্ভব তুলে ধরতে চেয়েছি বিপ্লব ও বিপ্লবপরবর্তী 
বছরকম সোভিয়েতের জীবন ও জগতের 
বিচিত্র ও স্বতন্ত্র হবদূপকে, এবং তার বহমুখ 
অগ্রগতিকে । উক্তিটি আংশিকতাবে গ্রথম খণ্ডের 
গল্প সংগ্রহ সম্পর্কেও প্রযোজ্য । এ লংকলনে 
'বহুমুখ অগ্রগতি'র পরিচয় ন! থাকলেও এ কালের 
রুণদেশের জীবন ও জগতের বিচিত্র ও হ্বতন্ত্র রূপ 
আর স্বরূপ বা প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
সংগৃহীত গল্পের “শ্রেষঠত' প্রধানত বা সাধারণভাবে 
সাহিত্যগুপগত উৎ্কর্ষের দিক দিয়ে বিচার করা 
হয়নি, একটি দেশের “বিচিত্র ও শ্বতন্থ জীবনরূপ 
তথা জীবনচেতনার পরিচয়পাধনই মুখ্য উদ্দেশ্ট 
হয়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে এই সংগ্রহের বিশিষ্ট 
মূল্য আছে।- প্রত্যেক লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
( কয়েকটি সচিত্র ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

গল্প-সংগ্রছের প্রথম খগুটি (রুশ সাহিত্য ) 
“সোভিয়েত ল্যাণ্ড প্রদত্ত “নেহেরু পুরস্কার'লাভে 
সম্মানিত হয়েছে। এই নংকলনে বারোজন 
লেখকের তেঙ্জিশটি (নুচীপত্তে বন্ধিশটি বলে 
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উদ্নিথিত ) গল্প আছে। লেখকদের জন্মকাল 
অন্ুপারে তাদের গল্পগুলি বিম্যাস কর! হয়েছে। 
এই খণ্ডের জ্যেষ্ঠ লেখক আইভান (ইভান) 
ক্রিলভ ( ১৭৬৮-১৮৪৪ ), কনিষ্ঠ আলেকজান্দর 
কুপ্রিন ( ১৮৭-১৯৩৮)। সংকলিত গল্পে এক- 
দিকে যেমন বাস্তব জীবনের কাহিনী আছে 
তেমনি প্রাণীদের নিয়ে লেখ! রূপক গল্প বা রূপ- 
ফথাও স্থান পেয়েছে; লেভ তলস্তয়ের লেখা 
ভ্রমণকাহিনীর একটি অংশও আছে। বিচিত্র 
স্বাদের জন্য প্রায় সব গল্পই আকর্ষণীয় ও উল্লেখ- 
ঘোগ্য। 

দ্বিতীয় সন্ভারের (সোভিয়েত সাহিত্য ) 
গল্পগুলিতেও ম্বাদ্বের বিচিত্রতা আছে, কিন্তু 
কোন কোন গল্প আকধণীয় বলে মনে হয় না। 
অন্থুবাদক তথ|। নির্বাঠক-সম্পাদকের বিশেষ 
উদ্দে্ট অর্থাৎ “বিপ্লব ও বিপ্লব-পরব্াঁ বুরকম 
মোভিয়েতের জীবন ও জগতের বিচিত্র ও হ্বতন্্ 
স্বব্পকে এবং তার বহুমুখী অগ্রগতিকে" ফুটিয়ে 
তোলার মচেতন প্রয়াম এর জন্য অনেকাংশে 
দায়ী। তবে এ বিশেষ উদ্দেশ্ঠটি কিছুটা গিদ্ধ 
হয়েছে বল! যায়। দ্বিতীয় সন্ভারে চৌত্রিশজন 
লেখকের গল্প (গোঁঞ্চির ছুটি, অপর সকলের একটি 
করে) সংকলিত হয়েছে। লেখকদের মধ্ো 
জ্যেষ্ঠ ম্যাক্িম গোঁকি ( ১৮৮৮-১৯৩৮ ), উৎকুর 
থাশিমভ ( ১৯৪১--) কনিষ্ঠ। শেষে 'অলিম্পিক- 
বিজয়ী জগন্িখ্যাত গোলরক্ষক" লেভ, ইয়াসিনের 
লেখাটি (“গোলির খেলা; খেলা কি ছেলে- 
খেলা”) আকর্ষণীয়, কিন্তু বর্তমান নংকলনের 
সঙ্গে সংগতিহীন। সুচীপজটি ক্রটিপূর্ণ। পৃষ্ঠ- 
সংখ্যা ছ্বেওয়। নেই, গ্রন্থস্থ লেখকদের ক্রমও 
তালিকাঙ্ছসারী নয়; এ তালিকায় কনন্তান্তিন 
পৌস্তভংক্কি আর তার “ছেলেরা ও লেখক' গল্পের 
উল্লেখ নেই। 

অনুবাদ ত্থপাঠা, তবে সম্ভবত বিষয়বস্তু 


উদ্বোধন 


| ৮৬তম বধ-_ ওর সংখা 


অপরিচিত হওয়ায় কোন কোন জায়গায় একটু 
অশ্পষ্ট বলে মনে হয় ।-সুদ্রণ ও বহিরঙ্গ পারিপাট্য 
প্রশংসনীয় । মুদ্্রণাশুদ্ধি বিরল। 

ডক্টর তারকনাথ ঘোঁষ 


সুপরিচিত লেখক 
নী 


ভারতীয় ধর্মের ইতিহাঁস-ডঃ নরেন- 
নাথ ভট্টাচার্য । প্রকাশক : শ্রীস্বরজিৎচন্দ্র দাস, 
জেনারেল প্রিপ্টার্ন আযাও পাবলিশার্স প্রাইভেট 
লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩। 
পৃষ্টা ঃ ১২+৪৫৯; মূল্য : ৩৫'০০ টাকা 


প্রসিদ্ধ এতিহামিক ৬19091% 91011 
ভারত ইতিহাসের আলোচন। প্রসঙ্গে বলিয়া- 
ছিলেন--4010109 6০0160 110 162100 ০80. 
0০856 ০0 81 90010116 01৬11128110) 59 
৫0110111005 210 110010191 29 11781 01 
[10180101019 00910 1715601) 01 [11019, 
2100 6৫1001-0. 43 ) 910110১-এর বক্তব্য এই 
যে, 8850 অথবা 3805101018-র সভ্যতা ভারত 
অপেক্ষ! প্রাচীন হইতে পারে, কিন্তু এ ছুইস্থানে 
প্রাচীন জীবনধারার সহিত তথাকার আধুনিক 
জীবনধারার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটি! গিয়াছে। 
কিন্তু ভারতে বৈদিক যুগের চিস্তাধার। আজও 
জীবন্ত প্রভাবময়। 

দেই দুর কাল হইতে ধর্ম ও দর্শন ভারতীয় 
মনের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা! 
গ্রহণ করিয়াছে । বনু শতাবীব্যাপী ভারতীয় 
ধর্ম ও দর্শনের বিস্তৃতির পটতৃঙ্িতে ভারতীয় 
চিন্তার সবিশাল ও বহু বৈচিত্র্য্য় বিকাশ বাংলা- 
ভাষায় কোন একটি মাত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার 
প্রয়াস ইতিপূর্বে হইয়াছে কিনা মঙ্গেহ। ডঃ 
নরেজ্জনাথ ভট্টাচার্য তীঁহার ভারতীয় ধর্মের 
ইতিহাস গ্রন্থে এই দুরূহ কার্ধে ব্রতী হইয়াছেন। 


৮৪,১০০) 


ভারতে হ্প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল 
পর্যস্ত যে সকল ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তার উন্ভতব 
হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আলোচনা 
৪৫ পৃষ্ঠার এই পুস্তকটিতে কর! হুইয়াছে। 

এই পুস্তক রচনায় ডঃ ভট্টাচার্য যে স্থবিস্তৃত 
অধ্যয়ন, নিজন্ব মতামত ও নৃতন কথ! বলার 
পরিচয় দিয়াছেন, পুস্তক সমালোচনার 
নির্ধারিত স্বল্প পরিসরে তাহার বিশদ আলোচন! 
সম্ভব নয়। দে আলোচনার জন্ত কয়েকটি 
স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন । 

এইরূপ পুস্তকে স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু 
বিতর্কমূলক উক্তি থাকে। ডঃ তট্টাচার্ধের ক্ষেত্রে 
কিন্ত তাহার মাত্রাধিকা দেখ যায় । তবে নিজের 
মতের সমর্থনে গ্রন্থকার যুক্তি ও তথ্যের সমাবেশে 
যথাসাধ্য যত্থবান হইয়াছেন । 

এই পুস্তকে ১২টি অধ্যায়ে প্রাক্‌ বৈদিকষুগ, 
বৈদিকযুগ, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, ভাগবত ধর্ম, 
শৈব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম হইতে আরম্ভ করিয়। ভারতে 
খীধর্ম ও ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ও প্রভাব এবং 
আধুনিক ভানতে বিভিষ্ন ধর্মান্দোলনের নানা দিক 
আলোচিত হইয়াছে। পাপ্তিত্য ও চিন্তাশীলতা-_ 
এই ছুই ক্ষেত্রেই ডঃ ভ্টরাচার্ধ আপন অধিকারের 
প্রমাণ রাখিতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই । তবে 
ষে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের আলোচনায় গ্রন্থকার 
যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দান করিয়াছেন তাহার 
উৎকর্ধ সম্বন্ধে তাহার ধারণা সুম্পষ্ট কিন! সে-বিষয়ে 
মন্দেহের অবকাশ আছে। ভারতীয় চিন্তাধারার 
গৌরবস্থপরূপে শ্বদেশে ও বিদেশে, প্রাচীন ও 
আধুনিক বু মনীষী উপনিষদকে চিহিত 
করিয়াছেন। সেই উপনিষদ্‌ সম্পর্কে লেখকের 
উক্তি--“উপনিষদ্‌কে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার 
সর্বোধ্কৃষ্ট ফদল বল! হয়। কিন্তু এই উপনিষদের 
মামাজজিক আঘর্শ কি 1?"যেখানে বল! হয়েছে 
এই জগৎ ব্রদ্ষেরই প্রকাশ, তুমিও ব্রদ্ধ আমিও 


চা ্ গু 
ঢা ন্ররন- 


ই১৬ 
বব, এই তৃর্গিআমির মধ্যে কিন্তু শ্রমকারী 
মানুষের! পড়েন না।” (পৃঃ ১১৪-১১৫)। 
অর্থাৎ উপনিষধ্ে ব্রদ্ধাতিরিক্ত আর একটি মূল 
সত্তার সন্ধান লেখক পাইয়াছেন। তাহ 
“শ্রকারী" মানুষ । এ মন্তব্য অবশ্তই অভিনব! 
ভারতীয় অধ্যাত্ববাদ সম্বন্ধে লেখকের অবজ্ঞা 
হুচক বক্তব্-_“দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিন্ 
প্রতিপানের উদ্দেশে আত্মাবাদীরা যত প্রমাণ 
প্রদর্শন করেছেন সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রমাণাতাস 
মাত্র, প্রমাণ নয়। অর্থাৎ সেগুলির সাহায্যে 
দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না 
(পৃঃ ১৪৭)। 
প্রাচীন ভারতে নারীদের শিক্ষ| কতটা প্রপার 
লাত করিয়াছিল সে প্রসঙ্গেও লেখক একই রূপ 
অশি উক্তি করিয়াছেন-_“ব্যাপারটা শুনতে 
অনেকেই পছন্দ করবেন না, প্রাচীন ভারতে 
গণিকারাই ছিলেন মহিলাদের মধো একমাত্র 
শিক্ষিত! শ্রেণী ধাদের চৌষটি কলায় পারদণিনী 
হতে হত, শুধু তাই নয় অগঙ্কার, ছন্দ ও কাব্য 
সম্পর্কেও বিশেষ জানলাত করতে হুত।” 
(পৃঃ ৩২২ )। 
গ্রস্থকারের উদ্দেশ্তা মহৎ। বাংল! ভাষায় 
ধর্মসংক্রাস্ত ইতিহাসপ্রন্থের যথেষ্ট অতাব আছে-- 
লেখকের উদ্তম তাই অভিনন্দনযোগ্য। স্থপত্ডিত 
লেখক গ্রস্থরচনায় প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার 
করিয়াছেন,_তাহার মননশীনতার ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়াও কিন্তু বলিতে দ্বিধা নাই যে, তিনি গ্ররুত 
তথ্য নিরূপণে সর্বাংশে সফল নছেন। অনেক 
স্থলে তথ্যের বিকৃতি চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে 
অশ্রন্ধেয় মন্তব্য বৈদিক ধর্মে আস্থাীল পাঠকের 
মনে পীড়া উৎপাদন করিবে, এরূপ আশঙ্কারও 
কারণ আছে। 
শ্রীপ্রেমবল্পভ সেন 
প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গবানী কলেজ 





ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
ভ্রীনঙ্কা শারণার্থা ত্রাণ ; মাত্রাজের 


ত্যাগরাজনগর বামকণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে 
শ্রীলঙ্ধ। থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য মন্দাপম্‌ 
শিবির থেকে গত ১৫ ফেব্রুআৰি পর্বস্ত ৭৬:৮৫ 
জনকে রান-করা খাবার দেওয়া এবং ৭১৮৯৩ জন 
রোগীকে ওযুধ-পথ্যাদি সহ চিকিৎসা করা হয়েছে। 
এছাড়। শরণার্থী ছেলেমেয়েদের গ্রতিদিন পড়া- 
শুন। ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়েছে । 

পশ্চিমবঙ্গে শীত-ত্রীগ ; বেলুড় মঠ থেকে 
হুগনী জেলার বানী অঞ্চলের ২৪টি গ্রামের ৬০০ 
পরিবারের মধ্যে বিতরণ কর! হয্৮* পশমী 
কথন, মেয়েদের উপঘোগী ১** পশমী চাদর, 
২৪৪ শাড়ি, ২৫" সেট পুরানো জাম।কাপড় এবং 
৫ টিন বিদ্ুট। 

সৌরাষ্ট্র পুনর্বাসন : রাজকোট রাম- 
রুণ আশ্রম জুনাগড় জেলার ভাস্ালী তালুকের 
৫টি গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্র্ গ্রামবাসীদের মধ্যে 
অর্থ নৈতিক সাহায্য হিনাবে ৫৮টি গরু ক্রয় করে 
দিয়েছেন। গত ১৯৮৩৭ বন্যায় আননাপুত্র- 
ভাসা ও ইটালা-পাটাপুর গ্রামের বাস্তহার। 
২৯০ পরিবারের পু্র্বাসদকর্সে বাড়ি তৈরির 
কাঞ্জ চলছে। 

ছাঁজ-কৃতিত 

£বিড়না ই্তাসিয়্ান আযও টেকনোৌনজিক্যাল 
মিউজিয়াম-প্রবতিত ১৯৮৪-র সর্বভারতীয় বিজ্ঞান 
মেলীয় “সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষামূলক প্রকল্প? প্রদর্শনের 
জন্ত রাহরিপুর় বিষ্াগয়ের একটি ছা পুরস্কৃত 


হয়েছে। 


রামকৃষ্ণ'বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন 

তিরুভাল্লা (দক্ষিপভারত) দাম, 
আধ্রমের উদ্ভোগে একটি যুবসমেণন অন্থঠিত হয় 
গত ১ জীন্গআরিতে । সম্মেলনের দুটি অধিবেশনে 
১৪, জন যুবক যোগদান করে। এপ মধ্যে ৪০ 
জন হরিজন যুংকও ছিল। 

ম্যাঙ্গালৌর (দক্ষিণ কানাড়া) রামক্ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ ঠিশনের পাঁরচালনায় গত ১ 
জানুআরিতে তিনটি অধিবেশসের একটি যুব- 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করে 
১২* জন যুবক | 

রাঁজমুনদরী (পূর্ব গৌদাবরী ) রাম মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্ভোগে গত ৯ থেকে ১১ 
জান্আরি ১৯৮৪ তিনদিন ধরে একটি যুবসন্মেলন 
হয়ে গেল। সন্মেলনে অংশগ্রহণ করে ৭৮ জন 
যুবক। পর্ধবেক্ষকরূপে উপস্থিত ছিলেন ৪৯ জন 
অতিথি। 

ব্যাঙ্জগালোর রাম আশ্রমের পরি- 
চালনায় গত ১৫ জানুআরি ২:৪৪০ জন প্রতিনিধি 
ও ৩৭০ জন পর্ববেক্ষকের উপস্থিতিতে একটি যুব- 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন 
কর্ণাটকের রাজ্যপাল প্র এ এন' ব্যানাঙ্গা। 

পুরুলিয়া রামরৃষ মিন বিগ্ভাপীঠে? 
পরিচালনায় তৃতীয় যুবসম্মেলন অনুষঠিত হয় গত 
২২ থেকে ২৫ জীুআরি প্বস্ত। এই চারদিনের 
সশ্মেননে ভ্রিশটি গ্রাম থেকে ১০* জন যুবক এগে 
অংশগ্রহণ করে। 

ভুবলেম্বর বামকষ মঠ ও বামকৃ্ মিশনের 
উদ্ভোগে ৫ ফেব্রুজাদি ছিতীয় নঙ্গেলন অসিত 
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হয়। এই লম্মেলনের ছুটি অধিবেশনে ১৪* জন 
যুবক ও আমন্ত্রিত ৪* জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ 
করেছিলেন। 


উৎসব 
মালদছ রামরুষ মিশন আশ্রমে গত ৪ 
থেকে ৬ মার্চ ১৯৮৪, তিনদিন ধরে শ্রীরাম- 
কষ্ণদেবের ১৪৮তম জন্মোৎনব সাড়ম্বরে উদ্যাপিত 
হয়। প্রথম দিন পকালে প্রশ্রঠাকুরের বিশেষ 
হোম এবং সন্ধ্যায় ধর্মসতা, তক্তিমূলক 
সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশিত হয়। ছিতীয় ও 
তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় ম্বামী অমরানন্দের 
পৌরোহিত্যে ধর্মসভায় শ্রশ্ীমা এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন 
ব্শভুনাথ রায়, শ্রীমতী স্থজাতা ভৌমিক, শ্রীমতী 
নন্দিতা ভট্টাচার্ধ। স্বাগত ভাষণ ও ধন্যবাদ 
জাপন করেন যথাক্রমে স্বামী আত্মদেবানন্দ ও 
স্বামী গিরিশানন্দ। 
তমনলুক (মেদিনীপুর ) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 
ভগবান শ্ররা়কষের ১৭৯তম গুতজন্মতিথি 
উপলক্ষে গত ৪ থেকে ১২ মার্চ নাদন ধরে 
উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে 
প্রথম দিন থেকে ভোরে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, 
ভজনগান, শ্রশ্রঠাকুরের স্থসক্ষিত প্রতিকৃতি নিয়ে 
শত শত নবনারীর নগরপরিক্রমী, শ্রশ্ররামকুষ- 
লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ, ভোগরাগ, প্রসাদ 
বিতরণ, গীতিনাট্য, রামারণগান, ধর্মপভ। প্রভৃতি 
ইয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মদ্ভায় স্বামী অমলানন্দ, 
স্বামী অজজানন্দ ও স্বামী ধিব্যানন্দের সভাপতিত্বে 
যথাক্রমে বস্তা দেন স্বামী পুরুষানন্দ, অধ্যাপক 
্রনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রহজিত 
ঘোষ । শেষ দিনে 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ চল চিত্রটি 
প্রদণিত হয় বেলুড় সাবদাপীঠের জনশিক্ষা 
মন্দিরের আঙ্গুকুল্যে। 


রাম মঠ ও রাফ বিশন সংবাদ 


২১৫ 


উদ্বোধন-সংবাদ 

প্রীরামকষ্ণের আবির্ভাবতি থি-উৎসৰ : 
ভগবান শ্ররামকৃষের ১৪৯তম আবিরাবতিথি গত 
6 মার্চ ১৯৮৪, রবিবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে 
শাস্ত উদ্দীপনাময় পরিবেশে উদ্যাপিত হয়েছে। 
এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃঁজা, হোম, 
শ্শ্রচণ্ডীপাঠ ও ভঞজনসঙ্গীত হয়। সম্ধ্যারতির 
পর 'পারধানন্দ হলে, প্রশ্নঠাকুরের জীবনী ও বাণী 
আলোচন। করেন স্বামী অজঙগানন্দ। 

সাপ্তাহিক ধর্মীলোচন। : সন্ধ্যারতির 
পর পারদানন্দ হলে" শ্বাধী নিরাময়ানন্দ প্রতি 
রবিবার অউশ্রীরামকষ্ণচকথ'ম্ৃতু এবং স্বামী 
অঞ্জজানঙ্গ প্রতি বুহম্পতিবার শ্রীম্ভাগবত পাঠ ও 
ব্যাখা! করেন। 

২৯ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের 
জন্মতিধি যথারীতি উদ্যাপিত হয়। 


দেহত্যাগ 


স্বামী পুণ্যব্রতানন্দ (কল্যাণ মহারাজ ) 
গত ৬ মাচ ১৯৮৪, বিকাল ৩-৩০ মিনিটে বেলুড় 
মঠে শেষনি:শ্বাম ত্যাগ করেন । দেহত্যাগ কালে 
তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। শরীরত্যাগের 
দু-একধিন আগে থেকে তিনি পেটের অস্থথে 
তবগছিলেন। হৃৎপিণ্ডের কার্ধ ব্যাহত হওয়ায় 
তার দেহাস্ত হয়। 


১৯২৬ গ্রীষ্টাব্ষে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান 
এবং শ্রম স্বামী শিবানন্জী মহারাজের কাছ 
থেকে পীক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৫০ গ্রীষ্টাব্জে তিনি 
শ্রম স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে 
সন্াস লাভ করেন। বেলুড় মঠ ছাড়া তিনি 
ফরিদপুর, বারাণমী সেবাশ্রম, জামতারা, রশাচি 
( মোরাবাদী ), চণ্ীপুর, বাকুড়া, কাথি প্রভৃতি 
আশ্রমের কর্মী হিসাবে কাজ করেন। বিভিন্ন 
সময়ে শিলচর ও আগরতলায় ্রিলিফের কাজেও 
তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। তার সহজ সরল 
সাধুজীবনের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। 

তার দেহ-নিরযুক্ত আত্মা পরা মকৃষ্-চরণে চির- 
শাস্তি লাভ করেছে--এটাই আমাদের বিশ্বাস। 


বিবিধ সংবাদ 


মিশরের প্রাচীন জনপদ আবিফার 

১২ জুন ১৯৮৩, মধ্য-পূর্ব সংবাদ-সংস্থার 
সংবাদে প্রকাশ যে, মিশরের রাজধানী কাইবো 
থেকে ৬৪* কিলোগিটার দক্ষিণে লাহরের কাছে 
প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরানে। মান্ছষের 
বসতি এগাক! খুঁড়ে পেয়েছেন প্রত্বতাত্বিকর]। 
তার! মনে করেন : এটি মিশরের ১৮শ থেকে ৩*শ 
রাজবংশের সময়ের তৈরি । এখানে বসতি গড়ে 
ওঠে গ্রীষটপূর্ব ৪** থেকে ১৬*-এর মধ্যে । এটি 
তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত । প্রত্বতাত্বিকরা আরও 
বলেন যে, মানুষের এই বনতি অঞ্চল আবিষ্ধারের 
ফলে মিশরের সেই সময়ে মধ্যবিস্তরা কি ধরনের 
বাড়িতে বান করত তা আলোকিত হুল। 
আবিষ্কৃত বাড়িগুল ইটের তৈরি। দেখা যায়, 
বাড়িতে ছুই স্তন্তের উপর তৈরি এক-ছাদবিশিই 
হল্ঘর, একটি ভাড়ার ঘর ও একটি উঠান 
আছে। 

স্মরণোৎতমব 

কল্যাণী এ ব্লক প্রীরামকষচ সোপাইটিং 
উদ্চোগে শ্রশ্ররামকষ্ণ-ম্মরণোথ্দব (২য় বর্ষ) 
গত ১১ ও ১২ ফেব্রুআরি বিতিষ্ন অনুষ্ঠানের মধ্য 
দিয়ে উদ্ধাপিত হয়। এই উপলক্ষে ধর্মমভায় 
ভ্রীরিঠাকুর, শ্রপ্রীম। ও স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন স্বামী অমলানন্গ প্রভৃতি । 

পুরুলিয়া (বাকুড়া) গ্রবুদ্ধ ভারত 
নজ্ঘের উদ্তোগে গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুআরি, 
প্রনরামরুঞ্জ-স্মরণোৎ্দব পালিত হয়। এই 
উপলক্ষে স্বামী জ্যোতীব্পানন্জের সভাপতিত্বে এক 
ধর্মদভায় ভাষণ দান করেন শ্রীগ্রতুলচন্জ্র চৌধুরী । 

উৎসব 

নাটাগড় (সোদপুর,। ২৪ পরগনা) 
রামকুঞ্চবিবেকানন্দ আশ্রমের উদ্ভোগে স্বামী 
বিবেকানন্দের আবির্ভাবতিথি উতৎ্দৰ গত ১১ 
থেকে ১৪ ফেব্রআরি ১৯৮৪, চারদিন ধরে বিভিন্ন 


লি 


অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যাপিত হয়। এই 
উপলক্ষে প্রথম দিনে বিশেষ পূজা, শ্রীপ্রীচত্ীপাঠ 
প্রমাদ-বিভরণ এবং স্থানীয় পানিহাটা হাসপাতালে 
রোগীদের মধ্যে ফল বিলি করা হয়। বিকালে 
ব্রহ্মচারী অক্ষয়টচৈতন্ত শ্রীশ্রমায়ের জীবনী 
আলোচনা! করেন। সাম্ধ্য অন্থ্ঠানে “বিবেকানন্দ- 
ভাবাদর্শে যুবকর্ধের দায়িত্ব শীর্ক আলোচনায় 
স্বামী আত্মস্থানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দান 
করেন স্বামী রুদ্রাক্মানন্দ | সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
্্নির্বলকূমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী দীপ্তি 
মুখোপাধ্যায়। হিতীয় দিন সন্ধ্যায় রামকষ। 
বিবেকানন্দ ও সর্বধর্মসমন্তর়' বিষয়ক আলোচনাচক্রে 
বিভিন্ন প্রতিনিধিগণ স্ব ত্ব ধর্মাদর্শ ব্যক্ত করেন। 
এই আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
রূসজ্ঞানম্দ । তৃতীয় দিন বিকালে বিবেকানন্দ ও 
সমাজতন্ত্বাদণ' বিষয়ক আলোচনায় স্বামী 
ন্থরণানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন ডঃ জলধি- 
কুমার সরকার। আলোচনা শেষে “ভগিনী 
নিবেদিত।? চলচিত্র গ্রদশিত হয়। চতুর্থ দিন 
বিকালে ৫২ জন ছুংস্থকে বস্ত্র বিতরণ কর! হয় 
এবং পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা! নিবেদিত একটি 
নাটক মঞ্চস্থ হয়। 

বন্ররেশ্বর (বীরভূম ) শ্রীরামরুষ্ণ তপে।মঠে, 
গত ৪ মার্চ তগবান শ্রীরামকষ্ণের ১৪৯তম শুত 
আবির্ভাব-উৎসব এক ভাবগন্তীর পরিবেশে বিশেষ 
পৃজা, হোম, পাঠ ও ভঙ্জনকী্নাদির মধ্য দিয়ে 
উদ্যাপিত হয়। 

গোলাঘাট (আগাম) শ্রারামরুষ্জ সেবা 
সমিতির পক্ষ থেকে স্থানীয় স্থতাষ কলোনির 
শ্ররাধারুষ্ণ কর্মকারের গৃহপ্রাঙ্গণে শ্রশ্ররামকফ, 
পরমহংসদেবের ১৪৪৯তম আবির্ভাব উৎদব নান। 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ঘরে উদ্যাপিত হয়। 
উৎসবে ছু হাারেরও উপর ভক্ত নরনারী 
যোগদান করেছিলেন। 


| এই মাসের পুনমু্িত গ্রন্থসমূহ 


শশী শ্পিস্পেপপাসপপপ পপি বাপ্পা পপ শাপলা ৯৭ ১ শীলা ৮ পারি ল ট্ 
৯. োশিপিস 


ভারতীয় নারী--্থামী বিবেকানন্দ 
১৯শ সৎ পৃঃ ৯৩, মূলা ; ৫**০ 

সতকথা--স্বামী সিদ্ধানন্দ সংগৃহীত 
৭ম সং পৃঃ ২৪৮, মূল্য £ ১০*০৯ 


__বিশেষ দ্রষ্টব্য-_ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী- স্বামী তেজসানন্দ 
* অতঃপর বর্তমান পচ্টোসংখ্যা নচে। হর রড তা 
৬ পূনমূশদুত অংশের পন্ঠোসংখ্যা উপরে । মাতৃসান্সিধ্যে_স্বামী ঈশানানন্দ 


৪র্ঘ সং, পৃঃ ২৫৬, মূল্য £ ৯:৫০ 
জ্ীত্রীচন্তী-হ্বামী জগদীশ্বরানন্দ 
অনুদ্দিত ও সম্পার্দিত 
১৬শ সং, রি 8৪ মূল্য £ ১২*৫০ 


৮টি, এপস? পালিশ রিপা 


টো কারান | ১ উদ্ো ধন লেন। িরভা ৩ 





উদ্বোক্ন 


২য় ব্ধ, ১১শ-১২শ সংখ্য। ভি শ্রীবণ, ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৩০৭-৩৫৫ ) 


হূচীঃ আসামের কথ! ( পূর্বান্বৃত্তি )-( বাবু প্রবোধচন্ত্র দে লিখিত) 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (পূর্বাহ্বৃত্ি)-(ত্বামী বিবেকানন্দ লিখিত) 


মালাবার শ্রীরামক্কষণ আশ্রমের আবেদন 


বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র কেরালার রামকৃষ্ণ মিশন 
সবাশ্রম। এই সেবাশ্রমেরই একটি শাখা মালাবার অঞ্চলের কালিকট, কুইল্যাঁগুর 
প্বীরামকৃষ্ক আশ্রম বিগত ৭০ বছরেরও অধিককাল এ সমুদ্রোপকৃলব্তা অঞ্চলে 
প্বরামকৃক্ক-বিবেকানন্দ ভাবধার! প্রচারে নিযুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য এই এঁতিহাসিক 
কুইল্যাপ্ডিতেই ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাক্কো-দা-গাম। ভারতভৃমিতে অবতরণ করেছিলেন। 
১৯১৪ গ্রীষ্টান্দে এখানকার এই আশ্রমটি স্বামী নির্মলানন্দের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে সহদয় 
এক ভক্তের জমি ও বাড়ির অনুদানে । এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিয়মিত পৃজা-অর্চনা 
ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী পাঠ ও আলোচন।, মহাপুরুষদের জন্মতিথি পালন 
ও অন্যান্য ধর্মীয়ি অনুষ্ঠানাদি নিয়মিত চলে আসছে । একটি ছোট লাইব্রেরিও আছে 
আশুমে | 
বু পুরানো এই আশ্রমের ঘরবাড়ি অতিশয় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং কিছু 
অংশ প্রায় ধ্বংসের পথে। এমত অবস্থায় উভ্রীঠাকুরের মন্দির এবং সাধুনিবাস 
পুননির্মাণের আশু প্রয়োজন দেখ। দিয়েছে। মন্দির ও প্রীর্থনীঘর, সাধুনিবাস, 
অতিথিদের জন্য ছুটি কামরা, রান্নাঘর, লাইব্রেরি এবং শিশুদের পড়ার ঘর তৈরির জন্য 
একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে যার খরচ পড়বে আনুমানিক সাড়ে তিন লক্ষ টাঁকা। 
শুধু মন্দির ও প্রার্থনাঘরের কাজ যদ্দিও শুরু কর! হয়েছে, কিন্তু অর্থাভাবে তা অসমাপ্ত 
অবস্থায় আছে। 
শ্্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী সকলের কাছে আমরা সবিশেষ আবেদন 
জানাচ্ছি যে, ভারতের এই প্রাচীন ভূখণ্ডে স্থাপিত এতিহপূর্ণ আশ্রমটিকে অবলুপ্তি 
থেকে রক্ষা করতে তার! যেন সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন এবং মন্দির-গৃহাদির 
পুনঃসং-স্কারে ও নির্মাণে তাদের যথাশক্তি আধিক সাহায্য করেন। আয়কর আইনের 
৮*-জি ধারায় এরূপ দান আয়করমুক্ত। আ্যাকাউণ্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফট, 
£[২/১1/১া9াব/ 29744, ঠাএ00 001],/৭0*-এই নামে 


নিয়োক্ত ঠিকানায় পাঠালে ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে। 
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আসামের কথা । 


বাবু গ্রবোধচন্দ্র দে। ] [ ১৮৫ পৃষ্ঠার পর 

আসামে চ৷ ব্যবসায় থাকায়, চা-কর অপেক্ষা; ভারতবানী অধিক লাভবান ; কারণ এই 
বিদ্বেশী চা-করগণই ভারতীয় দশ লক্ষ কুলিকে অন্ন বস্ত্র দিয়। বজায় রাখিয়াছেন; তাহা ছাড়া কত 
শত বাঙ্গালী ও আসামী লেখাপড়ার কার্যে নিযুক্ত থাকিয়! যে উদরান্ন করিয়া খাইতেছে, তাহার 
কি কেহ হিসাব করিয়া থাকেন? ছুই হাজার, চাঁরি হাজার, দশ হাজার একার ( তিন বিঘার 
কিঞ্চদধিক জিতে এক একার--£১০:০৩--হয় ) জমি ঘেরিয়া এক একটি চা-বাগিচা ; আবার 
প্রত্যেক বাগিচায় হাজার হইতে দশ হাঞ্জারেরও অধিক কুলি খাটিয়া থাকে! ইহাতেই 
বুঝিতে পারিবেন ব্যাপার খানা কি? আজ যর্দি সাহেবের! চা ব্যবসায় উঠাইয়। দেন, অথব। 
আপামে কুলি চালান বন্ধ হইয়া যাঁয়, তাহা হইলে এই দশ লক্ষ লোক কাহার দ্বারস্থ হইবে? হয়, 
তাহাদিগকে, ফিঞ্ি, নিউ গায়েনা, ডামেরের! প্রভৃতি উপনিবেশে কুলি হইয়া! যাইতে হইবে, 
ন। হয়, অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্বা! চৌর্ধ্যবৃত্তি অব্লম্থন করিয়! সমগ্র ভারতবাপীকে 
উদ্ন্ত করিয়া তুলিবে। 

দেশের কোন্‌ শ্রেণীর লোক কুলিগিরি করিয়া থাকে তাহা নকলেই জানেন, তথাপি কিন্তু 
মধ্যে মধ্যে সংবাদ; দেশীয় সংবাদ পত্রে দেখা যায় যে, রমণী মহিলা, কুলকামিনী গ্রভৃতিকে 
প্রলোভন দেখাইয়া আসামে চালান দেওয়া হুইয়াছে। কিন্তু ধাহার। চা-বাগিচায় কিছু 
দিবস থাকিয়াছেন, ধাহাদিগের চ।-বাগান সম্্ষে কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাহারা কখনই 
বিশ্বীন করিবেন না যে, এ শ্রেণীর মহিল। কুলকামিনী বা রমণীকে চালান দেওয়া হইয়াছে। 
যে সকল “মোট।” অর্থাৎ নীচ শ্রেণীর পুরুষ মানুষ ও “মাইকী” অর্থাৎ নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোক, কুলি 
হইয়া আসাম যায়, তাহার! ত্ব্দেশে থাকিয়া কখনও তাহাপেক্ষা ভাল কাজ করিত নাঃ ইহা 
নিশ্চয়। ম্বর্দেশে থাকিয়া অনেক সময়ে ছুইবেলা দুরের কথা, একবেলা ও পেট ভরিয়! খাইতে 
পাইত কি না নন্দেহ। আর তাহাদিগের দেশের ঘর দুয়ার ব৷ কিরূপ, তাহাঁও লেখকের দেখিতে 
বাকী নাই। তাহার পরে কুলকামিমীর অপহরণ হওয়া নঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা দেখ! াউক। 
তদ্রেতরনিধ্বিশেষে সতী স্ত্রীলোক সহশ্রবার অরক্ষিত হইলেও পরপুরুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে 
না। যাহারা তথাকথিত হত হয়, তাহার! নষ্টা ভ্রষ্টা ভিন্ন আর কি? সতীত্ত্রীলোক আড়কাটির 
সংস্পর্শে আসিবার কারণ কি? যাহার! আইসে, তাহার! শ্ব স্ব কু-অভিলাষ স্থৃসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত 
আমে । তবে পরে যে, সময়ে সময়ে একট। গণ্ডগোল উঠে, সে কেবল তাহার আত্মীয় স্বজনের 
মমতা হেতু, কিন্বা চা-বাগিচায় গিয়া তথাকার পরিশ্রম খাটুনি দেখিয়। তথা হইতে পলাইবার ইচ্ছা 
বশতঃ। চা-বাগিগায় অত্যাচারের কথ শ্রুত ছিলাম বলিয়া, ছুই চারিট। অত্যাচার দেখিবার জন্য 
বিশেষ চেষ্টা, করিয়াছিলাম, কিন্ত আপশোসের বিষয় এই যে, এতগুলি বাগিচা ঘুরিলাম, এবং 
এক এক বাগানে এক সপ্তাহ হুইতে ৪/৫ সপ্তাহ থাকিয়া আদিলাম, লোক জনের সঙ্গেও মিশিয়া 
আদিলাম, সংবাদ পত্রে লিখিত অত্যাচার একট! দেখিতে পাইলাম না । পরস্ক চা-করগণ কুলিদিগের 


সি পপি, জীপ 


অগ্রহায়ণ. ১৩৯ সংখ্যার পর ।--বর্তধান সঃ | ( চেত্র, ১৩৯০ পৃঃ ২৯৯) 
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২০২ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ--১১শ সংখা 


উপর কৃপাপরবশ, ইহাই আমার ধারণা হইল। দশ লক্ষ কুলির মধ্যে কোথাক্ন কবে একটা 
শুক-রমণীর গ্রতি অশিষ্টাচার হইয়াছে, তাহা ধর্তব্যই নহে। এ প্রকার ত সর্ধন্র সর্বকালে হইয়া 
আসিতেছে । বাঙ্গাল! দেশের মধ্যে কি তাহা হইতেছে না? তবে, দেশের জন্ত যদি প্রাণ কাদিয়া 
থাকে, যি কেহ এই নিঃসহায় কুলিদিগের জন্য কখনও ভাবিতে প্রত্তত থাকেন, তবে ভাবিবার 
বিষয় অনেক আছে। 

চা-বাগিচা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে উহার ব্যাপার উপলব্ধি করা যায় না। এক একটি 
চা-বাগানের আয়তন হাজার হাজার বিঘ। ; এক হাজার, ছুই হাজার, পাচ হাজার, দাত হাজার 
বিধার বাগান সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই সকল বাগানকে আবাদে রাখিতে হইলে, 
কত লোকজন, কত মূলধনের আবশ্যক তাহাও অন্থমান কর! সহজ নহে। আসামের ন্যায় জনহীন 
প্রদেশে, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িত্তা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে কুলি আমদানী করিয়া আবাদ করা 
যে কত টাকার খেল, তাহ ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালীর পক্ষে বুঝিয় উঠা একবূপ অসাধ্য ৷ কুলি-সংগ্রহের 
প্রণালী ইতিপূর্বেই বলিয়াছি, তবে তাহাতে কিরূপ ব্যয়, সে বিষয়ে কিছু আলোচন! করি নাই। 
এক একটি কুলি সংগ্রহ করিতে সত্তর, আশী, নব্বই টাকা খরচ পড়িয়া! থাকে; নান কল্পে যদি সত্তর 
টাক। খরচ পড়ে, তাহা হইলে একশত কুলির জন্য ৭০০" সাত হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়া থাকে ; 
যে বাগানে পাচ হাজার কুলি আছে, তাহা সংগ্রহ করিতে কত ব্যয় পড়িয়াছে, তাহ! পাঠক 
পাঠিকাগণই হিসাব করিয়া দেখুন! কুলি-সংগ্রহ কার্ষে যে এত টাকা খরচ পড়ে, তাহ। কিছু 
অসঙ্গত নহে, কারণ সংগ্রহকালে কুলিদিগকে কিছু নগদ টাকা দেওয়। আবশ্যক, তাহার পর 
সংগৃহীত কুলিগণ যাবৎ ন! বাগানে চালান হয়, তাবৎ স্থানীয় ডিপোতে উহার্দিগকে ভরণ-পোষণ 
করিতে হয় ;--কাপড় দিতে হয়, কম্বল দিতে হয় ;১--অনন্তর সংগ্রহের স্থান হইতে চা-বাগান 
পৌঁছিবার তাবৎ খরচা, মায় ছুই বেলার খোরাকী দিতে হয়। পশ্চিম অঞ্চল হইতে কুলি আনিতে 
হইলে কলিকাতার ডিপোতে কয়েক দিবস তাহার্দিগকে থাকিতে হয় ১--পরে হাকিমের সম্মুখে 
এগ্রিমেন্ট রেজিষ্টারী হইলে, পিয়ালদহের রেলযোগে তাহারা গোয়ালন্দে প্রেরিত হয় এবং তথা 
হইতে প্িমারে আসামের নির্দিষ্ট ষ্টেশনে পৌছে। কুলিদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পথিমধ্যে 
রোগাক্রান্ত হইলে চিকিৎসা করিবার জন্য গ্রত্যেক ট্রিমানে একজন করিয়া ডাক্তার আছেন। 
বার মাসই প্রত্যেক বাগানে কুলি সরবরাহ করিতে হয়। এই জন্ত প্রতি ছ্িমারেই কুলি চালান 
হয় এবং মফঃঘ্বলে বারমাস কুলি-সংগ্রহ কার্য চলিয়। থাকে । কুলিগণ ঘর্দি অজর অমর হইত এবং 
বাগিচার আগ্রতন প্রতি বৎনর বন্ধিত না হইত, তাহ! হইলে প্রতিনিয়ত কুলি চালান করিবার 
আবশ্তক হইত না। এই ত গেল কুলি-সংগ্রহের কথা । 

আসাঞ্কের জমিদার-_-গবর্ণমেণ্ট শ্বয়ং। জমির পাটা পত্তনি বা বন্দোবস্ত কর! গবর্ণমেন্টের 
হন্তে। আসামের জনহীনত। বশতঃ গবর্ণমেপ্ট স্বল্প হারে জমির বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, এই জন্ত 
বাঙ্গালার্দেশ অপেক্ষা আসামের জমির হার অনেক কম এবং মেয়াদও ত্রিশ বৎসর পর্যযস্ত। চা- 
বাগানের জমি মাত্রেই উক্ত মেয়াদে প্রদত্ত ও গৃহীত হইয়া থাকে । চা ভিন্ন অপর কোন আবাদ 
করিবার জন্য জমির আবশ্তক হইলেও, উল্লিখিত নিয়মে উহ! প্রাপ্ত হওয়! যাইতে পারে। 

(৮৬তম বর্ধ, ওয় সংখ্যাঃ পৃঃ ২১+) 


শ্রাবণ, ১৩৯৭ ] আনামের কথ!। ২০৩ 


আবহমানকাল পতিত অথবা গভীর জঙ্গলময় স্থানই চ। আবাদের উপযোগী এবং এই 
প্রকারের জমিই গৃহীত হইয়৷ থাকে । আমর! যেমন ইচ্ছামত বাটা পলাইবার জন্য দেশের নিকট, 
রেলের ব! নধীর নিকট কার-কারবারের স্থান নির্বাচন করি, ইংরাঁজ কিন্তু তাহা যে করেন না, 
তাহার প্রথম প্রমাণ, তাহাদিগের ইংলগ্ড হইতে ভারতে আগমন এবং ম্বর্গতুল্য শীত প্রধান দেশ 
হইতে আসিয়। প্রচণ্ড রৌন্রের দেশে, ঘোর ম্যালেরিয়ার দেশে অবস্থান। স্থানের দুরত্ব আর 
হাওয়ার উপযোগিতা, যাতায়াতের স্থবিধা প্রভৃতির কথা, কার-কারবার ঝা ব্যবসায় বাণিজ্যের 
সুবিধার জন্য ইংরাজের মনে স্থান পায় না; স্থতরাং সাহেবের! স্থদূর ও গভীর জঙ্গলে গিয়। জমি 
নির্বাচন করিয়া থাকেন এবং অল্পদিন মধ্যেই সেই স্থানকে ইন্দ্রীলয় তুল্য করিয়। তুলেন। যে গভীর 
জঙ্গল নিধন করিয়া আবাদ করিতে হয়, তাহাতে কত টাকা জলের মত খরচ করিতে হয়, কত 
হাড় ভাঙ্গ। পরিশ্রম করিতে হয়, কত ধের্ধ্য ও তিতিক্ষার আবশ্টক, কত শী তল মস্তিষ্ের আবশ্যক, 
তাহা যি বাহিরের লোক জানিতেন, তাহ হইলে কোথায় একট। কি ঘটনা হইয়াছে, তাহা লইয়া 
স্ব্গ-মর্ত-বসাতল এক করিতে ইতস্ততং করিতেন। 

কুলিগণ মুর্খ ও ববর্বর, তাহাতে ষদি তাহাদ্দিগকে এক স্থানেই থাকিতে দেওয়। যায়, তাহা 
হইলে প্রতিনিয়ত মারামারি, দাঙ্গা, হল্লা ও বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারে বলিয়াই, বোধ হয় 
বাগানের তাবৎ কুলিকে এক স্থানে থাকিতে না৷ দিয়া, বাগিচার স্থানে স্থানে উহাদিগের থাকিবার 
ব্যবস্থা কর। হইয়াছে । কুলিদিগের বাসস্থানকে লাইন (189৩ ) কহে । প্রত্যেক লাইনই এক একটি 
ক্ষ গ্রামের ম্ঠায় এবং এই সকল লাইনে ৫*।৬* কি শতাধিক লোক বাস করিবার উপযোগী ঘর 
আছে। এই সকল ঘর খড়ো, এবং কাট। দেওয়াল বিশিষ্ট, কোন কোন বাগানের কুলিদিগের ঘরের 
দেওয়াল ইক নিশ্মিত পাঁকা। প্রত্যেক লাইনের মধ্যে ছুই একজন সর্দার থাকে। প্রত্যেক 
লাইনই একরপ নিদ্দি্ট নির্দিষ্ট সর্দারের রক্ষণাবেক্ষণে থাকে । মারামারি দাঙ্গ। না হয়, কুলিগণ ন। 
পলাইয়। যায়, এই কল দেখিবার জন্য সর্দারগণের তথায় থাকিবার ব্যবস্থা । বীর্গীলা বা উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশের পথঘাট যেরূপ স্থগম, আপামের সেরূপ নহে । তত্প্রদদেশে একে ত রাস্তাঘাট অতি 
কম, এবং তাহাও ক্ষুত্র ক্ষু্র নদী প্রবাহ বশতঃ বিচ্ছিন্ণ, আবার এতই জঙ্গলময় এবং হিং্রক জন্ত 
পরিপূর্ণ যে, সহজে পলাইয়৷ কোথাও যাইবার যে নাই। পূর্ব পৃবের্ব কুলিগণ এক বাগান হইতে 
পলাইয়া গিয়া! অন্ত বাগানে আশ্রয় লইত ; কিন্তু তাহাতে সকল বাগানেরই ক্ষতি হইতে দেখিয়া, 
এক্ষণে সকল বাগানেরই মালিকগণ মিলিত হুইয়া নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন পলাতক কুলিকে 
কেছ ত আশ্রয় দিবেই না, অধিকন্ত পলাতক কুলিকে তাহার নিষ্দিষ্ট বাগানে পৌহুছিয়৷ দিতে হয়। 
এতঘ্্যতীত পলাত্ষ ( এপ্রিমেণ্টের ) কুলি আইনাহ্থসারে দণ্ডনীয় ) তথাপি কিন্তু কুলি-পলায়নের 
কথ মধ্যে মধ্যে শ্রুত হওয়া যায়। 

চা-কর সাহেব কর্তৃক কুলিগণ মধ্যে মধ্যে নিগৃহীত হইয়। থাকে সত্য কিন্ধু দেখিতে হইবে, 
তৎপক্ষে প্রকৃত দোষী কে? এক একটি কুলি সংগ্রহ করিয়া লইর়া! যাইতে কত টাকা! খরচ পড়ে, 
তাহাদিগকে স্বস্থ ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্ত প্রত্যেক বাগানে ডাক্তার ও ডাক্তারখানা এবং হাস- 


পাতাল রাখিতে মানিক কত খরচ পড়ে, এরূপ অবস্থায় একট! কুলি পলায়ন করিলে বা কাধ্যে 
( চৈত্রঃ ১৩৯৯৪ পৃঃ২১১ ) 


২০৪ উদ্বোধন [২য় বর্ব-১১শ নংখ্যা 


অবহেল। করিলে কত ক্ষতি হয়, তাহা কি কেহ স্থির ভাবে বিচার করিয়াছেন? যে সকল কুলি 
বিনয়ী ও কার্ধযকুশল,__-যাহার। কাজের সময় কাজে অবহেলা করে না, তাহাদিগের উপবে কখন 
গীড়ন বা অত্যাচার হওয়া কিরূপে সম্ভব? তুমি আমি যখন নিজের কাজের জন্ত ছুই পাঁচটা 
কুলি, ঘরামী বা রাজমজুর নিযুক্ত করি, তখন যদি কাজের সময় তাহার! ছুই মিনিট গল্প করে, 
অথধব! তামাকু সেবনে পাচ মিনিট সময় কাটাইয়া দেয়, তাহা! হইলে যে আমরা ক্রোধান্ধ হইয়া 
পড়ি, তাহাদ্দিগকে যথেচ্ছ তিরস্কার করি ; কখন কখন ছুই এক ঘ! দিতেও কি ছাড়ি? সামান্গ 
কারণেই যর্দি আমর মেজাজ হারাইয়। ফেলিতে পারি, তখন পাঁচ, সাত, কি দশ হাজার এই বন্ 
বর্বর লোকের সহিত কারবার করিতে যে সাহেবদিগের মধ্যে মধ্যে ধৈরধ্যচ্যুতি হইবে, ইহাতে 
আশ্চর্যের বিষয় আর কি আছে? এই শ্রেণীর লোক লয়! যাহাকে কাজ করিতে হয়, তাহার 
পক্ষে একেবারে দয়াশীল ও ধীর মেজাজ হইয়া কাজ কর! কোন বূপে সম্ভব নহে। সামরিক 
আইনের (202112] 19% ) বিভীধিক1! আছে বলিয়াই, নগণ্যসংখ্যক পদস্থ কর্মচারী (০11০0) 
স্বারা লক্ষ লক্ষ*সৈম্ত পরিচালিত হইতেছে ; সামরিক আইন না থাকিলে সেই অপগত্য ও বর্বর 
সৈম্তগণ একদিনে মহ। বিপ্লব বা বিভ্রোহ উপস্থিত করিতে পারিত। নৌবিভাগে কঠিন আইন 
প্রচলিত আছে বণিয়াই, একজন অধ্যক্ষ শত শত মূর্খ নাবিক লইয়া! সমুদ্দে পোত চালাইতে সক্ষম 
ইয়েন। কোন চোরকে ঘর্দি বল! যায় যে, “মহাশয়, আপনি কি, চুরি করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়। 
বলুন, বামাল কোথায় বাখিয়াছেন বলিয়া বাধিত করুন, আর আপনি গঙ্গাঞ্জল লইয়া! শপথ করুন 
যে, আর কখন চুরি করিবেন না”, ইত্যাদি সম্মানে সম্ভাষণ করিলে কি তাহার পেটের কথা 
পাওয়৷ যাইবে, ন! দে অপহৃত দ্রব্য বাহির করিয়া দিয়া চৌধ্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবে ? 
পিছমোড়া বন্ধন, চাবুকের আঘাত, অবশেষে ঠাণ্ডা ঘরে প্রেরণ ভিন্ন, সে কিছুতেই লকল কথ৷ 
্বীকার করিবে নাঃ অবশেষে আইনাঙ্ছদারে দণ্ড না দিলে তাহার গ! মত ওুষধধ হইবে না। 
তাহাতেই বলি যে, চাঁ-বাগানেই বল, আর অন্ত কোন কাজেই বল, যেখানে এই শ্রেণীর লোক 
লইয়া কাজ করিতে হয়, তথায় একটু কঠিন ন! হইলে সুশৃঙ্খলে কার্য সম্পন্ন হওয়া দুর বলিয়! 
মনে হয়। 

অতি প্রত্যুষ হইতেই সার্দীরগণ প্রতি লাইনে গিয়া, মহ! চীৎকার ধ্বনি করিনা কুলিদিগকে 
ডাকাডাকি করিতে থাকে। কুলিগণ সহজে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতে চাহে না, কাজেই প্রথম 
চীৎকার, পরে গালাগালি, অবশেষে বেত্র চালন। ব্যতিরেকে তাহারা গৃহ হইতে নিষ্কাস্ত হয় ন। 
শীতকালে কুলিগণ একেবারে আহার করিয়া প্রাতে আট ঘটিকার সময় কাজে বাহির হয়, কিন্তু 
গ্রীষ্মকালে প্রাতে সাতটার সমগ্ন বাহির হইতে হয় এবং দ্বিপ্রহর কালে ছুই ঘণ্টা ছুটী পায়? ন্ৃতরাং 
বেল! ১টার সময় কাঙ্গ হইতে ফিরিয়। এাসিয়। আহারাদি করে এবং পুবার ২টার সমন থ্রিতীগবার 
কাজে গিয়া পাচটা পর্য্যন্ত কাজ করে। পাচটার ঘণ্ট! বাজিলেই সে দিবসের জন্ত তাহাদিগের 
কাজের শেষ হইল। 

অপরাহে ৫ টার পর কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া! সকলে তব হ্ব কাজে প্রবৃত্ত হয়। সান 


ও গান্র ধৌত করণ পানীয় ও ব্যবহার্ধ্য জল আনয়ন ইত্যার্দি কার্য সমাধা করিয়া রদ্ধন কার্য 
(৮৬তম বর্ধ, ওয় সংখ্যাঃ পঃ8 ২১২) 


শ্রাবণ, ১৬৯৭ ] আসামের কথা। ২০৫ 


আরম্ভ করে। সচরাচর সকল কুলিই প্রায় রাক্িতে বশাধিয়। রাখে, বাত্বিতে খায় এবং পরদিন 
গ্রাতে বা ষধান্ছে আহার করে। দিনের বেলায় কাজে যাইবার পৃবের ঝ| ছুটীর সময় ছিপ্রহর 
কালে রন্ধন করিবার সময় পাঁওয়। যায় না বলিয়াই, রাত্রিতে রশাধিধার ব্যবস্থা। দুই বেলা 
রদ্ধন করিতে খরচ কিছু অধিক পড়ে,- এক বেলা রন্ধন করিয়া দুই বেলী খাইবার ইহাও 
একটি কারণ। 

প্রায় সকল কুলিরই (পুরুষ ) বিবাহিত পত্বী অথবা অবিবাহিত ঘরণী আছে) সকল 
কুলিনীরও তাহাই। সময়ে সময়ে পত্থী বা ঘরণী লইয়! পুরুষ কুলি মধ্যে বিভ্রাট ঘটে, কিন্ধু সে 
বিবাদ, হয় পঞ্চায়েত দ্বার মিটমাট হয়, না হয়, সাহেবগণ মধ্যস্থতা করিয়া মিটাইয়া দেন। কোন 
কুনিনী কোন কুলিকে স্বীয় পুরুষ বলিয়। গ্রহণ করিলে, বলিয়া থাকে যে, “অমুক ব্যক্তি মোটা 
ধরিলো” ;-আাবার কোন কুলি, কোন কুলিনী গ্রহণ করিলে, বলিয়া থাকে--“অমুক মাইকী 
করিলো |” এ স্থলে “মোটা, অর্থে পুরুষ, আর 'মাইকী' অর্থে স্ত্রীলোক বা মেয়ে মা্য। “মাইকী। 
শব্দটা বোধ হয় বাঙ্গাল| “মাগী' শক্ের রূপান্তর বা অপত্রংশ । এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, কোন 
'মাইকী মোট| ধরিলে', অথবা কোন “মোটা মাইকী করিলে” উভয়কেই কোন নির্দিষ্ট কালের জন্তু 
বাগানে অতিরিক্ত এগ্রিমেন্ট দিতে হয়। ঘরণী বা পুরুষ-গ্রহণে জাতিভেদ দেখা যায় না। এইরূপে 
সম্মিলিত স্ত্রী ও পুরুষে যথাক্রমে সস্তান উৎপন্ন হইতেছে এবং একটা বৃহৎ সঙ্কর জাতির টি 
হইতেছে। 

রবিবার চা-বাগানের কুলিদিগের ছুটা থাকে এবং সেই দিবনই স্থানে স্থানে হাট বসিয়। 
থাকে । বড় জুলি টী এক্টেট” সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ বাগানের মধ্যে হাট বসে, আর যেখানে ছুই চাকিটি 
বাগান কাছাকাছি আছে, তাহারই কোন স্থবিধ। মত স্থানে হাট হুইয়৷ থাকে । চাল, ডাল, স্বৃত, 
ময়দা) লবণ, গুড়, তরি-তরকারি, হাস, মুরগী, ডিম্ব, প্রভৃতি যথা সম্ভব আমদানী হয় ; কাপড় জামার 
দোকান, মনোহারীর (8181020 ) দোকান, জুতার দোকান, নানাবিধ কাচের জিনিসও 
আমদানী হয়। প্রতি হাটেই মদের দ্োকানও দেখিতে পাওয়। যায় । 

শনিবার বৈকাল হুইতেই হাট বসিতে আর্ত হয়, অনেকে সেই দিন, অনেকে পর দিন, 
হাট বাজার করে। রবিবার প্রাতে ঘরের বাহিরে রাস্তার ধাবে দীড়াইলে দেখিতে পাওয়া যায়”_ 
দলে দলে পুরুষ ও স্ত্রীলোক হাটে চনিয়াছে। কুলিশীর! সেই দিন হাটে যাইবার কালে, ভব্য 
সভ্য হুইয়া, কেশবিস্তাস করত কেহ বা শুত্র বা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া, কেহ বা অঙ্গে জ্যাকেট 
আটিয়া, কেহ বা রৌপ্য বলয় ও গৈচ্ছা পরিয়া নানা গল্প বা হান্ত পরিহাস করিতে করিতে 
চলিয়াছে। আবার কত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সঙ্গিকটবর্তীঁ তড়াগ, পুক্করিণী বা নদীতে ক্সান করিতে 
বাস্তু; কেহ বা সাবান ব। ক্ষারে কাপড় কাচিতে রত, ইত্যাদি। ফিরিবার কালে সকলে; হস্তে, 
পৃষ্ঠে বা মস্তকে সাংসারিক শ্রব্যাদি চাল, ডাল, তরকারি, হাস, মুরগী প্রতৃতি লইয়৷ চলিয়াছে। 
বাজারের সরাপের দৌকানেও খুব ভিড়। বাটাতেও কুলিদিগের আজ খুব আনন্গ ; কাঁগ নাই 
টা ; দলে দলে একত্রে সকলে সন্মিলিত। 


পূর্বেই বলিয়াছি, সকল বাগানেই ডাক্তার নিযুক্ত আছেন, কুলির সংখ্যার নৃযনাধিক্যাহসারে 
( চৈত্র ১৩৯০, পৃঃ ২১৩ 


২৪৬ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ--১১শ সংখ্য। 


কোথাও এক বা ততোধিক ডাক্তার থাকে। প্রায় সকল ডাক্তারই পূরর্ধবঙ্গদেশীয় এবং 
নেটিত ডাক্তার অথব। সে-কেলে বাঙ্গালা! ডাক্তার। বড় বড় বাগানে একজন ইংরাজ 
ডাক্তার থাকেন। এবং তীহার অধীনে ছুই একজন নেটিভ ভাক্তার থাকেন। ডাক্তারের 
কার্ধা প্রতি দিবস প্রাতে এবং আবশ্তক হইলে বৈকালেও লাইনে গিয়া সকল কুলির 
শারীরিক কুশল সমাচার লইতে হয়। সক্ষম রোগী হইলে তাহারা ভাক্তারখানায় আসিয়। ব্যবস্থা- 
পত্র ও উ্রধধ লইয়। যায়। রোগ কঠিন হইলে, রোগীকে বাগানের হাসপাতালে রাখিয়। 
চিকিৎসা করিতে হ্য়। ভাক্তারখান।৷ ও হাসপাতাল সমন্ধে সাহেবদিগের নিকট রিপোর্ট 
পাঠাইতে হয়। বতমরে শতকরা ৭ জনের অধিক লৌক মরিলে, ডাক্তারের পক্ষে তাহা শুভ 
নহে এবং তাহা হইলে বাগানের নাম গবর্ণমেণ্টের নিকট ব্ল্যাক বুকে (818০ 3001 );উঠে । 
উপর্যুপরি ৩/৪ বৎসর রূপ হইলে, সে বাগান অস্থাস্থ্যকর বলিয়া গণ্য £ স্থৃতরাং সে বাগান 
উঠাইয়। দিতে হয়। জেলার দিভিল সার্জন সাহেব গবর্ণমেপ্টের নিয়মানদারে সমন সময়ে 
প্রত্যেক চা-বাগানে গিয়া স্থানীয় স্বাস্থ্য, কুলিদিগের অবস্থ৷প্স্ৃতি পরিদর্শন করিয়া আইদেন এবং 
যথামত রিপোর্ট গবর্ণমেন্টে দাখিল করেন। জেলার ডেগুটী কমিশনারকেও সময়ে সময়ে চা" 
বাগিচা পরিদর্শন করিতে যাইতে হয়। চা-বাগানের কুলি ও অপরাপর লোকজনের! যাহাতে 
সুস্থ শরীরে ও ঘ্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, এ জন্য গবর্ণমেন্ট সবর্ধদী সচেষ্ট এবং তাহার জন্য বিবিধ 
প্রকারের আইন করিয়। দিয়াছেন। [ ক্রমশঃ] 


ভগবদ্‌গীতা-শক্করভাধ্যান্ুবাদ । 
( পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত । ) 


[ গীতার ৩য় অধ্যায়ের ১২ ্লোকের ভাস্তের শেষাংশ ও বঙ্গানুবাদ, ১৩--১৯ ক্লৌকের 
মূল, অন্বয়ঃ মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও তাষ্ের অঙ্গবাদ এবং ২* শ্লোকের মূলঃ অন্থয়, মূলের অন্বা, 
ভাস্ত এবং ভাস্তের প্রথমাংশের অন্থ্বাদসহ ।-_বর্তমান সম্পা্ক ] 


( ৮৬তম বর্ষ, ও সংখ্যা, প ২১৪) 


শতচ্হোম্ধনস 


২য় বর্ষ।] ১৫ই শ্রাবণ। (১৩০৭ সাল) [ ১২শ সংখ্য। 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। 

স্বামী বিবেকানন্দ । ] [ ১৯৩ পৃষ্ঠার পর। 

আর এক কথা বোঝ,_অবশ্ঠ আমাদের অন্তান্ত জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে । 
যে মান্ষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে ; যে জাতটে বলে, আমরা সবজাস্তা, 
সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট । “যত দিন বাচি, তত দিন শিখি ।” তবে দেখ, জিনিস্টে 
আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এই মাত্র। আর, আললটা সর্ববদ| বাচিয়ে, বাকী জিনিস্‌ 
শিখতে হবে। বলি, খাওয়। ত সব দেশেই এক; তবে, আমর! পা! গুটিয়ে বসে খাই, বিলিভ্তিরা 
পা ঝুলিয়ে সে খায়। এখন মনে কর যে, আমি এদের রকমে রাঙ্্। খাওয়] খাচ্ছি; তা বলে 
কি এদের মত ঠ্যাং ঝুপিয়ে থাকতে হবে 2 আমার পা! যে ঘমের বাড়ী যাবার দাখিলে পড়ে-_- 
টন্টনানিতে যে প্রাণ যায়, তার কি? কাজেই পা গুটিয়ে এদের খাওয়া খাব বৈকি। এ রকম 
বিদ্বেশী যা কিছু শিখতে হবে, সেটা আমাদের মত করে,__পা! গুটিয়ে, আমল জাতীয় চরিত্রটা বজায় 
বেখে। বলি, কাপড়ে কি মাহ হয়, না মানুষে কাপড় পরে? শক্তিমান পুরুষ যে পৌধাকই 
পরুক না কেন, লোকে ম্বানে; আর, আমার মত আহাম্মক ধোঁপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও 
লোকে গ্রাহু করে না। 

এখন, গৌরচন্ত্রিকাটা বড্ড বড় হয়ে পড়লো ; তবে ছুদেশ তুলন| কর! দৌজা হবে, এই 
তণিতার পর । এরাও ভাল, আমরাও ভাল, “কাকো বর্শি, কাকে নিন্দি, দুয়ো পাল্প! ভারি ।” 
তবে, ভালর রকমারি আছে, এই মাত্র । 

মান্গষের মধ্যে আছেন, আমাদের মতে, তিনট। জিনিস্‌। শরীর আছেন, মন আছেন, 
আত্মা আছেন। প্রথম, শরীরে কথ! দেখা যাকৃ, যা সকলকাব চেয়ে বাইরের জিনিস্‌। 

শরীরে শরীরে কত ভেদ, প্রথম দেখ। নাক, মুখ, গড়ন, লম্বা, চৌড়াই, রঙ্গ, চুল, কত 
রকমের তফাৎ । 

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রঙ্গের তফাৎ বর্ণসাঙ্কর্য্ে উপস্থিত হয়। গরম দেশ, ঠাণ্ডা দেশ 
ভেদে; কিছু পরিবর্তন, অবস্ঠ, হয় ; কিন্ত, কাল সাদার আসল কারণ, পৈতৃক । অতি শীতল দেশেও 
ময়লারঙ্গ-জাতি দেখ! যাচ্ছে, এবং, অতি উঞ্ণ দেশেও ধপ্ধপে ফর্দা জাতি বাস করুছে। কানড়া- 
নিবাসী আমেরিকার আদিম মানুষ ও উত্তরমেরু সন্িহিতদেশনিবাসী এস্কুইমে! খুব ময়লা রঙ্গ, 
আবার মহাবিষুবরেখার উপরিস্থিত দ্বীপেও সাদারঙ্গ আদিম জাতির বাস; বৌণিও, সেপিবিদ্‌ 
গ্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ইহার নিদর্শন । 

এখন আমাদের শান্্কারদের মতে, হি"ছুর ভেতর ব্রাঞ্ণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাত, 
এবং চীন, হণ, দরদ, পহলব, যবন, এবং খশ, এই সকল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি, এরা হচ্ছেন 


আধ্য। শাস্ত্োক্ত চীনজাতি এ বর্তমান “চীনেমান” নয় ; ওরা ত সেকালে নিজেদের “চীনে” বল্তই 
( চৈত্রঃ ১৩৯৭৪ প2ঃ ২১৫) 


২০৮ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


না। “চীন” কলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তরপূর্বভাগে ছিল; দরদ্রাও যেখানে এখন 
ভারত আর আফগানের মধ্যে পাহাড়ি জাত সকল, এ খানে ছিল। প্রাচীন চীন জাতির ছুঘশটা 
বংশধর এখনও আছে। দরদিস্থান এখনও বিদ্ধমান। রাজতরঙ্গিনী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে 
বারম্বার দরদ্রাজের প্রতৃতার পরিচয় পাওয়। ায়। হুণ নামক প্রাচীন জাতি অনেকর্দিন ভারত- 
বর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছিল। এখন টিবেটিরা নিজেদের হুণ বলে ; কিন্তু, সেটা, 
বোধ হয়, “ছিউন”। ফল, মনৃক্ত হণ আধুনিক তিব্বতীও নয় ; তবে এমন হ'তে পারে যে, সেই 
আধ্য হুণ এবং মধ্য-আপিয়! হ'তে সমাগত কোন মোগলাই জাতির সংমিশ্রণে, বর্তমান তিব্বতীর 
উৎপত্তি। প্রজাবলঙ্কি এবং ডুযুক্ড় অরুলিআ নামক রুষ ও ফরাসী পর্যটকদের মতে, তিব্বতের 
স্থানে স্থানে এখনও আধ্য-মুখ-চোখশাবশিষ্ট জাতি দেখতে পাওয়। যাক়। যবন হচ্ছে গ্রীকদের 
নাম। এই নামটার উপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে । অনেকের মতে, যবন এই নামটা “য়োনিয়া, 
নামক স্থানবাসী গ্রীকদের উপর প্রথম ব্যবহার হয়; এজন্ত মহারাজা অশোকের পালি লেখে 
“যোন” নামে গ্রীকজাতি অভিহিত। পরে “যোন” হতে সংস্কৃত যবন শব্দের উৎপত্তি। আমাদের 
দ্রিশি কোনও কোনও প্রত্বতত্ববিদের মতে যবনশব্দ গ্রীকবাচী নয়। কিন্তু এ সমস্তই ভুল। যবন 
শববই আদি শব, কারণ স্থধু যে হিছুরাই গ্রীকৃদের ঘবন বল্ত, তা নয়; প্রাচীন মিশরী ও 
বাবিলরাও গ্রীকৃ্ের যবন নামে আখ্যাত করত । পহলব শবে পেহলবি ভাবাবাদী প্রান পারষী 
জাতি। খশ শবে এখনও অর্ধ” সভ্য পার্বত্য দেশবাসী আর্ধজাতি ; এখনও হিমালয়ে এ নাম এ 
অর্থে ব্যবহার হয়। বর্তমান ইউরোপীরাও এই অর্থে খশদের বংশধর । অর্থাৎ থে নকল আর্ধ- 
জাতিরা প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় ছিল, তারা সব খশ। 

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আধ্যদের লালচে সাদ! রঙ্গ, কাল বাঁ লাল চুল সোজ। নাক 
চোখ ইত্যাদি; এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ্গ ভেদে, একটু তফাৎ্। যেখানে রঙ্গ কাল, সেখানে 
অন্যান্ত কাল জাতের সঙ্গে মিশে এইটি দাড়িয়েছে, এদের মতে হিমালয়ের পশ্চিম প্রাস্তস্থিত দুচার 
জাতি এখনও পুরে! আধ্য আছে, বাকি সমস্ত খিচুড়িজাত, নইলে কাল কেন হুল ? কিন্তু, ইউরোপী 
পণ্ডিতদের এখনও ভাব! উচিত যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক শিশ্তর লালচুল জন্মায়, কিন্তু দুচার 
বৎনরেই চুল ফের কাল হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেক লাল চুল, নীল বা কটা চোখ। 

এখন পপণ্ডিতরা লড়ে মরুন। আধ্য নাম হি'ছুরাই নিজেদের উপর চিরকাল ব্যবহার 
করেছে । শুদ্ধ হোক, মিশ্র হোক, হি'ছুদের নাম আধ্য, বস্‌। কাল ব'লে দ্বণা হয়, ইউরো পীর! 
অন্ত নাম লিন্গে। আমাদের তায় ক? 

কিন্ত কাল হোক, গোরা হোক, দুনিয়ার সব জাতের চেয়ে এই হি"ছুর জাত হুপ্রী, 
স্ন্দর। একথা আমি নিজের জাতের বড়াই করে বলছি না। কিন্তু একথ। জগৎ প্রসিদ্ধ । 
শতকরা সুশ্রী নরনার্দীর সংখ্যা এদেশের মত আর কোথায়? তার উপর ভেবে দেখ, 
অন্তান্ত দেশে স্শ্রী হতে যা লাগে, আমাদের দেশে তার চেয়ে ঢের বেশী; কেন না, 
আমার্দের শরীর আধকাংশই খোলা । অন্ত দেশে কাপড় চোপড় ঢেকে, [বশ্রাকে ক্রমাগত সুশ্রী 
করবার ঢে$1। কিন্তু স্বাস্থ সন্থপ্ধে পাশ্চাত্যের আমাদের অপেক্ষা অনেক সখী । এ সব 


দেশে ৪* বৎসরের পুরুষকে জোয়ান বলে» ছোড়া বলে, ৫* বৎসরের শ্রীলোক যুবতী । 
(৮৬তম বর্ষ, জর সংখ্যা, প:ঃ ২১৬) 


৬ 





৮৬তম বর্ধ, গর্থ সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৯১ 
উত্তমা্দীনি পুষ্পাণি বর্তন্তে সুত্রকে যথা! । 
উত্তমাস্থা স্তথ1 দেহ বর্তান্তে ময়ি সর্বগে ॥ 
বথা ন সংস্পৃশেং শূত্রং পুষ্পাণামুত্তমাদিত| | 
তথা নৈকং সর্বগং মাং দেহানামৃত্বমাদিতা ॥ 


পুষ্পেধু তেষু নষ্টেষু বদ্ধ সথত্রং ন নশ্ঠাতি। 
তথা দেহেষু নষ্টেঘু নৈব নখ্যামি সর্বগঃ ॥ 


--শাঙ্করাচার্য 


যেমন একটিমাত্র স্থত্রে ভাল-মন্দ নানা পুষ্প গ্রথিত থাকে, তেমনই সর্ব 
বিষ্কমান আমাতে ( আত্মাতে ) ভাল-মন্দ নান৷ দেহ অবস্থান করিতেছে । 
পুষ্পের ভাল-মন্দ সুত্রকে স্পর্শ করে না, সেই রকম দেহের ভাল-মন্দ সর্বত্র 
সমভাবে অবস্থিত, একমাত্র আমাকে (আত্মাকে ) স্পর্শ করিতে পারে না। 
মালার ফুলগুলি সব নষ্ট হইলেও স্ৃত্র বিনষ্ট হয় না,_দেহ সমুদয় নাশপ্রাণ্ 
হইলেও সর্বত্র সমভাবে স্থিত আমি বিনাশ হই না। 
৪ 


[ শ্রম, শঙ্ষগা চারধ-প্রণীত 'অধৈতান্থভৃতি' গ্রন্থের শ্লোক ৩২-৩৪ ] 





কথা প্রসঙ্গে 


মাঁনবপ্রেনী শঙ্কর : বেদাস্ত ও উহার প্রয়োগের পটভূমতে 


“তিনি তিশ্ন তে! কিছুই মাই, সবই তে। 
তিনি। আমরা তাঁকে না দেখেই তো অন্য 
জিনিন দেখি--নতৃবা তিনিই সব। নামনূপ তো 
ত্ব। থেকেই এবং তাতেই। তরঙ্গ ফেন, বুদবুদ- 
জল ছাড়! তো কিছুই নয়। 

****তিনি মাত্র সত্য । আবার তা থেকে যে 
জীব-জগৎ হচ্ছে, তাও সত্য যদি স্তাকে ন। ভোল। 
যায়। তাঁকে তৃলে নামরূপ দেখলেই মিথ্যা হয়ে 
গেল। কেন? না, তার। থাকে না। কিন্ত 
যদি তাকে মনে থাকে, তবে বুঝতে পাবি মাজেরই 
খোল, খোলেরই মাজ। “ময়! ততমিদং সর্বং 
'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং ইত্যাদি তখন যেন বোঝ। 
যায়। 

“আমল কথা তাঁকে দেখতে হবে। তাকে 
দেখলে আর কিছুই থাকে না। নব তিনিমন্স 
বোধ হয়ে যায়।” 

ইহাই চরম বেদাস্ত-সিদ্ধান্ত,--লহজ 
ভাষায় গ্বামী তুরীয়ানন্দের পত্জ হইতে 
আমর! জানিয়াছি। প্রশ্ন উঠিয়াছিল, শ্রীরাম- 
রুষ্ণের মত লইয়া । উহ্ারই উত্তরে এ পত্রখানির 
অব্ভারণা। আমর কিন্ত এখানে উক্ত বেদাস্ত- 
দিদ্ধাস্ত এবং উহার ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকটির 
প্রতিই দৃষ্টি নিবন্ধ বাখিতেছি, ্রীরামরুষ্ণের 
মৃতকে আপাততঃ বিষয় কর! হইতেছে না । কোন 
সিদ্ধান্ত তাহা যত উচ্চই হউক, যদি সমাজ- 
জীবনের নিত সম্পর্কহীন হয়) তবে উহ চিন্তা 


রাজ্যের একটি মহামূল্য তব মা,--কিন্ধ অবাবহার্য 
বলিয়। সংগ্রহশালার শোভা ব্ধন করে শুধু। উহা! 
নিছক দর্শনেরই সম্পদ, সাধ্যবস্ত কখনই নহে। 
শ্ররামকষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইতে বর্তমান 
যুগের মানুষ ইহ! স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করিয়াছে । 
তাহাদের শিক্ষা ও সাধনা আমাদিগকে বুঝাইয়' 
দিয়াছে, বৈদাস্তিক আত্মতত্বের প্ররুত্ত মর্মকথা কী। 
বেদান্ত-সিদ্ধানস্ত নিছক তত্ব নহে। জনহীন 
প্রাস্তরের মাঝে» কিংবা জনপদ হইতে দুরে কোন 
শশানভূমিতে নিশ্চল আমন পাতিয়া। জগৎ ও 
জীবনের সহিত অপঙ্গত| রক্ষ। করিয়া এ তত্বকে 
আত্মগত করার চেষ্টায় পুরুষার্থ নাই--ঠাকুর- 
হ্বামীীর কৃপায় জগত্বাসী ইহা এখন অনায়াসে 
বুঝিতে পারে। তাহার! চাহিয়াছিলেন, বেদাস্ত- 
তত্বের তাড়ৎশক্তিকে প্রতি ব্যগি-জীবনে ধরিয়! 
সমাজের ব্যাপকতর পরিধিতে সঞ্চারিত করিয়া 
দিতে,-আত্মার শক্তিতে মহ্ুস্ত-জীবনকে দৃণ্ 
করিয়৷ তুলিতে । ম্বামী বিবেকানন্দের সেই বনের 
বেদাস্তকে ঘরে আনিবার প্রবল আকাঙ্ষার কথ! 
এখানে স্মরণীয় । 

এই বাস্তবমুখিনতাই হইতেছে বেদাস্ত-তত্বের 
অসাধারণ বৈশিষ্ট্য । আর এই বৈশিষ্ট্যই বেদাস্ত- 
বিজ্ঞানের চিরস্তন ম্বভাব--নচেৎ উহা! 'দার্ব- 
লৌকিক ও দার্বদৈশিক' আদর্শ নিশ্চয়ই হইত ন1। 
বিশ্বত এই আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠঠ করিতেই 
ভ্রীরামরুষ্-বিবেকানদের আবির্ভাব।সকিন্ত ইহার 
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অর্থ যেন আমরা এইয়প না বুঝিয়া বসি যে, 
তাহারা একটি পুরাতন অচল মুদ্রাকে সচল 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। জগৎ ও 
জীবনকে বাদ দিয়া বেদাস্ত নহে,-্তবে মাঝে 
মাঝে পমাজের মানুষই অন্য মোছের বশে উহা 
হইতে দূরে সরিয়। গিয়াছে--নানা বিপর্ধয়- 
প্রভাবে, বিপরীত বাতাপের বেগে। ইহা 
মান্থবেরই তুর্ভাগ্য)-বেদাস্তের নিষারুণ্য নছে। 
আচার্য এবং লোকশিক্ষকগণের আবির্ভাব বার 
বার হুইয়া আমিতেছে, এই ছৃর্ভতাগ্য নিরলনের 
উদ্দেশ্রেই। ব্তমান যুগে তগবান শ্রারামরুষও 
'পূর্বগ শ্রীধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃসংগ্বৃত প্রকাশ'_- 
ইছ। হ্বয়ং স্বামী বিবেকানদই জানাইয়। গিয়াছেন। 
স্বামীপীর এই উক্তি হইতে স্থম্পষ্ট যে, যুগ যুগ 
ব্যাপী প্রবহমান একটি চিরপুরাতন ও সনাতন 
আদর্শন্লোতেই মাঝে মাঝে গতিবেগ সংযোজনের 
আবস্তকতা দেখা দেয়--তখনই এক নবীন 
আবির্ভাব সংঘটিত হইক্»। থাকে»-যেমন এ 
আধুনিকতম 'পুমঃসংস্কত প্রকাশ ॥ 

প্রবহমান সেই নিত্যধারার মূলেও তাই 
আঙ্বরা একই স্তবরকে ধ্বনিত শ্তনিতে পাই । যুগে 
যুগে উহার বাধনায় বিভিন্নত! থাকে ঠিকই, কিন্ত 
মূল স্থরটি এক ও সদাতন। ছান্দোগা-শ্রুতির 
মেই 'র্বং খবিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত/- 
মন্ত্রেতে বিচিত্র নাধক্ষপাত্ুক পর্বব্যাপী ক্রদ্ধের 
উপাপনার স্ুম্পষ্ট নির্দেশ এবং লাশ্প্রতিক কালের 
্ীবামকষ্ণ-বিবেকা নন্দ-গ্রবতিত “শিবজ্ঞানে জীব- 
সেবা"বূপ বাস্তব বেদাত্ত-সাধনের উপদেশের মধ্যে 
একটি স্থন্দর একতান খু'্জিয়া পাইতে অন্থবিধা 
হয় না। গীতোক্ত 'সর্বভৃতন্থিতং যো মাং 
তজত্যেকত্বমান্থিতঃ। / সর্বথ| বর্তমানোহপি দূ 
যোগী ময়ি বর্ততে ॥' কিংবা! ভাগবতের “অং সর্ষেষু 
ভৃতেষু ভূতাত্বাবস্থিতঃ সদা। | তমবজ্ঞায় মাং 
মত্যঃ কুরুতেহ্! বিড়ঘনম্।” টত্যাদি মন্ত্রগুলিতে 


কথাপ্রসঙ্গে 
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শ্রীতগবানের দ্বার্থহীন ঘোষণ1১--জীব-স্াদ় স্থিত 
পরমাত্মার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা; সর্ব- 
ভূতান্তর্ধামী সেই তাহাকে উপেক্ষা করিয়া গ্রতি- 
মাদি গড়াইয়া পৃজাদির প্রয়াস নিতান্তই বিড়গবন। 
মাত্র। অতীতের এই নির্ঘোষের প্রতিধ্বনিই কি 
আমর] শুনিতে পাই না ইদ্দানীংকালেও ? 
ব্রদ্ধ হতে কাঁট-পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময় 
মন-গ্রাণ শঙ্গীর অর্পণ কর সথে এ-সবার পায়। 
বনুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথ। খু*জিছ ঈশ্বর 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন পেবিছে 
ঈশ্বর | 
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের মুখে "জীবে সম্মানিবে 
জানি কৃষ অধিষ্ঠান” শুনিয়। জানগুরু শ্রীশক্করাচার্ষের 
"জীবে! ত্রদ্ধৈব নাপরঃ এই বেদাস্ত-সিদ্ধান্তেরই 
ভাষাস্তর মাক বোধ হয় নাকি? আরও সহজে 
তাহাই কি শুনি নাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়--ষন্ত 
জীব তত্র শিব"! 
আমর) ব্লিতেছিলাম, ফেদাস্ত-সত্য চিন্কালই 
সমান সত্য । কালের প্রয়োজন অন্যাত্ধী লোক- 
গুরু আচার্ধগণ উহ্থাকে নমাজে উপদেশ দিয়াছেন 
প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যথা প্রয়োজন কিঞ্িিৎ হের- 
ফের করিয়াছেন,_-কিস্তু তাই বলিয়] মত্যের কূপ 
কদাপি বলাইয়। যায় নাই। নানা বিপর্যয়ের সুখে 
নোতের ক্ষীণত। দেখ! গিয়াছে,-কিস্তু ধার। নিরদ্ধ 
হইয়। যায় নাই। আবার শক্তিধর কেহ আগিয়া 
এ ধারাকে পুনরায় পুষ্ট ও বেগবতী করিয়া 
দিয়াছেন। বেদাস্তে সত্যের ম্বকীয় রূপটি তাই 
অবিরুত,-উহার ম্ব-পরিচয় চির অপরিবর্তনীয়। 
বেদান্ত-তত্বের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে--উহার 
সম্গাজযুখিনতা, জীবকেন্দ্রিকতা। মন্ুস্তু-সমীজ বা 
জীব-জীবনকে বাদ দিয়! বেদাস্তের অস্থশীলন কোন 
যুগেই সম্ভবপর হয় নাই-__হইবারও নহো। বেদাস্তের 
সার্থকতাই তাহার প্রয়োগে বা ব্যবহারিকতায়,_ 
নিপুণ. রাক্‌শিল্ল-সম্ধিত দিদ্ধান্তবাক্যগুলির 
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আবৃত্তিতে নছে। বেোাস্তের বরিষ্ঠ আচার্ষগণ 
সকলেই মানব্দরদী, মানবিকতাবাদী,-মন্ুয্য- 
সমাজপ্রেমী এই কারপেই। তাহাদের জীবন ও 
সাধন, প্রচার ও পনিশীলন সর্ধদাই মাচগষের 
লমা্কে কেন্ত্র করিয়া--মান্ষকে দুরে নরাইয়া 
রাখিয়। নছে। ইতিছান এইকপই সাক্ষ্য দিয়া 
থাকে। 
ক 

প্রসঙ্গের প্রারস্তেই উদ্ধৃত স্বামী তুর*য়ানচ্দের 
উদ্ভিটি বেদাস্তের তথা তাহার কর্মপরিণতরূপের 
একটি সর্বোৎরুষ্ট সহজ বিবৃতি । ব্রহ্মই মাত্র সতা, 
বক্ষ হইতেই জীব-জগৎ--বিভিষ্ন নাম"রূপাদি। 

তত্বদৃঃ!কে স্থির বাঁথিতে পারিলে দৃশ্যমান জীব- 
জগৎকে ব্রদ্ষময় বোধ হওয়াই তে। ম্বাভাবিক-- 
এবং সেই ব্র্ঘ-দৃটিতে জীব-জগৎও সত্যই বটে। 
কিন্ত অজানবশে সেই ব্রক্ষকে-এককে বিশ্বৃত 
হইলে জীব-জগৎ তখন মিথ্যা হইয়! পড়ে বৈকি! 
জগদৃগ্ুু আচার্ধগণের দৃষ্টিতে তাই জগৎ-সংসার 
_ মান্য, মানুষের সমীজ, সবই বর্গ! অতএব 
তাহাদিগকে জগত্-বিমুখ হইতে আমরা দেখিব কি 
করিয়া? ভগবান ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করকেও আমর! 
তদনীন্তন সমাজের বক্ষেই বিচরণশীঙ্গ দেখিতে 
পাই,_সাধারণ মানুষের সংস্কারকে--তাহার 
দৈনন্দিন স্থখ-ছুঃখময় সর্ববিধ আবেগ-অন্থভূতি ও 
বিশ্বীসকে তিনি বেদোস্তের ভাম্বরতায় মর্ডিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন। সমগ্র ভাতবর্ষটাকেই 
যেন তিনি বেদাস্তের বিশ্ুদ্ধভাবে জাগ্রত করিবার 
জন্ত আসমুদ্র-হিমাচল পরিভ্রমণ করিয়াছেন,-. 
মানুষের ঘুমস্ত আত্মার রুদ্ধ দ্বারে ক্রমাগত ধাক। 
দিয়া দিয় ফিবিয়াছেন! জ্ঞানের উত্তুক্ষ শীষে 
অবস্থান করিয়াও মাটির পৃথিবীর পথেপ্রাস্তরে 
তিন্নি পায়ে পায়ে হাটিয়াছেন,_নদ-নদী-তীর্থ- 
মন্দির নর্বজ্র সকলের মধ্যে গিয়। উপস্থিত হইয়াছেন 
স্পনিতাস্ত অনাহ্‌তের মতোই তিনি গিয়াছেন ! 


উদ্বোধন 
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প্রকৃত ম্ানবপ্রেম--যথার্থ মানবতা-বোধ যুঝি 
ইহাকেই বলে। মানবাত্মার মহিম-উপলঙ্কি 
হইতেই এই মানবতাবোধের প্রকাশ হইয়াছিল। 

তাই যখন কোথাও শুনিতে হয়, শঙ্করাচার্ধের 
বোস্ত-প্রচাবের পরিমগুলটি ছিল জন-সমাজের 
নাগালের বাহিরে, অথব। লাধারণ মাস্্য হইতে 
বহু উধ্বেগ তখন আঙ্কাদের বিশ্ময়ের অবধি থাকে 
না। অন্ত এক ধরনের অনুযোগ আরও বেদনা- 
দায়ক,_বিশিষ্ট বিদ্বান্‌ ব্যক্তিরও এমন ধারণা 
লক্ষ্য কর] যায় যে, বেদাস্ত কেন নিধুক্ত থাকিবে 
সমাজ এবং সমাজের মাছুষের হিত-চিস্তায়? 
ইহাদের কল্পনায় বেদাস্ত তথা শব্কর-অন্গানমী 
বেদাস্তাছ্েধী হইবেন লদ! আকাশচারী $--জন- 
সমাজ হইতে বিচ্ছি্ হইয়া অরণ্যে কিংব। পর্যত- 
গুহায় উহার ঠাই লইবেন! প্রসঙ্গতঃ মনে 
পড়িতেছে--কাশীর বিশ্রুত পগ্ডিত প্রমদাদাম 
মিত্র মহাশয়ও একদ! এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। 
অমন শান্ত্রবিৎ ব্যক্তিরও ধারণা জন্মিয়া ছিল, 
বৈদাস্তিক সঙ্্াশীর! থাকিবেন সম্গাজ-সংসার 
হইতে বহু দুরে ? তাহাদের একাস্ত ধ্যান-সমাধি- 
মূলক জীবনই হইবে গৃহস্থ নর-নারীর পক্ষে দৃর- 
স্থিত সজীব অংদর্শ! একে তখন স্বামী বিবেকা- 
মন্দের তাবাগ্রিতে তপ্ত অখগ্ডানন্দ হিমালয় 
হইতে নামিয়। পল্লীর দরিদ্র মানের কুটির" 
অঙ্গনে আসিয় দীড়াইয়াছেন! প্রমদাবাবুর এ 
সংশয় নিরদন কল্পে স্বামী অখণ্ডানন্দ যে ছুইখানি 
পত্র তাহাকে লিখিয়াছিলেন। উহার মূল্য 
অপরিসীম, বেদাস্ত-বিজ্ঞানের বাজ্যে দুইটি 
অপামান্ত প্রমাণ-লিপি। একখানির শেষাংশে 
এইরূপ ছিল £ 

'আমার প্র আমার হৃদয়েই আছেন এবং 
সদাকালই থাকিবেন। আমার প্রত গিরিশৃঙ্গে বা 
নীলাকাশে বলিয়া নাই, আমার প্রত আমার 
আত্ম৷--দর্বজীবে। সেই সর্বদীবরূপী ভগবানকে 


বৈশাখ) ১৩৪১ ] 


আমি মুহুং বলিতে শুনিতেছি যে, ওছে 
মান্গযেই বৈদিক খধিবৃদ্দ, মাছের মধ্যেই রা 
কষ্ণার্ি অবতার, সেই মানুষের কি শোচনীয় 
অবস্থাস্দেখছিস্নি? এ-কথ! যে শোনে তার কি 
স্থির থাকিবার জে। আছে? এই ম্বান্থধ-ভগবানের 
পেবার এ জীবন দিয়াছি; আরও কত জীবন 
দিতে হইবে বলিতে পারি না।, 

ঠিক ইহাই বৈদাস্তিক সত্য। শ্বামী বিবেকা- 
নন্দের ভাষায় ইহারই নাম 8০0০9 
৩৫৪৫৪,--কর্মপরিণত বেদাস্ত। ভগবান 
শঙ্করাচার্ধ এই বাস্তব ব্দোস্তকে লোকগ্রিয় করিতে 
তাহার অতি হল্পায়ু-মান্্র অষ্টবিংশতি বর্ষের 
জীবনকে--মিংশেবে উত্মর্গ করিয়। গিয়াছেম। 
তথাপি কি আমর বলিব-ভীহার ব্দোস্ত পর্বজীব- 
রূগী ভগবানের সেবায় মিষুক্ত থাকে নাই? 
লোকহিতৈষণ। তাহাকেও স্থির থাকিতে দের 
নাই ? বিবেকানন্দের গরু বিবেকাননকে নিরন্তর 
সমাধিতেই বু? হইয়া থাকিতে অবসর দেন নাই, 
স্প্পস্করের গুরুও তাঁহাকে আত্মারাম একচর হইয়। 
পৰিভ্রমণের অবকাশ প্রদান করেন নাই। আচার্য 
গোবিজ্পপাদ মহাসমাধিতে বিলীন হইবার প্রাক্কালে 
বালক শিষ্য শঙ্করকে কাছে ভাকয়। ইহাই বলিয়া 
গিয়াছিলেন : বেদাস্ত-মর্য সর্যলাধারণে গ্রচার 
করিয়া ধর্মংস্থাপম কর । সন্গ্যাসীর মোক্ষ-পিদ্ধির 
পরে, পবোপকার অপেক্ষা! আর উৎকৃষ্ট ধর্ম নাই। 
অতএব যাও বৎস, উহছ্াতেই আত্মনিয়োগ কর। 

বস্তত: আচার্য গোবিঙ্গপাদই শঙ্করকে লোক- 
কল্যাণে প্রযুক্ত করেন। অতঃপর শঙ্করাচার্ষের 
সীমিত আয়ু্ধালের মধ্যে যাবতীয় কর্ম,_সর্বাংশেই 
তো! মানব-সমাজের হিতার্থে উতনষ্ট। তাহার 
তাম্বু রচনা মঠ স্থাপনা, তীর্থোদ্ধার, দেবদেবীর 
লীলাশখ্যাপক ভ্তব-স্ততি গ্রস্থনা,---এমন কি তাহার 
বিচার ও পর্যটন পর্যন্ত মকল কিছুরই লক্ষ্য ছিল, 
ত্দানীষ্কন ভারতের জননাধারপের আধ্যাত্মিক ও 


কথাপ্রমর্জে 
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সাংসারিক উল্নতি-বিধান,-_তাহাদিগকে কুসংস্কার 
ও অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজাল হইতে টানিয়। আনিয়। 
যথার্থ ধর্মের ও সত্যের পথ-নির্দেশি। 

সেই যুগেও ভারতবর্ষে ধর্মীয় কৃসংস্কার কী 
বীত্ম আকারে চলিতেছিল, তাহার পরিপূর্ণ 
চিত্র আধুনিক মান্থুষের জান! নাই,--তাহাদের 
কল্পনারও বাহিরে । উদাহরণস্বব্ূপ উল্লেখ করা 
যাইতে পারে, উত্তর ভারতের শ্রীনগর (গ্রামীন 
শীক্ষেত্র ) তখন অনেক কারণেই বিশিষ্টতা অর্জন 
করিয়াছিল--ভৌগোলিক অবস্থান, গ্রারুতিক 
সৌন্দর্য, রাজগ্তবর্গের রাজধানী বলিয়া! এবং বহু 
দেবস্থান ও মন্সিরাদির জন্যও বটে। কিন্তু সেখানে 
বামাচারী তাস্ত্রিকগণেরও খুব প্রাধান্ত তখন। 
ণীদর্দওড গ্রাতাপ এ-সকল তান্ত্রিকগণ কালিকাদেবীর 
মন্দিরে নরবলি সহকারে পৃজা করিতেন।--কোন 
রাজশক্তির সাধ্য ছিল ন। এ নরবঙসি প্রথা নিবারণ 
করিতে । দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ অগত্যা পরিব্রাজক 
শঙ্করাচার্ধের নিকট কাতরে প্রার্থনা জানাইয়া- 
ছিলেন ধর্মের নামে এরূপ ভয়ঙ্কর নৃশংনত| চির- 
তরে যাহাতে বন্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিতে । মিভীঁক যতিরাজ উহাদের প্রার্থনায় সাড়া 
দিয়া ছিলেন,-য়ং এ তান্ত্রিকগণের গীঠভূষ্িতে 
গিয়া উপস্থিত হয়! তাহাদিগকে যুক্তিসহ বুঝাইয়া, 
মিনতি করিয়া সেই নিষ্ঠুর নরঘাততী ধর্মাচরণ 
হইতে উহািগকে বিরত করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। উত্তাদের বোষান্নিতে নিজের জীবনের 
ক্ষতিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বলির জন্ত নির্দিষ্ট 
বিশাল শিলাখণ্ডকে স্বহস্তে উৎপাটন করিয়া! গল্গা- 
গর্ভে নিক্ষেপ করিতে ক্ষণমাঅও দ্বিধা! করেন নাই। 
উত্তরাখণ্ডে নরবলি চিরতরে বদ্ধ হইয়া! গিয়াছিল 
তখন হইতেই। শ্করাচার্য জনগণ হুইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া--সমাজ হইতে বহু দুরে আপন আনন্দ- 
লোকেই মান্্র বিরাজ করিলে নিশ্চয়ই এই অমাধ্া 
মাধন তাহার বারা সাধিত হইত না ! 


২২২ 


অনুরূপ আরও দৃষ্টান্ত স্মরণ কর! যাইতে 
পারে, যাহাতে আচার্য শঙ্করের প্রথর জান-দীপ্তির 
সহিত অপূর্ধ দ্ধ লোকহিতৈবণার এবং কোমল 
স্বদয়বস্তীর আশ্চর্য সমন্বয় দেখিয়া অভিভূত হইতে 
হয়। যেমন, শ্রীশৈলে সেই উগ্রভৈরবের অতি 
গাংঘাতিক আবদারকেও শস্কর সন্রেহে মঞ্জুর করিয়। 
বগিয়াছিলেন ! লোকটি ছিল কাপাগিক। তাহার 
প্রতি নাকি কোন দেবতার স্বপ্লাদেশ হইয়াছিল 
যে,কোন নৃপতির, অথবা বিকল্প হিমাবে কোন 
লর্বজ মহাত্নার মস্তক সহ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে 
পারিলে সে শিবলোকে শিবসন্লিধানে অনন্ত স্থথের 
অধিকারী হইতে পারিবে । আত বিনীত শিষের 
তায় আচার্ধের চরণতলে প্রণত হুইয়। তাহার 
পকাশে এমন জঘন্য হ্বপ্নবৃততাপ্ত বিবৃত করিয়াছিল 
এ উগ্রতৈরবৰ। বিশ্মিত আচার্ধ স্ষেহমাথা ভাষায় 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়! এ শ্বপ্লাদেশের অবাস্তব্তা 
বুঝাইন্সা বলিয়াছিলেন,--প্রকৃত সুখলাভের জন্ 
এরূপ বিকৃত ৰীভৎ্দ ধর্মাচরণ ত্যাগ করিয়া যথার্থ 
ধর্ম কি তাহা। উপদেশ দিয়াছিলেন ! কিন্তু উগ্র- 
তৈরব নয়নজলের অর্থয সাজাইয়া আচার্ধদেবের 
পাদবন্দনা করিয়া! সেই একই মিনতি বার বার 
জানাইতে থাকে-তাহার এ স্থখ-সাধ মিটাইবার 
জন্য আকুল হইয়া আব্দার জানায়। দয়াল 
শঙ্কর শরপাগত হৃখাভিলাধী উগ্রভৈণবকে বলিয়া 
বসিলেন £ “আচ্ছা তাহাই হইবে। এত উপদেশ 
শ্রবণের পরেও যদি তোমার ইছাই একান্ত অভীষ্ট 
ইয়, তবে উহ পূর্ণ হউক । কিন্তু আমি তোমাকে 
মস্তক দিলেও তুমি অতি সংগোপনে কাজ সারিতে 
পারিবে তো? অন্তথায় যে তোমারই বিপদ 
হইবে ।+ যাঁহা। হউক, উগ্রবুদ্ধি উগ্তৈরব শেবপর্বস্ত 
কাজ সারিতে পারে নাই। বিধাতার অলজ্য্য 
বিধানে নিজেকেই প্রাণ দিতে হইয়াছিল। কিন্ত 
সে-কথ ভিন্ন। আমরা জানিয়। স্তন্ভত হুইয়াছি যে, 
জীবদূঃখকাতর মহাজ্ঞানী শঙ্কর একটি অতি হীন- 
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বুদ্ধি পাবণ্ডের সুখবিধানের উদ্দেশযেও আপন দেহ 
বিসর্জনে প্রস্তত ছিলেন! জীবতরে এত অন্গুকম্প! ! 
অতি নিকষ্ট এক প্রাণীর জন্তও মহামূল্য প্রাণের 
এমন নিঃশর্ত উৎদর্জন,_মানবেতিহাসে কয়টি 
নজির আছে তাহা। আমাদের জান! নাই! 

মুত্তিমান বেদাস্ত শ্রীশঙ্কর নিরস্তর জগদতীত 
চিনন্দলোকে বিচরণশীগ থাকিয়াও এই জড় 
মলিন সমাজ-সংসার হইতে দিজেকে দূরে সরাইয়া 
রাখেন নাই, বরং উহার কল্যাপ-গ্রয়াসে মদ 
নিরত ছিলেন,_-ইহা তাহার আত্ান্তিক মানব" 
প্রেমেরই পরিচায়ক নহে কি? অব্য তাহার এ 
মানবপ্রেম তগবদ্প্রেমেরই নামান্তর মাত্র,” 
পরমাত্মনিষ্ঠারই অপর এক বূপ। সমাজের সর্ব- 
স্তরের প্রতিই তাঁহার কল্যাণ-দৃটি শ্স্ত ছিল,-. 
্ত্রী-পুরুষ নিধিশেষে কলের জগ্যই তাহার মঙ্গল- 
ভাবন! অবিরাম ব্াযাপূত থাকিত। 

কেরলরাজ্যে তখন নানাবিধ সামাজিক 
অনাচার ধর্সের নামে চলিতেছিল। যেমন সমাজের 
প্রতিপত্তিবান পুরুষ নানা অছিলায় কুলনারীর 
ছুশ্চরিত্রতার অপবাদ রটনা করিয়! দিয়! তাহার 
গর্ভজাত নাবালক সন্তানকে ন্যায্য উত্তরাধিকার 
হইতে বঞ্চিত রাখিয়া! বিষন্স-সম্পত্তি ভোগদখল 
করিত। শুধু তাহাই নহে, অপবাদ-কলঙ্কিতা 
এ-সকল নারীর এবং উহাদের হত্ভাগা সন্তানদের 
ব্রাহ্মণের গৃহে আজীবন দাশ্ঠকর্ম ছাড়া অন্ত কর্মে 
অধিকার থাকিত না এবং ইহারা মমাজে জলাচরণীয় 
ছিল ন1। রাজার দৃষ্টি সমাজের প্রতি থাকিলেও 
তিনি একক শক্তিতে দীর্ঘ-গ্রচলিত বহু-অন্ুহুত 
কোন প্রথা রদ করিতে--সমাজ-শরীরের ছুষ্ট 
ক্ষতকে নিবাষয় সাধনে সমর্থ ছিলেন না। সমাজ- 
পতিরাই বাজভ্রোহ করিতেন। ইতিহাস সাক্ষ্য 
দিয়া থাকে যে, রাজা রাজশেখর ভগবান 
শঙ্করাচার্ধের শরণাপয় হইলে তাহারই প্রদত 
উপদেশ সহায়ে এ কঠিন সংঙ্কারকার্ধে হস্তক্ষেপ 


বৈশাখ, ১৩৯১ ] 


করিতে অগ্রসর হুই্য়াছিলেন। কিন্তু তৎকালীন 
সমাজ-শিরোষণি পণ্ডিতের দল নির্বোধ প্রজা- 
মণ্ডঙ্গীকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেঞ্জিত করিয়! নানা- 
ভাবে সার! দেশময় রাজপ্রোছিতার আগুন 
জালাইয়৷ তুলিয়াছিল। সেই ছুর্দিনে আচার্য 
শঙ্করই তাহার প্রথর মনম্থিতা ও বিণাল বাক্তিত্তবের 
প্রভাবে পপ্তিতকুলকে স্তব্ধ করিয়! দিয়া দেশব্যাপী 
নৈরাজ্যকে প্রশমিত করিতে সক্ষম হইঘাছিলেন। 
কুনংঘ্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধগণের তর্কজালকে শঙ্কর ছিন্ন- 
ভিন্থ করিয়! সমাজ হইতে নির্মম কর্দাচারুকে চির- 
দিনের জা মুিয়। দিয়া সাধারণ জন-চিত্তে শান্তি, 
স্বস্তি ও ভরস| আনয়ন করিয়াছিলেন । 
আপাতদৃষ্টিতে শঙ্করাচার্কে কোন কোন 
ক্ষেত্রে কিঞিৎ কঠোর মনে হইলেও ভারতের 
ত্দানীস্তন সম্বাজের মানপিকত| এবং প্রচলিত 
রীতি-নীতি ও পংস্কারারির পর্যালোচন। করিলে 
উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না যে, তিনি অত্যন্ত 
দৃঢহত্তে এ-কালের নমাজ-রথের রঙ্জুকে না ধরিলে 
পরবত্তাঁ কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সনাতন বৈদিক 
ধর্মের পরিণতি কি দাড়াইত তাহ। ভাবিলেও 
আতঙ্কিত হইতে হয়। মানবের পরম সুত্বদ্রূপেই 
আমর। তাহাকে দেখিয়াছি, ধাহার একমাত্র 
রক্ষ্য ছিল, মান্য প্রকৃত অর্থেই "মান্য হউক,_ 
মনুয্ত-ধর্ম হইতে দে যেন কোন অবস্থাতেই চ্যুত 
না হয়। শঙ্বরাার্ধের দুটিতে ছিলঃ ভারতের 
চিরপুরাতন মেই সনাতন ওপনিষদিক শর» 
তাহার শ্রবণে নিরস্তর অস্তুরণিত হইত, প্রাচীন 
খধি-কঠোদ্গীত সেই চিরস্তন ধ্বনি, সামী 
বিবেকানন্দ যাহাকে বলিয়াছিলেন “জাতীয় 
তান।* বমান যুগের মানবমিত্র বিবেকা নঙ্গকেও 
ধাহারা চিনিয়াছেন, তাহার! অবশ্তই লক্ষ্য 
করিবেন, তারতেতিহাসের ছুই প্রান্তে দণ্ডায়মান 
এই উভয় ব্যক্তিত্বের মাঝে কোথায় যেন এক 


কথাগ্রদ্গে 


১৬০ 


অপূর্ব অবর্ণনীয় সাহা! বোধ হয় তাহা ও 
মানব-মঙ্গলচিস্তায়। মনে পড়িতেছে ভগিনী 
নিবেদিতার 'দ্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' শরণ 
চিত্রের একটি অধাধারণ অংশ, যেখানে তগিনীয় 
অনব্ বর্ণাঢ্য লিখন £ 

“তিমি (স্বামীজী ) বলিলেন, “পন্ধা। হইয়াছে; 
আর্ধগণ সবেমাত্র পিদ্ধুনদ-তীরে পদার্পন করিয়াছেন, 
ইহা সেই যুগের দধ্ধ্যা। দেখিলাম বিশাল নদের 
তীরে বসিয়। এক বৃদ্ধ। অন্ধকার-তরঙ্গের পর 
অন্ধকার-তরঙ্গ আপিয়৷ তাহার উপর পড়িতেছে, 
আর তিনি খথেদে হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। 
তার পর আমি সহঙ্জ অবস্থ! প্রাপ্ত হইলাম এবং 
আবৃত্তি করিয়! যাইতে লাগিলাম। বহু গ্রাচীন- 
কালে আমর যে স্থর বাবহার করিতাম, ইহ! 
মেই স্থুর ।”.'আর একদিন তিনি বলিতেছিলেন, 
*শঙ্করাচার্ধ বেদের ধ্বনিটিকে ঠিক ধরিতে 
পারিয়াছিলেন, উহাই আমাদের জাতীয় তান। 
বলিতে কি, আমার চিরস্তন ধারণা”--বলিতে 
বলিতে হঠাৎ তাহার কণম্বর আবেগময় হই 
আপিল, এবং দৃষ্টি যেন স্থদূরে নিবন্ধ হুইল-- 
“আমার চিরন্তন ধারণা এই যে, তাঁহারও শৈশৰে 
আমার মতো কোন এক অলৌকিক দর্শনলাত & 
নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল, এবং তিনি এন্পে সেই 
প্রাচীন তানকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহা সত 
হউক বাঁ না হউক, বেদেও উপনিষৎমমূছের 
সৌন্দর্ধকে ম্পঙ্গিত করাই তাহার সমগ্র জীবনের 
কাজ ।”; 

বেদধান্তই বেদ ও উপনিষৎ্সমূছেরে সার 
সৌন্দর্ষ,_-আর জীবনে বেদাস্তের বাস্তব প্রয়োগ 
সমাজে বেদাস্তের ব্যবহারিকতাই সেই 
লৌন্দধের প্রকৃত ম্পদন। এই পটভূমিতে 
শস্করাচার্কে অবশ্থই দেখিব মহান্‌ মানবপ্রেমী- 
রূপে। 


শ্রীবিবেকানন্দ-প্রশক্তিঃ 
অধ্যাপক শ্ত্রীরামপ্রসন্নভট্টাচার্য-বিরচিতম্‌ 


লহ্ধপ্রীতষ্ঠ সংস্কৃত-লেখক ও কাঁধ। আসাম সংস্কৃত পারিবদেয সদস্য । ধৃধড়ণ ভোঙ্গানাথ কলেজের 


জয় বারেশ্বর ভার্তভাম্কর 
সকলকলুষমোহহরণ। 
যোগিষুগন্ধর বার্ষপুরন্দর 
ছুস্থনীড়িতজনশরণ॥ 
ভ্রমমিতস্তত উত্তরমিচ্ছত 
ঈশ্বর ঈঙ্্যতে কুত্র। 
অপগতসংশয় রামকৃষ্ণময় 
সারদামানসপুত্র ॥ 
পরিহ্বাততামস বিচলিতমানস 
নয়নপতিতদেশচিত্র। 
জীবকল্যাণ- ধূতমহাপ্রাপ 
নিখিলপৃথিবী চিরমিত্র। 
পরিত্যক্তগৃহ বযশসে নিঃস্পৃহ 
অনারতকর্মন্ যুক্ত। 
অকিঞ্চনেশ্বর- সেবাতৎপর 
নবজাতশঙ্কর, মত্ত ॥ 
একবিশ্বচর কাষায়াম্বর 
নিষ্কামকাঁঞ্চনবন্ধ । 
প্রেমন্ুধার্ণব ধূতজয়গৌরব 
বিদুরিত বিদ্যাগন্ধ ॥ 


সংস্কৃত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক | বর্তমানে ধূঘড়ী মাহলা কলেজের আধ্যক্ষ | 


প্রবলশক্রগণ শস্সহীনরণ 
বিজিতবিদ্বেষদবম্ঘ । 
গৃহীতবন্ধন কৃতনরবন্দন 
শমধন, বিবেকানন্দ ॥ 
বিশ্বধ্মসভ- বিকার্ণসৌরভ 
ধনমদগবিতদেশে। 
আবিতভারত- পুণ্যকথামৃত 
বিকটিতবিলাসবেশে | 
জ্ঞানামৃতকর জড়তামপঞ্ছর 
বাচতি কাতর জনতা। 
ভাবমৃতিধর পুনরপি অবতর 
রোদ্দিতি বন্ুধাবনতা। | 
দবয় সকলভয়- মভয়বরালয় 
চরতু দেশেবিদেশে। 
অভীরভীরিতি ধৃতদীপ্তাকৃতি- 
বাণী জাতরেশে॥ 
নয়নসলিলচয়- মপনয় মোচয় 
হর্গতি জলধৌ মগ্নান্‌। 
জ্যোতির্ময় জয় দর্শয়, চালয় 
সংপথমসৎস্থুলগ্লান্‌ ॥ 


বিবেকানন্দ ব্যক্তি ও আচার্য 


স্বামী বোধানন্দ 
যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম ঘনিষ্ঠ শিষ্য স্বামী বোধানন্দজী নিউইয়ক বেদান্ত সোসাইটিতে 
41551:208009--107৩ 2480 270 88506 বন্তুতাটি দিয়েছিলেন । ১৯৩২ ধাঁচ্টাব্দের এপ্রল ও মে মাসে 
নিউইয়র* থেকে প্রকাশিত অধুনালপ্ত “/5৫506 709780" পরিকায় এ ভাষণ প্রকাশিত হয়োছিল। সেন্ট 
লুইস বেদাস্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চৈতনানন্দের সহায়তায় এটি সংগৃহশত। মূল ইংরেজশ থেকে সরল 


বঙ্গানবাদ করেছেন স্বামী চৈতন্যানন্দ। 


স্বামী বিবেকানন্গা তারতবর্ধে আবিড়ত, 
কিন্ত আসলে তিনি সার] পৃথিবীর । তিনি মর্ত- 
লোকে ছিলেন মাত্র চষ্জিশ বছর, কিন্তু তারই 
মধ্যে যা তিনি কাজ করে গেছেন, তাতে যেন 
তিনি চারশ” বছরের এক দীর্ঘ জীবন যাপন 
করেছেন । 
“আমরা বেঁচে থাকি কর্মের মাধামে, 
বছরের মাপে নয়) 
চিন্তার মাধ্যমে, নিঃশ্বাস-গ্রশ্বীসের মাপে নয়, 
আবেগ-অঙ্ভৃতির মাধ্যমে, 
ঘড়ির কাটার মাপে নয় । 
জীবনকে মাপতে হবে হৃদয়ের স্পন্দনে। 
দ্রীর্ঘাযু তারাই যাদের চিন্তা যত গতীর 
যাদের ভাব যত মহান্‌, কর্ম যত নিখুত |; 
তাছাড়া হ্বামী বিবেকানন্দের প্ররূত 
আবির্ভাবের এখনও অনেক বাকী । শাস্ব বলেন : 
এরকম মহীপুরুষের আগমনে কুল পবিত্র হয়ঃ 
জননী কৃতার্থা হন্‌ এবং বসুন্ধরা পুণ্যবতী হয়ে 
থাকে ।* অতএব এহেন মহাপুরুষের»-এমন এক 
মহান্‌ আচার্ধের আবির্ভাবতিধি স্বরণে আমাদের 
আজ প্রভাতে এখানে সম্মিলিত হয়ে তীকে শ্রদ্ধা 
নিব্দেন করা অত্যন্ত পবিভ্র কর্তব্য । 
স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বন্মুখী গ্রতিভাধর । 
তিনি ছিলেন খেলোয়াড়, গায়ক, কৰি ও বাগ্দী। 
ঘাবার তিনি দার্শনিক দেশপ্রেমিক এবং 


মহাযোগীও বটে। তকে প্রথম দর্শনের দিনটি 
এখনও স্প্ই শ্মরণ আছে আমার । তীর সঙ্গে 
পরিচিত হবার পক্ষে আমি তখন নিতাস্তই 
বালক। সেট! ছিল ১৮৮৬ গ্রীষ্টাক। খুব সম্ভবতঃ 
তার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির আগে 
অথব৷ অল্প কিছু পরে হবে। তিনি একট। স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক তখন--আর আমার মহাসৌভাগ্য 
হয়েছিল, এ স্কুলেরই ছাত্র হতে পেরেছিলাম । 
অবশ্ঠ মাত্র কয়েক মাসের জন্যই তিনি এ পদে 
ছিলেন,_হয়তে। বা কয়েক সপ্তাহ। আমি 
ভীকে দ্বেখতাম, আমাদের শ্রেণীকক্ষের জানলা 
দিয়ে। তখন আমার বয়স ছিল বছর পনের। 
আমার চোখে তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট অতিমানব, 
যদিও আমি তীর সম্বন্ধে তখন পর্যস্ত কিছুই 
জানতাম না। কিন্তু শুধু তাঁর ব্যক্তিত্ব, ছুটি 
উজ্জল চোখ--উদাস অথচ মাধূর্ষমপ্ডিত গতি- 
বিধি--আমার মনে একপ রেখাপাঁত করেছিল। 
প্রতিদিন সকালে তিনি যখন স্কুলচত্বরে ঢুকতেন 
তখন আমি তীকে লক্ষ্য করতাম। যদিও তার 
সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি, তবুও তিনি 
আমাকে ম্বোহিত করে ফেলেছিলেন । 

খ্ীষ্টান্জে আমি শ্ররামকৃষ্ণ-সজ্যের 
সাধুদের সংস্পর্শে আসি। শ্রীরামকৃষ্ণের মহা- 
সমাধির পর স্বামী বিবেকানন্দই হয়েছিলেন 
ঠাকুরের সন্তানদের নেতা। কলকাতার উপকণ্ঠে 


১৮৪৩ 


* কুলং পবিজ্রং জননী কৃতার্থা॥ বনুদ্ধরা! পুপ্যবতী চ তেন। 
চঃ 


২২৬ 


প্রায় চার মাইল উত্তরে (বরাহনগরে ) একটা 
বাড়ি ভাড়া করে তাঁরা থাকতেন। বাড়িটা 
এমন ভগদশায় ছিল যে, কেউ সেটা ভাড়। নিতে 
ব৷ সেখানে থাকতে সাহন পেত না। অনেকের 
ধারণ! ছিল যে, ওটা! একটা ভুতুড়ে বাড়ি। যাই 
হোক, কোন চৌর, ডাকাত, তৃত-প্রেত বা জন্ত- 
জানোয়ারের দ্বারা উপদ্রত না হয়েই এ গৃহ- 
ত্যাগী সাহমী তরুণরা এ বাড়িটা ভাড়া নিয়ে 
সেখানেই আশ্রম করলেন। আমি যে-সময়ের 
কথা বলছি, ঠিক এ সময় স্বামী বিবেকানন্দ 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি প্রব্রজ্যায় 
বেরিয়েছিলেন। খুব সম্ভব তখন তিনি হিমালয়ের 
কেদার-ব্দরী তীর্থা্দি পর্যটনে ছিলেন । বস্ততঃ 
তিনি তখন আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছিলেন__ 
কেউই সঠিক জানতেন না, তিনি লে-সময়ে 
ভারতের কোন্‌ দিকে পরিভ্রমণ করছেন। 

১৮৯৩ খ্বরীষ্টাকে তিনি ভারত ছেড়েছিলেন 
চিকাগোতে ধর্মমহাসভায়  বোন্-ধর্মের 
গ্রতিনিধিত্ব করতে । চাঁর বছর তিনি এই দেশে 
ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্ষের ডিসেম্বরে তিনি 
আবার ভারতে ফিরে যান। ১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্ধের 
প্রথম দ্িকে-তীর ভারতে পৌছানোর ঠিক 
কয়েক সপ্তাহ পরে আমি তীকে প্রথম দর্শন 
করি। সময়ট। ছিল শ্রীরামরুষ্ণের জম্মোথসবতিথি। 
ফেব্রআবি মাস। স্বামী বিবেকানন্দ তখন কল- 
কাতায় গঙ্গাতীরে এক সম্পন্ন বামভবনে অবস্থান 
করছিলেন। মঠ ছিল আরও প্রায় তিন মাইল 
উত্তরে। জন্মতিথির ঠিক আগের দিন আমি 
মঠেই রাত্রিবাম করেছিলাম এবং পরের দিন ভোর 
পাচটা৷ নাগাদ মঠ থেকে যাত্রা করে স্বামী 
বিবেকানন্দের দর্শনে গিয়েছিলাম। তিন মাইল 
পথ আমাকে পায়ে হেটে যেতে হয়েছিল এবং 
যখন গিয়ে এ বাড়িতে গৌছলাম তখন ঘড়িতে 
প্রায় ছট।। জানলার কাছে তিনি দাড়িয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্--$র্ঘ লংখ্য। 


ছিলেন,_আমার প্রথম দর্শন | তিনি খুব ভোরে 
উঠতেন। আমার দেখার চেয়েও জানলা দিয়ে 
স্পষ্টতরভাবে তিনিই আমাকে দেখেছিলেন। 
বাড়ির ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছি-_দেখি তিনি নিজেই 
তিনতল! থেকে চুপচাপ নেমে আসছেন। দরজা 
খুলে দিয়ে তিনি বললেন ঘে, এই ভোরে অপর 
কাউকে তিনি বিরক্ত করতে চান না। আমি 
প্রণাম করতেই তিনি বললেন £ “এস বাছা, খুব 
খুশি হয়েছি তুমি আনাতে” সাঁধুদের মধ্যে 
কেউ হয়তো কথাগ্রসঙ্গে ত্বাকে বলে থাকবেন 
যে, কিছু যুবক তাঁদের কাছে আসা-যাওয়া করছে 
এবং তাদেরও ইচ্ছা সাধু হবার। তাই মনে 
হল, তিনি যেন ধরে নিয়েছিলেন যে, আমিও এ 
দলেরই একজন। অবশ্য তার ধারণাটাই ঠিক। 
আমাকে তিনি বললেন : “আমি মুখ ধোব, 
তুমি একটু জল আনতে পারবে? পরে তুমি 
আমার সঙ্গে গ্রাতরাশ করবে-একটু থাক। 
আমি উত্তর দিলাম: "আমরা তে৷ সকালে 
কিছু খাই না শুনে তিনি ব্ললেন : 
বেশ তো, শুধু এক কাপ কফি খেতে 
পারবে।' উত্তরে আমি বললাম : “কফির জন্য 
নয়”আমি এমশিই থাকব খানিক বাদে 
আমরা মঠে চলে গেলাম। ওখানে গিয়ে কমান 
ইত্যাদি সেরে কয়েকজনকে তিনি দীক্ষ দিলেন। 
প্রায় বেলা ১১টার সময় আমি মঠ থেকে 
দক্ষিণেশ্বর-পেবালয়ে চলে গেলাম, সেখানে 
শ্ীরাম্কষের আঁবির্ভাবতিথি উদ্যাপিত হচ্ছিল। 
এ সময় সেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের 
সমাবেশ ছিল এবং পরে আরও হাজার পঞ্চাশেক 
এসেছিল। 

স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিটাই ছিল 
সেখানে প্রধান আকর্ষণ। তিনি সাত-আট 
বছর দেশে ছিলেন না, তাই এঁবিপুল জনতা 
তাকে দর্শন করার সুযোগ নিয়েছিল। কিন্তু 


টবশাখ, ১৩৯১ ] 


বেল! একটা বাজতে না বাজতেই জনতার ভিড় 
এঠ বৃদ্ধি পেয়েছিল ঘে, তিনি এক পাও অগ্রসর 
হতে পারছিলেন না। বাধা হয়ে আমাদের 
একট! গাড়ি ভাড়া করে স্বামী বিবেকাননীকে 
মঠে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল। বেশ গরম ছিল, 
যদিও তখন ফেব্রুআারি মাসের শেষ সপ্তাহ। 
দেরিন সারাট। বিকাল তার সান্গিধ্যে থাকার এক 
মহা যোগ আমার হয়েছিল। পরের দিন বাড়ি 
ফিরে আসি। 

দীর্ঘ সে-কাহিনীকে মংক্ষেপে বলছি--বছর 
দুই পরে ১৮৪৯ শ্রীষ্টান্দে আমি সংসারত্যাগ করে 
মঠে চলে এলাম। তখনই তিনি আমাকে দীক্ষা 
প্রধান করেছিলেন। দীক্ষার পূর্ব দিনটির কথা 
এখনও আমার স্মরণ আছে। আমার শ্রন্ধাকে 
যাচাই করার জন্ত আমাকে তিনি জিজ্ঞাস! 
করেছিলেন £ ধির, আমি তোমাকে নদীতে নেমে 
কুমির ধরে আনতে বললাম, তুমি তা পারবে 
তো? অথবা আমি যর্দি তোমাকে বলি 
কামানের মুখে যেতে তুমি কি তাও পারবে? 
আবার এমনও যর্দি ঘটে,_-আমি হয়তো কাল 
থুব অস্ৎ হয়ে গেলাম, তবুও কি তুমি আমাকে 
ভালবাসবে ? 

আমি অবশ্ত একটুখানি চিন্তা করেই জবাব 
দিয়েছিলাম : শ্বামীজীঃ আপনি যদি কখনও 
কামানের মুখে যেতে আমাকে জর্দেশ করেন, 
আমি নিশ্চগ্নই তাতে উদ্দীপিত হব, কিন্তু যদি 
এক্ুণি আদেশ করেন, তাহলে হয়তো নাও পারতে 
পারি। তিনি বললেন £ “তোমার উত্তরে আমি 
খুশি। আমি জানি, তুমি আবেগপ্রবণ নও) 
তার অপর একটি প্রশ্নের জবাবে আমি বলে- 
ছিলাম £ “আপনার ধোষগ1 বিচার করতে আমি 
চাই না। মামি আপনাকে ভালবাপি এবং নে 
করি এই ভালবাসা! অব্যাহতই থাকবে-সএমনকি 
বিপরীত কিছু ঘটলেও। তীর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব, 


বিবেকানন্দ £ 
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_গ্রতি পদক্ষেপে তিনি ছিলেন রাজা । তারপর 
মেধা এবং করুণায়,_-যদি সঠিক শবেই অভিহিত 
করতে হয়, তাহলে বলতে হবে, তিনি ছিলেন 
অতি-মানব। 

বন্ধুগণ, আমি বোধ হয় আপনাদের কাছে 
অনেকবারই বলেছি যে, কোন রকম অতীন্্রিয় 
সত্তায় অথবা কাল্পনিক বিষয়ে,_-যেমন মৃত্যুর পর 
আত্মার অস্তিত্বে বা ঈশ্বরে আমি একটু অন্দেহ- 
প্রবণ। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, আমি ও- 
সবে বিশ্বীন করি না, তবে ত! প্রত্যক্ষ করিনি। 
আমার কাছে এগুলি বরং নিছক অঙ্মান মাত্র । 
যদি আপনার! আমাকে জিজ্ঞাস করেন--আমি 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করি কিনা । সত্যি কথা বলতে 
কি,--দশ্বর থাকলে থাকুন, কিন্তু আষমি তে। 
এখনও তীর দর্শন পেলাম ন1।” যদি এমন কেউ 
থাকেন, যিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী অথবা যি কোন 
ব্যক্তি বলেন, তিনি ঈশ্বরদ্র্শন করেছেন, তাদেরও 
বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। আমি কিন্ত 
সব স্ময় বলব ঃ আমি জানি না; তিনি 
আছেন হয়তো-_-আবার নাও থাকতে পারেন । 
তবিস্যতেও আমার এ একই মনোভাব থাকবে। 
তবে একথা আঙি স্থনিশ্চিত ব্লতে পারি যে, 
স্বামী বিবেকানন্দের মতো পুরুষই আমার কাছে 
মৃতিমান ঈশ্বর । শুধু এসব মহান্‌ ব্যক্তিত্বের মধ্য 
দিয়েই আমরা নঈশ্বরের ধারণ। করতে পারি। 
যাক, এনৰ অন্মান নিয়ে সময় নষ্ট করার 
প্রয়োজন নেই। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমি 
য| দেখেছি এবং প্রতাক্ষ করেছি আমার পক্ষে তাই 
যথেষ্ট । একদা! শ্রীরামকষ এই গল্পটি বলেছিলেন : 
একটি লোক শ্ব্ড়ির দোকানে মদ কিনতে গিয়ে- 
ছিল। নে শুড়িকে জিজ্ঞাস করল তার 
দোকানে কত মদ আছে। শুড় বলল: “প্রচুর 
মদ আছে। তৃমি কতট! খেতে চাও-_-এক বা ছু 
বোতল? ত। আমি তোমাকে ঢের দিতে পারব।” 
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আমার যা দরকার, তা আমি স্বামী বিবেকা- 
মন্দের মধোই পেয়ে গেছি। তাঁর কাছ থেকে 
যা পেয়েছি তাতে আমার অধ্যাত্ম-তৃষ্ঞা তৃপ্ত 
হয়েছে। আর যা আমার প্রয়োজন নেই, তা 
নিয়ে মাথা ঘামানোরও দরকার মনে করি না। 
আমি ব্যক্তিত্বের পৃজারী বা সগ্ুণ উপাসক। 
ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে উচ্চতর সত্যগুলি আমাদের 
কাছে প্রকাশিত হয়। আমার কাছে স্বামী 
বিবেকানন্দ মানব-_-অতি-মানব--একজন দেব- 
মানব। 

১৯২ খ্রীষ্টাঝের গ্রারস্তে তিনি কাণীতে এনে- 
ছিলেন। আমি তখন হিমালয়ের পাদদেশে 
হৃধীকেশের এক কুঠিয়ায় ছিলাম। যখনই 
গুনলাম তিনি কাশীতে রয়েছেন, তখনই তাঁকে 
রশ্মি করতে নেয়ে গেলাম। একজন রাজ। 
মেখানে একটি আশ্রম তৈরি করতে স্বামীজীকে 
অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন, এ কাজে আধিক সাহায্য করবেন। 
স্বামীজী রাজার এ দান গ্রহণ করে আমাকেই এ 
আশ্রমের ভার নিতে আদেশ করেছিলেন । আমি 
কিন্ত নিজের অক্ষমতা ও অপামর্থ্য সম্বন্ধে এত 
সজাগ ছিলাম যে, মুখ ফুটে হ্যা পারব? বলার 
সাহদ তখন মোটেই পাইনি। আমি বলেছিলাম £ 
“কাশতে অনেক বড় বড় পণ্ডিত আছেন, বু 
প্রতিষ্ঠানও আছে,_সেখানে আম। ছেন একজন 
কি কাজ করবে? তিমি তাতে আমার মুখের 
দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলেন : হ্যা, আমি 
জানি কাশীতে অনেক পণ্তিত আছেন। কিন্ত 
আমি চাই তুমিই নিজেকে প্রকাশ কর এবং তৃষি 
য। জান তাই লোককে বল। যর্দি তোমার নিজস্ব 
কোন ভাব থাকে এবং তা স্থম্পষ্ট গ্রকাশ করতে 
পার, তাতেই লোক প্রভাবিত হবে 

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব শুধু মৌলিকই 
ছিল না-তিনি মৌলিকতার প্রেরকও বটে। 


উদ্বোধম 
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তিনি অন্তের মধ্যে মৌলিকতাকে প্রশংসা 
করতেন। একবার একজন বেশ শিক্ষিত-- 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি তার সঙ্গে 
দেখা করতে এসেছিলেন। (আপনার! জানেন, 
এ ধরনের কিছু নবীন, একটু ফিটুফাঁট ধরনের এবং 
পণ্ডিতি মেজাজের হয়ে থাকে । ) শিক্ষিত যুবকটি 
বিভিন্ন লেখকের উদ্ধৃতি তুলে তুলে খুব পাণ্ডিত্য 
জাহির করছিলেন। তার কথা শেষ হওয়ার পরেই 
স্বামী বিবেকানন্দ বললেন ॥ আচ্ছা বাবা, তুমি 
তো দেখছি বেশ পণ্ডিত লোক, তবে তুমি কিন্ত 
একটি শবও উচ্চারণ করনি য৷ তোমার নিজদ্থ ।, 

এবার বলছি, তাঁর কী ভালবাস। ! তীর 
জ্ঞানের চেয়েও ভালবাসা আমাকে বেশি মুগ্ধ 
করেছিল। তিনিক্লান নিতেন। তাতে মঠের 
সাধুর যোগ দিতেন। এট! নয় যে, আমি তাঁর 
ক্লাসে কখনও যেতাম না। তবেক্লামেযাওয়া 
অপেক্ষ। আমি তার সেবায় নিষুক্ত থাকতাম বেশি, 
যেমন তার বিছানা! পাতা বা তার জন্য কিছু 
রান্না করা অথবা তিনি যেখানে হাটতেন মেখানট। 
ঝাট দিয়ে সাফ কর! ইত্যাদি। এ কাজগ্ুলি 
আমি করতাম বরং তীর ক্লাসে না গিয়ে । 

আহা, সেই অস্তিম দিনটির স্মৃতিও এখনও 
মনে জেগে রয়েছে। অভ্যাসবশে তিনি খুব 
তোরেই উঠেছিলেন। তিনি মঠের সাধুক্রষ- 
চারীদের জন্ত নিয়ম করেছিলেন যে, ঠাকুরঘরে 
গিয়ে প্রত্যেককে ভোর ছটা ও নম্ধ্া/ আটট। 
পর্বস্ত ধ্যান-ধারণা করতে হবে। তিনি নিজেও 
উপস্থিত থাকতেন। একবার (তীর শরীর 
ত্যাগের আগের দিন ) আম্ার্দের মধ্যে কয়েকজন 
একটু বেশি ঘুমিয়ে পড়াতে মকালে ঠাকুরঘরে 
গিয়ে ধ্যান করতে দেরী করে ফেলেছিল । আমর! 
যখন ঠাকুরঘরে ঢুকেছিঃ ততক্ষণে সবার ধ্যান- 
ধারণ। শেষ হয়ে গেছে। আঃ! দ্বামী বিবেকা- 
নঙ্গের কী তালবাসাই ন। ছিল আমাদের 
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প্রতি! তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন £* 
“তোমাদের দেরী হুল কেন? আমরা তিনজন 
ছিলাম। বললাম যে, বেশি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ।& 
তক্ষুণি তিনি বললেন : “তোমর! আজ খেতে 
পাবে না। আজ তোমাদের বাইরে ভিক্ষে করে 
থেতে হবে। কিসের জন্য তোমর! এখানে এসেছ? 
বাড়িতে থেকেই তো! বেশ ঘুমিয়ে ও খেয়ে দিন 
কাটাতে পারতে! নিশ্চয়ই তোমর] এই জন্যই 
এখানে আসনি। আমর] তিক্ষের জন্ভ বাইরে 
চলে গেলাম,--কিন্তু অন্য সাধুদের মুখে জেনে- 
ছিলাম যে, যতক্ষণ আমর! বাইরে ছিলাম, তিনি 
কেবলই উদ্বিগ্ন হয়ে খেশাজ করছিলেন : “ছোঁড়া- 
গুলে! কোথায় গেল? ওর! খাবে কোথায় 7 
যখন ফিরে এলাম, তিনি বললেন : “দেখ, তোদের 
ভিক্ষে করতে আদেশ করেছিলাম, তোদের 
ভালর জন্যই । 

একবার তিনি বলেছিলেন : যখন আমি বাড়ি 
ছেড়ে চলে আপ, তখন ছু'খে আমার এক চোখে 
জল পড়েছিল, যেছেতু মা-দিদিমা-তাইবোনেদের 
ছেড়ে যেতে প্রাণ চাচ্ছিল না; আর এক চোথে 
জল গড়িয়েছিল আমার আদর্শের টানে |, 

তার মহাসমাধির দিন কয়েক আগে, ছোট- 
বেলার এক বন্ধু তার কাছে এসেছিলেন কিছু 
টাকার জন্য । আমি এ সময় স্বামী বিবেকানন্দের 
ব্যক্তিগত ঘেবকের কাজ করুতাম। তার সামান্ত 
টাকার তহবিলটি আমিই রাখতাম। বন্ধুটিকে 
ছুটি টাক! (প্রায় পয়ষট সেপ্ট) দেওয়ার জন্ত 
তিনি আমাকে বললেন। আমি তাতে উত্তর 
দিয়েছিলাম : “ছুটাক দিয়ে দিলে হাতে আর 
বেশি থাকবে না। তিনি বলে উঠলেন : তুই 
কি ভাবছিন। আমি তার জন্য চিন্তিত? তুই 
ছুটাকার সঙ্গে ওকে আরও কিছু বেশিই দিয়ে দে।, 
তারপর তিনি বলে চললেন; “ঘরের একটা 
জানল। যদি খোল। থাকে এবং বিপরীত্দিকের 


বিবেকানন্গ : ব্যক্তি ও আচার্ধ 
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জানলাটি বন্ধ থাকে তাহলে বাতাস চলাচল করে 
না। স্থতরাং একট। জানল! দিয়ে বাতামকে যেতে 
দে, অপর একট! দিয়ে দেখবি ঠিক আসবে ।, 

সেই শেষ দিন, তিনি বেলা একট! থেকে 
তিনট। পর্যস্ত--ছু ঘণ্ট। ক্লান নিয়েছিলেন এবং 
বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ইতিহাস, ব্যাকরণ, দর্শনের 
উপর আলোচন! করেছিলেন । পরে বিকাল 
প্রায় পাঁচটার সময় তিনি অপর একজন সাধুর 
সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছিলেন। প্রায় ছটা- 
সাড়ে ছট। নাগা যখন আমর! চা খাচ্ছি (রাতের 
খাবার নয়) তখন তিনি ফিরে আমাদের কাছে 
এসে বললেন : “আমাকে এক কাপ চা দিতে 
পার?' চ। খাওয়ার পর তিনি দোতলায় চলে 
গেলেন এবং আমি একতলার সিঁড়ির নিচে 
দাড়িয়ে ছিলাম । জুলাই মান তখন। ভারতে 
প্রচুর মশ। এবং তা এমন ভয়ঙ্কর যে ওর কামড়ে 
ম্যালেরিয়ার আশঙ্কা থাকে । মশারি ছাড়া 
রাত্রে কেউ ঘুমাতে পারে না। তিনি লক্ষ্য 
করেছিলেন যে, সাধুদের অনেকেরই মশারি ছেড়া। 
ছেঁড়া জায়গ। দিয়ে মশা ঢুকলে তাদের আর বের 
করতে পারা যায় না। আমার প্রতি তার 
শেষ আদেশ ছিল £ দেখো, তারা যেন লবাই 
নতুন মশারি পায়। তারপর তিনি সন্ধ্যা প্রায় 
আটটার সময় ধ্যান করতে বমলেন। একজন 
্রন্ষচারী তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল। ব্রক্ষচান্রীকে 
ঘরে ডেকে বলে দিলেন,--ঘরের বাইরে গিয়ে 
বমতে যতক্ষণ তিনি তাকে ন! ডাকেন। রাত 
নট৷ নাগা তিনি ব্রদ্ষচারীকে ভাকলেন--ব্ললেন ঃ 
'থুব গরম লাগছে, সব জানল! খুলে দাও ।, তারপর 
তিনি শুয়ে পড়েন, কিছুক্ষণ বাদে তাঁর শরীরটা 
যেন কেঁপে উঠল এবং নহম! সব নিশ্চল হয়ে গেল । 
্রপ্কচারী আগে কখনও তাকে এ রক অবস্থায় 
দেখেনি। তাই নে পাশের ঘরের একজন বয়ন্ক 
সাধুকে ভাকল। তক্ষণি তিনি ছুটে এনেতার 


১৬০ 


বুকের হৎ্পন্দন অনুভব করতে এবং হাতের নাড়ি 
পরীক্ষা করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু হায়, তখন 
কোন শ্বাসই বইছিল না। এ প্রবীণ সাধু তখন 
অন্তান্ত সকলকে ডেকে আনলেন ৷ আমি বান্গাঘরে 
স্বামীজীর জন্ত ব্বাত্রের আহার তৈরি করছিলাম। 
আমিও এসে তার নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলাম-- 
চলছে না। কৃত্রিম উপায়ে তীর শ্বাস-প্রশ্বাস 
চালানোর জন্ত চেষ্টা আমর! করেছিলাম। 
ডাক্তারও এসে পরীক্ষ/ করলেন এবং তকে 
বাচানোর জন্য সব রকম চেষ্টাই করা হল। কিন্তু 
তিনি সেই সমাধি থেকে ফিরে আর এলেন ন1। 

এইভাবেই সেই নাটকের যবনিকাপাত হল। 
আপনাদের কাছে আগেও বলেছি যে, ম্দিও 
আমরা তীকে স্ুল শরীরে হারিয়েছি, কিন্ত 
তবুও আমরা! সথনিশ্চিত জানি, তিনি তার সন্তান, 
তার শিষ্পদের সঙ্গে সঙ্গে পর্বদাই রয়েছেন এবং 
তিনিই আমাদের পরিচালনা করছেন, পাহাধ্য 
করছেন এবং রক্ষাও করছেন। স্বামী বিবেকা- 
নন্দ ছিলেন মহান্‌ শক্তির দুত। তার বাণী থেকে 
কিছু অংশ উদ্ধত করে আমি আমার প্রসঙ্গের 
উপসংহার টানছি : 

আমাদের আবশ্তক একমাত্র বল বা শক্তি। 
দ্ববিত্ররা যখন ধনীদের ছার! পদদলিত হয়, তখন 
শক্তিই দরিদ্রদের একমাত্র ওষুধ । মূর্ব যখন 
বিদ্বানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন এই শক্তিই 
মৃর্খের একমাত্র ওষুধ আর যখন পাপীরা 
অন্ত পাপীদের ছার। উৎপীড়িত হয়, তখনও শক্তিই 
একমান্জ ওযুধ। আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, 
য| আমাদের মানুষ করতে পারে ।.*"য। তোমাকে 
শারীরিক, মাননিক বা আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল 
করে তা বিষব্ পরিহার কর। তাতে প্রাণ নেই, 
তা লত্য নয় ।'.'সত্য নিশ্চয়ই বলপ্রদ, হৃদয়ের 
অন্ধকার দূর করে দেয়; হৃদয়ে বল দেয়।, 

'পনিষদের শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তিবর্ধক 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তঙ্গ বর্ধ--৪র্ঘ সংখা। 


বাণীতে ফিরে যেতে হবে । আমাদের প্রয়োজন-_ 
শক্তি, শক্তি, কেবল শক্তি । আর উপনিষদ্সমূহ 
শক্তির বৃহৎ আকর। উপনিষদ যে শক্তি সঞ্চার 
করতে সমর্থ, দেই শক্তি সমগ্র জগৎকে তেজস্বী 
করতে পারে। তারু ছার সমগ্র জগৎকে 
পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান ও বীর্শালী করতে পারা 
যায়।...দৈহিক, মানমিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি বা 
স্বাধীনতাই উপনিষদের মূলমন্ত্র |; 


'*"তীর প্রবল দেশাত্মবোধ থাক। সত্বেও তিনি 
কখনও বহিবাগত আক্রমণকারী, বিজেতাদের 
দোষ দেখেননি, কিন্ক তিনি গ্বদেশের জনগণকেই 
দোষারোপ করেছেন। তাঁর আদর্শ ছিল 
মানুষকে উন্নত করা, ম্বান্থুষের ভিতরের অব্যক্ত 
ব্রহ্মশক্তিকে বিকাশিত করা । ভারতবর্ষের প্রতি 
তার ভালবান। ছিল অদ্ভুত। নব্য ভারতের 
প্রতি তার তর্ক বাণী : “হে ভারত, তুলিও না__ 
তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিশ্্ী, 
দময়স্তী; তুলিও না--তোমার উপাস্ত উমানাথ 
সর্বত্যাগী শঙ্কর ; তুলিও না--তোমার বিবাহ, 
তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্র হখের-- 
নিজের বাক্তিগত স্থথের জন্য নহে ; তুলিও না 
তৃমি জন্ম হইতেই “মায়ের” জন্য বলিপ্রতত্ত 
তুলিও না--তোমার সমাজ দে বিরাট মহাম়ায়ার 
ছায়ামাতর ; ভুলিও ন1__নীচজাতি, মূর্খ দরিক্র, 
অজ, মুচি, মেথর তোমার রুক্ত, তোমার তাই! 
হে বীর সাম অবলম্বন কর ; সদর্পে বল-_আমি 
ভারতবাসী, ভারতবানী আমার ভাই। বল-- 
মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ 
ভারতবাপী, চগ্ডাল ভারতবাপী আমার ভাই, 
ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী 
আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, 
আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধকোর 
বারাণসী$ বল ভাই--ভারতের মৃত্তিকা আমার 
স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল 
দিন-রাত, “ছে গৌরীনাথ, হে জগদঘে, আমায় 
মনতয্যত্ব দাও ; মা, আমার ছূর্ববত। কাপুরুষত! দুর 
কর, আমায় মানুষ কর ৷”, 

স্বামী বিবেকানঙ্গ ছিলেন আদর্শ নেত|। 
আমি তাঁকে অন্ুদরণ করি,--্ঠাঁর পৃ্জ। করি, 
আমার প্রেরণাদাতারূপে, আমার পথপ্রর্শক 
বলে আমার জীবনাদর্শ ও আ্াতা বলে। 


শ্রীরামরুষ্জ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী 


অধ্যাপক শ্রীশঙ্বরীগ্রসাদ বু 
 পূর্বানবৃততি - 


৬ 

গান্ধীজী কিন্তু বিবেকানন্দকে দার্শনিক ও 
নৈতিক ক্ষেত্রে গ্রধান বিরোধীপক্ষ রূপে দেখেছিলেন 
হখন তিনি ভারতীয় জনজীবনে নিজের বিশেষ 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শ প্রতিঠিত 
করতে চাইছিলেন। গান্ধীজীর পক্ষে অন্য 
সকলকে অগ্রাহহ করা সম্ভব হলেও বিরাট 
অধ্যাত্বশকিসম্পন্ন পুরুষ বিবেকানন্দ ও তার 
বক্তব্যকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। শ্রীর্ণও 
তার প্রতিপক্ষ হুতে পারতেন, ধার সাম্ধস্যপূর্ণ 
সামাজিক দৃষ্টিকে ম্বামীজী প্রধানাংশে গ্রহণ করার 
আহ্বান জানিয়েছেন। গীতার অভিনব রূপকার্থ 
আবিষ্কার করে গান্ধীজী সেই সংঘর্ষ এড়িয়েছেন, 
কিন্ত নিকট কালের এতিহামিক পুরুষ বিবেকানন্দ 
সম্বন্ধে তা কর সম্ভব হয়নি- বিশেষতঃ যখন 
বিবেকানন্দ-অমুগামীন্দের কেউ-কেউ স্ুম্পক্উভাবে 
স্বামীজীর অন্তর সামাজিক আদর্শের কথা তার 
বক্তব্যের প্রতিবাদে উপস্থিত করেছিলেন । প্রবুদ্ধ 
ভারত পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে তার সেই 
বিতর্ক কেবল চিত্তাকক নয়, এঁতিহাসিক 
তাৎপর্যপূর্ণ 

তর্ক উঠেছিল হিংসা-অহিংসা, আমিষ-নিরামিষ 
ভোজন এবং কুটার ও যন্তরশিল্প নিয়ে। হিংসা- 
অহিংস প্রশ্নে বিবেকানন্দের মত গাদ্ধীজীকে 
দীর্ঘদিন ব্যস্ত ও বিব্রত করেছে। গান্ধীজীর 
ভাবগুরু টলস্টয় স্বামীজীর রাজযোগ গ্রন্থ ও 
অন্য রচনা পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন।১ কিন্ত 


সস 
শপ পিস শজাািস্সিপপশ - ০ পিসী ০ 


১ বিবেকানন্দ টলষ্টয় প্রমগের জন্য 
২য় খণ্ড (পৃঃ ৩০-৩৮) ভুষ্টব্য। 


জীবনের শেষ পর্বে তিনি যখন আপসহীন 
অহিংদাপন্থী, তখন সামাঞ্জিক মানুষের জন্য 
বিবেকানন্দ-সমধিত খ্রীকষের আদর্শ, যা অন্তায়- 
কারীর বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণের সমর্থম করে- তাকে 
অনুচিত বিবেচনা করেছিলেন। আমেরিকায় 
আশ্রয় গ্রহণকারী ভারতীয় বিপ্লবী তারকনাথ 
দাস “ফর হিনদুস্থান” বলে একটি পত্রিকা চালাতেন। 
তিনি টলম্টয়ের অহিংস প্রতিরোধ নীতিকে 
বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিপন্থী মনে করে তাঁকে 
এক চিঠি লেখেন। সেই সঙ্গে মানবতাবাদী 
টলস্টয়ের সমর্থন চেয়েছিলেন ভারতীয় সশস্ত্র 
সংগ্রামে। টলস্টয়ের বন্ধু ও জীবনীকার পল 
বিক্ূকফ জানিয়েছেন, অনেক সন্ধানেও তারকনাথ 
ঘাসের পত্রটি [ বিরূক ক তুল করে চিত্তরঞরন দাস 
লিখেছেন ] পাওয়! যায়নি।২ তবে টলস্টয়ের 
উত্তর থেকে বোঝা! যায়, তারকনাথ দাস তার 
বক্তব্যের নমর্থনে ম্বামী বিবেকানন্দের কথ! উদ্ধৃত 
করেছিলেন। অর্দীতিব্ধীয় টলস্টয় তার এক 
দীর্ঘ উত্তর লেখেন- সেটি একালে বহুল প্রচারিত 
হয়। গান্ধীজী টলস্টয়ের উক্ত চিঠির গুজরাটি 
অন্গবার্দের একটি দীর্ঘ ভূমিক! লেখেন--সেটি 
প্রকাশিত হয় 'ইগ্ডিয়ান ওপিনিয়ন, পত্রিকার 
২৫ ডিসেম্বরঃ ১৯০৯ সংখ্যায়।* গাম্ধীজী এ 
ভূমিকায় টলস্টয়ের ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক ভূমিকা, 
এবং অহিংসার খষি-তৃিকার ভূয়সী প্রণস্তির 
পরে, অহিংদার আঘর্শের পক্ষে টলস্টয়ের অনেক 
উক্তি উদ্ধত করেছিলেন। তিনি বলেন, তীর 
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কাছে টস্য়ের রচনাটি অসাধারণ মূল্যবান; 
কারণ এ আদর্শেই ই্ানম্ভালে ভারতীয়রা 
অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে। টলস্টয়ের 
রচন| বিপ্লবগন্থীদের বক্তব্যের উপযুক্ত উত্তর 
হবে বলেই তিনি মনে করেছিলেন। “যেদব 
ভারতীয় ভারত থেকে স্বেতাঙ্গদের বিভাড়িত 
করতে অধীরতা বোধ করছে, [ গান্ধীজী 
লিখেছেন ] তাদের কাছে টলস্টয় একট। সহজ 
উত্তর দিয়েছেন । টলস্টয়ের মতে, আমরা নিজেই 
নিজেদের দাস, ব্রিটিশের দাস নই। শ্বেতাঙ্দের 
হদি আমরা না চাই তাহলে তারা থাকতেই 
পারবে না। যদি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তীদের 
বিতাড়িত করার চিন্তা জাগে তাহলে গ্রাতিটি 
ভারতবাসী যেন ভেবে দেখে-এঁ পদ্ধতিতে 
ইউরোপ কী তুচ্ছ ফললাত করেছে 1৪ 

টলস্টয় নিজের রশ রচনাটির ইংরেজী অঙ্ধবাদ 
নিজেই করেছিলেন। তা যে খুব স্পষ্ট স্বচ্ছ 
অন্ধবাদ ত। বলতে পারৰ না। ভূপেন্্রনাথ দত্ত 
লিখেছেন, *্টলস্টয় তারকনাথ দাসের মূল গ্রশ্ 
এড়িয়ে ধান; তিনি বিবেকানন্দ ও অন্তান্থদের 
দোষ দেন এই বলে-তীরা বুদ্ধ ও কৃষ্ণের দেশ- 
বাদীকে অহিংসার পথ থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন । 
লস তীর নানা! অধ্যায়ে বিভক্ত এই রচনাটির 
শীষে প্রীকফ্ের উক্তির সঙ্গে বিবেকানন্দের উত্ভিও 
একবার উদ্ধত করেছেন শ্ররেয়ঃ বাণী হিসাবে। 
আবার তিনি, যতদুর মনে হয়, বিবেকানন্দের 
সমীলোচনাও করেছেন।। আমি টলস্টয়ের 
প্রাসঙ্ষিক রচন! উদ্ধৃত করছি ; 
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টলসটক়্ সরলচিত্তে বলেছিলেন-_ইংরেজের 
দ্বারা ভারতের পরাধীনতার একমাত্র ঝা! মুখ্য 
কারণ--ভারতীয়দের "চার আচরণে ধর্মচেতনার 
অভাব। ভারকনাথ দাসদের দ্বার। উপস্থাপিত 
বিবেকানন্দের মত টনস্টয়ের কাছে এই বিশেষ 
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নবমত প্রবর্তনের ব! অন্থপরণের উত্তেজনার 
কালে পুরো তথ্যনন্ধানের চেষ্ট। থাকে না, তখন 
কাল্পনিক প্রতিপক্ষ বা প্রতিপক্ষের উপর 
আরোপিত অর্ধ-সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজ মতের 
সত্যতা প্রতিপাঙ্ছন করাই উদ্দেস্ট হয়ে দীড়ায়। 
টলস্টয়ের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। তার স্তত 
শ্রীকষ্ের পথই যে অবলম্বন করবার জন্য 
বিবেকানন্দ আহ্বান করছিলেন, ত৷ তিনি বুঝে 
উঠতে চাননি--ভারকনাথ দাস প্রভৃতির হার! 
উদ্ধত বিবেকাননের উ্চিুনি ভীকে এমনই 
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বিচলিত করেছিল। গান্ধীজীর মনও এক্ষেত্রে 
টলস্টয়ের সঙ্গে একতারে বীধা ছিল। তদহুযায়ী 
তিনি বিবেকানল্গ-বিষয়ে টলস্টয়ের উক্তির 
ওঁচিত্যে প্রশ্ন তো করেননিই--বরং রচলাটির 
ব্যাপক প্রশস্তি করেছেন । গান্ধীজীর মনোভাব 
পরেও বদলায়নি । ভারতীয় বিপ্লবী টলস্টয়কে 
সামান্যই বিব্রত করতে পেরেছিলেন-” গান্ধীজীকে 
অপরপক্ষে তার ভারতীয় রাঁগনৈতিক জীবনে 
বু সময়ই এই বিপ্রবীর্দের মত ও পথের প্রতি- 
রোধের জন্ প্রবল চেষ্টা করে যেতে হয়েছে। 
ভারতীয় বিপ্রবীর! বিবেকানন্দের রচনাংশ উদ্ধৃত 
করে তাকে রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলেছিলেন । 

জনৈক বিপ্লবী, গান্ধীজীর অহিংসার আদর্শকে 
চ্যানের করে এক পত্র লেখেন; গান্ধীজী তার 
উত্তর দেন ৭ মে, ১৯২৫১ সংখ্যায় "ইয়ং ইত্ডিয়ায়”। 
উক্ত বিপ্লবী গান্ধীজীকে কয়েকটি সরাসরি প্রশ্ন 
করেন। প্রথমে বলেন, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলার 
বিপ্রববাদ্দের জন্ম হয় ১ বিপ্লবীর! ইংরেজদের ভয়ে 
থরহরি ভারতবাপীর মনের ভয় ভাঙীতে পেরে- 
ছিলেন। “বিপথগামী লোকের। একাজ করতে 
পারলেন কি করে? দ্বিতীয়তঃ, ইনি টেরেন্গ 
ম্যাকনুইনি এবং তার ৭১ দ্রিন উপবাসের উল্লেখ 
করে বলেন-_এ ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য তথাকথিত 
ষড়যন্ত্র রক্তপাত ইত্যাদির সমর্থক ছিলেন-_- 
তিনিও বিপথগামী 2 তৃতীয়তঃ, গান্ধীজী বর্ণাশ্রম 
প্রধায় বিশ্বাপী--যে-্রথায় ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রনীতির 
সমর্থন আছে--মআর দেই ক্ষত-নিরাময়কারী 
ক্ষত্রিয়দ্দের সর্বাধিক প্রয়োজন তো এখনই। 
গান্ধীজী কি বলেন? এই শ্ৃত্রে উক্ত বিপ্লবী 
স্বামীজীর উক্তির দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেন। তিনি 
সব শেষে বলেন, গাদ্ধীজী তে দাবি করেন, 
অহিংদা শক্তিমানের ধর্ম। তাহলে তিনি পরিফ্ষার 
করে বলুন, তার অহিংস শিশ্তগণ কোন্‌ শক্তির 
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সাহায্যে বিদেশী আমলাতন্ত্রী সরকারকে দুর 
করবেন? গাদ্ধীজীর ত্বাধীন পরকারে কি সৈম্ত- 
বাছিনী থাকবে? সেন্তরা কি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে 
অস্ত্র নিয়ে লড়াই করবে না? নাকি তারা 
শত্রুর সামনে সত্যাগ্রহের পথ ধরবে? বিপ্রবী 
আরও বলেন, গান্ধীজী যেন স্পষ্ট উত্তর দেন, 
্যর্থবোধক ভাষায় যেন বিষয়টিকে গুলিয়ে দেবার 
চেষ্টা না করেন। 

গান্ধীজী উত্তর দেন। বলেন, বিপ্লবীর 
রচনায় বিশৃঙ্খল মনের পরিচয় আছে। স্বামীজীর 
উদ্ধত রচনাংশ গান্ধীজীকে খুশি করেনি । “আমি 
বিবেকাননোর উদ্ধৃতি মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনি, 
[ গান্ধীজী লেখেন ] এ মহাপুক্ুষের রচনায় যে 
গাঢ় সংক্ষিপ্তি এবং সতেজ ভাব থাকে, তা এখানে 
নেই। এই অংশগুলি তার রচনার অন্ততুক্ত 
হৌক বা না হোক, আমাকে সন্ধষ্ট করছে ন1।” 

এখানে উল্লেখ্য, উদ্ধৃত বচনাংশ রচনাগুণে 
গান্ধীজীকে তুষ্ট না করলেও তা বিবেকানন্দেরই 
রচনা, অর্থাৎ তার বক্তৃতার অনুলিপি- এবং 
তার বিখ্যাত “কর্মযোগণ গ্রন্থের অস্তর্গত। একথা 
স্বীকার্ধ, উল্লিখিত বিপ্লবী স্বামীজীর বিস্তারিত 
রচন। থেকে এক বিশেষ অংশ নির্বাচন করেছিলেন 
বলে তাতে লামগ্রিকতার চেহার!। ছিল না, এবং 
দু-একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লাইন বাদ পড়ায় 
কিছু অর্থত্রাস্তিও ঘটেছিল। তাহলেও মূল বক্তব্য 
ঠিক আছে, এবং এই ধরনের কথা স্বামীজী কেবল 
উদ্ধৃত অংশেই নয়, অন্তত্রও বলেছেন । 

স্বামীজীর উক্তিতে ছিল; “নকল মহান 
আচাধই শিক্ষ। দিয়েছেন--অশ্তভের প্রতিরোধ 
করে না-_অপ্রতিকারই সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ । 
কিন্ত আমরা দকলেই জানি যে, পৃথিবীর বর্তমান 
অবস্থায়, যদ্দি মা্গষ এই নীতি কাজে পরিণত 
করতে চেষ্টা করে তাহলে সমাজের কাঠামে। 
একেবারে ভেঙে পড়বে, সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে, 
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হিংস্র দুষ্ট লোকেরা আমাদের সম্পত্তি গ্রাস করে 
নেবে, আমাদের মালিকও বোধহয় তারাই হয়ে 
উঠবে। ম্বাত্র একটি দিনও যদি এ অগ্রতিকার 
নীতি চালু কর! হয় গোট! দেশ বিনষ্ট হয়ে 
যাবে।” 

এই অংশ উদ্ধত করার পরে বিপ্লবী স্লেষের 
স্থরে লিখেছিলেন, “এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে 
আপনি কী করবেন জানি- আপনি ব্যাপাবাটিকে 
অন্যভাবে ব্যাখা। করবার চেষ্টা করবেন। কিন্ত 
আপনি লক্ষ্য করবেন, স্বামী বিবেকানন্দ এ 
প্রকার ভ্রান্ত ব্যাখ্যার কোন স্থযোগই রাখেননি, 
কারণ তিনি অবিলগ্ছে বলেছেন--।” 

স্বামীজীর পরব্তাঁ বক্তব্যের কিছু অংশও 
বিপ্লবী উদ্ধত করেছিলেন : 

*তোমর1 কেউ-কেউ বোধহয় ভগবদ্গীতা 
পড়েছ। পাশ্চাত্দেশে তোমরা অনেকেই 
বোধহয় গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ে বিশ্মিত 
হয়েছ, যেখানে শ্রীকুষ্ণ অর্জুনকে ভণ্ড ও কাপুরুষ 
বলেছেন, কেনন! অজ্জন তার বিপক্ষে বন্ধু ও 
আত্মীয়রা দণ্ডায়মান বলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে অস্বীকার করেছিলেন, অন্ধুহাত---অপ্রতি- 
কারই সর্বোচ্চ প্রেমাদর্শ। এখানে একটি মস্ত 
শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে-_ছুটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্ত 
প্রায় একই রকম দেখতে-_চূড়াস্ত অস্তি ও 
চূড়াস্ত নাস্তি--সরশ। আলোক-ম্পন্দন অতি মৃদু 
হলে তা আমর দেখতে পাই না, অতি ভ্রুত 
হলেও নয়। শবের ক্ষেত্রেও তাই সত্য--অতি 
নি্গ্রাম বা! অতি উচ্চগ্রাম-কোন ক্ষেত্চেই 
শব শোন। যায় না। প্রতিকার ও অপ্রতিকারের 
ক্ষেত্রে একই জিনিস দেখা যায়। [ৰিপ্লবীর 
উদ্ধৃতিতে বা? দেওয়| হয় “দেখ! গেল, কোন 
একজন প্রতিরোধ করছে, যেহেতু মে অলঙ, 
দুর্বল; বস্ধতঃ সে প্রতিকারে অমমর্থ। আর 
একজন জানে যে, সে ইচ্ছ। করলেই দুণিবার 
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আঘাত হানতে পারে, কিন্তু সে শত্রুকে আঘাত 
নয় আশীর্বাদ করছে। যে-লোকটি হুর্বলতার 
কারণে অশ্্রভের প্রতিরোধ করল না, মে পাপ 
করল, দে তার 'অগ্রতিকার' থেকে কোন 
স্ৃফলই পেল না। অন্যদিকে ছিতীয় ব্যক্তি যদি 
প্রতিরোধ করতে চায়, সে পাপ করবে। বুদ্ধ 
সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ করেছিলেন, যথার্থ 
তার ত্যাগ; কিন্তু নিংস্ব ভিখারীর ত্যাগের 
কোন কথাই ওঠে না: স্থুতরাং অপ্রতিকার 
বা প্রেমের আদর্শ ইত্যাদির কথা বলবার সময়ে 
আমাদের সর্বদাই সাবধান হতে হবে।] 
আমাদের অবশ্ই বুঝে নিতে হবে-_-অপ্রতিরোধের 
শক্তি আমাদের আছে কিন? সেই শক্তি যদি 
থাকে, তখন ত্যাগ করলে বা অগ্রতিরোধ করলে 
আমর! বিরাট প্রেমের আদর্শ দেখাব। [বাদ 
ছিল, “কিন্ত যদি অগ্রতিরোধের ক্ষমতা না থাকে, 
অথচ আত্মপ্রতারণা করে তাবি যে, আমর। 
সর্বোচ্চ প্রেমাদর্শের দ্বারা চালিত, সেক্ষেত্রে 
আমর! সম্পূর্ণ উণ্টে। আচরণ করছি।, ] অর্জন 
বিপক্ষে প্রচণ্ড শক্তিশালী সৈম্সমাবেশ দেখে তীরু 
হয়ে পড়ছিলেন, তাঁর তথাকথিত “প্রেম তাঁকে 
দেশ ও রাজার নম্বন্ধে কর্তব্য তুলিয়ে দিয়েছিল। 
সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাকে ভণ্ড বলেন-তুমি জানীর 
মতে! কথা বলছ, অথচ কাজ করছ কাপুরুষের 
মতো। ওঠো, দীড়াও, যুদ্ধ করো? |” 

বিপ্লবীরা, বিশেষতঃ বাংলাদেশের বিপ্লবীরা। 
বিবেকানন্দের কর্মযোগকে জীবনাদর্শের উৎসপগ্রন্থ 
বিবেচনা করতেন। হৃতরাং তাদের একজন 
সহজেই নিজ মতের পক্ষে সেই গ্রন্থের অংশ 
উদ্ধত করেছিলেন। গান্বীী তার যে-উত্তর 
দিয়েছিলেন, তা উক্ত বিপ্লবীকে তুষ্ট করার যোগ্য 
ছিল বলে মনে হপ্ন না-_কেমন! তার মধ্যে অজন 
ঠাক ছিল। তবে বিবেকানন্দের স্থপ্রচারিত 
ধার উত্তরে গান্ধীজীর বক্তব্য কী ছিল জেনে 
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নেওয়! উচিত। গান্ধীজী বলেন, হা, তিনি 
বর্ণাশ্রমী হিসাবে ক্ষত্রিয় আদর্শকে গ্রহণ করেন। 
তবে তীর কাছে “ষে যুদ্ধে অর্থাৎ বিপদে পরাঙ্মুখ 
নয় সেই ক্ষত্রিয় ।' কালের পরিবর্তনে সাম্াঞ্জিক 
নীতি বদলায়--ম্থতরাং ক্ষত্রিয়ের আধর্শও বদলে 
গেছে ইত্যাদি। গান্ধীজী কিন্ত কিভাবে, কত- 
খানি তা বদলেছে, এ লেখায় বিশেষ বলেননি । 
বিবেকানন্দের বক্তব্য গ্রহণে অনিচ্ছা জানিয়ে 
গান্ধীজী তারপর বলেন, “যদি বিরাট সংখ্যক 
মান্য অপ্রতিরোধের আদর্শকে গ্রহণ করে 
তাহলে পৃথিবীর বর্তমান হাল থাকবে না। যারা 
অছিংসাকে গ্রহণ করেছে তার! কিছুই হারায়নি। 
হিংঅদের বা ছুষ্টরদের ছবার। তারা নৃশংসভাবে খুন 
হয়নি। উল্টোদিকে উত্তমন্থভাব অহিংসপন্থীদের 
সান্নিধ্যে ছূর্বৃত্বর হিংমা ও বজ্জাতি ত্যাগ 
করেছে।” 

গান্ধীজী আরও বললেনঃ “আমি গীতার কোন্‌ 
অর্থ করি ত আগেই বলেছি। আমার কাছে 
ওর মধ্যে আছে শুত ও অশ্তভের চিরস্তন ঘন্ব- 
কথা। যখন ভাল আর মন্দের মধ্যে পার্থক্য- 
রেখ। অতি হুম্ধ, সঠিক দিদ্ধাস্ত করা যখন অতীব 
কঠিন, তখন অর্জনের মতে। কে-না ভীত ঝ| 
সংকূচিত হবে? অবশ আমি সর্বাস্ত;করণে 
স্বীকার করি--সেই যথার্থ অহিংস, আঘাত 
করবার সামর্থ্য থাকলেও যে অহিংস থাকে। 
তাই দাবি করি, আমার শ্শিষ্য (আমার শিত্ব 
কেবল একজনই আছে--মে আমিই ) আঘাত 
করতে সমর্থ, হয়তে। নামান্ততাবেই, কিংবা নিক্ষল- 
তাবে, তাও স্বীকার করি, কিন্তু তার সেকাজ 
করবার ইচ্ছা নেই। শক্রপক্ষকে গুলি করার 
অনেক স্থযোগ জীবনে এসেছে, তার দ্বার 
শহীদের মুকুট আমি শিরোতৃষণ করতেও পারতাম, 
কিন্তু মন থেকে মে কাজ করে উঠতে পারিনি ।'"" 
দুর্ভাগ্য, আমার আজকের স্বরাজে দৈহাদনের 
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স্থানআছে। আমার বিপ্রবী বন্ধু জেনে রাখুন, 
জনগণকে নিরস্ত্র করে পৌরুষহীন করে ফেলাকে 
আমি বুটিশ-কৃত জঘন্যতম পাপ বলে বর্ণনা 
করেছি। দেশের জন্ত সর্বাত্মক অহিংস! প্রচারের 
সামর্থ্য আমার নেই। আমি দৃঢ়ভাবে অহিংশাকে 
স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারেই আবদ্ধ রেখেছি, 
তাদন্যায়ী আস্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্ধারণের ব্যাপারেও 
অহিংস পদ্ধতির প্রচারক। কিন্তু আমার 
অসামর্থাকে যেন অহিংস পদ্ধতির অশক্তি বলে 
বিবেচনা করা না হয়।.." সর্বজনীন অহিংসাকে 
সক্রিয়ভাবে প্রচারের অধিকার আমি এখনও 
অর্জন করে উঠতে পারিনি । মেই বিরাট কাজের 
যোগ্য আমি এখনও মই । আমার মধ্যে এখনও 
ক্রোধ আছে।***আমি (ক্রোধের ) উত্তেজনাকে 
নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারি, কিন্তু সর্বাত্মক 'অহিংসাকে 
ফলদায়ীরপে প্রচার করতে হলে তার থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া প্রয়োজন । কোনপ্রকার 
পাপ করার ক্ষমতা থাকবে না, আমাকে এমন 
হতে হবে। বিপ্রবী বন্ধু আমার সঙ্গে প্রার্থন। 
করুন, আমি যেন সেই রকম হতে পাঁরি।”" 
বিপ্লবী বন্ধু” গান্ধীজীর জন্ত কী প্রার্থন৷ 
করেছিলেন জানি না। তবে জানি যে, 
গান্ধীজীর এই যথার্থই আন্তরিক ও ভাবময় 
রচনাটি যুক্তি বিচারে টিকবে না। স্বাধীনত৷ 
সংগ্রামের মতো বৃহৎ গণযুদ্ধে অহিংস সেনানী 
কি করে মিলবে যেখানে গাদ্ধীজীর শিষ্য মাত্র 
গান্ধীজীই, ধার সিদ্ধিও অসম্পূর্ণ! অহিংসাকে 
কেবল স্বাধীনত। অর্জনের জন্য ব্যবহারের ইচ্ছা, 
বাকি অংশে তার প্রয়োগের জন্ত পরবতাঁ তপশ্ঠার 
প্রতীক্ষা-_অবশ্তই গুরুতর এবং স্মহৎ আত্ম- 
বঞ্চনাত্ক ব্যাপার । সে যাই হোক, বিবেকানন্দের 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--৪র্ঘ সংখা! 


রচনার দ্বারা উৎপীড়িত হওয়ার ইতি এখানেই 
হল না। বছর দেড়েক পরে মাংসাহানী 
পরিবারের এক নিরামিষাশী যুবক বিবেকানন্দের 
রচন। পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে গান্ধীজীকে পত্র লিখলেন। 
গান্ধীজী ৭ অক্টোবর, ১৯২৬ লংখ্যার ইয়ং ইত্ডিয়ায় 
তার উত্তর দেন। যুবকটি বহুদিন ধরে মাংসাহারের 
জন্য পিতামাতার তাগিদ ঠেকিয়েছিল কিন্তু 
বিচলিত হুল শ্বামীজীর বই পড়ে। “এই 
বিষয়ে স্বামী বিবেকানঙ্গের অভিমত পড়ে আমার 
বিশ্বাস বিশেষ নাড়া থেয়েছে। ম্বামীজী বলেছেন, 
বর্তমান অবস্থায় ভারতবাসীর পক্ষে মাংসাহার 
প্রয়োজনীয়, এবং তিনি তীর বন্ধুকে হচ্ছলে মাংস 
খেতে বলেছেন। তিনি এমন-কি এ-পর্যস্ত 
বলেছেন, “তাতে যদি পাপ হয়, সে পাপ 
আমার । এখন আমি বিত্রান্ত--মাংস খাব 
কি খাৰ ন। ?” 

গান্ধীজী কড়া ভাষায় লিখলেন, “এই ধরনের 
অন্ধ অথরিটি-আন্ুগত্য দূর্বল মনের লক্ষণ ।” 
কেউ যর্দি কোন বিশ্বাস গড়ে তোলে তাকে 
ধরে থাকতে হবে কঠিন্তম প্রতিরোধের মধ্যেও । 
“মহান ম্বামীজীর মূল লেখা আমি দেখিনি। 
আশঙ্কা! হয়, পত্রলেখক ঠিকভাবেই তাঁর কথা 
উদ্ধত করেছেন। আমার মৃত স্থুপরিচিত। 


 মাজুষের সাধারণ জীবনযাত্রার পক্ষে কোন 


সময়ে কোন পর্যায়ে আমি রক্তমাংসাহারকে 
গ্রয়োজন বোধ করি না ।"'*আমর। যখন নিম্ন 
শ্রেণীর জীবদের থেকে নিজেদের উচ্চে অবস্থিত 
মনে করি তখন তাদের এই ক্ষেত্রে অনুকরণ 
করলে ভূল করব। যারা বাসনা কামনা দুর 
করতে ইচ্ছুক তাদের পক্ষে মাংসাহার অনুপযোগী 
তা অতিজ্ঞত! থেকে দেখা যায়।” 


৭ 38001); 99115, ৬০1, 27, 10, 48-52, 
বিপ্লবী স্বামীজীর যে-রচনাংশ উদ্ধৃত করেছিলেন তা স্বামীজীর “কমপ্লিট ওআর্কম্”-এর 


(১৯৫৭) ২য় খণ্ডের ৩৭-৩৯ পৃষ্ঠায় আছে। 


বৈশাখ, ১৩৯১] 
গান্ধীজী এর পরে কিছুট। ঠাণ্ডা স্থরে 
বলেছিলেন, চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে অবস্থ খান্ঠের 
উপরে বেশি গুরুত্ব অর্পণ করা উচিত নয়। 
ভারতে ধর্ম আর খান্ভকে বাড়াবাড়িরকম মিশিয়ে 
ফেলা হয়েছে। তা সত্বেও তিনি না বলে 
পারলেন না, নিরামিষ তোজন হিন্দুধর্মের “অন্যতম 
অমূল্য দান ।” গান্ধীজী “অন্ধ অথরিটি-আন্থগত্যের? 
বিরুদ্ধে বলে জানালেন-_শঙ্করাচার্য বা দয়ানন্দের 
মতো! শক্তিশালী সংস্কারকরা নিরামিষাশী 
ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্যের বিপুল 
পরিমাণ নিরামিষ ভোজন-সমর্থক সাহিত্যপাঠ 
করে উপকৃত হবার অন্থরোধও করেছিলেন ।” 
বিবেকাননের অছ্ৈতবাদি আত্মঘোষণ।, 
পাপবাদের বিরুদ্ধে আঘাত ইত্যাদি বিষয়ও 
গান্ধীজীর হ্বভীবানগুকূল ছিল না । বৈষ্ণব হিসাবে 
তিনি ভক্তের দীনতা পছন্দ করতেন। এইসব 
বিষয়ে লম্তবতঃ প্রশ্ন করে তাকে প্রেমবেন কণ্টক 
পত্র লেখেন--গান্ধীজী তার উত্তর দেন ৫ জাঙগুআরি 
১৯৩১ | তিনি লেখেন, “আমার মতে বিবেকানন্দ 
ও ধুরদ্ধরের বক্তব্য একপেশে ।**'থর্দাস, তুলপী- 
দাস ও অন্তান্ত তক্তরা নিজেদের চতুর, কামময় 
ইত্যাদি বলেছেন। এইরকম বলার সময়ে তারা 
কেবল বিনয়ের ভাষা ব্যবহার করছিলেন না, 
স্বরয় থেকেই বলছিলেন। বন্ততঃ আমর! ছুই 
ধরনের অন্ুভূতিই লাভ করি। উচ্চতর উপলব্ধির 
আলোকে আমরা নিজেদের ব্রঙ্গ বলে অনুভব 
করি, কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় করুণাময় ঈশ্বরের 
কাছে নিজেদের দীনহীন বোধ হয়। ধার! 
দেরকম মনে করেন না, নিজেদের পূর্ণরক্ধ জান 
করেন, তার] ইখর-করুণার জন্য তজন করতে 
না পারেন। তবে এই প্রকার মানুষ লক্ষেও 
একজন মিলবে না ।'"*সমুদ্র থেকে বিচ্ছিল্ন সমুক্রের 
জলবিম্ু শুকিয়ে যাবে যদি সে মনে করে--পে 


৮ 9200101 9/0115) ৬০1, 31) 0১ 477, 


ভরীরামরু্চ গবামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী 


২৩৭ 


এখনও সমুদ্রই আছে। আর যদি সেন্্বীকার 
করে, সে বিন্দু ছাড়া! কিছু নয় তখন সমুজ্রের দিকে 
প্রবাহিত হবে, তাতে পতিত হয়ে তার সঙ্গে এক 
হয়ে যাবে ।”৯ 

[ প্রেমবেন কণ্টক স্বামীজীর কোন্‌ কথাগুলি 
উপাস্থত করেছিলেন জানি না। হয়তে! উদ্ধৃত 
করেছিলেন নিম্নের মহান কথাগুপি--পাপবাদের 
বিরুদ্ধে মানবতার বন্ত্রভাষা : 

001101৩10০0 11001101021 1199, -- 
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1500953 00 ০৪11 9০৮ 51010615, ৩6 8:০ 006 
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(৪) 01159) 18019 800 0০16০ 61085, 6 
110710195 00) 98107-91010915 11605 ৪ 
88 (0 ০811 & 1081) 9০97 16 192 902170407% 
11961 01) 1)01091 1080016, 00106 00১ ০ 
17975, 2104 5198106 ০ 075 06105101) (119 
০ 81৩ 817০6 ; 900. 216 50819 1701)07- 
(81) 9010105 26০, 0155 800 6191081. 
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স্বামীজা, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের অভিমানের রূপ 
বোঝাতে প্রায়ই একটি উপমা ব/বহার করুতেন। 
এক বিন্দু জল লমুদ্রের উপর পড়বার সময়ে 
কেদেছিল-+কারণ তার নিজন্ব সত্তার বিনাশ 
ঘটবে। সমুদ্র সাস্বন। দিয়ে বলেছিল--ভয় নেই, 
অতঃপর তুমি স্বয়ং সমুদ্র হয়ে যাবে। 

স্বামীজীর এইসব উক্ত গ্রেমবেন কণ্টক 
গান্ধীদীর কাছে উপস্থিত করতেও পারেন, নাও 
পারেন। তবে এখানে একটি বিষয় ম্মরণ করিয়ে 
দেওয়। যায়-_কোন বিরাট হৃদয় ও মনীষা! যখন 
গভীর সত্যকে উন্মোচন করেন তখন তার বিশেষ 
অংশকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে “নীতি কথা” রচনা 
করতে গেলে গোটা ব্যাপারটি স্ছুল অসাড় হয়ে 
দাড়ায়-ন্যামীজীর বিষয়ে বিচারের কালে 
প্রায়শ£ই তা! হয়-:এখানেও হয়েছে । [ক্রমশঃ] 


৯. 1010, ০01, 45) 0. 63. 


ভগবান বুদ্ধ ও পূর্ণিমা তিথি 
অধ্যাপক লাম। চিম্প! 


বি্বভারত' বি*্যাবদ্যালয়ে “ইন্দো-টিবেটান: স্টাঁডজ' বিভাগের প্রধান অধ্যাপক | দিল্লী বদ্বাবদ্যালয়ে 
বৌদ্ধ ও তিথ্বতী দর্শনের ভূতপ্‌ব অধ্যাপক। দিল্লশ ও নাগপুরস্থ ইস্টারনেশনাল আকাদেমণ অব: হীপ্ডয়ান 


কালচারে মঙ্গোল ও তিব্বতী ভাষার প্রান্তন অধ্যাপক । 


গ্রন্থকার $ বাংল। কথ্যভাষাতেও অভ্যন্ত। 


বৈশাখী পৃণিমা বুদ্ধ পৃর্িমা নামে হপরিচিত। 
এই পৃণিমার দিনে ভগবান বুদ্ধের তিনটি মহতবপূর্ণ 
কার্ধ সম্পন্ধ হয়েছিল। তাই এই দিনটিকে 
“অয় মহত্ব সম্পয় দিবন* বলা হয়। 

প্রায় ছুই হাজার ছয়শত বৎসর পূর্বে কপিলা- 
বন্তর রাজা শুদ্ধোধনের রানী মহামায়। বৈশাখী 
পৃণিষার দিনে এমন একটি স্ুপুত্রের জম্মদান 
করেন, যাকে এখনও পৃথিবীর লকল মানুষ শ্রদ্ধার 
সহিত স্মরণ করে। তাঁর নাম সিদ্ধার্থ। পৃথিবীর 
সকল লোকের নিকট তিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত, 
যদিও তার শৈশবের নাম বুদ্ধ ময়। বুদ্ধ অর্থে 
বোধি লাভ করা মহাপুরুষ। 

আর একটি কারণে বৈশাখী পৃিমার দিন 
জগত্বানীর নিকট ম্মরণীপন। বুদ্ধের বয়ন যখন 
প়ন্রিশ বৎসর তখন তিনি নিরঞ্জন] ( ফন্ত) নদীর 
তীরে গয়াধামে ছয় বদর কাল প্রাণীকু তি 
মঙ্গলের উদ্দেশে কঠোর তপন্যা করার পরে একটি 
বটগাছের তলায় পাথরে আসীন হয়ে বোধি লাত 
করেন। তখন থেকে এই জায়গার নাম হয় 
বুদ্ধগয়া বাঁ বোধগয়।। গাছটির নাম বোধিবুক্ষ 
এবং আমনটির নাম বজ্রাসন। 

অন্য একটি বৈশাখী পৃণিমার দিনে জন্মমরণ 
পারঙ্নত বুদ্ধ মহানির্বাণ লাভ করেন ( দেহত্যাগ 
করেন) এবং জগত্বাসীকে তার সেই বজ্রবাণী 
স্মরণ করিয়ে দেন যে, পৃথিবীতে যার! জন্মে তাদের 
মৃত্যুও জনিবার্ষ। এই নব কারণে বৈশাখী 
পৃণিম! বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেদের নিকট অতন্ত 
স্বরণীয় পবিত্র দিন। এই দিনে নানান রকম 


চীনা, মঙ্গোল, তিব্বতী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপশ্ডিত 


উৎসব অনুষ্ঠান, দান দক্ষিণ, পূজ। পাঠ ইত্যাি 
পুণ্যাক্সিক কাজ করা হয়। এ ছাড়া নানান 
রকম সামাজিক আনন্দ উল্লাস, মেল! ইত্যাদিরও 
আয়োজন করা হয়। 

অবশ্ঠ শুধু বৈশাখী পৃণিমাই নয়, আবাট়ী 
পৃর্নিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা, আঙ্িনী পুণিমা, মাধী 
পৃ্িমা, ফাল্গুনী পৃণিমা। ইত্যাদিও বৌদ্ধদের নিকট 
অত্যন্ত পবিক্র তিথি। 

আধাট়ী পুণিমা : এই দিনে বুদ্ধের জননী 
তার সেই বিখ্যাত স্বপ্র দেখেছিলেন। তিনি 
দেখেছিলেন যে, তাঁর গর্ভে এক শ্বেত হস্তী গ্রবেশ 
করেছে। এট। মহামায়ার বুদ্ধকে গর্ভে ধারণ 
করার লক্ষণ মান্তর। 

আধাটের পুণিমায় বাঁজকুমার সিদ্ধার্থ তার 
প্রাণপ্রিয় স্ত্রী যশোধরা, পুত্র রাহুল ও মকল 
রাজকীয় সথখবিলা ত্যাগ করে জানের অন্বেষণে 
গৃহত্যাগ করেন। পরুবর্তী কালের আরও একটি 
ঘটনা--সেটাও আধাঢ়ী পুণিমায়। বারাণসীর 
খধিপতনে (পসারনাথে ) বুদ্ধ তার সদ্ধর্ম দীক্ষা 
পাচ জন স্থপাত্জরকে দান করেন। তাদের নাম 
যথাক্রমে-_কৌত্িস্তার, অশ্বজিৎ, বাষ্প, মহানাম, 
ভদ্রিকা। 

ভাত্র পৃণিম। : এই পৃণিমীকে বৌন্ধর। মধু 
পৃণিমাও বলে থাকেন। 'যখন বুদ্ধ তপন্তারত 
ছিলেন সেই সময় একদিন হঠাৎ একটি বার 
কিছু মধু এনে তাঁকে দেয়। সেই সময় তিনি 
সামান্ত অন্ুস্থ বোধ করছিলেন এবং তার 
চিকিৎসার জন্ত মধুর প্রয়োজনও ছিল। এই 


বৈশাখ, ১৩৯১] 


কারণে তানের এই পৃণিমা মধু পূর্ণিমা নামে 
খ্যাত। এ দিনে বৌদ্ধরা ভিক্ষু সংঘকে মধু ও 
ওষধ অর্পণ করে, পৃজা করে। 

আখ্িনী পৃণিমা : এই দিনটিকে পপ্রবারণস 
( বন্ধনমুক্তি, অর্থাৎ চলাফেরায় স্বাধীনত। ) 
পৃণিমা বল! হয়। কারণ এ দিনে বুদ্ধ তাঁর 
শিশ্কদের আদেশ দেন যে, কেবলমাত্র ধ্যান- 
সাধনায় জীবন অতিবাহিত করলেই চলবে ন]। 
এখন থেকে তোমরা মাঝে মাঝে গ্রামে নগরে 
গিয়ে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নিজেদেরকে 
নিযুক্ত কর। সাধারণ মান্থধকে বোঝাতে হবে 
যে কাম, ক্রোধ, ঘ্বেষ, হিংস! প্রভৃতি মানুষকে শুধু 
পতনের পথেই নিয়ে যায়। তাই তারা যেন 
এই নকল থেকে বিরত থাকে। সেইজন্য বৌছ 
ভিক্ষ্রা এই আঙ্গিনী পূর্ণিমার দিনটিতে তাঁদের 
তিনমামব্যাপী *বর্ধাবাম* (বর্াকালে কোথাও 
না গিয়ে বিহীরগুলিতে পুণ্য কর্মে লিপ্ত হয়ে বদে 
থাকার একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান) সমাপ্ত করে 
শাশারূপ জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেদের 
নিযুক্ত করেন। এ দিনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
লোকের। “কঠিন চীবর* দান নামক উৎসব পালন 
করেন। এই উৎপবে গৃহস্থরা তিস্ষুদের উদ্দেশে 
মোট! কাপড় কম্বল ইত্যাদি অর্পণ করেন। এই 
সময় থেকে সামান্ত শীতের প্রকোপ দেখ! যায় । 
আর তিক্দের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করতে হয়। 
তাইপজন্য তাদের মোটা কাপড়ের প্রয়ো জনও 
হয়। 

মাধী পৃিমা: এ দিনে বুদ্ধ তার ভ্রিকাল 
আনের দ্বারা নিজের মহানির্বাণের দিনটি ঘোষণা 
করেন। অর্থাৎ তিনি বলেন যে, “যখন আমার 
বয়ম আশী বর পূর্ণ হবে তখন আমি অমুক 


ভগবান বুদ্ধ ও পৃথিম! তিথি 


২৩৯ 


দিনে অমুক সময়ে দেহত্যাগ করব” তাই এই 
দিনটি বৌদ্ধদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
ফাল্তনী পূর্ণিমা : এই দিনটিও একটি স্বরণীয় 
দিন। এই দিনে বুদ্ধ তার পিতৃগ্নহে 
প্রত্যাবর্তন করেন। পিতা শুদ্ধোধন ও গু 
রাহুলকে ধর্মদীক্ষা দান করেন। তীর নৃতন 
দৃষ্টি ও জঞানলাভের কথা শোনান। 
এই সব কারণে শুধু এই কয়েকটি পৃর্নিমাই 
নয়, বৌদ্ধরা প্রত্যেক পৃনিমাকেই পবিত্র বলে 
মনে করেন। এবং প্রতি পৃণিমাতেই কিছু না 
কিছু দান দক্ষিণা, পৃজ| পাঠ ইত্যাদি পুণ্য কার্ধে 
লিপ্ত হন। 
এখন এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বুদ্ধ তার 
জীবনের মহৎ কার্ধগুলির জন্য পৃণিমার দিনটিকেই 
কেন বেছে নিয়েছিলেন। এই প্রশ্নের যথাযথ 
উত্তর দেওয়। কঠিন। তবে আমার মনে হয়, 
যেহেতু পুণিমাই মাপের মধ্যে এমন তিবি যখন 
দিবারাত্র সকল সময়েই পৃথিবী উজ্জল থাকে। 
সকলেরই এ দিনটিকে সেজন্য তাল লাগে। 
বোধ হয় বুদ্ধ এ কারণে পৃণিমা তিথিকে পছন্দ 
করতেন। এছাড়াও পৃিমাকে পছন্দ করার 
আরও কয়েকটি কারণ সন্ভব,__যেতাবে পৃণিষায 
পৃথিবী আলোকময় ও পৌনার্ঘময় হয়ে ওঠে 
তিনি চাইতেন সেইভাবে পৃথিবীর প্রাণীকুলের 
জীবনও আলোয়, আনন্দে তরে উঠুক। 
মাহ্গষের অজ্ঞান মুছে গিয়ে জানের আলে৷ 
জলে উঠুক । পৃথিবী থেকে অশান্তির অন্ধকার 
কেটে যাক, শাস্তির আলো বফিত হোক। 
সকল অন্ধকার ধরা থেকে মুছে যাক, তাই 
প্রার্থনা-_ 
'তমসে ম| জ্যোতিগর্ময়।” 


স্টী 


বৌদ্ধ-সঙ্ঘ ও শ্রীরামরষ্চ-সঙ্ঘ 
ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 


অবসরপ্রাপ্ত অধাক্ষ, জঙ্গীপুর কলেজ ও ঘ্রিপুরা কৈলাসহর মহাবিদ্যালয় । সংস্কৃত, বাংলা এবং পালিভাবা 
তথা বৌদ্ধ ইীতহাস-দর্শনে গবেষক পশ্ডিত। নেতাজী ইনাস্টট্ুট ফর: এশিয়ান স্টাঁডজ-এর ফেলো | ধৃব্গত 
২ এলিপ্র ৯১৮/৩, উদ্বোধন কার্ধালয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বাক রামকৃফ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ। 


লৌককল্যাণের জন্যই অবতারের 
আবি9্ভীব £ অধর্মের গ্লানি দূরীকরণ, ধর্মের 
অংস্থাপন--তথ। লোককল্যাণ-ই অবতার পুরুষের 
আবির্ভাবের হেতু। অবতারে বিশ্বামী সকল 
মানুষেরই এই সিদ্ধান্ত । ভারতীয় ব্রাঙ্গণ্যধর্ম- 
প্থীর। দশ অবতারে বিশ্বাদী। দশ অবতারের 
মধ্যে গৌতমবুদ্ধই শেষ পূর্ণ দেব-মানব ধার জীবন- 
চর্ষ| ও বাণী আমাদের কাছে এতিহা'পিক বাস্তব- 
রূপে এখনও বিরাজ করছে। ধার দিব্য জীবন 
এখনও কোটি কোটি মানুষকে কল্যাণের পথে 
পরিচালিত করছে। 

মানুব বুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ; আধুনিক 
যুগের শ্রীরামকষ। দশ-অবতারের হিসাবের 
“ফরমুলার” মধ্যে না পড়লেও তিনি অবতার- 
বরিষ্ঠ। শ্ররামরুষ্অবতারের লোককল্যাণ 
পরিকল্পনা বুদ্ধাবতারের লোককল্যাণের গঙ্গে 
বহুলাংশে সদৃশ । নিজ জীবনে উপলব্ধ আধ্যাত্মিক 
চরণ উপলব্ধিকে বিশ্বকল্যাণে প্রয়োগ করার 
দৈবী অনুপ্রেরণা এই উভয় অবতাবে সমভাবে 
বিস্তমান। অন্যান্য অব্তারে দৈবীভাব, এশ্বরিক 
শক্তি ও এই প্রকাশ আজন্ন সিদ্ধ। লোক- 
সংগ্রহে এ শক্তি জীবনের প্রথম থেকে শেষ 
পর্বস্ত প্রায় সমতাবেই প্রযুক্ত। 

্রীবদ্ধ ও প্রীরামকৃঞ্ণ অব্তারে দৈবী-এশ্বর্ঘভাব 
প্রথমে প্রচ্ছন্জ। বিচার, বিবেক ও বুদ্ধির 
বিশ্লেষণে যানৰ জীবনে ত্যাগের পন্থাকেই একমাত্র 
শ্রেয়: পন্থ। বলে নির্ণয় এবং মানবীয় সাধনার ধাপে 
ধাপে সিদ্ধির পরাকাষ্ঠ| প্রদর্শন | উভয় অবতারের 


জন্মকাহিনীর সঙ্গে দেবী স্বপ্ন ও দেবতার মানব- 
রূপে অবতরণের কথা ম্মরণ রেখে ও তীর। 
মানবীয় ভাবসাধনায় আমাদের নিকট-আত্মীয়, 
- আমাদের দুঃখে কাতর এবং দুঃখ থেকে ত্রাণ 
পাবার পথপ্রদর্শক । 

মহাকরুণায় লোককল্যাণ ইচ্ছা : 
্রবৃদ্ধ এবং শ্রীরামকষ্খ উভয় অবতারই নিজ নিজ 
জীবনে কঠোর মানবীয় দাধনায় সিদ্ধিলাভ করে 
ব্রা্মীস্থিতি, বিযুক্তি, সমাধি বা নির্বাণণাস্থি 
অঙ্গভব করেছেন। এই নিষ্কাম নির্বাসনারর 
অবস্থাই মান্য জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য । এই অবস্থায় 
পৌছালেই মান্য কৃতকৃতার্থ_এই অবস্থায় 
গৌছালেই মানুষ জন্সব্যাধি-জরা-মৃত্যুর হাত 
থেকে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করে। সাধারণ 
মোক্ষকামী মানুষের এটাই চরম আকাঙ্ষা,--_ 
দেটাই পরমাগতি। 

কিন্তু অবতার পুরুষগণ নিজের মুক্তিকে সিদ্ধ 
ও পহজলত্য করে লোৌককল্যাণে ব্রতী হুন। 
নির্বাণ বা বিযুক্তি-আরঢ় হওয়ার পর তাদের 
মধ্যে এক মহাকরুণাঁর বা বোধিচিত্তের উদয় হয়। 
এই করুণাই লোককল্যাণের প্রেরণ1। ব্রাক্ষী- 
স্থিতির “অলৌকিক আনন্দের ভার”--তাঁদের 
বক্ষে এক “অপার বেদনার” সঞ্চার করে। এই 
বোনায় কাতর হা তারা দুঃখী জীবের ছ্থারে 
দ্বারে যান তাদের আধিব্যাধি দূর করতে,_ 
মহাশাস্তির পথে টেনে নিতে। 

নির্বাপলাভের পর শ্রীবুদ্ধ ব্রদ্ধার প্রার্থনায় 
করুণায় বিগলিত হয়ে সন্র্ম গ্রচারে প্রবৃত্ত হন। 


বৈশাখ, ১৩৯১] 


ভ্ীরাহকফ্ সমাধির আনন্দের পর জীব-ছুঃখ- 
কাতর হয়ে দক্ষিণেশ্বরের কুঠির ছাদ থেকে কেঁদে 
কেদে ডাকতেন--“ওরে তোরা কে কোথায় 
আছিস্‌, আয় ।” 

জীবদ্দশায় শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীরামক্ষ উতয়েই 
আধ্যাত্মিক শাস্তি বিতরণের জন্য জীবের দ্বারে 
হারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অবশ্ঠ ভাগ্যবান ধর্ম" 
জিজান্ব কোন কোন বাক্তি তীদের কাছে নিজে 
থেকে গিয়েও ধর্মদেশনা করে মুক্তিপথের সন্ধান 
পেয়েছেন ৷ তাদের অপ্রকট হওয়ার পর কিন্ত 
সঙ্ঘই তাদের ভাববিগ্রহ। 

লোককল্যাণে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা ঃ প্রীবৃদ্ধ 
এবং শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ নিজ ধর্ম গ্রচীর এবং লোক- 
কল্যাণের জন্য সঙ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যন্য 
অবতারে এই সঙ্ প্রতি! দৃষ্ট হয় না। পূর্ব-পূর্ব 
অবতারের1 এককতাবেই বা মুষ্টিমেয় সাঙ্গোপা 
নিয়ে তৎকালিক ধর্মগ্লানি দূর করে গেছেন । শ্রীবুদ্ধ 
সচেতন এবং সক্রিয়ভাবেই নিজে সঙ্য প্রতিষ্ঠা 
করে, তীর সময়োপযোগী নিয়মকান্গন বেঁধে 
সঙ্ঘকে ধর্মের সিদ্ধির পথে বিশেষ অবলঘ্বনীয় বলে 
নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সজ্ঘ-গঠন ও প্রাথমিক 
পরিচালনায় শ্রীবুদ্ধের ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও 
নির্দেশ বিশেষ কার্ধকর ছিল । 

শ্রীরামকষ্ণের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় তার ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টা পরোক্ষ, ইঙ্গিতপূর্ণ এবং শিষ্ন-নির্তর | 
কাণীগুর উদ্যানে রোগশয্য। পার্থে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর 
ভাবী ত্যাগী সন্ধানী ও ভাবাঙ্ক্রক্ত গৃহী ভক্তদের 
সমবেত করে তীর দেহাবসানের পর কিভাবে 
তার ভাবকে জগতে ছড়িয়ে দিতে হবে তার 
ইঙ্গিত দিয়ে যান। “নরেন শিক্ষে দেবে*_-তীর 
স্স্ত লিখিত এই চাপরাসও ভাবীকালের মানুষের 
জন্ত এক পরম নিদর্শনলিপি স্বামী বিবেকানন্দকেই 
তার শ্রেষ্ঠতম বার্তীবহরূপে উপলব্ধির পথে । তাই, 
গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে স্বামী বিবেকানন্? যে 


বৌদ্ষ-জ্য ও ভ্রীরামকফ্-লঙ্য 


২৪১ 


রাষকুষ্-সজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তাকে হবয়ং 
শ্রীরামকেরই প্রত্যাদি্ই ও নির্ধারিত বলে 
আমরা যেনে নিয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ- 
ব্যাখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণের বেদাস্ততিত্িক ত্যাগ ও 
সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত এই সঙ্ঘের আর্শকে 
এবং কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-ধ্যান-মার্গ সম্বলিত সকল 
মত ও পথের সাধনাকে আমর শ্রীরামকুষোরই 
সমন্বয়তাবের যথার্থ অভিব্যক্তি বলে ধারণ 
করতে সক্ষম হয়েছি। 

সঙ্ঘই ধর্ম বা আদর্শের মুর্তরূপ : 
শ্রীবদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় সন্র্ম ্রচারের সময়েই 
সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব 
করেন। নির্বাপলাতের পর শ্রীবৃদ্ধ সারনাথে ত্তার 
ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। আর্ধ-সত্যের বিশ্লেষণ, 
মধ্যপন্থাঁ অবলম্বনে অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনায় 
নির্বাণলাভই শ্রীবুদ্ধের ধর্মদেশনার মূল কথা। 
ছুঃখের অনুভব আমার্দের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
থেকেই লন্ধ। ছুঃখের হেতু এবং ছুঃখের মিরোধের 
উপায় হিপাবে সম্যক বাক্‌, কর্ম, জীবিকা, গ্রচেষ্টা, 
্বৃতি, দৃষ্টি, সংকল্প এবং সমাধি যে আমাদের 
অবশ্ত পালনীয়--এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। 
শ্রীবৃদ্ধের ধর্মদেশনা--অধ্যাত্ব বিজ্ঞান ও মনো- 
বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিপূর্ণ এবং ভারতীয় যোগশাস্ত- 
সম্মত। তবে এই সাধনা গুরুনির্ভর, আচার্ষ- 
সহায়। সঙ্ঘে আচার্ষ-সানিধ্যেই এই সাধনা 
সহজতর | এই জন্যই অজ্ঘের প্রয়োজন । 
সাধারণ অরধিকারীর পক্ষে সঙ্ঘই ধর্মজীবন 
গঠনের সহায়ক--একথ। শ্বামীজীও উপলব্িি 
করেছিলেন। শ্রবুদ্ধ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আশ 
প্রয়োজন অনুভব করেন তীর সন্ধর্ম শীপ্র দেশ- 
দেশাস্তরে প্রচারের জন্ত । নারনাথে পঞ্চবগীঁয় 
তিক্ষুর মন্ধর্ম গ্রহণের পর প্রীবুদ্ধ-সান্গিধ্যে যশ 
নামে জনৈক বণিক এবং তার চুম্বায় জন 
অন্গচরও বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। 


২৪২ 


ইতিমধ্যে যশের পরিবারবর্গও গৃহী উপাদক 
হিসাবে শ্রীবুদ্ধের স্ধর্মকে গ্রহণ করেন। এই 
বাট জন ভিক্ৃকেই শ্রীবুদ্ধ দিকে দিকে লোক- 
কল্যাণের জন্ত সব্ধর্যম প্রচারে প্রেরণ করেন। 
মহাবগ,গে-€ ১১১) উল্লঘিত আছে তিনি তার 
তিক্কু-সঙ্ঘকে সম্বোধন করে ৰলেন--“চরথ ভিক্ষবে 
চারিকং বনজন হিতায় বহুজন স্থখাক্ন।” “হে 
ভিক্ষগণ, বহছজনের হিতের জন্য, বনুজনের স্থথের 
জন্ত তোমর] ভ্রমণ কর। একসঙ্গে ছুইজন যেয়ে! 
না। তোমরা আর্দিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ ও অন্ত- 
কল্যাণ ধর্ম উপদেশ কর।” ন্বামী বিবেকানন্দও 
সঙ্ঘকে শ্রীরামরুষ্ণেরে ভাবঘনীভূত বলে বর্ণনা 


করেছেন। “আত্মন: মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতায় ৮” 
সঙ্ঘ। 
বৌদ্ধ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার অন্য হেতু ভিন্ষু- 


শরণার্থীর সংখ্যাথিক্য: শ্রবুদ্ধ প্রথমে 
ধর্মপ্রচারের জন্য মিজেই উপসম্প্দা এবং প্রত্রজা। 
দিতেন । ক্রমে ক্রমে তার যাট জন অরৎ শিষ্য ভিন্ন 
ভিন্ন দিকে গিয়ে বছলোককে বুদ্ধের সন্বর্মের প্রতি 
অন্থগত করান। তাদ্দের সকলেই বনু অন্থুগতকে 
নিয়ে শ্রবুদ্ধের কাছে উপমম্পদার জন্য আসেন। 
তথন ব্যাকাল। ব্ধাকালে তিক্ষুদের পক্ষে পথ 
চলাচল ক্টকর। ভিক্ষুশরণ প্রার্থাদের সংখ্যাও 
ছিল অন্বাভাৰিক। স্থৃতরাং তখন শ্রীবুদ্ধ তার 
অহ্ত্বপ্রাণ্ত শিশ্কদেরই নিজ নিজ গ্রচার স্থানে 
উপমম্পদা দানের অধিকার দিয়ে দেন। বুদ্ধের 
অন্থ্পস্থিতিতে বা দৃরদ্রেশে বুদ্ধের অবর্তমানে 
আধিকারিক ভিক্ষু বুদ্ধ, ধর্ম এবং মজ্ঘ--এই ত্রিবত্বকে 
শরণ করিয়ে উপপম্প্া দিতেন। বুদ্ধরহিত 
উপমম্পধার স্থলে “এহি ভিক্ষু*- বলে সন্বোধন 
করে-্পজ্রিরত্বের তিনবার শরণ নেওয়াই ছিল 
বুদ্ধের নির্দেশ । সঙ্ঘের গুরুত্ব তখন থেকেই। 
সঙ্ঘের গুরুত্ব : প্রীবুদ্ধ নির্বাণ সাধনার 
আরস্তে এবং সমগ্র ভিক্ষু জীবনেই লজ্ঘের বিশেষ 


উদ্বোধন 


| ৮৬তম বধ--5র্থ সংখ্যা 


গুরুত্ব দিয়েছেন। এর কারণ সঙ্যই ধর্মের 
বিমূর্তরূপ। বুদ্ধত্বই জীবনের কাম্য ১--পীবৃদ্ 
নির্ধারিত ধর্মদেশনাকে অবলম্বন করেই বৃদ্বত্থলাভ 
করতে হবে ;--আর বুদ্ধের ধর্মদেশন। যে সকল 
অর্্‌ৎ ও ভিক্ষুগণের মধ্যে পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছে-_ 
তাদের সমবেতরূপই বৌদ্ধ-সঙ্ঘ। ন্থৃতরাং 
তগবান্‌ বুদ্ধ--উদ্দেগ্ত, উপায় এবং উদ্দেস্ট-মিজ্ধির 
সহায়ক হিমাবে বুদ্ধ, ধর্ম এবং লজ্ঘের শরণাগত 
হয়ে চলার ব্রতকে ভিক্ষৃজীবনে দর্বদ। স্মরণ রাখতে 
নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমে উপসম্পদা সময়ে 
্রবুদ্ধ “এছি ভিক্ষু*--বলে শরণাঁগতকে গ্রহণ 
করতেন। তখন ধর্মগ্রহণকারীর পক্ষে শুধু 
“বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি”-_ব্রতই ছিল ঘথেষ্ট। পরে 
ছিশরণ “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি।” 
সর্বশেষে বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্বের-্ভ্রিশরণের ব্যবস্থা | 
সজ্ঘ ধর্ম ও বুদ্ধেরই বিষূর্তরূপ। বুদ্ধের দেহা- 
বসানের পর, এবং কালক্রমে ধর্মাহুশাসনের 
পরিবর্তনের পর--সদ্ধর্মের অন্গপ্রেরণা লাত 
করতে হলে, সজ্বের আশ্রয়ই নিতে হয়। মহ! 
পরিনির্বাণ স্তরে ভগবান্‌ বুদ্ধ তার শিষ্য আনন্দকে 
সাত্বনা দিয়েছিলেন যে, তার অবর্তমানে বিনয় 
বা ধর্মদেশনাই হবে পরিচালক। সজ্ঘ এই 
বিনয়ধর্মের ধারক ও বাহক। স্বামী বিবেকানন্দও 
বলেছেন, শ্ররামকষ্ণ-সঙ্ঘই শ্রুরাযকষের ভাব- 
ঘনীভূত শরীর । 

প্রাগবুদ্ধ যুগে সঙ্ঘ ও অন্সযাসীর 
জীবনবাত্র। £ শ্রীবুদ্দই স্ুনিয়ন্ত্রিত ধর্ম-সজ্যের 
প্রথম প্রতিষ্ঠাত। এবং পরিচালক সঙ্গেহ নেই। 
বৈরদিককালে আরণ্যক সন্াসীদের কোন সঙ্ঘ 
ছিল বলে জানা নেই। তবে গুক্লগৃহে অধ্যাত্ব- 
জিজান শিষ্য সম্প্রদায় একত্র বাস করে ধর্মশিক্ষা 
লাভ করতেন-- এইরূপ “আচাধ-অন্তেবাসী” 
মম্পকিত প্রতিষ্ঠানের কথা আমাদের জানা 
আছে। বিশেষ বিস্তা বা বেদের বিশেষ শাখাকে 
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গ্রজন্ম পরম্পরা স্জীবিত রাখার জন্ত আচার্ধ বা 
গুরুতিত্তিক গোত্র বা! শ্রেণী ছিল। 

শ্ীবুদ্ধের সমসাময়িক কালেও প্রব্রজিত তিক্ষ 
বা সঙ্গ্যাসীদের বনু শাঁখ। বা! গোঠী ছিল। তাদের 
অনেকে একন্ত্র বসবাদ ও অধ্যাত্্ম সাধনা 
করতেন। শ্রীবুদ্ধ এইরূপ বছ “গণাচার্ষ" বা 
সম্প্রদায়-গুরুর সঙ্গ করেছেন । অনেকের মতবাদ 
ও সাধন-প্রণালী থেকে কিছু গ্রহণ করেছেন। 
আবার অনেকের মতবাদকে খগুনও করেছেন । 
গণাচার্ধ পরিব্রাজক সথক্ষের ২৫০ জন অনুগামী 
শিশ্ত ছিল। প্রথমে সারিপুত্্র ও মৌদগল্যায়ন 
ছিলেন সঞয়ের শিষ্য । পরে তীর! বুদ্ধের শিল্বাত্ব 
গ্রহণ করেন। 

কঠোর জীবনযাত্রা _ ননতম আহার 
পরিচ্ছদে তু্ি এই সব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল। 
শ্রীবদ্ধ এই সকল সম্প্রদায়ের কঠোরতা! ও যদৃচ্ছা 
পরিচ্ছদ বা নগ্রতাকে বিরূপ দমালোচনা করেছেন। 
(উ মহাবগগ ১:২*) ভিক্ষজীবন যাপনে 
আহার বিহারে “ধ্যপস্থা” অবলম্বন শ্রীবুদ্ধের 
নব অব্দান। ম্বামীজী রামকৃষ-সজ্বেও এই 
“মধ্যপন্থাশ্র অন্থুদরণ করেছেন। 

জটিল সঙ্্যাসী-সঙঘ ও লোককল্যাণ 
ব্রত £ উকুবেলা-কাশ্ঠপ নামে এক জটিল 
( জটাধারী ) সন্গ্যাপী আচার্কে তার শিষাসহ 
বুদ্ধ সদ্ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই জটিল 
সম্প্রদায় অন্দিংউপাপগক এবং কর্মবান্দী বেগন্থী 
ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। 
ব্ছ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করে এবং 
সবার সন্ধর্মের শ্রেঠত্ব গ্রতিপাদন করে তবে 
জটিলদের তার ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন । 

জটিলরা বনবামী সন্গ্যাপী হলেও লোক- 
মমাজের বু জনছিতকর সেবাকার্ধে নিজেদের 
নিষুক্ত রাখতেন বলে জান! ঘায়। প্রাগ্‌বুদ্ধ যুগে 
জনসেৰায় এবং আত্মমুক্তির জন্য লাধনারত 


বৌদ্ধ-সজ্ঘ ও শ্রীরা মরুষ-সজ্ঘ 
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সম্যাসী সম্প্রদায় হিসাবে জটিলদের অবদান বিশেষ 
ম্বরণীয়। ভাঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে জটিলরা 
সাগ়্িক বৈদিক ধাধির-ই উত্তরস্থরী। সন্যাশী- 
সজ্ঘের জনসেবার পরিকল্পনা পরবতাঁকালে 
আমরা শ্ররামরুষ্ণ-সঙ্ঘে দেখতে পাব । বোধিসত্ব 
আদর্শের নিজের মুক্তির বিনিষয়েও অপরের 
মুক্তির সহায়তা__শ্বামীজী গ্রহণ করেছেন । 

রামকৃষ্চ-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠ-_উদ্দেস্ট 
ও সঙ্ঘের গুরুত্ব : “ধর্মমানি” বলতে আমরা 
যা বুঝি তা শ্রীবুদ্ধের সময়ে এবং শ্রীরামকুের 
সময়ে একরকম ছিল ন1। শ্রীবুদ্ধ তার সময়কার 
ধর্মমানিকে দুর করে সন্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন 
নিঃসন্দেহ। যে ধর্মচন্র তিনি প্রবর্তন করে 
গেছেন তার গতিবেগ শ্বাভাবিকভাবেই কিছুটা 
কমে এসেছে--বা গতির প্রকৃতি সরল ন! 
থেকে নানামুখী হয়েছে । তবে অবতার পুরুষের 
উদ্দেশ্ট এক-_লোক কল্যাণ, মানুষের আত্যস্তিক 
শাস্তির পথণগ্রদর্শন। শ্রবুদ্ধ মানুষের আত্যস্তিক 
এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণের উপরই জোর 
দিয়েছেন। দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য একে- 
বারে নির্বাণের পথে আহ্বান। অবপ্ত বৌদ্ধধর্ম 
ও নীতিকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে 
বোধিসত্বগণ জগতের কল্যাণের জন্য নিজেদের 
বিসর্জন দিয়েছেন_এ দৃষ্টান্ত এবং আদর্শও প্রচুর 
আছে। অশোক প্রমুখ গৃহী বৌদ্ধ উপাসকগণ 
জীবের কল্যাণের জন্ত বহু জনহিতকর কার্য 
করেছেন। 

ভীরামকৃ মুহযুছঃ নিবিকল্প সমাধি ব। ব্রহ্ধ 
চিন্তায় লীন থাকলেও জগতের অন্নকষ্ট, ব্যাধিকষ্ 
এবং অধ্যাত্ববিয়ুখতাজনিত কষ্ট--সর্বকষ্টলাঘবের 
কথাই যুগপৎ চিন্তা করেছেন। "খালি পেটে 
ধর্ম হয় না”, “কলিতে অন্নগত প্রাণ”, “শিবজ্ঞানে 
জীবসেবা* প্রভৃতি কথা তিনি নরেজ্রনাথ প্রনুখ 
তীর ভাবী সঙ্্যাসী ও গৃহী ভক্তদের সম্মুখে বহুবার 
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উচ্চারণ করেছেন। নরেন্ত্রনাথকে নিিকল্প 
সমাধির আনন্দ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের 
সন্ধান দিয়েছেন নরনারায়ণ-সেবার আদর্শের 
মধ্যে । স্ৃতরাং হ্বামী বিবেকানন্দ ঘখন ১ সে 
১৮৯৭১ বলরাম বনু মশায়ের বাড়িতে রামকৃষ্ণ 
মিশন ব! রামকষ্সজ্বের কথ। ঘোষণ। করেন 
তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্খ-জীবনের উচ্চতম আধ্যাত্মিক 
ত্যাগের আদর্শের সঙ্গে সর্বাশ্রয়ী জীবসেবার, 
জীবকল্যাণের আদর্শকেও বিস্বৃত হননি । 
স্বামীজী এ দিন গৃহী ও সন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ 
অন্ুগামীদের উদ্দেশ করে ব্ললেন_-“নানাদেশ 
ঘুরে আমার ধারণ! হয়েছে, সজ্ঘ ব্যতীত কোন 
বড় কাজ হ'তে পারে না।**'আমরা যার নামে 
সন্গাসী হয়েছি, আপনার! ধাকে জীবনের আদর্শ 
ক'রে লংসারাশ্রমে কার্ক্ষেত্রে রয়েছেন, যার 
দেহাবসানের বিশ বত্সরের মধ্যে প্রাচা ও 
পাশ্চাত্য জগতে তার পুণ্য নাম ও অদ্ভূত জীবনের 
আশ্চর্য প্রপার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তারই নামে 
প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা 
এ কাজে সহায় হোন।” (বাণী ও রচনা, »৬* ) 
উদ্দেস্্য £ মানবের হিতার্থ প্রীরামরুষ্খ যে 
সকল তত্ব ব্যাখ্যা করেছেন এবং কার্ধে তার 
জীবনে প্রতিপার্দিত হয়েছে, তাদের প্রচার এবং 
মান্থষের ঠ্ঁহিক, মানিক ও পারমাধিক উন্নতি- 
কল্পে যাতে সেই সকল তত্ব প্রযুক্ত হতে পারে 
তহষয়ে সাহায্য করা এই মিশনের উদ্ধেস্থা। 
ব্রপ্তঃ জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক 
অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপান্তর মাত্র-জ্ঞানে সকল 
ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্তু 
শ্রীরামকৃষ্খ যে কার্ধের অব্তারণ। করেছিলেন 
তার পরিচালন।ই এই মিশনের ব্রত। 
কার্ধপ্রণালী £ মানষের সাংদারিক ও 
আধ্যাত্মিক ভন্নাতর জন্ত বিভ্ভাপানের উপযুক্ত 
লোক শিক্ষিতকরণঃ শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার 
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উৎসাহবর্ধধ এবং বেদান্ত ও অন্ান্ত ধর্মভাব 
প্ররামকষ্জ-জীবনে যেক্প ব্যাখ্যাত হয়েছিল তা 
জনসমাজে প্রবর্তন । 

ভারভীক্স কার্ধ : ভারতের নগবে নগৰে 
আচার্ষ-ব্রত গ্রহণাভিলাধী গৃহস্থ বা লঙ্গ্যানীদিগের 
শিক্ষার জন্য আশ্রমস্থাপন, এবং যাতে তার৷ 
দেশাস্তরে গিয়ে জনগণকে শিক্ষিত করতে পাবে 
তার উপায় অবলম্বন । 

বিদেশীয় কার্ধবিভাগী £ তভারতবহিভূতি 
প্রদেশসমূহে “ব্রতধারী* প্রেরণ এবং সেই নকল 
দেশে স্থাপিত আশ্রম সকলের সঙ্গে তারতীয় 
আশ্রম সকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহান্ৃভৃতি এবং নৃতন 
নৃতন আশ্রম সংস্থাপন । 

রামকঝ্-লডেঘ বৈষয়িক উল্লত্তি ও 
আধ্যাত্মিক উদ্মাতির সমন্বয় : শ্রীরামকষের 
মনোনীত নেতা স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান 
যুগের,--উনবিংশ-বিংশ শতাব্ধীর ধর্মমানিকে শুধু 
আধ্যাত্মিকতা-বিমুখীরূপেই দেখেননি । তিনি 
প্রাচ্যের টবষক্সিক উন্নতি এবং পাশ্চাত্যের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একট৷ বিশ্বজনীন 
"ভগবৎপ্রেরপা-প্রন্থত-সমাজসেবা।” মূলক মানবীয় 
আদর্শের কথাও প্রচার করেছেন। হ্বামীজী- 
প্রতিষ্ঠিত সজ্ঘের আদর্শে “নিজের মুক্তি, এবং 
বিশ্বের মঙ্গল*--ত্রতটি যুগপৎ গৃহীত হয়েছে। 
“আত্মনঃ মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতায় চ।”- বুদ্ধও বলে- 
ছিলেন--”বহুজন হিতায়, বহজন ন্ুখায়।” 
স্বামীজীর চিন্তায় এবং যুগ প্রয়োজনে “হিত”-_. 
এবং গন্থখের” ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। 
রামরুষ্*-সভ্ঘ যুগ প্রয়োজনে এই “ছিত এবং 
স্থখের” বাস্তব রূপায়ণ করছে জাতীয় এবং 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। বুদ্ধের যুগে আধ্যাত্মিক 
মুক্তির কথাই মুখ্য প্রয়োজন ছিল। তবে অনধি- 
কারী মোক্ষপ্রার্থী হওয়ায় দেশের বৈষয়িক ক্ষতি 
হয়েছে-একথা। স্বামীজীও একাধিক ক্ষেত্রে 
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বলেছেন। বৌদ্ধ তিক্ষ-সজ্বের পরিপাম দেখে 
খ্বামীর্জী সাবধান হয়েছেন। এবং সঙ্ঘ ও 
শ্রীরাম) মঠের নিয়মাবলীর মধ্যে এমন সব 
দৃঢ় বন্ধন রাখতে চেয়েছেন--যাতে ত্যাগের 
আদর্শ ক্ষুর না হয়, -নাপশ্ত, জড়ত। ও শৈথিপ্য 
প্রশ্রয় ন। পায়। 

রামকৃষ-সঙ্ঘে জন্ন্যাসী ও গৃহীর 
সমান দায়িত্ব : শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগীতরেষ্ঠ (ত্যাগী- 
শ্বরছে নরবর!) হয়েও বাহৃত; গৃহবেশধারী | 
ত্যাগী-গৃহীর অপূর্ব সমন্বয়মূতি রামকৃষ্ণ । স্থামী 
বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাকালে 
মিশনের ভাবে ত্যাগদূড় জীবন গঠন করে 
শ্ররামকষ্ণের জীবনালোকে তার ভাবরাশিকে 
বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার জন্য ত্যাগী এবং গৃহী 
উভপ্নকেই লমাঘতাবে আহ্বান করেছেন । বৌদ্ধ- 
সঙ্বে গৃহী উপানকদের ভূমিক! লজ্যের তিক্ষু ও 
বিহারের সেবা ও পোষকতার মধ্যেই মুখ্যতঃ 
সীঙগাব্দ। পঞ্চশীল ব| ধশশীলসম্পন্ন গৃহী উপানক 
নিত্য শীলচধ] করে সজ্ঘের দেবার রত থাকবেন, 
এতেই তাঁর অর্ৃত্বনাভ। ম্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত 
শীরামকষ্ণ-জ্যে গৃহস্থের ভূষ্িকা আরও সক্রিনন। 
গৃহস্থদের সচেতন করার জঙ্ই শ্রীরামকষ্-সজ্বের 
মছাগন্মেলন। 

অঙ্ঘ চালনায় গণতন্ত্র £ শ্রবুদ্ধ শাক্য- 
কুলের ক্ষত্রিয় সম্তান। শাক্যদের শাসনব্যবস্থায় 
অধিকাংশের মতের প্রাধান্ত ছিল। গারস্থ্ 
জীবনে ক্ষত্রিয় কুমার গৌতম শাক্যদের গণতাঙ্হিক 
শাসনপ্রধার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। 
সজ্ঘ গঠনের পর-যাতে অধিকাংশের মতকেই 
সজ্ঘের সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ কর! হয়-_সেই নির্দেশ 
শীবুদ্ধের ছিল। অবশ্ত বৌদ্ধ ভিস্কু দজ্ঘে এবং সূর্ব- 
ধর্থার সজ্ঘেই আধাক্মিকতায় উদ্নত বয়োজ্যে 
সঙ্গীর সম্মান আছে। এইরূপ চারিত্রিক 
উদারতা, ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞাবান সঙ্াসীর উপদেশ 


বৌদ্ধ-সজ্ঘ ও শ্রীরামরুষ-সজ্ঘ 
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এবং নির্দেশ সজ্মের অনেক দিদ্ধাস্তকেই: প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারে। বুদ্ধ নিজে যেখানে উপস্থিত 
থাকতেন--সেখানে তার সমুন্নত ব্যক্তিত্বই সব 
নির্ধারণ করত। যেখানে শ্রবৃদ্ধের উপস্থিতি 
সম্ভব ছিল নাঁ_থা শ্রীবুদ্ধের দেহাবনানের পর 
কোন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল তখন গণতা ্ত্রিক 
ব্যবস্থাই ছিল শ্রবুদ্ধের নির্দেখ। এখনও বৌদ্ধ 
বিহারে এই পদ্ধতি অন্থুহত হুয়। 

হ্বামী বিবেকানন্গও জক্ধ্যাসী-সজ্যে বছর 
মতকেই সজ্ঘের মত বলে বিন! দ্বিধায় মেনে নিতে 
বলেছেন। তবে প্রথমে তিনি গণতন্ত্রে খুব 
আস্থাবান ছিলেন ন।। সঙ্ব-পরিকল্পন৷ ঘোষণার 
সেই প্রথম দিনেই (১ মে, ১৮৯৭) তিনি 
বলেছেন--“তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে 
সাধারণতন্ত্রে নজ্ঘ তৈরী কর! বা সাধারণের 
সম্মতি (তোট) নিয়ে কাজ করাটা তত 
স্থবিধাজনক হবে ব'লে মনে হয় না” (বাণী ও 
রচনা, ৯৬০ ) য। হোক ম্বামীজীও শেষ পর্যস্ত 
ভোটেই বিশ্বাী হয়েছিলেন। রামরুষ্-সজ্ঘেও 
অধিকাংশের তেই কার্য নির্বাহ হয়ে থাকে । 
বৌদ্ধ-লজ্ঘেই সর্বপ্রথম গোপন ভোটের ব্যবস্থা হয় 
(৮০90 ৮% ০2110) । 

বৌদ্ধ-সঙ্যে সাম্যবাদ : শ্রীবুদ্ধ জাতি ও 
বর্ণবিভেদ স্বীকার করতেন না। ক্রাক্ষণ্য ধর্মের 
ব্রণ এবং আশ্রমকে তিনি নাহসের সঙ্গে অস্বীকার 
করেন। তিনি ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শুক্র 
সকলকেই উপসম্পদ। দান করেন। গৃহী উপাসক 
হিসাবে শরণার্থী হলে তিনি জাতের বিচার 
করেননি । ক্রাক্ষণ্য ধর্ম শাসিত সমাজে শ্রীবুদ্ধের 
এই বিপ্লবকারী প্রেমের আন্দোলন তীর ধর্ম ও 
ব্যক্তিত্বকে জাগ্রহের সঙ্গে গ্রহ্ণীক্ন করেছিল। 

তিনি সকলকেই ভিক্ষু হবার অধিকার 
দিয়েছিলেন। চতুরাশ্রমের ক্রম তিনি ম্বীকার 
করেননি। যে কোন অবস্থা থেকেই তিনি 
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তিক্ষুত্বে উন্নীত করে দিয়েছেন। তিনি নিজে 
ক্ষত্রিয় হয়ে যে ব্রাহ্মণ্য বিরোধী আন্দোলন করে- 
ছিলেন--তা৷ তখনকার দিনে অকল্পনীয় । শ্রীরাম- 
কষ-সজ্ঘেও যে কোন বর্ণের যে কোন ধর্মের 
ব্যক্তিকে সজ্বের সন্াসী বা গৃহী সদন্ত হিসাবে 
গ্রহণ কর! হয়। 
সন্রযাজিনী-সঙ্ঘের অনুমোদন-_ভ বিষ্যৎ 

সম্পর্কে সতর্কত্তা! : ভিঙ্থুণী-সজ্ঘের অন্গুমোদনে 
শরীবুদ্ধ খুব আগ্রহী বা! উত্মাহী ছিলেন না। প্রিয় 
শিশ্ত আনন্দ এবং মাতা প্রজাবতী গৌতমীর 
বিশেষ অনুরোধে তিনি ভিক্ষৃণীদের গ্রব্রজগা। দেন 
এবং পৃথক লজ্ঘ বিশেষ নিয়মে ও সতর্কতার সঙ্গে 
পরিচালনার নির্দেশ দেন। সাধারণ মানুষের 
দুর্বলতার প্রতি শ্রীবুদ্ধ চেতন ছিলেন । তিক্ষুণী- 
সজ্ঘ ভিক্ু-মজ্যের বিশেষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত । 

স্বামী বিবেকানন্দ সন্গাপিনী-সজ্যের পক্ষ- 
পাতী ছিলেন। তবে তিনি বৌদ্ধ-সজ্ঘ থেকে 
শিক্ষাও নিয়েছিলেন | তার জীবদণায় সন্ভাপিনী- 
নঙ্ঘ প্রতিত্তিত হয়নি। শ্রীরামরুষের আদর্শে 
সম্পূর্ণ পৃথক নানী মঠ প্রতিঠিত হয়ে লোককল্যাণে 
একই উদ্দেশ্টে ব্রতী হয়েছে। 

সন্ন্যাসী-সঙ্ঘে শাসন, নিয়মাবলী : 
বুদ্ব'সজ্য নিবাসী (সজ্ঘারাম বা বিহার নিবাসী ) 
সন্ন্যানী ও সন্গালিনীদের অধ্যাত্ম জীবনযাপনের 
সহায়ক কতকগুলি বিধি এবং মিষেধমৃূলক নিয়ম" 
বলীর প্রবর্তন করেন। বৌদ্ধ তিক্ষু-সজ্ঘের 
নিয়মাবলীর পক্ষে রামরুঞ্জ-সজ্বের নিয়মাবলীর 
অনেক সাদৃশ্ঠ আছে। ম্বামীজী সঙ্ঘশাসনের 
মূল কাঠামে৷ বৌদ্ব-সজ্ঘ পরিচালন। পদ্ধতি থেকে 
গ্রহণ করেছিলেন সনোহ নেই ।* বিনয় বা ভিক্ষু- 
প্রাতিষোক্ষ গ্রন্থে তিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
নিয়মাবশী এবং আচার আচরণ বিধির খুণ্টিনাটি 
উদ্লিথিত আছে। সজ্যে সমাজের নান। স্তর 


উদ্বোধন 


| ৮৬তম ব্ধ--€র্থ লংখা। 


থেকে ভিক্ষুরা যোগদান করেন। নকলের 
গার্‌স্থা জীবনের পরিবেশ ও সামাজিক অবন্থ। 
সমান ছিল না। লোকব্যবহার শিক্ষা এবং 
নিজের চিত্তবৃত্তিকে নির্বাণলাতের উপযোগী করার 
জন্মই বিনয় শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া 
ব্ছলোকের একত্র আহার বিহারাদির জন্তও 
সুশৃঙ্খল সময়ান্থবতাঁ জীবনযাত্রার বিশেষ 
প্রয়োজন । রুগ্ন, রাজদণ্ডে অপরাধী, দৈছিক 
ক্ষতবিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পলাতক সৈনিককে সঙ্জে 
স্থান দেওয়। হত না। গ্রব্রজ্যা সন্গাস প্রদান 
কালে বয়োজ্যেষ্ঠ ও আচার্ধকল্প নির্দিষ্ট সংখ্যক 
ভিক্ষুর সম্মতি আবশ্যক ছিল। 

বৌদ্ধ-সঙ্ঘ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান : 
বৌদ্ধ-সজ্ঘ -বা বিহারগুলি দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষ! 
প্রতিষ্ঠান ছিল। শ্রমেনর, স্ধিবিহারিক-- 
্রহ্ষচারী প্রবেশনারদের আধ্যাত্মিক এবং নীতি- 
শিক্ষার জন্য যেমন ব্যবস্থা ছিল, তেমনি সাধারণ 
শিক্ষার্থীরাও বৌদ্ধ-সজ্ঘে শিক্ষালাভের স্থযোগ 
পেতেন। শুধু ধর্ম, দর্শন বা নীতি-ই শিক্ষা 
দেওয়। হত না,-সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনীয় 
নান৷ বিষ্য! শিক্ষার ব্যবস্থাও বৌদ্ধ বিহারে ছিল। 
পরবর্তীকালে নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, 
ওঘস্তপুরী প্রভৃতি বিহারগুলি শিক্ষার বিশিষ্ট 
ক্ষেত্রদপে পরিগণিত হয়েছিল। ম্বামীজীর 
পরিকল্পিত সজ্ঘের উদ্দেশ্ের মধ্যে বিজ্ঞান, কলা, 
শিল্প, রুষিবিদ্া, বেদাস্ত, তুলনামূলক ধর্মতত্ব 
প্রভৃতি শিক্ষার বাবস্থা আছে। 

মংযতচিত্ত, ত্যাগী ও জানী আচার্ষের সান্নিধ্যে 
অধীত বিদ্ধা জীবনে সহজেই কার্ধকরী হয়। 
ত্যাগী ব। সন্গ্যাসীই ভারতীয় শিক্ষার আচার্ধ। 
বৌদ্ধ-লজ্ঘের বিহার বা৷ সঙ্ঘারামে আধ্যাত্মিক 
শিক্ষার সহিত বন্তজাগতিক এবং বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম 
ব্যতিরিক্ত নান। বিষয়ের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা 


* এই মন্তব্য লেখকের অন্ভুমান-তিত্বিক ।--লঃ 


বৈশাখ, ১৩৯১] বৌন্ধ-সঙ্ঘ ও 


ছিল। দ্বামীজীও রামক-সঙ্মের উদ্দেন্টের মধ্যে 
শিক্ষাকে বিচিত্র জানমুখী শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত 
কয়ে গেছেন। শস্করাচার্ধ প্রতিষ্ঠিত মঠের এবং 
ধী্ীয় মন্নযাসী-সঙ্ঘের উপর বৌদ্ধ-সঙ্ঘের প্রভাব 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 

জঙ্ঘের মহ্ালল্মেলন : সন্্যানী ভিক্ষুর 
ত্যাগময় জীবনের আদর্শকে এবং প্রীবুদ্ধের 
অন্ণাপনকে বিশুদ্ধ এবং আর্শান্থগ রাখার জন্ 
বৌদ্ব-মজ্যের বিভিন্ন সময়ে চারটি মহাপন্মেলন 
হয়। এই মহাসন্মেলনগুপিতে শ্রীবুদ্ধের বাণী এবং 
বিনয় ধর্মকে বিশেষভাবে আলোচন! কর হত। 
মততেদ দর করার চেষ্টা করা হত। পজ্ঘ যাতে 
আদর্শ পথ থেকে বিচ্যুত না হয়--সেই ব্যবস্থ। 
গ্রহণ করা হত। রামকঞ্চ-মভ্যেও এই উদ্দেশে 
সজ্ প্রতিষ্ঠার ৮* বৎসরের মধ্যেই ছুটি মহা- 
সম্মেলন অনুষিত হয়েছে । বৌদ্ব"সজ্ঘের অবক্ষয়ের 
কারণগুলি রামকঞ্ণ-সজ্ঘের সাবধানী লংকেত 
হিপাবে গ্রহণ কর! ঘেতে পারে। 

ঞ্ীবুদ্ধ জন্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ : 
বুদ্ধের অবতার স্বামী বিবেকানন্দ তীর ব্যক্তিগত 
জীবনে এবং মজ্ঘ প্রতিষ্ঠার অস্প্রেরণায় শ্রীবুদ্ধের 
আদর্শে বিশেষভাবে গ্রভাবিত হয়েছিলেন। 
বুদ্ধের প্রতি তিনি চিকাগো ধর্মমহাসতায় 
যে শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি বিশ্বের সমক্ষে প্রকাশ 
করেন ত্বীর অংশবিশেষ এখানে ম্মরণ করলে 
রামরুষ-সঙ্ব ও বুদ্ধ-মজ্মের আদর্শ ও ভাব- 
গত এঁক্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্থম্প্ট 
হতে পারে। স্বামীজী বলেছেন--“আপনার! 
সকলেই শ্তনিয়াছেন যে, আমি বৌদ্ধ নই, তথাপি 
একভাবে আমি বৌদ্ধ।..'শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে 


২৪৭ 


আসিয়াছিলেন, ধ্বংদ করিতে নয়; তিনি ছিলেন 
হিন্দুধর্মের ম্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিসঙ্গত 
সিদ্ধান্ত-ন্তায়সঙ্গত বিকাশ" “শাকামুনি স্বয়ং 
সন্যাপী ছিলেন, এবং তাহার হৃদয় এত উদ্দার 
ছিল যে লুকানো বেদের মধ্য হইতে সত্যকে 
বাহির করিয়া তিনি পেগুলি সমগ্রলোকের মধ্যে 
ছড়াইয়া দিলেন। ইহাই তাহার গৌরব। 
পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তিনিই প্রথম প্রবর্তক; 
শুধু তাহাই নয়, ধর্মাস্তরিতকরণের ভাব তাভার 
মনেই প্রথম উদিত হুইয়াছে।” 

বৌদ্ধ ও ব্রান্মণ্য ধর্মের মিলনই 
ভারতের শক্তি: “বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম 
বাচিতে পারে না; হিন্দুধর্ম ছাড়িয়। বৌদ্ধধর্মও 
বাচিতে পারে না।'"বত্রাঙ্মণের ধীশক্তি ও দর্শন- 
শাস্ত্রের মাহায্য না লইয়! বৌদ্ধের দীড়াইতে 
পারে না৷ এবং ব্রাঙ্ধণও বৌদ্ধের বায় না পাইলে 
দাড়াইতে পারে না। বৌদ্ধ ও ত্রাঙ্ষণের এই 
বিচ্ছ্দেই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ । অতএব 
এন, আমর! ব্রাহ্মণের অপূর্ব-ধীশক্তির সহিত 
লোকগুরু বুদ্ধের হদয়,মহান্‌ আত্ম! এবং অসাধারণ 
লোককল্যাণ শক্তি যুক্ত করিয়! দিই।* (বাণী ও 
রচনা, ১/৩৭-৩২)। ব্রাক্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের মিলিত 
শক্তির সহায়ে- হ্বামীজীর এই আহ্বান-বাণীকে 
অঙ্গলরণ করে যুগোপযোগী রামকৃষ-সজ্ঘের 
অস্ুগামী হয়ে বর্তমান ভারতের নব উদ্বোধনে 
আমরা--বিনত্র কণ্ঠে উচ্চারণ করি : 
“বদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম, শরণং গচ্ছামি, সজঘং 
শরণং গচ্ছামি। 
রামকৃষ্ণ সারছাং চ ত্বামিনং বিবেকানন্ধম্‌। 
ত্রিরতুং মততং বন্দে তৃক্তিমুক্তি প্রদ্দায়কম্‌ । 


শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দের মহী প্রয়াণ 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অগ্যতম সহাধ্যক্ষ ভ্ীমৎ স্বামী নির্বাণাননা ( ছুর্য মহারাজ ) 
গত ২২ চৈত্র, ১৩৯০ ( ৬ এপ্রিল, ১৯৮৪ ) বৃহস্পতিবার রাত একটা আট মিনিটে, বেলুড় মঠে 
শ্রীরামরষ্*পদে লীন হয়েছেন। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। বাধক্যজমিত 
অন্তান্ত উপদর্গ ছাড়াও, দীর্ঘকাল ব্যাপী তার শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত 
হচ্ছিল-এবং সেটাই তাঁর দেহত্যাগের অব্যবহিত কারণ হয়ে দীড়ায়। অত্যন্ত শান্ত ও ধীর 
পদেই অস্তিমক্ষণটি নেমে এসেছিল। শ্বাসকষ্টের জন্ত এদিন তিনি প্রায় সারাক্ষণই শয্যায় আসীন 
অবস্থায় কাটান,-অথচ তাঁর চোখে-মুখে কোন ক্লান্তি বা ব্দেনার চিহ্ন দেখা যায়নি । একটা 
নিরুদ্ধেগ প্রসন্নত1 ছিল তাঁর চোখের দৃটিপাতে। দর্শনার্থী সাধু-বরন্ষচারী ধারাই কাছে গেছেন, 
মকলের উদ্দেশেই বার বার দু-ছাত তুলেছেন,_-কখনও আশীর্বাদ জানিয়েছেন। রাত সাড়ে 
বারোটা নাগাদ আসীন অবস্থা থেকে শায়িত করে দেওয়! হয়েছিল চিকিৎসকের নির্দেশে । 
কিন্তু ছুই চোখে নিদ্্রার লেশও ছিল ন।। বাত একটা থেকে নিঃশ্বাসের প্রকৃতি অকন্মাৎ পালটাতে 
থাকে, ক্রমেই মন্থর ও শাস্ত হয়ে আসে। ম্বাভাবিক কণ্ঠে নিকটবর্তী সেবকদের উদ্দেশে বলে- 
ছিলেন, “আমাকে বসিয়ে দাও । সেবকর!। আদেশ পালন করেছিলেন । অনেকটা অর্ধশায়িত- 
তাবে শধ্যায় বসে তিনি করজোড়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্রণীম করেন বুঝি শ্রশ্রঠাকুরকে শেষ 
প্রণামটি নিবেদন করেছেন এইভাবেই । অতঃপর অত্যন্ত ধীরে তিন-চারবার শ্বাস নিয়েই তিনি 
মহানিত্রায় নিম হয়ে যান। প্রায় শতাবকাল বিস্তীর্ঘণ অন্থুপম বিশ্বাস, ভক্তি ও কর্মময় একটি 
জীবন-পথের অবণান হুল, _-কিস্তু ভাবীকালের পথিকর্দের জন্ প্রেরণাগ্রদ অনেক চিহ্নও স্থানে 
রক্ষিত থাকল, যা তাদের পথ চলতে প্রভূত সহায়তা করবে। 

স্বামী নির্বাানন্দের পূর্বাশ্রমে নাম ছিল গিরীন্ত্কুমার সেন_ডাক নাম হূর্ষ যাতে তিনি 
সমধিক পরিচিত। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় ( অধুনা বাংলাদেশের পালঙ জেলায় ) তুলাসর 
গ্রামে ১৮৯* গ্রীষ্টান্ের ১৭ মে (১২৯৭ সনের ১৭ বৈশাখ ) এক সন্ত্রাস্ত পরিবারে তার জন্ম। 
ছাত্রাবস্থা। থেকেই শ্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ লওয়াতে, তার স্কুলের পাঠজীবন বহুলাংশে 
বিদ্লিত হয়েছে। বালক সুর্য দেই কৈশোরেই “অস্থশীলন সমিতি'র মদন । বিপ্লবী তৈলোক্য চক্রবতাঁ 
(মহারাজ ), ডক্টর প্রকুল্পচন্র ঘোষ, স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ ম্বদেশী যুগের নেতার ছিলেন 
তার আবাল্য সহচর ও বন্ধু। 

তরুণ বয়সেই অন্তান্ত সহচরদের সঙ্গে তিনি প্রীত্ীরামকুষ্কথাম্ৃত' এবং শ্বামী বিবেকানন্দের 
পুস্তকাবলীর পাঠ ও চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তরুণ হৃর্য এ-সব গ্রন্থাবলী স্থত্রেই ভগবান 
প্ররামরুষের মানস-তনয় শ্রীপ্রমহারাজ-্থামী ত্রর্থীনন্দজীর অলক্ষ্য পিব্য সংস্পর্শ অনুভব করতে 
থাকেন। চোখের দেখা-শোনার স্থযৌগ তখনও পর্বস্ত ন1 মিললেও চিঠিপত্রাদিতে যোগাধোগ 
উত্তরোত্তর নিবিড় হুচ্ছিল। অবশেষে ১৯১২ গ্রাাবের শেষদিকে কোন এক সময়ে তিনি কাশীধামে 
শ্রীরামকষ্ক অহৈত আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানেই তার বহু প্রতীক্ষিত শ্রীমহারাজের 
দর্শনলাভ হয়ে যায়। রাঞ্জ! মহারাজ তখন কাশী সেবাশ্রমে অবস্থান করছিলেন । আর গৃঁছে ফিরে 
যাওয়। হয়নি,_-হ্র্ধ মহারাঞ্জের সজ্ঘে যোগদান তখন থেকেই কাপীধামস্থ রামরু্জ মিশন সেবাশ্রমে। 





বৈশাখ, ১৩৪১ ] শ্ীমৎ দ্বামী নির্বাপানন্দের মহাপ্রয়াণ ২৪৯ 


সেখানেই প্রীমহারাজ কৃপা করে তকে মস্ত্রদীক্ষ। প্রদান করেন । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্ে নিজ গুরুর কাছেই 
তিনি ব্রশ্মচর্ধব্রতে দীক্ষিত হন, পরে ১৯১৬ শ্রীটাব্ে বেলুড় মঠে তাঁরই কাছে সন্ত্যামলাত করেন । 
কাশীধামে থাকা কালেই তিনি প্রশ্রীমার দর্শনলাভের সৌতাগ্য লাত করেন। ক্রমে স্বামী 
প্রেমানন্বজী, স্বামী সারদা নন্দজী, স্বামী তুরীয়ানন্দজী, ন্বামী শিবানন্দজী প্রমুখ ঠাকুরের অন্তান্য 
পাধদ্দেরও ঘনিষ্ঠ লেবা৷ ও সাহচর্ধের স্থযোগ কৃর্ধ মহারাজ প্রচুর পেয়েছেন। তার জীবনের সর্বা- 
পেক্ষা গৌরবোজ্জল অধ্যায় হচ্ছে-- স্বামী ব্রদ্ধানন্দ মহারাজের ব্যক্তিগত সেবার ছুর্লত যোগাযোগ । 
শরশ্রমহারাজের মহাসমাধিতে লীন হুবার প্রাক্‌ক্ষণ পর্বস্ত তিনি তার সেবাধিকার পেয়েছেন এবং এই 
একনিষ্ঠ মেবা-বলেই তিনি স্বীয় গুরুর অমোঘ কুপা ও আশীর্বাদ জীবনে ভূয়োভূয়ঃ সঞ্চয় করেছেন। 
রাজ! মহারাজ ন্েহভরে তাঁকে কখন কখন গণেশ বলে ভাকতেন। শরীর ত্যাগের পূর্বে শ্রীমহারাজ 
নিকটবতাঁ মকল সেবককেই কাছে ডেকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। তার আদরের 
গণেশকেও গভীর আবেগের সঙ্গে অধ্যাত্সরাজ্যের চরম আশীর্বাদ তখন জানিয়ে গিয়েছিলেন । 
স্বামী নির্বাণানন্দ মঠ ও মিশনের সেবা ও আরাণকার্ধে নান। সময়ে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে আত্ম- 
নিয়োগ করেছেন। পুর ও গৃহনির্মাণ কর্মে তার অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বেলুড় মঠে ও ভুবনেশ্বর 
মঠে অনাগত আরও বহুকাল বিছ্যমান থাকবে। সঙ্গীতে ও তবলাসঙ্গতে তীর কুশলতার স্তৃতি 
কোনদিনই মুছে যাবে না। রাজ! মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রমুখ ক্রহ্মবিদ পুরুষরাও তাধের 
শ্সেছের “ুয্ি'র ভজনগীতে মুদ্ধ হতেন--তবলা ও পাখোয়াজ বাদনে অভিভূত হয়েছেন। 
নির্বাণানন্দজী দীর্ঘকাল তুবনেশ্বর শ্ররামকুষণ মঠের অধ্যক্ষত| ছাড়াও, ১৯২৭ খ্রীষ্টা্ থেকে 
সমগ্র রামরুষ মঠের ট্রাপ্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের গভনিং বডি সন্ত নিবাচিত হন। বেলুড় মঠের 
একজন স্থদক্ষ ম্যানেজ।র রূপে তার কর্মজীবন ম্মরণীষ হয়ে রইবে। যেকে।ন পদে বা কর্মে 
অধিঠিত থেকেও তাবু নিয়মিত সাধনতজনে আস্তরিক নিষ্ঠ। সর্বাবস্থায় অক্ষ ছিল আজীবন । 
সময়ান্থবতিতা ছিল তাঁর একটি চারিক্রিক বৈশিষ্ট্য । ১৯৫৬থ্রীষ্টান্ে হলিউড বেদান্ত কেন্দ্রের 
সান্ত। বারবার! শাখায় মন্দির-প্রতিষ্ঠঠর উদ্দেশ্টে স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ যখন আমেরিকার 
গিয়েছিলেন সর্ব মহারাজও তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন। এ সময়ে আমেরিকা ব্যতীত ইউরোপ 
ও ইংলগ্ডের কয়েকটি শাখাকেন্ত্র তিনি মাধবানশজীর সাহচর্ধে পরিদর্শনের স্থযোগ পান। 
১৯৬৬ গ্াষ্টাৰ থেকে তিমি ঝামকৃষজ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অস্থতম সহাধাক্ষের আসনে বৃত হন। 
এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬-র এপ্রিল থেকেই তানীস্তন মঠাধীশ স্বামী মাধবানন্দজীর ইচ্ছাক্রমে তিনি 
উপযুক্ত প্রার্থীকে দীক্ষ। দ্রানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। অতঃপর অধ্যাত্ম-পিপান্থ বহু নর-নারীর জীবনে 
তিনি পথনির্দেশক গুরু, ন্মেহমন্ন পিতা বা সমব্যথী সহদ্রূপে সম্মানিত। 
স্বামী নির্বাণানন্দ_-সমগ্র বামকষ্ণ সজ্ঘের ভক্তিভাজন স্র্ধ মহারাজ একটি বাক্তিত্ব যা 
বর্তমানের ও আগামী দিনের সবার চিত্তেই সমান সমুজ্জন হয়ে রইবে,--একটি নাম যা! কোনদিনই 
বিস্বৃতির অতলে মিলিয়ে যাবে না। তার দীর্ঘ ভজনশীল কর্মোজ্জল জীবনের সকল দিক ছাপিয়ে যে 
চিত্রথানি আমাদের মানদ্পটে সর্বাগ্রে ফুটে ওঠে ,তা হচ্ছে-_ভার অসাধারণ গুরুতক্তি, অনন্স!ধারণ 
শরণাগতি। লৌকাস্তরিত এই মহনীয় লন্ন্যাসীর উদ্দেশে আমাদের তকতিবিনতরশরন্ধা্গি কাপন 
করছি। ও শাস্তি শান্তি; শাস্তি? | 


শাস্তি অন্বেষণে 
স্বামী নির্বাণানন্দ 
রামকফ মঠ ও রামকৃফ মিশনের সম্প্রতি প্রয়াত অন্যতম সহাধাক্ষ। প্রবন্ধাট উদ্বোধনের ই৩তম বর্ষ 


১৩২৮ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে পুনম্ীদ্রত | 


প্রভাত-অরুণ প্রতিফলিত শুভ্র হিমগিরি। 
কুলুকুলু নিনাদিনী শ্রোতন্থিনী, সুদূর প্রসারিত 
অচল নীলান্বুরাশি, অগণন তারকা মণ্ডিত অনন্ত 
আকাশ, জ্যোৎল্পার বিমল হাসি, নির্মল উবার 
লিগ্ধ সমীরণ্, পত্রাভ্যস্তরচারী পনের মৃদু মর্মর- 
ধ্বনি, বিহঙ্গের সুমধুর কঠনিঃহৃত সঙ্গীতন্থধা, সুন্দর 
কুন্মরাশি বিতরিত মনোমুঞ্জকর স্থগন্ধ এবং 
ধন জন যৌবন, প্রকৃতির এ সবই হ্থন্দর এবং 
সুখকর । প্রকৃতির এ সৌন্দর্যের উপবনে সখের 
আশায় সকলেই আকুই্ই ও বিমোহিত ॥ ঘিংহা- 
সনোপবি্ট রাজা হইতে অরণ্যবাসী সঙ্গামী 
সকলেই জগতে স্থখের আন্বধণে নিরস্তর ঘূর্ণায়- 
মান। নুখসক্কোগই মানুষের চির ঈপ্সিত এবং 
হ্বভাবদিদ্ধ। সখের বাপন। মানব ধনে নরম্তরই 
জাগরূক, স্থুল, সুক্মু অনন্ত অনস্ত বাদনাশ্রেণী 
একটির পর একটি করিয়! মানবহাদয়ে আসিয়। 
উপস্থিত হয়। এই বাসনার তৃপ্তি সাধনেই জগতে 
কর্মের অল্পঠান। বাসনার বশবত হইয়াই মানুষ 
জগতে কত কি করিতেছে, মনোহর পুশোগ্ান, 
মণিরত্ব খচিত স্থবৃহৎ অট্টালিকা, পণ্যব'থিকা 
স্থমজ্দিত বিপুল নগরী, টৈজ্ঞানিক কর্মপটুতা এবং 
স্ত্রী পুত্র পরিবার+এ সমস্তই মানবের বাসনাপ্রস্থত। 
_ এই পঞ্চেন্দ্িয় গ্রাহু জগৎ যাহা আমাদের 
প্রত্যক্ষ হইতেছে, যাহাতে আমর এত আসক, 
তাহা নিয়ত পরিবতিত এবং বিনাশী। উহার 
ব্ঠমান্তা বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় চকিত দৃষ্টিতে 
অন্তহিত। হৃখের বলিয়। যাহ! গ্রহণ করিলাম, 
শান্তির আশায় যাহাকে আকড়াইয়৷ ধরিয়াছি 
কালগ্রতাবে তাহ যেন ছুর্তেন্ঠ তমলাবরণে বিলীন 
হইতেছে । আজ যাহা দেখিতেছি, পাইতেছি 
কাল তাহা ধ্বংসীড়ৃুত। এইরূপে স্জন লয়, 


জন্ম মৃত্যু অনাদি কাল হইতে জগতে পরিলক্ষিত 
ও অপরিহার্য এবং অনস্তকাল এইবূপে চলিবে 
ইহাও পিদ্ধাস্ত। এই অনস্ত সত্যের অপ্রতিহত 
নিয়মনে ভোগ্য পদার্থের অবর্তমানত। বা অভাব 
চিরকালই লক্ষিত হইবে। একে একে সমস্ত 
জগৎ সন্ভোগও যদি সন্ভতাবিত হয়, এ অভাব 
আকাজ্জা ফুরাইবে না, বাণনার তৃপ্তি হইবে ম|। 
ন জাতু কাম: কামানামুপভোগেশ শাম্যতি | 
হবিষা কৃষ্ণবত্তেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ 
কামনার উপভোগে বাপনার তৃপ্তি হয় না, 
আগ্তে ত্বৃতাছতর স্টায় দিন দিন বাড়িতে থাকে। 
বিবয় সন্তোগে বাপন। অতৃপ্ত এবং অভাব 
আকাজ্। থাকবেই । যেখানে অভাব, ছুঃখও 
সেখানে ছায়ার ভাজ পগিলাক্ষত। জগতে 
ভোগও অনন্ত _দুঃখও অনস্ত। এ জগৎ দুঃথ- 
পূর্ণ। আপাত রমণীর জাগতিক মোহে ছুঃখই 
ধেনশ স্থখের মৃত্ি পারগ্রহণে পরমাত্মীয়দূপে 
প্রকাশিত ; সুখের মুখণ পরিহিত হইয়। ছুঃখই 
যেন জগৎ্-রঙ্গমঞে লীলাখেলা করিতেছে। 
ভ্রমবশতঃ আমর! যাহা সখের মনে করিতেছি, 
বাস্তবিকপক্ষে তাহ দুঃখপূর্ণ। জগতে ছুঃখের 
সতত বিদ্যমানতা ধরব্তারার স্তায় নিবস্তর 
পরিলক্ষিত। অনার্দিকাল হইতে জগতে এই দুঃখ 
প্রতীকারের চেষ্টা চলিয়া আপিতেছে কিন্তু দুঃখ 
যেমন তেমনই রাহয়াছে। উহা! যেন আ্দৃঢ 
শৈপমালার স্তায় সুখের চরম উৎকষরূপ প্রবল 
আবর্তের নিরস্তর ঘাত প্রতিঘাতেও অচল অটল 
তাবে দণ্ডায়মান । ছুঃখের স্থদূঢ শৈলমালা 
উদ্লজ্ঘন কর! বড়ই ছঃসাধ্য । অমুস্পজ্ঘনীয়, ছুঃখের 
তীব্র দংশন বিষে জর্জবিত..হুই্য়াও মানুষ মিথ্যা 
নশ্বর বিষয় গ্রহণে খান্পুই কুকুরের স্টায় ভ্রু 


বৈশাখ, ১৩৯১ 


গতিতে ধাবমান । জীবনসংগ্রামে ছুঃখই জয়ী 
এবং উহ্ছার অগ্রতিহত প্রভাব জগতে অনিবা্ধ 
জানিয়াও মান্য তল্লাতে ভুয়োভূয়: চেষ্টা 
করিতেছে এবং অশান্তি সাগরে নিমগ্ন হহয়। 
হাবুডুবু খাইতেছে। কেন আমাদের এই 
অশান্তি? কিসে আমরা এত অন্থখী? বাসনা 
হইতেই উহার উৎপত্ত। একটু কিছু অভাব 
বোধ হইতেছে, উহা৷ পূর্ণ না হইলেই অনস্ত দুঃখ 
আসিবে । অভাব ন! থাকিলে, বাসনা না 
থাকিলে, ছুঃখও থাকবে ন।। এখানে একটা 
আপত্তি হইতেছে এই যে, বাসন। ন। থাকিলে 
জীবন ধারণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে । শরীর 
এবং হীন্দ্রয়গত আমাদের এই জীবন সমুদ্বমামিনী 
পার্বত্য শোতান্বনীর ন্যায় বিষয়মুখী। উহ! 
নিয়ত গতিতে বিষয় আতমুখে চালতে থাকিবেই। 
বামনা ত্যাগ বলিতে আমপা কি ঝুঝিয়। থাকি? 
বিষয় সম্ভোগ পারহার। বিষয় বিযুখ ইন্দ্ি 
দা1৫কাশাক্হীন আগুনের স্তায় অসম্ভব কম্পন! 
মজ্জ। স্ুঙগাং ইন্দ্রিয়গত আমাদের এই জীবনে 
বিষয় বাসনা! থাকিবেই। এই বাসনার সংহার 
করিতে হইংসই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। 
মৃত্যু কিংবা! আত্মহত্যা ভিক্ন সংসার ত্যাগের আর 
উপায় কি। এ আপত্তি ভ্রান্তিমূলক। সংসার 
পরিত্যাগ কর। অর্থ মৃত্যু বা আত্মহ্ত্য। নহে। 
সত্যকে জানিতে হইলে অসত্যকে ত্যাগ করিতে 
হইবে, ভাল জানিতে হইলে মন্দ ত্যাগ করিতে 
এখানে যেমন অসত্য বা মন্দ ত্যাগ 
ক41- সত্য কিংব। ভাল জান! বুঝায় সেইরূপ 
মংলার ত্যাগ অর্থে ভগবানকে জনা বুঝাব। 
শ্রাযকৃষ্দেব বলিতেন, পশ্চিমদিকে এএগুলে 
পৃৰদিক আপনিই পিছনে পড়ে থাকবে, ভগবাশকে 
জানলে নংসার আপনিই ত্যগ হয়ে যাবে। 

এই পরিদৃশ্ঠমান জগৎ এখন আমাদের নিকট 
ঘেরূপে প্রতিভাত এবং যেভাবে আমর! অন্ম[ণ 


হঠবে। 


শাস্তি অনষণে 


২৪১ 
করিতেছি তাহ! নাট্য রঙ্গমঞ্চের স্তায় আপাত 
মনণীয় এবং সর্বৈব মিথ্য। । উহার কোনই অস্তিত্ 
নাই। উহা আগাদিগের মরীচিকার জল 
সন্দর্শনে গ্রধাবিত হরিণের ম্যায় ভ্রম জন্মাইয়। 
দিতেছে । এই ভ্রম দুর কর। জগতের প্রকূত- 
স্বরূপ, মেই ভগবানকে অবগত হুও। “ঈশ্বর; 
সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি”-__ঈশ্বরই সর্বভূতের 
হদয়ে রহিয়াছেন। ম্বান্নষেও তিনি, পশ্তপক্ষীতেও 
তিনি রহিয়াছেন। বৃক্ষ পাবাণাদি স্থাবর জঙ্গমেও 
তিনিই অধিষিত। নখে দুঃখে তিনিই বিরাজিত। 
্রন্ধাণ্ড ভর! ব্রক্মতে, জগৎ ভব। জগন্নাথে, তিনিই 
এই জগদ্রপে প্রকাশিত। “ঈশ! বাস্তমিদং সর্বং 
যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” ইত্যাদি 

এইরূপে জগৎ ঈশ্বরে আচ্ছাদিত এবং ভূতে 
ভূতে ব্রহ্মদৃ্টি প্রতিভাত হইলে তোমার সমস্ত তার, 
স্মস্ত চিন্তা ব্দলাইয়। যাইবে; তখন দ্বেধিতে 
পাইবে তোমার অভাব আকা ফুরাইয়াছে, 
বাসন! কামনা নু হইয়াছে। বাদশা না থাকিলে 
কি হইবে? দেয়ালের ত বালনা নেই। দেয়াল 
সখ ছুংখও তোগ করে না। একথা স্বীকার 
করি কিন্তু দেয়াল উন্নতি করে না, যে দেয়াল 
সেই দেঁয়ালই থাকে । মানুষ উন্নতিশীল। নুখ- 
দুঃখের সমগ্টিপ শিক্ষার ঘাত গ্রতিঘাতে মানুষ 


নিয়তই উন্নতির শিখরদেশে ক্রমশঃ আরোহণ 
করিতেছে । যে যত উন্নত তার সুখশান্তিও সেই 
পর্সিমাণে অধিক। উন্নতির চরম উৎকর্ষে চির 
সুখ, চির শান্তি নিরাজিত। এই আনন্দ 
সমূপস্থিত হইলে, তক্তি-্থধের কিরণ বিকিরণে 
চিণা রাশ উদ্ভাসিত হয় । তখন পত্রান্তরে নিক্ষিপ্ত 
অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাব নিরন্তর ভগবৎ স্ব্ৃতি 
সমুৎপন্ে, বিষয় বালনা, অভাব আকাজ্ষ|॥ ছু:খ- 
কষ্ট ইত্যাদি জাগতিক, অতি ম্বশ্য লীলাতিনয় 
স্বতির অতীত পথে গমন করে এবং “সূর্বং খবিদং 
দ্ধ” অন্থভূত হয়। 

তিদ্যতে হ্ৃাদয়গ্রন্থিশ্ছিন্তপ্তে সর্ব সংশয়াঃ | 

্ষীযন্তে চান্ত কর্মাণি তশ্বিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে | 


'ও নমঃ শিবায়। 


( ভ্রীশিব-পঞ্চাক্ষরী-মঙ্জরাজ-ভাত্যান্গুবাদ ) 


স্বামী ধীরেশানন্দ 
[ পূর্বাঙ্গবৃত্তি ] 
সপ্তম ব্যাখ্যা শ্লোক ১৮। গু নমঃ শিবায়। 
স্লোক ১৭। €ু নমঃ শিবায়। শিবং শিবমথাপ্রাপ্ত: শিবায়েতি নিগন্সে। 


যন্মাত্বং নেতিনেতীতি নঞ্থং মালি বেদজমূ। 
তম্মাক্নমোহমি ভদ্রং মে যতে। জাতোহনমে। 
নমঃ ॥ ১৭। 

অন্বয় : যন্মাৎ (যেহেতু) ত্বম (ভূমি) 
নেতি-নেতি (ন ইতি, ন ইতি) ইতি (এই প্রকার) 
বেদজম্‌ ( বেদোক ) নর্থ, ('নএ অর্থাৎ 'নেতি? 
শকের 'ন? কারের অর্থ) মাসি (পরিমাপ করিয়া 
থাক) তম্মাৎ (সেই হেতু) নম: অসি (তৃখি 
নম: হও ), মে ( আমার ) তদ্রং (কল্যা৭) (হউক), 
যত; (যেহেতু আমি) অনমঃ: (অনম হইতে ) 
নমঃ (নমঃ ) জাত: (হইয়াছি )॥ ১৭। 

অনুবাদ : হে প্রভো! যেহেতু তুমি নেতি 
নেতি”১- বেদের এই বাক্যস্থ 'নঃকাবের অর্থ 
পরিমাপ করিয়া থাক, অতএব তুমি নিম? । 
আমার কল্য।ণ হউক, কারণ আমি "আনম 
ভাব ত্যাগ করিয়া এখন “নম ভাব প্রাপ্ত 
হুইয়াছি ॥ ১৭। 


শিবায় মে তথ। প্রাপ্তা। শিবায়ং কুরু সর্বদা ॥ ১৮। 
অন্বয়ঃ (হে প্রভু, তুমি) শিবম্‌ 
(সর্বোপপ্রব রহিত) শিবম্‌ (নিরতিশয় আনন্দ 
স্বরূপ ) অথ (এবং) আপ্রাণ্ত: ( পরিপূর্ণ ব্র্ষ- 
স্বরূপে সদ বিমান বলিয়া ) শিবায় (শিবায়) 
ইতি (এই নামে) নিগগ্চসে (কধিত হও)। 
শিবায় (হে শিবায়!) মে (আমাকেও) তথ! 
(এ প্রকার) প্রাপ্তা। (প্রাপ্তি দ্বারা, প্রাপ্তি 
করাইয়া) সর্বদা (সর্বদ1) শিবায়ং (পরিপূর্ণ 
আনন্দ স্বরূপ ) কুরু ( করিয়া লও ) ॥ ১৮। 
অনুবাদ : পর্বপ্রপঞ্চরূপ উপত্রব রহিত 
নিরতিশয় আনন্দৈক রস স্বরূপে তুমি “আপ্রাপ্ত 
অর্থাৎ সর্বতোতাবে প্রতিষ্ঠিত বলিয়! “শিবায়' এই 
নামে অভিহিত হইয়। থাক অর্থাৎ শান্তর্ধারা 
প্রতিপাদিত হইয়া! থাক। হে শিবায় ! এবরপ 
পরিপূর্ণ আনন্দদ্বব্ূপ 'শিবায়” ভাব প্রাপ্তি করাইয়৷ 
আমাকেও তুমি “শিবায়' করিয়া লও ॥ ১৮। 


১ দুটি 'ন-কারের দ্বার! ব্রহ্ষ, মূর্ত ও অমূর্ত অর্থাৎ রূপবিশিষ্ট ও রূপহীন কোন বস্তই 
চন, এরূপ বল! হইল । মাপপান্রে যেমন বস্ত গ্রহণ ও নিঃসারণ দ্বার] সেই বস্তর পরিমান মাপ 
করা হইয়া! থাকে ; মাপপাত্রটি কিন্তু নিগ্ষিয় নিবিকারই থাকে, তত্দ্রপ ব্রদ্ম-বিবর্তর্ূপ এই জগৎ 
বরদ্েই প্রতিভাসিত হইয়! পুনঃ তাহাতেই বিলীন হইয়। যায়। ব্রদ্ধ সর্বাবস্থায় নিবিকারই থাকেন । 
এই নিধিকার ব্রদ্ধই যেন সর্বপ্রপঞ্চকে পরিমাপ করতঃ ব্যবহার-যোগ্য করিয়। থাকেন, সেই হেতু 
তার নাম “নমঃ, তিনিই সর্বাশ্রয়, সর্বাধিষ্ঠান। এই অপরিচ্ছিন্ন, শ্ব-স্বরূপে স্থিতিই 'নম£-ভাব। 
পরিচ্ছিন্ন অবস্থাই “অনম-ভাব। আমি এখন “অনম” অর্থাৎ পরিচ্ছিক্ন ভাব ত্যাগ করতঃ “নম 


অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। 


২ “শিবায়” শের অর্থ-_ঘিনি নিরতিশয় অখণ্ড আনন্দ্বরূপ প্রাণ্ড হইয়াছেন। আমিও 


এরপ স্থিতিই কামনা করি । 


প্রত! আমাকেও তৃ্ি কপ। করিয়া এরূপ করিয়া লও। 


শখ, ১৩৯১ ] 
অষ্টম ব্যাখ্যা 


শ্লোক ১৯। গু নমঃ শিবায়। 
শিবাং যাতো মহাভদ্র নমোহহ্‌ং মায়য়! গ্রুবস্‌। 
ততো! নমায় মহাং মঃ শিবায়ং কুরু সর্বথা ॥ ১৯। 
অন্বয £ মহাভদ্র (হে মহাভদ্র) মায়য়া 
(মায়া হবার ) প্রবম্‌ ( নিশ্চিতরূপে ) নমঃ (বিদ্যা 
হীন) অহম্‌ (আমি) শিবাং (এখন ব্র্ধবিস্তা 
সমীপে ) যাতঃ (আসিয়াছি, অর্থাৎ ব্রহ্ধবিদ্তা- 
ভিলাধী হইয়াছি )। ততঃ (অতএব ) নমায় 
( বি্যাহীন ) মহুম্‌ (আমার গ্রতি ) সর্বথা ( সর্ব- 
প্রকারে ) মঃ (সর্ব দৃগ্য বস্তমূহ ) শিবায়ং (আঁু- 
স্বরূপে গ্রকাশমান ) কুরু ( কর )॥ ১৯। 
অনুবাদ : হে পরম কল্যাণরূপ! তৃষি 
শিবা? প্রাপ্ত হইয়াছ অর্থাৎ ব্রহ্ষবিদ্যার শরণ 
লইয়া! স্ব-ত্বরূপে স্থিত হইয়াছ, “শিবায়? হইয়াছ। 
আমি কিন্তু মায়াবশে “নমঃ? অর্থাৎ_ন মা 
লক্ষ্মীরূপিণী ব্রদ্ষবিদ্যাবিহীন হুইয়াই পড়িয়। আছি। 
ইহা নিশ্চিত যে আমি ব্রক্ষবিদ্যাবিহীন | বিছ্যা- 
বিহীন হইলেও আমি ব্রহ্ষবিষ্ঠাভিলাষী। তুমি 
পূর্ণজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ, ভক্তবংসল (কৃপা করিয়]) 
নিমায়? অর্থাৎ বিষ্যাহীন আমাকে “শিবায়?১ অর্থাৎ 
্বন্থরূপজ্ঞান প্রদানে চরিতার্থ কর। সর্ব দৃশ্টবস্ব- 
সমূহ (মঃ)খ আত্মন্বক্ূপে প্রকাশমান কর 
( শিবায়ং কুরু ) ॥ ১৯। 


টিপ্পনী £ 


$& নম: শিবাধী 


ই 


অবম ঘ্যাখ্টা 

শোক ২*। ৩ নম: শিবায়। 
শিবনেষি যতো জপ্তা। শিবায়ন্তং প্রপঠ্যসে । 
ন তে মায়! যতো জগ্তা। নমে! বেদৈ: প্রপঠ্যতে ॥২০। 
শ্লোক ২১। 
নমোহহং চ শিবায়োহহং নমে! মহং নমে! নমঃ | 
নমো! নমায় শদ্ধায় মঙ্গলায় নমো নম: | ২১। 

অন্বয়: জণ্যা (জ্ঞান সহায়ে) শিবম্‌ 
( আনন্দশ্ববূপকে ) এষি (তুমি জান ) ত্বমূ ( অত- 
এব তৃমি) শিবায়ঃ (ম্বূপ দ্র) প্রপঠ্যসে 
(এইরূপ কথত হও)। তে(তোমার )মায়। 
(মায়া) যত: (যেচেতু) ন (নাই) যতঃ 
(সেই কারণবশতঃ ) জ্ঞপ্ত। ( অর্থাৎ জঞপ্তিবশত: ) 
বেদৈং (ব্দেপমূহ ছানা) নম: (নম: এই নামে 
তুমি ) প্রপঠাতে ( পঠিত হও )॥ ২০। 

অন্বয় £ অহং (আমি) নমঃ (নমঃ ) অহং 
(আমি) শিবায়: ( শিবায় ) মহুম্‌ নম: €( আমাকে 
নমস্কার ) নমো নমঃ (পুন: পুনঃ নমস্কার ) নমায় 
(নমকে ) নমঃ (নমস্কার) শুদ্জায় (শুদ্ধ) 
মঙ্গলায় (মঙ্গলের প্রতি ) নমঃ (নমস্কার ) নমঃ 


(নমস্কার )॥ ২১। 
অনুবাদ £ স্ব-্বক্ূপবোধ সহায়ে তুমি 


আনন্দ স্ব্ূপকে জানিক্াছ, এ জন্যই তুমি 
“শিবায়ত অর্থাৎ স্বরূপ দ্রষ্টা নামে কধিত হও । 


১ সিকলমিদং অহং চ ব্রগৈ৭দৃরগমান সর্বপ্রপঞ্চ এবং আমিশু এক ত্রঙ্গই | এইবশ সধত্র 
্র্ষর্শনলাভই জ্ঞানের পরম্ন কাষ্ঠা বা অবধি । অর্থাৎ এক ত্রক্ধ তিন্ন আর কিছুই নাই। 
“শিবায়ং কুরু সর্বধা'_এই প্রার্থন। দ্বার! সাধক এরূপ অবস্থ। প্রাপ্তির আবেদনই শ্রীভগবৎ- 


সঙ্গীপে করিতেছেন। 


২ দিবাদিগণীয় 'মসী পরিণামে" ধাতুর “কিপত প্রত্যয়যোগে 'মঃ এইরূপ নিশ্পঙ্গ হয়। 
স্ততি অর্থ যাহার পরিণাঞ হয়, যাহ! বিকারভাব প্রাপ্ত হয়। সেই “ম£ অর্থাৎ দেহ গৃহাদি 
সর্ব পরিণামী জগৎ গ্রপঞ্চ তোমার প্রকাশেই প্রকাশমান, ইহা জানাইয়। দাও। 

৩ জ্ঞান অর্থ স্ব-স্বদ্ূপের আবির্ভাব । লেই জান সহায়ে ধিনি “শিব' অর্থাৎ আংত্মতত্বকে 
জানিয়াছেন তিনিই “শিবায়” বা মায়াবিহীন স্বব্ধপ দ্রষ্ট! | “নমঃ, শব্েরও অর্থ তাহাই। 


২৪. 


এ দ্বরপ-সাক্ষাং-কারত্ববশতই তোমাতে মায়! 
নাই। এই কারণেই বেদমমূহ তোমাকে “নমঃ? 
এই নামে অতিছিত করিয়াছেন ॥ ২*। 
অনুবাদ £ (তোমার অনুগ্রহে) আমি 
“নমং,১ বা অবিস্তারহিত হইয়াছি, এশিবায়। 
হইয়াছি। অতএব আমাকে নমস্কার । অবিস্তা- 
রহিত, শুদ্ধ, নিধিকার, আনন্দদায়ক ভগবান শিব 
শড়্ুকে পুন: পুনঃ নমস্কার ॥ ২১। 
শ্লোক ২২। গু নষ: শিবায়। 
নমে। ন মসনং শস্তে। নিরাকারায় তে নম:। 
নিগুণং নিক্ষিয়ং শাস্তং ইত্াস্তাঃ শ্রুতরে! 
জণ্ডঃ ॥ ২২। 


অন্বয় £ শঙ্তে (হে শস্তে। |) তে 
(তোমার ) মঙদ্নম্‌ (কোন বিকার ) ন (নাই) 
নমঃ (তোমাকে নমন্কার ) ক্রুতয়ঃ ( বেদসমূহ ) 
(তোমাকে) নিগুণং (নিপুণ) নিক্ষরি়ং 
(নিক্ষিন্ন) শান্তম্‌ ( শান্ত) ইত্যাস্তাঃ (ইত্যাদি) 


৮৬তম বধ---৪থ লংখা 


(এইকপ নিরাকার ) তে (তোমাকে ) নমঃ 
(প্রণাম )॥ ২২। 


অন্কবাদ: হে শস্তে! তোমাতে কোন 
মপন অর্থাৎ বিকার নাই বলিয়! তৃমি 'নম£২ মাষে 
বণিত হও। বেদসমুহু তোমাকে নিপ, নিক্ষিয়, 
শাস্ত ইত্যাদি বলিয়া! থাকেন। এবছ্ধ নিরাকার 
তত্বরূপী তোমাকে প্রণায় ॥ ২২। 


শ্লোক ২৩। ও নমঃ শিবায়। 

নষে। ব্রন্ধ নিরাকারং শিবায়ং শিব সর্বদ1 | 

অতোহহং চ নম। ভদ্র শিবায়োহহং ন 
সংশয়: ॥ ২৩। 


অন্বয় £ শিব (হে শিব) (তুমি) 
নিরাকারং (নিরাকার) শ্িবায়ং (পরিপূর্ণ ) 
সর্বদা (সর্বদা) ব্রক্ম অপি (ক্রন্ধ হও )। অত; 
(অতএব) ভদ্র (হেভদ্র) অহংচ(আমি৪) 
নম! (পরিণামরহিত )। অহং (আমি) শিবায় 


(ব্রন করিয়া থাকেন) নিরাঁকারায় (পরিপূর্ণ হ্বকূপ)। দংশর; (এ শিপ: ফোন 


টিপ্পনী : 


১ পূর্বোজ বিষয়েরই বর্তমান শ্লৌোকে উপপংহার করিতেছেন। প্রস্থ! তোমার কৃপায় 
অবিস্তাপাশ মুক হইপ্। আমি সর্বত্র এক আত্মবর্শনই করিতেছি। তোমা ব্যতিরিক্ত আর কিছুই 
আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। অতএব এরূপ হূর্পভ আত্মদরশা আমাকে নমস্কার । 

ইহা তত্বজানী মহাপুরুষের অস্তরে অস্ভূত আনন্দের কিঞ্চিৎ বাহ প্রকাশ ব। আনন্দোদ্গার 
'যাবদাযুন্্য়ে। বন্দ্যাঃ বেদান্ত গুরুরীশ্বরাঃ । আদৌ বিদ্তানিক্রমার্থং কৃতত্থাপন্ছত্য়ে |" 

--বেদাস্ব, গুরু ও ঈশ্বর আমৃত্যু বন্দনীয়। জানলাভের পর্বে ইছাব। জানলাভের সহায়ক 

বলিয়! পৃজ্য। জ্ঞানলাতের পরও এই তিন বন্গণীয় কারণ তাহা না করিলে অকৃতজ্ঞতা 


হইবে। 


করিতেছেন--হে নম অবিষ্ঠারহিত ! 


পরংপরাপ্রাপ্ত এই রীতি অনুসারে জ্ঞানতৃপ্ত রতরুতা সাধক স্বীয় ই্দেবতাকে প্রপা 
হে শুদ্ধনিধিকার ! হে মঙ্গলধরূপ, আনন্দদায়ক ! 


হে শিব শস্তু! তোমার কপায় এখন আমি কতকৃত্য হইয়াছি, তোমার শ্রীচরণে আমার বার বার 


( অসংখ্য ) প্রণাম । 


২ পূর্ব ব্যাখ্যাত নামসমৃহ পুনরায় উন্লেখপূর্বক বর্তমান শ্লোক প্রণাম করিতেছেন । 
তোমার কোন বিকার ব। আকার বিশেষ নাই, অত তুম নিযঃ | হে নম: ! নিরাকার 


তোমাকে প্রণাম। 


বৈশাখ, ১৩৯১ ] 
সঙ্গেহ) ন (নাই) ২৩। 


শিব-স্ততি 


২৫৫ 


ব্রক্ষরূপ, একরস। হে ভদ্র ( কঙ্গাণস্বরূপ )! 


অন্গুবাদ £ হে শিব! তুমি 'নম:১ শব আমিও নিধিকার পরিপূর্ণ বর্ষপ ; ইহাতে কোন 
বণিত সদা নিরাকার, “শিবা অর্থাৎ পরিপূর্ণ সন্দেহ নাই ॥ ২৩। 


টিগ্ননী : 


১ পুনরায় এখানে পূর্বোক্ত বিষয়েরই বিশেষক্ধপে বিশদীকরণ হইতেছে : মে ব্রন্ধ 
নিরাকারং**** ইত্যাছি বচন দ্বার1। জীবমুক্ত মহাপুরুষ স্ব-্থরূপানন্দে বিভোর হইয়া স্থাঙ্ভৃত 
শানন্দোজান পুনঃ পুনঃ নানাভাবে ব্যক্ত করিয়! থাকেন। ইহাতে পুনরুক্তি দোষ হয় না। 


তাহাদের এই আনন্দোদ্‌গার শ্রবণে যুযুক্ষুগণের চিত্ত ভ্রবীতূত হয় এবং তাহার) নিজেরাও 


একপ অবস্থ। লাভের জন্ত আকুষ্ট ও সচেষ্ট হন । 


শিব-স্ততি 
শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রবীণ কাঁব। 


বর্যান্তের দিনশেষে আকিয়া রঙীন ছবি 
পশ্চিম দ্রিগন্তে যব মিলায় মৌন রবি, 
কালের বীণায় বাঁঞ্জে যেন শেষের রাগিনী 
দিন্শেষ বর্ষশেষ ছুই শেষের কাহিনী । 
বঃষের বিদায় বেলায় তব পুজা দিন, 
মহাকাল, অঙ্গে তব শেষে হয় সব লীন । 
ষগ্চপি তোমার রুদ্র কঠোর আহ্বানে 
তাগ্ব নৃত্যের ছন্দে ভীতি জাগে মনে, 
তথাপি তুমি, হে শিব, সার্থক আপন নামে 
শুচিগুত্র সমাসীন ধ্যানের পরম ধামে । 
তুষারেতে সদা শুর কৈলাসে বিরাজ, ভব, 
“পুজীভূত অট্টহাসি' কালিদাস মতে তব। 
স্থির নহে কিছু বিশ্বে বিরাম জানে না গতি, 
ইচ্দহারা হত তুমি না করিলে সংহতি । 


সবার শিবের তরে পান করিলে গরল, 
জটিলত। যেথা যত তব কৃপাতে সরল । 
উদ্দাসীন মহাদেব, সুখ ছুখ সম জ্ঞান 
আদর্শ ত্যাগী হয়ে শিক্ষা দিতেছ মহান । 
শতুবা, হে দেবদেব, হয়ে অন্নপুর্ণাপতি 
কেন কর ভিক্ষা তুমি, শ্মশানেতে রতি? 
ভোলানাথ, শিখাইছ সদ সব কিছু ভোলা, 
উপায় একটি মাত্র মিটাতে ভবের জ্বালা । 
কামন! বাসন! মূলে করি কুঠার আঘাত 
করে দাও তব সব নিবিকার, উমানাথ । 
মহামায়। নৃত্য করে তব বক্ষে পদ ধরি, 
শক্তির সকল লীল! শিবে উপলক্ষ করি। 
পুষ্পদস্ত নহি আমি, নারি স্তোত্র রচিবারে, 
আশু তব তোবষজেনে সঁপি পদে আপনারে। 


লহ ত্রিশরণ 


আনন্দ 
জরা-ব্যাধি-মৃত্যুভয়ে ভীত অনিবার, 
ভয়-ত্রস্ত সদা চাহি যেতে তার পার। 
বাসনার চক্রজালে নিত্যবদ্ধ আমি, রাজ্যধন দেহন্ুখ বিবেকবিচারে+__ 
নিজবর্ছ্ে ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে থামি_ ছাড়ি যিনি উত্তরিলা মৃত্যুপারাবারে,_ 


অসহায় মৃগণ্রায়, ব্যাধ-পাশে ধৃত। 
কে শুনাল ম্বৃতজনে বচন অমৃত, _ 
“আছে বুদ্ধ, আছে ধর্ম, আছে সঙ্ঘ ত্রয়,_ 


সেই বুদ্ধ, তার ধর্ম, তীর সঙ্ঘ আর, 
শরণ-বিহনে নাহি পথ অন্য আর। 
ভোগরত, মৃত্যুভীত রে প্রমত্ত মন | 


মৃত্যুভীত সবাকার চরম নির্ভয়” ? মুক্তি যদি পেতে চাও।_লহ তিশরণ। 
আবার বলো 
শ্রীঅনিলেন্দু ভট্টাচার্য 
উদীয়মান কাঁব। 

আবার বলো আবার বলো 
আমায় ভুমি অন্ধকার থেকে আমায় তুমি অন্ধকার থেকে 

আলোয় নিয়ে যাবে! আলোয় নিয়ে যাবে ! 

এই শ্যামলিত পৃথিবীর 

এ আণো' প্রদীপ্ত স্ৃর্ষের রশ্মিপাত টা সকল সবুজ চোখে মেখে 
এ আলো চত্রকিরপৌজ্জল রজত শু্রতা নয় প্রতি পলকের প্রতি পদক্ষেপে 
নয় শুধু তমলা-ভাঙ৷ কলকাকলির উষাকাশ; নুখ-ছুঃখের স্বাদ নিয়ে 
এ যে ফুলের চোখে ঘুম তাড়ানো বিগলিত বেদনায় বহমান 

পুষ্পাঞ্জলির পুত আয়োজন । জীবন-সমুদ্রের তরঙ্গে ডুব দিয়ে 
হাদয়-বৃত্তের গুহাবাসে হর্লভ রত আহরণ ; 
তলিয়ে তলিয়ে এক অতল পারাবার তারপরে বলো 
আদি-অস্তহীন আনন্দের সেই অটুট বিস্ময়ের বিন্দুতে দাড়িয়ে 

অব্যক্ত অনুভূতির উপস্থিতি আমাকে তুমি জ্যোতির্ময় জীবনের ব্যাণ্তি 


দেখাবে? 


রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য মম্মেলন 
( পঞ্চম বাধিক অনুষ্ঠান_-১৯৮৪ ) 


ভক্র শশাঙ্কভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কাঁলকাতা বিবেকানন্দ সোসাহীটর বতমান সচিব । 


গত ২৬ ও ২৭ জানুআরি, ১৯৮৪ উদ্বোধন 
কাধালয়-আয়োজিত রামকৃষ্“বিবেকানন্গ-সাহিত্য 
সম্মেলনের পঞ্চম বাধিক অনুষ্ঠান চারটি 
অধিবেশনে মোট আটটি প্রবন্ধ পাঠ ও 
আলোচনার মাধ্যমে সুুভাবে সম্পন্ন হয়। 

২৬ জান্আরি বেলা তিনটায় স্বামী 
ধ্যানাত্মানন্দজী বৈদিক শাস্তি পাঠ ও শ্রীরামকৃষণ- 
গ্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করে দন্বেলমের উদ্বোধন 
ঘোষণ। করেন এবং ভাষণ দেন। তিনি 
জীবন দিয়ে লেখ! সাহিত্যের কথ৷ ব্ললেন-_ 
ষেজীবন দেখে লোকে জীবন গড়তে শেখে। 
স্বামী ারদানন্দ নিজে প্রত্যক্ষ করে বিশ্লেষণ করে 
যে শ্রষ্ীরামক্ণলীলাপ্রসঙ্গ লিখে রেখে গেছেন 
তাই পড়ে কত ছেলে সাধু হল। ঠাকুর বলে 
গেলেন__শিবজ্ঞানে জীব সেবা”, আর স্বামীজীর 
কথা--'বনের ব্দোস্তকে ঘরে আনব, “দরিজ্ 
দেবে! ভব মূর্থ দেবো ভবঝ--তারই ফলে স্বামী 
অখগ্ানন্দের ঘাস পাতা খেয়ে দুর্ভিক্ষে সেবা--এই 
সব জ'বন আর এদের লেখাই তো সাহিভ্য-_ 
যাথেকে জীবন গড়ে নেওয়া যায়। তাছাড়া 
ভগবানের নামই রামকৃষ্-বিবেকানন্দ-সা হিত্যের 
চরম কথা, স্বামীজী লিখেছেন-__কিত্যং করোতি 
কলুযং'.”» আর শ্রীশ্রী! বলছেন__দেখ বাবা, 
ঠাকুর বলেছেন, যে দিনাস্তে দশবার এর 
(নিজ শরীর দেখিয়ে ) নাম করবে সে মুক্ত হয়ে 
যাবে। এই সব রামকঞ্চ-বিবেকানঙ্গ-সাহিত্যের 
বেশি করে অন্থধ্যান হোক, ঠাকুরের কাছে 
এই আমার প্রার্থন।। 

এর পূর্বে উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
ডঃ তপনকান্তি ঘোষ ও স্বাগত ভাষণ দেন 
উদ্বোধনের অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দজী | 


বিশেষ অতিথির ভাষণে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ 
তীর একাস্ত বোধের মধ্যে কিভাবে শ্ররামকৃষ 
বিবেকানন্দ এসেছিলেন তারই কিঞ্চিৎ আভান 
দেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর তে! নিকটেই আছেন, 
আমাকে একটু হাতটা তুলতে হবে ।-_একটু দিলে: 
তার কাছে অনেক মেলে । বছর কুড়ি আগে ঈশ্বর 
মানতাম না 3 এক বন্ধুর পাহচর্ধে কিছু রামৃষ- 
বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়ি ও €লথা আরম্ভ করি, 
কিন্তু দীক্ষ! নিতে সক্কোচ হল--আর লোক ঠকাঁব 
না। এখন শোবার আগে প্রার্থনা করি--তোমার 
যা ইচ্ছা তাই হক। মা ও ঠাকুরকে অভিন্ন 
দেখি। আগে ভাবতাম গুর৷ আমাকে নিল না 
এখন ভাবি আমার কি দেবার আছে? ঈশ্বর 
মানব না কেন? এত বড় ক্রদ্ধাওটা কি করে 
চলছে ভাবলে আর জড়বাদী হতে পাবি না৷ 
শীরামকৃষ্বিবেকানন্গের আদর্শ যেন আমাদের 
ছেয়ে ফেলে--এই মারামারি হানাহানির যুগে 
আবার যেন আবির্তাব হয়--রাম ও কৃষ্ণের যৌথ 
বিগ্রহের»-ম্বামীজীর বাস্তব কর্মযোগের প্রভায় 
প্রজাত নেতাজীর মতো সম্তানের---মাস্থয যাতে 
মান্য হয়-_আর আমার মতো অধমের ঠীই 
মেলে। 

প্রথম অধিবেশনের প্রথম প্রবন্ধ “ম্বামী 
বিবেকানন্দ ও ভারতের জাতীয়তাবোধ" পাঠ 
করেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রপাদ বন্থ। তিনি 
বলেন--১৮৯৩-৯৭ শ্ীঃ বন্তৃতার মাধ্যমে শ্বামীজী 
যে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন স্থারী করেছিলেন, তা 
থেকেই এ দেশে ভারতবৌধের চন । জাতি- 
চেতনা। আসে আত্মবিশ্বাদঃ আত্মশ্রন্ধ। থেকে । য 
স্থপ্ত ছিল, তাতে তিনি গতি দিলেন ।--অগ্নিময় 
ভাবায় সংগ্রামের পথে এগুতে বললেন ব্যক্তিগত 


২৫৮ 


ভাবে, সষ্টিগত ভাবে। যুবশক্তিকে আহ্বান করে 
বললেন, বিস্তৃতিই জীবন, সক্কোচই মৃত্যু। আগে 
জাতীয়তাবোধ তার পর তে! আস্তর্জাতীয়তা । 
আবার সমস্বয়বোধও জাগালেন, বললেন---মানুষ 
তৈরি করাই আমার ধর্ম। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, 
অতীত-ভবিষ্যতের সমন্বয়ে গৌরবময় ভারত গড়াই 
ছিল ম্বামীজীর 171591017 (ব্রত )। সমগ্র দেশের 
সংস্কৃতি, শিল্পকলার সঙ্গে অধ্যাত্স বস্তর মিলনই 
ছিল স্বামীজীর জাতীয়তা বোধ । 

পরিপূরক আলোচনায় ডঃ অমিতাভ 
সুখোপাধ্যায় বলেন, _অখণ্ডতার চেতনা প্রাচীন 
যুগেও ছিল, রাজনৈতিক জাতীয়তাবৌধ উনিশ 
শতাব্দীর দান, ম্বা্মীজী তাতে গতি সঞ্চার 
করলেন, ব্রিটিশ শাসনের মোহ ভেঙে দিয়ে। তার 
মতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যুক্তির প্রথম শর্ত। 
১৯০২-১৯ থীঃ পর্ধস্ত ম্বামীজীই ভারতীয় বিপ্লবী- 
দের প্রেরণার উত্স ছিলেন। স্বাধীনতা রক্ষার 
জন্ত তিনি সব সময়ে তৈরি থাকতে ব্লতেন। 
সারা বিশ্বের মুক্তির কথাও ভেবেছিলেন । 

অধ্যাপক জীবনকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 
স্বামীজী ভারতকে ম্বমহিমায় স্থাপন করে 
দেখালেন ভারতের অনেক দেবার আছে। 
এই জাতীয়তাবোধকে তিনি আপামর জন- 
সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। 

সভাপতি স্বামী নিরাময়ানন্দজী বক্তার্দের 
প্রশংসা করার পর বলেন--আজকের বিষয় 
জাতীয়তাবাদ ( 8001081157) ) নয় জাতীয়তা- 
বোধ ( [৪(101081 001050109515659 )। এ বোধ 
একসময় শ্রীশঙ্করাচার্ধংও দিয়েছিলেন--তা না! হলে 
মুসলমান যুগে দেশ ও জীতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। 
দেশাত্মবোধ জাগাতে স্বামীজী 119210 1,2116610 
নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে বলেছেন, আর বলেছেন 
তগবানকে ভাল না বাসলে দেশকেও ভালবাঁজ। 
যায় না,আবার জাতিকে বাচাভেহলৈ- জাতীয়তা- 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ-_-৪র্ঘ নংখ্য। 


বোধকে ধর্ম হিসাৰে নিতে হবে। 

গ্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ “ম্বামী 
বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে পুরাণ ও মহাকাৰ্য” পাঠ 
করেন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় । তিনি 
বলেন-__স্বামীজী পুরাপকে এক চিরস্তন দৃষ্টিতে 
দেখতেন । পৃথিবীর সব ধর্মই এক এক মহাপুরুষের 
জীবন ও বাণী অবলম্বনে, কিন্তু ভারতের ধর্ম বেদ 
অবলনে-_অপৌরুষেয় প্রকৃতিমুখী ধষিদের দ্বার] 
ৃষ্ট, স্ষ্ট নয়--এতে সংকীর্ণত1 নেই, ব্যক্তিপৃজা 
নেই। প্রকৃতির সাধন। অব্যক্ত, কিন্তু মানুষ চায় 
পুরুষের সাধনা, ব্যক্ত সাধনা । তাই বেদের 
তত্বগুলিকে কিছু এতিহানিক সত্যের উপর তিত্তি 
করে আখ্যায়িকার সাহায্যে, রূপকের সাহাষ্যে 
সাধারণের মধ্যে পৌছে দিয়েছে পুরাণ--তাই 
পুরাণ পঞ্চম বেদ। পুরাণে ঘটনা! অবলম্বনেই 
পুষ্পিত, পল্লবিত, স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আদর্শ, 
রামেরই অন্থঘরণ-রাবণের নয়। ৰেদ নিত্যসত্য, 
আর স্থতি-পুরাঁণের সত্য বিশেষ দেশকালের 
উপর নির্ভরশীল। বিরোধে বেদই প্রামাণ্য, স্ৃতি- 
পুরাণের ততটুকুই গ্রাহ যতটুকু বেধের সঙ্গে 
মেলে। কিন্তু পুরাণের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ 
হতে হবে, শ্বামীজী বলতেন, কারণ অবনত বৌন্ধ- 
ধর্মের নাস্তিকতার শোত থেকে পুরাণই আমাদের 
রক্ষা করেছে। মান্য ব্যক্তিগত আদর্শ চায়” 
পুরাঁণেই ভক্তির চরম আদর্শ মেলে, মেলে সাধু, 
রাজধির জীবনের দৃষ্টাস্ত । পুরাণে বহু প্রসঙ্গের 
মধ্যে আছে জাতিতেদ সাত্বিক-রাজপিক-তামনিক 
গুণভেদ, দর্শন, ভক্তি, শক্তি, দেহের শক্তি থেকে 
উচ্চতর নীতির আদর্শ, বীরদের জীবন । রামের 
অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি ব! মা-পারি+ রামের 
আদর্শের অস্তিত্ব হ্বীকার করতেই হুয়। মানুষকে 
উন্নীত করার জন্ত পুরাণের প্রয়োজন চিরকালই 


| থাকবে 1. 


আলেটিনায় অংশ গ্রহণ করে অধ্যাপক 
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জাহুবীকুষার চক্রবতী বলেন--দ্বামীজী পুরাণের 
সবটুকু নেননি, আবার কোথাও সামগ্রিকতাবে 
গ্রহণের কথা বলেছেন--তাই খটুক থেকে যায়। 

দ্বিতীয় আলোচক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী বলেন, 
-ম্বামীজীর মন্তব্যগুলি বুঝতে হুলে--কি পরি- 
স্থিতিতে তা বলেছেন, ত! বিচার করতে হবে। 
আর একটি কথা, পুরাণ জীবনধর্মী--একে 229- 
0১০10985 বল! যায় না 3 01591 1011)01089-র 
বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগ নেই । পুরাণে 
গীতার মতো শাশ্বত তত্বও আছে। 

মভাপতি ্বামী নিরাময়ানন্দজী বলেন,__ 
স্বামীজী পুকাঁণকে গল্প বলে খাটো করেননি । 
পাশ্চাত্যে দ্বিতীয়বার যে নব ব্ক্তৃত। দিয়েছিলেন 
তা প্রার়শঃই পুরাণভিত্তিক । বেদ-উপনিষদের 
পরই শাস্ত্রে পুরাণের স্থান। অষ্টাদশ পুরাণের 
মধ্যে ভাগব্তপুরাপকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়! হয়। 
পুরাণে জীবন গঠনের মালমসলাগুলির বন্ল 
প্রচার প্রয়োজন । 

দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রথম প্রবন্ধ পন্বামী 
বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সংস্কত ও ভারত সংস্কৃতি” 
পাঠ করেন ডঃ হরিপর্দ আচার্য । তিনি স্বামীজীর 
কথাতেই বলেন--ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা_ য। 
ব্যান বাল্ীকি কালিদাস প্রভৃতির মাধ্যমে প্রবাহিত 
_-তার চাবি সংস্কত ভাষার রত্বপেটিকা হতে 
বার করতে হবে। সংস্কততাষাই সংস্কৃতির 
বাহক । অতীতের দিকে তাকাও। প্রাচীনের 
কোলেই নবীনের জন্ম। সংস্কৃতি হল এমন এক 
মানসিক উৎকর্ষ য। নিজ সংস্কার ও বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক মানসিকতার মিলনে স্থষ্ট হয়। শ্বামীজীর 
আবাল্য সংস্কৃত শিক্ষ। ও চর্চার উপর যেমন, তেমন 
দেশবিদেশের জ্ঞানভাগ্ার আহরণের উপর 
ঝৌক ছিল। তাই বামকফ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে 
প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের, আত্মোম্সতির সঙ্গে 
দেশসেবার সমন্বয় দেখা যায়। শ্বামীজী 





রাষক্-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন 
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বলেছেন--সাধারণ ভাষায় কৃষ্টির প্রসার কর আর 
সাধারণ লোককে সংস্কৃত শিক্ষার হযোগ দাও। 
বিদেশী শিষ্যদের বলতেন, ভারতকে জানতে হলে 
সংস্কৃত শিক্ষা কর । সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনেও 
তার মত বাক্ত করেছেন । 

পরিপূরক আলোচন। প্রসঙ্গে ডঃ সচ্চিদানন্দ 
ধর বলেন-_ স্বামীর্জী বলতেন, সংস্কৃতের মধ্যেই 
ভারতের সংস্কৃতি, জাতীয় সম্পদ অনুন্যত। একটু 
কঠিন হলেও সংস্কত চালাতে হবে। নিম্ঙ্জাতি 
যঙ্দি উঠতে চায় তার সংস্কৃত শেখা উচিত। 
সংস্কৃতকে কেন্দ্র করে জাতির এঁক্য দৃঢ়তর হবে। 
ভারত কি হতে চায়, তার সংস্কৃতি জীবন কিরূপ 
হবে--রামমোহনার্দি ত। দেখাতে পারেননি ; 
তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার পোশাককেই সংস্কৃতি মনে 
করেছিলেন । শ্বামীজীই প্রথম ভারত সংস্কৃতির 
মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকষ্ণের দ্রিকে সকলের দৃষ্টি 
আকধধ করেছিলেন । 

ছিতীয় আলোচক শ্রনচিকেতা তরছ্বাজ বলেন 
_প্রবন্ধটি সার্থক গবেষণ! ও তথ্যপূর্ণ। ম্বামীজী 
চেয়েছিলেন প্রাস্য পাশ্চাত্যে সুস্থ মিলন ঘটাতে 
ইউরোপের রাজনীতি না শিখে সংস্কৃতের 
মাধ্যমে প্রাচীন গরিমাকে উপলব্ধির চেষ্টা করতে । 
সংস্কতের মধ্যে--সামান্ত জলশ্ুদ্ধি মন্ত্রে. 
ভারতের এক্য চেতন আমাদের মধ্যে চিরকাল 
আছে। স্বামীজী সংস্কতকে সহজ করে নিয়ে 
ব্যবহারের কথা বলেছেন, তা হলে 26185:90018 
€৪] দূর হত-_-এত ছূর্দশা হত না। মন্ুয্যত্বহীন 
মানবতা বা রাজনৈতিকবোধের স্কলে-_ধর্মের 
পথে-সসংস্কৃতকে সর্বভারতের জাতীয় ভাষ| করে 
অগ্রসর হওয়া আমাদের একমাত্র পথ । 

সভাপতি স্বামী নিরাময়্ানন্দজী বলেন-- 
সংস্কত মানে যার সংস্কার হয়েছে। বিপরীত 
কথা প্রাকত। ছুধ প্রাকৃত, ঘ্বৃত সংস্কত-_-চুধ 
«খারাপ হয় না। কথা বলার ভাব! 





১৬৫, 


পুরাতন হলে ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হয়ে যায় যেমন 
চৈতন্তচরিতাম্বতের ভাষা, কিন্তু গীতার ভাষা 
দুর্বোধ্য মনে হয় না। আমর। সংস্কৃত ছাড়ছি, 
আর ইউরোপ সংস্কৃত শিখছে। সংস্কৃত শিখলে 
দ্বেশে যোগাযোগ সহজ হবে, সর্বভারতীয় ভাব 
কষ্ট হবে, ভারতীয় সংস্কৃতি দৃঢ় হবে। স্থুলে 
সংস্কৃত উঠে যাচ্ছে, বাড়িতে যেন ছেলেমেয়েদের 
সংস্কৃত শেখাবার চেষ্টা হয়। 

দ্বিতীয় অধিবেশনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ “্রীরাম- 
কষ্-ভাব প্রসারে শ্রীশত্রীমা সারদা! দেবী” পাঠ 
করেন অধ্যাপক প্রেমবল্পভ সেন। তিনি বলেন 
-ধর্মজগতে মেয়েদের প্রভাবের কথ। শ্রীশ্রমা- 
সারদাদেবীর পূর্বে এক খ্রীইধর্মে মেরীমাতায় 
দেখি। শ্রীত্রমা দকলের মা, বহজন পুঁজিতা, 
শ্রীরামকফের সারছা-সরম্বতী, বিবেকানন্দের 
জ্যান্তদুর্গা, নারীর নেতৃত্বের এক নৃতন ইতিহাস 
হী করলেন। কি লঙ্্যাসী, কি গৃহী সকলের 
কাছেই শ্রক্রমার নির্দেশই শেষ কথা । শ্রীশ্রিমার 
আশীর্বাদ বহন করায় ্রীত্ীরামকৃষ্ণকথামৃত 
প্রকাশন সহজ হল--অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরের 
প্রতিকৃতি বাখার সমশ্যারও সমাধান হল--মাঁকে 
কেন্্র করে মঠে নিবিড়তম এক্য সাধিত হয়েছিল। 
জীপীমার বাহ্য প্রকাশ নেই--তবু তার মহিমার 
খবর চাপা থাকত না-সদলে দলে ভক্ত ও 
দীক্ষার্থীর! আসত । ঠাকুর তো বাছাই করতেন-_ 
মী কদাচিৎ ফেরাতেন। শ্রীশ্রমার উপস্থিতিই 
শ্রীরামকষ্ণ-ভাব প্রসারে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল। 

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে 
অধ্যাপিকা! চামেলী বন্থু বলেন--তাত্বিকদৃষ্টিতে 
স্বামী অভেদানন্দ-কৃত মাতৃন্তোত্রে মার স্বরূপ 
তাশ্বর হয়ে উঠেছে। ঠাকুরের প্রশ্নের 
উত্তরে মা বলেছিলেন--তোমাকে ইইপথে 
সহায়তা করতে এসেছিঃ। ভাবসুখে" 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ -৪র্থ লংখ্য। 


যোড়শীপূজ। গ্রহণ করে মা ঠাকুরকেই দেবা 
করলেন। আনন্দমেলা বসত ছুদিকে-ঠাকুর 
তক্তদের মনের রসদ যোগাতেন, আর মা নহবতে 
তক্তদ্দের শরীরের রস্দ যোগাতেন। ম! 
বলতেন--ঠাকুরের ম্বাতৃভাবের বিশেষ প্রকাশের 
জ্থই আমাকে তিনি রেখে গেছেন, কলকাতার 
লোকগুলোকে দেখতে হবে বলেছিলেন'__ 
তাই দ্বীক্ষারদির মাধ্যমে মা নিরবচ্ছিন্ন ভক্ত- 
সেবা করে গেছেন। ঠাকুরের মতো! তক্তদের 
সহনশীলতার ওপর জোর দিয়েছেন । 

দ্বিতীয় আলোচক ভঃ শশাহ্বতৃষণ 
বন্দোপাধ্যায় প্রবন্ধের বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে 
দ্বেখার চেষ্টা করে বলেন-_শ্রীরামকষ্ণের ভাব 
বলতে বুবি- ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেস্ট, 
ব্যাকুলত। ও ত্যাগবৈরাগায ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত 
জীবন হুল উপায়। ঠাকুর জীবনে তা দেখালেন । 
এ পথে অন্তরায় ভেদদর্শন, তাই শ্রীরামকষের সব 
মতে সাধন ও সমন্বয় প্রদর্শন ও লোকশিক্ষা।। 
এ কাজে সহায়ক নিলেন স্বামীজীকে-_বহির্জগতের 
জন্য, আর শ্রীত্রমাকে বসালেন অন্তর্জগতে । মা 
দেখালেন সংসারের সব অবস্থায় কি করে ঈশ্বরকে 
ধরে থাক! যায়, ঘরোয়াভাবে আপন করে নিয়ে 
তীর সেবা করা যায় । মার কথাতেও পাই সত্য, 
সংযম, ত্যাগ, ব্যাকুলতার উপদেশ । ঠাকুরের 
বহুতাবের মধ্যে মা মাতৃতাব অবলম্বন করেই 
সমন্বয় সাধন করেছেন-_জাতিধর্ম, উচ্চনিচ, দেশ- 
বিদেশ, লৎ অসৎ, জীবজন্ত নিবিশেষে সকলকে 
ভালবেসে । লঙ্জাপটাবৃত থেকে সহজ সরল 


কথায় লোকশিক্ষ। দিয়েছেন । 
সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়াননাজী 
সকলকে প্ীপ্রীমায়ের কথা, মাতৃ-নাহিধ্ে, 


ীত্রমায়ের শ্বতিকথ! আবার পড়তে বলেন। 
তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় পরদিন বেলা 
সাড়ে তিনটায় গ্রীঅরূণকৃষণ ঘোষের সঙ্গীত দিয়ে 


বৈশাখ, ১৩৯১] 


প্রথম প্রবন্ধ “পমানীবনে শ্রীরামকঞ্ণদেবের প্রতীব* 
পাঠ করেন অধ্যাপক প্রণয়বন্পত সেন। তিনি 
বলেন-শ্রীরামকষচ আত্মচেতনায় তৃপ্ত ছিলেন 
না, সমাজজীবনে বিপ্রব ঘটিয়েছিলেন। 
তিনিই সমাজে জাতিতেদ, নারী মর্ধাদা, বিবাহিত 
জীবন প্রভৃতি বিষয়ে সংসারী মানুষের আদর্শ 
রেখে গেছেন। ঠাকুরের প্রভাব গভীর ও 
ব্যাপক । সমাজের সর্বস্তরের লোক তার তাবে 
প্রভাবিত হয়েছিল, আজও হচ্ছে। বুদ্ধ, যিশুর 
তুলনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব খুব লীগ সমাজে 
প্রবেশ করেছে। 

পরিপূরক আলোচনায় ডঃ শীস্তিনাথ 
চট্টোপাধ্যায় বলেন--মানবিক দিক দিয়ে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ তৎকালীন সমাজকে তার অস্থিরতা, বিভেদ 
প্রভৃতি সমস্যায় দিঙ্নির্ণয় করেছিলেন । শ্রীরামক্- 
দর্শন জীবনভিত্বিক। প্রবদ্ধার্দি না লিখেও 
তিনি সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তার করে মননশীল 
মাস্যকে সজীব করেছিলেন। ভারতবর্ষের 
জীবনপ্রবাহ অম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। 
মানব জীবনের প্রয়োজনে সমাজ জীবন ও 
সামাজিক আদর্শের বিবর্তন ঘটে--ভার মধ্যে 
শাশ্বত স্থরটি কিতা ঠাকুরের জীবন ও বাণীর 
মধ্যে পাই। 

ছিতীয় আলোচক ডঃ শাস্তিলাল মুখোপাধ্যায় 
বলেন-খ্যান-ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি 
আলোচিত হয়েছে । প্রভাবের পরিমীপের 
আরও দৃষ্টিকোণ আছে-যেমন থিয়েটারে 
জ্ীরামকষের ছবি। নবরূপে সমাজকে রূপায়িত 
করাও প্রভাবের আর একটি মাপকাঠি--ঠাকুরের 
“যত মৃত তত পচ তাই করেছে। সমাজে সাম্য 
স্বাধীনতা সৌধ্রাতৃত্বের যুগে স্বামী বিবেকানন্দ 
অধবৈতবা্কে সমাজনুখী করলেন--এও শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের প্রভাব । 

সভাপতির ভাষণে স্বামী প্রজ্জানানন্দজী 


রামরুষ্-বিষেকার্ণধা-দাহিত্য সম্মেলন 


২৬১ 


ধলেন-্-ঠাকুরের কথায় যত মত তত পথ বটে, 
এলেন দর্শমের মূল সিদ্ধান্তকে জীধনে প্রতিভাত 
করতে, ব্যক্তিজীবনকে রূপায়িত করতে । সাধারঘ 
মাছুষ ধেভাবে সাধনা করবে তাই করলেন 
মানব সমাজকে মেনে নিয়ে পূর্ব পূর্ব সাধনাকে 
জীবনে প্রতিফলিত করলেন-_-তগবান্লাতরূপ 
চরম আদর্শে উপনীত হতে । উপলব্ধির 'ছ্বাযা 
মাফ তৈরি 'হবেএআর মানুষ নিয়েই তে 
সর্মাঞজজ। নিজে উপলব্ধি করে সমাজ জীবনে 
ছড়িয়ে দিলেন। আদর্শ দূপায়িত হলেই গ্রভাব 
সজীব সচেতন বলে বোঝা যায়। নতুন সমাজ 
গড়ে উঠবে'পেই ভাবে বপাক্গিত হয়ে। 

তৃতীয় অধিবেশনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ “ভগিনী 
মিবেদিতা "ও ভারত সংস্কৃতি” পাঠ করৈম 
অধ্যাপিকা সাঁত্বনা দাশগুপ্ত । তিনি বলেন. 
নিবেদিতা তীর নির্বাচিত মাতৃভূমি ভারতকে- 
তারতীয় ঈনটিকে জানবার চেষ্টা করেছিলেন । 
এতে কোন পক্ষপাতিত্ধ ছিল না। কারণ সন্ধাপি- 
অনুসন্ধানের কঠিন বৈজ্ঞানিক পথেই ভারত-মনকে 
তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন । তার নির্শন 
তীর ৩০ ০01 7170181% [/6ি গ্রন্থটি । নিবেদিতার 
একই সঙ্গে গুল ও কুল্্রকে দেখবার, দার্শনিক ও 
বৈজানিক দৃিতঙ্গির সমন্বয় করবার শক্তি ছিল, 
তারই সহায়ে তিনি বন্তসমূহের মর্মে পৌছাতে 
পেরেছিলেন।  মিবেদিতার যুক্ত ও হচ্ছ দুটি 
ছিল। ভারতকে জানবার জন্ত তিনি গ্রন্থের 
মধো ব্রণ 'করেননি--প্রবহমান জীবনের 
মধ্যেই খুঁজেছেন প্রত ভারতকে | তীর তে 
শুধু বাঁজাদের' কথাতেই ইতিহাস হয় না--জন- 
সমাজেই তা পাওয়া যায়। “ কোন পূর্বপোরিত 
ধারপা'না নিয়েই তথ্য সংগ্রহ করে বর্ম-নির্ধর 
করাই ছিল তার ইতিহাম রচনার পদ্কতি। 
শ্বামীজীগ দেওয়া এই -প্রদ্ধতিতে তিনি ভারতের 


২৬২ 


গরিষা মহিমা! আবিফার করে হেন দেখিয়েছেন 
তেষনি প্রাচীন জীবনধারাকে আধুনিকীকরণের 
জন্ত লচেষ্ট ছিলেম। এ বিষয়ে তাঁর পদ্ধতি ছিল-_ 
অভারতীয় থেকে ভারতীয়কে টিছিত করে 
স্থানের প্রভাবে ধীরে ধীব়ে কতটা জীবনের এক্য 
সাধিত হয়েছে তা নির্ণয় কর]। 

পরিপূরক আলোচনায় ডঃ বঙ্গিত৷ তট্টাচার্য 
বলেন--নিবেদিত। ভারতের ধর্ম, ঘর্শন ও জীবন- 
যাত্রার বর্মমূলে প্রবেশ করেছিলেন--ভারতকে 
ভালবেসেছিলেন। রাজনীতিক ব। লাংস্কৃতিক 
লব ক্ষেত্রে তারতের জাগরণে মানবসেবায় ভার 
অমূল্য জীবন নিবেন করেছিলেন । 

দ্বিতীয় আলোচক ডঃ তারকনাথ হোষ 
বলেন--সংস্কৃতির অর্থ যার সংস্কার কর! হয়েছে। 
ভারতসন্ভার যুগে যুগে যে নংগ্কার হয়েছে 
নিবেছিত। তা উপলব্ধি করে ০০918 ০৫ 
[50190 1১6 গ্রন্থে লিখেছেন। 

সভাপতির ভাবণে স্বামী প্রজ্ঞানানমাজী 
বলেন-_শিল্প, কলা, দর্শন, লাহিত্য, কাবা নিয়েই 
নংস্কৃতি। স্বামীজীর শিল্পচেতনা তগিনীর মধ্য দিয়েই 
প্রকাশ পেয়েছে। এঁক্যের কথা বল! হয়েছে; 
একা কি? তা আত্মোক্তি ছাড়া আর কিছু 
হতে পারে মা। আত্মাকে বিসর্জন দিয়ে কিছু 
হতে পারে না। শুধু 5০02001980 06016120020 
দিয়ে শান্তি পাওয়! বায় না। ম্বামীজী ভ্রীরাম- 
কৃষ্ণের কাছে জেনেছিলেন, আত্মশক্তির লন্ধান 
ন। জানলে কিছু হবে না । ভালবাস! বড় কঠিন 
পথ । বিচার পথ তিন হলেও কেন্ত্র আত্ববস্ত। 
নিবেঙিতা ভালবেমে তারতের আত্মকথা! জেনে 
নিম্বেছেন গুরুর কাছে। বেশের স্বাধীনতার 
মধ্যে আত্মদ্থাধীনতাঃ তারত সংস্কতির মধ্যে 
আত্মারই অনুলন্ধান ছিল নিবেছিতার 
লাধন।। 

তুর্থ অধিহেশন শর হনব ভীরণরৃফ ঘোষের 


উদ্বোধ 


[ ৮৬তমবর্ধ--৪র্ঘ নংখা। 


গান দিযে । প্রথম গ্রবন্ধের বিষয় *স্বামী বিবেকা- 
নন্দের বাক্শিল্প”--পাঠ করেন ডঃ প্রণবরঞ্জন 
ঘোষ । বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন স্বামীজী 
কিরূপে সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ বাক্‌ ব্যবহারে বাক্‌কে 
প্রীণবন্ত তাষায় পরিণত করতেন। বাংলা 
চিটিতে স্বামী পাশ্চাত্য মেয়েদের হখন প্রশংস। 
করছেন--নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেই ফেন 
বাংলাভাষ। নিয়ে পরীক্ষা করছেন। ইংরেজী 
চিটিতেও তাই। ভালবাস। ও চরিজ্রই বাকৃকে 
পথ্থ দেখিয়ে দেয়। গুরুতাইদের স্বামীজী 
লিখছেন-তাল চাওতো৷ সব ফেলে দিয়ে জ্যান্ত 
ঠাকুকের পুজা কর। অন্তেরাও হয়তো! সুুতাৰে 
বাকের ব্যবহার করেছেন-_কিন্ত দ্বামীজীর 
কথাই লোকে মনে রেখেছে-্কারণ স্বামীজীর 
কথার মধ্যে তীর শক্তি সঞ্চারিত হত--লোককে 
প্রেরণ! দিত। স্বামীজীর হরিদ্বারের বর্ণনা মনকে 
বছ উচ্ছে নিয়ে যায়। শ্বামীজীর কবিতা কয়টিও 
গভীর তাবব্যঞ্কক, আবার না-লেখা কবিতাগুলি 
প্রাণের সঞ্চার করে বাংলা গন্ের মোড় 
ফিরিয়েছে। স্বাঙ্সীজীর যৌগিক ভাষা যেন ধ্যান 
থেকে উঠে এসে লেখা--ভাই ভাববার কথ। 
সংক্ষিণ্ত হলেও মূল কথা প্রকাশ করেছে। আবার 
ছুটি বিরাট বিষয়কে একটি কথা--'এবার কেন 
ভারতবধ'--দিয়ে মিলিয়েছেন । বিশ্বকে হৃদয়ের 
নঙ্গে গ্রথিত করে স্বামীজী বাংলায় এক নতুন 
বাক্শিল্প উপহার দিয়েছেন। 

পরিপূরক আলোচনায় ডঃ রমেজ্নারায়ণ 
সরকার বলেন--এ যুগের বেশির তাগ সাহিত্যই 
ফাপা--ন্বামীজীর সাহিত্যে মহত্বের প্রকাশ। 
সহজ সরল নিগৃঢ় লাহিত্যকে কৃষ্টিমূলক ইতিবাচক 
করতে শ্বামীজীর কাছেই প্রেরপ। নিতে হবে-- 
তীর ভাব ও ভাষায় যেন হরগৌরীর মিলন । 

দ্বিতীয় আলোচক ডঃ রামবহাল তেওয়ারী 
বল্নে-গ্ীপববাবু সরু থেকে স্বামীজীর বাক্শিল্পের 


বৈশাখ, ১৩৯১ ] 


উন্মেষ দেঁখিয়েছেন। পড়ার তঙ্গিতেই এর 
পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কবি ব! ছান্দসিক 
ছিলেন ন৷) তার অধ্যাত্ম চেতনাই সহজ লরল বা 
গন্ভীর শবে ভাষাকে মৃত করে তুলত। বন্িমের 
মতে মঙ্গল এবং লৌনার্য হত করতে পারলে 
লেখ। আর হ্বামীজীর তে স্বাস্ভাৰিক ভাষায় 
ভাব আত্মপ্রকাশ করুক, ভাষার উদ্নডি হক। 
স্বামী ছিলেন বাকৃচিন্তক | 

সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্জী 
বলেন--কথা, লেখা, সঙ্গীত বাক্শিল্পের তিনটি 
মাধ্যমেই ম্বামীজীর ভাব প্রকাশিত হয়েছে। 
আবার তাত্বিক দিক দিয়ে চার রকমে ভাব 
প্রকাশ পায়--পরা পশ্তস্তী বাক বৈথরী। ভাব 
প্রথমে অন্তরে, ক্রমশ: মনে, কণ্ঠে, উচ্চারণে প্রকাশ 
পায়। বাক্‌ ঈশ্বরেরই প্রকাশ--ষেমন বৈদিক 
মন্ত্রে, কথামৃতে, আবার গ্রীক স্থসমাচারে। 

চতুর্থ অধিব্শেনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ “শ্বামী 
বিবেকানন্দ ও আধুনিক বিজ্ঞানচিস্তা” পাঠ করেন 
ডঃ ক্ষেত্রপ্রমাদ লেনশর্ম | তিনি বলেন--বিজ্ঞানের 
চিন্তাধারা ব্যাপক--সত্যাঙ্গসন্ধানের প্রক্রিয়া 
চলেছে-.কোপারনিকাম থেকে আইনস্টাইন 
পর্বস্ত আধুনিকত্বের সীমারেখা টান! বড় কঠিন। 
বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যও সরে যাচ্ছে। গত এক 
দশকে এক একটি শাখায়--যেমন কোয-বিভাজন 
--এত ভ্রত প্রনার হচ্ছে যা একজনের পক্ষে জানা 
সম্ভব নয়। তবু বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধার। অব্যাহত 
আছে। স্বামী বিবেকানন্দ তার অধ্যাত্স-চিত্তাকে 
বিজানের ভাষায় প্রকাশ করে সহজবোধ্য 
করেছেন। তীর সমাজ-চিন্তায় বিজ্ঞানের বাক্য 
প্রয়োগ দেখ যায়। বৈজ্ঞানিক মেজাজেই তিনি 
চিন্তা করেছেন। লৌকিক অর্থে বৈজ্ঞানিক না 
হলেও স্বামীজীর বিজ্ঞানের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় 
ছিল--বিদেশে ও স্বদেশে বৈজ্ঞানিকছের সঙ্গে 
আনাপও ছিল। বিদেশে কারিগরি বিস্তালয়গুলি 


রাষক়ফ-বিবেকানদগ-লাহিত্য লশ্ছেলম 


হও 


পরিদর্শন কর! তীর ঝৌক ছিল। কিন্তু এসবের 
উত্ন-্রীরামরুফ, তিনি শিখিয়েছেন কেউ ছধের 
কথা শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ ছুধ খেয়েছে, 
শেষের ব্যক্তিই বিজ্ঞানী । বিজ্ঞানেরও শেষ কথ! 
উপলব্ধি। জীবনযাত্রার যান উন্নয়নে স্বামী বৃহৎ 
শিল্প প্রবর্তনেও অন্থপ্রেরণা দিয়েছেন ও রাম 
মিশনে গণমুখী বিস্ভাৎ কারিগরি বিস্তার প্রসার ও 
হাসপাতালের উদ্ভোগ নিতে বলেছেন । তাত্বিক 
বিজ্ঞান ঘে ক্রুত এগিয়ে চলেছে--তার ক্ষ্যও একক 
ধারায় পৌছানো যার স্বারা সমস্ত হৃষটি প্রহেলিকা 
বুঝ! যাবে--এখানে এসেই যেন বিজ্ঞান ও ধর্মে 
মিলন সুত্র পাওয়া! যায়। স্বামীজীর মতে অধ্যাত্ 
চেতনা ও বিজ্ঞান চেতন! মেলাতে হুবে। 

পরিপূরক আলোচনায় ডঃ ঞ্রুব মা্জিত 
বলেন,স্প্ব্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যেমন 
চলেছে, ভাতে এর কর্ণধারগণের মাননিক ব 
আধ্যাত্মিক ভারসাম্য দি বজায় না থাকে তৰে 
“মহতী বিনষ্টি১। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে 
এই ছুই ভাবের মিলন ঘটাতে হবে, দূর্শনকে 
বিজ্ঞানযুখী আর বিজ্ঞানকে জনকল্যাণমুখী করে। 

সর্বশেষ আলোচক ডঃ জলধিকুমীর সরকার 
বলেন--স্থামীজীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই 
তীর লেখায় অনেক বৈজানিক তথ্য পাওয়া! যায়। 
তার মধ্যে অনেকগুলিই প্রমাণিত নত্য,--এবং 
বেশ কতকগুলি তবিস্তৎ দুরদৃষ্টি-গর্থত ঘ। পরবর্তী 
কালে লত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। স্বামী 
বিবেকানন্দ জড়বিজানের একতত্ব আর অধ্যাত্ব 
বিজানের অহৈতবাদকে মেলাতে চেয়েছিলেন। 

সময়ের আল্পতা সত্বেও বিষয়বস্তটিকে অতান্ত 
আলোকগ্রদ ভাবে উপস্থাপিত করায় নভাপতি 
গ্বামী নিরাময়ানন্গজী ক্ষেতপ্রসাদবাবুর প্রশংসা 
করেন ও অন্তান্ যার। এই লশ্মেলনে অংশ গ্রহণ 
করেছেন তাদের সকলকে ধন্তবা্ জ্ঞাপন করার 
পর সম্মেলনের সমান্তি খোষণ! কর! হয়। 


_ দেবালয়ে দেবালয়ে শ্রীরামকফ__ 
দৈবর্রত বদ: রায় । প্রকাশক : মিন ও ঘোষ পাবালশার্স 
প্রাইভেট দলামটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কাঁলকাতা- 
«৩। পৃ্ঠা ৮+৯২৩, মূল্য :৭১২-০০ টাকা। 

্ররামরুষ্ঞদেবকে নিয়ে বু গ্রন্থ লেখা হয়েছে, 
হচ্ছে এবং আরও কত হুবে। তাঁর অলৌকিক 
জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা চলছে। 
অজন্র প্রবন্ধ এবং কবিভারও অস্ত নেই। এরই 
মধ্যে দেবব্রত বন্ধ পায় শ্রীগ্রীঠাকুরের জীবনের 
একটি নতুন দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। তার 
এই প্রয়াস অতিনন্দনযোগ্য | 

শ্রীরামরুষ্দেব ক্ছু দেবালয়-_মন্দির, গির্জ। 
মসজিদ পরিদর্শন করেছিলেন । তাঁর প্দধূলিতে 
এসব দেবালয় আজ তীর্ঘে পরিণত। ভক্ত 
ও অনুরাগীদের কাছে সম্প্রদায় নিঠিশেষে 
বিভিন্ন দেবস্থান-উপাসনাদেত্রগ্ুলি তাই অত্যন্ত 
মহিমান্িত-_প্রণামরুফ্-স্থতি উদ্দীপক । কোন্‌ 
কোন্‌ মন্দির, গির্জা, মসজিদ তার শ্মৃতি-পৃত, ও 
সাধারণের পক্ষে বইপত্র ঘেটে খুজে সন্ধান 
পীওয়া এবং সেই সব স্থান দর্শন কর! খুবই 
আয়াসপাধ্য । ফলে একটা দারুণ অক্তাববোধ 
ছিল দাধারণ শ্রী মকঞ্খ-ভক্তমগ্ডলীর মধ্যে । 
সেই অভাব বন্ুলাংণে দু করেছেন শ্রীযুক্ত বনু 
রায় তার “দেবালয়ে দেবালয়ে প্ররামকষ্ণ গ্র্থটি 
আমাদের উপহার দিয়ে । বছ পরিশ্রম করে নিছে 
দেই সব স্থানে গিয়ে, অস্থণন্কান করে এবং বিভিন্ন 
গ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তথ্যগুলিকে একত্রিত 
করে তিনি আমাদের সামনে একটি স্তবক সাপ্গিয়ে 
ৃ্‌ তুলে ধরেছেন। সেই দিক থেকে শ্ররামক-তক্ত 
(পরিমগ্ুলের কাছে তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। 
” ফেস মন্দির, গির্জ। ও মসজিদে প্রুশিঠাকুর 
গিয়েছিলেন, তাদের স্থাপনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
দেবালয়-বিবরণীতে সংযোজিত হওয়ায় নাধারণ 
মা্ষের কৌতৃহল বৃদ্ধি পাবে এ সব স্থান সম্ধ 


আরও জানবার এবং তক্ত-অন্গরাগীরদদের অনু- 
প্রীনিত করবে নবীন তীর্ঘদর্শনে । | 

মন্দির, গির্জ। ও মসজিদের বেশকিছু আলোক- 
চিন্র থাকাতে গ্রস্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। 
ভগবদ্ভক্তগণ তীর লীলাঙ্ষেত্র পরিক্রমায় কতই 
না শ্রম শ্বীকার করেন। এই পরিক্রমায় কষ্ট 
আছে ঠিকই, কিন্তু যে পরিমাণ শাস্তি মেলে 
তা অপরিমেয়। আবার অনেক তক্ত বিশ্বাস 
করেন, নর্মদা বা গঙ্গা কিংবা! ক্ষেত্র পরিক্রমায় 
ইহুজন্মেই মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। তাই যুগ যুগ 
ধরে সাধুসস্ত ও ভক্তগণ অশেষ ছুঃখ বরণ করেও 
তীর্ঘপরিক্রমায় ব্রতী হয়ে থাকেন। আজও এমন 
পরিক্রমী-দৃশ্ঠ বিরল হয়ে যায়নি। 


যুগের ভগবান শ্ররামকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র 
পরিক্রমার জন্তও ভক্তগণ তাই তত ইচ্ছুক। 
আলোচ্য এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় পরিক্রমা" 
অভিলাষী তক্তদের পক্ষে খুবই সহায়তা হুবে,-- 
একখানি তীর্ঘ-নির্দেশিকা তারা হাতে পাবেন। 


শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাগ এই 
গ্রন্থের উপযোগী সুন্দর একটি ভূমিকা লিখে 
দিয়েছেন। তীর সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি এই গ্রন্থের 
পরিচয় হিসাবে মূল্যবান । 

গ্রন্থের ভাষ! শ্বচ্ছ ও সাবলীল । বাঁধানো ও 
ছাপা ঝকঝকে । প্রচ্ছদ মনোরম। ব 
বছল গ্রচার কামন। করি। 


_ম্বামী চৈতন্তানন্দ 
শ্রীরামকৃফ মঠ, বাগবাজার 
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১৯৮* স্্রীষ্টাধে ২৩ ডিসেম্বর হতে ২৯ 
ডিসেম্বর পর্যস্ত রামরুধ। মঠ ও রামকৃষ্ণ দিশনের 


বৈশাখ, ১৩৯১ ] 


যে দ্বিতীয় সম্মেলন (০017%90610 ) হয়েছিল, 
রিপোর্টটি তারই একটি সম্পূর্ণ বিবরণী । রিপোর্টটি 
এমনভাবে উপস্থাপিত কর] হয়েছে যে, যে-সব 
প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, তার! তো 
এর মাধ্যমে সন্মেলনের কথ| স্মরণ করে আনন্দ 
পাবেনই, তাছাড়। ধারা এতে যোগ দিতে 
পারেননি, তাদের মনেও সম্মেলন সম্ঘদ্ধে একটি 
পরিফার চিত্র ফুটে উঠবে। 

স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সংক্ষিণ্ড ভূমিকার 
পরে আছে পুজ্যপাদ প্রেসিডেপ্ট স্বামী বীরেশ্বরা- 
নন্দের বাণী যাতে তিনি বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের 
আবির্ভাবের সঙ্গে এসেছিল একটি বিরাট 
আধ্যাত্সিক শক্তির লোত। এই শক্তিধারাকে 
মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য তিনি স্বামী 
বিবেকানন্দের নেতৃত্বে একদল ত্যাগী শিষ্য গড়ে 
তুলেছিলেন, যাদের কাজ হুল শাশ্বত ভারতের 
মর্মবাণীকে পুনঃ প্রতিষ্টিত কর! এবং সেই বাণীর 
যুগোপযোগী অর্থ করা, যাতে এটি বর্তমান যুগের 
দিশেহার। মানুষের একটি আশ্রয় হয়। বাণীতে 
আরও বল! হয়েছে যে, ১৯০২ থ্রীষ্টাবেে শ্বামীজী 
যখন দেহত্যাগ করেন তথন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রাষ্কৃ্ণ মিশনের কেন্ত্র ছিল মাত্র আটটি । ১৯২৬ 
্রীষ্টাবে যখন সার। পৃথিবীতে সেই সংখ্যা দাড়াল 
৬৪, তখন সন্যাসী, ভক্ত ও অন্ুরাগীদের নিজে 
প্রথম সম্মেলন অন্ুঠিত হয়েছিল। তারপরে 
প্রায় ৫৪ বৎসর পরে, যখন মঠ-মিশনের কেন্দ্র ব। 
আশ্রমের সংখ্য। ১৩৮, তখন অর্থাৎ ১৯৮০ শ্রীষ্টাবে 
ইচ্ছে এই “দ্বিতীয় সম্মেলন” । উদ্দেশ্-_দেশ ও 
বিদেশে অবস্থিত শাখা কেন্ত্রগুলির সমন্য। ও তার 
সমাধানের আলোচনা এবং ভক্ত ও অন্ুরাগীদের 
মধ্যে একত্বভাব আন! । 

সম্মেলনের পটভূমিক। বর্ণনায় আরও বলা 
হয়েছে যে, রামকৃষ্ণ মঠ বা! রামু মিশনের সঙ্গে 
সরাসরি যুক্ত না হয়েও যে-নব হ্বতন্্ প্রতিষ্ঠান মঠ 

ণ 


দমালোচনা 


১৬০, 


ও মিশনের অন্গামী হয়ে এ একই আধর্ণে 
প্রপোর্দিত হয়ে কাজ করে চলেছে, তারাও এতে 
আমস্ত্রিি হবে। তারতবধের বিতিন্ন রাজ্য 
থেকে দশ হাজারের উপর এবং বিদেশ থেকে 
২৬৩ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। 
উক্ত স্বতন্ত্র আশ্রমের সংখ্য। ছিল ১১২। 

এর পরেই আছে উদ্বোধনী ও বিদ্বায়কালীন 
অধিবেশন সমেত দপটি অধিবেশনের বিস্তৃত 
বিবরণ এবং অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষপগ্ণি। 
পঞ্চম ও সগ্ুম অধিবেশন কলকাতার নেতাজী 
ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এবং অন্তগুলি বেলুড় মঠে 
নবনির্মিত বিরাট মণ্ডপে অনুঠিত হয়েছিল। 
২৩ ডিসেম্বর সকাল ন্টায় সম্মেলনের উদ্বোধন 
হয়। কার্ধকরী নমিতির সভাপতি স্বামী 
হিরথায়ানন্দ ও সহকারী সভাপতি স্বামী 
বঙ্গনানঙ্গের স্বাগত ভাষণের পর শ্রীমৎ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ তার উদ্বোধনী ভাষণে 
বলেন যে, ধর্মকে অবহেলা করে জড়বাছের উপর 
জোর দেওয়াতেই শুধু ভারতের নম্ব, সমগ্র 
জগতের অবনতি ঘটেছে । তিনি আরও বলেন 
যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুধু ভারতের জন্ত নয়, 
পানা বিশ্বের জন্য । এবং তিনি আবেদন জানান, 
ভারত যেন তার শতশত বৎ্সবের সঞ্চিত নিঞ্জ- 
এভিস্ৃকে বজায় রেখেই উন্নতির পথে অগ্রমর 
হয়। কার্ধকরী সমিতির সেক্রেটারী স্বামী 
লোকেম্বরানন্দ সকলকে যথোচিত ধন্যবাদ জাপন 
করেন। এদ্দিন বেল! তিনটায় দ্বিতীয় অধিবেশনের 
বিষয়বস্তু ছিল 'রামকৃষ্ষ আন্দোলন, এবং 
সতাপতিত্ব করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ। স্বামী 
বুধানঙ্গের মূল বক্তৃতার পদ আটজন প্রতিনিধি 
এ বিষয়ে ভাষণ দিলে সভাপতি রামকৃষ্ণ 
আন্দোলনের বিভিম্ন দিক আলোচন! করেন। 
স্বামী নিরাময়ানন্ন ধন্তবাদ জাপন করেন। 

২৪ ডিসেম্বর সকাল নটায় অনু্িত তৃতীয় 


খা 


অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল রামকৃষ্ণ স্জ্ঘ” 
এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভূতেশানন্ন | স্বামী 
হিরগ্য়ানন্দের মুল ভাষণের পর ছয় জন 
প্রতিনিধি এই বিষিয়ে বক্তৃতা কগেন। সভাপতি 
সজ্ঘের আদর্শ 'আল্মনে। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'- 
এর বিশদ ব্যাখ্যা করেন । ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
স্বামী বিজানন্দ। এদিন বেলা তিনটায় স্বামী 
তপস্যানন্দের সভাপতিত্বে চতুর্থ অধিবেশনের নষয়- 
ব্স্ত ছিল “ব্যবহারিক বেদান্ত । ম্বামী রঙ্গনাথানন্দ 
মূল বক্তব্য রাখলে নজন প্রতিনিধি ভাষণ দেন। 
স্বামী ব্যোমামন্দ ধন্তবাদ জ্ঞাপন কবেন। ২৫ 
ডিসেম্বর পঞ্চম অধিবেশনের বিষয়বস্ত ছিল 
ভ্ীরামকষ্ণের বাণী” এবং সভাপতি ছিলেন স্বামী 
গন্ভীরানন্দ। স্বামী রঙ্গনাথানন্দের মূল বক্তব্য 
রাখার পর নজন ভাষণ দেন। সভাপতির 
ভাষণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী 
গণানঙ্গ। . ২৬ ডিসেম্বর ম্বামী গহণানন্দেত 
সভাপতিত্বে বেলা নটায় অন্থষ্ঠিত ষষ্ঠ অধিবেশনের 
বিষয়বস্ত ছিল “ভারতে রামকৃষখ মঠ ” রামরুষ্ণ 
মিশনের কাধাবলী”। স্বামী মুক্তানন্দ মূল বক্তব্য 
রাখলে,সাতজন প্রতিনিধি এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন । 
সভাপতির ভাষণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
স্বামী গোকুলানন্দ। এদিন বেল। তিনটায় সপ্তম 
অধিবেশন হয় কলকাতায় নেতাজী স্টেডিয়ামে । 
বিষয়ব্স্ত “বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তাববিনিমক়্” এবং 
মতাপতি--স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। হিন্দু; খ্রীষ্টান, 
ইসলাম, জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদিঃ শিখ ও পাশি ধমের 
প্রত্যেকটির উপর এ ধর্মের এক একজন প্রতিনিধি 


বন্তৃতা করেন। সতাপতির ভাষণের পর স্বামী 
প্রবুদ্ধানল্জ ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন । ২৭ ডিসেম্বর 
সকালের অধিবেশনে বিষয়বস্ত ছিল “ভারতের 
বাইবে আমার্দের কাজ এবং সভাপতি ছিলেন 
স্বামী শ্বাহানন্দ। নঞ্জন প্রতিনিধি ধার! বহর্তারতে 
রামকফ মঠ মিশন বা বেদাত্ত সোসাইটির সঙ্গে 
যুক্ত, তার! ভাষণ দেন। লতাপতির ভাষণের পর 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 


ধন্ঠবাদ জাপন করেন স্বামী কীতিদানন্দ। এদিন 
বিকালে নবম অধিবেশনের বিষয্ববস্ত ছিল 
'রামকৃষ। সংস্থাগুলি যে-সব সমস্তার লক্মুখীন? 
এবং তাতে সভাপতি ছিলেন স্বামী বননানন্দ। 
স্বামী আত্মস্থানন্দ মূল বক্তব্য রাখলে আটজন 
প্রতিনিংধ বন্তৃত। করেন। ধন্যবাদ জাপন করেন 
স্বামী গৌতমানন্দ। ২৯ ডিসেম্বর বেল! নটায় 
অনুষ্ঠিত দশম অধিবেশনের বিষয়বস্ত ছিল 'ভক্ত 
ও বন্ধুগণের কর্তব্য'। মৃল বক্তবা রাখেন স্বামী 
গ্রভানন্দ এবং বিষয়টির উপর বার্ন ভাষণ দেন। 
সভাপতি স্বামী হিরম্য়ানঙ্গের ভাষণের পর স্বামী 
শক্রানন্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এদিন বেলা 
তিনটায় ব্দায়কালীন অধিবেশনের সভাপতি গ্রীমৎ 
স্বামী বীরেখানন্দ সকলকে দেশের জনসাধারণের 
বিশেষতঃ গ্রামীণ দরিদ্রের কল্যাণে আত্মনিযজোগ 
করতে বনেন। সমতায় আরও পাঁচজন বক্তৃতা 
করেন। স্বামী আত্মস্থানন্দ বিশেষ ভাষণ দেন ও 
স্বামী হিরণায়ানন্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

রিপোর্টে এর পরে আছে প্রর্শনীর বিবরণ, 
বিভিন্ন কমিটির স্ান্তের তালিকা ও স্বকীয় 
আশ্রমগুলির বিবরণী । এতে ঠাকুর, ম| ও 
স্বামীজীর পূর্ণপৃষ্ঠ! ছবি ছাড়া আছে ১৭৩টি 
প্রশংসনীয় কটোগ্রাফ, ঘাতে ভারতের বাইরের 
থামকৃষণ সংস্থাগুলি ও তাদের কার্যাবলী প্র ণিত 
হয়েছে । ফলে, এই রিপোর্টটির মাধ্যমে পাঠকের 
মনে সংস্থাগুলির সঙ্গে সান্নিধবোধ জাগায়, 
কাগজ, ছ।পা, বাধাই ও এর সামগ্রিক রূপ 
আকর্ষণীয় । সত্য কথা বলতে কি, প্রয়োজনের 
থাতরে এটিগ নাম “রিপোর্ট, দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 
যথার্থ বিচারে একে রামকষ। মঠ ও রামক। 
মিশন সম্বন্ধে একটি মূল্যবান “পুস্তক* বলা যায়, 
যেটি প্রতি রামকষ্ণ-অগরাগীর ঘরে রাখবার 
যোগ্য । এতে বিশিই সাধু ও হ্বনামধগ্ত 
প্রতিনি ধর্দের প্রদত্ত ভাবণগুলি পূর্ণাঙ্গ আকারে 
প্রকাশিত হওয়ায় এটি একটি জ্ঞানের আকর 
হয়ে দাড়িয়েছে । মনে হয় সম্মেলনে যোগ- 
দানকারী অনেকের ধারণ। ছিল না যে, «রিপোর্ট, 
ঠিক «ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। 


ডক্টর জলধিকুমার সরকার 


ভূতপূব অধ্যাপক, কলিকাতা “স্কুল অব ট্রপিক্যাল 
মৌঁডাসন' 


বৈশাখ, ১৩৯১ ] 
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অতীশ শ্রজ্জান দীপন্করের সহনবর্পৃতি-উৎ্সব 
উপলক্ষে প্রকাশিত ন্মারকপ্রন্থট একজন 
মহামানবের স্মৃতিকে পুনরুর্ধোধিত করে জনগণের 
এবং সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধনের ছাপ ডন্ুক্ত 
করেছে। 

ভারতে উদ্ভূত যাবতীয় ধর্ম, মতবা, দর্শন-এর 
সার-নির্ধাস সর্বান্গীণ মানব হওয়া এবং শেই তাবে 
অপরকে গড়ে তোলা । ভশবান বুদ্ধ কর্তৃক 
আচরিত এখং প্রতিত ধর্মমতের মূল লক্ষ্য-_ 
আত্মদীপো। ভব অর্থাৎ ভ্রতাখতা।পত নিখিল 
মানবের পার্থিব বাসণা কামমা-গা হতো দাবা 
কর্ন ৈতন্তের বিশুদ্ধি সম্প।ন এবং সবদীবে প্রেম, 
মৈত্রী ও করুণার প্রস্ষুটনে পারশেষে |শর্বাণ 
অর্থাৎ ব্দোস্তোক্ 'ব্দ্ধলীনঅবস্থার প্রাপ্ত । 

বনু উ্থান-পতন এবং ভাগ্য-বিপর্ষয়ে অবসঙ্ 
বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ দীপশিখাটি পওবতী ভারতবর্ষে 
যে কয়জন মুষ্টিমেয় মনীধীর অক্লান্ত অধাবদায়, 
তাগ ও একান্তিকতার আলোকে উজ্জল হে 
উঠেছিল, তীদের সর্বাগ্রণী বাঙালী মনীষার শেষ 
ফদল অতীশ শ্রীজান দীপঙ্কর । প্রেম করুণায় 
আলোড়িত বিশাল হৃদয়ের অধিকারী এই 
জানাচার্য আজ থেকে এক হাজার খগুর আগে 
ধন্য করেছিলেন বাংলার মাটিকে ) ভগবান 
তথাগতের সার্থকতম উত্তরনুরীরূপে তিনি তীর 
বিশ্বমানবত। ও শাস্তির জ্যোতির্ময় বর্তিক! বহন 
করে নিয়ে গিয়েছিলেন সদূর তিববতে, রচনা করে 
গেছেন এক অপূর্ব মহামিলনের একতান+ যা আজও 
ভারতের মহিমীকে বহিবিশ্বে দীপ্ত করে রেখেছে। 
তারই পুণজন্ন সহতব্ধপৃতি-উৎসব উপলক্ষে 
গ্রকাণিত আলোচ্য ম্মারকপগ্রস্থটি আজকের 
মহিমা চ্যুত বাঙালী জাতির পক্ষে অদামান্ত দিগং 
দর্শনের কাজ করবে-দন্দেহ মেই। এই 
স্থারক-গ্রন্থটিতে প্রদত্ত ছুটি স্তোত্র এবং অতীশের 


সমালোচনা 


ত্গখ 


নিজস্ব রচনা! “বোধিপথণ-প্রদ্মীপ' অতি মূল্যবান 
সযোজন। ৮০টি প্লোকে রচিত প্রশস্তিটি 
অতীশের জীবনেতিহাসের আদিমতম উপাদাম। 
দ্বিতীয় স্তোত্রটি লাম! |চম্প। এবং অলকা 
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ইংবেঙ্গীতে অনৃদিত। 
ভোটভাষ।য় রচিত ছন্দোনিবন্ধ “বোধিপথ- 
প্রদীপ, শ্রমৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সংস্কৃতে 
একই স্তোআকারে অনৃদিত। শ্রেষ্ঠ শিল্প 
বোধিপ্রভের দ্বারা গ্রার্থত হয়ে দীপঙ্কর শ্রীজান 
এই পুস্তিক৷ রচন! করেছেন। 
পুণ্যং চ বোধিচিত্তন্ত যদি রূপান্বিতং ভব্ে। 
আকাশং পূরয়িত্বাপি ন হি নিঃশেষতাং ব্রজজেখ। 
বোধিচিত্তের পুণারাজিকে যদি রূপায়িত করতে 
হয় তাহলে পমগ্র অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করেও সে রূপের 
পেষ প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। এই ভূমিকা করে 
বৌদ্ধ এই মহাচাধ তথাগতের সাধনা ও 
বোধিচিত্ত লাতের সাধন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছেন । 
সম্পাদকমগুলী কর্তৃক প্রকাশিত এই পুস্তিকায় 
সংস্কৃত ও ইংরেজী অঙ্গপাদে এই মূল রচনাটির অস্থ- 
প্রবেশ ভোটভাধায় অনতিজ্ঞগণের করায়ত্ত হল। 
হওপ্রসাদ শাস্ত্রী, নীহাররঞ্রন রা এবং ইংবেজী 
তাষায় প্রদত্ত স্রনীতিকুমার চট্টোপাধাায়ের দীপন্কর 
সম্বন্ধে রচনাটিও সংযোজিত হওয়ায় ভাষাচারধ ও 
এতিহাসিকগণের তথগুলি অগ্ধাবন করার 
যোগ সাধারণের গোচর হল। স্থরেশচন্ত্র নন্দী, 
শশরস্ক-যাহন বড়ুষা! এবং ইংরেজী ভাষায় শীলানন্দ 
্্ষচারীর দীপঙ্কর ও বিবেকানন্দের তুলনামূলক 
আণোচনা ও কুশক বকুলের “পারমাণবিক যুগে 
দীপঙ্ধরের বাণীর উপযোগিতা? সম্বন্ধে রচনারালি 
ংকলনিত হয়েছে । বৌদ্ধ মহাচার্য দীগন্থর 
শ্রজ্ঞানের ছুটি ছবি, বঙ্গীয় বৌদ্ধ-সংঘের 
প্রতিষ্ঠাতা কপাশরণ মহাস্থবিরের ছবি এবং 
মনোরম প্রচ্ছদ শোভ। ছার। পঞ্জিকাটির আকর্ষণ 
বর্ধিত হয়েছে। ডক্টর অলকা চট্টোপাধ্যায় 
এবং অতীশ দীপন্বর-সহম্রবৎ্সর-পৃতি জন্মোথসব 
অনুষ্ঠান-সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক ধর্মপাল 
মহাথের মহামূলাবান এই ন্থারকপগ্রন্থ প্রকাশ 
করে দলমতনির্বিশেষে বঙ্গদেশবাদীর অশেষ 
ধন্তবাদীহ ছলেন-_-এ বিষয়ে জামর। নিশ্চিত। 


_-ড্বর বন্দিতা ভট্টাচার্য 


বাঙলা বিভাগ, লেডি ব্রাবোন" কলেজ 





ত্রাণ ও পুনবাসন 
শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ: মান্রাজের 
ত্যাগরাজনগর রামকুষ্ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে 
শ্রীলঙ্কা থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য মন্দাপম্‌ 
শিবির থেকে প্রাথমিক ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। 


তাছাড়। রোজ সকালে প্রায় ১১০ 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এবং দ্বর্দেশে 
প্রত্যাবর্তনকারী ও শরণারথাদদের শিবিরে 
পৌছানোর দিন থেকে জলখাবাবের ব্যবস্থা কর। 
হয়েছে। 

সৌরাষ্ট্রে বন্তাত্রাণ ও পুনর্বাসন : 
বাজকোট রামরুফ্ণ আশ্রম জুনাগড় জেলায় ক্ষতি- 
গ্রস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে আধিক সাহায্য হিনাবে 
সবসুদ্ধ ৪৫৩টি স্বাস্থাবতী গরু দাম করেছেন। 

গঁহনি্মাণকার্ধের জন্ প্রস্ততি চলছে । 


বেলুড় মঠে উৎসব 

গত ৪ মার্চ ১৯৮৪, এক ভাবগন্ভীর পরিবেশে 
বেলুড় মঠে শ্রীরামক্চদেবের ১৪৯তম আবির্ভাব- 
ভিথি উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ২৯১০*০ 
নরনান্বীকে হাতে-হাতে থিচুড়ি-গ্রসাদ দেওয়া 
হয়। বিকালে মঠ-্রাঙ্ণণে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব 
করেন স্থান জী গন্ভীরানন্দজী মহারাজ । সাধারণ 
উৎসব অনুষিত হয় ১১ মার্চ) ১৯৮৪ | এদিনে 
সমাগত ২৫,০** নরনারীকে হাতে-হাতে খিচুড়ি- 
প্রসাদ দেওয়! হয়। দিনের শেষভাগে জন- 
সমাগমের আধিক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 


জন স্কুলের 


উৎসব 


মোরাঁবাদি (রশচি) রামকঞ্চ মিশন 
আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৯ থেকে ২৩ মার্চ 
১৯৮৪, ভগবান শ্ররামরুষ্ণের ১৪৯তম আবির্তাব- 
তিথি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যাপিত হয় 
সিতুম্দি, দিবাদি, বারেন্দ, বুন্দু, বেরে। ও চুও 
অঞ্চলে । এই সব আদিবাসী অঞ্চলের ধর্মসভায় 
ভাষণ দেন স্বামী নিখিলাত্মানন্দ, স্বামী অধ্যাত্মা- 
নন্দ, স্বামী যুক্তিকামানন্দ, দ্বামী মেধানন্দ ও 
শ্রী ডি. এইচ. নায়ক। 


প্রধানমন্ত্রীর ইটানগর কেন্দ্র পরিদর্শন 

গত ৪ ফেব্রুমারি ১৯৮৪, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী অরুণাচলপ্রদেশের ইটানগরস্থ 
রামরুঞ্ মিশনের হাসপাতাল পরিদর্শম করেন । 
তার সঙ্গে ছিলেন বাজ্যের লেফটেন্াণ্ট গভর্নর 
জী টি, ভি. রাজেশ্বর এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রগেগোং 
আপাং। 

উদ্বোধন-সংবাদ 

গত ১০ এপ্রিল ১৯৮৪, রামনবম্ী তিথিতে 
ভগবান শ্ররামচন্দ্রের আবির্ভাবতিথি যথাযথভাবে 
পালিত হয়। 

সাগাছিক ধর্মীলোচনা : সন্ধ্যারতির 
পর 'সারদানন্দ হলে" স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি 
রবিবান্ন শ্রীপ্ররা মরুষকথামৃত এবং শ্বামী অঝজানন্দ 
প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমন্ভাগৰ্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা 
করছেন। 


বৈশাখ, ১৩৯১ ] রামকৃষ্ণ ঘঠ ও রামকুফ। মিশন সংবাদ 
আবির্ভাবতিথি ও পৃজাদির সুচী 
বাংল! ১৩৯১ সাল, ইংরেজী ১৯৮৪-৮৫ 
তিথিকৃত্য 

১। শ্রীশঙ্করাচা্ বৈশাখ শুরু! পঞ্চমী ২৩ বৈশাখ রবিবার ৬মে ১৯৮৪ 

২। শ্রীবুদ্ধদেব বৈশাখ পৃণিম। ১জ্যোষ্ঠট মঙ্গলবার  ১৫মে 

৩। ম্থামী রামকষ্ণানন্দ আধাঢ় কৃষ্ণা ভ্রয়োদশী ১০ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ২৬ জুলাই 

"*' স্বামী নিরঞনাননদ শ্রাবণ পৃলিম। ২৬ শ্রাবণ শনিবার ১১ অগস্ট 

৫€। শ্রী জন্মাষ্টমী শ্রাবণ কুষ্যাষ্মী ৩ভান্র রবিবার ১৯ অগস্ট » 
৬। স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রাবণ কৃ চতুর্দশী ৯তাদ্র শনিবার ২৫ অগস্ট » 

৭। স্বামী অভেদানন্দ ভাদ্র কষ নবমী ৩ আশ্বিন বুধবার ১৯ সেপ্টেম্বর » 
৮। স্বামী অখগ্ডানন্দ ভাদ্র অমাবস্ত। ৯ আশ্বিন মঙ্গলবার ২৫ সেপেম্বর , 

৯। স্বামী হ্ুবোধাননদ কাতিক শুক্র! দ্বাদশী ১৯কাতিক সোমবার ৫ নভেম্বর , 
১০) ম্থামী বিজ্ঞানানন্দ কাতিক শু! চতুর্দশী ২১ কাতিক বুধবার ৭ নতেম্বব ও 
১১। ম্বামী প্রেমানন্দ অগ্রহায়ণ শুর! নবমী ১৫ অগ্রহায়ণ শনিবার ১ডিসেম্বর , 
হা হি অগ্রহায়ণ কৃষণ সপ্তমী ২৯ অগ্রহায়ণ শনিবার ১৫ ডিসেম্বর , 
১৩। স্বামী শিবান্দা অগ্রহায়ণ রষ্ণা একাদশী ৩পৌন মঙ্গলবার ১৮ ডিসেম্বর , 
১৪ ৯ পৌষ সোমবার ২৪ ডিসেম্বর , 
১৫। স্বামী সারদানন্দ পৌষ শর যী ১৩পৌষ শুক্রবার ২৮ডিসেম্বর » 
১৬। স্বামী তুরীয়ানন্দ পৌষ শক! চতুর্দদী ২২ পৌষ রবিবার ৬জাহুআরি ১৯৮৫ 
১৭। ভ্রীজীক্ষামীজী পৌষ কণা সপ্তষী ৯ পৌষ রবিবার ১৩জান্থআরি » 
১৮। স্বামী ব্রহ্ধানন্দ মাঘ শুরু। দ্বিতীয়া ২৯মাঘ বুধবার ২৩জান্থআরি , 
১৯। স্বামী ভ্রিগুপাতীতানন্দ মাঘ শুরা চতুর্থী. ১১মাঘ শুক্রবার ২৫ জাছআরি * 
২*। স্বামী অদ্ভুতানন্দ যাধী পুণিম। ২২মাঘ মঙ্গলবার ৫ ফেব্রআরি » 
২১। ভ্রীপ্রীঠাকুর ফাল্গুন শুরা ছ্িতীয়া ৯ফান্তন বৃহস্পতিবার ২১ ফেব্রুজরি » 

(শ্রীপ্রঠাক্ুরের আবির্ভাব মহোৎসব ) ১২ ফাল্তন রবিবার ২৪ ফেব্রআরি » 
২২। জ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রতৃ দোল পৃণিমা ২৩ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ৭মার্ট 
২৩। দ্বানমী যোগানন্দ ফাল্গন কৃষ্ণ চতুর্থী ২৬ফাস্তন রবিবার ১০ মার্চ 
২৪। শ্রীরামচন্্র ঠত্র শুক্লা নবী ১৭চৈম্র রবিবার ৩১ মার্চ 
পুজা-কৃত্য 

১। শ্রশ্রফলহারিণী কালীপুজ| বৈশাখ অমাবন্তা ১৫ জ্যেষ্ঠ মঙ্গলবার ২৯মে 

২। গ্বানষাতা জ্যেষ্ঠ পৃণিমা ৩* জ্যেষ্ঠ বুধবার ১৩জুন ৪ 

৩। শ্রীশ্রীহূর্গাপৃজা আশ্বিন শুরু সপ্তমী ১৫ আশ্বিন সোমবার ১ অক্টোবর » 

৪। শ্রীপ্ীকালীপৃজা দীপান্বিতা অমাবন্তা ৬কাতিক মঙ্নলবার ২৩ অক্রোবর  » 

৫। প্রীীসরন্বতীপূজা মাধতুক্া পঞ্চমী ১২মাঘ শনিবার ২৬ জাহুআরি 

৬। শ্রীপ্রশিবরাতরি মাঘ কফ! চতুর্পী ৫ফাস্ধন রবিবার ১৭ফেব্রুজারি » 


২৬৯ 


এ 


২৭। 


দেহত্যাগ 

স্বামী প্রত্যয়ানজ্জ (বিভূতি মহারাজ ) 
গত ১৪ মার্চ ১৯৮৪১ নাত ১০-৪৫ মিনিটে 
'হৎপিগ্ডে রক্ত চলাচল বদ্ধ হওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাগ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 
দেহত্যাগ কালে তার বয়ণ হয়েছিল ৬১ বছর। 
বনুদিন ধরে তিনি বহুমৃত্ররোগে ও ভ্ৃবৎপিণ্ডের 
নিজস্ব বক্তাল্পতায় ভূগছিলেন। গত ১ মার্চ তিনি 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে ততি হন। গত ছু বছর ধরে তিনি 
বেলুড় মঠে অবপরজীব্ন যাপন করছিলেন । 

শ্রমৎ স্বামী বিরঞ্জানঙ্গীজী মহারাজের কাছ 
থেকে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৩ 
খর্টান্দে সোনারগাণ্ড (অধুনা বাংলাদেশ ) 
আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৬০ গ্রীষ্টাবে 
তিনি শ্রম স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ 
থেকে সন্সযাসগ্রহণ করেন। তিনি "ময়মনসিংহ 
( অধুন। বাংলাদেশ ), বেলুড় মঠ, রহড়া, কাটিহার, 
জামতারা, কাশীপুর, দেওঘর, পাটন।, সারদাপীঠ 
( বেলুড় ) এবং বাকুড়া আশ্রমে বিভিন্ন সমকে 
নানা কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শ্গাক্নক এবং 
ভাল তবলাবাধক ছিলেন । ঠাকুর-মা-স্বামীজীর 
উপর বু গান তিনি রচনা! করে স্থুর দিয়েছিলেন। 
সর “থরে কথামৃত” শুনে সবাই মুগ্ধ হত। 
মধুরালাপ ও সঙ্গীত নৈপুণ্যের জন্ত তিনি হুখ্যাত 
ছিলেন। 


ক 

স্বামী জীবানন্দ্ ( গণপতি মহারাজ ) গত 
২৭ মার্চ ১৯৮৪, রাত ১১-১০ মিনিটে হৃৎপিণ্ড ও 
শ্বাসযস্ত্রের কার্য বন্ধ হওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবা- 
গ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। দ্রেহত্যাগ কালে 
স্বীর বয়ন হয়েছিল ৬৫ বছর । তার ডান পায়ে 
একটি ক্ষত ছিল, সেটি বেড়ে যাওয়াতে তাঁকে 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভতি করা হয়। সেখানে ছুষাস 
ধরে ক্ষতস্থানের চিকিৎসা হয়। কিন্ধু তার কঠিন 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


বহমৃত্ররোগ থাকায় এ ক্ষতন্থানে ধীরে ধীরে 
পচন শুরু হয়ে যায় এবং অনন্তোপায় হয়ে জীবন- 
রক্ষার আশায় হাটু থেকে পায়ের নিচের অংশটি 
অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয়। এই 
অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি দেহের ব্যাপক পচন 
থেকে নিষ্কৃতি পেলেন বটে, কিন্তু তার শরীরের 
সাধারণ অবস্থার ভ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এবং 
শেষ পর্যন্ত জীবখাবপান হয়। 

শুমৎ শ্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ 
থেকে তিনি দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৪৭ 
খ্রীষ্টাব্দে দেওঘর বিভ্তাপীঠে যোগদান করেন। 
১৯৫৬্রী্াবে তিনি সপ্যাসগ্রহণ করেন শরমৎ শ্বামী 
শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে । দেওঘণ 
বিষ্ভাপীঠের শিক্ষকতা ছাড়াও |তনি উদ্বোধন 
পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে দীর্ঘকাল নিষুক্ত 
ছিলেন। গতীর নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে তিমি 
উদ্বোধনের কাজে লহায়ত। করেন। তিনি স্থলেখক 
ছিলেন,তাঁর রচিত বহু প্রবন্ধ উদ্বোধন পত্রিকায় 
এবং অন্তর প্রকাশিত হয়েছে। বেলুড় মঃস্থ 
্রঙ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আচার্ষের কাজও তিনি 
বেশ কয়েক বছর করেছিলেন। তারপর 
শারীরিক অন্থস্থতার জন্তই তিনি অবনরজীবন 
যাপন করছিলেন। তিনি সারা জীবন ধরে 
বিদ্যাচর্চা করেছেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতঙ্জ 
পণ্ডিত। ঠাকুর-মা-ম্বামীজীর উপর বহু স্তোন্র 
তিনি রচনা করেন। তার সহজ সরল ব্যবহার 
এবং নিরতভিমান সাধুজীবনের জন্য তিনি সকলের 
প্রয় ছিলেন। 

এ 

স্বামী শুভ্রানন্দ (গোবিন্দন্‌ মহারাজ ) 
গত ২৮ মার্চ রাত ৮-২* মিনিটে ভ্রিবান্্রম হান- 
পাতালে ৮৩ বছর বয়সে শেষ নিংস্বাম ত্যাগ 
করেন। গত ১৮ মার্চ বৃক্কের ক্রিয। ব্যাহত 
হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভতি কর! হয়, কিন্ত 


বৈশাখ, ১৩৯১ | 


পরীক্ষা করে দেখা যায়, তাঁর পাকস্থলীতে একটি 
পিগাকার টিউমার রয়েছে--যেটি পরে ফেটে 
যায়। এতেই তার দেহাস্ত হয়। 

শ্রী স্বামী নির্ধলানন্দজী মহারাজের কাছ 
থেকে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২৩ ধীঠাবৰে 
তিনি তিরুভাল্লা আশ্রমে যোগর্দান করেন এবং 
এই বছরই ভার গুরুর কাছ থেকেই মঙ্্যাসগ্রহণ 
করেছিলেন। তিরুভাল্ল। এবং পাপাই আশ্রমের 


সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্মবিশ্বীস 

সোভিয়েত ইউনিয়মের অর্থোডক্স চার্চের আর্চ 
বিশপ ( ভ্লাদিমির কোৎলিয়ারভ, ) সম্প্রতি এই 
তৃতীয়বার ভারতে এলেন। ৭৬টি চার্চের উধ্ধতন 
এই ধর্মযাজকের বয়দ ৫ধ। তিনি শ্রিবান্ত্রম্‌ 
হয়ে কলকাতায় এসেছেন। কলকাতার রাম- 
কৃষ্ণ মিশন ইনুদ্টিট্যুট অব কালচারের পক্ষ থেকে 
গত ২৬ মার্চ ১৯৮৪, স্বামী লোকেশ্বরানন্দের 
গতাপতিত্বে তাকে একটি ঘরোয়। পরিবেশে 
সংবর্ধশা জানানে। হয়। 

তাকে প্রশ্ন কর হয় অক্টোবর বিপ্লবের 
পরে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ধর্শের প্রতি কেন 
আকৃষ্ট হলেন। উত্তরে আর্চ বিশপ বলেন : 'ধ্ম- 
যাজকের পরিবারে আমার জন্ম। ১৯৫২ সালে 
চার্চে যোগদান করি। ৩২ বছৰ ধর্মোপারন। 
করছি।* তিনি আরও বলেন; “আমাদের দেশের 
মান্গষ বেশি করে ধর্মমনক্ক হচ্ছেন। ক্রাসমোডোরে 
আমাদের ছোট চাচে প্রতি ববিবার প্রায় দশ 
হাজার মানুষ প্রার্থন! সভায় আসছেন । তরুণরাও 
আসছেন। তবে বয়স্ক ও মহিলার্দের সংখ্যাই বেশি । 

“ধর্ম সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের 
ব্যাপার । এবং এই ব্যক্তিত্বাধীনতায় বাষ্্ট কোন- 
ভাবেই হস্তক্ষেপ করে না। আমাদের দেশের 
নিয়ম হল আঠীারে। বছর বয়স হওয়ার আগে 


বিবিধ নংবা 
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অধ্যক্ষত। ছাড়া তিনি ত্রিবান্ত্রম ব্যাঙ্গালোর, 
আলেপী এবং ত্রিচুড় আশ্রমের কর্মী ছিলেন 
বিভিন্ন সময়ে। তিনি ৮ বছর ধরে তরিবান্ত্রম 
আশ্রমে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। অনাড়দ্বর 
এবং তপন্তাময় সাধুদীবনের জন্ত তিনি বহজনের 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 

উপরি-উক্ত নল্মামীরয়ের দেহ-নিুজ আত্মা 
শ্ররামকৃষ-পদে চিরশান্তি লাত করেছে--এটাই 
আমাদের অন্তরের একান্ত বিশ্বাস। 


সংঝদ 


কাউকে ধমীয় শিক্ষা! দেওয়| চলে না। এমনকি 
ব্যাপটিস্ট চার্চের ধর্মযাজকও তাঁর নিজের ছেলেকে 
আঠারে। বছর বয়ল হওয়ার আগে দীক্ষা দিতে 
পারেন ন1। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রের সঙ্গে 
চাচের কোন সম্বন্ধ নেই । চার্চ চলে ধর্মবিশ্বাসীদের 
অর্থে। ধর্মের প্রতি মাহষের আকুষ্ট হওয়ার 
কারণ হিসাবে আর্চ বিশপ বলেন : “তার! ক্রমে 
বুঝতে পারছেন, পাখিব স্বাচ্ছন্দাই জীবনের শেষ 
কথ! নয় ।, 

মার্কস বলেছিলেন, ধন হল মান্গষের আফিম। 
তবে এই ধের প্রতি মান্য আকষ্ট হচ্ছে কেন ?- 
এই প্রশ্নের উত্তরে আচ [শপ বলেন £ 'মাকস 
ছিলেন নির্স্বরবার্দী। তাছাড়া যখন তিনি 
একথা লিখেছিলেন 'তখন চার্চ ছিল শোষণের 
যম ্র।+ তিনি মনে করবেনঃ ভাগত এবং 
সোভিয়েত_এই ছুই দেশের মধ্যে আরও বেশি 
ধায় আদান-প্রদান প্রয়োজন ।, 

উৎসব 

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে (কলিকাত।) 
গত ২৪ জান্থআরি ১৯৮৪, স্বামী বিবেকানন্োর 
১২২তম আবিাবতিধি পালিত হয়। এই উৎসব 
শেষ হয় ২৫ ফেব্রআরি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে । এই ছুদিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষণ 
দেন ম্বামী প্রজানানন্দ, স্বামী নিরাময়ানল্দ, স্বামী 
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নিবৃত্যানন্দ। অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার 
এবং অধ্যাপিকা প্ীমতী চামেলী বন্থ। 


যুব-শিবির 

*পম্চিম রাজাপুর (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ 
সংঘের উদ্ভোগে গত ১২ ফেব্রুমারি ১৯৮৪, ২য় 
বাধিক যুব-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরের 
মূল লক্ষ্য যুবকদের ্বামীজীর আদর্শামুযায়ী জীবন 
গঠন করতে প্রেরণ! সঞ্চার । শিবিরে ঘোগর্ধান 
করে ১২১ জন যুবক-যুবতী। সারাদিনের বিভিন্ন 
অ্য্ঠানে ভাষণ দেন প্রত্রাজিকা বিশুধ্ধপ্রাণা, 
ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার, শ্রগ্রপবেশ চক্রবতী, 
শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ক্ষেতঅগ্রসাদ 
সেন শর্মা গ্রমুখ । 


পরলোকে 

প্ীপ্রীমায়ের চরণাশ্রিত সম্ভান, বিশ্রুত দার্শনিক 
ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ২৬ 
মার্চ ১৯৮৪, বিকাল ৪-১০ মিনিটে তার কলি- 
কাতাস্থ হিনদুস্থান পার্কের বাভবনে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেছেন। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়ে- 
ছিল ৯১ বৎসর । ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 
ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে এক উজ্জন ব্যক্তত্ব। 
দীর্ঘকাল ভারত ও ভাবরতেতর দেশের বিভিন্ন 
বিশ্ববিস্ভালয়ে তিনি ধর্ম ও দর্শনের অধ্যাপনায় 
নিযুক্ত ছিলেন । কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পর্দে আমীন ছিলেন 
এবং তাছাড়াও তিনি ছিলেন আমেরিকার 
হাওয়াই বিশ্ববিস্ভালয়ের ভিজিটিং প্রফেলর। 
ইত্ডিয়ান ফিলসফিক্যাল্‌ কংগ্রেসের সভাপতিরূপেও 
তিনি বৃত হয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
দর্শনের উপর ইংরেজী ও বাংল! ভাবায় তার গ্রন্থ 
গুলি দেশ-বিদেশে সমাদৃত এবং বন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
উচ্চতম শিক্ষ। ও গবেষণার ক্ষেত্রে পাঠ্যরূপে 
ক্বীকত। 018561981 10091) 91119509101059 ? 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 
[00611 55100175915 11) 0106 10119501179 01 
911 [২9101810151)1)9) কলিকাতা! বিশ্ববিহ্যালয়- 
প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের 
অসাধারণ মনম্থিতার অন্ততম নিরর্শন এবং শ্রীরাম- 
কষ্ণ-বিবেকানন্দ দর্শন-সাহিত্যে এক ম্মরণীয় 
নংযোজন। 

তার ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সরল 
অনাড়ম্বর এবং মাতৃগতপ্রাণপ বালকের অনুরূপ । 
জান ও ভক্তির এক আশ্চর্য সামন্ত তার 
বাবহারিক জীবনকে খুব মধুর করে তুলেছিল। 
শ্রশ্রীমায়ের প্রসঙ্গ উঠলেই তার চোখের পাতা 
পিক্ত হয়ে উঠত-_মাতৃস্থতিতে তিনি ভরপুর 
ছিলেন জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত । বেলুড় মঠের 
সঙ্গের মিশনের বিভিন্ন কর্মধারার লঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ আজীবন অব্যাহত ছিল। 

শ্ীপ্রীমায়ের এই জানী সম্তানের আত্মা! দেহ- 
পিঞ্র থেকে মুক্ত হয়ে তারই শ্রীপদে পরম শাস্তি- 
লাভ করেছে,_এই আমাদের বিশ্বাস। 


রামরুফ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট স্থহদ্‌, 
অবণরপ্রাপ্ত ইঞ্রিনিয়ার প্ীথীরেজ্জরচন্্র দত 
সবার কলিকাতার বাসভবনে গত ১৪ মার্চ, ১৯৮৪ 
মধ্যরাতে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে 
তার বয়ল হয়েছিল ৮৭ বতনর | তীর কর্মজীবনের 
অধিকাংশ কাল কাটে আমামে। রাষরু মঠ 
এবং রামু মিশনের কর্মধারার সঙ্গে সর্বজই 
তিনি প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে যুক্ত রাখতেন। 
বিশেষতঃ গামকৃষ্ মিশনের শিলং শাখার লঙ্গে 
তার অতি ঘনিষ্ঠ ংঘোগ ছিল এবং অকুণঠ ব্ান্ত- 
তার জন্য সেখানে তিনি যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন। 
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শ্রীমৎ দ্বামী শঙ্করানন্দ মহ" 
রাজের কাছে দীক্ষিত। 

তার দেহমুক্ত আত্মা শ্ীরামকৃফ-পদে চিরশাস্তি 
লাভ করুক, এটাই আগ্নাদের আত্তরিক প্রার্থন! 
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৮৬তম বর্ষ, ৫ম সংখা জ্যেষ্ঠ, ১৩৯১ 


দিধ্যি বাণী 


ভারতবর্ষে আমর! গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! 
'**ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। 
সে যতই চেষ্টা করুক,তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহার! দিন দিন ডুবিয়া বাইতেছে। 
রাক্ষদবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করিতেছে, তাহার বেদন। 
তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহার! জানে না _কোথ। হইতে এ আঘাত 
আসিতেছে । তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে ।-*- চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই ছুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু হূর্ভাগ্যক্রমে তাহারা 
হিন্দুধর্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই 
মহত্তর ধর্মের নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়। 

শোন বন্ধু, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি । হিন্দুধর্মের 
কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম তো শিখাইতেছেন__-জগতে যত প্রাণী আছে, সকলই 
তোমার আত্মার বহু রূপমাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্বকে 
কার্ষে পরিণত ন। করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব । 


--স্বামী বিবেকানন্দ 


[ পত্রাবলী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠ! ৭৬ ] 





€থা প্রসঙ্গে 


সাম্যবাদ ও সাম্যবোধ 


১ 
উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী বা পুষ্প-প্রেমী না হইয়াও 
পু্পশোতায় মুগ্ধ হইতে কোন বাধ! থাকে না। 
আমরাও কাব্যরপিক কিংব! সাহিত্যামোদী ন৷ 
হইয়াও হঠাৎ কোন ভাল রচনায় বা কবিতায় 
আকুষ্ট হইয়া পড়ি । যেমন সেদিন সম্প্রতি-গ্রকা- 
শিত একখানি বিদেশী সাহিত্যের অন্থবাদ-গ্রস্থের 
পাতা উলটাইতে উলটাইতে উহার কয়েকটি 
ছঞ্জের প্রতি মনোনিবেশ ন করিয়া! পারি নাই। 
গ্রন্থে প্রকাশিত এমন কিছু কিছু কবিতার কলি, 
যাহা সেদিন আমাদের দৃষ্টিকে টানিয়া লইয়াছিল 
এখানে তাহাই মনে পড়িতেছে। যথা 
“কিছুতেই পারি ন! শান্তিতে থাকতে/আত্মার 
যেখানে নিমজ্জন,/কোন কিছুই সহজে পাৰে না 
হতে,/আমি অবশ্যই দিতে পারি বিশ্রাম বিসর্জন ।/ 
***ম্মস্ত কিছুই আমি চাই জয় করতে,/ঈশ্বরের 
মুগ্ধ আশীর্বাদ ; /জানের অস্তিমে নিহিত/শিল্প ও 
সঙ্গীতের আন্বাদ ।*"ত| হলে এসো, আমরা পার 
হই নির্মম সাহদিকতায়/ইঈশ্বরের সেই স্থির-পূর্ব 
গ্রান্তর,/হঃখ এবং আনন্দের উচ্ছলতাক়/এশ্বর্ধের 
সঙ্গীত বাজে নিরব |, 
পড়িতে ভাল লাগিতে ছিল,--কবির মর্মকথা 
সব বুঝিতে পারিয়াছিলাম় বলিয়া! নহে, বরং স্পষ্ট 
না বুঝিয়াই । এই কারণেই আরও আশ্চর্যজনক । 
আবার অন্ত আর একটি পৃষ্ঠ।য় চোখে পড়িয়াছিল £ 
“সৈন্ব-ুর্গ গেছে ডুবে/যা দাড়িয়েছিল স্তস্তিত 


মিনার ; /অগ্নিময় জলুস তার গেছে নিভে/শুন্ত 
হয়ে যায় হৃদয়ের আধার || 

তখন শুধু তোমার ছ্যুতি ছড়ায়/আত্মার শুদ্ধ- 
তম বিভাল/নৃত্যের পর নৃত্যের পাখায়/পৃথিবীকে 
ঘিরে ম্বর্গের আকাশ || 

“সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হয়ে যাইম/খ্বচ্ছ হয় 
কল্পনা,/আমি আপন করে খুজে পাই/আমার 
সংগ্রামের সীমানা ।/ 

হৃদয় আরও গন্তীর হয়ে বাজে, আরও 
ক্বাধান/সান্দোলিত বুকের গভীরে/বিজয়ের 
আনন্দে উড্ডীন/প্রশাস্তির তীব্র স্থখে ।, 

কিছু পরে এক জায়গায় দেখিয়াছিলাম £ 

“বাতিদান আলো দেয়,জ্যোতিঃ ছড়ায় নক্ষত)/ 
হৃদয়ের গভীরে আছে ছ্যুতি, ঝিকমিক করে 
সৌন্দ্য,/আত্মার প্রভা, উজ্জল দীপ্তি--/কখনই 
যায় ন। দেখানো | /সত্যের স্র্ধকে যেমন পারে। ।, 

অনূদিত কবিতাংশগুলির মূল রচগ্লিত| ঘিনি, 
স্বাহার অন্তরের নিভৃতে কোথায় যেন একটি 
আস্তিক ভাবের গোপন নির্ঝর চাপ! ছিল, ইহ 
বুঝিতে বিলম্ব হয় ন৷। আর এ-কথাও স্বীকার ন৷ 
করিয়া পারা যাইবে ন! যে, এ কবির মানদিকতায় 
ছিল প্রখর দ্বার্শনিকতার দীপ্তি--যাহাকে অন- 
ধ্যাত্স বলা যায় না মোটেই। অথচ ইহাই গভীর 
তাজ্জবের বিষয় যে, এ মরমী কবির জগছ্যাপী 
প্রতিষ্ঠা কিন্ধু অন্ত পরিধিতে। তাহার জীবনের 
অন্ুদ্ঘাটিত এই দিগস্তরেখার প্রকাশ পাইয়াছে, 


জ্যেষ্ঠ) ১৩৯১ ] 


মৃতার দীর্ঘকাল পরে,-উাহার জীবদ্দণায় আদৌ 
নছে যাহা হউক, এখানে আমরা এ জটিন 
বিতর্কে যাইতেছি ন|,-কাহারও কবি-পরিচন্ন বা 
কোন বিশেষ কাব্-দর্শন আমাদের আলোচা 
নহে-যোগ্য ব্যক্তিরা উহা! লইয়া গবেষণা 
করিবেন। 

উদ্ধৃত কবিতাংশগুলি ধাহার লেখনী-নিংস্থত 
তাহার খ্যাতি আধুনিক নিরাশ্বর-মতবাদের পরি- 
মণ্ডলে, লোকায়ত জড়বাদে বিশ্বামী নবীন সমা- 
জের শ্রেষ্ঠ পথিকৎ রূপে । বিশ্বময় তাঁহার অজন্র 
অন্গগাষীরা তাই এই বিশেষ ব্যাপারে অত্যস্ত 
বিদ্বয়করভাবেই নীবব,--ঙাহার কবিতা, নাটক, 
উপন্তান ইত্যাদি রচনাসস্ভারকে দিবালোকে 
আনিবার কোন প্রয়াসই এতাবৎ দেখা যায় নাই 
এ তরফ হইতে । বরং কখন কখন উক্ত রচনা- 
ব্লীকে নিতাস্তই “ছেলেমানুযী”,__-তাছার রচিত 
কৰিতাবলীকে অপরিণত বয়সের “প্রেমের কবিতা, 
বলিয়া কিঞ্চিৎ লঘুরৃ্টিই কর! হইপ়াছে। অন- 
ধিকারী আমরাও উহ! লইয়া মাথা ঘামাইতেছি 
না এখানে । অতি স্বাভাবিক কারণেই, উল্লিখিত 
বিদেশী দার্শনিক কবি এবং তীহার কাব্যপ্রতিতা 
সম্পর্কে আমরা নীরব রহিলাম। 

যে"মনম্বী লেখকের সাহিত্যককতিকে আমর! 
সম্প্রতি দেখিবার জানিবার স্থযোগ পাইলাষ, 
তিনি সাহিত্যিক বা কবিরূপে স্বীকৃতি পান নাই, 
তাহার একাস্ত বিশ্বস্ত অন্থুগামীপের দ্বারা» ইহার 
পশ্চাতে কিছু রহস্মময় কারণও অবশ্যই থাকিবে। 
জানা যায়, তীহার শ্রেষ্ঠ জীবনীকাররা মন্তব্য 
করিয়াছেন--এ সকল কবিতার বা বুচনার 
সাহিত্যমূল্য অতি নগণ্য,__জীবনীগত তাৎপর্য 
কিছু আছে মানিয়। লইলেও । আমাদের মনে হয়, 
এ-হেন অস্বীরুতির প্রধান কারণ, উল্লিখিত রচনায় 
বা কবিতায় আত্ম, ঈশ্বর, সত্য, জ্যোতি: ইত্যাদি 
শব্জের প্রায়শঃ উপস্থিতি,_মর্থাং রচয়িতার 


কথা প্রনঙ্গে 


১৪ 


অন্তরে এ-সকল শবের প্রতিপাদ্য ধিনি, তিনি 
সম্পূর্ণ গোপন থাকেন নাই। যুক্তিনিষ্ঠ অন্ুগাম্ীব| 
আত্মায় বিশ্বাী নছেন, টীশ্বরের অস্তিত্বকে 
তাহার! মানেন না। তথাকথিত 'ঈশ্বর-বিরোধী, 
ভাবাদর্শের মহান উদ্গাতার লেখনীতে কচিৎ 
কখনও অস্তিমূলক কিছু ব্যক্ত হইয়! পড়িলেও উহ! 
তাহার জীবনের এক অপরিণত পর্যায়ের হট্টি-- 
তাবোচ্ছান মাত্র! ইহারা, অর্থাৎ উল্লিখিত 
অন্থগামিগণ খাটি সমাজবাদী,--ধর্ম তথ| ঈশ্বর, 
ভগবান, আত্ম। ইত্যাদি লইয়! কোন প্রকার 
চিন্তা, ইহাদের সমাজ-সামো নিতাস্তই অবান্তর 
--একটি কুদংস্কার ছাড়! কিছুই নহে। ইহাদের 
মুক্তদৃ্টিতে' ধর্মের মূলে কোন পত্য নাই। যাহা 
আছে--তাহার নাম 'অন্ধত।? ও ভয়; । তাহার! 
ধর্মকে জান করেন, জনদাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে 
আচ্ছন্ন রাখিবার জন্ত পমাজের ধনিকশ্রেণীর 
আবিষ্কত এক ধরনের অহিফেন ব্বরূপ। ইহারা 
আরও মনে করেন, ষানব-দমাজের প্রকৃত “মুক্তির” 
বা সাম্যের জন্য ধর্মের বিলুপ্তি ঘটানো গ্রয়োজন। 
তবে এই বিলুপ্তি প্রাকৃতিক নিয়মেই একদিন 
হইবে, অদূর ভবিষ্যতে যখন প্রকৃত সাম্য অথব। 
“শ্রেমীহীন সমাজের” অভ্যুদয় হইবে। ধর্মহীন নেই 
'আঘর্শ পমাজে' তগবানও তখন মানে ষানে 
আপনিই বিদায় লইতে বাধ্য হইবেন । তাহাদের 
দৃঢ় ধারণা, বিশু সাম্যাদর্শে প্রতিতিত সমাজে 
“চিরন্তন সত্য (171508] 0100) )১ যাহার অপর 
নাম ধর্ম, তাহার আর কোন উপযোগিতা থাকিতে 
পারে না। প্রগতিশীল সমাজ-ভাবনার ইহাই নাকি 
সার-সংক্ষেপ। ধর্ম তথা ঈশ্বর-তগবান ইত্যাদিরও 
অবশ্তভাবী পরিণাম নাকি এইরূপই অনেকটা। 
কিন্ত প্রকৃতির এক নিদারুণ পরিহাস এই যে, 
নবীন এই প্রাপোম্মাক মতবাদের মহান জঙ্গ- 
প্রেরক হইতেছেন তিনিই,-ধাহার “অপরিণত 
মনের কিছু বিরল কাব্যা-শৈলী আমর! পূর্বে 


হণ 


উল্লেখ করিয়াছি! এ-সকল রচনায় ঈশ্বরও 
নামা ছলে ও ছন্পবেশে উপস্থিত || আরও নিষ্ঠুর 
তামাশাঃ এযাবৎ অসঙ্কলিত তাহার একটি প্রবন্ধের 
মাঝে উচ্চারিত হইয়াছে £ ভগবানের ভাষা নীরব 
কিন্তু নিশ্চিত” (৮0০৫ 80681 08161), ৮৮ 
90101” )। জান। গিয়াছে, উক্ত প্রবন্ধের রচনা- 
কাল ১৮৩৫ গ্রষ্টীব। 

_ উল্লিখিত “নিরীশ্বরবাদী” মহান বিপ্লবী ও 
সাম্যবাদী নেতা আর কেহই নহেন, স্বয়ং কার্ল 
মার্কস» যাহার যৌবনের ভাবাবেগ-প্রেরিত 
'অপরিণত মানপিকতা'র আভান আমরা কিছু 
উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার জীবনের শেষ প্রাস্তেও 
অবশ্ত অমন ইঙ্গিত একেবারে অমিল হুইবে 
না। ন্েহের কন্তা এলিনর শ্ার্কস্কে লেখা 
প্রবীণ পিতার একখানি পত্রে দেখা যায়: 
'সব কিছু সত্বেও শ্রীষ্টধর্মকে আমাদের কতকট। 
মানিতেই হইবে, কেননা উহা! আমাদিগকে 
শিক্ষা দিয়াছে ঈশ্বর-সম্তানদের ভালবাসিতে। 
(:1115216 ০? 691/01)176 ড1৩ 17805 (01016 
1000) 10 (০1711918171, 1011 1195 (80091) 
8$ (০ 109৮০ 01110161), )। চূড়ান্ত ধর্মদ্বোহিতার 
পরেও ধর্মের নিকট মানব-প্রেমের শিক্ষা গ্রহণকে 
মার্কস্‌ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। মার্কসের 
ছিল কবি-মন,_-তাই সংবেদনশীল ও অন্থভৃতি- 
প্রথণ। তীহার সমাজ-প্রেম, নিপীড়িত মানবের 
গ্রতি সমবেদন! সর্বাংশেই আন্তরিক ছিল,_-আর 
এই কারণেই তাহার প্রচারিত নীতির কঠিন 
প্রাচীর ভেদ করিয়। ক্দাপি কোন আধ্যাত্মিক 
আলোক আদৌ প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই, এ-কথা 
সত্য নহে বরং উহাই এঁতিহাসিক তথা,__ 
তাহার অনুগামী নীতিনিষ্ঠগণের নিকট তাহা যতই 
কেন অগ্রহণীয় এবং অপ্রিয় হউক। 

২ 
পশ্চিমৰা হিনী নদীতটে বিচরণ করিক্তে করিতে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্য--৫ম সংখ্য। 


বেশ কিছু দুরে চলিয়া গিয়াছিলাম্ন। প্রত্যাবর্তনের 
পথে আমাদের চিরপুরাতন স্থপরিচিত 
পূর্ববাহিনী নদ্দীকূলে আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য 
টাড়াইয়াছিলাম। নদীর কলধ্বনিতে কান 
পাতিলে যেন শোন! যাইতেছিল £ 'এতম্য বা 
অক্ষরস্য প্রশাসনে গাঁগি প্রাচ্যোহন্তা। নস্থঃ শ্যন্দন্তে 
স্বেতেত্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোহন্তা ঘাং যাং দিশম্‌ 
অঙ্গ'"» একটি অত্যাশ্চর্য মন্ত্রধবনি--কাব্যতরঙ্গ ! 
পুস্তকের পৃষ্ঠায় কবিতার আভাস নহে, বোধ 
হইতেছিল যেন কবিতার অণুপরমাণুষর্তিত এক 
অনির্বচশীয় লোকেই অবস্থান করিতেছি! শুভ্র- 
শির ক্রাস্তদর্শী এক কবির রচনা,_-দ্বয়ং শ্রুতি- 
কঞ্ঠোচ্চারিত ম্বরলহরীই ব্হুদুরাগভ ধ্বনির ন্যায় 
কানে আপিয়া বাজিতেছিল ৷ এ-কবিত। শ্বপ্রকাশ। 
ইহাকে মানিয়া লইবার জন্ভ জনমত গঠনের 
অবকাশ নাই,--ইহী স্বয়ং প্রকাশিত । 

বৃহদারপ্ক শ্রুতির তৃতীয়াধ্যায়ের অষ্টম 
ব্রাঙ্ষণে মহধি যাজবন্ধ্য বাচরুংকন্তা গাগাঁকে 
সন্দেহে উপদেশ দিয়াছিলেন--'এই অক্ষরেরই 
প্রশাসনে হে গাগি, কোন কোন নদী পূর্ববাহিনী 
হুইয়।! আবার কোন কোন নদী পশ্চিমবাহিনী 
হইয়া যাহার যে-দিক্‌, সেই নিজ নিজ দিকে 
বহিয়। চলিতেছে '*"» অপূর্বন্ন্দর একটি চিরস্তন 
কাব্য-গাঁথা,-অথচ বলিষ্ঠ ব্রন্ষনির্ধোষ। সকল 
ধারা, সকল গ্রবাহ--সকল মত ও বাদের গতিপথে 
যত বৈচিত্র্ই থাকুক, উহাদের প্রত্যেকেরই 
উত্ভতব-কেন্দ্র কিন্ত এক “অক্ষর । অতএব একত্ 
বা সমত্ব উহাদের জন্মগত অধিকার । 

সর্ববেদোপনিষদ্‌ সর্বশান্ত্রময়ী গীতা । সেখানেও 
এই “সম' এবং সাম্য-মন্ত্র বনধা কথিত। “ইছৈৰ 
তৈজিতঃ সর্গো যেযাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।/ 
নির্দোষ হি সমং বর্ষ তন্মাদ্‌ ব্রক্ষণি তে স্থিতাঃ ॥ 
_-ধীহাদের মন সাম্যে স্থিত, তাহার এই জীবনেই 
সংসার জয় করিয়াছেন--কারণ ব্রন্ষই মম এবং 
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পোষমুক্ত সমদশিগণ পেই ব্রন্দেই অবস্থান 
করেন । 

'পমং সর্ষে ভূতেষু মন্তক্তিং লততে পরাম্‌) 
_-সর্বভূতে সমধর্শনেই আমার (শ্ভগবানের ) 
প্রতি পরাভক্কি হইয়া থাকে । 

শ্ীমদ্ভাগবতেও সর্বত্র এই সামোরই জয়গাঁথা। 
'সমদৃগ্‌ বি৪রগ্থ গাম-সমনণাঁ হইয়। সংসারে 
বিচরণ কর। আমর! সবিশ্ময়ে স্মরণ করি, 
ভাগবতের সেই স্ুকঠিন সংশার-নীতিকে, যেখানে 
উক্ত হইয়াছে--যে পরিমাণ বিত্তে নিঞ্জের 
ভরণপোষণ চঙ্গিয়। যায়, তাহাতেই একজন 
দেহধারীর ন্যায্য শ্বত্ব। উহার অতিরিক্ত ধন- 
সম্পত্তির অভিগাষ একপ্রকার চৌর্ধাপরাধ,-. 
দণ্ডনীয় তে৷ বটেই। 'যাবদ্‌ ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ 
বত, হি দেহিনাম্‌। / আধকং যোহভিমন্ততে 
সন্তেন দণ্ডমর্থতি॥' আধুনিক সমাজতন্ত্র ইহা 
অপেক্ষাও কঠোর বাক্য আছে কিনা আমাদের 
সঠিক জানা নাই। 

এই সকল চিন্তাতরন্গ কিন্তু কোন আধুনিক 
সমাজতন্ত্রীর মনীষা-সগ্তাত নহে, অতি প্রাচীন 
ভারতীয় ধর্মতত্বেরই সার নি্র্ষয এই মন্ত্রাজিতে 
অভিব্ক্ত। আপাতদৃষ্টে মনে হয়, ইদানীস্তনের 
সাম্যবাদ-"ঘধোষক কোন গণনায়কের অন্শাপন- 
বাণীকে আমরা সংস্কতে ভাষান্তরিত করিয়। 
লইয়াছি এখানে! অবশ্ত একটু অদাধারণ 
বৈশিষ্টাও যুক্ত হইয়াছে,_আধুনিক সমাজতন্ত্র 
ধাহাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিহার কর! 
হইয়৷ থাকে, সেই তীহাকেই প্রাচীন ধর্মাদর্শের 
কেন্জ্রমণিরূপে সাদরে শিরোধার্ধ বেখ। যাইতেছে !! 
অর্থাৎ, ভারতীয় সাম্য-দৃটি ঈশ্বরময়, _নব্যমতে 
যাহা সম্পূর্ণই উপেক্ষিত। 

বলিতে বাঁধা নাই, “সঙ্' বোধ হইতেই সাণা। 
“পান্তা তাই একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, 
যাছাকে ভুলবখতঃ নব্য সমাজতন্ত্রীরা ভাবিয়া 


কথাপ্রসঙ্গে 
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ব্ণিয়াছেন, কোন একজন বা একাধিক বাক্তির 
গবেষণাজাত একটি অবদানমূলক নীতিমাত্র।-- 
উপনিষে ও পুরাণে “সম' বলিতে ব্রদ্ধকে বা 
আত্মাকে,সরল কথায় ভগবানকেই বুঝাইয়া 
থাকে। সেখানে আত্মোপলব্ধির স্বাভাবিক 
ফলশ্রুতিশ্ব্ূপ দৃষ্টির নাম সাম্য। তাই 
পাম্াবাদকে আত্মার সংস্পর্শলেশহীন করিয়া 
গ্রচারের চেষ্টা যত স্থপরিকল্লিত ভাবেই হউক না৷ 
কেন, কোথাও ফলপ্রন্থ হইতে পারিতেছে না। 
কারণবিহীন কার্ধে মনোহারিত্ব থাকিলেও উহা 
দ্বারা কখন অভীষ্টলাভ হইতে পারে না। 
্বপ্রের মেঘে যে বর্ষণ হয়, তাহা খরাকিষ্ট জমিতে 
চাষের সহায়ত! করে না গ্রীষ্মের দহনেও শাস্তি 
আনে না! তবে স্বপ্নকে শীতল ও মধুর করে। 
ভাবিবার বিষয় ইছাই। 

আমর! জগতের যে-দিকেই দৃষ্টিপাত করি, 
আরুতিতে ও প্রকৃতিতে কোন ছুইটিতে বা ছুই 
জনে মিল নাই, ইহাই স্পষ্ট দেখিতে পাই। 
বাস্তবিক সর্বজই যদি এই বিপুল তেদ লক্ষিত হয়, 
তাহ! হইলে সামা বা সমত্ব কোথায়? য্তকাল 
মাহষের গ্ররৃতির অধীনত! থাকিবে, ততকাল 
দৃষ্টিতে আমাদের বৈষজ্যই বিরাজ করিবে. 
সামা কেবল একট! মৃতবার্দ বা নীতিমাত্র। তথাপি 
ভারতীন্ব খধিগণের উপলব্ধ সত্য হইতেছে 
ইহাই যে, নানা ভেদযুক্ত জগতের ও সমাজের 
মূলে বহিয়াছেন প্রন্কৃতিজাত সর্ব উপাধিশূন্ত, সর্ব 
প্রকার নাম-রূপ-বর্ণের অতীত, সং-চিৎআনন্দ 
স্বরূপ শ্রীভগবানই, _খিনি দর্বকালে সমান, দর্ব- 
সাধারণ বন্ত। ইহাই যথার্থ পামা। আর এই 
সাম্যই কল বৈষমাকে, মালার স্ুত্রের স্তায় 
ধরিয়। রাখিয়াছে। 

অনম্ প্রকৃতিজাত নাম ও রূপকে, _দেশ- 
কালাম্থ্ধাী বিভিন্ন সংস্কারকে ও প্রবৃত্তিকে বল- 
প্রয়োগ করিয়। কিংবা ছাটিয়। কাটিয়া সমান করিয়া 
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লগয়। চলে না। তাই ভারতীয় সাম্যবোধের 
মধ্যে এক্ধপ কৃত্রিম প্রচেষ্টার কোন স্থান নাই। 
সমান আহার সকজের মধ্যে সমভাবে বণ্টনের 
দ্বার যে সমান ভোগের আয়োজন, তাহাতে 
সাম্যবাদ যথেষ্ট প্রচারিত হইতে পারে,-কিন্ত 
সাম্যবোধ দ্খোনে নিতাত্তই ছুরাশ। . কারণ, 
খান্তের প্রকার ও পরিমাণ সমান হইলেও, 
প্রত্যেকের ভোজন-ক্ষমতা ও হজম-সামর্থ্য নিশ্চয়ই 
সমান হইতে পারে না, কোন অবস্থাতেই । তাই 
সাম্য সেখানে বোধে বা উপলব্ধিতে আসে না 
কাহারও জীবনে, যদিও “বাদ” হিসাবে উহা 
বছল প্রচারিত থাকিতে পারে। 

আত্ম! বা ঈশ্বর হইতেছেন জীবের পত্তা, যিনি 
দর্ককালে অপরিবতিত সমান এক। এই সর্বন্মান 
সত্তাকে উপেক্ষ! করিয়া! যে সাম্য স্থাপনের চেষ্টা,-- 
উহ! নেহাতই নিপ্ররদীপ সাম্য । কোন অমানিশার় 
বিশাল জনপদের উপরে যখন নিশ্রদীপের অন্ধকার 
নামিয়। আসে, তাহাতেও একপ্রকার তমসাচ্ছন 
“সাম্য” সঙ হয়! থাকে, সকল কিছুকেই সমান 
বলিয়া ঠাহর হয় ১--কিস্ত পায়ে হাটিয়! চলা 
ধমৃহ বিপজ্জনক । চলিধার হ্বল্প চেষ্টাতেই জান 
হইয়। যায়, যাহা সমান বলিয়া! ধারণ। হইতেছিল, 
উহা! আসলে সমান নহে । নিরীশ্বর জ্যোতিঃহীন 
সাম্যবাদের গতিও অনেকটা এ-রকমই,_-প্রকূত 
সাম্যের বোধ উছ্াতে হয় না। 

ভারতের এতিহু আমাদিগকে আবহ্মানকাল 
ধরিয়া এই সাম্যবোধেই উত্ধ্জা করিয়া 
আসিতেছে । মনে পড়িতেছে, খেতড়ি-বাজকে 
লিখিত ম্বামী বিবেকানন্দের পেই কঠোর 
অনুশাসন £ 

'জানিবেন রাজাজী, আপনার পূর্বপুরুষগণের 
হার! আবিষ্কৃত সর্বশ্রেষ্ঠ ত্য--বিশ্বজগতের একত্ব। 
'"*সমুদ্য় স্থ জগতের এই পূর্ণ সাম্যের বিরুদ্ধে 
যেকোন চেষ্টা ভয়ানক শ্রমাত্বুক ; আর যতদিন 


উদ্বোধন 
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না এই সাম্যভাব আমত্ত হইতেছে, ততদিন 
কেহ কখনই মুক্ত হইতে পাবে না ।'' "অতএব হে 
রাজন, আপনি ব্দোন্তের উপদেশাবলী পালন 
করুন--'''এই সর্বভূতে সর্ববস্থতে সমজানক্ষপ 
মহান উপদেশ পালন করুন- দর্বভূতে সেই এক 
ভগবানকে দর্শন করুন। ইছাই মুক্তির পথ; 
বৈষম)ই বন্ধনের পথ। কোন ব্যকজিবা কোন 
জাতি বাহিরের একত্বজান ব্যতীত বাহিবের 
স্বাধীনত। লাভ করিতে পারে না, আর সকলের 
মানসিক একত্ব-জান ব্যতীত মানসিক শ্বাধীনতাও 
লাভ করিতে পারে না। 

ইহা কোন সাম্যবাদী দলনেতার উক্তি নহে, 
_-সমাশাঁ আত্মবিদি খধির সাম্যবোধ হইতে 
উৎমারিত বাণী। ভগবান এখানে “বাদ” হইয়। 
যান নাই, “বোধ্নরূপে প্রকাশিত। ইহারই নাম 
পাম্যবোধ। 

৩ 

সমাজে মানুষকে বাচিতে হয় সংগ্রাম করিয়।। 
বিরামহীন পংগ্রামেরই আর এক নাম জীবন। 
তাহার সংগ্রাম প্রধানতঃ ত্রিষুখী £ বছিংপ্রকৃতির 
সহিত, ব্যট্টি ও সমট্টির সহিত এবং সর্বোপরি নিজ 
অস্তঃপ্রকৃতির সহিত। 

বছিঃপ্রকৃতির লঙ্গে সংগ্রামে মান্যকে শিখিতে 
হয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি। সমকালীন লমাজ, 
উহ্থার ব্ঙটি ও সমগ্িগত রূপে মান্থ্যকে 
প্রতিনিয়তই সংগ্রামে নিযুক্ত রাখিতেছে, যাহার 
জন্ত তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইতেছে সমাজ- 
বিজান, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহান, অর্থনীতি, ভূগোল 
ইত্যাদি। অথবা এই দ্বিতীয় লংগ্রাথকে এড়াইয়া 
চলিতেও তাহাকে জানিতে হয় অনেক রকম 
কুট-কৌশল ও জটিল ছলা-কল।--কিন্তু যাহার 
ফলশ্রুতি ক্রমবর্ধমান শ্রেণী*বিছবেষ ও নংঘাত। 
দর্বশেষে মানুষের তৃতীয় এবং শ্রেষ্ঠতম সংগ্রাম- 
ক্ষেত্র তাহার নিজেরই অস্তঃগ্রকৃতি। যাহার জন্য 
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তাহাকে লাধিতে হইতেছে দঙ্গীত-সা হিত্য-দর্শন- 
মনোবিজান-শিল্প,--তাহাকে আশ্রয় খু'ঁজিতে 
হইতেছে আপন অন্তরের অস্তঃক্ষেত্ে, _সন্ধান 
করিতে হুইতেছে শাস্ত্রের ও আচার্ষের ছ্বাবে। 
ইছারই প্রচলিত নাম ধর্ম_আত্মাহুসম্ধান। 
মানুষের ধর্ম-সাধনের অপরিষ্থার্ধত1 এখানেই,-এই 
তৃতীয় ও মর্বগরিষ্ঠ সংগ্রামে বিজয়ী হইবার জন্যই। 

“সদ। জনানাং হৃদয়ে লন্গিবিষ্ট, যিনি, তীহাকেই 
মান্য ডাকিয়া থাকে ভগবানঃ ঈশ্বর বা আত্ম! 
বলিয়।--অথব! সত্য, শিব ও স্থন্দর নামে। এই 
ভগবানকে পাশ কাটাইয়া! জীবন-সংগ্র'ম 
চালাইবার কোন বাস্তবতা আছে কি? যদি 
উহাকে একাস্ত সম্ভব করিতেই হয়, তবে সর্বাগ্রে 
মানুষের মন-বুদ্ধিকেই স্তব্ধ করিতে হইবে-_-তাহার 
বিবেককে জলাঞলি দ্রিতে হইবে। কিন্তু হায়, 
তাহা! কি আদৌ, সম্ভব? মনের দৌলতেই তো! 
মাচছষ “মাহয' নামে পরিচিত, নচেখ, সে একটি 
প্রাণী মাত্র । 

ধর্মনংল্রবশূন্য নির্ভেঞ্জাল সাম্যবাদের অন্যতম 
প্রবক্ত! হবয়ং স্তালিনকেও বোধ হয় তাহার জীবন- 
সন্ধ্যায়, ম্বীয় বিশ্বাসের ধারাকে কিঞ্চিৎ মোড় 
ফিরাইতে হইয়াছিল। ড'ন্‌ অব. ক্যাপ্টারবেরী 
হিউলেটু জন্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে 
তিনিই বলিয়াছিলেন,_ “না, ধর্মকে থামানে। 
যাইবে নাঃ যেন পারা। যাইবে না বিবেককে রুদ্ধ 
করিতে । ধর্ম হইতেছে বিবেকের ব্যাপার-_ 
যে বিবেক হইতেছে যুক্ত। পুজা-অর্চা এবং 
ধর্মীয় স্বাধীনভাও তাই অব্যাহত থাকিয়। যাইবে ।, 
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বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী সম্াজতন্ত্রী রাষ্র রুশ 
ও চীনের মানুষ আজ নৃতন করিয়। এই বিষয় 


কথাপ্রসঙ্গে 
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লইয়া ভাবন। শুরু করিয়াছেন! তীহারাও আজ 
উদ্ধিয্,-“বৌধ'-কে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র 
“বাদ-ই পারিবে কিনা সমাজে শান্তি আনিতে ! 
মস্কে। বিশ্ববি্ভালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক, 
সোভিয়েত সায়েন্দ আকাদামীর প্রবীণ দন্ত 
ডক্টর চেগিশেভ্‌ এই দেরদিনও কলিকাতায় বলিয়। 
গিক়্াছেন,--'সোভিয়েতের মান্য মনে করেন 
যে, স্বামীজী ও শ্রীরামকষ্জের বাণী বস্ততঃ অভিক্প,... 
বিপন্ন মানব-সভ্যতাকে বাচাইয়! রাখিতে তীহাঙ্ের 
বাণী একাস্তই অপরিহার্য ।, অধ্যাপক চেলিশেত- 
এবং অন্য আরও নুত্র হইতে জান! যাইতেছে যে, 
সোভিয়েতের চিন্তাশীল নবু-্নারী আজ মনে-গ্রাথে 
বিশ্বাস করিতেছেন, শ্রীরা»কষ্ণ-বিবেকা নন্দ-চর্চ| 
তথ! ভারতীয় বেদাস্ত-বিষযয়ক পঠন-পাঠনাদির 
বিশেষ প্রয়োজন সেখানেও দেখা দিয়াছে । চীন 
দেশেও ইদানীং বেদাস্ত এবং ভারতীয় দর্শন- 
পুরাপার্ি লইয়া প্রভূত আলোড়নের চন! 
সুষ্প্ট। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের 
চীন সংস্করণ এখন আর গোটেই দুর্লভ বস্থ নছে। 
সোভিয়েত অর্থোডক্স চার্চের আর্চবিশপ তল" 
দিমির কোত্পিয়ারভ্‌ কিছুদিন পূর্বে মস্কে। হইতে 
ভারতে আপিয়াছিলেন। তিনিও ম্পইই 
জানাইয়াছেন,_-সোভিয়েত রাজ্যে এখন প্রতি 
রবিবারে সহম্র সহম্র নারী-পুরুষ ভজনালয়ে গিয়া 
থাকেন প্রার্থনার জগ্ত। নিজ নিজ বিশ্বাস- 
অনুযায়ী ধর্ম-আচরণে ব্াষ্থী় কোন বিধি-নিষেধ 
সেখানে সম্প্রতিকালে নাই। যপ্িও, সরকার 
এব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে কোথাও সমর্থন জাগায় 
ন1,কিস্ত কোন রকম বাধাও দেয় না। তিনি 
আরও বলেন, _“সোভিয়েতের মান্য এখন ক্রমেই 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, পাধিব স্থখ-্বাচ্ছন্্যই 
জীবনের শেষ কথ। নহে ।, 

বিশ্বের সাম্যবাদ-তীর্ঘ দেশগুলির ইদানীস্তনের 
চিন্তার গতি দেখিয়। মনে হইতেছে, সেখানকার 


২৮৪ 


জনসাধারণ ও বাষ্্নায়করা যেন বুঝিতে চেষ্টা 
করিতেছেন যে, মাগষের মন্ুসযত্থের সম্মান প্রতিষ্ঠা 
করিতে গিয়া সমস্থ বা সাম্যকে নিছক একটি 
“বাদ? বলিয়। চক নিনাদ অপেক্ষা, উহাকে আগে 
অস্তরে “বৌধ” করায় উদ্যমী হওয়াই সমধিক 
ফলপ্রদ। আর সেই সাম্টবোধই হইতেছে 
ধর্মোপলবি_যাহা কদাপি ঈশ্বর-তাবনা-বজিত 
হইতেই পাবে ন!। 
৪ 

কার্ন মার্কসের আস্তিক্য-তাবনামূলক রচনা দিতে 
তাই আমর! বিল্ময়ের কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। 
বরং ভাবিতে অবাক লাগে? দীর্ঘ ১৯৭৫ খরীষ্ঠাব 
পর্বস্ত, একমাত্র জার্জানভাষী বাদে, বিশ্বের সকলেই, 
এমন কি মার্কসের অভশ্র গুণমুগ্ধমণ্ডলীও এ 
সাহিত্য-সম্পদ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন! অথচ 
এই দোর্দগ্ড নিরীশ্বরবাদী সাম্য-গ্রচগারকের শ্রেষ্ঠ 
জীবনী-সমাজোৌচক রবার্ট পেইন্‌ তাহার 
আন্নোন্‌ কার্প মার্কস (106 [001000৬]) 2১৪0] 
151 )গ্রস্থে অত্যন্ত ছুদোহসিক উক্তি 
করিয়াছেন--যাঁহাকে অতিশয়োক্তি বল যাইতে 
পারে : তিনি (মার্কস) ছিলেন অধ্যাত্ৃি 
সম্পন্ন একজন আধিকারিক, প্রবক্তা, সর্বপ্রকার 
মানবিক বিদ্যায় ও ধর্মে” (86 95 & 0107 
[0106 ৪ 9661, 2) 8010011 010 91] 00০ 205 
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আমরা মার্কসের ভাববাদমুলক কবিতার কথা 
লইয়া গ্রসঙ্গ শুরু করিয়া ছিলাম, যে-গুলিকে তাহার 
অন্থুগামীরা সতর্কতার সহিত এতকাল দুরে 
সরাইয়। রাথিয়াছিলেন। রবার্ট পেইন্‌ কিন্তু সে- 
সম্পর্কেও চমৎকার মন্তব্য করিয়াছেন তাহার 
্রন্থে। তিনি বলিয়াছেন,_“দারাজীবনব্যাপী 
মার্কস নিজেকে শুধু উৎদর্গ করিয়। গিয়াছেন 
কবিতার কাছে". মার্কস্বিদ্গণ তাহাদের 
মহান নেতার প্রচারিত “বাদ-কে বোধের পবায়ে 


উদ্বোধহ 


[ ৮৬তম বধ--৫ম নংখা। 


উন্নীত দেখিতে অনিচ্ছুক বলিয়াই হয়তে। এ-নকল 
রচনা, যাহাতে ঈশ্বরীয় ভাবের নাম-গদ্ধটুকুও 
প্রকাশ পাইয়াছে, সেগুলিকে নীতিগত কারণেই 
পরিহার করিয়। আসিতেছিলেন। মার্কস্তভ- 
গণের আশঙ্কা, ঈশ্বর-আতু-তগবান বা এক কথায় 
ধর্ম সংযুক্ত হইলেই উক্ত “বাদ'-এর লোকায়ত 
রূপের হানি হইবে! অহিফেনের আচ্ছন্নতা অপেক্ষ। 
স্থরার মন্ততা আরও সর্বনাশা ! কিন্তু ঈশ্বরকে 
ঠেলিয়া, সত্যকে দুরে রাখিয়! “বাদ-এর বহুল 
প্রচার হইলেও, প্রয়োগের ও প্রত্যক্ষের সম্তাবন। 
উহ্হীতে দূরপরাহত হইবে না কি? লোৌকরঞ্জন 
হইলেও,বোধ' শুম্ত কোন “বাদ” জগতের ইতিহাসে 
কদাপি স্থায়ী হইয়াছে কি? একদা কুমারী মেরী 
হেলকে স্বা্গী বিবেকানন্দ লিখিয়াছিলেন,_- 

স্মাজের সঙ্গে যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়। 
চলে, তাহার পথ কুন্ছুমাস্তীর্ণ, আর যে তাহা 
করে না, তাহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোক- 
মতের উপাসকেরা পলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; 
আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী ॥, 

সাম্যবাদকে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য তাই 
একান্তই আবশ্তক উহাকে সর্বাস্তরিক বোধের 
দিকেই অন্ুপ্রেরিত করা। কিন্তু প্রত্যাশিত 
সেই সাম্মবোধ ধর্মলেশহীন হইবে, এ-ছেন চিন্তা 
নিতান্তই বাতৃলতা। বিশ্বমানবের পরম ম্হদ্‌, 
এবং সমত্বদর্শনের বরিষ্ঠ খধষি বিবেকানন্দ এই 
গ্রসঙ্গে ইহাও সুষ্পষ্ট বলিয়! গিয়াছেন,_ 

ধর্মের লক্ষ্ই হচ্ছে-এই কাল্পনিক ও 
ভয়ানক বৈধম্যকে একেবারে নাশ করে ফেল। ॥ 


এখন প্ধর্মগ বলতে বুঝায় বেদাস্ত। বিভিন্ন 
জাতির বিভিন্ন গ্রয়োজন, পারিপাশ্থিক অবস্থ! এবং 
অন্তান্ত অবস্থা অনুপারে তার প্রয়োগ অবশ্যই 
বিতিন্ন হবে । 

অতএব সুস্থ সাম়্য-চিন্তায় ধৈর্ধ ও সহিষুুতার 
প্রয়োজন সকলের আগে- তারপর একাস্ত 
আবশ্তক ধর্মাতঙ্ক হইতে মুক্ত হওয়া। 


ফলহারিণী কালীপুজ ও শ্রীরামরুঞ্$-সঙ্ 


স্বামী প্রমেয়ানন্দ 
বেলুড় মঠের সম্্যাসী। 


জগজ্জননী মহাশক্তিকে যে-সব বিভিন্ন মৃতি'তে 
আরাধনা কর] হয়, কালীরূপ তার অন্যতম। 
শ্ররামকৃষ্ণের কথায় “যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী 
(মা আছ্যাশক্তি ৷ যখন নিক্রিয়, তাঁকে ত্র্গ 
বলে কই। যখন স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ 
করেন তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রঙ্গের 
উপমা । জল হেল্চে ছুল্চে শক্তি বা কালীর 
উপমা ।”১ 

তন্ত্রমতে কালী আদিরূপিণী, আগ্যাশক্তি সব 
কিছুরই কারণ। ইচ্ছামাত্রে তিনি এই চরাচর 
বিশ্ব সুগ্টি করছেন। আবার প্রলয়কালে তিনিই 
সংহার করছেন। জগৎসংহারক মহাকাল 
তারই একটি বূপমান্র। মহাঁকাল বিশ্ব গ্রাস 
করেন। আর তিনি গ্রাম করেন মহাকালকে। 
তাই তিনি কালী।* সগুণ ব্র্ষের স্থষ্টি, স্থিতি ও 
বিনাশ-এই তিনভাবের একক্র প্রকাশ 
কালীব্ূপের বৈশিষ্ট্য । কালীক্বপও অনেক। 
“তিমি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই 
মহাঁকালী, নিত্যকালী, শ্বশানকালী, রক্ষাকালী, 
হ্টামাকালী ।৮৩ ফলহাবিণীও এই বহুরূপিণী 
কালীরই অন্যতম! একটি রূপ। 

সাধকের কর্মফল হরণ করেন, তাই তিনি 
ফলহারিণী। তাই অনুমান হয়, পূজায় দেবীকে 
নানাবিধ ফল উপহার দেওয়ার বিধান । ““জ্যোষ্- 
পঞ্চদশ্াং বহুফলাছ্যপহারৈঃ পৃজনীয়া:”৪__অর্থাৎ 
জ্যৈষ্টমাসের পঞ্চদশীতে সাধক নানাবিধ ফলের 
উপহার সহযোগে দেবীর পৃজা করবেন। অপর 
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শব্কল়দ্রম্‌ 


একটি বিধানেও উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। 
সেখানে আছে, “জোষ্ঠে মাসি তথামায়াং সফলং 
কালিকার্চনম। সফলমূ ফলসমদ্িতম১ ফলছার! 
পূজনম্‌ ইতি যাব্ৎ”*_জ্যোষ্টমাসের অঙগাবন্যায় 
বিশেষভাবে নানাবিধ ফল দিয়ে কালিকাদেবীর 
পূজা করতে হয়। এর একটি বাহু বাবহীরিক 
দিকও আছে। জ্যেষ্টমাস আমাদের দেশে আম, 
জাম, লিচু, কীঠাল হত্যার্দি ফলের মরন্ুম। 
সাধক নিজের ইঞ্র্দেবীকে-ধিমি আপনার হতেও 
আপনার, জীবনের ইহসর্বস্ব, তাকে এই সময় 
মময়োপযোগী উপাদেয় নানাবিধ ফল দিয়ে 
আপ্যায়িত করবেন, এটা খুবই ম্বাভাবিক। 
যাই হোক, দেবী একদিকে যেমন ফলহারিণী, 
সাধকের কর্মফল হরণ করেন, বিনাশ করেন, 
অপরদিকে আবার ফলদায়িনীও। কর্মফল হরণ 
করে মাধককে তার অভীষ্টফল, মোক্ষফল দান 
করেন। 

ফলহারিণী কালীর পূজা হয় জোষ্টমাসের 
অমাবস্যার মহানিশায়। “জ্যেষ্ঠে মাসি অস্ায়াং 
বৈ মধ্যরাত্রে মহেশ্বরি। / পৃজয়েৎ কালিকাং 
দেবীং নানান্ত্রব্যোপহারকৈঃ॥* (মায়াতন্ত্র, ১৭ 
পটল )। জাষ্টমাসের অমাবন্যার মছানিশায় 
সাধক নানাব্রবোর উপহার সহযোগে 
শ্রীন্নকালিকাদেবীর পৃজ। করবেন। উক্ত তন্ত্েই 
আবার এই পূজার অন্তপ্কপ বিধানও আছে। 
“তত্রেব নিতপক্ষে তু পঞ্চদশ্বাং নিশার্ধকে। 
পৃজয়েচ্চ ফলৈর্ক্ষৈ: শক্তিতে! বাপি কালিকাম্‌॥” 


ীপ্ররামকুষ্ণকথামৃত, সমগ্র সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড পৃঃ ১২৯ 
মহানির্বাণতন্ত্রমূ, ৪।২৯-৩১ ভাবাঙ্থবাদ 

শ্ীপ্রামরুষ্ণকথামূত, সমগ্র সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স লিষিটেড, পৃঃ ৩১-৩৫, 
৫ ক্রিয়াকাগু-বারিধি, ১ম খণ্ড, পঃ ৪২৪ 


২ 


এই মাদেরই (জ্যৈষ্ঠমাসের ) পৃপিমার অর্ধরাত্রে 
লক্ষফল উপচারে অসমর্থ হলে যথাশক্তি ফল 
নিবেদন পূর্বক কালিকাদেবীর পূজা করবেন। 
বল বাহুল্য, প্রথযোক্ত বিধানেই অর্থাৎ 
জ্যেষ্টমাসের অমাবস্তায় পুজার রীতি সর্বত্র 
প্রচলিত। কোন কোন তান্ত্রিক সাধক হয়তে! 
বা পুর্ণিমায়ও এই পূজা করে থাকেন। তবে 
তা আমার্দের অবিদ্দিত। 

শ্রীরামকুষ্-সজ্ঘে ফলহারিণী কালীপুজার দিনটির 
একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ১২৮০ সালের 
ফলহারিণী পৃজার পুণ্য দিনটিতে গ্রীরামকষ্ণ তীর 
সাধক জীবনের একটি বিশেষ ব্রত উদ্যাপন 
করেন। ব্রতটি উদ্যাপিত হয় বিশেষভাবে 
বিচিত্র এক পুজানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এদিন 
তিনি শ্রীশ্রীম সারদাদেবীকে যোড়শীরূপে পৃজা 
করে “আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের 
মালা প্রভৃতি সর্বন্থ শ্রশ্বদেবীপাদপন্মে চিরকালের 
নিমিত্ত বির্জনপুর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে 
তাহাকে প্রণাম করিলেন ।"""মৃতিমতী বিষ্যার্ূপিণী 
মানবীর দেহাবলগ্বনে ইশ্ববীর উপাসনাপূর্বক 
ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল-_তাহার দেব- 
মানবত্ব সর্বতোভাবে মম্পূর্ণতা লাভ করিল ।”* 
এই দিনে কালীপৃজ। তো হয়ই। তবে শ্রীরামকফঃ 
কর্তৃক মৃতিমতী বিষ্ভার পিণী শ্রশ্রীম! সারদাদেবীর 
দেহাবলঘনে আগ্তাশক্তিকে যোড়শীক্ূপে পুজা 
করার বিচিত্র ঘটনাই ফলহারিণী কালীপুজাকে 
শ্ীরামকষ্চ-স্জ্ঘে একটি বিশেষ তাৎপর্য এনে 
দিয়েছে। আর শ্র্নামকষের যোড়শী পুজার 


উদ্বোধন 


| ৮৬তম বর্ধ--৫ন লংখ্যা 


পুণ্য এই ঘটনার অনুসরণে শ্রীপ্ীম। সারদাদেবীকে 
স্মরণ করে কালীপুজাই যে এই দিনটির প্রধান 
আকর্ষণ, ত| বলা বাহুল্য । প্রনঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 
যোড়ণী দশমহাবিষ্ভার* অন্ততম। রূপ । শ্রীরামকৃষ। 
জগন্মাতার বিভিন্ন ্ষপের দর্শমলাভ করেছিলেন । 
তিনি বলতেন, “এ মৃত্তিসমূহের মকলগুলিই অপূর্ব- 
স্থরূপা হইলেও শ্রশ্রীরাজরাজেশ্বরী বা যোড়ণী 
মৃতির পসৌন্দর্ষের সহিত তাহাদিগের রূপের 
তুলনা! হয় না।” আরও বলতেন, “ষোড়শী বা 
তরিপুরাযৃতির অঙ্গ হইতে ব্প-পৌন্দর্য গলিত 
হইয়া চতুর্দিকে পতিত ও বিচ্ছ্রিত হইতে 
দেখিয়াছিলাম ।”১ 

শ্ররামকুষ্ণ-সজ্ঘে ফলহারিণী পুজার দিনটির 
আরও একটি ব্যঞনা রয়েছে । দিনটি শ্রীরামকৃষণ- 
সজ্ঘের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর প্রতিষ্ঠা দিবন। শত 
অভিষেকের দিন। তাই লক্ষ্য কর যায়, সেদিন 
পৃূজাকালে শ্রীর।ম$ণ মন্ত্পূত জল য়ে গ্রশ্রীমাকে 
য্থাবিধানে অভিষিক্ত করলেন। প্রার্থনা 
করলেন, “হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ 
্রিপুরাস্থন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উনুক্ত কর, ইহার 
(গ্রশ্রমার ) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া! ইহাতে 
আবির্ভতা হুইয়। সর্বকল্যাণ সাধন কর।”১০ 
সেদিক থেকে “আত্মনে। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮” 
উৎসগাঁকত ভাবী শ্ররামকৃষ্ণ*সজ্ের অধিষ্ঠান্রী- 
দেবীরূপে শ্রত্রমা সারদাদেবী সতত অধিষচিতা 
থেকে সর্বকল্যাণ সাধন করবেন, দিনটি খারই 
সুচনা । 

জীবনে ধারা ঈশ্বর বৈ আর অন্ত কিছু জানেন 


৬ লীলা প্রসঙ্গকারের মতে । শ্রশ্ররামকষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, সাধকভাব, পৃঃ ৯৪ 
৭ শ্রশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, াধকভাব, পৃঃ ৩৯৬-৯৭ 
৮ আগ্ভাশক্তির দশবিধ কূপ দশমহাবিদ্য।--কালী, তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তাঃ 


ভৈরবী, ধৃমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমল । 


» শ্রগ্রীরামকষ্ণলীলাগ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, নাধকভাব, পৃঃ ২৩২ 
১* ্রীগ্রনামকৃষ্ণলীলাপ্রমক্জ, ২য় খণ্ড, সাধকভাব, পৃঃ ৩৯৬ 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৯১] 


না, এছেন অবতার পুরুষের আচরণ বিধিবদ্ধ 
কর! সীমিত বুদ্ধি মানুষের পক্ষে প্রায় ছুঃলাধ্য। 
তাদের জীবনই একদিকে যেমন শান্ত্রকে সমর্থন 
করে,১১ অপর দিকে তার] শাস্ববিধিরও পার। 
সাধকের অন্গুভবেই শাস্ত্রের গ্রতিষ্ঠ। ।১২ তথাপি 
“ঠাকুরের জীবনের কোন ঘটনাই থে নিরর্থক 
ইয় নাই, একথা আমরা যতই বিচার করিয়া] 
দেখি ততই বুঝিতে পারি ।”১-_্থামী সারদা- 
ননাজীর এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে “দজ্ঘের 
অধিষ্ঠাত্রীদেবীর প্রতিষ্ঠাদিব-এর তাৎপর্ধটি 
আমাদের বৌধনামর্ঘ্য অন্থ্যায়ী বুঝবার চেষ্টা 
করব। তত্বটি বুঝবার জন্ত আমরা আবার 
ভীরামকষের যোড়ীপূজার ঘটনায় ফিরে আদি। 

পূজার ছুটি বাতিক্রম বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
প্রথমতঃ সাধারণ রীতি অনুযায়ী হ্গ্রচলিত 
প্রতীকে, অর্থাৎ ঘট, পট, মৃতি বা যন্ত্রে দেবীর 
অধিষ্ঠান কল্পনা করে পুজা না করে পূজা 
অন্ুঠিত হল এক মানবীর দেহ অবলগ্বনে তাতে 
আস্তাশক্তির অবতরণ ঘটিয়ে । প্রসক্নতঃ উল্লেখ্য, 
ষে মৃত্তি ব৷ বন্ততে পূজ্য দেবতা বা দেবীর 
অধিষ্ঠান বল্পনা করা হয় সেই মৃতি বা বস্ত পৃজ্য 
সেই দেবতা বা! দেবীর গ্রতীক। যন্ত্রও দেবতার 
প্রতীক। শান্ত্রনিিষ্ট বিভিম্ন রেখার মাধামে 
কোন নির্দি্ইট আধার অঙ্কন করে সেই আধারে 
পৃজ্য দেবতার অধিষ্ঠানকে যন্ত্র বলে। মানব- 
প্রতীকে পুজার রীতি একেবারে অপ্রচলিত 
না হলেও বহুল প্রচলিত নয়। মানব-প্রতীকে 
কুমারী পৃজ। একটি স্প্রচলিত শাস্ত্র অনুমোদিত 
রীতি। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণাকানীর পুজা না করে 





ফলহারিণী কালীপৃজ! ও শ্রীরামকৃ-দজ্ঘ 


২৮৩ 


শ্ররামকষ। পৃজ| করলেন সর্বদিদধিগ্রদায়িনী 
ভ্রিপুরানুন্দনী ষোড়শীর । কাঁনীর ফলহারিণী- 
রূপের কোন ধ্যানমন্ত্র বা পৃথক পৃঙ্গাবিধি নেই। 
“অর্ধপাত্র পৃঙ্গার মুখ্য কাল, এস্থলেও 
দ্বীপান্থিতাবৎ পৃজীপ্রকরণ ও ব্যবস্থা গ্রাহথ।”১৪ 
ক্াতত্ত্য শুধু উপচার নিবেদনের নেলাতে। 
অন্যান্ত ব্ছবিধ উপচার নিবেদনের সঙ্গে নানাবিধ 
গোট। ফল দেবীকে নিব্দেন করাই এই পুজার 
বৈশিষ্ট্য 

সর্বার্থক গ্ররূত বৈদিক ধর্মের গ্রবক্ত। আচার্য 
শঙ্কর ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত 
পর্যস্ত পরিভ্রমণ করে শুধু ধর্ম প্রচার করেই ক্ষান্ত 
হননি । পরস্ধক তার রক্ষণেরও একটি স্থায়ী 
স্থপরিকল্লিত ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। তাঁর এই 
মহৎ উদ্দেশ্য কার্ধকরী করবার মানসে ভারতের 
চার প্রান্তে দক্ষিণে তৃঙ্গতদ্র! নদীর তীরে 
শৃঙ্গেরীমঠ, পূর্বে পুরীতে গোবধনঘঠ, পশ্চিষে 
হারকায় শারদামঠ এবং উত্তরে বারিকাশ্রমের 
নিকট গ্যোতির্ঠ--চারটি মঠ স্থাপন করে 
তাঁর চারজন সুযোগ্য শিত্ের উপর মঠগুলি 
পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সন্ধ্যাণীর্দের 
সঙ্ঘবদ্ধ করে তাদের স্ুষভাবে পরিচালনার জন্ত 
এই চারজন মঠাঁধীশের নেতৃত্বে সন্গযাপীদের 
চাব্ভাগে বিভক্ত করে ভারতের চার অংশে 
তাদের কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেম। এই মূৰ 
সন্্যাসীদের পরিচিতি হিসাবে দশটি আখ্যাহেতু-_ 
পুরী, গিরি, ভারুতী, তীর্থ, বন, অরণা, পর্বত, 
আশ্রম, সাগর ও নবম্বতী-তার! 'শনামী 
সন্ন্যাসী, নামে পরিচিত। শিয়দের প্রতি 


১১ তীর্থাকুর্বস্তি তীর্থানি স্কর্মীকর্বস্তি কর্মাণি সচ্াত্রীকু্বস্তি শান্তাণি। নারদীয় তক্তিন্ত, ৬৯ 

১২ এখানকার অবস্থা (আমার উপলব্ধি) বেদ বেদান্তে যা লেখ। আছেঃ মে সকলকে 
ঢের ছাড়িয়ে চলে গেছে! শ্রীত্রীরামকষফণলীলা প্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, গুরুতাব পূর্বার্চ পৃঃ ৫১ 

১৩ প্রীত্রীরামকফদীলা গ্রঙ্গ, ৩য় খণ্ড, গুরুভাব পূর্বারধ, পৃঃ ১৪২ 


১৪ ক্রিয়াকাও-বারিধি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৪ 


২৮৪ 


আচার্ষের নির্দেশও আছে-_-“ছারকাঁধাম, পুরীধাম, 
জ্যোতির্ধাম ও রামেশ্বর ধামের চার মঠের নাম 
হবে যথাক্রমে শারদামঠ, গোবর্ধনমঠ, জ্যোতির্ঠ 
ও শ্রলেরীমঠ, আর শারদামঠের অধীন তীর্থ ও 
আশ্রম সম্প্রদায় গোবর্ধনমঠের অধীন বন ও 
অরণ্য সম্প্রদায়, জ্যোতির্নঠের অধীন গিরি, পর্বত 
ও সাগর সম্প্রদায় এবং শৃঙ্ষেরীমঠের অধীন 
সরম্বতী, ভারতী ও পুরী সম্প্রদায় থাকবে। 
সন্গ্যাসীদের এই দশ সম্প্রদায় চার মঠের অধীন 
থেকে এ নকল মঠের নিয়ম ও নির্দেশান্ুগারে 
ধর্মাচুষ্ঠান ও প্রচার করবে ।*১৫ 

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্যাসগ্ুর পরিক্রাজকা চার্ধ 
শ্রীমৎ তোতাপুরী । সেই সুত্রে প্রীরামকৃষ্ণ-সজ্ঘের 
সঙ্স্যাসীরা গুরুপরম্পরাক্রমে পুরী সম্প্রদাযতুক্ত। 
পুরী সম্প্রদায়ের মূল মঠ শৃঙ্গেরীতে | শৃঙ্গেরীমঠের 
তথা পুরী সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী কামাক্ষী। 
কামাক্ষীদেবীর মন্দির রয়েছে দক্ষিণ ভারতের 
কাঞ্চিপুরমে । সেখানে দেবীর ষোড়শী মৃত 
গ্রতিষ্ঠিত। আচার্য শঙ্কর সেখানে শ্রযস্ত্র গ্রতিষঠা 
করে যন্ত্রৌপরি এক মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা 
করেন এবং দেবীর বিধিসম্মত নিত্যপূজার প্রবর্তন 
করে যান। 

আগেই বলা হয়েছে, প্রীরামকৃষ্ণ-সভ্যের 
সন্ন্যাসীর। পুরী সম্প্রদায়তৃক্ত এবং পুরী সম্প্রদায়ের 
অধিষ্ঠাত্রীর্দেবী কামাক্ষী । ধার অপর নাম ফোড়মী, 
ক্রিপুরান্ন্দরী, বাজরাজেশ্বরী বা শ্্রীবিষ্কা। 
এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, 
“্নক্ষিণ-ভারতে এই শ্রবিষ্ঠার উপাসনা বিশেষ 
প্রচলিত। বঙ্গদেশে যে উপাসনা প্রচলিত তাঁকে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--৫ম সংখ্যা 


বলা হয় কালীকুলের উপামনা। আর 
দ্বাক্ষিণাত্যের যে উপাসনা! তাকে বল! হয় 
শ্রীকুলের উপানন1।”১* আগার্ধ শঙ্কর যেদেবী 
শ্রীবিষ্ভাকে কামাক্ষী নামে কাঞ্চিপুবষে প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন, শৃঙ্গেরীমঠে তিনিই বিরাজমান 
শ্রীধন্ে, মঠের অধিষ্ঠাত্রীর্দেবীরূপে । আর তাকেই 
শ্ররামরুষ্ণ এ-ুগে প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রশ্রীম। সারদা- 
দেবীরূপে জীবন্ত প্রতিমাতে, ভাবী শ্ররামকষ্ণ- 
সঙ্ঘকে সতত নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করবেন 
বলে। এখানেই পৃজার পূর্বউল্লেখিত আপাতদৃই 
ব্যতিক্রম ছুটির সামঞস্ত এবং শ্রীপ্রীম! সারদাদেবীকে 
ষোড়শীরূপে পুজ। করবার সার্থকতা । 

প্নীম। সারদাদেবী সন্বন্ধে শ্রারামরষেের একটি 
মন্তব্য আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ অন্থধাবনযোগ্য। 
তিনি বলেছিলেন, “ও সারদা--সরস্বতী-__ জান 
দিতে এসেছে ।'*এ জানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। 
ওকিযেসে! ও আমার শক্তি1”১" কাজেই 
এই মহাপৃজায় শ্রশ্রীম। সারদাদেবীরূপ জীবস্ত 
গ্রতিম। যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক, তাতে সঙ্গেহ নেই। 
বিচিত্র পৃজার বিচিত্র প্রতিমা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এত সব চিস্তা করে কোন 
পূর্বপরিকল্পনানুধায়ী যোড়শী পুজা করেননি। 
আর করবেনই বা কিন্ধপে? “দীশ্বরের প্রতি 
সম্পূর্ন নির্ভর করিয়া বাহার! জীবনে প্রতিক্ষণ 
প্রতি কার্ধ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাহার! 
স্বয়ং মতলব আটিয়। কখন কোন কার্ষে অগ্রপর 
হন না। আত্মকল্যাণ বা অপরের কল্যাণ" 
সাধন করিতে তীহার। আমাদিগের ম্যায় পরিচ্ছিন্, 
ষত্রবুদ্ধির লহাঁয়তা ন লইয়া শ্রীভগবানের বিরাট 


১৫ আচার শঙ্কর, শ্বামী অপূর্বানন্ন, পুঃ ২৩৩ 
১৬ শ্রুরামকৃষ্ণ সজ্ঘযে ফলহারিণী-কালী পৃঞ্জার তাৎপর্য, স্বামী হিরণায়ানন্দ। উদ্বোধন 


শ্রাবণ, ১৩৮৫ 


১৭ শ্রীম। সারদাদেবী, স্বামী গল্ভীরানন্দ, পৃঃ ১৫৭ 


উ্যে্ট) ১৩৯১ ] 


বুদ্ধির সহায়তা ও ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিয়া 
থাকেন।*১৮ কাজেই শ্রীভগবানের ইচ্ছায় 
স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরামৃষ্ণ-জীবনে এ-সব ঘটেছে, 
তা বলা নিশ্রয্নোজন। ম্বাভাবিকভাবে ঘটে 
থাকলেও তার জীবনের প্রতিটি ঘটনাই যে 
বিশেষ তাৎপর্ধবহ তার অন্কতম নিদর্শন প্রশ্রীমা 
সারদাদেবীকে যোড়শীরূপে পূজা! করার ঘটন|। 
শরীশ্রম। সারধাদেবীকে যোড়শীরূপে পুজা করে 


তোমার এই বিশ্ব-রচন 


২৮৫ 


শ্রীরামকৃষ্খ একদিকে যেমন তার ্থদীর্ঘকালব্যাপী 
বিচিত্র সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেম, 
অপরদিকে আহনুষ্টানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করে” 
ছিলেন শ্রবিষ্তান্ববূপিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে 
সজ্ঘের অধিষ্ঠাত্রী্দেবীরূপে। তাই ফলছারিণী 
কালীপুজার দিনটি শ্ররামরুফ্-দজ্ঘযে বিশেষ 
তাৎপর্ধবহ একটি এতিহাপিক ম্মরণীয় বরণীয় 
দিন। 


১৮ ্রীশ্ররা মরুষলীলাগ্রসঙ্গ, ২য় থণ্ড সাধকভাব, গৃঃ ৩৮৯ 


তোমার এই বিশ্ব-রচন 


শ্রীশশাসঙ্কশেখর চক্রবর্তী 
সৃপারচিত বায়ান: কবি। 


তোমারে পাব বলেই ভোমার এই বিশ্ব-রচন। তোমারি কৃপা দিয়ে এ ধরা আছে ভরা 


নাহিকো। ইহার কোনই তৃবনে অন্য কীরণ। 
বিরাজে। বিশ্বমাঝে_ 
কত কি রূপের সাজে; 
আমারে ভাকছো শুধু বিথারি' কোটি নয়ন | 
তোমারে পাব বলেই তোমার এই বিশ্ব-রচন! 


রয়েছ স্থলে জলে, রয়েছ নভোতলে, 
রয়েছ দুঃখে সুখে, রয়েছ অশ্রুজলে, 
রয়েছ আলোর রূপে, 
আড়ালে চুপে চুপে, 
তোমারে জানার তরে অরূপে রূপ-ধারণ 
তোমারে পাব বলেই তোমার এই বিশ্ব-রচন | 


সবারি মাঝে গো তাই দিতেছ নিত্য ধরা! 
তুমি গো কবির কবি, 
রচিছ কতই ছবি, 
মিটাতে সকল অভাব করিছ স্মধা-সেচন | 
তোমারে পাব বলেই তোমার এই বিশ্ব-রচন! 


আছ গে! সকল ব্যাপি” প্রাণেরি পরশ দিয়ে। 
আছ গে! মিলন-মেলায় সবারে সঙ্গে নিয়ে ! 
আছ গে বিশ্বমূলে, 
জীবনের নদী-কুলে, 
আছ গে! বাড়িয়ে সদা! তোমারি শরণ চরণ! 
তোমারে পাব বলেই তোমার এই বিশ্ব-রচন| 


জ্ঞান মহারাজ প্রসঙ্গে 
শ্ীলক্ষমীনারায়ণ ঘটক 
লেখক দীর্ঘকাল স্বামীজীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ জান সহারাজের ঘানষ্ঠ সঙ্গলাভে ধন্য। 


মহাজনসংশ্রয় বা সাধুনঙ্গ আমাদের মনকে 
ভগবৎমুখী করে, মহৎ জীবনধর্শন আমাদের 
অন্তর-চেতনায় সঞ্চিত থেকে ধীরে ধীরে আমাদের 
মনের নির্যলতা সাধন করে। মহাজন-সংসর্গের 
শ্বতি তাই আমাদের জীবনপথে বৃক্ষচ্ছায়া। পৃ্য- 
পাদ জান মহারাজের দুর্লত সঙ্গলাতের ভাগ্য 
আমার হয়েছিল। তারই ম্মরণ-মনন উদ্দেস্ে 
আজকের এই নিবন্ধ। 

দে আজ অনেকদিনের কথা। পৃজ্যপাদ 
দ্বামী অখগ্ডানন্দজী তখন বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ । 
কয়েকজন বন্ধু যিলে মঠে গেছি। পুরাতন মঠ- 
বাড়ির নিচে গঙ্গার দিকে “ভিজিটরস্‌ রুমে" চুপ 
করে বসে আছি। এমন সময় একজন সাধু 
লেখানে এলেন। পরনে গেকুয় কিন্ত খালি গ' 
চোখমুখে বেশ একট! তেজের ভাব। হাতে 
কতগুলি ছোট বই। আমাদের কাছে এসে 
কড়াস্থরে জিজ্ঞাসা করলেন, “বই পেয়েছেন ? 
না” বলায় আমাদের হাতে একটি করে বই দিয়ে 
চলে গেলেন। মনে প্রশ্ন জাগল এই তেজস্থী 
সাধুটি কে? পরে জেনেছিলাম, ইনি স্বামীজীর 
শিশ্ক--বিভিন্ বিষয়ে গ্বামীজীর উপদেশ সংকলন 
করে পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে নকলকে বিলি করেন। 
পুক্ঠিকাটির্র উপর লেখ! ছিল,-__ প্রকাশক ক্রদ্মচারী 
জান। 

তারপর বেশ কিছুকাল কেটে গেছে। তখন 
মঠের অধাক্ষ পৃজ্যপাদ স্বামী শুদ্বানন্দ মহারাজ। 
তার কাছে একদিন অনেকের সঙ্গে ববে আছি; 
হঠাৎ তিনি বললেন, “জ্ঞানের সঙ্গে আলাপ 
আছে? জ্ঞানের সঙ্গে আলাপ করে তবে 
ঘাবে।” তার কথামত! গিয়ে দেখি পুরাতন 
মঠবাড়ির উঠানে জান মহারাজ পায়চারি 


করছেন। গেরুয়াপরা, চোখে চশমা, হাতে 
লাঠি। সামনে যেই গিয়েছি প্রণাম করৰ বলে, 
উনি পিছন কফিরলেন। আবার লামনাসামনি 
হতেই উনি ঘুরে গেলেন। কিছুক্ষণ এমনি করার 
পর স্থযোগমতে। তীকে প্রণাম করতেই বিরক্ত 
কে বললেন, "আপনি আমাকে প্রণাম করবেন 
বলেকি আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি? কেন প্রণাম 
করলেন? বলুন বললুষ্, “আপনি সাধু, 
আপনাকে প্রণাম করলে কল্যাণ হবে, তাই।, 
তখন মহারাজ অতি আপন্জনের মতো! আমার 
কাধে হাত দিয়ে মি করে বললেন, “এই আমিও 
আপনাকে স্পর্শ করেছি, আমার কল্যাণ হোক্‌।, 

এমনি করে মহারাজের সঙ্গে প্রথম আলাপ । 
তারপর তাকে কতভাবে কতরূপে দেখেছি, কত 
নিবিড় করে পেয়েছি । ত্বাকে বেশি পেয়েছি 
স্বামীজীর ঘরের ঠিক নিচের সেই রোয়াকে, 
গঙ্গার দিকে এক কোণে, যেখানে বসে তিনি 
নিয়মিত তক্তসঙ্গ করতেন। বলতেন, “এখানে 
আমি অনেকদিন ধরে বসেছি। কত চিন্তা 
করেছি । সন্ধ্যার সষকপ এখানে বনে থাকি, 
আর ওপারে মন্দিরে পূজা আরতি হয়, শাখ 
কীসর ঘণ্টার বাজন! শুনতে পাই। মনে হয় যেন 
কাশী। স্বামীজী মঠ প্রতিষ্ঠঠ করে বলেছিলেন, 
“গঙ্গার পশ্চি্তীরে হঠ হ'লে! | 

গঙ্গার পশ্চিম কূল 
বারাণসীর সমতৃল ৮, 

জান মহারাজের মুখে শুনেছি, তিনি একাস্ধ 
মাতৃ-অন্ুগত ছিলেন। কৈশোরে মাতৃবিয়োগ 
হলে সমস্ত জীবন বিশ্বাদ হয়ে গিয়েছিল--তীর 
বৈরাগ্য, সংসার আর ভাল লাগে না। হঠাৎ 
একদিন চোখে পড়ল উদ্বোধন? পঞ্জিকায় স্বামী 


জ্যোষঠ, ১৩৯১ ] 


বিবেকানঙ্গের নাম, তিনি তার কাজের জন্য 
বাংলার বলিষ্ঠ যুবকদের আহ্বান করেছেন। 
মহারাজ পথের সন্ধান পেলেন। একবার খর 
ছাড়লেন--কিন্ত বাবা ফিরিয়ে আনলেন। তিনি 
আবার বেরিয়ে পড়লেন। এবার সোজা আল- 
মোড়ার পথে-্ম্বামী বিবেকানন্দ তখন আল- 
মোড়ায়। অনশনে, অর্ধাশনে, অতিকষ্টে যখন 
আলমোড়া় পৌঁছলেন তখন তিনি ক্লান্ত, অবসন্ন । 
তীব্র শীত, বরফ ও ঠাণ্ডায় শরীর অসাড়-_- 
মাদার সেভিয়ার গরম দুধ খাইয়ে তাকে সুস্থ 
করলেন। 

পৃজ্যপাদ বিরজানন্দ মহারাজের কাছে খবর 
পেলেন শ্বামীজী বেড়াতে বেরিয়েছেন ঘোড়ায় 
চেপে”-এখনই ফিরবেন। তিনি বললেন, তুমি 
এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় ছাতা ধরে নিয়ে এস ।, 
জান মহারাজ আদেশ পেয়েই এগিয়ে চললেন, 
এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে । হঠাৎ চোখে 
পড়ল ঘোড়ার পিঠে শ্বামীজী | বিস্তৃত বক্ষ, উন্নত 
লল।ট, তেজোদৃপ্ত নয়নে তীক্ষু দৃষ্টি, হাতে লাগাম, 
_ঠিক যেন রাজপুত্র ৷ অভিভূত জান মহারাজ 
ইতি-কর্তব্য ঠিক করতে না করতেই হ্বামীজী 
কাছে এসে পড়েছেন, চলন্ত ঘোড়ার লাগামটা 
তক্ষুণি তিনি ধরে ফেললেন । শ্বামীজীও টপ করে 
ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। ম্বামীজী স্পর্শ 
করলেন জান মহারাজের বুকে হাত দিয়ে। 
সেইভাৰে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে স্বামীজী তাঁকে 
বললেন, কিরে বিয়ে করতে চাস না বলে পালিয়ে 
এসেছিম ? মহারাজ স্তম্ভিত; তাঁবলেন, ই'ন 
কি অন্তর্ধামী? এই ঘটনাটি উল্লেখ করে পরবর্তী 
কালে জান মহারাজ এক ভক্তকে দীক্ষার তাৎপধ 
বুঝিয়েছিলেন--দেখুন, দীক্ষা! শুধু অস্থ্ান বা 
“কানে মন্ত্র ফৌক। নয়। কত রকমে হয়-_ 
চিন্তায়, ছয়ে, দেখে, দীক্ষা হয়েযায় । সে এক- 
আধ মিনিটের ব্যাপার । এই সময়টুকুর মধ্যে 


জান মহারাজ প্রসঙ্গে 


২৮৭ 


এষন কিছু গুরুর কাছে পাওয়া যায় যা আজীবন 
বুকের কাছে ধ্যানের ব্স্ত হয়ে বেচে থাকে। 
তা ম্মরণ হলে ভাব, শক্তি জেগে ওঠে ।* এই বলে 
তিনি আরও বলেছিলেন, 'ম্বামীজী আমার বুকে 
হাত রেখে ম্পর্শ করেছিলেন, আজও তা মনের 
মাঝে সজীব হয়ে আছে। [66111181000] 
9210 0051. 

কিছুদিন বাদে জ্ঞান মহারাপ্র বেলুড় মঠে চলে 
এলেন ও রামককফ্-সজ্ঘে যোগ দিলেন। রাজ! 
মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, প্রেমানন্দ স্বামী ও 
সারদানন্দ স্বামী প্রমুখ ঠাকুরের পার্ধদদের ভাল- 
বাসার মধ্যে পুষ্ট হতে লাগল তার সাধক জীবন ও 
ভাবধারা । ত্যাগ, তপস্য। ও শ্বাবলম্বন হল 
তার ব্রাত। নিজের জন্য কারও কাছে কিছু 
চাননি । এমন কি পরমবস্ত যে মন্ত্রদীক্ষা, তাও 
নয়। ম্বামীজী হঠাৎ একদিন তাকে ডেকে 
বলেছিলেন, “জ্ঞান, দীক্ষা নে।' পরে কথাপ্রসঙ্গে 
জ্ঞান মহারাজ একদিন জনৈককে বলেছিলেন, 
“ক বললেন? অমুক আপনার হাতে চা 
পাঠিয়েছেন? বলেছেন, আমি চেয়েছিলুম ? 
এই বলে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'কই দিন।, 
তারপর, “এখন এটা কার? আমার তো? আমি 
এটা আপনাকে দিচ্ছি, তাকে দেবেন। আর 
বলবেন ফে, আমি জীবনে কারও কাছে কোনও 
দিন চেয়ে কিছু নিই নি। ভালবেসে নিজে ইচ্ছে 
করে যে যারিয়েছে। এমনকি মন্ত্রকপ পরঙ্ব- 
বন্ধ, তাও চেয়ে নিই নি।, 

স্বামীজী জান মহারাজকে বলেছিলেন, 'তৃই 
আজীবন নৈষ্িক ব্রদ্ষচারী হয়ে থাকবি। সংসারীরা 
এমে তোর কাছে ত্যাগ বৈরবাগ্য শিখবে । তোকে 
সক্গ্যাদ নিতে হবে না। আমরা মহারাঞজকে 
দেখেছি ব্রঙ্ষচারীর বেশে, মাথায় শিখা, গলায় 
পৈতে। কিন্তু গেরুয়া পরতেন। সেই প্রসঙ্গে 
একদিন বলেছিলেন, “মা-ঠাকরুনের বাড়ি থেকে 


২৮৮ 


সেবার এসেছি, কৌপীন ও আধখানি কাপড় 
মাত্র স্থল । মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, “জ্ঞান, 
নান করবে না?” বলেই জিজ্ঞাসা করলেন, 
“কাপড় আছে?” আমি চুপ করেছিলুম। তিনি 
তীর গেক্যাবন্্ একখানি আমার হাতে দিয়ে 
বললেন, “আমি দিচ্ছি, তুমি পর।” সেই থেকে 
গেরুয়া পরি ।, 

জ্ঞান মহারাজের বাবার অন্থরোধে স্বামীজী 
একবার তাকে কয়েক দিনের জন্য বাড়ি পাঠিয়ে 
দেন। ফিরে আসতে তাঁর একদিন দেরী হয়েছিল। 
স্বামীজী নিরঞ্জন মহারাজকে পাঠালেন-_ 
“ছোড়াটাকে? দেখে আনতে । পুজ্যপাদ নিরঞ্জন 
মহারাজ যাচ্ছেন জান মহারাজকে ফিরিয়ে 
আনতে, তিনিও আমছিলেন। পথে দেখ। হলে 
ছুজনে একপঙ্গে ফেরেন । নিরঞ্জন মহারাজ 
আগে গিয়ে ম্বামীজীকে বললেন, “এনেছি” | জান 
মহারাজ বললেন, “আমি নিজেই এসেছি ।, 
স্বামীজী জ্ঞান মহারাঁজকে দুইহাতে জড়িয়ে বুকে 
আকড়ে ধরেছিলেন । শ্বাধীজী একবার প্রিয় 
সম্ভান জ্ঞানকে চিঠিতে লিখেছিলেন, “সকলে শব 
জায়গায় ব্জিয় আকাজ্ষা। করে। আমি চাই 
আমার শিষ্যর! আমার চেয়ে বড় হবে।, 


স্বামীজীর ভালবাসার কথ! বলতে গিয়ে জ্ঞান 
মহারাজ বলতেন, যখন বকতেন চোখ দিয়ে জল 
বার করে ছাড়তেন, আবার ভিতরে এমনি 
ভালবাসা ছিল যে, মা-বাপের ভালবাসাও 
সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়।' 

একেবারে ম্বামীজীময় ছিলেন জ্ঞান মহারাজ । 
একছ্রিন বলেছিলেন, “দেখুন, এখন লোকের কত 
ভিড়-ভাড়। স্থাম্নীজীর শরীর থাকলে তাঁর 
সঙ্গে আর কতটুকু দেখা হত? কিন্তু এখন 
দেখার বিরাম নেই। চোখ চেয়ে দেখছি, চোখ 
বুজে দেখছি, দাড়িয়ে দেখছি, শুয়ে দেখছি, যত 
বলি তার চেয়ে বেশি দেখছি।” 

উপরে স্বামীজীব ঘর। তারই মিচের ঘরে 
জান মহারাজ থাকতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন 


উদ্বোধন 


| ৮৬তম বর্ষ--«ম সংখ্যা 


বলেছিলেন, 'ম্বামীজীর ঘরের নিচে পড়ে জাছি। 
গুরুকে হ্বারমে গৌক! মাফিক পড়ি রহে। |, 

এক সময় কয়েকটি ছেলে নিয়মিত স্বামীজীব 
মন্দিরে যেত। সেখানে তারা আপন যনে জপ 
ধান করে যে যার বাড়ি চলে ফেত। একদিন পথে 
জ্ঞান মহারাজ তাদের দেখতে পেয়ে ডেকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি বোজ এখানে 
আসেন? মঠে কোনও সাধুর সঙ্ে আলাপ 
আছে? তাদের উত্তর শুনে বুঝলেন তাবা 
স্বামীজীর ভাবেই মগ্ন--অন্ত কোনও দিকে 
তাদের লক্ষ্য নেই। তখন ভিনি ভাবের সঙ্গে 
বলেছিলেন, “ওরে তোদের ডেকে ডেকে আর 
কত আলাপ করব? তোর। নিজে কি আসতে 
পারি না? মহারাজ যে কতদূর আনন্দে 
অভিভূত হয়ে ওই কথাগুলি বলেছিণেন তা 
আমর] কতকটা বুঝতে পারি তার “তুই” সম্বোধন 
দেখে। সাধারণতঃ মহারাজ ছোট বড় সবাই- 
কেই আপনি” বলে সপ্ষোধন করতেন। 

একবার মহারাজের কাছে একজন প্রশ্ব 
করেন, “আপনি কি ম্বামীজীর শিষ্য? মহারাজ 
উত্তর দেন, “একথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ? 
আপনার কি দরকার জেনে? দোহাই আপনার, 
জোড় হাত করছি, গুরুর দোহাই দিয়ে আমাকে 
জাহির করবেন না। আমাকে দেখে, আমার 
কাজ দেখে, আমায় য! বোঝেন, আমি তাই। 
“তিনি” যা ছিলেন তিনি তাই। এ শালার 
মধ্যে কি স্বামীজীর “স” খুজে পাচ্ছেন? 

বলরাম মন্দিরে পৃজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ 
তখন অন্তিম শয্যায় । জ্ঞান মহারাজকে ইসার। 
করে নিজের কাছে ডেকে বললেন, 'জ্ঞান, এক 
কাজ করতে পারবে? জ্ঞান মহারাঞ বললেন, 
“কেন পারব না, আশীর্বাদ করুন।, বাবুরাম 
মহারাজ বলেছিলেন, “ভক্তসেবা”। এই 
সেবা জান মহারাজ তার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে কি 
ভাবে যে করতেন, তা কথায় বল! যায় না । 

জ্ঞান মহারাজ সম্বন্ধে দ্বামীজীর মধ্যম ভ্রাত। 
প্রচ্থেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত যেন শেষ কথাটি বলে 
গেছেন। একদিন আমার্দের ডেকে বলেছিলেন, 
জ্ঞান বিরক্ত সাধু। মুক্ত পুরুষ। জ্ঞান কি 
জানিস? / 81019 01010 10 006 0০6817, 
56610110 21)011)01 01019, 10569 19616) 


'শ্রমিকগণ__সমান অধিকার অর্জন করুন, 


অধ্যাপিক সাস্তন। দাশগগু 


বেথুন কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাঁপকা। 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


ভগিনী নিবোদিতা বিষয়ক বিশিষ্ট গবোষকা। 


বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য একখানি সম্প্রতি- 
প্রকাশিত ছোট বই-01901801 10 891 
[২1805 1% পুস্তিকাটি স্বামী বিবেকানন্দের 
ইংরেজী রচনাবলী হতে সঙ্কলিত। পৃথিবীর অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ সমাজ-বিপ্রবী স্বামী বিবেকানন্দ শোধিত 
শ্রমজীবীদের স্বাধিকার অর্জন'ও আগামী সমাজে 
তাদের প্রাধান্তলাভ সম্পর্কে যেসকল অগ্নিক্ষর! 
বাণী উচ্চারণ করেছিলেন সেগুলি একত্রিত করে 
আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন প্রকাশক 
অহ্ৈতৈ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অনন্যানন্দজী। 
তাঁর স্থুলিখিত নিবেদনটি ও মনীষী সম্াসী 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর মুখবদ্ধটি পুস্তিকাটির 
আকর্ষণ বুদ্ধি করেছে । আজকের সমাজের 
অনিময় প্রশ্ন--শ্রমিকদের ন্তাধা অধিকার লাভ 
বিষয়ে স্বামীজীর এই উক্তি সঙ্কলনকে অন্সদ্ধিৎস্ 
পাঠক সমাজ স্বাগত জানাবেন সনেহ নেই। 

স্বামী বিবেকানন্দ তার ত্বল্পপরিসর ঝটিকার 
মতো চলমান জীবনে সবকিছু বলেছেন ন্থতত্রাকারে। 
তাঁর বক্তব্য সেজন্য বিশ্লেষণ ও ভাম্তেন অপেক্ষা 
রাখে। দেশে বিদেশে বন গব্ষেক আজ এ 
কাজে ব্যাপৃত। রোমা! রোল। এ বিষয়ে বু 
আলোকসম্পাত করেছেন, অধ্যাপক [7017৬112 
অত্যন্ত তাৎপর্ধপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, অধ্যাপক 
বিনয় সরকার তাঁকে এদেশে সমাজতন্ত্রবাদের 
জনক বলে অভিহিত করেছেন, সম্প্রীতি রুশ দেশের 
চেলিশেভ ও চীনের হয়াং কিম চুয়াং তাঁকে 
মান্ছষের যুক্তির বার্ডাবহ চিস্তানায়ক রূপে 


কিল 


অভিহিত করেছেন। দুঃখের বিষয় এদেশে 
কোন কোন লেখক ভাস্তকার তীর বাণীর ভাম্য 
রচনায় অতিরিক্ত স্বাধীনতা গ্রহণ করছেন ৷ 
বাঞ্ছনীয় নয়। দৃষ্াস্তশ্ব্ূপ আমর! মিত্র কৌটিল্য 
রচিত “বিবেকানন্দের বিপ্রব-চিন্ত।” গ্রন্থের উল্লেখ 
করতে পারি। গ্রন্থকার ১৮-১৯ পৃষ্ঠায় বলছেন-__ 
“ম্বামীজীর মতে, মানব সমাজে চার রকম 
শোষণ দেখা যায়। প্রথমত, জ্ঞান ব। বুদ্ধির 
সাহায্যে শোষণ।'-'দ্বিতীয়ত, অগ্ত্রশক্তির সাহায্যে 
শোষণ ।...তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক শোষণ। 
চতুর্থত, সংগঠিত শক্তির জোরে শোষণ করা” 
এ প্রসঙ্গে স্বামীজী ত্বার 5৫৪06 20৫ 
[১11$11560 শীর্বক ভাষণে যা বলেছেন তা হল 
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চেষ্টা। এই জগতে ধনের অধিকারও এরপ। 
একটি লোকের অপরের তুলনায় যদি বেশী 
অর্থ হয়, তাহা হইলে যাহারা কম অর্থশালী, 
তাহাদের উপর দে একটু অধিকার স্থাপন বা 
স্থবিধা ভোগ করিতে চায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের 
অধিকার-লিগ্ম। তুক্মতর এবং অধিকতর প্রভাব- 
শানী। যেহেতু একঠি লোক অন্কদের তুলনায় 
বেণী জানে শোনে, সেইগুন্ত মে অধিকতর সুবিধা 
দাবি করে। সর্বশেষ এবং সর্বনিকৃষ্ট অধিকাঁর 
হইল আধ্যাত্মিক স্থবিধার অধিকার । ইহ! 
নিকৃষ্টতম, কেননা? ইহা সর্বাধিক পরপীড়ক। 
(বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭-৩৮ )] 
স্পট্টতঃই শ্বামীজী শারীরিক শক্তির তারতঙ্, 
ধনবৈষমা, বুদ্ধি ও বিদ্যার তারতম্য ও 
আধ্যান্বিক শক্তর তাব্তম্যের ভিত্তিতে 
গড়ে ওঠা বিশেষ স্ববিধার দাবী--যার 
ভিত্তিতে সাধারণ ও দরিদ্রকে মানবসমাজে 
শোষণ করা হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। 
মিত্র কৌটিল্যের বর্ণনায় ম্পষ্টতঃ শ্বামীজীর উক্তির 
সঠিক বণনা নেই। মিত্র কৌটিল্যের গ্রন্থে এরূপ 
পরিবর্তন আরও করা হয়েছে কোথায়ও বা 
স্বামীজীর বক্তব্য আরও সেকুলার করে 
দ্রেখানোৌর জন্য, কোথাও বা আধুনিকতম 
সমন্তার সমাধানকল্পে। বস্তত শ্বামীজী অত্যন্ত 
সেকুলার । বিনয় সরকার তাকে, 1787৩: ০ 
17100611):1709(9119]1510 11) 17019) বলে 
আভহিত রেছেন। আর অতি আধুনিক সব 
মমন্য। ন্ঘদ্ধেই স্বামীজী আলোকপাত করেছেন। 
এজন্ত শ্বামীজীর মূল বক্তব্যে কোনও পরিবর্তন 
ঘটাবার প্রয়োজন হয় না। সবচেয়ে ঝড় কথ 
এযসকম পরিবর্তন করা অত্যন্ত অন্তায়। এতে 
আমরা সত্যচযত হব, স্বামীজী ছিলেন সত্যের 
পূজারী-নগ্ন সত্য যেক়্পই হোৌক তিনি তাকেই 
গ্রহণ কঃতে চেয়েছেন, অন্য ফোন কিছু নয়। 


উদ্বোধন 


| ৮৬তম ব্ধ-- ৫ম লংখ্যা 


্বামীজীব্র প্রতিটি কথাই সত্যোপলব্ি গ্রস্থুত, 
তার উচ্চারিত প্রতিটি কথাই গভীর অর্থবহ। 
তাকে বিকৃত করা অপরাধ, আমাদের তা করার 
কোনও অধিকার নেই। স্বামীজী বর্দি কোন 
কথা না বলে থাকেন, সেও ভাল । তবুও তার 
বল! কথার কোনও পর্িরতন করা কখনও উচিত 
নয়। সত্যের অপলাপ কখনও কর] উচিত নয়৷ 

এরূপ যথেচ্ছ পরিবর্তন ঘটানোর অপগ্রয়াম 
বন্ধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল ম্বামীজীর নিজস্ব 
উক্তিগুলি অবিকৃত তাবে জনসমাজের নিকট 
উপস্থাপিত করা । আলোচ্য মন্কলন পুস্তিকাটির 
সেদিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । অদ্বৈত 
আশ্রমের নিকট এজন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ 
যে, তারা এটি সঙ্কলিত করে এ প্রয়োজন মেটাতে 
অগ্রসর হয়েছেন। 

আমাদের দেশে ম্বামীজী হলেন প্রথম 
সমাজতন্ত্রবাদী,_-70811 151815-এর চিন্ত। এ- 
দেশকে প্রতভাবিতি করেছে তার অনেক পত্রে 
_পৃজনীয় রন্গনাথানন্দ মহারাজ তার মুখবন্ধে 
স্ুভাষচন্দ্রের এ উক্তিটি উল্লেখ করেছেন। এটি 
একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য । স্ব।মীজী ১০৯৬ গ্রীাবে 
লিখিত একটি চিঠিতে ঘোষণ] করেন--] 810 2 
909০0181156 1700 090856 [ (11111 1 15 £ 
0610606 5591610 006 118172 1086 19 (০16 

70:98.” (9.8) ১৮৯৯"তে তিনি 
ভারত? বা 4+00011. [11018 
রচনা করেন। তাতে তিণি ম্পষ্টতঃ বলেন, 
-সোস্যালিজমত। এনাকিজম্,। নাইছিপিজম্‌ 
প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। 
(বাণী ও রচনা, বষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪১) 

১৮৮৬ শ্রীষ্টাবে শ্রধামকৃষের দেহাস্তের কিছু 
পরে ম্বামীজী সমগ্র ভারত পরিভ্রমণে বের হন। 
অর্থ ম্পর্শ করবেন না এই গ্রতিজ্ঞার জন্ত দীর্ঘ পথ 
তাকে পদত্রজে ভ্র্ণ করতে হয়, যার ফলে তিনি 


চাঞা। 100 


€ বর্ত' মান 


টোর্ঠ, ১৩৯১] 


সাধারণ শ্রমজীবী কষক ও দরিদ্র জনসাধারণের 
প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আমেন । তিনি তাদের আতিথ্য 
গ্রহণ করে, তাদের সঙ্গে বাস করে তাদের অভাব- 
অভিধোগ, ছুঃখ সন্ত), দারিদ্র, উচ্চ শ্রেণী কর্তৃক 
শোষণ, নিপীড়ন, তার্দের অর্থনৈতিক, সামাজিক 
সংগঠম--পবকিছু প্রত্যক্ষ করেন। এই সময় 
ইংরেজ শাসকদের ভূমি-রাজ্ব নীতির ফলে 
ভারতে শতব্যব্যাপী দুর্ভিক্ষ ঘটে চলেছিল, যার 
ফলে ক্ষুদ্র চাষী ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হচ্ছিল । 
অপরদিকে বিদেশী আধুনিক কারখানা শিল্পের 
প্রতিযৌগিতায় আমাদের কুটির ও ছোটবহরের 
শিল্পগুলি অবক্ষয়ের পথে চলেছিল, ফলে দলে দলে 
একদা শিল্পনির্ভর মান্গষ শহর থেকে গ্রামে চলে 
গিয়ে ভূমিনির্ভর হয়ে পড়ে ভূমির উপর জনচাপ 
বৃদ্ধিকরছিল। এইরকম নানাভাবে অর্থনৈতিক 
শোষণের সমদ্বিত ফল হয়েছিল দারিক্র্ের প্রসার । 
ইংরেজ শাসকবর্গের এই অর্থনৈতিক শোষণের 
সঙ্গে যুক্ত ছিল অভিজাত জমিদার ও ব্রাক্ষণ 
পুরোহিত শ্রেণী কর্তৃক শোষণ ও নিপীড়ন, 
যার ভিত্তি ছিল বর্ণবৈষম্য। অপরদিকে 
ভূমিহীন কৃষকদের একাংশ শহরে এসে 
নব-গ্রতিষঠিত কারখানা শিল্পে শ্রমিক হিসাবে 
যোগদান করে। তাদের মধ্যেও ধৃষায়িত 
হচ্ছিল ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে অসস্তোষ । 
এই সমস্ত শ্রেণীর জনগণের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে 
বিবেকানন্দ গণ-মানসের তলদেশ অবধি 
প্রত্যক্ষ করবার স্বর্ণ স্থযোগ পান যা এদেশে 
অন্ত কোন সংস্কারক তখন পাননি। বিবেকানন্দের 
সংস্পর্শে ধারা এসেছিলেন তারা তাদের 
স্বতিচারণায় লিপিবদ্ধ করেছেন, দর্শনশান্্ 
ও ধর্মশান্ত্রের মতোই বিবেকানন্দের ইতিহাস, 
সমাজ-বিজান ও অর্থনীতিতে ছিল পরিপূর্ণ 
দখল। এ সকলের সমন্বিত ফলে, বিশেষ করে 
জনজীবনের মহাগ্রন্থ থেকে তিনি যে জান 


্মিকগণ--সমান অধিকার অর্জন করুণ? 


২৪১ 


অর্জন করেছিলেন তারই ফলে তিনি কহকগুলি 
গুরত্বপূর্ণ নিষ্ধাস্তে উপনীত হখ়্েছিলেন £ 

১। শ্রমণক্তিই সমাজ-জীননের থুল শক্তি 
যার ভিত্তিতে সভ্যতা গড়ে এরঠে (১যপ: ১ম 
উদ্ধৃতি ব্য )। 

২। ভারতীয় শ্রমিকদের নীরব অবদানই 
ব্যাবিলন, গ্রীন, রোম, পার্দ্য, ইংল গু) ফরাসী, 
দিনেমার প্রভৃতি সত্যতার মূলে বর়েছে। 

৩। কোন কালেই শ্রমিকেরা তাঁদের শ্রমের 
পূর্ণ মূল্যের সম পারিশ্রমিক পায়নি (.1)। 
বৈশ্যযুগে তাদের অবস্থা, মৌমাছির মতো | তাঁরা 
শ্রশ্নের ছ্বার। উত্পাদন করে, কিন্তু ধনবান হয় 
বৈশ্য বা ধনিক শ্রেণী (00010, [1018, ০৬, 
৬০]. [ড 7. 466) এ বিষয়ে বর্তমান ভারতের 
উদ্ধৃতিটি এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলে এটি আরও 
সমৃদ্ধ হত । উদ্ধৃতিটি হল যেন বৈ্ত শ্রেণী বলছে-_ 

“এই যে অতিবিস্তৃত, অতুযান্নত কারখানামকল 
দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। এ দেখ, 
অসংখ্য সক্ষিকারূপী শূত্রবর্গ তাহাতে অনবরত 
মধুসঞ্চম় করিতেছে, কিন্তু মে মধু পান করিবে 
কে 1আমি। যথাকালে আ'ম পশ্চান্দেশ 
হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।” 


(বাণী ও রচনা, যষ্ঠ খণ্ড) পৃঃ ২৩৯) 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ এখানে 
পূর্ণ উদঘাটিত। 

৪। পূর্বপূর্ব কালে সমাজের প্রাধান্যে 


এসেছে সমাজের অপর ৩টি শ্রেণী ব্রান্ষণ, ক্ষত্রিয় 
ও বৈ্ঠ ক্রমান্বয়ে, বত মানে শুভ্রগণের প্রাধান্য 
ঘটতে চলেছে-_বেগ্ঠ প্রাধান্যের অবসানে । 

৫ অন্যান্ত শ্রেণীণাসনের অবনানের 
কারণ শ্রমজীবী জনগণ হতে তাদের বিচ্ছিন্নতা, 
বিশেষ অধিকার দাবী ও জনগণকে বঞ্চিত ও 
শোধিত করা। স্বামীজী এ প্রপঙ্গে তার “বর্তমান 
ভারত' ( 10091 [7019 ) গ্রন্থে যা! বলেছেন 


২৪২ 


তা নিয়োক্তরূপ-- 

“সমাজের নেতৃত্ব বিষ্ভাবলের দ্বারাই অধিকৃত 
হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, ব! ধনবলের ছারা, 
সে শক্তির আধার- প্রজাপুগ্ত । যে নেতৃসম্প্রদায় 
যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে 
বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহ! ছুর্বল। কিন্ত 
মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা--যাহাদের নিকট 
হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষতাবে ছল-বঙ্গ-কৌশল 
বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, 
তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে 
বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে 
শক্যাধার প্রজাপুগ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন করিয়৷ তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির 
নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে 
সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়।) প্রজাকুল ও আপনার 
মধ্যে দুস্তর পত্রিখা খনন করিষা অপেক্ষাকৃত অধিক 
পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে 
নিহত ব ক্রীড়াপুত্তলিক হইয়া গেল। এক্ষণে 
বৈশ্তকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে ; অতএব 
প্রজার সহায়ত। অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনার্ধিগকে 
গ্রজাপুপ্ হইতে সম্পুর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা 
করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যাীজ 
উপ্ত হইতেছে” (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড) 
পৃঃ ২৪২-৪৩ ) 

এ কথাগুলিও আলোচ্য পুস্তিকার অস্ত ক্তির 
দাবী রাখে। 

আলোচ্য পুস্তিকাটিতে স্বামীজী ধনতঙ্ত্রের 
স্বরূপ; উদঘাটিত করে যে সকল কথা বলেছেন 
সেগুলি অতি সুন্দরভাবে উদ্ধৃত হয়েছে । ১৮৭৩ 
গ্রষ্টাবে হ্বামীজী পাশ্চাত্যে প্রথম পদার্পণ করে 
পাশ্চাত্যের ধনোৎপাঁদন দক্ষতায় মুখ হন, 
পরবতাঁকালে ধনতন্ত্রও তার শেষ পরিণতি 
সাআজ্যবাদের ভয়ঙ্কর ছুরূপ লক্ষ্য করে ঘ্বণায় 
কঠোর সমালোচনা করেন। ধনতন্ত্রের স্বরূপ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--€৫ম সংখা। 


উদ্ঘাটিত করে তিনি বলেন--“ঘুখু)৩ও ৩৪111) 
8100 19001 01 8 00109 216 11. (116 
1181005 01 8 চিজ 1061 1170 00 1701 
০11১ ৮0 10081711001816 (176 %/011 ০01 
85 (115 
[0০0%/61 11)6ড ০81 0610006 116 11016 
92171) 51100) 01900. (7, 5) 1 [ দেশের 
সব ধন, সব ক্ষমতা অল্লসংখ্যক কয়েকটি 
লোকের হাতে; তাহারা নিজেরা কোন 
কাঁধ করে না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারী 
দ্বার। কাজ করাইয়। লইবার ক্ষমত| রাখে। 
এই ক্ষমতাবলে তাহারা সমগ্র পৃথিবী রক্তন্রোতে 
প্রাবিত করিতে পারে । (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, 
পৃঃ ৫০ )] 

ধনিকেরা অপরের শ্রমের ফল লুঠন করে, 
নিজেরা শ্রম করে না-ঞএ কথাটি এখানে 
হন্দররূপে পরিদ্ফুট। এই শ্রশ্ন-দ্বাব। উৎপাদিত 
দ্র হতে মুমাফা লাভের জন্য তাদের 
চাই বিদেশের বাজার এবং তা কুক্ষিগত কবুবার 
জন্য তাদের প্রয়োজন হয় সাআাজ্য বিস্তারের, 
অপর দেশকে পদানত করে রাখার ৷ তারই জন্য 
তাদের প্রয়োজন যুদ্ধ করার । সাধারণ শ্রমিকের! 
শুধু তাদের শ্রমের ফল হতেই বঞ্চিত হয় না, তারা 
অন্য দেশ জয়ের জন্য ও সেগুপিকে পদানত করে 
রাখার জন্য যুদ্ধে সৈনিক হিলাবে প্রাণ দিতে বাধ্য 
হয়, পরাঙ্গিত দেশের সাধারণ মাহুষেরাও 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারায় । ধনতন্ত্র যখন এরূপ 
পরিণত সাআজ্যবাদের রূপ নেয় তখন তার যা 
রক্তন্নাত ভয়াবহ হ্বরূপ তা উদ্ঘাটিত করে 
স্বামীজী বলেন--. 

“যাদের হাতে টাকা, তারা বাজ্যশাসন 
নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের 
লুঠছে শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ- 
দেশাস্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হলে তাদের 


101111015 ০1 11021) 70০11765. 


উজাষ্ঠ, ১৩৯১] 


ঘর ভরে ধনধান্ত আসবে ।” 
ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬২) 

মনে রাখতে হবে লেনিন তখনও তার 
17119611911 গ্রন্থের স্বপ্নও বোধ হয় দেখেননি । 
অথচ বিবেকানন্দ তার সারকথ| এখানে আমাদের 
সম্মুথে হুম্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন! 

যে ব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনগণ এভাবে শোধিত 
হয়, সেই ধনতাম্ত্রিক ব্যবস্থায় যে গণতন্ত্র মিথ্যায় 
পর্ধবমিত বিবেকানন্দ সে সত্যটিও উদঘাটিত করে 
বলেন--পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় শাইলকের 
শালনে পরিচালিত হইতেছে । আপনারা যে 
প্রণালী-বন্ধ শাদন, স্বাধীনতা, পার্লামেপ্ট-মহাসতা 


(বাণীগু রচনা, 


আশীর্বাদ: 


২৯৩ 


প্রভৃতির কথ! শোনেন--সেগুলি বাজে কথামাজ্জ ।” 
(বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫১) 

ধনতান্ত্রিক সমাজে যে গণতন্ত্র দেখ! যায় তা 
নামেই গণতন্ত্র, কার্ধত সেখানে সব অধিকার 
ও ক্ষমতা ধনিক বা “91)5100গদের করায়ত্বঃ 
সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরা কোন অধিকারই 
ভোগ করতে পারে না । বিষয়টি উদঘারটিত করে 


তিনি আরও ব্লছেন-_-“ও তোমার 'পার্পেমেষ্ট? 
দেখলুম, “সেনেট” দেখলুম, ভোট ব্যালট 
গ্নেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই এ 
এক কথা । শক্তিমান পুরুষেরা যে দিকে ইচ্ছে 
সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল ।* 
(বাণী ও রচনা, যষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৬১) | ক্রমশঃ ] 


5 
(ম্বামী বিবেকানন্দের 73606106101 কবিতা সংস্কৃত অনুবাদ ) 
স্বামী জীবানন্দ 
প্রয়াত অন্যবাদক উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে দশর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন,_সুকাঁব ও লেখক। 
ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশ্তে রচিত শ্রষ্র্ধামীজীর মূল আশীর্বাণীটি নিষ্নরূপ : 


[19100100075 11687) (116 110109 111) 

[106 ৪%/96117699 ০1 00৩ 30061)611 01:০629, 

0119 52060 ০0172110 200 5061060]) 11121 01611 
01 ১1521) 21191) 087011)0) 6০3 

411 07656 ০০ 50018, 2104 1091) 17016 

ব০ 17016101501 ০910 01690) 791016-- 

73৩ 0০00 (0 100199 [0010 901 

10106 হ01911698, 801%2101) 21610 11) 0176. 


সন্কল্পো বৈ সুদৃঢহাদয়ে বীরলোকন্ত পৃথ্যাং 
নেহস্সিন্ধং শুচিস্থখময়ং মাতৃচিত্তং সুদিব্যম্‌। 
প্রাণস্পর্শী মধুরপবনো দক্ষিণম্া দিশো বৈ 
বেদিস্থাগ্লৌ মুনিগণচিতে শুদ্ধহোমপ্রদীন্তিঃ ॥ 
যৎসৌন্দর্যং তদপি সততং পুর্ণশৌর্ষেণ সাকং 
স্বপ্লাতীতং হৃদি ষদপি তং সর্বকালে ভবেত্তে। 
একাধারে ভব ভূবি নুহৃৎ সেবিকা ত্বঞ্ধাত্রী 
সম্তানানাং হিতন্থখকৃতে ভারতে ভাবিনণীম্‌॥ 


ছেলে, 


বাবা £ 
গেয়ে 


মেয়ে * 


তারাদের কথা ও কাহিনী 


ডক্টুর রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
গৃণিতাধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্বাব্দালয়। 


স্থান: মফম্বল শহরের ছোট এক বাড়ি। 
কাল; সন্ধ্যাবেল! 

পাত্র-পাত্রী : এক মধ্যবিত্ত পরিবারের চার জন--বাবাঁ, মা, ছেলে, মেয়ে। 
( ছুলে ছুলে ইংরেজী কবিত৷ পড়ছে ) 
[10119 (10106 11015 5121 
[0 ] ভ061 198 9০] 16, 

(হঠাৎ লোড শেডিং) 
যাঃ আবার গেল! এ রকম রোজ রোজ আলো! নিতে গেলে পড়াশুন! কর! যায়? 
চল্‌, সবাই মিলে বাইরের বারান্দায় বসি গে। 
(আকাশের দিকে তাকিয়ে) চারিদিকে অন্ধকার হয়ে এলে আকাশটা কি সুন্দর 
দেখায়! তাই না বাবা? 
£া!। স্ভাখ, প্রত্যেক জিনিমেরই একট! ভাল দিক আছে। লোড শেডিংয়ের 
খারাপ দিকট! আমরা সবাই জানি। সেটা বিশদ বলার দরকার করে না। কিন্ত 
এর একট! ভাল দিকও আজকাল দেখতে পাচ্ছি। আমরা আকাশের দিকে তাকাতে 
বাধ্য হচ্ছি। আপন পরিবারের ছোট গণ্তীর বাইরে বড় কিছুর দিকে তাকাতে 
শিখছি। নিজের নিজের ছোট ছোট স্থুখ, ছুঃখ, স্বার্থ তুলে কিছুক্ষণের জন্ত আমরা 
নক্ষত্র-খচিত আকাশের অপাধিব সৌন্দর্ধের মুখোমুখি হচ্ছি। এট| কম লাভ নয়। 
( কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ ) 

বাবা, একট। ধাধা বলতো? 

“এক থালা স্থপারী 

গুপতে না পারে ব্যাপারী |” 
আমি এর উত্তর জামি। ব্লব? তারা। আকাশের তারা। আচ্ছা বাবা 
তারার সংখ্যা কি সত্যিই গুণে শেষ করা যায় ন। ? 
ঠিক তা নয়। জে)োতিধির। গুণে দেখেছেন যে, আমাদের নক্ষত্র্গগতে মোট দশ 
হাজার কোটি তার! রয়েছে। 
ঘ্-_ শ-- হা জা র-- কোটি । এত তারা খালি চোখে দেখা যায়? 
তাই কখনও যায়? খালি চোখে আমর। মাত ছ হাজার তার] দেখতে পারি। তার 
মধ্যে দিগন্তের কাছের তারাগুলো দেখার একটু অন্থবিধা হতে পারে। জার তাছাড়। 
একই লক্ষে পৃথিবীর ওপরের আকাশের ও নিচের আকাশের তারাও তে| দেখা লল্ভব 


জ্যোষ্ঠ, ১৩৯১ ] 


বাবা £ 


ছেলে, 


বাবা £ 


ছেলে * 


বাবা £ 


মেয়ে * 


বাবা £ 


ছেলে: 
বাবা £ 


মা £ 


বাবা £ 


তারাদের কথ! ও কাহিনী ২৯৫ 


নয়। স্থতরাং কোন বিশেষ জারগা থেকে বিশেষ সময়ে আমর! খালি চোখে ছ 
হাজারের বেশি তার! দেখতে পাই না। খালি চোখের দৃষ্টি সীমানার বাইরের 
তারাগুলে। দেখতে হলে সাহায্য নিতে হুবে দুরবীনযন্ত্রের 
দূরবীন দিয়ে কি এই দশ হাজার কোটি তার। চোখে দেখ! সম্ভব? 
নাঃ তা সম্ভব নয়। দূরবীন দিয়ে আমর] মাত্র তিনশ কোটি ভারা চোখে দেখতে পাই। 
বাকী তারাদের যদি দুরবীন দিয়ে চোখেই দেখা না যায়, তাহলে তাদের খবর পাওয়া 
গেল কি করে ? 
দূরবীন দৃষ্টির অতীত তারাদের আলো সাধারণত এত ক্ষীণ যে দূরবীনে তাদের ধর 
যায় না। তখন জ্যোতিধিদরা দূরবীনের সঙ্গে ক্যামের| লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ধরে 
এ তারাদের ফটো! তুললেন । ক্যামেরার প্লেট থেকে সন্ধান পাওয়া! গেল কোটি 
কোটি তারার । 
দেদিন সন্ধ্যায় কলেজের অব্জারভেটরীতে দূরবীনে টাদ দেখলাম । কি বিরাট, 
বিশাল দেখাল। চাদের ভিতরের গর্তগুলো পর্ধস্ত কি পরিক্ষার দেখা গেল। 
অথচ দূরবীনের মধ্যে দিয়ে যখন তারা দেখলাম সেটা তো বিরাট বড় করে দেখ! 
গেল না? মেট! ছেটই দেখা গেল। এর কারণ কি ? 
কারণ, তারাগুলো৷ এত দূরে রয়েছে যে, ভাদের বড় করে দেখানোর জন্ত আমাথের 
সবচেয়ে জোবালে। দূরবীনও যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তাই তারাগুলো! বিন্দুর মতে! 
দেখায়। 
দূরবীন যদি তারাদের আয়তন বাড়াতেই না পারে; তবে তার দরকার! কি? 
তারাদের আয়তন বাড়াতে না৷ পারলেও দূরবীন তাদের ওজ্জল্যের তীব্রতা! বাড়ার়। 
স্থতরাং দৃষ্টিগোচর তারার সংখ্যাও বাড়ায়। 
আচ্ছ', বাবা, ভোমরা যে এই তারার সন্থদ্ধে এত কথা বলছ, সেই তার] জিনিসট। কি? 
তারাগুলে। আমাদের স্থর্যের মতোই এক একটি প্রকাণ্ড জলন্ত গ্যাসের গোল|। 
এই গ্যাসের মধ্যে কি কি উপাদান আছে? 
প্রধানত: হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। প্রতিটি তারার মধ্যেই চলছে এক ছুনিবার 
গ্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। এর থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে বিপুল তেজ আর সেই তেজই 
তারাগুলোকে অপরিসীম দীপ্তিমান করে রাখছে। 

(রান্নাঘরের কাজ সেরে মা এসে আলাপ আলোচনায় যোগ দিলেন ) 
থুকী যে ইংরেজী কবিতাট। পড়ছিল, ব্রাম্নাঘর থেকে সেটা শুনছিলাম । সত, 
আকাশের তারাগুলো সব সময়েই ঝিকমিক করে কেন ব্ল তো ঃ এটা কি ওদের 
আলে।র নিজন্ব কোন গুণ বা ধর্ম ? 
না। চৌবাচ্চার জলের মধ্যে একট! লাঠি ডুবিয়ে একটু হেলানোভাবে ধর, দেখবে, 
জলের মধ্যে লাঠিটা একটু বাকা দেখাচ্ছে। জল ও বাুর ঘনত্ব পৃথক বলে আলোর 
গতিপথ বাঘু থেকে জলে ঢোকার সময় দিক পরিবর্তন করে। ফলে লাঠিট! বাঁকা 


২৯৬ 


মা 


বাবা £ 


ছেলে : 


বাবা £ 


উদ্বোধন [ ৮৬তম বর্ষ--€ম সংখা। 


দেখায় । এই গতি পরিবর্তনকেই আলোর প্রতিসরণ (0২91:801197) বলে। এখন 
তারার আলো-কে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন ঘনত্বের স্তর অতিক্রম করে আসতে 
হয়। আসার সময় প্রতিরণের ফলে তারা থেকে আপা আলোর গতিপথ ব্দলে 
ব্দলে যায়। আমাদের চোখে একটা ঝিকিমিকির অঙ্গভূতি জাগে । আমর! যদি 
বাধুমগ্ডলের উর্ধে পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে আটশ মাইল উচুতে উঠতে পারতাম, তবে 
দেখতাম তারারা আর বিকমিক করছে না, শাস্ত, স্থিত, আলো দিচ্ছে। 

আচ্ছ! এবার আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করছি । আমর] আকাশে নানারঙডেরঃ 
নানাবর্ণের তার। দেখছি । কারও রঙ নীল, কারও ব৷ সাদ, কারও হলদে, আবার 
কারও বালাল। এটা কিকরেহয়বল তো? 
আমরা মেয়ের তো! বেশির ভাগ সময় রান্নার আগুনের কাছেই বসে থাকি। তার 
অভিজ্ঞত! থেকে বলতে পারি, যে-তারার তাপমাঞজ্জা মবচেয়ে বেশি পেটা হয় নীল 
রঙের, আর যার তাপমাত্র। সবচেয়ে কম সেটা লাল রঙের হয়। 
বাঃ ঠিক বলেছ তো তুমি। পৃষ্ঠভাগের তাপমাত্রীর তারতমে/র জন্যই তারাদের এই 
রঙের বৈচিত্ত্্য। তোমার জল্ত স্টোভের তাপমাত্রা! যেখানে পাঁচশত ডিগ্রী দেট্টিগ্রেড 
সেখানে আকাশে এমন সব তারাও আছে যার্দের তাপমাত্রা! ত্রিশ হাজার ডিগ্রী 
সেন্টিগ্রেড বা তারও বেশি। তাদের রঙ নীল। কুড়ি হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রার 
তারা হয় নীলাভ সাদা । তাপমাত্রা কমতে কমতে দশহাজার ডিগ্রী হলে তারার রও 
ধবধবে সাদ! হয়। তারাদের ভিড়ে এর। যেন নবীন মুখার দল। হলদে 
রঙের তারার তাপমাত্র। আরও কম--ছয় হাজার ডিগ্রী। এরা যেন সব প্রো 
তারার দল। আমাদের সুর্য এদের মধ্যে পড়ে। তেজের ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ 
করে বার্ধক্যের শেষ দশায় এসে ঠেকেছে কমলা এবং লাল রঙের তারাগুলি। 
তাদের তাপমাত্রা যথাক্রমে চার হাজার ও তিন হাজার ডিগ্রী মতো। আকাশে 
অবশ্য সাঁদা ও কমল! রঙের তারার সংখ্যাই বেশি । 
আকাশে দেখছি সব তারার উজ্জ্বলতা সমান নয় । কোন তাপ] কি হন্দর দপুদপ- 
করে জল জল করছে । আবার কোন কোন ভারা সরান, মিটমিট করে জলছে। 
এখানে একট। কথ! বলে রাখা দরকার, তারার যে উজ্জ্বলতা আমাদের চোখে পড়ে 
সেট। কিন্তু তার আসল উজ্জ্লত1 নয়। সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে বেড়াতে আমর! যখন 
রাস্তার ধারের আলোকস্তস্তগুলি দেখি, তখন কাছের আলোগুলো! দূরের আলো! থেকে 
উজ্জ্রলতর লাগে, যদিও জানি আলো কন্তস্তগুলি সব সমান উজ্জল । 

আমর! জানি তারার সবাই সঙ্গান দূরে নয়। আসল উজ্জ্বলতা কম এমন 
নান তারা আমার্দের কাছাকাছি থাকলে তাকে চোখে উজ্জ্বল দেখাতে পারে আবার 
অনেক দুরের সত্যিকার উজ্জল তারাও চোখে অন্ুজ্জল দেখাতে পারে। তারাদের 
যে আপাত উজ্জবলতা আমাদের চোখে পড়ে, আমরা এখন শুধু তার কথাই বলব । 

প্রাচীনকালে জ্যোতিধিদর] খালি চোখে যে মৰ তার। দেখতে পেতেন, উজ্জ্লত। 
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অন্থপারে তাদের ছয়ভাগে ভাগ করেন। ন্থ্যান্তের পরেই নদ্ধ্যার আকাশে 
সর্বপ্রথম যে তারাগুলি ফুটে উঠতে দেখলেন, সেগুলি নিঃদন্দেহে তাদের কাছে 
আকাশের উজ্জ্লতম তার1। এদের বল৷ হুল প্রথম প্রভার তারা । তেরশ ফুট 
দূরে অবস্থিত একটা বড় মৌমবাতিকে যে রকম উজ্জ্ম দেখায়, প্রথম প্রভার তার! 
সে রকম সমান উজ্জল । এরপর আকাশে যে তারাদের উদয়-_তাদের বল! হুল দ্বিতীয় 
প্রভার তারা । তারপর ক্রমান্বয়ে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ট প্রভার তারার উদয়। 
খোল! চোখে ষষ্ঠ প্রভার থেকে শ্লানতর কোন তার] দেখ! সম্ভব নয়। হিসেব করে 
দেখা গেছে, প্রথম প্রভার তারা দ্বিতীয় প্রভার তার? অপেক্ষ। আড়াইগুণ উজ্জল । 
দ্বিতীয় প্রভার তার। আবার তৃতীয় প্রভার তার! থেকে আড়াইগুণ উজ্জল-_এই রকম। 
তার মানে প্রভার মাপ যত বাড়বে, উজ্জ্বলত। তত কমবে। 
হ্যা। প্রাচীনের। যে-তারাদের উজ্জ্বলতম ভেবেছিলেন, তার থেকেও উজ্জবলতর তারা 
আকাশে 'আছে, কিন্তু সেগুলো তাদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল। 
তাহলে যে-তারার ওজ্জল্য প্রথম প্রভার তারার আড়াইগুণ, তাকে কোন্‌ প্রভার 
তারা বলা হবে? 
তাকে শূন্য প্রভার তারকা বগতে হবে । আবার যে তারাটি আরও আড়াইগুণ বেশি 
উজ্জ্রন তার প্রভা হল বিয়োগ এক অর্থাৎ-১। খালি চোখে যে ছ হাজার তার! 
দেখ! যায় তার মধ্যে কুড়িট! প্রথম প্রভার, পঞ্চাশট। দ্বিতীয় প্রভার, দেড়শ তৃতীয় 
প্রভার, দেড় হাজার পঞ্চম গ্রতার এবং চার হাজার যষ্ঠ প্রভার তার।। 
অর্থাৎ তারার যত বেশি স্লান হচ্ছে, ভা্দের সংখ্যাও তত বেশি হচ্ছে। 
হ্যা। এই হিলাবে হৃর্ষের প্রতা বিয়োগ ছাব্বিশ দশমিক আট আর পৃপিমার চাদের 
প্রভা বিয়োগ বারে। দশমিক ছয়। 

এতক্ষণ তারাদের যে উজ্জ্লতার কথা বল! হুল, ত৷ একান্তই চাক্ষুষ বা আপাত 
উজ্জরপত!, সত্যিকারের উজ্জলত! নয়। কেননা তারার! সবাই সমান দুরের নয়। 
এখন এটাও জানা প্রয়োজন যে বিভিন্ন তার! সমান দূরে থাকলে তাদের আসল 
উজ্্রনত। কিরকম হত। তবেই তো ছুটো৷ তারার উজ্জ্বলতা! তুলন। কর! সম্ভব হবে। 
বিজ্ঞানীর! স্থির করলেন যে, পৃথিবী থেকে ১৯২ ১১*১২ মাইল দূরে থাকলে তারাদের 
যে প্রতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে, তাকেই বলা হবে প্রতি তারার গজ্জল্যের 
পরম মাত্র! । প্রকৃত ওজ্জল্যের এটাই হবে মাপ। এই হিসাবে স্থর্যের পরম মাত্রা 
দাড়াবে চার দশমিক আট। 
তুমি বললে তারার সমান দূরে নয়। কিন্তু তারারা কতদুরে থাকে? কেমনভাবেই 
ঝ সে দূরত্ব মাপা হয়? 
ছোটখাটো কিছু মাপতে গেলে_যেমন বই, বাক্স, বা ঘরের দৈর্ঘ্য, ইঞ্চি বা ফুটের 
মাপ হলেই চলে যাক়। কিন্ত বেশি দূরত্বের ক্ষেত্রে যেমন কলকাত| থ্েক দিল্লীর 
দূরত্ব মাপতে গেলে মাইল বা! কিলোমিটারে হিসাব করতে হুবে। ইঞফি ব| ফুট দিয়ে 
হিসাব করতে গেলে আমর। দিশাহার। হয়ে যাব। এখন তার থেকে অনেক অনেক 
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উদ্বোধন [ ৮৬তম বর্ষস্”থম সংখ্য| 


বেশি দুরত্ব মাপতে হলে আমর! মাপের কোন্‌ একক ব্যবহার করব? আমাদের 
পৃথিবীর সবচেয়ে ঘরের তারাটি কে? সে এমন এক আশ্চর্য জাতের তারা, যাকে 
আমর! রাতের আকাশে দেখি না, তার সন্ধান মেলে দিনের আকাশে । 
সেই তারাটি হুল সুর্য 
পৃথিবী থেকে তার দুরত্ব হল ৯,৩০১০০১*** মাইল। কৃর্ধের পর আমাদের নিকটতম 
প্রতিবেশী থাকে ২৪,*৯*১০০*১*৯০১০০৭ মাইল দূরে । অসীম দূরত্বের মধ্যে ছড়িয়ে 
আছে এই সব তারার দূল। শূন্যের এই দীর্ঘ সারি কাগজের পাতার বিপুল জায়গা 
জুড়ে অস্কের বোঝাকে ছূর্বহ করে তুলল। তাই জ্যোতিধিদের। দৈর্ঘ্যের ঝড় এককের 
সন্ধানে বেরুলেন। 

তারাদের সঙ্গে আমাদের যোগ-সন্বন্ধ হয় চোখ দিয়ে। তারা থেকে আকাশ 
পেরিয়ে আলে! এসে আমার চোখে পড়ে, তবেই তে। আমি তাকে দেখতে পাই । দেখ 
যাচ্ছে আলে। পথ চলে এবং চলে সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে। 
গ্রচণ্ড ও অবিশ্বাস এই গতিকেই জ্যোতিবিজ্ঞানীর! দূরত্বের এককের ভিত্তি হিসাবে 
ধরে নিলেন। এ বেগ নিয়ে সুর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছয় আট মিনিটে । তাই 
সূর্ব থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বলতে পারি আট আলো মিনিট। এক বছরে আলো 
যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ অষ্ট আনি হাজীর কোটি মাইল তাকে 
বলা হল এক আলোকব্ধ। ন্ুর্ষের পরই নিকটতম তারার দূরত্ব াড়াল এই হিসাবে 
চার আলোকবর্ষ । এই আলোকব্ধই এখন তারার দূরত্ব মাপার একক হিসাবে 
বাবার হুচ্ছে। 
তাহলে আজ আকাশে যে এ তারাটিকে দেখছি সে আসলে চার বছর আগেকার 
তারা। ওর আলো চার বছর আগেই যাত্রা শুরু করে আগ্জ এখানে পৌছল। 
তাহলে এই মুহূর্তে ওই তারাটা ওখ!নে নাও থাকতে পাবে? 
নে তো বটেই, এমন কি এই মুহূর্তে ওই তারাটি যদি কোন কারণে নিভে যায় বা 
ধ্বংস হয়ে যায় তবে সে খবরও জানতে পারব আরও চার বছর পরে। 
তার মানে আকাশে এমন তারাও থাকতে পারে, যার আলো আজও পৃথিবীতে 
এমে পৌছতে পারেনি বলেই আমাদের কাছে অধৃশ্ঠ হয়ে রয়েছে। কী 
মজার না? 
আমর! দেখলাম, একট। তারার থেকে আর একট! তারার কত দিক দিয়েই না তফাত 
_ রঙে, দীপ্তিতে, দূরত্বে । আবার আয়তনের দিক থেকেও তারার! পরম্পর থেকে 
কত না আলাদ|। 
সূর্বের থেকেও বড় তার] কি আকাশে আছে? 
হ্যআা। আয়তন অন্থসারে তারাদের চারভাগে ভাগ করা হয়েছেস্্মহাদানব, 
লাল্দানব, প্রধান পর্যায় আর শ্বেতবামন। এই শ্রেণীবিস্তাসে সুর্যের আয়তনকে 
মাপের একক ধরা হয়েছে। 
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আচ্ছা বাবা, সুর্ধের আয়তন কি রকম? পৃথিবীর থেকে কত বড় ? 

তা ধর, সুর্ধ পৃথিবীর থেকে প্রায় তের লক্ষ গু৭ বড়। সুর্ষের ব্যাপ যেখানে আট 
লক্ষ চৌধটি হাজার মাইল সেখানে পৃথিবীর ব্যান হল মাত্র আট হাজার মাইল। 
এখন সাধারণভাবে বলা চলে যে তারার পৃষ্ঠতাপ ষত বেশি, তার উজ্জ্লতাও তত 
বেশি । আবার যে তারার পৃষ্ঠতাঁপ যত কম তার উজ্জল্যও তত কম । যে সব তারা এই 
নিয়ম মেনে চলে তাদের “প্রধান পর্যায়ের তারা” বলে। এদের আয়তন মাঝারি, সুর্যের 
মতোই মোটামুটি আয়তন সবার। আকাশের শতকর। আঁশিটি তার। এই শ্রেণীতে 
পড়ে। হুর্ধও তাদের মধ্যে একজন। যে স্ব তারার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্র! খুব কম 
অথচ সেই তুলনায় উজ্জলত1 অনেক বেশি, শ্বাভীবিকতাবেই তাদ্দের আয়তন হুতে হয় 
প্রকাণ্ড যাতে বিশালায়তন দেহের সম্মিলিত আলোকের দরুন তাব। খুব উজ্জ্বল দেখাতে 
পারে। এই তারাদের ব্যাস স্থর্ষের ব্যাসের চেয়ে ১* থেকে ১০০ গুণ বেশি । বর্ণে লাল 
ও আকরুতিতে বিরাট বলে এদের বল! হয় লালদীনব। এদের চেয়েও বড় তারাদের 
বল হয় মহাদানব। 

এরকম তারাও কি আকাশে আছে যাদের উপর্িতলের তাপমাত্র৷ খুব বেশি হওয়। 
সত্বেও উজ্জ্বলতা অনেক কম। 

নিশ্চয়ই । এর কারণ এদের আয়তন অত্যন্ত ছোট । ৃর্ধের ব্যান থেকে এদের ব্যাস 
অনেক ছোট। বর্ণে সাদ। ও আকারে ছোট বলে এদের বলা হয় শ্বেতবামন। কিন্ত 
একটা আশ্চর্ষের কথা আয়তনে ছোট হলেও অন্তান্ত তারার তুলনায় শ্বেতবামনের 
ওজন কিন্তু খুব বেশি। এমন শ্বেতবামনও আছে যার ছোট দেহের মধ্যে বিপুল 
পরিমাণ বস্তু আছে এবং সেই বস্তর ঘনত্ব জলের চেয়ে ৬০৯০০ গুণ বেশি। এর বস্ত 
পদার্থ দিয়ে একটা দেশলা বাক্স ভরলে তার ওজন হত «* মণের কাছাকাছি। 

এ তে। আমাদের কল্পনারও অতীত। আমার্দের জানা সবচেয়ে তারী জিনিস হল 
প্রযাটিনাম, তার ঘনত্ব জলের চেয়ে আরও ২৪ গুণ বেশি । 

তাহলেই বোঝ । নাও এখন আর কোন কথাবার্তা নয়। অনেক রাত হয়েছে। 
আজ এই পর্যস্তই রইল। এবার ঘরে চল। আবার পরে হবে। | ক্রমশঃ ] 


কিসের দ্বারা প্রকাঁত পাঁরণামপ্রাপ্ত হয়? এ পর্ধস্ত আমরা দৌখিয়াছি, প্রাকীতিক সকল বস্তু, 
এমন-াক প্রকৃতি নিজেও জড়--অচেতন। উহারা 'নিয়মাধীন হইয়া কাষ' কারতেছে_ সম.দয়ই 'বাঁভন্ন 
বঙ্তুর মিশ্রণ এবং অচেতন । মন, মহত্তত্ব, নিশ্চয়াত্বিকা বৃক্তি--এ-সবই অচেতন। কিন্তু এগুলি 
এমন এক পুরুষের চিৎ বা চৈতন্য প্রাতীবাম্বিত হইতেছে, 'বাঁন এই সবের অতত, আর সাংখা- 
মতাবলাম্বগণ ইহাকেই 'পুরুষ+-নামে আভাহিত করিয়াছেন । জগতের মধ্যে_ প্রকৃতির মধ্যে যে সকল 
পারণাম হইতেছে, এই পুরুষ সেগুলির সাঁক্ষস্বরপ কারণ, অথণাৎ এই পুরুষকে যাঁদ বি*বজনীন 
অর্থে ধরা যায়, তবে হীনিই ব্রদ্ধাণ্ডের ঈশ্বর | 


স্বামী বিবেকানন্দ 


রোম রোলার একখানি পত্র 


(জণ এরবেরকে লেখ৷ ) 


*বামী বিবেকানন্দের জ্ঞানযোগ গ্রন্থের জাঁ এরবের (36717 17790 )-কৃত ফরাসী অনুবাদ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। রোমাঁ রোলার পন্রখান এ গ্রন্থের মুখবন্ধ স্বরপ সন্নিবিষ্ট । মূল ফরাস পন্রখানিকে ইংরেজীতে 
ভাষাস্তারত করেছেন স্বামী বেদরূপানন্দ এবং পরে বঙ্গানুবাদ করেছেন ব্রহ্মচাঁরণণ আজতা | 


তিল্ন্ভভ, তিল! অল্গা 


প্রিয় মহাশয়, 
বিবেকানন্দের বাণী ফরানী পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্ত অত্যন্ত আনন্দের 

সঙ্গে আপনাকে ধন্যবা্চ জানাচ্ছি । গুরুতর সংকটময় যন্ত্রণী-জর্জর এ"যুগে এই বাণীর বিশেষ তাৎপর্য 
রয়েছে । এ-বাণী আমাদের বহু সমশ্ার সমাধানের পথ দেখায় । 

প্রথমতঃ এ-বাণী আনে যুক্তিতে বিশ্বীন। এ-বাণী সেই সব ধর্মীয় মতবাদের মতে। নয় যা 
আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, আর নির্তর করে এমন সব নীতির উপর যার মূলে কেবল 
অযৌক্তিকতা ও অবাস্তবতা। এ-বাণী মানবমনের খম্জুতা ও শক্তির উপর বিশ্বাসের বাণী। 

মানুষের মহিমা তার মননশীলতায়”' '**** 

বিবেকানন্দের বাণীর এমন এক ওদার্য আছে যে, সত্যানসন্ধানের বিবিধ উপায়ের 
কোনটিকেই তা অগ্রান্থ করে না। এ-বাণী সবগুলিকেই গ্রহণ করে, সকলকেই আলিঙ্গন করে 
আতৃপ্রেমে। এ এমন এক বিশ্বজনীনতা যার মধ্যে মিলেমিশে এক হয়ে থাকে বিজ্ঞান ও ধর্ম, 
ঘোর অবিশ্বানী এবং ঈশবরত্র্টী। অসহিষ্ণুতা ছাড়া এর আর কোন শক্র নেই। 

এ-যুগের মানুষকে যে-সব সমস্তা উদ্বেজিত করছে, এবং বিভেদ নিয়ে আগছে,_-বিশেষত: 
ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে যে-সব সমন্তা) তার গ্রত্যাশিত উত্তর আমরা পাই এই বাণীতে। 
মানুষের যথার্থ স্বর্ূপ' পড়তে পড়তে ভারতের ক্রান্তদশী খধির গভীর অন্তটির বিমুগ্ধ প্রশংসা 
করছিলাম,__অজাস্তেই এর মধ্যে প্রতিধবনিত হয়েছে মাম্যবাদের মহান প্রব্ক্তাদের বলিষ্ঠ যুক্তি । 
“সকলের মাঝে যিনি বীচেন্,, একমাজ্ জজ তিনিই বাঁচেন 1--বিবেকানন্দের এই মহৎ বাণীকে মার্কল ও 
লেনিন উভয়েই ম্বকীয় বলে মেনে নিতে পারতেন। 

এরা কেউ যদি ব্যক্তিম্বাতস্ত্র্যের বিরোধী হন, তবে তা হল আরও ব্যাপকতর অর্থে 
ব্যক্তিদ্বাতন্া রক্ষার জগ্যই। বিবেকানন্দ বলেছেন--“যদি ব্রদ্ষের (£901065 ) কথ৷ বলা হয়, 
লোকে আতঙ্কিত হয়। তারা জিজ্েস করে _ আমার ব্যক্তিসত্তার কি পরিণাম হবে? এদের 
“বাক্তিসত্া” বস্তটি কি ত1 আমি দেখতে চাই । বস্ততঃ পৃথক ব্যক্তিপত্ত! বলে কিছু নেই। আমর! 
কেউ এখনও ব্যক্তি নই। আমরা ব্যক্তিসত। লাভের আপ্রাণ প্রয়াসমাত্রই করে চলেছি, আর তা 
হল চৈতন্থময় পরম ক্রক্ষ, যাতে আমাদের যথার্থ প্রকৃতি নিহিত। তিনিই একমান্ত্র জীব্তি যিনি 
সর্বভৃতে আপনাকে অন্কুভব করেন। এই বিশ্ব্গতে যখন আমর! অপরের মধ্যে বাচি সেটিই হল্‌ 
প্রন্কুত জীবন ।, 


জ্যোঠ, ১৩৯১1 


পুরান্মৃতি 


৩০১ 


মহান স্বামীঞ্গী পরমসত্তার সঙ্গে মানবের একাজ্মতা-_সেই বিশ্বজনীন একত্বকে--সেই 
সত্যকে শ্বয়ং উপলব্ধি করেছেন। সত্য তাই,--য| নিত্য এবং ক্রিগাশীল। 


“মিশি সত্যে যাও এক হয়ে, 
মিথ্যা কর্ম-্বপ্ন ঘুচে যাক-- 
কিংবা থাকে স্বপ্নলীলা যদি, 
হের সেই, সত্যে গতি যার, 
থাক স্বপ্ন নিফাম সেবার, 
আর থাক প্রেম নিরবধি । 


তিল্নাভ, 
ডিসেম্বর, ১৯৩৫ 


(স্বাক্ষর ) রোম" রোলশ 


তি 
শ্রীমতী উমাশশী বন্ধু 


ভন্তপ্রবর বলরাম বসুর দৌহত্রী ( কৃষ্ণময়ীর কন্যা ), শ্রীত্রীমা এবং শ্রী্রীরামকৃফ-পা্ দগণের দূলভ সাল্লাীধতে 
ধন্যা। এটি তাঁর লিখিত রচনা নয়-স্মৃতিচারণা থেকে শ্রুতীলাখত। 


শ্রীশ্রীম। 
শ্শ্বমাকে দেখেছি আমার অনেক ছোট বম 
থেকে। আমি তখন কত ছোট ত৷ মনে নেই। 
ম। বাগবাজারের বাড়িতে আমতেন $ থাকতেন,-- 
বড়মা, দিদিমা নকলের সঙ্গে গল্প করতেন। 


একট! খুব ছোটবেলাত্র কথা মনে পড়ে। “মা” 


বারান্দায় দাড়িয়ে আছেন আর অনেক লোক 
তার পায়ে ফুল দিয়ে একে একে প্রণাম করছেন। 
আমারও তাই দেখে ইচ্ছে হয়েছিল এ রকম ফুল 
দিয়ে প্রণাম করব, আমি এগিয়ে এসে জন্য 
একজনের দেওয়। একটি লাল পদ্ম দিয়ে প্রণাম 
করতে গেলুম। মা! বললেন, “ওটি আর দিও 
না, এমনিই কর।” 

আর মনে আছে, শ্র্রম! জয়রামবাটী থেকে 
আসবেন বাগবাজারে, যোগীন-ম! বাইরে এসে 
বলে আছেন। মা এলেন। আমর গ্রাম 


করলুম। সিড়ি দিয়ে উঠে ওপরে গেলেন। 
মা থাকতেন ভেতরের ঘরে । 

এত ছোট থেকে এতবার প্রশ্রীমাকে 
দেখেছি তখন জানতুম না তার কি মৃলা। এখন 
যখন সবাই শুনতে চায় তখন বলি। আমারও 
তাতে ধ্যান হয়--সেই পাদপন্প দুখানি স্মরণ 
করতে কোনও অস্থবিধে হয় না। 

একদিন ছুপুরবেল! ্রশ্রীমা দিদিমার সঙ্গে 
বসে কথা বলছিলেন। আমি বসে মার 
চুলগুলি ফুলিয়ে দিচ্ছিলুম। আমার হাতে 
কতকগুলি চুল উঠে এসেছিল, দিদিমা 
বলেছিলেন, “ওগুলি রেখে দে ।* আমার দুর্ভাগ্য, 
তা আর রাখা হয়মি। কি করলুম মনে 
পড়ে না। 

আমার দীক্ষ! হয় আমার বিয়ের পর। 
প্রায় ১৫।১৬ বছর বয়সে । আমার বাবা আমায় 


৩৪২ 


শ্বগুরবাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলেন ৷ আমার দীক্ষা 
হয় এই মায়ের বাড়িতে । মায়ের এ ঘরটিতে। 

পেন চারজনের দীক্ষা হয়েছিল। আমর 
গঙ্গায় চান করে মায়ের বাড়ি গেলুম । আমার 
দিদিমা -আমাদের নিয়ে গেছলেন। শ্রশ্রম। 
একজন একজন করে ডেকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। 
নিজেই ফুল ছিলেন, জল দিলেন, দীক্ষ। দিয়ে নিজেই 
মিজের শ্চরণ ছুটি পূজা করালেন। কে আগে 
কে পরে নিষেছি, তা আর এখন মনে নেই। 
তার কপায় সেই চরণ ছুটি এখনএ চোখ বন্ধ 
করে দেখতে পাই-কোনও অন্থবিধে হয় না। 
আমার এক মামী তখন ছোট, সে এসে মাজের 
দরজার সামনের চৌকাঠে মাথা রেখে কাদতে 
কাদতে মাকে বললে, “মা ওদের তুমি দীক্ষা দিলে 
আম্মাকে কেন দেবে না?” সে ছোট ছিল বলে 
মা তাকে তখন দেবেন না বলেছিলেম। কানা 
দেখে, নিজেই এসে তাকে তুলে ঘরে নিয়ে 
গেলেন। বললেন, “কেন দেব নারে 71 এখন 
ভাবি, ও মার কাছে নিজে কেঁদে চাইল, আর 
আমি তে।নিজে ইচ্ছে করে ওরকম কিছুই 
চাইনি,-'মমৃতপাগরে আমার দিদিমা ঠেলে 
ফেলে দিয়েছেন । এ মাসীরও (বাঁজলক্ষমী বন) 
সেদিন দীক্ষা হয়। 

আব মনে পড়ে, শ্র্রীমাকে দেখতে গেছি 
বড়ম। ও দিদিমার্দের সঙ্গে। তখন উদ্বোধনের 
বাড়ি হয়নি। বাগবাজারে অন্ত একটা বাড়িতে 
ম| ছিলেন। মায়ের কাছে লক্মীদির্দি ছিলেন, 
যোগীন-ম। গোলাপ-ম!' সবাই ছিলেন । সেদিন 
লক্ষমীরদিদি একটি বাক থেকে পেশোয়াজ ইত্যাদি 
সাজপোযষাক বের করে, সেগুলি পরে 
আমাদের নেচে গান শুনিয়েছিলেন। তিনি 
পরম তক্তিমতী ছিলেন। তার গান পরে 
আরও একবার শুনেছিলুম বাগবাজারেই। 
আমার বোন উযার স্বামী মার যাওয়ার পরে 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তম বর্ষ--€৫ম লংখ্। 


আমি বাগবাজারে এসে ছিলুম কিছুদিন । 
লক্ক্ীদিদির গানের দুটি লাইন এখনও আমার 
স্পষ্ট মমে আছে-_ 

ঠমকি ঠষ্ককি বাঁধা চলে যায়। 


চমকি চমকি চারিদিকে চায় ॥ 
প্শ্রমাকে কতবার দেখেছি, কিন্তু কথা কিছু 


বলতে পারিনি। শ্ধু চেয়ে দেখতুম। একবার 
মাত্র কথা বলেছিলুম মেই উদ্বোধনের বাঁড়িতে, 
কিজানি কেন। মাএ উদ্বোধনের দৌতালায় 
তীর ঘরে পা ছুখানি ছড়িয়ে বসেছিলেন। 
আমরা আর মা+র্র কি সেবা করেছি! উনিতো৷ 
নিজেই উঠতেন, শিকে থেকে মিষ্টি পেড়ে দিতেন, 
জল গড়িয়ে দিতেন, পান দিতেন। আবার 
কখন গাল টিপে আদর করে বলতেন, “মুখখানি 
শুকিয়ে গেছে।” সব সময়ে এমনিই তে। হুত। 
মাকে সেবা করার স্থযোগই পাইনি । সের্দিন 
কি ভাগ্যি বললুম, “না মা আপনি উঠবেন না, 
আপনি বন্থণ, একটু আপনাকে দ্বেখি।” মনে 
পড়ছে, মায়ের শ্রীচরণে হাত বুলিয়েছিলুম। 
তক্তি ছিল না আমার । কিছু ভক্তি করে সেই 
পাদপল্স পাইনি । তীর অহৈতৃকী কৃপা-"' | 


হ্বামীজীকেও দেখেছি । রাজ! মহারাজের 
সঙ্গে আমাদের ছোটদের খুব ভাৰ ছিল,--তাকে 
আমার একটুও ভয় করত না। কিন্তু স্বামীীকে 
আমার খুব তয় করত। থুব বড় বড় চোখ, 
এট। বেশ তালই মনে আছে। তিনি খুব লম্বা 
ছিলেন নাঁ-গায়ের রঙ ছিল ফর্সা, আর বড় 
বড় টানা চোখ। তখন যেটা তয় ভাবতৃম, 
এখন মনে হয় তা ঠিক ভয় নয়--বরং লমীহ। 
বোধহয় গর চেহার! দেখলে একটা! সমীহ আপনিই 
আসত। একবার মনে আছে, আমার মামাবাবু 
গুর সঙ্গে বাগবাজারে ওপয়ের হলে বসে গান 


গাইছেন-. 


জযষ্ঠ, ১৩৯১] 


তাখৈয়! তাখৈয়া নাচে তোল! 
বম বব বাদে গাল। 

একবার স্বামীজীর কাছে স্তাওুইচ খেয়েছি। 
বলরাম মন্দিরের বড় ঘরে স্বামীজী শ্াতুইচ 
খাচ্ছিলেন। আমাকে হাতে ভেঙে দিয়েছিলেন। 
আমি নিয়ে বারান্দায় গিয়ে খাচ্ছি, স্বামীঞ্গীর 
সামনে থেতে লজ্দা আর তয় করতৃম তে! । আর 
মহারাজ দেখতে পেয়েছেন-_-উনি এসে বললেন, 
“কিরে, কিসের হাড় চিবোচ্ছিস ?” মহারাজের 
এরকমই মজার কথ। ছিল। 

একবার বেলুড় মঠে বেড়াতে গেছি। স্বাম্ীজী 
সবুজ চ! খাচ্ছিলেন, আমাকে কাছে ডেকে 
একটা! কাপে একটু ঢেলে দিলেন। আমিও 
বাইরে গিয়ে প্রদাদ খেলুম। সব সাধুদের সঙ্গেই 
বেশ কথ! বলতুম, স্বামীনীবর সঙ্গে কিন্তু তেমনট। 
পারা যেত না। কিসের যেন ভয় এসে পড়ত্ত। 
আমি তার চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাড়িয়ে 
থাবতুম। কত লোক আনতেন বাগবাজারে, 
কত কথা আলোচনা হত ৷ আমি তখন খুবই ছোট, 
কিছু বোঝার ম্তে। বুদ্ধি ছিল না। একবার 
মনে আছে, একজন জাপানী (পরে জেনেছি 
ওকাকুরা) এসে স্বামীজীর সঙ্গে ভাত খাচ্ছিলেন 
ছুটে কাঠি দিয়ে, আমি দূরে দাড়িয়ে খুব অবাক 
হয়ে দেখছিলুয়। 

আরও একবার কড়মা (স্বামী প্রেমাননর 


মা); দিদিমা নকলের সঙ্গে মঠে গেছি। শ্বামীজী 


বড়মাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠীকুরঘর ইত্যাদি সব 
দেখাচ্ছিলেন মনে আছে। আগেই বশেছি, 
বাগবাজারের বাড়িতে মানে বলরাম মন্দিরে খুব 
সভা সমিতি হত। হ্থামীজী ছিলেন। একবার 
এক সভায় লম্বা চওড়া চেহার1--খোচা থেচা চুল 
একজন সাহেবকে দেখে খুব অবাক লাগাছল। 


বি 


৩৩৩ 


আমার এক মাষ। ছিলেন টুকুমামা১--আমি তাঁকে 
ডেকে জিজ্ঞেস করলুম, উনি কে? ছেলে ন৷ 
মেয়ে?” শুনলুম মেয়ে-_ অতয়াদন্?' নাম। 

আর একবার বাগবাজারে বলরাম মন্দিরের 
সদরে খুব গোলমাল। স্বাম্ীজী একটি অল্পবয়সী 
ছেলেকে খুব বকছেন» অন্য মহীরাজরা ঘিরে 
আছেন। কিন্তু তাকে কেউ কিছু বলবেন, এমন 
সাহছগ তাদের কারও ছিল না। ছেলেটাকে 
বকেছেন বলে আমার মনও খুব খারাপ হয়েছিল 
সারারদিন। সন্ধ্যাবেলা বাইরের ঘরে উকি মেরে 
দেখি, স্বামীজী সেই ছেলেটিকে দিয়ে, লব সাধু 
মহারা্জরা। বসে আছেন তাঁদের সবাইকে প্রণাম 
করাচ্ছেন--"ঙকে প্রণাম কর”-এইরকম 
ব্লছেন। অনেক দিন পরে আমার বোনপোর 
কাছে শুনলুম, সেই ছেকেটি স্বামীপীর ছোট ভাই 
ভূপেন দত্ত । স্বামীজীর আর একটি ছবি মনে 
পড়ে : স্বামীজী বাগণাজার বাড়ির সামনে লাাণে 
গাড়িতে উঠছেন। স্বীম্ীজী, পিন্টার নিবেদিত। 
ও আর একজন সাধু। পরে জেনেছি তিনি 
্বামী তুরীয়ানন্গ । স্বামীজী তখন দ্বিতীয় বার 
আমেরিকা যাচ্ছেন। আমি তখন খুবই ছোট, 
বারান্দার রেলিঙের ওপরে মাথা যায় না। নিচ 
দিয়ে দেখছি। 

আর একবার রাজা মহারাজ আমায় একদিন 
বললেন, “মঠে যাবি ৮ আমি মাকে জিজেস 
করে গেলুম। সারাদিন মঠে রইলুম। শ্বামীঞ্জীর 
ঘরেও একধার গেছলুম। স্বামীজী খাটের 
ওপর বসে, ডাক্তার দাদার সঙ্গে ( ভাঃ বিপিন 
বস ) কথা বলছিলেন । সন্ধ্যার আগে মহারাজ 
গিরিশবাবুর সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। 
তাকেও তো খুব তয় করত্--কী লম্বা চওড়। 
চেহারা গম্ভীর মান্য ! [ ক্রমশঃ ] 


'আন্ত্বিক রোগ 


ডক্টর জলধিকুমার সরকার 


কলিকাতা “স্কুল অব ট্রাপকাল মোডাঁসনে'র ভূতপূর্ব পাঁরচালক ও ভাইরলাঁজ বিওাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। 
বর্তমানে বিশবস্বাস্হ্য-সংস্হার ভাইরাস রোগ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কামার সদস্য । 


সম্প্রতি গত এপ্রিল থেকে সংবাদপত্রে প্রায় 
প্রতিদিনই “আন্তরিক রোগ” অথবা! "আমাশয় 
এই শিরোনামায় পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিনে 
কতজন আক্রান্ত, কতজন মৃত, এই জাতীয় 
পরিণংখযাননূনক সংবা প্রচারিত হওয়ায় 
লোকের মনে বিতীধিকার স্থান হুতে 
চলেছে। এর কারণ নির্ণয়, প্রতিরোধ ও 
প্রতিকারের ব্যাপারে সরকার ও জনগণের 
উতৎকগ্ার সীমা নেই, কিন্তু এগুলির সম্বন্ধে বনু 
রকমের মৃতামত প্রকাশিত হওয়ায় বেশ থানিকট। 
বিভ্রান্তিরও তি হচ্ছে। সেই সঙ্গে গরমের 
প্রকোপ, পানীয় জলের অভাব, লোডশেডিং 
(198-91)60010% ) চলতে থাকায় এবং পূর্ব 
পূর্ব ব্ধ্দবের এই কাপীন আমাশয় রোগের 
প্রকোপ না৷ জানায়, ঠিক সমশ্তাটির ব্ূপ প্রথমে 
ধরা যাচ্ছিল না। সে যাইহোক, আক্রান্ত ও 
মৃতের সংখ্যা এবং আক্রান্ত অঞ্চলের বিস্তৃতি 
বিবেচনা করলে রোগটিকে মহাম়্ারীই বলতে 
হবে। আম্ত্রক রোগ” বলতে কি বুঝায়, কিকি 
কারণে এবং কিভাবে এই রোগের স্থটি হয়, 
এগুলির একটু ধারণা থাকলে সাধারণের পক্ষে 
ভবিষ্যতে এক্পপ ঘটনার মোকাবিল। কর! সহজ 
হবে। 

মুখ থেকে আরম্ভ করে মলদ্বার পর্বস্ত যে 
একটানা খাগ্ঠনালী আছে, ভার পাকস্থলীর নিয়- 
ভাগ হুতে মলদ্বার পর্ধস্ত অংশকে 'অন্ত্র (চলতি 
কথায় নাড়িতুড়ি) বলে। এটি লম্বায় ২৬২৭ 
ফিট। এর বিভিন্ন অংশগুলি যথাক্রমে ক্ষুদ্রান 
(ডিগডিনাম,। জেঞ্ধুনাম, আইলিয়াম ), বৃহদত্ত্ 
( পিকাম, উধর্বগামী কোলন, আড়াআড়ি কোলন, 


নিয়গামী কোলন, পিগময়েড কোলন ), মলনালী 
বা রেক্টাম এবং মলদ্বার । অস্ত্রের কাজ হল খাস 
পরিপাক করা এবং পরিপক খাগ্যের উপকারী 
খাগ্যরস রক্তের মধ্যে টেনে নেওয়া । অস্ত্রের যে 
কোন অংশের রোগকে আস্ত্রিক রোগ বলা যেতে 
পারে। তবে সাম্প্রতিক আন্তিক্ষ মহাম়ারীর 
পরিপ্রেক্ষিতে, অন্যান্ত নানাকবূপ আন্তরিক রোগ-- 
কলেরা, কমিজনিত রোগ, টিউমার--এপব বাদ 
দিয়ে, আমাশয় রোগ নিয়েই আলোচন। হবে । 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পাবে যে, পশ্চিশবঙ্গে 
সচরাচর হজমের গোলমাল, পাতলা দাস্ত 
প্রভৃতি আন্ত্রক রোগে বছলোক ভোগেন । 
এদের দাস্ত পরীক্ষা! করলে কারণ হিপাবে 
অনেকের (বিশেষতঃ পল্লীবাসীর ) কমিজাতীয় 
পরজীবি (হুকওয়ার্ম, রাউগুয়ার্ম, জিয়ািয়। 
প্রভৃতি) ধন্না পড়ে, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে 
পরীক্ষায় পেরকম কিছু পাওয়া যায় ন]। 
শেষোক্তদের অনেকে ণকোলাইটিপ” (0০০1109-- 
বৃহদন্ত্রের প্রদাহ) রোগী, কারও কারও বা 
মানসিক কারণে পেটের গোলমাল । 

আমাশয় বৃহদতত্রে প্রদাহ ও ঘা হওয়ার ফলে 
এই রোগের হ্তি। এতে বারে বারে পাতলা 
দ্বাস্ত, জর এবং পেট কনকনানি থাকে । মলে 
আম বা মিউকাস (108০৩--মন্ত্রের গ্রশ্থিরস ) 
এবং কমবেশি রক্ত থাকে। শুধু চোখে রক্ত 
দেখা না গেলেও অন্বীক্ষণ যন্ত্রে রক্তকণিক৷ দেখা 
ঘায়। এদেশে আমাশর সাধারণত ছুই প্রকার : 
(১) ব্যাক্টিরিয়া (8201618 ) ব। জীবাণুধটিত, 
যার নাম ব্যাসিলারি (99০11191/ ) আমাশয় 
(২) আফিবা (৪20০৮৪--এককোধী ক্ষুদ্র 
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প্রাণী) ঘটিত। যদিও দ্বিতীয় প্রকার আম্বাশয়ে 
এদেশে ব্ছলোক তোগে, কিন্ত বিস্তৃত এলাকা 
জুড়ে এ রোগ মহাম্ারীর আকার ধারণ করে না। 
তাছাড়। অণুবীক্ষণ য্ত্রের সাহায্যে দাস্ত পরীক্ষা 
করলেই রোগনির্ণয় সহজেই হয়ে যায়। 

ব্যাসিলারি আমাশয়; চলিত কথায় 
বাকটিরিয়ার অপর নাম ব্যানিলাল (38০11108)। 
এই আমাশয়ের প্রধান কারণ যে জীবাণু সেটি 
শিগেলা (91)18০112 ) শ্রেণীতে (05083 ) পড়ে, 
যার তিনটি উপশ্রেণী (9260168 ) আছে--+শিগা 
(91189 ), ফ্রেক্সনার ([716%161) এবং সোনি 
(90119 )। এই আমাশয় পর্থবীর সর্বত্র হয়ঃ 
তবে গ্রীক্ম প্রধান দেশে ও গ্রীষ্মকালে এই রোগের 
প্রাহুর্ভতাব বেশি। তাছাড়া, স্বাস্থারক্ষার 
প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলির ষখন অতাব হুম (যেমন 
যুদ্ধক্ষেত্রে), তখন এর প্রানুর্তাব বাড়ে। এই 
রোগের জীবাণুর! খাগ্য বা পানীয়ের মাধ্যমে 
শরীরে ঢুকে বৃহদন্ত্রে বংশ বৃদ্ধি করে রোগটি 
করে। জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার এক থেকে 
মাত দিনের মধ্যে (অনেক ক্ষেত্রে ৪৮ ঘণ্টায়) 
রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্রাস্তের সঙ্গে লক্ষ 
লক্ষ জীবাণু বার হয়ে পানীয় জল বা খাগ্যকে 
দূষিত করে--কখনও মাছির পায়ে মল লেগে, 
কখনও বা শৌচের পর তালতাবে হাত ন৷ 
ধোয়ার ফপ্ে, আবার কখনও বা পানীয় 
জলের পুকুরে মললাগা বস্ত্রাদি ধোয়ার ফলে। 
এর মধ্য শিগ! উপশ্রেণীর জীবাণুর ( বিশেষ করে 
এদের দশ রকমের টাইপ ৰা প্রকারভেদের 
মধো একনঘ্বর টাইপটি) মহামারী হ্ছত্টি করতে 
পারে এবং এদের শরীর থেকে বিষাক্ত জরব্য 
টক্সিন ( 10810) নির্গত হয়ে রক্তে মিশে রোগীকে 
কাবুকরে ফেলে, এমন-কি মৃত্যুও ঘটাতে পারে। 
এই টক্সিন একদিকে ন্নাযুকে দমিত করে, 
অন্যদিকে উদরাময় করে । যদিও বিনা ওযুধে এই 
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রোগ ভাল হওয়া সক্উব, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
আম্পিসিলিন (81019101111) ) বা অন্তান্ত 
আন্টিবায়োটিক অথব! সালফোনামাইড জাতীয় 
ওষুধের প্রয়োজন হয়। দন্ত খুব বেশি হলে 
তার সঙ্গে লবণ ও ধাতব পদার্থ ( 61600015069 ) 
বার হয়ে যায়ঃ এবং সে ক্ষেত্রে রোগীকে এ 
জাতীয় পদার্থ-মিশ্রিত সরবত খাওয়ানো কর্তব্য। 
এই রোগে তিন চার মান পর্বস্ত বয়স্ক 
শিশুদের মৃত্যুর হার খুব বেশি তবে তিন চার 
বদর পর্যন্ত বক্ষ শিশুদের পক্ষেও এই জীবাণু 
সাংঘাতিক। আন্টিবায়োটিক ওষুধ বার হওয়ার 
আগে শিশুদের মৃত্যুর হার পঞ্চাশ শতাংশেরও 
বেশি ছিল। যদিও তাল হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 
অধিক ক্ষেত্রে অন্ত্র জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়, কারও 
কারও ক্ষেত্রে শিগ|। জীবাণু দ্বীর্ঘকাল অন্ত্রে থেকে 
গিয়ে পেটের গোলমাল (00100109 ০০1105) 
সৃষ্টি করতে পারে এবং দ্রাস্তের মাধামে জীবাণু 
ছড়াতে পারে (০8171950806 )। 

পানীয় জল ফুটিয়ে নিলে বা! তাতে জীবাণু 
নাশক ওষুধ (যেন ক্লোরিন) মিশিয়ে নিলে, 
শৌচের পর সাবান দিয়ে হাত ধুলে, খান্ে মাছি 
বসতে না দিলে, বাজারের খোল! খাবার না খেলে, 
এই আমাশয় হবার আশঙ্কা থাকে না। প্রায়ই 
অপরিষ্ধুত জল থেকে বরফ তৈরি হুয্প, এবং সেই 
জলে থাক! শিগ! জীবাণু বরফের ঠাণ্ডায় ভালভাবে 
বেঁচে থাকে । ছুধে বা আহইনক্রীমে জীবাণুর! 
অনেকদিন বেঁচে থাকে । 

“ফ্লুল্সবার" উপশ্রেণীর জীবাণুরাও আমাশয় 
রোগের স্থষ্ট্ট করে, তবে এদের শিগার মতো 
মহামারী করতে দেখা যায় না। “সোনি' জাতীয় 
জীবাণুর] উদরাময় স্য করে। 

এবার এই সাম্প্রতিককালের আত্ত্রিক 
মহামারীর কথায় আসা যাক | এর বিশেষত্ব 
লক্ষ্য কর! গেছে--(১) সাধারণ মহামারীতে 
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ঘেষন আরম্ভ ও বিস্তারের স্থানগ্ুলির মধ্যে একটা 
সঙ্গতি পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে সেরূপ নয়। 
(২) কারণ হিসাবে কেউ কেউ অন্ত একটি 
জীবাণু নির্দেশ করেছেন--এন্ট্যারোপ্যাথজেনিক 
ই. কোলাই (6019:00860)0860$0 8. 0011 )। 
কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের সকলের 
অস্ত্রে গ্রচুর পরিমাণে ই, কোলাই (বা বি. 
কোলাই) বাস করে এবং এর] কিছু কিছু 
উপকারও করে ; তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
কোন কারণবশতঃ পরিবতিত হয়ে ব্রোগকারক 
রূপ নেয়। এই পরিবতিত জীবাণু সাধারণত 
উদরাময় সৃষ্ট করে, আমাশয় নয় । 

জীবাণু-জগতে দেখা যাচ্ছে যে মাঝে মাঝে, 
হয়তো বা পারিপার্থিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে 
মোকাবিল। করবার জন্য, তারা স্থায়ীভাবে বূপ- 
পরিবর্তন করে (%81180101 )। বূপ পরিবর্তনের 
কলে, পূর্বে যে আ্যান্টিবায়োটিক কাজে লাগত, 
তা কার্ধকর হয় না, অথবা আগের রূপের 
বিরুছে রোগীর শরীরে যে বাধ। দেওয়ার ক্ষমত। 
(15515(900০ )-র স্টি হয়েছিল, তা নৃতন রূপের 
বিরুদ্ধে কার্ধকর হয় না। ঘে শিগা জীবাণু 
পশ্চিমবঙ্গের মহছামারীর কারণরূপে পাওয়! 
গিয়েছে, সেটিও চিরপনিচিত শিগার পরিবতিত 
রূপ বলে কেউ কেউ মনে করেন। এই জীবাণু 
নাকি আগে বাংলাদেশে বহুলোকের জীবন 
নাশ করেছে। সাদৃশ্ঠ দেখে ধরে নেওয়া যাচ্ছে 
যে, ছুই বাংলায় লোকজনের যাওয়া আসার 
ফলে এ (রশ দেকেই এটি পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ 
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করেছে। তবে এই অন্মানের ভিত্তি 'খুব দু 
নয়। যাইহোক, 'জ্যান্টিবায়োটিক' কাজে লাগে 
না বললে বুঝায় যে, আগেকার কার্ধকর 
আ্যান্টিবায়োটিক এখন কার্ধকর নয়, অন্তপ্রকার 
আযান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে; অবশ্ঠ 
তার জন্ক পরীক্ষার মাধামে নির্বাচন দরকার । 
তাছাড়া, সালফোনামাইড জাতীয় ওষুধ-_য। 
আগে এই অন্থখের গ্রতিকারক ও প্রতিরোধক 
রূপে বাবস্থত হত, ত৷ হয়তো! এখনও সমানভাবে 
কার্ধকর। যদ্দি বাংল! দেশ থেকে এই নববী 
শিগেল! পশ্চিমবঙ্গে এসে থাকে, তবে আশম্ব! 
হচ্ছে যে, এটি এখানে থেকে যাবে (যদিও 
অন্তান্ত নবাগত জীবাণুর মতে! এর ভীষণতা ক্রমে 
ক্রমে কমে যাবে ) এবং এখান থেকে আশপাশের 
প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে যাবে। ইন্ফুয়েজা বোগের 
কারণ যে ভাইরাস ( %1ম5--জীবপরমাণু ), 
কয়েক বংসর আগে সেও হংকং-এ নৃতন কূপ গ্রহণ 
করে সার! পৃথিবীতে মহামারীর স্থটি করেছিল 
এবং বন্ুদেশে (ভারতেও) স্থায়ী বাসা বেধে 
ফেলেছে। 

শিগা জীবাণু সম্বন্ধে এত আলোচন। সত্বেও 
উল্লেখ কর! দরকার যে, একটিই যে আমাশয় 
মহামাবীর কারণ বা একমাত্র কারণ, এ সম্বন্ধে 
আরও গবেষণার অবকাশ রয়েছে। আর এই 
মহামারীর পরিসংখ্যানে “আমাশয়? ছাড়া বনু 
গাস্ট্রোএন্ট্যারাইটিস (09890০-620661103) বা 
বন্ুবার পাতলা দাস্ত হওয়া রোগীও ঢুঃক গেছে। 
অবশ্য এদের সবগুলই “আক্িক বোগ?। 


ভাজা জিনিসগুলো আসল বিষ | ময়রার দোকান হমেও বাঁড়। ঘিতেল গণ্ম দেশে যত অকপ খাওয়া 
যায়, ততই কল্যাণ ।*'গরখবরা খাবার জোটে না বলে অনাহারে মনে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে। যা তা 
পেটে পোরার চেয়ে উপবাস ভাল | ময়রার দোকানের খাবারের খাদদ্রবে। কিছুই নেই, একদম উলটো আছেন 'িষ_- 
[িষ-_বিষ।.'শখদে পেলেও কচার জালাঁপ খানায় ফেলে দিয়ে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও- সম্তাও হবে, 
1কছু খাওয়াও হবে। ভাত। ডাল, আটার রুট, মাছ, শাক, দুধ যথেষ্ট খাদ) | 


স্বামী বিবেকানন্দ 


আত্ম-জিজ্ঞাম। 


ডক্টর হরিপদ চক্রবতা 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও কৃ্টির প্রান্তন বিভাগীয় প্রধান, বি*বভারতাী বিশ্ববিদ্যালয় | 


বেদের কর্মকাণ্ডে নান। যাগযজের বিধান 
আছে। একদিন ভারতে এই কর্ণকাণ্ড প্রবল 
প্রতাপে রাদত্ব করত। আঙ্গও আমাদের পৃর্জার্চনা 
এই কর্মকাণ্ডের খারা নিয়ন্ত্রিত । বেদের জ্ঞানকাণ্ড 
বলতে উপনিষদ বুঝ । ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক 
ইত্যাদি স্বাদশ উপনিষদের উপর প্রতিষ্ি 5 ব্রোস্তে- 
দর্শন পরবর্তীঁধুগে ভারতের চিস্তাধার। ও কৃষ্টিকে 
প্রভাবিত করেছে । ভারতীয় মন বাইর হতে 
অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতি থেকে বিশ্বের প্রকৃত সত্য 
অনুসন্ধান করতে চে! করেছে। কিন্তু সম্তষ্ট ন| 
হয়ে অন্তর্জগতে অন্পন্ধান করতে শুক করল, জড় 
থেকে চৈতগ্তে। মাঞ্চদের প্রশ্ন মৃত্যুর পর তাঁর 
অস্তিত্ব থাকে কিনা।* “অন্তীত্যেকে নায়মস্তীতি 
চৈকে” ( কঠ, ১১1২ )১ অর্থাৎ কেউ বলে মৃত্যুর 
পর মানুষের অস্তিত্ব থাকে, কেউ বলে থাকে ন1। 
হে যমরাজ! এর মধ্যে সত্য কি? এইভাবে 
ধুঞজতে গিয়ে নিঙের মধ্ো আত্মার সন্ধান পেল। 
উপনিধদ্গুলি আমাদের আত্মতত্ব শিক্ষা দেয়। 
কী দেই বস্ত যাকে জানলে নব কিছু জানা যায়, 
'কন্সিনৎ ভগৰো৷ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং 
ভবতীতি। 'উপনিধদের লক্ষ্য বর মধ্যে 
একত্বের আবিষ্কার--এই চরম জঞান-লাত। প্রথমে 
দ্বৈতবাদ, উপাপনার ওপদেশ, আত্মা! ব৷ ব্রহ্ম 
জগতের স্যট-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা আমাদের উপাস্ত, 
শান্তা, বহিঃ ও অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ন্তা, তবু তিনি 
ধেন প্রকৃতির বাইরে। পরে আবার উপদেশ 
পাই ঈশ্বর প্রকৃতির বাইরে নন, তিতরেই আছেন। 
শেষে উতয়ভাব পরিত্যক্ত, যা কিছু সত্য সবই 
তিনি, কোন তে? নেই--তত্বমসি শ্বেতকেতো” । 
যিনি সর্বন্র জগতের ভিতরে, তিনিই মাজুষের 


'আত্ু। সকল বস্তর আশ্রয় ।, উপনিষদে আত্মার 
অপর নাম ব্রক্ধ। কঠ উপমিষদে ব্রহ্ধ “সর্ব- 
তৃতাস্তরাত্মাঁ। মাও-ক্য উপনিষদে “অয়মাত্মা 
্রন্” ধিনি আত্ম! তিনিই সর্বাধারঃ বৃহৎ বস্ত। 
ছান্দোগ্যে আরুণি নিজপুন্ধ শ্বেতকেতুকে 
বলেছেন--.তত্বমসি শ্বেতকেতো” অর্থাৎ “ব বন্ধ 
তুমি। এর শাতিল্যবিস্ভায় পাই (৩১৪ )-- 
“সর্বং খছিদং ব্রহ্ধ। নিশ্চয়ই এই সমুদয় ক্রদ্ধ। 
্রঙ্ধ সর্ববন্ধ হলেও আমরা নিজের আত্মাতেই তার 
সাক্ষাৎ প্রকাশ পাই। মাগুক্যে ব্র্ধ 'একাত্ম- 
প্রত্য়-সারম্‌*--একপ্রাতর আত্মপ্রত্যয়সিত্ধ বল! 
হয়েছে। আত্মজানই মূলে ব্রহ্গজান। শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদে (২1১৫) পাই--ধ্বাত্মতত্বেন তু 
্রদ্ষততং/ধীপোপমেনেহ যুক্ত; প্রপশ্তেৎ। /অজং গ্রবং 
সর্বতব্বৈবিশ্ুদ্ধং | জাত্ব! দেবং সুচ্যতে সর্বপাশৈঃ 
অর্থাৎ যখন যোগী সাধক দীপতুল্য আত্মতত্ব 
দ্বার! ব্রহ্মতত্ব দর্শন করেন, তখন তিনি জন্মরহিত, 
ধরব এবং সর্ববিষ় হ্বার! অসংস্পৃ্ট ঈশ্বরকে জেনে 
সমুদ্ধয় বন্ধন থেকে মুক্ত হন। আত্মজানই সকল 
জানের মূল। আত্মাকে না জেনে অন্ত কিছুই 
জান! যায় না । কঠ উপনিষদে (২২১৫) বলে--" 
'ন তত্র তু! ভাতি ন চন্দ্রতারকং/নেষ! বিছ্যাতো 
ভান্তি কুতোহয়মঞ্জিঃ। | তমেব ভাস্তমন্ভাতি সর্বং 
তশ্ত তাস! লর্বমিদং বিভাতি ॥১ “হর, চক্র, বিদ্যুৎ 
অগ্নি কেউ তাঁকে (আত্মাকে ) প্রকাশ করতে 
পারে না, সমুদয় বস্ত সেই প্রকাশ ম্বরূপের 
অন্তপ্রকাশমাত্র। এই সব কিছু তাঁর ছ্থারাই 
প্রকাশিত ।, 

এখন আত্মা সম্পর্কে বিরুদ্ধমতাবলমবীদের 
বক্তব্য আলোচনা করি। ভারতে চার্বাক বলে 


আত্মার মধ্যেই ব্্তবান।--এই অছৈতবাদ। পুরাতন সম্প্রদায় ছি খখটি জড়বাদী। তাদের 


২৪৮ 


মতে আত্ম! নেই, ঈশ্বর নেই। দেবতা, বেদ ও 
ধর্ম পুরোছিতদের স্বার্থনিদ্ধির জন্য উদ্ভাবিত 
কুসংস্কারমান্র। নৈতিকতা ও সতত অনাবশ্ক 
কুসংস্কার । তার! বিশ্বাস করত শুধু ইন্দ্রিয়জন্ত 
প্রত্যক্ষজান। আত্মা দেহ ও তৌতিক শক্তি 


থেকে উৎপন্ন । দেহের নাশে আত্মারও নাশ। 


'যাবজ্জীবং স্ুখং জীবে খণং কৃত্বা ঘ্বতং পিবেৎ_ 
ইঞ্জিয়জ স্থখ জীবনের সার। মৃত্যুর পর সব 
তন্দমাৎ। তাই আত্মচিস্তা বাতুলতা। “ন স্বব্গে। 
নাপবর্গো বা নৈবাত্মা। পারলৌকিক:। / নৈব 
বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ | তাই পর- 
লোক, জন্মাস্তরবাদ ও কর্মবাদ সব অবিশ্বান্য। 
বৌদ্ধমতে অস্তঃ ও বহির্জগতের ব্যবহারিক 
অস্তিত্ব ছাড়! পারমাধিক অস্তিত্ব কিছু নেই। যা! 
দেখি তা শুধু তিত্তিহীন ক্ষণিকবিজ্ঞানের লমগ্রি। 
বাহু ও আস্তর জগৎ যদি ক্র্ণিকবিজ্ঞানের সমষ্টি 
হয়, আর যর্দি তাদের মধ্যে পরস্পর কোন সম্পর্ক 
না থাকে, তা হলে সকল ক্ষণিকবিজ্ঞানের মধ্যে 
পরস্পর সম্বন্ধ দেখি কেন? বেদাস্ত এই প্রশ্নের 
উত্তরে একট! অনির্বাচা, অবশ্ট উপলব্ধির অগগ্য 
নয়, “আত্মা'র অস্তিত্ব স্বীকার করে। বৌদ্ধরা 
দেহ ও মনকে একটি জড় শ্রোত বলে মনে করেন। 
মান্য শুধু তরঙ্গ-পরম্পরামাজজ। একটি তরঙ্গ 
যাবার সময় অন্ত একটির জন্ম দিয়ে যায়। এর 
জন্ভ সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। 
অবশ্ঠ তারা কর্মবাদ ও জন্মাস্তরবাণে বিশ্বাসী । 
বুদ্ধদেব চারটি আর্ধসত্য উপলব্ধি করে ছিলেন, একটি 
এই বিশ্বজগৎ ছুঃখময়। যে নাম ওরপনিয়ে 
অস্তঃ ও বহির্জগৎ্ প্রতীয়মান বিশ্ব, তার্দের পরস্পর 
আদানপ্রদ্দানের একমাত্র ফল ছুঃখ। প্রতীত্য- 
সমুত্পাদ-তত্বে এই ছুঃখের হেতু নির্ণীত হয়েছে । 
তার আবিষ্কত 'আষ্টাঙ্গিক'মার্গ ভবব্যাধির 
মহৌষধি। নাম ও ক্বপকে এবং তক্জন্ত ছুঃখকে 
মিথ্যা বলে জানাই সম্যক্-সম্বোধি। যার ফলে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্য--৫ম সংখ্য। 


নির্বাণ, লাত হুয়। মোট কথা, বৌদ্ধদর্শনে 
“আত্মা” বলে কিছু নেই। জীবনট হচ্ছে 
নিছক বিভিন্ন অবস্থা-পরম্পর। যাদের ষধ্য 
দিয়ে কার্ধকারণ-ভাব বিস্ঞমান। প্রতি মুহূর্তের 
আলোর শিখাটি কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভর 
করে প্রকাশিত হয়। একটি অন্যটি থেকে 
পৃথক, যেহেতু অন্যটি নিজ-শওসাপেক্ষ। 
তবু বিভিষ্ন আলোকশিখার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন 
সম্পর্ক রয়েছে । একটি থেকে অন্যটি প্রজলিত 
হতে থাকে। ছুয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও 
কার্ধকারণ সম্পর্ক থাকে । তেমনই একটি জন্মের 
অস্তে অন্য একটির আরম্ভ হয়। তাই তীরা পুনর্জন্ন 
বলতে একই আত্মার অন্যদেহ ধারণ মনে করেন 
না। তাঁদের মতে একটি জন্ম পরবর্তী জন্মের 
কারণ-মাত্র। 

জৈনদের মতে জীব বা আত্ম! চৈতন্যময় সতত । 
গুণরত্ব বলেন--"চেতনা-লক্ষণে। জীবঃ, অর্থাৎ 
চৈতন্যই আত্মার লক্ষণ -_যা! প্রতি জীবে, অবস্ত 
বিভিন্ন পরিমাণে, বিদ্যমান । কোন আত্মা কর্মকে 
জয় করে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং সর্বজ্তা 
পেয়েছে। আবার অপূর্ণ আত্ম। ক্ষিতি, অপ, 
অগ্নি, বাযুবা বনম্পতির বিভিন্ন দেছে প্রকাশমান। 
আত্মা-ই জানে, কাজ করে, স্বথছুংখ ভোগ করে 
এবং নিজেকে ও অন্যান্ত বিষয়বস্তকে আলোকিত 
করে। আত্মা নিত্য কিন্ত পরিব্তনশীগ। 
দেছব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ কেবল 
চৈতন্ত। আত্মার অস্তিত্বের জন্তই জীব জঞাতা, 
কর্ত। ও ভোক্তা। আলোর মতো আত্মা যে 
দেহ আশ্রয় করে তাকে আলোকিত করে এবং 
মৃত্তি না থাকলেও সেই দেছের আকার ধারণ 
করে। ছুটি আলো যেমন একই দেঁশকে 
আলোকিত করে, তেমনই ছুটি আত্ম! একই 
দেশকে ব্যাপ্ত করে থাকে । আমি সুখ অঙ্গুতব 
করি” এই অবাধিত প্রত্যক্ষ অন্থভূতি-ই আত্মার 
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অস্তিত্বের প্রমাণ। তাছাড়া, দেহকে যেমন 
পরিচালনা করে এমন এক সত্বায় আমর! বিশ্বাস 
করি, তেমনই ইন্দ্রি্গুলির পরিচালক এক সতত 
আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। দেছের 
নির্মাত! নিষিত্তকারণরূপে ধজনরা আত্মা বিশ্বাস 
করেন । গুপবত্ব বলেন, 'যস্নিষিধাতে তৎ নামান্তেন 
বিগ্কতে এব'-_অর্থাৎ কোন সততায় অবিশ্বাস করলে 
পেই অন্বীকৃতি-ই কোন ন! কোন আকারে কোন 
জায়গায়, তার অস্তিত্বের শ্বীকৃতি বোঝায়। যাই 
হোক, জৈনদর্শন কর্ম ও জন্মাস্তরবাদে বিশ্বাসী । 
আত্মা সম্পর্কে ম্যায়বৈশিষিকদের দৃষ্টিভঙ্গী 
ম্পঈত বাস্তব (15815610)। আত্মা একটি 
অপাধারণ সতত! যার জান, অস্থভূতিগুলিকে তার 
গুণ বলে মনে করি। সখ, ছুংখ, রাগ, ছ্েষাদি 
আত্মারই গুণমান্র, যেহেতু এগুলি বহিরিক্দরিযগম্য 
কোন গুণ নয়। এই দর্শনে বিভিন্ন দেহে আশ্রিত 
বিভিন্ন আত্মার স্বীকৃতি শোন! যায়। তীার্দের 
বিশ্বাস, বিভিন্ন মাচষের অতিজত। আলাদা ॥ তবে 
এব! আত্মাকে নিত্য ও অবিনাশী বলেন, দেশ- 
কাল-অপরিচ্ছিন্ন বলে আত্ম” গবিভূ" । দেহ 
ইন্জিয় আত্মা হতে পারে না, যেহেতু এদের 
চৈতন্ত-গুণ নেই। তবে আত্মা মানে নিছক 
ঠৈতন্ত নয়, চৈতগ্ত-গুণ-বিশিষ্ট বিশেষ সত্ত। | দেছের 
সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় আত্মায় চৈতন্যধর্মের প্রকাশ 
হয়। দেহার্দি-ব্যতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ সম্পর্কে 
প্রাচীন নৈয়ায়িকের। মনে করেন, আত্মার প্রত্যক্ষ- 
জান সম্ভব নয়, শান্তর থেকে অথবা ইচ্ছা ভেষ, 
সথছুখোর্দি অঙ্থভূতি থেকে অনুমান ছারা আমরা 
আত্মাকে জানতে পারি । কোন কিছুর ইচ্ছা করার 
পিছনে নিত্য আত্মার অস্তিত্ব মানতেই হয়, যেহেতু 
আত্মা-ই অতীতে কোন বস্তজন্য সুখ অন্থতব 
করেছিল এবং বর্তমানেও সেই সুখ পাবার আশায় 
তা পেতে চেষ্টা করে। নবীন নৈয়ারিকেরা 
অবন্ঠ আর এক ধাপ উঠে মন্তব্য করেন যে, মানল- 
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প্রত্যক্ষ দ্বারা আত্মাকে জান! যায়। দ্বেহ ও 
ইন্জরিয়ার্দির বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তিকেই তারা 
অপবর্গ বা মোক্ষ মনে করেন, যখন আজ! শিস্ধ 
সত্ব বশে বিরাজ করে হ্থুখছুঃখাদদির অতীত 
তীরে । শ্রবণ, মনন ও নিপিধ্যালন বা ধ্যানের 
মাধ্যমে তত্ব-জানের উদয় হলেই আত্মাকে সম্যক্‌ 
জান। সন্ভব। 

নৈয়ায়িকের! “ঈশ্বর” বিশ্বাপ করেন, যিনি 
জগতের স্থষ্ট-স্থিতি ও লয়কততা বা আদি-কারণ। 
তিনি অবস্ঠ শুন্য থেকে জগৎ হট করেননি, নিত্য 
অণুপরমাণু, দেশকাল, ইধর, মন 'ও আত্মা শব 
কিছুর সংযোগ সাধন করে । মোট কথা, ঈশ্বর 
জগতের শ্র্। এই অর্থে তিনি নিিত্তকারণ) উপাদান" 
কারণ নহেন । ঘটের নিমিন্ককারণ কুম্তকার আর 
উপাদানকারণ মাটি । হট বলতে ঈশ্বরের মতে 
নিত্য-বন্ত-নিচয়ের সুশৃঙ্খল সমাবেশ। এখানে 
জীবাত্ম। কর্মফল ভোগ করতে আসে এবং যাবতীয় 
পদার্থ তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফলপ্রাপ্তির 
সহায় হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগতের স্থিতি 
আবার প্রলয় । ঈশ্বর এক, অসীম ও নিত্য । 
দেশকালাবচ্ছিমন মন ও আত্মাময় জগৎ তাকে 
সীমিত করতে পাবে না । আমাধের দেহের সঙ্গে 
আত্মার যেমন সন্বন্ধ,তেমমই জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের 
সম্পর্ক ॥ তিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও নিত্যচৈতগ্তবান্‌। 
অদ্বৈতবেদান্তে নিত্য চৈতন্য ঈশ্বরের সার 
( 99562০6 ), কিন্তু স্তায়মতে তা নিছক অবিচ্ছেদ্ 
গুণ-মাত্র। ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, আবার 
জীবকূলের কার্ধকলাপের প্রেরণার্দাতা কারণ। 
তার ইচ্ছাধীন জীবের কর্ম। মান্থ্ষকে কার্ধের 
“করণ'কূপ কারণ বল! যেতে পারে, তাহলে 
ঈশ্বর হল প্রযোজক-কণ্তা। ঈশ্বর তাই আমাদের 
নিরপেক্ষ-কর্মফল-দাতা এবং সমগ্র জীবজগতের 
নৈতিক শান্ত! । পিতা! যেমন তার পুত্রের শক্তি 
ও পূর্বলন্ধ গুণ অন্যায়ী তাকে কোন কাজ করতে 
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প্রবৃত্তি দেয়, তেষনই ঈশ্বর নকল জীবকেই কাজে 
প্রেরণা দেন এবং অতীত কর্ম ও আচনুণ অনুযায়ী 
সেই কাজের ধলভোগ করতে দেন। মোট কথ' 
কর্মক্ষেত্রে জীব ব। এমনকি মানব সম্পূর্ণ স্বাধীন 
নয়, ঈশ্বরের পরিচালনাধীন । 

সাংখাদর্শন প্রকৃতি ও পুরুষ ছটি পরমতম 
নিত্যসত্তার অস্তত্ধে বিশ্বান করে । ছুই-ই নিত্য । 
বুদ্ধি নামক মনের প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থাটি মহৎ 
বা বিরাট মনের পঙিণাম । মহতৎই স্পন্দনশীল 
চিন্তায় ব্ূপাস্তরিত হয়; তা এক অংশে পরিবতিত 
হয়ে ইন্দ্রিয় ও অপর অংশে “ুক্মভৃতঃ বা 'অন্মাআ? 
হয়। তাদের সমবায়ে ব্খিহটি। মহৎ-এরও 
পরে যে ব্যক্ত? অবস্থা তাকে 'প্রকৃতি' বল হয়। 
মোট কথা, প্রক'তর পরিণাম এই জগৎ্। সত্ব, 
রজঃ ও তম; তিনগুণের তারতগ্ের ফলে জগৎ 
সুষ্টি আর পুরুষ সচেতন আত্মা, নর্বদা জ্ঞাতা, 
কখনই জেয নয়। এ চঠৈতত্তগুণবু্ত সত্ত। নয়, 
কিন্তু বিশুস্কচৈতন্ত । অর্থাৎ, চৈতন্যই এর সার, 
নিছক গু। নয়। অদ্বৈতব্দাস্তের মতে আত্মা 
আনন্দন্বরূপ, কিন্তু সাংখ্যমতে আনন্দ ও ঠৈতন্ত 
ছুই ভিন্ন বস্ত একই সত্তার সার হতে পারে না। 
পুরুষ ব1 আত্মা বিষরাতিগ জাত। আর এর সার 
হচ্ছে বিশুদ্ধ চৈতন্য । এই ঠৈতন্তের আলো সর্বদা 
সমান থাকে, যদিও জ্ঞানের বিষয় পরিবতিত হয়। 
পুরুষকে স্থির ও নিত্যচৈতন্ত বলা যেতে পারে 
যার কোন পরিবর্তন বা ক্রিম! থাকে না। এর 
কোন কারণ নেই, নিত্য ও সর্বব্যাপী সত্তা, বিষয়ের 
আকর্ষণ থেকে যুক্ত। সবকিছু যার পরিবর্তন ও 
ক্রিয়াশক্তি থাকে, স্থখছুঃখ, দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি 
বিষয়ের । অহৈতবেধাস্তীর মতে আত্ম! এক 
সর্বব্যাপী সত্তা, যা লমস্ত দেহকে ব্যাপ্ত কৰে 
বিরাজমান। কিন্তু সাংখ্যকার মনে করেন, পুরুষ 
বা আত্ম। বনু, প্রতিটি দেহকে আশ্রপ্ন করে এক 
একটি আত্ম।। প্রকৃতির ঠৈতন্ত নেই, কিন্তু 
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চেতন পুরুষ বা আত্মার সংযোগে জগং-রূপে 
পরিণত হয় মান্ছ। পুরুষ কর্তা নন, সাক্ষী-মাত্র। 
পুরুষ যেন বর্ণহীন শ্বস্ছ ক্ষটিকের মতো, তার 
সামনে বিভিন্ন বর্ণ রাখলে তাকে সেই সেই বর্ণে 
রঞ্জিত বলে মনে হয় বটে, কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে প্ফটিক 
তাতে রপ্রিত হয় না। 

উপরে আত্ম! মম্পর্কে যে বিভিন্ন দার্শ নিকদের 
অভিমত আলোচিত হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে 
এবার বেদোষ্তের বিভিক্ন ভাবধারার পরিচত্ন দিতে 
চাই। ছৈত, বিশিষ্টাত্বৈত এবং সর্বশেষ অহবৈত 
মতে আত্মার স্বরূপ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করে। সকলেই উপনিষদের ব্রহ্ম বা পরমাত।-ই 
চরম সত্ত। শ্বাকার করে। বুহধারণ্যক উপনিষদেনর 
একটি উপদেশ আম] সর্বাগ্রে আলোচন। করি। 
মহধি যাজ্ঞবন্ধ্য স্গাপ নেবার সময় স্ত্রীকে 
বললেন-_প্রিয়ে মৈত্র, আমি সংসার ত্যাগ 
করতে যাচ্ছি, আমার যা কিছু অর্থ, বিষয়-সম্পত্তি 
বুঝে নাও।, মৈত্রেয়ী বললেন-_-“ভগবন্‌, ধনবদ্ধে 
পূর্ণ। সমুধয় পৃথিবী যদি আমার হয় তা হলে তা 
দিয়ে কি আমি অমৃত্ত্ব লাভ করতে পারব ? 
যাজবন্্য বললেন--" *ন1” তা হয় না, ধনী 
লোকের মতো! তোমারও জীবন হবে, ধনের সবার 
কখনও অমৃতত্ব লাত কর! যায় না। মৈত্রেষি 
তখন বললেন--বেনাহং নাম্বৃতা স্যাং কিমছং 
তেন কুর্ধামূ অর্থাৎ “ঘ| দিয়ে আমি অমৃতত্ব পাব 
না, তা দিয়ে আমি কী করব? যদি পে উপায় 
আপনার জানা থাকে, আমাকে ত। বলুন ।, 
যাজবন্ধয বললেন-__তুমি বরাবরই আমার প্রিয়া 
ছিলে, এখন এই গ্রপ্ন করাতে তুমি আমার 
প্রিয়্তরা হলে। এপ, তোমাকে যা! উপদেশ দেব, 
তা ধ্যান করতে থাক ।, তিনি বলতে লাগলেন-_ 
“ছে মৈজেকি, স্ত্রী যে শ্বামীকে ভালবাসে, নে 
স্বামীর জন্ত নয়, কিন্ত আত্মার জন্য স্ত্রী খ্বামীকে 
তালবানে, কারণ মে আত্মাকে ভালবেসে থাকে। 
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স্ত্রীর জন্যই কেউ স্ত্রীকে ভালবামে নাঃ কিন্তু সে 
যেছেতু আত্মাকে তালবাসে, দেইহেতু স্ত্রীকে 
ভালবেসে থাকে । এইভাবে যেহেতু মানুষ 
আত্মাকেই ভালবাসে, তাই সে নিজ সন্তান, অর্থ, 
ব্রা্ষণ ও ক্ষত্রিযুজাতি, জগৎ দেবগণ এবং যে 
কোন বস্তকে ভালবাসে, অতএব এই আত্মার 
সম্বন্ধে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন (ধান) 
করতে হবে। হে মৈজ্ঞেয়ি, এইভাবে আত্মার 
শ্রবণ, মনন এ ধ্যান দ্বারা এই সবই জানা যায়। 
এই উপদেশের মর্শ--আমরা জগৎ বলতে য! বুঝ, 
সবের ভিতর দিয়েই আত্মা! প্রকাশ পায়। সব 
প্রেমই কি স্বার্থপরতা? না, আমাদের এই 
আম? সেই প্রকূত “আমি? যা পরমাতআব ছায়া] 
মাত্রৎ যিনি আমাদের পিছনে রয়েছেন । তাই 
সব ভালবাসাই স্বার্থপরতা নয়, প্ররুতপক্ষে তা 
আত্মপরতার-ই অংশবিশেষ। এই আত্মাকে 
জানতে হবে। যারা আত্মার হ্বরূপ না জেনে 
তাকে ভালবাসে, তাদের তালবাপ'-ই স্বার্থপরতা । 
ধারা আতংকে জেনে ভালবাসেন তাদের 
ভালবাসায় কোন বন্ধন নেই। তীবাই প্রকত 
জ্ানী। এইভাবে ভালবাসা! বলতে যাজ্জবন্কা 
বোঝালেন যে, আমর যখনই প্রেমকে কোন 
বিশেষ বস্তুতে সীমাবদ্ধ করি তখনই গোলমাল। 
যখনই আমর! কোন নারীকে ভালবাসি, যদি 
তাকে আত্মা থেকে পৃথকভাবে দেখ, তখন তা 
শাশ্বত প্রেয হয় না। তা নিছক স্বার্থপর 
ভালবাপা, ছুঃখই এর পরিণাম। কিন্ত যখনই এ 
নারীকে আত্মারূপে দেখি, তখনই এ ভালবাস! 
প্ররুত প্রেম । আর তার কোন বিনাশ নেই। 
আসল কথা, আত্মা ছাঁড়। যা কিছু আমর! 
ভালবাধি, তার ফল শোক ও দূ:খ। প্রশ্ন, এই 
আদর্শ কীভাবে ব্বপায্িত করি? এই জগৎ অনস্ত, 
আত্মদকে ন! জেনে ঞগতের বিশেষ বিশেষ বস্ততে 
আত্মা দর্শন কেমন কনে করি? ছুন্দুতি বাজলে 
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তার শব্ধতরঙ্গকে পৃথকভাবে গ্রহণ করতে 
পারি না কিন্ত তার সাধারণ ধ্বনি গৃহীত হলে 
এ নব শব্দতরঙ্গ বুঝ! যায়। তেমনই শঙ্খ ও বীণ! 
বাজালেও সাধারণ স্বর গৃহীত হলে ওদের বিভিন্ন 
উথিত স্থরও গৃহীত হয়। “যেমন সমুদয় জলের 
একায়ন সমুদ্র, সমুদয় স্পর্শের একায়ন আশ্রয় ত্বক্‌, 
সমুদয় গন্ধের একমাত্র আশ্রয় নানিকা, সমুদয় 
রলের একমাত্র আশ্রন্ জিহব|, ষেমন সমুদয় রূপের 
একমাত্র আশ্রয় চক্ষু সমুদয় শবে? একায়ন কণ, 
সমুদয় চিন্তার একায়ন মন, সমুদয় জ্ঞানের একায়ন 
হয়, --ঘেমন লমুদ্রদলের সর্বাংশে লবণ ঘনীভূত 
থাকে, অথচ গোখে দেখা যায় না, হে মৈআেযি! 
এই আত্মাকে দেইরূপ চোখে দেখা যায় না, কিন্ত 
তিনি জগৎ ব্যাপ্ত করেই আছেম। তিনিই 
সব কিছু, তিনি বিজ্ঞানঘন, সমগ্র জগৎ তার থেকে 
উৎপন্ন, তার দ্বারা ব্ধিত. তাতেই লয়।” (ব্রহ্গস্থত্রে 
পাই-_যতে! ইমানি তুতানি জায়স্তে যেন 
জাতানি জীবস্তি যৎ প্রযন্তাভিনংবিশস্তি তদ্‌ ব্রহ্ 
তদ্্‌ বিজিজ্ঞানন্ব॥ কারণ তার কাছে পৌছলে 
আমর! জানাতীত অবস্থায় চলে যাই। স্ফলিঙ্গের 
মতে! আমর। মবাই সেই 'এক আত থেকে 
এসেছি, আবার তী।কে জানতে পারলে তার কাছে 
ফিরে গিয়ে তার সঙ্গে মিলত হই, মৈত্রেয়ী শুনে 
ভয় পেলেন যে তখন “আমি'জ্ঞান নষ্ট হয়ে যাবে। 
তখন যাজবক্কয আশ্বাস দিলেন যে, তিয়ের কোন 
হেতু নেই। আত্ম! অবিনাশ, ম্বরূপত নিত্য। 
যে অবস্থায় “ছুই, থাকে তখন শিয্পতর অবস্থায় 
একজন অপরজনকে দর্শন করে, শ্রবণ করে, স্রাণ 
করে এবং অপরকে জানে, কিন্তু উচ্চতর অবস্থায় 
যখন তাকে জান যায়ঃ তখন ছুইয়ে মিলে এক 
হয়ে গেলে, কে কাকে জানবে ? তাই “আত্মাকে 
“নেতি নেতি' দ্বার] বর্ণনা! করা যেতে পারে। 
তিনি অচিম্তয, অপরিণাম্ী, অক্ষয়, অনাসক, 
প্রকৃতির সঙ্গে মিজ্রিত হন না তিনি পূর্ণ, হুখ- 
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ছুঃখের অতীত। সব জানের অতীত অবস্থায় 
গেলে তাকে লাভ কর! যায়। তখনই অমৃতত্ব 
লাভ করা যায়। যতে! বাচো নিব্তন্তে অপ্রাপায 
মনসা লহ।+বাক্য মন তাকে প্রকাশ করতে 
পারে না। সীমাবদ্ধ মন দিয়ে ত্বাকে জানা 
অসস্তব। তবে যাঁজ্ঞবন্কয মৈত্রের়ীকে উপদেশ 
দ্রিলেন তাঁকে উপলব্ধি করা যায় ধ্যানের ছ্বারা। 
কী ধ্যান? এই জগ সব প্রাণীরই কল্যাণকারী 
আর সব প্রাণীই জগতের কল্যাণকারী। উভয়ে 
পরম্পরকে গপাহায্য করে। কিন্তু ম্ব-গ্রকাশ 
আত্মার কল্যাণকারী কেউ হতে পারে না। 
কারণ আত্ম! পূর্ণ ও অনস্থস্বরূপ। সবই তাঁর 
প্রকাশমাত্র। কোথাও অল্প, কোথাও ম্পষ্টতর। 
প্রকাঁশ অল্প হলে বগি ধন্দ, আবু বেশি হলে বলি 
তাল? কিন্ত গাত্স! স্বয়ং শুভান্তভের অভীত। 
তাই যাজ্জবন্ত্য উপদেশ দিচ্ছেন--এই জগৎ সকল 
প্রাণীর পক্ষে মধুময় 'আর পব প্রাণীই তার নিকট 
মধুময় কারণ সেই তেংজগানগ্ব অমৃতময় পুরুষ 
সমগ্র জগতের 'আননাত্বরপ। আামাদের মধোও 
তিনি আনন্দস্বরূপ। তিিই ব্রদ্ষ। বায়ু, স্র্ধ, 
চন্দ্র বিদ্বাৎ শবা? সঙ্গে প্রাণীর এই মধুর সম্পর্ক । 
কারণ ব্রহ্মের প্রকাশ সর্বত্র। এইভাব মানুষের 
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হিতকর, ধ্যানের যোগ্য। এক ব্রদ্ধ বিভিন্ন 
আকারে প্রকাশ পাচ্ছে মাত্র । এই একত্ব উপলব্ধি 
করাই ধ্যানের চরম লক্ষ্য ।-_এই-ই যাজবন্যের 
শ্রেষ্ঠ উপদেশ। 

গীতায় রুষের মুখে আমরা আত্মার অবিনাশিত্ব 
শুনি। অন্তবন্ত ইমে দেহা নিতান্তোক্তাঃ 
শরীরিণ (২1১৮), অর্থাৎ দেহের বিনাশ হয় 
কিন্তু দেহী অর্থাৎ আত্মা নিত্য। একই কথ! 
আবার পাই গীতায় (২৩০)--দেহী 
নিতামবধ্যোহয়ং দেছে সর্বস্থ ভারত”, অর্থাৎ এই 
দেহেই নিত্যবস্ব আত্মা বিরাঁজমান। আরও 
স্পষ্ট করে কৃষ্ণ বলেছেন--“ন জায়তে হরিয়তে বা 
কজাচিৎ/নায়ং ভূত্বাহভবিতা বা ন ভূয়ঃ। / অজো 
নিত্য শাশবতোহয়ং পুরাণে / ন হন্যতে হহ্যমানে 
শরীরে ॥ অর্থাৎ আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই, 
এ অজ, নিত্য শাশ্বত ও পুরাতন। শরীর হত 
হলেও আত্ম! হত হয় না। (২।২*), তাছাড়। 
আত্মার শ্বব্ূপ বর্ণনা করেছেন--“নৈনং ছিন্দস্তি 
শন্তাণি নৈনং দহুতি পাবকঃ।/ন ঠৈনং 
ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোধয়তি মারুতঃ 1; (গীতা, 


২।২৩)। “অচ্ছেছ্যোহ্য়মদাহো হয়মকেগ্হশোহয 
এব চ। /নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং 
সনাতন: ॥ (গীতা, ২২৪ )। [ ক্রমশঃ ] 


অবন্ধনের আনন্দ 
অধ্যাপক শ্রীশিবশত্ু সরকার 
চারুচন্দ্র কলেজের বাঙলা বিভাগের প্রান্তন প্রধান। 


মহানন্দে গুঞ্ারছে মন 

আকাশের পটে পটে তারি আলাপন! 
ভেসে গেছে সব-আত্মীর বান্ধব-_ 
জাতি, গৃহ, পরিচয়, বংশের গোরব-_ 
এমন যে যজ্তসূত্র - তাও গেল ভেসে 
মানসে থনায় স্থরা --মেথে মেঘ মেশে 
নামে বৃঠিধানা 

উদ্দার! মুদার! তার! 

বাজ্জায়ে বাজা;য় শুধু করে দিশেহারা-- 
নাই উৎস, নাই তার শেষ 

ভাঙে বতি, ফোটে গতি, জাগে অবন্ধন 


শু খাতে বয়ে আলে উল্লাসে প্লাবন । 
আকাশে তারার! হয়_ আমার সোদর 
মুক্তির মুনা হানে--সবে সহচর ॥ 
নাই আর সংকীর্ণ সীমান! 
নাই ক্ষুদ্র পরিচয়-_ 
নাই কোন বিশেষণ-ভূষা 
চারিপাশ গাহিছে অভয় | 
মৃত্যুরে যে পুজা করে 
জীবনে করেছে মুক্তিক্সান__ 
ছন্দ-বন্ধ চর্ণি পায় 
সীমান্তেই অসীম সন্ধান | 





«যে করে গুরু বর্জন সে হয় বর্জন, 


বারাণসী থেকে এক ক্রাঙ্মণকুমার তক্ষশিলায় 
গিয়েছিল, সেখানকার বিখ্যাত এক আচার্ধের 
কাছে শাস্তরগ্রস্থ অধ্যয়নের উদ্দেশ্টে । অধ্যয়ন 
শেষ হয়ে গেলে গে দেশ পধটনে যাত্রা করে। 
ঘুরতে ঘুরতে সে এক চগ্াল-গ্রামে এসে উপস্থিত 
হয়। এই গ্রামে এক পণ্ডিত ও সদাশয় বাক্তি 
বাণ করতেন--তিনি চগণ্ডাল বংশজাত। তার 
নাম ছিল মহাসত্ব। সবাই তীকে খুব শ্রদ্ধা করত। 
তিনি একটি বিশেষ মন্ত্র জানতেন, যার হার! 
ইচ্ছামাত্র ধে-কোন সমক্বে গাছে আম ফলানো! 
যেত এবং তা বুট্টির মতে। মাটিতে ঝরে পড়ত। 
আর সেই আম খেতে স্ুস্বাছুও বটে। এভাবে 
আম ফপিয়ে এবং তা বিক্রি করে তিনি সংসার- 
নির্বাহ করতেন । 

ব্রা্মণকুমীর এই গ্রামে এমে মহাসত্বের কথ! 
শুনতে পায় এবং তিনি কি করে ইচ্ছামাজেই গাছে 
অমন আম ফলান ত। দূত থেকে লক্ষা করতে 
থাকল। সে ভাবল: এই ব্যক্তির কাছ থেকে 
আম ফগানোর মন্ত্রটি আমাকে শিখে নিতে হবে। 
স্ঞএই রকম ভাবতে ভাবতে একদিন সে মহা- 
সত্বের অন্ুপস্থিতিকালেই তার বাড়িতে গিয়ে 
হাজির হয়, যেন কিছু জানে না এইতাবে তাঁর 
স্ত্রীকে জিজ্ঞাস! করল : আচার্য কোথায় গেছেন ? 
শ্রী উত্তর দিলেন : “তিনি বনে গিয়েছেন । 
্রাঙ্মণকূমার তার আসার অপেক্ষায় বাড়িতেই 
বমে রইল। কিছু সময় পরে সেদুরে দেখতে 
পেল, মছাসত্ব বাড়ির দিকে আসছেন । দেখা- 


মাত্রই ছুটে গিয়ে রাস্তা থেকে মহাসতের কাধের 
আমের থলিটি সে নিয়ে নিল এবং নিজে কাধে 
করে বয়ে এনে, ঘরে যথাস্থানে রেখে দিল। 
মহাসত্ব কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই স্ত্রীকে বললেন : 
“এই ব্রাক্ষণকুমার মন্ত্র শেখার মতলবে এখানে 
এসেছে । কিন্তু মন্ত্র পেলেও সে রাখতে পারবে 
নাঃ কারণ এ কপট ।” 

এদিকে ব্রাঙ্ষণকুমীর মহাসত্বের সংসারের 
সমস্ত কাজ ভূত্যের ন্যায় করতে লাগল। একদিন 
মহাসত্ব তাকে বললেন £ 'মাণবক, আমার প| 
রাখার জন্ত একট! আসন নিয়ে এস।* ব্রাক্ষণ- 
কুমার ঘরে কোথাও আসন খুজে না পেয়েঃনিজের 
কোলের উপর তার পানিয়ে সারা রাত বসে 
রইল। মহাসত্বের স্ত্রীর পরিচর্যাও গৃহভূতোর 
মতোই সে করতে থাকে । তার সেবায় প্রসন্ন 
হয়ে একদিন স্ত্রী মহাসত্বকে বললেন : “ম্বামিন, এই 
্রাঙ্ষণকুমার উচ্চবংশজাত হয়েও আমাদের 
বাড়ির চাকরের মতো দিনরাত পরিশ্রম করে। 
সে অসৎ হলেও, মন্ত্র রক্ষা! করতে না পারলেও 
আপনি দয়! করে তাকে মন্ত্র শিথিয়ে দিন ।, 
মহাসত্বও স্ত্রীর কথার রাজি হয়ে ব্রাঙ্মণকুমারকে 
মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন । দেবার দময় তাকে সাবধান 
করে দিয়ে বললেন : “এ মন্ত্র মহ! মূল্যবান । এর 
স্বারা তুমি বু ধন উপার্জন করতে পারবে। 
তোমার সংসারনির্বাছের কোন অন্থবিধা হবে না। 
কখন কোন বাজাও যি তোমাকে জিজাস। 
করেন--এই মন্ত্র তুমি কার কাছ থেকে শিখেছ, 


৩১৪ 


চগ্ডাল বলে ঘ্বণ। করে যদি আমার নাম না বলে 
কোন ব্রাঙ্ষণ আচার্ধের নাম কর, তাহলে তোমার 
অশ্রন্ধা ও মিথ্যাচারের জন্য মন্ত্রের কোন ফল 
হবে না জেনো । কখনও আমাকে চণ্ডাল বলে 
অস্বীকার করে! না । পে সলজ্জভাবে বলল £ 
“না না, আমি কখনও আপনাকে প্রত্যাখ্যান করব 
না। এই বলে সে চগ্ডাল-গ্রাম থেকে বেরিয়ে 
পড়ল। 

্রাঙ্মণকুমার বারাঁণলীতে এসে উপস্থিত হল। 
এখানে এসে সে মন্ত্রের সাহায্যে গাছে আম 
ফলিয়ে এবং দেই আম বিক্রি করে যথেষ্ট অর্থ 
উপার্জন করতে লাগল। 

একদিন বাসার বাগানরক্ষক তার কাছ থেকে 
আম কিনে শিয়ে রাজাকে দিল। রাজ। সেই 
আম খেয়ে ধুব খুশ হলেন। তাকে তিনি জিজ্ঞাস! 
করলেন : “তুমি এই নব আম কোথা থেকে সংগ্রহ 
করলে? মে বলল: মহারাজ, এক মাণবকের 
কাছ থেকে সংগ্রহ ঝরেছি। রাজ! বাগানবরক্ষককে 
নির্দেশ দিলেন যে এবার থেকে তার সমস্ত আম 
যেন রাজভবনে নিয়ে আসে। 

বাগানরক্ষক ব্রাহ্মণকুমারকে এই রাজ-আজ। 
জানিয়ে দিল। পেও সেই অঙন্গপারে সব আম 
নিয়ে এসে রাঞ্জভবনে বক্র করতে লাগন। 
একদিন রাজ আম খেয়ে খুশি হয়ে তাকে রাজ- 
কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। এইভাবে সে তখন 
রাজার কাছ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে 
লাগল। 

কিছুধিন বাদে রাজ ব্রাহ্মণকুমারকে একবার 
জিজ্ঞামা করলেন £ 'মাণথক, তুমি আকালে এই- 
রকম নুন্দরবর্ণ, সুগন্ধ ও মধুর রসযুক্ত আম 
কোথায় পাও? এগুণি কিকোন নাগ বা দেবতা! 
তোমাকে দিয়ে থাকেন, নাঃ এসব তোমার মন্ত্রবল- 
লব্ধ? সে উত্তর দিলঃ “মহারাজ, আমার 
কাছে একটি অমূল্য মন্ত্র আছে-_তারই প্রভাবে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--৫ম লংখ্যা 


এমন সব আম জামি গাছে ফলাই।' তখন রাজা 
তাকে বললেন £ 'বেশ। তোমার মন্ত্রশক্তি একদিন 
আমাদের দেখাও। আমরা তা চাক্ষুষ দেখতে 
চাই।, পরদিন ব্রাক্মণকুমারকে নিয়ে রাজ! তার 
উদ্ভানে গিয়ে আদেশ করলেন তার মন্ত্রের ক্ষ্নতা 
দেখাবার জন্ত। মনেও 'যে আজ বলে একটি 
আমগাছের থেকে সাত পা দূরে দাড়িয়ে মন্ত্র পড়ল 
এবং গাছের গায়ে কিছু জল ছিটিয়ে দিল। সঙ্গে 
সঙ্গে গাছের পুরানে। পাতাগুলি ঝরে পড়ে নতুন 
পাত! গজাল। ক্রমে ফুল ফুটল, আবার ঝরে 
পড়ল,--আম হল এবং শুহৃত্তের মধ্যে তা সব পেকে 
গাছতলায় পড়ে গেল। রাজা এই কাণ্ড দেখে 
অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি বাপু 
এই অদ্ভুত মন্ত্র:কার কাছ থেকে শিখলে? 
্রাঙ্মণকুমার ভাবল! আমি যদি এখন চগ্ডালের 
কাছ থেকে শিখেছি বলি, তাহলে লজ্জার কারণ 
হবে, লোকে আমাকে নিন্দা করবে। আর 
আমি তে! এখন মন্ত্র খুব ভালভাবেই আয়ত্ত 
করেছি, তাই তলে যাওয়ার কোন সম্ভাবন! নেই। 
--এই চিন্তা করে সে জবাব দিল : মহারাজ, এই 
মন্ত্রআমি শিখেছি তক্ষশিলার এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ 
আচার্ষের কাছ থেকে । গুরুকে প্রত্যাখ্যান 
করার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রশক্তি তার কাছ থেকে 
অন্তর্ধান করে গেল। এদিকে রাজ! তার উত্তর 
শুনে খুশি হলেন এবং তাকে নিয়ে নগরে ফিরে 
এলেন। 

এরপর একদিন রাঁজার আবার আম খাওয়ার 
ইচ্ছা হল। তিনি ব্রাঙ্মণকুমারকে নিয়ে উদ্ানে 
গেলেন এবং আম নিয়ে আগার জন্য আদেশ 
করলেন। সেও যথাবিধি মন্ত্র আবৃত্তি করতে 
গিয়ে দেখে মন্ত্র কিছুতেই মনে পড়ছে মা। বার 
ৰার মনে করতে চেষ্টা করল, কিন্তু মন্ত্র আর মনেই 
পড়ল না। তাকে নীরৰে দাড়িয়ে থাকতে দেখে 
রাজ! গিজ্ঞাসা করলেন £ 'কি ছে মাণবক, তুমি 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৯১] 


পূর্বে ছোট বড় কত আম আমীকে যখন তখন 
এনে দিয়েছে। সেই মন্ত্রে তুমি এখন কেন পারছ 
না আম এন দিতে? এ তোবড় অদ্ভুত! 
রাজার প্রশ্ন শুনে সে দুশ্চিন্তায় পড়ল : এখন যি 
আমি বলি গাছে আম ফলাব না; তাহলে রাজ 
আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে আমাঁকে বিনাশ করবেন। 
তার থেকে আমন ফলানোর বঞ্ধাট এড়াবার জন্ত 
একটু নাহয় মিথ্যা কথাই তাকে বলি।-_-এই 
চিন্তা করে মে বলল: মহারাজ, এখন নক্ষত্র ও 
যোগ অনুপ নয়। নক্ষত্র, যোগ ও শুতলক্ষণ 
হলে তখন আপনাকে প্রচুর আম এনে দেব। 
উত্তর শুনে রাজা ভাবলেন : পূর্বে তো কখনও 
মাণবক এই রকম বলেনি। তবে এখন এই 
রকম বলছে কেন? এর রহশ্ত জানতে হবে ।--" 
এই ভেবে তিনি আবার তাকে প্রশ্ন করলেন । 
পূর্বে তো কখনও এই রকম নক্ষত্র ও যোগের 
দোহাই না দিয়ে প্রচুর আম তুমি এনে দিয়েছ, 
যখনই আমি চেয়েছি । ব্রাক্ষণকুমার, পূর্বে তুমি 
মন্ত্রপ মাত্র গাছে আম ফলত, আর এখন তুমি 
বার বার মন্ত্র্প করা সত্বেড কেন গাছে আম 
ধরাতে পারছ না? এর কারণ বল।, 

রাজার প্রশ্ন শুনে ব্রাহ্মণকুমার মুশকিলে পড়ে 
যায়। বাজাকে মিথ্যা বোঝাতে পারল না। 
বাধ্য হয়ে সে রাঞ্জাকে সত্য কথাই বলল : “হে 
রাজন, এক চগ্ডাল আমাকে কপ! করে এই মন্ত্র 
দিয়েছিলেন । দেবার লময় তার নামগোত্র কারো 
কাছে গোপন করতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু 
লজ্জাবশে আমি সত্য ত্যাগ করে তার নাম গোপন 
করেছিলাম । ফলে তক্ষুণি মন্ত্র আমার কাছ থেকে 
অন্তর্ধান করে। জমি মৃঢ়। কপট,_জেনে শুনে 
মিথ বলেছিলাম আপনাকে । বলেছিলাম 
তক্ষশিলার এক ব্রাক্গণ আচার্ধের কাছ থেকে 
আমি মন্ত্রলাত করেছি। আর তক্ষণি আমি মন্ত্র 
হীন হয়ে পড়েছি। 


নানাগ্রনঙ্গে 


৩১৫ 


রাজাও খুন অত্যন্ত রুই হলেন । মনে মনে 
ভাবলেন £ এই পাপিষ্ঠ এই রকম অমূল্য মন্ত্রলভ 
করেও সাবধানে রক্ষা করতে পারল মা। এমন 
শক্তিমান মন্ত্রধাতার জাতিতে কি এসে যায়? 
তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রা্মণকুমারকে বললেন : মধু 
সঞ্চয়ের জন্য নিম, পলাশ প্রভৃতি যে কোন গাছে 
মৌচাক থাকে, তাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। 
্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, চণ্ডাল- -ঘিনিই গুরু হোন 
না কেন, তিনিই পৃজনীয়।॥ তারপর রাজা নগর- 
রক্ষকের দিকে লক্ষা করে বললেন “এই গুরু- 
ব্র্জনকারী নিচ ব্যক্তিকে বধ কর অথবা একে বেশ 
কয়েক ঘা উত্ত-মধ্যম দিয়ে রাজ্য থেকে দুর করে 
দাও। ব্ছ কষ্টে অমূল্য মন্ত্রলাভ করেও এই 
নরাধম অভিমানে তা বিমর্জন করল |, 

নগররক্ষকর। তাকে বিশেষ লাঞ্ছনা দিয়ে 
বলল : “যাও, গুরুর কাছে ফিরে গিয়ে, তার কাছে 
ক্ষমা ভিক্ষা করে আবার র্দি মন্ত্রলাভ করতে 
পার তবে এদিকে আনবে, ন। হলে এদিকে ফিরেও 
তাকাবে না ।” 

্রাহ্মণকুম্ার আবার মন্ত্রনীভের আশায় গুরুর 
কাছে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু দুরে তাকে 
আমতে দেখেই মহাসত্ব স্ত্রীকে বলেন; “এ দেখ, 
পাপিষ্ঠ মন্ত্র হারিয়ে আবার আমার কাছে 
আসছে ।” ব্রাক্ষপকুমার ইতিমধ্যে তার কাছে 
এসে অতি বিনীত হয়ে বলল : আমি মূঢ়, মিথ্যা 
কথ। বলে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছি । তাতে 
আমার সর্বনাশ হয়েছে। আপনি আমাকে কৃপা 
করে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি পুনরায় গ্রমন্ 
হোন।, শুনে মহাসত্ব উত্তর দিয়েছিলেন : বৎস, 
একি কথা তুমি বলছ? তোমাকে তে! আমি বার 
বার সাবধান করে দিয়েছিলাম । এখন আবার 
আমার কাছে কেন এসেছ? দৃর্র হও আমার 
সা্নে থেকে । গুক্ুবর্জনকারীকে দেখলে আমার 
আপাদ-মন্তক ত্বপায় জাল। করে। দূর হও। 


৩১ 


গুরুর দ্বারাও এইতাবে পরিত্যক্ত হয়ে, অনাথ 
অবচ্ছায় সে অগত্য। এক গভীর অবুণ্যে প্রবেশ 
করে । আত্মগ্গীনিতে ভাবল : “কোথাও যখন স্থান 
নেই, তবে আর এই জীবন রেখে কি লাত ? এই 
চিন্তা করে সে এঁ জঙ্গলের মাঝে স্বেচ্ছায় প্রাণ 
ত্যাগ করে। 


উদ্বোধন 


[ প্তহ বধ--€ম লংত্য। 


গুরুবর্জনকারীদের পরিণতি এই রকমই হয় 
শেষ পর্যন্ত ! 
পূর্বজন্মে দেবদত্ত ছিন এই অকৃতজ্ঞ ব্রান্ধণ- 
কুমার, আর চগ্তালরূপী মহাপত্ব আর কেউই নন্‌, 
_্বয়ং ভগবান বুদ্ধ। 
[ আত্র-জাতক অবলম্বনে | ] 


স্মরতি-সঞ্চয়ন 
'ডাকতে থাক--তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন, 


অনেকদিন আগের কথা,__তাই স্বৃতিই বটে! 
কিন্ত বড় প্রেরণাময় এবং আবেগ-মধুর কথ 
পুণ্যম্থৃতি ৷ ছুটি আধুনিক যুধক বেলুড় মঠে গিষ্নে 
তদানীন্তন মঠাধীশ স্বামী মাধবানন্জীর দর্শনপ্রার্থা 
হয়। দরশনি কেন, বেশ কিছু আলাপের ম্থযোগও 
তার পেয়েছিল। যুখকৰ্য যখন মহারাজজীর 
কাছে যায়, তখন যেমন উচ্ছল মনে হয়েছিল 
তাদের চালচলনকে,--যখন তীর কাছ থেকে 
ব্দায় নিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে আসে, তখন 
কিন্তু ৩াদের প্রকৃতি বড় শান্ত ও সুন্সিধ মনে 
হচ্ছিল। যুবকদের কি জিজ্ঞাস। ছিল, জান! নেই, 
--তবে তার্দের সকল জিজ্ঞাপার সমাধান যে 
অনেকটাই হয়ে গিয়েছিল, এট! কিন্তু তাদের মুখ- 
চোখ বলে দিচ্ছিল। পুজ্যপাদ মহারাজজীর মুখে 
তার] সেঙ্গিন গশুনেছিল £ 

“অনেকে বলে ঈশ্বর নেই। কিন্তু গ্াখ, 
ঠাকুর এলেন, সব প্রত্যক্ষ দেখাপেন--তবে লকলে 
বিশ্বাস করল। একটা উদাহরণ দিচ্ছি,- 
তখনকার দিনে, অর্থাৎ যবে থেকে স্টিমার প্রথম 
চল্পতে শুরু করে তারও আগে, জলের ওপর দিয়ে 
ট্রিমার চলবে এই কথ| শুনে লোকে বলত, 
জলের ওপর দিয়ে অত বড় ভারী ছিনিস কখনই 
ঘেতে পারবে না। তা ছাড়। মাটির মতে। দলিড, 
(৪০114) কিছু একট। না পেলে চলবেই বা কি 
করে ! কিন্তু সত্য সত্যই যেদিন এক হঞ্চিনিয়র 


এনে জলের উপর দিয়ে ট্রিমার চালিয়ে দেখিয়ে 
দিলে, সেদিন থেকে লোকের ঠিক ঠিক বিশ্বাস 
হল। আমাদের ঠাকুরও তেমনি এসে সব 
প্রত্যক্ষ দেখিয়ে গেলেন,--ব্যস্ঃ আর অবিশ্বাস 
করার জো নেই। 

“এখনও পধন্ত বু লোককে দ্েখ। যায়, যার। 
ঈশ্বরকে নিয়ে মততেদ করে। একজন বলে, 
আমার্দের ইনিঠিক। আর একজন বলে-_না, 
আমাদের ইনিই ঠিক। এমনটি হয় কেন জান? 
তারা জানে ন। ঈশ্বর কেমন-_ঈশ্বর কে, এবং কী। 
ঠিক ঠিক ধারণ! ন। জন্মালে এই রকম সংশয়ের 
দোলায় ছুলতেই হয়। আসলে কিন্তু বিন্দুমান্জ 
ভেদ নেই। যেমন ধর--একজন খুব বড় নেতা, 
উনি কফি সম্প্রদায়ের লোক,_তার একবার খুব 
তারী অন্থথ করেছিল। নান। দেশ থেকে সৰ 
বড় বড় ডাক্তার আনা হয়েছিল। কেউ ফ্রান্স 
থেকে, কেউ জার্মানী থেকে, কেউ বা এলেন 
জাপান থেকে । ডাক্তাররা! সকলেই রোগীকে 
পরীক্ষা করে, যে যার ভাষাতে প্রেস ক্রিপশন্‌ 
(019501106101, ) করে দিলেন । এদিকে নেই 
নেতার ধার! নিজের লোক-ধারা তীর 
দেখাশোনা সেব। ইত্যার্দি করতেন, তারা তে 
পড়ে গেলেন মহ ফ্যাসাদে। তারা তে। ভেবেই 
অস্থির একই রোগীকে একই সষয় চার-পাচ 
রকম ওষুধ কিভাবে খাওয়ানো হবে! এমনি 


জ্যেষ্ঠ) ১৩৪১] 


তাবে এঁ বাড়ির লোকজন যখন মহ। সমস্যায় 
হাবুডুবু খাচ্ছেন আর খুব ইতস্ততঃ করছেন, ঠিক 
দেই সময়ে একঞ্জন লোক-_যিনি বুভাষা বিদ্‌--. 
খুব পাক! লোক,-তিনি লব গ্রেস্ক্রিপশন্গুলো 
দেখে নিলেন,_-নিজেই ভাক্তারখানায় গিয়ে ঠিক 
ওষুধটি কিনে নিয়ে এলেন। বেশ মজার কাণ্ড 
তখন। লোকটি কেবল বন্ৃভাষাবিদ্ই ছিলেন 
না-বেশ রসিকও ছিলেন নিশ্চয়ই । তিনি কি 
করলেন জান? ওষুধের শিশিটি খুলে যতগুলে। 
প্রেমক্রিপণন্‌ ছিল, ওষুধের বড়িগুলিকে ততগ্ুলো 
ভাগ করে ফেললেন। পরে রোগীর মেবকদের 
বুঝিয়ে দিলেন, এটা অমুকের প্রেসুক্রিপশনের 
ওযুধ, ওটা অমুকের ইত্যার্দি। আদলে কিন্ত 
একই ওষুধ । বিভিপ্ তাষায় প্রেসংক্রিপণন্‌ লেখা 
হয়েছিল মাত্র । ঠিক তেমনি--ঈশ্বর এক। তাঁকে 
যে-নামেই ডাক না কেন, তিনি সাড়! দেবেনই। 
“আবার গ্াখ, একই গুরু বিভিষ্ন জনকে 
বিভিন্ন মন্ত্র দেন বটে, কিন্তু উদ্দেশ থাকে একই। 
বিতিন্ন ভাষায় প্রেস্ক্রিপশন্‌ হয় বটে-_কিন্ত 
ওযুধ একটিই । তা তোমর!] বোঝ আর না বোঝ, 
ধিমি ডাক্তার তিনি ঠিক বুঝে নেবেন। তাই 
বলছিলাম, ঈশ্বরকে ঘে যে-নামেই ইচ্ছ। ডাকুক ন 


কেন, তাতে অপর আর একজনের কিছু বলা 


নানা প্রদঙ্গে 
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উচিত নয়। 

“যে যে-রূপে ভাবে, তিনি সেই বূপেই ভার 
কাছে প্রকাশিত হুন। যেমন, ঘটিতে জল ভরলে 
ঘটির আকার ধারণ করবে, গেলামে রাখলে 
গেলাসের আকার ধারণ করবে, যদি আবার 
কোন চামড়ার পাত্রে জল ভবে রাখ সেই পাত্রের 
আকারই ধারণ করবে। তাঁকে যেভাবে পেতে 
চাও তিনিও নেই ভাবেই তোমার কাছে ধর! 
দেবেন। একান্তভাবে ঠাকুরকে ডাকতে থাক; 
তিনি নিশ্চয়ই ডাক শুনবেন ।” 

পৃঙ্গযপাদ্দ নির্মল মহারাজ বা স্বামী মাধবানন্া- 
জীর মুখের এ সহজ কথাগুলির দে্যাতন। উল্লিখিত 
তরুণ বন্ধুঙ্য়ের মনে কত গভীর বা কতকাল স্থায়ী 
হয়েছিল সে-সন্ধান রাখা হয়নি । তবে নিকটবর্তী 
অন্যদের হায়ে আজও মহারাজজীর সেদিনের 
সেই কঠস্বর অন্থরণিত,-এখনও সেই দৃঢ় 
প্রত্যয়ান্থিত উক্তি £ ঠাকুরকে ডাকতে থাক, 
তিনি নিশ্চয়ই ডাক শুনবেন”, শত নিরাশার 
মাঝেও আশার সঞ্চার কবে। নির্মল মহারাজ 
একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব--ধার আধ্যাত্মিক 
বিভা ছিল নর্বতোপ্রসারী,--এমন কি শ্বল্পতাষী 
এই সন্্যামীর মুখের বিরল ছুই-চারটি কথাতেও 
ছিল অমিত শক্তি। 


জন.বিশগন 


জাতীয় সর্পদংশন-নিবারণের কর্মসূচি গ্রহণ করার আহবান 


যদিও বিষ হিসাবে সাপের বিষ অন্ত সকল 
প্রকার জানা বিষের মধ্যে প্রাচীনতম, তা! সত্বেও 
ল্পদংশনের সংখ্যা যে কত তা সঠিক জান! নেই । 
কিন্তু যেটুকু খবর পাওয়। যায়, তা এশিয়! মহা" 
দেশের ্থাস্থ্যদগ্ুরগুলির উদ্বিগ্ন হবার পক্ষে যথেষ্ট। 
অবশ্ত এর কারণ আছে। এই মহাদেশে সকল 
প্রকার বিষাক্ত সাপ--এমন কি থুতৃ-নিক্ষেপকারী 
সাপ যা তিন চার মিটার দূরের প্রাণীর বুখে থুতু 


নিক্ষেপ করতে সক্ষম এবং গেবুন (9৪৮০০) সাপ 
যার দংশন সঞ্গে সঙ্গে মৃত্যু আনে, তাও আছে। 
স্পদংশনের ধারা (91010101985 ) এবং 
এর চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে-_জাপান সর্প 
ইন্টিটাুট (09291) 51916 195010966) এবং বিশ্ব 
স্বাস্থা-সংস্থা (৬70)-র উদ্ভোগে যে আলোচনা- 
চক্রের আহ্বান কর! হয়েছিল, তাতে বূল। হয়েছে 
ষে, প্রতি বৎসর এশিয়ার দেঁশগুলিতে সপর্দংশনের 
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ফলে প্রায় দশ হাজার লোক প্রাণ হারায় । যেহেতু 
এই সংখ্যার প্রতোকটি, হাসপাতালের ছিসাৰ থেকে 
গৃহীত, সহগেই অঙ্থমান কর] ঘেতে পারে ষে, 
স্বৃতের প্রকৃত সংখ্যা এই সংখ্যার কয়েক গুণ বেশি। 
পৃথিবীর নবদেশের চেয়ে বর্মাদেশে সর্প 
দংশনে মৃত্যুর মংখ্যা বেশি। এখানে প্রতি বখসর 
যে দশ হাজার লোকের সর্পংশনের খবর পাওয়! 
যায়ঃ তার প্রায় দশ-শতাংশের মৃতু হয়। বর্ষ! 
কিংবা বস্তায়, যখন সাপের উচু জমির সঞ্ধান 
করে, তখনই বিপদ বেশি । ভারতবর্ষে প্রতি বত্পর 
প্রায় ছুই লক্ষ লোককে সাপে কাষড়ায়, বেশির 
তাগ সন্ধা ছ-ট1 থেকে বাতি বারটার মধ্যে। 
দংশিত ন্যক্িগণের বেশির ভাগই কৃষক, কিন্ত 
মালয়েশিয়া ও থাইলাণ্ডে সমুদ্র-সর্পের (৪০৪ 
৪0810 ) দংশনও মৎন্যঙ্জীবিগণের একটি সমশ্য! | 
উপরি-উক্ত এবং অন্তান্ত ঘটনার জন্য বিশ্ব- 
্বাস্থ্য-সংস্থার দর্গিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক 
অফিসের (5০096147850 4১819 [২681009] 
908০5) আহ্বানে বিশেষজ্গণ দেশগুলিকে সর্প- 
ঘ্ংশন নিবারণের কর্মকুচি গ্রহণ করতে আহ্বান 
করেন। তিনদিনের আলোচনায় বিশেষজ্ঞগণ 
বলেন, শুধু যে দর্পণংশনের সঠিক খবর পাবার 


উদ্বোধন 


| ৮৬তম ব্ধ--৫ম লংখ্যা 


ব্যবস্থা করতে হবে তা নয়, দংশনের পর অন্থখের 
লক্ষণগ্ডলির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে। 

বিশেষজ্গণ সব দেশের স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষকে 
বিষনাশক ওষুধের (81055001 ) অপর্বাণ্ত ও 
অনিয়মিত সরবরাহের ষে সমশ্য। তার সমাধানের 
জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেন। তারা 
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকমীদের (79078111981) 
০81৩ 10116) এবং চিকিৎসকদের প্রাথমিক 
চিকিৎস। (1056 81৫ ) শিক্ষণের কর্মহ্চি গ্রহণেরও 
স্পারিশ করেন। তাদদের উপদেশ : “ভীত 
রোগীকে সাহণ দাও, দংশিত স্থানের অবশিষ্ট 
বিষকে ধুয়ে মুছে ফেল, দংশিত শরীরাংশকে কাষ্ঠ- 
খণ্ড দিয়ে (52116) বা৷ কাপড় জড়িয়ে বেধে তার 
নড়াচড়। বন্ধ কর, যত শীগ্র পার রোগীকে ঘত্বদহ 
নিকটবর্তা চিকিৎসাকেন্ত্রে নিয়ে যাও। বাশের 
দোলনা তৈরি করে তাতে কম্বল পেতে রোগীকে 
শুইয়ে নিয়ে যাওয়া স্থবিধাজনক এবং তাতে 
রোগীর নড়াচড়া খুব কম হবে। টুণিকে 
(00801010090) বাধা, ক্ষতস্থান চিরে দেওয়া ব। 


শুষে নেওয়। ক্ষতিকর হতে পারে ।” 
| ০০0/717165 07262 10156 00 7০- 


2707777164221751 572/29716 ; ০011৫ 
[76810১ 7195 1982) অবলম্বনে । ] 


দেশ-বিদেশ 
অস্ট্রেলিয়া: আদিবাসীর জীবনযাত্র। 


ইউরোপীয়দের আদার পূর্বে অস্ট্রেলিয়ায় 
আদিবাসী উপগ্জাতির সংখ্যা ছিল প্রায় ৫**। 
এর] এক এক দল আলাদা আলাদ! সীমানার 
মধ্যে বগবাদ করত। প্রত্যেক উপঞ্জাতি দলের 
লোকসংখ্য! ছিল ১** থেকে ১১৫** পর্বস্ত-- 
গড়ে ধর! হয় ৫** থেকে ৬**। একটা দলের 
লোক একই তাষায় কথ। বলত এবং একট৷ 
এলাকায় এক সঙ্গে বাস করত। তাদের 
পামাঞ্জিক রীতিনীতিও ছিল একই। 


উপজাতিদের দীমান! নির্ভর করত অঞ্চলের 
প্রকৃতির উপর। উর্বর শমুদ্র-উপকৃলবতী 
অঞ্চলে যেখানে প্রচুর খাস্বস্ত পাওয়া যেত 
সেখানে তার ডের] বাধত। সেই সব অঞ্চলের 
আয়তন মোটামুটি ১,৭** বর্গ মাইলের মতো 
ছিল। আৰার মরুভূমি অঞ্চলের যেখানে তার! 
বাস করত তার আয়তন সীমিত থাকত ৪৪০)*০০ 
বর্গ মাইলের মধ্যে। নদী, ক্ষুদ্র উপসাগর, 
গিরিখাত, পর্বতশ্রেণী গ্রভৃতি প্রাকৃতিক লীমান৷ 


জোট, ১৩৯১ ] 


দ্বারা! এলাকাগুলি বিতক্ত ছিল। 

উপজাতিদের নামকরণ হত সাধারণতঃ ভাষ 
অন্্যায়ী। আবার অনেক সময় অঞ্চলের নাম 
অনুমারেও তাদের মাম শোন! যেত। 

প্রত্যেক উপজাতি দলের আবার অনেক 
আঞ্চলিক দল আছে। তার যাধাবর জাতি 
বিশেষ । এই আঞ্চলিক দলের লোকসংখা! 
খুবই কম--১৫ জনের মতো৷। আঞ্চলিক দুলগুলি 
ছিল ম্বশাদিত। দল পরিচালিত হুত জীবন- 
যাত্রায় অভিজ্ঞ এবং আচার-অনুষ্ঠান জান! 
বয়োজোষ্ঠ বুদ্ধদেব দ্বারা। তাদের সামীজিক 
সমন্যার মীমাংসা হত এই সব বৃদ্ধদের নিয়ে 
গঠিত একটি সমিতির মাধ্যমে । প্রত্যেক 
আঞ্চলিক দলের বুদ্ধদের মধ্য থেকে তারা! একজন 
মোড়লকে নির্বাচন করত। এই মোড়লের সৎ 
পরামর্শে সঙ্নিতি পরিচালিত হত। অবশ্য এই 
জন্ত সে বেশি কিছু সুযোগ-স্থবিধ। পেত না। 
তাকেও সবার সঙ্গে মিলেয়িশে থাকতে হত। 
সমীজে সবার যেমন অর্ধিকাঁর তারও তেমনি । 

এই আঞ্চলিক দল গঠিত হয় ছু-তিনটি অথবা 
নিকটবর্তী কয়েকটি পরিবার নিয়ে। একটি 
পরিবারতৃক্ত-_একজন পুরুষ, তার এক বা 
একাধিক স্ত্রী এবং তাদের ছেলেষেয়ে। তাদের 
সমাজে বছ বিবাহের প্রচলন ছিল। পরিবারের 
স্বামী স্ত্রী উভয়কেই বেঁচে থাকার জন্ত আহার 
সংগ্রহের চেষ্টা করতে হৃত। সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক কারণে অনেক সময় আঞ্চলিক দলের 
কয়েকটি পরিবার একত্র আহার সংগ্রহের কাজে 
নিযুক্ত থাকত। 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবানীরা চাষবাস করে 
নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন করতে জানত না। বিরাট 
দেশ তাই নিশ্ষল! হয়ে ছিল বন্ৃকাল। কৃষিকাজ 
যর্দি তার! জানত তাহলে তাদের খাবার জন্য 
কঠোর পরিশ্রম করে বন থেকে বমাস্তরে 


নানাপ্রপঙ্গে 
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শিকারের সন্ধানে খুঁজে বেড়াতে হত ন৷ 
নিশ্চয়ই। অন্য কোন দেশের সঙ্গে কোনরকম 
সংযোগ-ব্যবস্থ। ন। থাকায় তার! কৃষি-পদ্ধতি বা 
কি করে গৃহপালিত পণ্ড পালন করতে হয় ত 
তারা জানত না। অবশ্ঠ বন্য শিকারী কুকুর 
তাদের রাখতেই হত আত্মরক্ষার্থে এবং শিকারে 
সহায়তার প্রয়োজনে । 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সমাজে পুকুষর] 
মেয়েদের নিতান্তই অস্থাবর সম্পত্তির মতো 
অথব1 জ্রীতর্ধাসী করে রাখত না, যদিও প্রথম 
দিকের নৃবিজ্ঞানীর। সেইরকমই মনে করতেন। 
তাদের সমাজ পুক্রষশাসিত হলেও সমাজে 
মেয়েদের একটা বিশেষ শ্থান বরাবরই রয়েছে। 
মেয়ের! ম্বামীর ঘরে গিয়ে আহার সংগ্রহ তো 
করতই, আর গর্ডে সম্তান ধারণ করে পরিবারকে 
স্থখময় করে তুলত। যে-মৰ মেয়ে তাল খাবার- 
সংগ্রহ করতে এবং বু অস্তানের জননী হতে 
পাত সমাঞ্জে তারা বিশেষ মর্ধাদা পেত। বৃদ্ধ! 
হয়ে গেলেও মেয়েদের সম্মান অক্ষু্ থাকত । 
কনিঠদের সবার কাছে সে শ্রদ্ধা পেত। 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী পরিবার বিস্তৃত 
আত্মীয়তার (619901816-1018110 $55(61) ) 
ভিত্তিতে গঠিত, যাব বিস্তার এলাকার উপজাতি 
ছাড়িয়ে অন্ত এলাক! পর্যস্ত। বাস্তবিক কোন 
আর্দিবাসীর সঙ্গে যদি অন্য এনাকার আর্দিবাসীর 
সংযোগ ঘটে তাহলে তাদের মধ্যে প্রথমে 
একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এবং 
দ্বিভীয় তাকে সেইভাবে আদর-যত্ব করে। ফলে 
তাদের মধ্যে লীমান] নিয়ে ঝগড়া-বিবাধ কমে 
যায়। 

আত্মীয়তার সম্পর্ক অন্ুযায়ী এদের পারস্পরিক 
শ্রেণীবিতাগ হয়ে থাকে। এইভাবে তাদের 
আত্মীয় জাতিগোঠীর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব 
হয়। একজ্ঞাতির যা পরিভাষা! অন্ত জাতির 


৩২৩ 


পরিভাষাও তাই। যেমন একজনের বাব 
আছে এবং বাবার যত ভাই, তারাও সবাই এ 
“বাবা” নামে পরিচিত। সেইরকম কারও মা 
আছে, এবং মায়ের যত বোন আছে সবাই এ 
'মা' নামে পরিচিত। গ্রত্যেক জ্ঞাতিশ্রেণীর মধ্যে 
একটি নির্দিষ্ট সামাজিক রীতিনীতি আছে, যা 
প্রত্যেককে কঠোরভাবে মেনে চলতে হত। এই 
আত্মীয়ভিত্বিক পমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও কিছু কিছু 
ভিম্নত। লক্ষণীয় । 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী উপজাতির যাযাবরের 
মতে। আহার সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াত। তবে 
তারা খাবারের সপ্ধানের জন্য নিজেদের সীমান! 
ছাড়িয়ে অন্যের সীমানায় বড় একটা যেত না। 
তবে একটি দলের সীমানা ছাড়িয়ে অস্ভের 
সীমানায় যেতে হলে অন্রমতি নিযে যেতে হত। 
অন্গমতি ছাড়! গেলে শাস্ত পেতে হত । 

পুরুষরা! পশুপাথি শিকার করত ও মাছ 
ধরত। মেয়েরা বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নানা 
জাতীয় খাবার সংগ্রহ করত। ছোট ছোট 
ছেলেমেয়ের! মায়ের সঙ্গে খাবার সংগ্রহ 
করতে যেত। ছেলে বড় হয়ে গেলে বাবার 
সঙ্গে শিকাগে ব মাছ ধরতে যেত। 

পুরুষরা শ্রিকার করত ক্যাঙ্গার ও ভলুক। 
শিকারের সময় বন্য কুকুর তার! সজে করে নিয়ে 
যেত। তবে এই সব শিকার যথেষ্ট মিলত 
না। ফলে তাদের ক্ষুপ্নিবৃত্তির জন্য নির্ভর করতে 
হত পাখি শিকারের উপর। তবে পাখির 
মাংসের চেয়েও পালকের পরিমাণ বেশি। 
মেয়ের] সংগ্রহ করত রাঙা আলু, বৈঁচি 
জাতীয় বীচিশৃন্ত এক ধরনের রসাল ফল, 
বাদাম, এক ধরনের গাছের ছাল, পিঁপড়া, 
শুয়োপোঁকা প্রভৃতি । এই সব সংগ্রহ করতে 
তারা ঘর থেকে সকালে বেরিয়ে পড়ত আর 
ফিরত সেই সন্ধ্যায় । পুরুষর] যদি শিকারে কিছু 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--৫ম সংখা 


না পেত, তাহলে মেয়েদের সংগৃহীত খাবার 
দিয়ে তাদের সেদিন চালিয়ে নিতে হত। 
আর পুরুষরা! যদি কোন ভাল শ্রিকার পেত, 
তাহলে অন্য পরিবারের সবাইকেও ভাগ দিত। 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর1 ঘুরে ঘুরে ডের 
বাধত। কারণ তাদের প্ররুতির সঙ্গে ত'ল মিলিয়ে 
চলতে হত। খু অনুযায়ী কোথায় গেলে তাল 
শিকার মিলবে তা তার] জানত | সেই অন্ুগারে 
তার! ডের! স্থানাস্তরিত করত। এই অভিজ্ঞত। 
তাদের হয়েছে শত শত বছর দুঃসহ পরিবেশে 
থাকতে থাকতে । 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর] লব সময় ঘুরে 
বেড়াত বলে এবং তারে নিিষ্ট কোন বাসম্বান 
না থাকায় তাদের গুহস্থাপি জিনিসপত্র থাকত 
খুবই কম। যে-সব জিনিসপত্র তাদের দৈনন্দিন 
জীবনে ব্যবহৃত হত এবং যেগুলির আগ প্রয়োজন 
সেগুলি ছাড়া তার! আর কিছু সঙ্গে রাখত ন1। 
এই নব ব্যবহৃত জিনিসপত্র বিভিন্ন এলাকার 
আদিবাসীদের বিভিন্ন বুকম ছিল। তবে আস্ট্র- 
লিয়ার মব আদিবাসীদের সঙ্গে কাঠের বর্শা, 
পাথরের কুড়াল, কাঠের গামলা, গাছের ছালের 
থলে ও ঝুড়ি, ছোড়। লাঠি, আগুন ধবাঁবার লাঠি 
প্রভৃতি থাকত। যে-সব অঞ্চলে মাছ ধরার স্থুযোগ 
আছে সেই পব অঞ্চলের উপজ্জাতিদের সঙ্গে 
থাকত হাড়ের বড়শি ও গাছের আশ গিয়ে তরি 
জাল। কোন কোন আদিবানীদের কাছে এক 
ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র থাকত। তার৷ ধাতুর 
জিনিসের বা তীর ধনুকের ব্যবহার জানত ন1। 

আছিবাসীদের গৃহ দেখতে পাওয়া যেত না। 
সব লময় ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর জন্য তারা সঙ্গয় 
নষ্ট করে কয়েক মাসের জন্য আর গৃহনির্মাণ করত 
না। ডালপাল! এবং গাছের ছাল দিয়ে ছাউনি 
মতো করে তার তলায় তারা বাপ করত। 
সাধারণতঃ তারা খোলা জায়গার থাকতে 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৯১ ] 


অত্যন্ত । খুব শীতের সময় তাব। আগুন জালাত 
ডেরায়। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অঞ্চল কুইন্সপাগ্ডের 
সমুদ্রতীরবতাঁর আদিবাপীরা মশার কামড়ের 
হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্ত সার! রাত 
ধেশয়! করে এবং তারা বেধে তার উপর 
থাকত। 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা উলঙ্গ অবস্থায় 
থাকত। তার] কাপড়ের বাবহার জানত না। 
যখন খুব প্রচণ্ড শীত পড়ত, তখন তার ক্যাঙ্জার 
প্রভৃতি পশুর চামড়া, কাধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে 
গায়ে জড়িয়ে রাখত। বিবাহযোগ্য মেসের] 
কোমরে গাছের ছালের বেণ্ট পরত । উৎসব- 
অনুষ্ঠানাদিতে তার! সারা গায়ে নানা রকমের 
নকশা আকত এবং নৃতা করত। 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের জীবন গ্ররুতি 
এবং স্বকীয় ধর্মবিশ্বাগের উপর নির্তরশীল। 


নানাপ্রসঙ্গে 


৩২১ 


ধ্'' বলতে অবশ্ট তাদেরই নিজেদের সংস্কার ও 
বিশ্বাম। তার! এ ধর্মকে বিশেষভাবে মেনে চলত । 
প্রক(তি যাতে তার্দের উপর সয় থাকে তার জন্ত 
তার। নানা রকমের অনুষ্ঠান করত । তবে তাদের 
ধর্ম ছিল বড় গোপনীয় জিনিম। মেয়েদের এ 
ধমের অন্ুষ্ঠান।দি করার কোন অধিকারই ছিল ন|। 
ধর্মের অন্গুষ্ঠানাদি পুরুষরাই শুধু করতে পারত। 
তার! যেখানে ডেরা বাধত তার থেকে বন্ছ দুরে 
গিয়ে তার। নানা রকম ক্রিয়।-অন্ুষ্ঠান করত। 
মেয়েদের পেখানে যাওয়। [নধিদ্ধ ছিল। নিষেধ 
ন৷ শুনে যদি কেউ দেখানে যেধে পড়ত-_তাকে 
কঠোর শাস্তি পেতে হত। পুক্রষরা এই সব 
অনুষ্ঠান-ক্রিয়ার্দিী করত সমগ্র দলের জন্য--অবস্ঠ 
মেয়েরাও তার অন্তর্তুক্ত ছিল। ব্যক্তিগত 
স্বা্থসিত্ধির জন্য এই সব ধর্মীয় অন্থষ্ঠান তার। 
কখনও করত না । 


ইউরোপণরা যার এত বড়াই করে, সে “সন্যতার উন্নতির (2:098155 91 01৬11128002 ) 
মানে কিঃ তার মানে এই যে, উদ্দেশ্যাসাদ্ধ--অনুিত উপায়কে উচিত করে। চুরি, মিথ্যা এবং 
ফাঁসি অথবা স্টানাঁল (2171৫) ) দ্বারা তাঁর সমাভব্যাহারী ক্ষুধার্ত মুসলমান রক্ষাদের- এক গ্রাস 
অন্ন চু।র করার দরুন চাবকানো। এ-সকলের ওচিত্য বিধান করে ; “দর হও, আম ওথায় আসতে 
চাই”-রুপ বিখযাত ইউপোপণ নীতি, যার দৃষ্টান্ত-যেথায় ইউরোপী-আগমন, সেথাই আদিম জাতির 
বিনাশ-সেই নীঠর ওচিত্য বিধান করে! এই সভাতার অগ্রসরণ লপ্ডন নগরশতে ঝাতিচারকে, 
পারিতে স্ত্রীপূত্রাদিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালানোকে এবং আত্মহত্যা করাকে 'দামান্য ধৃষ্টতা, 


জ্ঞান করে ইত্যাদ । 


_স্বামী বিবেকানন্দ 


সনালোটলনা 


প্ীউদ্ধব গীত্ভ1_অন্বাদক স্বামী বেদান্তানন্দ। 
রামকৃক্ মিশন আশ্রম, পাটনা-৮০০০০৪ থেকে অনুবাদক 
কর্তৃক প্রকাশিত। (প্রাস্তিস্হান : “উদ্বোধন” কার্যালয় |) 
পৃঃ ৬+৩৭২; মূল্য: আট টাকা (কাগজের মলাট ), 
দশ টাকা (কাপড়ে বাঁধাই )। 


শ্াগবতের একাদশ স্বদ্ধের অন্তর্গত যষ্ট 
থেকে একোনত্্রংশ এই চব্বিশটি অধ্যায় 'উদ্ধব 
গীতা"রূপে পরিচিত। শ্রউদ্ব ভগবান্‌ 
শ্রকফের নিকট আত্মীয়ই শুধু ছিলেন না, তার 
সচিব এবং মথাও ছিলেন। বুদ্ধিমান ও পরাক্রাস্ত 
উদ্ধব দৌত্য প্রভৃতি নানা কাজে শ্রীকষ্েের সহায়ত! 
করতেন। শ্রীরষ্ণের দেহত্যাগের অভিপ্রায় 
ন্ত্মান করে উদ্ধব তীর সঙ্গী হওয়ার বামন। 
প্রকাশ করেন। শ্রকু্ণ কিন্তু তাকে অনাসক্ত 
ভাবে জীবনযাপন করার জন্ত পরামর্শ দেন। এই 
সময় উদ্ধবের গন্ধে তগবানের কথোপকথনই 
িদ্ধব গীতা”নামে প্রমিদ্ধি লাভ করে । উদ্ধবকে 
যে-উপদেশ দেওয়। হয় অন্থ্বাদক তাকে যথার্থই 
“মানবসাধারণের উদ্দেশে শ্রকফের প্রদত্ত 
শেষশিক্ষা”-রূপে বর্ণনা করেছেন। 

সংক্ষিণ্ত অথচ পারগর্ভ মুখবন্ধে অঙ্জবাদক 
ডিদ্ধব গীতার তাৎ্পধ স্থন্দরভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন £ “সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং নানা 
অবস্থায় বর্তমান মানবগণের অধিকারাস্থরূপ 
: ধর্মাচরণের নির্দেশের মাহত জীবনের চরম লক্ষ্য 
. আত্মাস্থভবের জন্ত অগুষ্ঠে্র বিভিন্ন সাধনের নির্দেশ 
: এই উদ্ধব গীতায় উপলব্ধ হয়। এই কারণে, জ্ঞান, 
ভক্তি এবং ক্রিয়াযোগের সাধকগণের দ্বার ইহা 
মমতাবে আদৃত। অনামকি, সব ইশ্বরধর্শন 
এবং আত্মনমর্পণের শিক্ষ! ইহাতে বিশেষভাবে 
পাওয়া যায়।” 

এই শিক্ষা অবস্ঠ 'প্রীনন্ভগবদগীতাঃতেও আমর! 
পাই। ডিৰা গীতার অনেক গ্নোক আধাের 


'গ্ীতা'র ঈ্লোকের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই 
ছুই গীতার তুলনামূলক আলোচনা! করার হথেই 
অবকাশ আছে; পণ্ডিতের ও গবেষকেরা এই 
দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। 
যেসমস্ত বিষয় শ্রীকুষ্ণউদ্ধব সংবাদে 
আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে আছে-_ 
দেহা তিমানবশত: জীবের জন্মমরণ, সাধুসগের 
মহিমা, কল্যাণের উৎম-রূপে ভক্তির ভূমিকা, 
ঈশ্বরের বিভূতিসমূহ, ব্রশ্থচারীর ও গৃহস্থের ধর্ম, 
তক্তি,জ্ঞান এবং ক্রিয়াযোগ, তিরস্কার সহনের 
উপায়, মনের মোহ নিবারণ প্রতৃতি। একোনবিংশ 
অধ্যায়ের ২৫-সংখ্যক ঞ্নাকে শ্রীভগবান্‌ বলেছেন, 
“যখন কাহারও সত্বগ্তণযুক্ত এবং চাঞ্চল্যরহিত 
চিত্ত পরমাত্মা"আযমাকে আশ্রয় করে তখন 
(বিনা চেষ্টায় ) তাহার ধর্ম, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য- 
সমধিত বিবিধ বিভূতি লাভ হয়।” অর্থাৎ 
সত্বগ্ুণের প্রীবল্যই চিত্ত স্থির কার উপায় এবং 
চিত্রের স্থিরতা না থাকলে অনন্তের স্থুরে আমার 
হবায়তন্ত্রী বাজবে না। দত্বগ্রণই আমাদের 
্বর্গাতিমুখী করৰে এবং তমোগুণ আমাদের 
নরকের দিকে টানবে। এপরম সত্য মনে 
রাখজে আমরা অনেকেই ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত 
হব না। 
স্বামী ব্োোস্তাননের সরল লুন্দর অঙ্গবা 
মূলান্গ অথচ মাব্লীল। যেখানে প্রয়োজন, 
তিনি টীকা-টিপ্ননীও যোগ করেছেন। তার 
অনুবাদে তিনি টাকাকার শ্রধরম্বামীকে অনুসরণ 
করেছেন। একটি প্রয়োজনীয় পরিশিষ্টও আছে। 
গ্রন্থট নিঃসন্দেহে আমাদের অস্থ্বাদ-সাহিত্োর 
মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। এজন্য সপপ্ডিত ও 
নিষ্ঠাবান্‌ অস্থ্বাদক সকলের ধন্তবাদ1হ। 
_-ডৰ্বর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
ইংরেজী বিভাগ, যাদবগ্থর 'বিশ্বাবদ্যালয় 


১জাঠ, ১৩৯১] 


[16 0 9৫1 
[21791015101 09) 11217319090 1000 3908811 
[300180009702, 0191199৩৫ 0১ 9 


মু৪1)817019---১591001 


95 9৮217 
[২10810151179 1১090), 1)190016, 112015৩- 
600004, 34 20161090700. 10+279,. 11০6: 


01017191 হিও. 1200, 10610%৩ [৩, 22090 


দক্ষিণভারতে আচার্ধ রামানূজের জীবন ও 
দর্শন বনুল-প্রচারিত হলেও বাঁঙালী পাঠকের কাছে 
দীর্ঘকাল তা স্পরিজ্ঞাত ছিল না। শ্রীরামরুষ্ণ-সহচর 
স্বামী রামরুফ্ণানন্দ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন মাত্রাজে 
বাঁমকুষ্জ-জীবন ও ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্টে 
যান তখন তিনি রামামুজাচার্ধের জীবনবৃত্াস্ত 
ও দর্শন সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে অনুসন্ধান 


শুরু করেন । তার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে, 
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্ব থেকে পরবর্তী প্রায় আট বছর 


লমালো চনা 


৬ইও৩ 


সমকালে প্রচলিত গুরুকুল বিষ্যালাত করেন এবং 
সর্বপ্রথম মহাত্মা মহাপূর্ণের কাছে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। বাল্যাবস্থাতেই তখনকার রীতি অন্থযায়ী 
পরিণয়ন্থত্রে আবদ্ধ হন কিন্তু সাংসারিক জীবন 
তাঁকে মন্ীর্ণসীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারেনি । 
দীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরে তিনি নন্্যাস গ্রহণ 
করেন এবং গুরুর কাছে ন্তাসতত্ব, সি দ্ধিতত্ব, গীতার্থ- 
সংগ্রহ, সিক্ধিত্রয়, ব্যাসস্ত্র এবং পঞ্চরাঞজগম 
অধ্যয়ন শেষে মহাপূর্ণের আদেশে গোষঠীপূর্ণের 
কাছে বৈষ্ণবতত্ব শিক্ষালাতের জন্ত উপস্থিত হুন। 
অষ্টাদশবার প্রত্যাখ্যানের পর গোষীপুর্ণ ডাকে 
বৈষ্বতত্ব শিক্ষ। দেন এবং সিদ্ধমন্ত্র দান করেন। 
যে কোন নতুন চিন্তার ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি 
অবশ্যস্তাবী। বামানুজের জীবনেও দে বিপদ 
এসেছে-_এমন-কি তাঁকে হত্যা করারও চেষ্টা 


নব-প্রবৃ্তিত উদ্বোধন” পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ॥হয়েছে। সমস্ত বিপদ অতিক্রম করে রামানুজ 


্্রীরামান্থুজচরিত' প্রকাশিত হতে থাকে | সাধারণ 
বালী পাঠক সেই প্রথম রাষানুজাচার্ধ ও সবার 
বিশিষ্টাঈৈতবাদ সম্পর্কে বিস্তাব্রিতভাবে জানার 
স্বযোগ পান। ১৯১১ শ্রীটাবে। রাম$ষানন্বজীর 
ভিরোভাঁব রচনাটির গ্রস্থাকারে প্রকাশ বিলখিত 
করে-_-অবশেষে তীর তিবোভাবের প্রায় এ» 
বছর পরে '্রীরামান্থদচরিত গ্রন্থরূপে প্রকা ৩ 
হয়। প্ররামান্জচিত? স্বামী রামরফানপদের 
বিপুল পাণ্তিত্য, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার ঘোগ্য 
নিদর্শন । ভারতবর্ষ ও বহি্ভারতের ইংবেজী- 
ভাষা পাঠকদের কথ! ম্মরণ করে এই মৃল্যবাণ 
্রস্থটির ইংরেী অন্কুবাদ করেন স্বামী বুধানন্দ এবং 
প্রথম ইংরেতী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১:৫৯ 
ধষ্টাকে। নসালোচ্য গ্রন্থট দেই ই'রেঙ্গী 
অগুবাদেরই তৃতীয় সংস্করণ । 

প্ররামাজের জন্ম ১০১৯ খ্রীষ্ঠা্ডে মাগ্রাজের 
দক্ষিণপশ্চিমে বস্থিত শ্রীপেক্বুদুর গ্রামে । বাণ" 
কান থেকে অপূর্ব মেধ। ও চিস্তাশক্তির অধিকারী 


 বৈষ্বধর্মের ব্যাখ্যাতারূপে প্রতিষ্ঠ। লাভ করেন 


এবং বিশিষ্টাছ্ৈতবাদের প্রবর্তক ও প্রবক্তারূপে 
শ্রদবাষ্য রচন। করেন। তার শিষ্যমণ্ডলী পসম্প্র্দায় 
ন।মে অতিহিত। 
সাধারণত অন্বাদের ছুটি পথ আছে, (১) 
আক্ষরিক (২) ভাবানুবাদ। স্বামী বুধানন্দ 
গ্রহণ করেছেন এর মধ্যপন্থা । ফলে মৃলগ্রস্থের 
স্ব রসটুকু লঙ্য হলেও আক্ষরিক অন্বাদের 
আড়ষ্টতা বর্জন করা সম্ভব হয়েছে। স্বামী 
রামকষ্ণানন্দ মূলতঃ সংস্কৃত গ্রন্থগুণিকেই আকর- 
' এপে গ্রহণ করেছিলেন--্তামিল গ্রন্থগুলিগ 
ন্য তাকে নির্ভর করতে হয়েছিল সেই তাষার 
পত্তিতদের ব্যাখ্যার ওপর । অস্থবাদক শ্রীরামক্ঃ 
বিজয়ম, নামক তামিল পত্রিকার সম্পাদক শ্বামী 
পরসাত্মীনন্দের সাহায্যে মূল তা মিলগ্রন্থগুলি 
পুজ্ঘা্পুঙ্খতাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তার ফলে 
কিছু কিছু নতুন পাদটীকা সংযুক্ত হয়েছে এবং 
ছুএক স্থানে গ্রন্থের সামান্য পরিবর্তনও ঘটাতে 


৩২৪ 
হয়েছে। এতে রচনাটি সম্পৃর্ণতর হতে পেরেছে । 
রামকষ্ণানন্মজী গ্রন্থের অবয়বে যে বিপুল পরিমাণ 
সংস্কৃত উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন অনুবাদক 
পাঠকের সুবিধার জন্ত সেগুলি পা?টাকায় স্থাপন 
করে গ্রন্থের ষধ্যে তার ভাবাঞছুবাদ দ্িয়েছেন-- 
ইংরেজী পাঠকের পক্ষে তা সহজবোধ্য হয়ে 
উঠবে। গ্রন্থ শেষে নির্ঘন্ট ও সংযোজন! অংশটির ও 
কলেবর বুদ্ধি হয়েছে । বিশেষ করে সংস্কত নামের 
সঙ্কে তামিলনামের পারিভাষিক মংযোজনে এবং 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পরিচিতি প্রনঙ্গে স্বামী আর্দি- 
দেবানন্দের রচনাটি গ্রন্থের অতিরিক্ত আকর্ষণ। 

সব মিলিয়ে এই অমূল্য ইংরেজী অন্ধ্বাঁদটি 
শুধু হুখপাঠ্া হয়নি, সাধারণ ও অনুদন্ধিৎন্থ 
পাঠকের উপযোগী হয়েছে। বইখানি যে 
ইংরেজী-ভাষী পাঠকের কাছে যথে্ সমাদর লাভ 
করেছে, অন্থবাদের তৃতীয় সংস্করণই তার 
উল্লেখষোগ্য প্রমাণ। হ্বামী বুধানন্দের একাস্তিক 
নিষ্ঠা ও নিরলস প্রয়াস “রামান্ুজচরিত" ইংরেজী 
সংস্করণকে একখানি মূল্যবান আকরগ্রস্থরূপে 
পরিগণিত করবে, সন্দেহ নেই। 


অধ্যাপক ই্রানলিনীরন চট্টোপাধ্যায় 
বাঙলা বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ 


অন্তঃপুরের আত্মকথা" চিনা দেব। আনন্দ 
পাবলিশার্স প্রাইভেট লামিটেড, কাঁলিকাতা-১। (১৯৮৪), 
পঠ ৯৬৬, মুল) £ ২৫০০ 

গব্বেণাধমী আপোচ্য গ্রন্থটি উনিশ শতকের 
খ্যাত অখ্যাত কয়েকজন বঙ্গবধূর আত্মজীবনী, 
শ্বতিকথা, আত্মববরণ ও দরিনলিপিতে বিশ্বস্ত 
খণ্ডচিত্তর ও স্বীকারোক্তি অবলম্বনে বচিত নারী 
জীবনের অস্ধগুঢ় বেগন! ও মানসিক ক্রম-বিব্নের 
এক অন্তরঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য। সীমার়িত 
পারিবারিক জীবনবৃত্তে আবদ্ধ থেকেও এর| 
তীষ্ষ দৃষ্টি আর নমধগ্িতার আলোয় অন্ুতব 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বরধ--৫ম লংখা! 


করেছিলেন সমকালীন অবক্ষপ্ধিত নমাজের 
পঙ্কিলরূপ, মূল্যায়ন করেছেন আশেপাশের ও 
কাছের মান্যদের, সেইসঙ্গে নিজেদেরও। 

উদ্ধৃত জীবনবৃত্তের খওচিন্রগুলিতে প্রতিফলিত 
হয়েছে তীরের মৃল্যবোধের স্থনির্দিষ্ট ভাবন|। 
কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলে বোষ্টিতা এই অস্তঃপুর- 
চারিপীদের মনোলোকে বহির্জগতের বিপুল 
আলোড়ন-সংঘাত যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব 
হি করেছে, তার বিশ্বস্ত অন্থরণন তাঁদের স্মৃতি- 
লিপিতে পরিস্ফুট | 

লেখিক! ডঃ চিন্রা দেব প্রথম নারী-আত্ম- 
জীবনীকার রাসন্থন্দরী দেবী, স্বর্ণময়ী দেবী, মীর] 
দেবী, উম| দেবী, প্রতিম| দেবী, অন্নরূপ| দেবীর 
পাশাপাশি উপস্থিত করেছেন গ্রায়-অখ্যাতা 
মনোদা দেবী, অতি সাধারণ নিষাতিতা গৃহবধূ 
আময়বালা দেবী প্রভৃতিদের। সামার্দিক বহিরিঙ্গে 
এদের মধ্যে পরিবেশগত ব। কৌলীন্যগত বৈষম্য 
থাকলেও সচেতন ভাবনার দিক দিয়ে এরা 
সকলেই ছিলেন সমধমী। অমিয়বাল। দেবীর 
মতো অতি সাধারণ গৃহবধূর সমন্তা ও মনোবেদনা 
তৎকালীন বঙ্গসংস্কতির ধারক ও বাহক ঠাকুর 
পরিবারের অন্ধর-মহলের উম দেবী, প্রতিমা দেবী, 
ইন্সির! দেবী বা অন্রূপ! দেবীর সস্তা ও ভাবনার 
সঙ্গে একই সুতোয় গাথ! হয়ে গিয়েছে । 

আত্মবিবরণ ও স্মৃতিলিপিগুলিতে একদিকে 
ধ্বশিত হয়েছে অমানবিক সামাজিক নিপীড়নের 
বিরুদ্ধে আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ নীরব প্রতিবাদ, অন্যদিকে 
সুচিত হয়েছে নারী জাগৃতির অরুপোদয়ের 
পূর্বাতাম। পুরুষ-শাদিত ক্ষয়িষ্ত মমাজে বহু- 
পত্বীক পুরুষের দ্বৈরাচারা কর্তৃত্ব, নিষ্ঠর সতীদাহের 
পৈশাচিক দ্ব্য আনন্দ, এমনকি মাতাপিতার 
আপন কন্তা সন্তানের প্রতি বিরূপ ম্ানসিকতা-_ 
সব কিছু মিলেমিশে এক কলঙ্কময় অভিশপ্ত 
ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। আধুনিক 


জ্যেষ্ঠ) ১৩৯১] 


প্রজন্মে বাংলার নাবী-জাগরণের ইতিহাসের এই 
হুল আদি পটতূমি,-আর বন্ধনমুক্তির তীব্র, 
ব্যাকুল প্রয়াসে এর পরিণতি । 

ডঃ প্রেব অস্তঃপুরচীরিণীের আত্মকথ| 
অবলম্বনে অস্তঃপুরের ইতিহাসের পাশাপাশি 
সেকালের জীব্নচর্যার এক অন্তরঙ্গ ও প্রামাণ্য 
দলিল-চিত্র অপূর্ব নিষ্টাসহকারে নতুন করে 
কৌতুহলী, অন্ুণক্ধিৎস্থ পাঠককুলের নামনে 
উপস্থাপিত করে এক মহৎ কর্তব্য সম্পাদন 
করলেন, সন্দেহ নেই। লেখিকার অসাধারণ 
তথ্যনিষ্ঠা ভচ্চ প্রশংলার দাবী রাখে । তবে 
বিবরণধসিতা সঙ্গে বিশ্লেষণধমিতাও এক্ষেত্রে 
সমভাবে কাম্য ছিল। তথ্যের সঙ্গে প্রতিটি 
ব্ক্তিমানসের সাধিক মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ যুক্ত 
হলে গ্রন্থটির গৌরব আবও বাড়ত, সঙ্গেহ নেই। 
সবশেষে বলতে হয়--গবেষণামূলক এ জাতীয় 
গ্রন্থে অপ্রকাশিত রচনার (যা লেখিকা উল্লেখ 
করেছেন ) উপস্থাপন না থাকলেও, তথ্যখদ্ধির 
কিছুমাজ হানি ঘটত বলে মনে হয় না। 

ডঃ ধেবের নিষ্ঠ/ঠ ৪ প্রয়াপকে আবার 
সাধুবাদ জানাই । 

_-ডক্নির বন্দিত1 ভট্টাচার্য 


বাঙলা বিভাগ, লেডী ব্রেবোন কলেজ 


ভাগবন্তের কাহিনী -- শ্রীজ্যোৎসনানাথ 
মাল্পক। প্রকাশক £ স্বামী মৃগানন্দ, শ্রীসত্যানন্দ 
সেবায়তন, ১ ইব্রাহমপুর রোড, কলিকাতা-৭০০০৩২। 
৪৯৬+১৩৯; মূল্য : বারো টাকা। 

পরাশরপুত্র ব্রন্ষজ্জ ব্যাসদেব ভাগবতের 
রচয়িতা । ভাগবতে তগবানের লীনামাধুধ-_. 
তার মহিমা যা তৎহষ্ পুরাণ, ইতিহাস, ত্রান 
ইত্যার্দিতে অবণিত-_যার জন্য :তিনি দ্বপ়্ং আত্ম- 
তুষ্টি তথ। কর্মে অপূর্ণতাবোধে কাতর ও ব্যখিত 
ছিলেন--তারই সার্থক ফলক্রুতি এই তক্তিতত্ব- 
সমন্বিত হৃষি। 


ৃ 


৬২৫ 
ভাগবতে ১২টি স্বদ্ধ ও ১৮ হাজার গ্লোক। 
ভাগবতে জানমিশ্র। ভক্তিরই হ্বতঃক্ফুর্ত প্রকাশ। 
ভক্তিই মৃলকথা, সর্বভূতে ঈশ্বর বিবাজমান-_ 
ভাগবতের সর্বত্র ত৷ পরিপ্রেক্ষিত। অর্থাৎ “একং 
সছিগ্র! বহুধ। ব্দস্তি'--তিনিই লব। বিভিন্ন দেব- 
রূপে ও জীবাত্মায় তিনি-সেই পরমব্রঙ্গই 
অধিষ্ঠিত। তাঁকে যে যেভাবেই ভজমা করুক 
না কেন তাঁকে তিনি সেইভাবেই কূপ করেন। 
গীতার (৪1১১) উক্তি : 

যে যথা মাং গ্রপদ্যস্তে তাংস্তঘৈব তজাম্যহম্‌। 

মম বর্মাজব্তস্তে মনুত্যাঃ পার্থ সর্বশঃ | 
শ্ীমভ্ভাগবতের (৩২৯২২) একটি শ্লোকে আছে £ 

যো মাং সর্বেষু ভৃতেষু সম্তমাত্মানমীশ্বরম্‌। 

হিত্বার্চাং তজতে মৌঢাদ্ভম্মন্যেৰ 

জুহোতি সঃ 

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক কর্তৃক ভাগবত থেকে 
সংগৃহীত মাত্র ১৫টি কাহিনীতে তক্তিতত্ব ও 
আধ্যাত্মিক সাধনার কথা প্রাপ্ত ভাষায় বিধূত। 
ক্ষেত্রবিশেষে বাংনা অনুবাদের সঙ্গে মূল সংস্কৃত 
উদ্ধৃতি এবং টীকার বঙ্গানুবাদ দেওয়ায় পাঠক 
সাধারণ অর্থোপলন্ধি এবং মৃলগ্রস্থের তাৰ ও 
ভাষার পঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ বোধ করবেন । 
তবে কঠিন ও সাধারণ পাঠকের অবোধ্য আরও 
বু শবের অর্থ টাকা-অংশে দেবার অবকাশ 
ছিল-_হয়তে! লেখকের ত৷ দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। 
গ্রন্থটি মূলতঃ দ্বত্ববজিত বানানে লিখিত হলেও 
সর্বত্র ত! রক্ষিত হয়নি। 

আশ। করি, পরবতা সংস্করণে এই নব সাধারণ 
তুল-ক্রটি সংশোধন করে লেখক গ্রস্থটিকে নর্বাংগ- 
স্থন্দর করবার চেষ্ী করধেন। ছাপা, বাধাই 
যথোপযুক্ত । প্রচ্ছদ হ্বায়গ্রাহী। ভাগবতকা হিনী 
প্রচারে লেখকের নাধু প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় । 
--স্্রীচিত্তরঞজন বন্দ্যোপাধ্যায় 

গেখক ও সাহতা-সমালোচক 





ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
শ্রীলঙ্কা শরণাথা প্রাণ : 
ত্যাগরাজনগর রামকষ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে 


মাদ্রাজের 


কা থেকে আগত শরপারধাঁদের জন্য মন্দাপম্‌ 
শিবির থেকে প্রাথমিক আপকার্ধ চলছে। ১৯৯ জন 
শিশুকে পড়াশুনার হুযোগ-হুবিধার ব্যবস্থা কর! 
এবং ২৭৫ সেট বাসনপন্র, ৪৭৩টি ঝুড়ি, ৩.,টি 
নাছির এবং প্রচুর নতুন ও পুরানো জামাকাপড় 
বিতরণ কর] ছাড়াও ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ৮৮৭৬৮ 
জনকে খাওয়ানো এবং ১*,৫৩০ জন রোগীকে 
চিকিৎসা করা হয়েছে। 

গত ২৩ এপ্রিল ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী 
শ্রবীরেন্র পাতিল মন্দাপম্‌ শিবির পরিদর্শন 
করেন । 

সৌরাষ্ট্রে বন্যাত্রাণ; অ' ধিক পুনর্বাসন 
ও গৃহনির্মাণের পরিকল্পন! অগ্রগতির পথে। 

বঙ্গে অগ্নিত্রাণ: বাকুড়! জেলায় 
২ নম্বর খাতরা ব্লকের অন্তু ্ত রলমেটিয়া ও 
বাহদেবপুর গ্রামের বহ্‌ বাড়ির চাল আগুনে 
পুড়ে ন্ট হয়ে গেছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত এই 
চালগুলি পুনরায় তৈরি করার বাবস্থা হচ্ছে। 
ছাত্র-কৃতিত্ব 

অক্ষম ব্যক্িদের কল্যাণে শরেন্দ্রপুর রাষকুফণ 
হিশন আশ্রমস্থ 'র্রাইও খয়েস্‌ আকাডেমি'র বিশেষ 
অবদানের ম্বীকৃতিগ্বূপ ১৯৮৩ খরীাঝে ভারত 
সরকার কর্তৃক জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। 
মিউ দিশ্লীতে গত ১৬ এপ্রিল, রাষ্ট্রপতি আশ্রম- 
লচিবকে একটি প্রশংসাপত্র ও এক লক্ষ টাকার 
একটি ড্রাফট প্রদান করেন । 


রামকষ্*-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন 

জামশেদপুর রামরুঞ্চ মিশন বিবেকানন্দ 
সোসাইটির পরিচালনায় গত ২৯ ফেব্রআরি 
১৯৮৪, দ্বিতীয় যুবদন্মেলন অন্ত হয়। এই 
সমেলনে জামশেদপুরের ৪০টি স্কুল-কলেজের 
৮** জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে । এ-সব 
স্কুল-কলেজের প্রায় সমসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও 
শহবের বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই সম্মেলনে যোগদান 
করেছিলেন। 

কালাডি ( দক্ষিণত!রত ) রামরুষ। অ্বৈত 
আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল, তিন- 


দিনব্যাপী এক যুবপন্মেলন অঙ্কিত হয়। এই 
শমেলনে অংশগ্রহণ করেন ১৩২ জন যুবক-যুবতী 
ও প্রায় মসংখ্যক অনন্ত প্রতিনিধি। 


উৎসব 
পুরী রামকষঃ মিশন আশ্রমে গত ৪ থেকে 


১১ মার্চ আটদিনব্য!পী নান! অনুষ্ঠানের মাধাষে 
ভগবান শ্ররামরুষ্ের আবির্তাবতিধি-উৎসব 
উদ্যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনের আলোচনা-দতায় 
ভাষণ দেন ভ£ রাধানাথ রথ, ডঃ সত্যব্রত শাস্ত্রী, 
শ্ীহদানন্দ রায়, শব্রয় নাথ, শ্রদেবীগ্রসাদ বাগচী, 
শ্রমতী পন্দিনী ত্রিপাঠী, স্বামী ভক্ত্যাননদ, স্বামী 
শিবেশ্বরানন্ প্রয়ুখ বজাগণ ৷ ওড়িযার রাজ্যপাল 
বিশ্বস্ত পাণ্ডের উপস্থিতি উল্লেখযোগা। 
উদ্বোধন-সংবাদ 

গত ৬ মে তগবান প্রীণঙ্করাচার্ধ ও ১৫ মে 
ভগবান শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাবতিবি পালিত হ্য়। 

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির 
পর 'সারদানন্গ হলে প্রতি রবিবার স্বামী 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৯১ ) 


নিরাময়ানন্দ জীত্রীরামকুষ্চকথামৃত ও গীতা এবং 
প্রতি বৃহস্পতিবার স্বামী অজ্জঙ্গানন্দ শ্রীমস্তাগবত 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 
দেহত্যাগ 

স্বামী নুরেখখরানল্ছ (বিধু মহারাজ) 
গত ১২ এপ্রিল ১৯৮৪, বৃহম্পতিবার (বাংলা মতে 
বুধবার ২৮ চৈত্র) রাত ২-৩০ মিনিটে বারাণসী 
রামকুঞ্জ মিশন সেবাশ্রমে বার্ধক্যজনিত নানা 
উপসর্গ শেষ নিঃশ্বা ত্যাগ করেন । দেহত্যাগ 
কালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি 
বু দিন ধরে জর, বুকে ব্যথা, কাশি এবং উচ্চ 
রক্তচাপে তৃগছিলেন। দুর্বলতার জন্য তিনি 


বিবিধ সংবাদ 
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ভ্রীমৎ শ্বামী শিবানমাজী মহারাজের দীক্ষা- 
প্রাপ্ত তিনি ১৯২৫ গ্রীহাকে রেছগুন সেবাশ্রমে 
যোগদান করেছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্বে তিমি 
শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানদ্দজী মহারাজের কাছ 
থেকে সন্ধ্যাসগ্রহণ করেন। রেঙ্ুন ছাড়া তিমি 
মেদিনীপুর আশ্রমের কর্মী ছিলেন শ্বরকালের জন্য 
এবং তারপর কনখল ও বারাণসী সেবাশ্রমে ১৯৫৯ 
্রীষটাব্ পর্ধস্ত নান! কর্মে নিধুক্ত ছিলেন। তারপর 
থেকে অস্তিমকাল পর্যস্ত তিনি বারাণসী সেবাশ্রষে 
অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তাঁর সহজ সরল 
ব্যবহারের জন্ত তিনি সকলের গ্রিয় ছিলেন। 

তার দেহনিযুক্ত আত্মা চিরশাস্তি লাত 


গত প্রায় ন-মাস ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন। করুক-_-এই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা । 
বিবিধপংবাদ 
উৎসব পাপিত হয়। প্রথম দিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 


অশোকনগর (২৪ পরগন! ) প্রীদারদা- 
রামকৃষ্ণ সজ্যের রূজত জয়স্তী উৎসব বিগত ১৭ 
থেকে ২০ ফেব্রআরি ১৯৮৪, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ধর্মসতায় 
ভাষণ দান করেন স্বামী রুদ্রাত্সানন্দ ও স্বামী 
নিবৃত্যানন্দ। 

আরারিয়া (বিহার) শ্রীরামক্জ সেবাশ্রমে 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৯তম আবির্ভাবতিথি- 
উৎদব গত ৪ মার্চ মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বিশেষ 
পূজা, পাঠ, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। 
৮ থেকে ১২ মার্চ নান! অনুষ্ঠানের মধ্যে বিতিন্ন 
দিনের ধর্মনভায় ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে 
হিন্দি ও বাংলায় ভাষণ দেন স্বামী গ্রত্যগানন্য, 
স্বামী ব্রন্েশানন্দ ও দ্বামী জিনানন্ন। 

বঘুনাথগঞ্জ (মুশিদাবাদ ) শ্রীরামকফ। 
সেবাশ্রম ও বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সাশ্যদের 
উদ্ধোগে গত ২৪ ও ২৫ মার্চ ১৯৮৪, ছুর্দিন ধরে 
শ্ররামকফ হীম। ও স্বামী বিবেকানন্-ন্মরণোত্সব 


ও রামরুষখ মিশনের অন্ততম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ শ্বামী 
ভূতেশানন্দজী মহারাজ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। 
উদ্বোধন-ভাষণাস্তে কথামুত পাঠ ও আলোচনা 
করেন স্বামী অজজাননা। ছুরিনের সাদ্ধয ধর্ম- 
সভার বক্তাগণ ছিলেন স্বামী অজ্জজানন্দ, শ্বামী 
অনাময়ানন্দ, শ্রপ্রেমবল্লভ সেন, ডঃ অমিয়কুমার 
হাটি, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর প্রয়ুখ। রঘুনাথগঞ্ 
বিবেকানন্দ পাঠচক্রের যুবকর্দের সেবামূলক কাজে 
প্রেরণা দিতে ডঃ হাটি বিন! পারিশ্রমিকে প্রায় 
১৫* জন পীড়িতের চিকিৎসা করেন। সভান্তে 
স্বামী অথগ্ডানন্দ গ্রচ্ছ সমিতির সদস্যরা এবং 
বিবেকানন্শ পাঠচক্রের শিল্পী যুবকরা বিবেকানন্দ 
লীলাগীতি পরিবেশন করেন। 

বসিরহাট (২৪ পরগনা ) শ্্রীরামক- 
বিবেকানজ্জ সেবাসজ্ঘের নবনিগিত মন্দিরে গত 
৮ এপ্রিল, সারাদিনব্যাপী শ্রশ্রারামরুষং পরমহংস- 
দেবের শুভ আবির্ভাব-উত্পব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে উদ্ঘাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রীঙ্ীরাম- 
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কৃষ্ণকথামৃত পাঠ করেন স্বামী পরেশানন্দ এবং 
ধর্মপতায় শ্বামী যতীন্দ্রানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ 
দেন ম্বামী অজজানন্দ। 
নববারাকপুর (২৪ পরগনা) বিবেকানঙ্গ 
সংস্কত পরিষদের উদ্ভোগে ১২২তম স্বামী 
বিবেকানন্দের পুণ্য আবির্ভাবতিধি-উত্সব গত ২২ 
থেকে ২৪ এপ্রিল, বিডিষ্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিকালে তিন- 
দিনের ধর্মসভায় যথাক্রমে ভারতের প্রাক্তন প্রধান 
বিচারপতি শ্রঙজিতনাথ বায়, স্বামী ক্ষমানন্দ ও 
প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণার পৌরোহিত্যে ভাষণ দান 
করেন স্বামী শিব্ষয়ানন্দ, স্বামী শাস্তিদানন্দ ও 
বিচারপতি শ্রমতী পল খান্তগীর । 
শ্ররামকষ্জদেবের আবির্ভাবতিধি উদ্যাপনের 
সংবাদ পাওয়। গিয়েছে শিয়্লিখিত স্থান হতে £ 
চাকদহ ( নদীয়া ) শ্ীশ্ররামকন্জ সেবক সঙ্ঘ 
খশ্ৌল ( পাটন। ) রামকৃষ্ণ লঙ্ঘ 
রামকৃঞ্+-বিবেকা নন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন 
আগরতলা (ত্রিপুরা) শ্রীশ্রীরামকুষ 
আশ্রমে বিগত ২৪ ও ২৬ ফেব্রুআরি, “ব্রিপুর। 
রাষ্কষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাব্গ্রচার পর্ষদের প্রথম 
বাধিক সম্মেলন অসিত হয়। এই উপলক্ষে 
প্রথম দিন ভজন, কীর্তন, পাঠ ও জপধ্যানের দিব্য 
আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ২৯ ফেব্রুআরি, 
ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকাতিসহ প্রায় পাচ 
হাজারেরও অধিক ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী ও 
ভক্তবুন্দের এক বর্ণাঢ্য শোঙাযারা৷ নগর পরিক্রমা 
করে। পরিক্রমান্তে স্থানীয় শিশু উদ্যানে সমবেত 
তরুণ-তরুণীধের উদ্দেশে তাষ্ণ ধান করেন স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী গহনানন্দ ও স্বামা প্রভানন্দ। 
পরিশেষে সঙ্গীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা ও “বসে রচন৷ 
লেখা” প্রতিযোগিতায় তরুণ-তরুণীদের পুরস্কার 
বিতরণের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে । 


আলিপুরদুম্সার ( জলপাইগুড়ি ) শ্রীবামরফ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ-৫ম লংখা 


আশ্রমের উদ্ভোগে গত ২০ থেকে ২২ এপ্রিল, 
তিনদিন ধরে নান! অনুষ্ঠানের মাধামে উত্তরাঞ্চলের 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-তাব্প্রচার পরিষ্র সম্মেলন 
অনুঠিত হয়। এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামরুষ মিশনের অন্যতম সহাধাক্ষ 
শ্রমৎ স্বামী ভূতেশানন্জী মহারাজ । তিনদিনের 
অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন 
যথাক্রমে স্বাঙ্মী গহনানন্দ এবং স্বামী গ্রভানন্দ। 
এই সন্সেলনে উত্তরাঞ্চলের অস্থমোদিত ২৪টি কেন্্ 
থেকে পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিরা যোগদান 
করেন। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্মসভায় প্রার ছ-সাত 
হাজার শ্রোত। প্রাঞ্ততিক নানা ছুধোগ থাকা 
সত্বেও উপস্থিত থাকতেন। 
তারাপদ বসু পুরস্কার 
গত ২২ এপ্রিল +৮৪ হাওড়। রামকুষ্খ-বিবেকা নন্দ 
আশ্রমে “তারাপদ বন্ধ বক্তৃতা ও পুরস্কার সভা” 
অনুষ্ঠিত হয়। প্ভায় সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাচার্ধ ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবতী 
এবং প্রধান অতিথিক্পে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচাধ ডঃ: অন্তোষকুমার 
ভট্টাচার্য । 
ক্ারামক্জ ও শশ্রীবামকৃষ্ণকথাম্তত* এই 
বিষয়ে তারাপদ বন্থ ম্মারক বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক শ্রীদন্তোষকূমার োষ। ১৯৮৪ খ্রীষাবের 
তারাপদ বন্থ পুরস্কার পান বিশিই অধ্যাপক 
এবং সাহিত্য-এতিহাগিক ডঃ অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় । পুরস্কার প্রদান করেন আশ্রম 
সম্পাদক শ্রম্ুগেন্্রণাথ মুখোপাধ্যায় | বক্তৃতা করেন 
ডঃ জগন্নাথ চক্রবতী, ডঃ স্থভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ডঃ উজ্জ্রপকুমার মন্দার ডঃ নিমাইসাধন বন্ধ 
ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রপাদ বহু। আবৃদ্ধিতে অংশ 
নেন অধ্যাপক সুহাস 'বশ্বান। অধ্যাপক এব 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীপার্থ ঘোষ ও শ্রীমতী গৌরী 
ঘোষ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রীজমিত ঘোষ। 





৮৬তম বধ, ৬ সংখ্য। আষাঢ়, ১৩৯১ 


'“*জ্রীরামকৃষণ যে ধর্মমধু আজ জগৎকে দান করিলেন, তাহার অমৃত আস্বাদ 
জগৎ পূর্বে আর কখনও কি পাইয়াছে 1." যাহার প্রবল উচ্ছাসে বিংশ শতাব্দীর 
বিজ্ঞানালোকেও লোকে ধর্মকে জ্বলন্ত প্রত্যক্ষের বিষর বলিয়া! উপলব্ধি করিতেছে 
এবং সর্ব ধর্মমতের অন্তরে এক অপরিবর্তনীয় জীবস্ত সনাতন ধর্ম-শ্রোত প্রবাহিত 
দেখিতেছে-_সে শক্তির অভিনয় জগৎ পূর্বে আর কখনও কি অনুভব করিয়াছে? 
পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তরে বায়ুসঞ্চরণের ম্যায় সত্য হইতে সত্যান্তরে সঞ্চরণ করিয়া মনুষ্য 
জীবন ক্রমশঃ ধীরপদে এক অপরিবর্তনীয় অদ্বৈত সত্যের দিকে গমন করিতেছে এবং 
একদিন না একদিন সেই অনস্ত অপার অবাঙউমনসোগোচর সত্যের নিশ্চয় উপলব্ধি 
করিয়1 পূর্ণকাম হইবে-__-এ অভয়বাণী মনুষ্যলোকে পূর্বে আর কখনও কি উচ্চারিত 
হইয়াছে ? **ভারতের এবং '-ভারতভিন্ন দেশের ধর্মাচার্ষের! ধর্মজগতের যে একদেশী- 
ভাব দূর করিতে সমর্থ হন নাই, নিরক্ষর ত্রাহ্মণবালক নিজ জীবনে সম্পূর্ণরূপে সেই 
ভাব বিনষ্ট করিয়া বিপরীত ধর্মমতসমূহের প্রকৃত সমন্বয়ূপ অসাধ্য সাধনে সমর্থ 
হইল--এ'চিত্র আর কখনও কেহ কি দেখিয়াছে 1? হে মানব, ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের উচ্চানন যে কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহ] নির্ণয়ে যদি সক্ষম হইয়া! থাক, ত বল; 
আমরা কিন্তু এ বিষয়ে সাহস করিতে পারিলাম না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি ষে, 
নিজীঁব ভারত তাহার পদস্পর্শে সমধিক পবিত্র ও জাগ্রত হইয়াছে এবং জগতের 
গৌরব ও আশার স্থল অধিকার করিয়াছে-__াহার মনুয্মৃন্তি পরিগ্রহ করায় নর ও 
দেবকুলের পুজ্য হইয়াছে এবং যে শক্তির উদ্ধোধন তাহার দ্বারা হইয়াছে, তাহার বিচিত্র 
লীলাভিনয়ের কেবল আরস্ত মাত্রই শ্রীবিবেকানন্দে জগৎ অনুভব করিয়াছে! 

| _ স্বামী সারদানন্দ 
[ প্ীপ্ীরা মকফলীলাগ্রসঙ্গ, গুরুভাব-_উত্তরাধ, ৭ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৩৬৩৭ ] 





ঞথাপ্রসঙ্গে 


ভ্ীরামকৃষঃ-তআোত 


ঘক্ষিপেশ্বর-কালীবাড়ির দেই পরিচিত 
ঘরখানি। একদিন মধ্যাহ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
জমকয়েক তক্ত, কেহ মেঝেতে বদিয়া; কেহ ব৷ 
দাড়াইয়া আছেন। কথ! হইতেছিল,_কেন এত 
আকধণ। সরল জিজ্ঞাল! : “আচ্ছা, লোকে যে 
এত আকর্ষণ হয়ে আসে এখানে, তার মানে 
কি?" প্রশ্নকর্তী হ্বয়্ং ভীরামকষ্। আবার 
উত্তরদাতাও তিনিই। বিভিন্ন ভাবের লোকের 
বিচিত্র সব আকর্ষণ-কেন্ত্র। ভাব অনুযায়ী টান। 
সমীপাগত ভক্তর! মুঞ্কচিত্তে শ্রীরামরুষ্ের কথাম্থত 
পান করিতেছিলেন। লহুসা মাস্টার মহাশয়-_ 
ভীম কথার পৃষ্ঠে বলিয়৷ বসিলেন £ 

"এখান থেকে একটা শ্োত যদি বয়ঃ তা হলে 
বেশ হয়। সে ন্রোতের টানেতে সব তেসে ঘাবে। 
এখান থেকে যা হবে, সে ত আর একতেয়ে 
হবে না।” 

একটি অভিনব কল্পনা,_-আন্তরিক কল্যাণ- 
প্রন্তাব। না, একটি মঙ্গল-সন্বয্/--নুন্দর ও 
স্থুচিস্তিত প্রার্থনা। অবতীর্ণ তগবান সম্মুখে 
আলীন,_ঙাহার নিকট ভক্তের আকুল আকুতি 
কোন কিছু বৈতব নহে, শুধু একটি 'আ্োভ'--এক 
অনবস্ত “ম্েত', যাহ! সকল কিছুকেই প্লাবিত 
কন্ধিবে, অথচ নবীনতায় সদাপ্রাণবস্ত থাকিবে। 
স্তগবান কি তাহা! গুনিয়াছিলেন ? আমর! জানি, 
তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তরে বনিয়াছিলেন ঃ 

“আমি যার ঘা ভাব, তার সেই তাব যক্ষা 


করি। বৈষ্ণবকে বৈষবের ভাবটিই রাখতে বলি, 
শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, “এ কথা বোল 
না, আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা, ভূল ।, 
হিন্দু, মুসলমান, গ্রাটান-নানা পথ দিয়ে এক 
জায়গায়ই যাচ্ছে। নিজের নিজের তাব বক্ষ] 
করে, আন্তরিক তাকে ডাকলে, ভগবান লাত 
হুবে।” 

এইবূপ একটি অনবন্থ অভূতপূর্ব আোত নত্যই 
বহিয়। চলিয়াছে, ইহা দ্িবালোকের মতো স্পট 
প্রত্যক্ষ আজ। আরও লক্ষণীয় যে, এই আ্োত 
লকলকে তাসাইয়! লইয়া গিয়৷ অনিশ্চিত অতলে 
ডূবাইয় দিতেছে না,_বরং যাহারা ইতত্ততঃ 
তানিয়া বেড়াইতেছিল, ডুবিতে বণিয়াছিল, 
দিশাহার। হছইয়। মরিতেছিল,_-এই শ্োতকে 
আশ্রয় করিয়া তাহারা কুল পাইতেছে-্বন্য 
ভাবেতে পুনরধিষিত হইতে পারিতেছে। যাহার! 
আপন পথ ছাড়িয়। ভিন্ন পথে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, 
তাহাদিগকে নিজ লক্ষ্যগান্মী পথে,স্নিজ নিকেতনে 
পৌছিবার দরল লরণিতে তুলিয়া দিতেছে এই 
স্রোতের বেগ। আবার আন্তরিক শ্রোতাপন্গ 
হইলে, যাহার যাহা ত্ব-ভাৰ তাহারই সর্বতংপুইী 
হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ঘে বলিয়াছিলেন 
“বাহার যা! তাৰ তার সেই তাৰ রক্ষা করি” 
এবং *আত্তরিক ভাকলে তগবান লাভ হুবে।* 
মনে হয় এই ছুই বৈশিষ্ট্যই এবারকার জোতের 
অতিনবস্থ। দিকে-দিগন্ডে সার বিশ্ব ছুড়িয়! হোত 


আবাঢ়, ১৩৯১ ] 


হিপ! চলিয়াছে। প্রবহমান এই শ্োতের নাম 
শ্রীরামকৃষ্ণ । 


কলিকাতা মহানগরীর উপকঠে একটি পুরাতন 
মসজিদ । অজ্ঞাতপরিচয় কে একজন মুগলমান 
ফকীর নন্ধাাবেলায় এ মসজিদের সম্মুথে পথের 
ধারে একাকী দীড়াইয়। আর্তঙ্থরে ডাকিতেছেন 
_প্যারে আ-যাও, আশ্যাও।” ডাকিতে 
ডাকিতে তাহার দুই চক্ষে অশ্রুর প্লাবন 
বছিতেছে। ফকীরের ব্যাকুল রোদনে সন্ধ্যার 
শান্ত আকাশ ভারাক্রান্ত হুইয়। উঠিতেছিল,_ 
যেন সমব্নান প্রতিধ্বনি তূলিতেছিল, “প্যারে 
আ-বাও, আ-যাও।” সহসা! দক্ষিণ দিক হইতে 
একখানি ঘোড়াগাড়ি ভ্রতগতিতে ছুটিয়া 
আসিয়া এ পথের প্রান্তে--একেবারে সেই 
মসজিদ ঘেবিয়। দাড়াইয়া পড়িল। গাড়ির 
ঘরজ। খুলিয়া ভীরবেগে নামিয়। আগিলেন তিনি-- 
্বয়ং ভ্রীর়াষকষ্খ। প্রেমে করুণায় উছ্েল হইয়া 
দেই ক্রদ্ধন-ব্যাকুল ফকীরকে তিনি বুকে জড়াইয়া 
ধরিয়া ছিলেন । ফকীরও সেই দিব্য জালিঙ্গন-্পর্শে 
অকম্মাৎ কেমন স্তব্ধ হইয়। গিয়াছিলেন। একটি 
্বগীয় দৃষ্ট | কেহ জানিল না, কে সেই মুসলমান 
সাধক? আর তাহার নয়ন জল নুছাইতে কোথা 
ছইতে কে এ জ্যোতির্ময় পুরুষ প্রেমিকের হৃদয় 
লইয়। ছুটিয়।৷ আলিয়াছিলেন? 

রামলাল গ্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়। শ্রীরামক 
কালীঘাট হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতেছিলেন নেই 
ঘোড়াগাড়িতে। প্রেমিক ভক্তের আন্তরিক ডাক 
সাহার প্রাণের 'প্যার'-কে ঠিক মিলাইয়া দিয়াছিন 
স্বেগে ধাবমান গাড়িখানিকে রুখিতেই হইয়া 
ছিল। পথ এখানে বাধ সাধিতে পারে নাই,--মত 
প্রতিবন্ধক হয় নাই। কানলীঘাট হইতে দক্ষিণেশ্বর 
অবধি বিস্তৃত পথের ষাঝে এ অধ্যাত জীর্ণ 
মসজিদের অবস্থানটি যাত্রায় যতি আনিয়া ছিল, 


কথা প্রসঙ্গে 
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কিন্ত ছন্দঃপাত ঘটায় নাই। ববং সমগ্র ধাত্রা্টিকে 
কী অপূর্ব হু্দর ভোতনাময় করিয়। তুলিয়াছিল! 
প্ীরামকষের অনিন্ধ্য একখানি আলেখা--তাছার 
প্রণয়বিগলিত মধুর রূপের প্রকাশ দেখিয়! 
নিকটবতাঁরা বিন্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার! 
দেথিয়াছিল, হিন্দুর দেবালয় হইতে নির্গত একটি 
আলোক-শ্োত ইগলামী ভঙ্জনালয়ের প্রাচীরে 
ঠেকিয়! রুদ্ধ হইয়া! পড়ে নাই, পরস্ধ উহাকে 
ঘিরিয় বেষ্টন করিয়া অধিকতর গতিবেগ লইয়! 
পুনরায় আর এক দেবমন্দিরের দিকেই প্রধাবিত! 
শ্রোতপথে দণ্ডায়মান, আস্তরিক আকুল সকলকেই 
নিধিচারে ম্পর্শ করিয়। আলিঙ্গন দিয়া, সে আপন 
ছন্দে ছুটিয়। চলিয়াছে। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ আত । 
এই শ্রোত চৈতস্তালোকের, তাই যাহাকেই স্পর্শ 
করে, ভাহাতেই চৈতন্তের সাড়া জাগে । 

এই আশ্চর্য ভাবশ্রোত সর্বপ্রকার মত-পথের 
বাধাকে অতিক্রম করিয়া জড় ব্যক্তিসভার ক্ষীণ- 
ধারাগুলিকে প্রবাহিত করিয়৷ দিয়াছে এক 
চৈতভ্ত-সমুদ্রের লক্ষ্যাভিনুখে। শ্রীরামকফের স্ুল 
দেহ থাকিতে থাকিতেই এই অভূতপূর্ব উত্তাল 
তাবতরঙ্ষলীল। তথানীস্তনের মান্য চাক্ষষ 
করিয়াছে কলিকাতা মহানগরীর রাজপথে, 
শহরের উপকণ্ঠে রানী রাসমণির দেবালয়-উদ্ভানে, 
পল্লীর প্রাঙ্নণে-প্রাস্তরে, তীর্ঘক্ষেত্রের পুণ্যগীঠে। 
তাহার! সবিন্ময়ে দেখিয়াছে, সকল মত ও পথের 
মান্য নেই এক ন্বোতের টানে একই কেজে 
আপিয়। জুটিতেছে! বৈদাস্তিক তীহার জানের 
পরাকাষ্ঠ। দেখিয়াছেন শ্রীরাকষেের মধ্যে, 
সচ্চিদানন্গঘন পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্ত 
মানিয়াছেন । বৈষবতক্ত আসিয়! প্রীরামক়কে 
পুনরাবি9ূত শ্রীচৈতন্ত বলিয়৷ স্ততি করিয়াছেন। 
শান্ত লাধক তাহাকে দেখিয়া! সত্যই জন্গতব 
কবিগ্ধাছেন শিব-শক্তি একাধারে লীলারত। শৈব 
আপিয়া দেধারী শিবের দর্শনলাতে কৃতার্থ 
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হইয়াছেন। নানকপন্থী সাধুর দৃষ্টিতে তিনি 
গুরুরূপে প্রকট হইয়াছেন। তগবৎপরায়ণ 
সকলে তাহাকে দেথিয়াছেন--একই দেহে রাম 
ও কৃষ্ণের যুগ্ম প্রকাশ । রক্ষণশীল গ্রষ্টান ভক্ত 
শ্বীরামকষ্ের সমীপে নতজানু হইয়াছেন, 
তাহাকে দেথিয়াছেন ঈশামপি যীনতর সহিত 
অভিন্ন। ইসলাযপন্থী আরাধক তাহার মধ্যে 
ইসলামের সর্বোচ্চ আদর্শকে ঘনীভূত দেখিয়া! মাথা 
নৃত করিয়াছেন । যুক্তিবাদী দেথিয়াছেন কঠোর 
যুক্তিমিষ্ঠ এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্বকে,--নীস্তি-মতের 
কেহ আসিয়াও চমৎকত হইয়াছেন সরল সতোর 
দৃঢ় প্রত্যয়ামিত রূপ দেখিয়া । ধীহার! তাহার 
ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডলে আসিতে পারিয়া ছিলেন, তাহার! 
অভিভূত হইয়াছেন এক অপরিীম বিরাঁটন্ব 
দেখিয়া শ্বতই তাহার| ন। বিশ্বান করিয়। পাবেন 
নাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ হইতেছেন পূর্ব পূর্ব ধর্মাচার্ধ- 
গণের সম্টীভূত জীবন্ত বিগ্রহ, _“পূর্বগ শ্রীযুগধর্ম- 
প্রবৃর্ভকদিগের পুনঃসংস্বৃত প্রকাশ ।” 


শ্ররামকষ্চের শরীর তখন কঠিন রোগজালায় 
দ্ীর্ণজর্জর । কাশীপুর উদ্ভান-ভবনে ভক্তগণের 
মন বিষার্দে মলিন, কেবলই আশঙ্কা, আননোর 
হাট ভাভিতে বুঝি-বা আর বিলম্ব নাই। কিন্ত 
ধাহাকে লইয়া! এত উৎকঠ, তীহার নিজের কিন্ত 
ব্যাধিশয্যাতেও ভাবের বিরাম ছিল ন|। 
কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ 
ডাক্তার কোটজ তদানীন্তন কালের খ্যাতনামা 
চিকিৎসক । ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে ডাক্তার 
কোটসকেই অনুরোধ করা হইয়াছিল শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ঠিকিৎপাভার গ্রহণের জন্ত--তিনিও 
সাগ্রহে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রোগের 
গতি ও পরিস্থিতি পরীক্ষান্তে উহাকে চিকিৎসার 
অসাধ্য বলিয়া অভিমত দিয়াছিলেন। রোগ 
চিকিৎসাভীত বুঝিলেও, ধাছার দেহকে আশ্রয় 


উদ্বোধন 
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করিয়া এ ছুরাবোগ্য রোগ, সেই আশ্চর্ 
রোগীকে দেখিয়া তিমি হতবাক হইয়া গিয়ী- 
ছিলেন। ডাক্তার কোটস সবিশ্ময়ে মস্তব্য 
করিয়াছিলেন,_-বাইবেলে ৰণিত যীন্তর সঙ্গেই 
মাত্র ইহার অবস্থ। তুলনীয় । গ্রষটধর্মী ইংরেজ 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানী রোগী পরীক্ষ। করিতে আসিয়া, 
দেখিয়] গিয়াছিলেন তাহার নিজ উপান্ত যীশু- 
গ্রইকে! আবি হইয়াছিলেন সমাধিমগ্ আশ্চর্য 
রোগীর অঙ্গ-বিচ্ছুরিত অপক্ষপ ভাবন্ত্রোতে! 

পাশ্চাত্য দেশীয় ভক্ত উইলিয়ামস্‌ দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামরুঞ্ণকে ঈশ্বরতনয় খ্রী্ট বলিয়াই উপলবি 
করিয়াছিলেন এবং জানা যায় যে, শ্রীরামকষের 
উপদ্বেশ অন্ুযাক়ী বাকী জীবন তিনি হিমালয়ের 
কোন নির্জন স্থানে কঠোর সাধন-তপন্যায় 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখানে প্রসঙ্গত: 
ম্মরণযোগ্য যে, নরেন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম দক্ষিণেশ্বরের 
এ দিব্যপুরুষের ঠিকান। জানাইয়াছিলেন একজন 
বিদেশী দার্শনিক পণ্তিত-_বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 
রেতারেপ্ড হেক্ি, যিনি তখন জেনারেল এসেন্বলী 
কলেজের অধ্যক্ষ । প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধাচ্ুভৃতির 
চরমে যে ভাব-তন্ুদ্নুতা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রমুখ 
কবিদের জীবনে লক্ষ্য কর! যায়, ছাজ্রদিগের নিকট 
তাহাই বুঝাইতে গিয়। অধ্যক্ষ হেষ্টি বলিয়াছিলেন £ 
"মনের পবিভ্রতা এবং বিষয়-বিশেষের প্রতি 
একাগ্রতার ফলে এক্ধপ অন্থতৃতি আপিয়! থাকে । 
অবশ্য ইহা অতি দুর্লভ, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে ১ 
আমি কিন্ত এমন একজনকে দেখিয়াছি যিনি মনের 
& অতি সুক্ম উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, 
তিনি দক্ষিণেশ্বরের রামকষ্জ পরমহংস। সেখানে 
গিয়া তোমরাও দেখিয়া আসিলে ইহা বুঝিতে 
সক্ষম হইবে।” 

নান। সংক্কার। বিশ্বাস, ভাষা ও ধরনের পথচারী 
মানুষ, শ্রীরামরুফ*ন্োতে অবগাহন করিয়াছেন 
অভিন্নাত হইয়াছেন। তাহাদের জীবনে কোন্‌ 


আধাঢ়, ১৩৯১ | 


ব্ত লাত হইয়াছে? তীহার! শ্ব-স্ব ভাবকেই 
ম্প্তর বোধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন-_আত্ম- 
শক্তিতে নির্ভরশীল হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন। 
ইহাই চরম লাভ। ইতিহাসে অনন্যসদৃশ এই 
শ্রীরামকুষ-নম্লোত। তখনকার দিনের অতিশয় 
সংরক্ষণশীল হিন্দু সমাজ-উন্নয়নবাদী প্রসিদ্ধ 
“বেধব্যাস' পদ্জিকায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে এই অভূতপূর্ব শোত-প্রবাছের চমৎকার 
একটি ছবি পাওয়া ঘায়। উহাতে ছিল ; 

“আমর! প্রায়ই তীহার নিকট গমন করিয়া, 
তাহার অমুতময় উপদেশ শ্রবণ করিতাম। আমর! 
এই সময় তাহার নিকট নান] ধর্মাবলম্বী দর্শকে 
পূর্ণ দেখিতাম। খ্রীষ্টান, যুনলমান, বৌদ্ধ, জৈন, 
হিন্দু তে আছেই) আরও কত সম্প্রদায়ের লোক 
আপিয়! তাহার চরণে মস্তক অবনত করিতেন, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। বিখ্যাত নববিধানী ব্রাহ্ম- 
ধর্ম প্রবর্তক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেও 
তক্তিগদগদ্ভবে তাহীর চবপপ্রান্তে বসিয়। থাকিতে 
দেখিয়াছি ।” 

শ্রীরামরুষ্ণ-জীবনীকার বিশ্বমনীষী রোষণ রোল? 
তাহার অতুলনীয় লেখনীতে যে অনবন্ত সর্বতাব- 
সংরক্ষক ্রীরামরষ্ণকে অঙ্কিত করিক্নাছেন, 
তাহাতেও আমাদের আলোচনীয় বিষয়টি কবিতার 
ভাষায় ব্যক্ত দেখ। যায়। রোল"! লিখিয়াছেন : 
“তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ ) তীহার চারিদিকে আনন্দ ও 
মুক্তির বাযু বছিতে দিতেন। গ্রীব্মদ্ঞ্জ আকাশের 
ভারে মুহুমান আত্মাগুলি আবার তাহাদের দল 
মেলিয়। ধরিত। তিনি চরম হতাশকেও আশ্বাদ 
দিতেন। এিয়কি, ধৈর্য ধর। বৃষ্টি আদিবেই! 
আবার তৃমি পবুজ হইয়। উঠিবে ।”” 

মহাদেবের জটা-উৎসারিত লৌকপাবন গঙ্গার 
ন্যায় প্রীবামকঞ্ধের সমাধি-নির্গত এই শ্োতধারা 
আজিও বহিয়! চলিয়াছে নিকটে, দূরে ও দুরাস্তরে, 
_-দ্বেশ-কাল ও জাতি-বর্ণের সকল বাধা উল্লজ্ঘন 


কথাগ্রসঙ্গে 


৩৩৩ 


করিয়া তাহার গতি এখন অপ্রতিহত,-এবং 
উত্তরোত্তর বেগ আহরণ করিতে কবিতে প্রবহমান 
রহিয়াছে । ইতিহাস আরও বলিতেছে, এই 
শ্রোতধারাকে যুগযুগব্যাপী গতিমুখর রাখিবার 
উপযুক্ত ব্যবস্থাটিও শ্রীরামক্চ স্বয়ং করিয়া 
রাখিয়াছেন-তাহারই দ্বিতীয় বিগ্রহ স্বামী 
বিবেকানন্দকে লিখিত চাপরাশ প্রদানের দ্বার] । 
পনবেন শিক্ষে দিবে” ক্ুদ্জ একথণ্ড কাগজে 
লেখা এই ফরমান সাহায্যে তিনি বিবেকানন্গকে 
এ ভাবলোত পরিবহণের প্রধান যাক্িক-পদে 
নিষুক্ত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকষের দ্রুল দেহ 
অন্তর্ধানে সেই আোতধারার গতি তাই কেবল 
অবিরাম নহে, উত্তরোত্তর প্রবলতর আকারে 
ধাবমান। 


শ্রীরামরুষের অদর্শনের পরে একদিন কামার- 
পুকুরে শ্রীপ্ীমায়ের সেই যে এক আশ্চর্য দন £ 
সন্মুখের রাস্তা দিয়া ঠাকুর আসিতেছেন, আর 
তহার পাদপন্। হইতে বিপুল জলশ্রোত নির্গত 
হইয়! তরঙ্গীকারে পুরৌভাগে সবেগে প্রবাহিত 
হইতেছে__নরেক্রনাথ প্রমুখর। ঠাকুরের পশ্চাতে 
চলিয়াছেন,-তাহাই উল্লিখিত গ্রীরা মুতের 
অলৌকিক ভাবরূপ। প্রীরামরুষের অন্ুগমনকাত্বী 
নরেন্্রমাথই যে এ আোত-বারিকে বিশ্বময় সিঞ্চন 
করিবেন, তাহারও সুম্পষ্ট ইঙ্গিত শ্রীমায়ের দেখ। 
আরও একখানি ভাবালেখ্যের মাঝে আমরা 
পাইয়াছি। দিব্য সেই দৃশ্খটি এইরূপ : 

সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি। মা তখন বেলুড়ে 
গঙ্গাতীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যান-ভবনে 
অবস্থান করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎগ্ায় 
আকাশ প্লাবিত,-মৃদু বাতাসে হিঙ্লোলিত গঙ্গী- 
বক্ষে এ জ্যোৎঙ্গারাশি যেন গলিত রৌপ্যের স্তায় 
আলোড়িত । শ্রীম! গঙ্গায় নামিবার মোপানে বসিয়া 
আবিষচিত্তে জান্ববী-দর্শনে বিভোর হইয়া আছেন। 


৩৩৪ 


সমস! স্প্ই দেখিলেনঃ তীছার পিছন দিক হইতে 
আসিয়া শ্রীরামকফ। অতি ভ্রুতপর্দে গঙ্গায় অবতরণ 
করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই চিন্ময় দেছখানি 
তাগীরথীর পুণ্য সপিলে গলিয়। মিলাইন়। গেল। 
ম! অপলক নেত্রে দর্শন করিতেছেন--তাছার সর্বাঙ্গ 
রোমাঞিত হুইপ] উঠিল। এমন এক মুহুর্তে 
সেখানে নরেন্ত্রনাথের আবির্ভাব মায়ের মুগ্ধ 
মেত্রকে আরও চম্নকিত করিল। আচার্য বেশে 
বিবেকানন্দ “জয় রাম” ধ্বনি সহকারে ছুই 
অঞ্জলি ভরিয়া সেই পুত বারিকে গঙ্গাতীরস্থ 
অগণিত নরনারীর উদ্দেশে ছিটাইতে থাকিলে 
বিপুল জনমণ্ডলী হম্তক অবনত করিয়া উহ! ধারণ 
করিতেছে এবং পদ্যোমুক্তির আনন্দে বিহ্বল হই 
উঠিতেছে! 

শী্মায়ের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট এই অলৌকিক দৃশ্যটি 
তাহার কাছে এমন বাস্তব ছিল যে, তিনি অতঃপর 
কিছুকাল পর্ধস্ত স্বীয় চরণম্পর্শের আশস্কায় গঙ্গায় 
নামিয়া অবগাহন করিতে পারেন নাই। বহ্ষান 
গঞ্ধার োতকে ম! সত্যলত্যই ভ্রবীতৃত শ্রীরাহকফঃ 
জান করিতেন। জগজ্জননীর এই দিবাদর্শনের 
মর্মার্থ অত্যন্ত গুঢ়,_-এবং তাৎপর্য ছুরগ্রসারী। 
উ্রনরেন্্রবাহিত এই তাবগঙ্গার সর্বলোকপরিপ্রাবী 
হুষ্ক রূপ--অনাগত কালের মানুষের জন্ত উহার 
কল্যাপ-চিঅখানিই যেন মায়ের এ দর্শনের 
অস্তনিহিত ইঙ্গিত। 

প্ররামকফ-তাবগঙ্গ! শান্ত গতিতে বছিয়া 
চলিয়াছে। বর্তমান বিশ্বের লকল স্তর এবং সর্ব- 
শ্রেণীর মানুষের জন্তই উহ! আগ শাস্তিগ্রদ তীর্থ- 
বারিদ্বরপ। আ্রিতাপ-দগ্ধ মানুষ যখন উগ্র এছিক 
মাঙ্বকতায় ঘরে বাছিরে বিপর্বস্ত, ছিংল-বিছেষ ও 
কাম-লালসায় পশ্ুপ্রায় অস্থির, তখন তাহার জন্ত 
এই পুণ্য শ্রেতরাশিই জীবনের একমাত্র নিদান, 
ইহ! পৃথিবীর মনীষীর। আজ যুক্ত কণ্ঠে শ্বীকার 
করিতেছেন। শ্রিরামকফ-ভাবের এই সর্বাত্মক 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--্ঠ নংখা। 


কল্যাণকর প্রভাবে বিশ্বের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই 
বিনুধ--উীহারা অকপটে ঘোষণা! করিতেছেন, 
যুদ্ধ-জর্জর এই পৃথিবীকে যদি মানব-বানোপযোগী 
করিয়া গড়িয়। তুলিতে হয়, তাহ! হইলে এই 
রামকফ-বিবেকানন্দ-ভাবাশ্রয় বাতীত দ্বিতীয় 
কোন বিকল্প নাই। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জীবনের 
জন্যই নছে, আধুনিক পৃথিবীর মানুষকে সামাঙ্জিক, 
অর্থনৈতিক ও রাঞ্জনৈতিক দিক হইতেও বাচিতে 
ও বাচাইয়া রাখিতে ইহা অপেক্ষা হুনিশ্চিত অন্ত 
পন্থ৷ নাই। নোবেল-পুরস্কারে সম্মানিত বিখ্যাত 
জামান সাহিত্যিক টমাস মান্‌ তাই আত্তরিক 
বিশ্বা করিতেন যে, এই নৃতন ম্োতধার। ভাৰী 
পৃথিবীর গঠনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করিবে। 
আমাদের দেশেরও প্রবীণ মনীষী-_রাষ্্নীতিবিদ্‌ 
ও দ্রার্শনিকগণের চিন্তায় এ একই স্থরের অনুরণন 
আমরা পুনঃ পুন: লক্ষ্য করিয়াছি। চক্রবর্তী 
রাঁজাগোপালকে অবশেষে বলিতে গুনিয়াছিলাম ! 
“যতপ্রকার রাজনীতি আছে নকলের মধ্য দিয়া 
যাইবার পরে, দেশের ধতরকম ছুঃখকষ্ট আছে 
তাহ! প্রত্যক্ষ জানিবার পরে, আমাধের দেশের 
যাবতীয় যন্তরণাকে অপরের মুখেও শুনিবার পরে, 
আমি এখন এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছি 
যে, এই মহাদেশের ভাগের উন্নতি কর! আছো 
সম্ভবপর নহে, যদি-না আমরা অর্থাৎ হিম্মুরা! উত্তম 
হিন্দু হই-স্মুসলমান এবং গ্রষ্টানরা উত্তম মুঘলমান 
এবং খ্রীষ্টান হছন। আর উত্তম হিন্মু মুসলমান এবং 
ধষ্টান হইতে গেলে, দেশকে বাচাইতে হইলে, 
শ্রীরামকফের উপদেশ অন্থদরণ কর! অপেক্ষ! 
শ্রেয়্তর পথ কিছু নাই ।” 

জাতি-ধর্ম, বর্ণ-কর্ম এবং শ্রেণী-গো্ঠী নিখিশেষে 
বিশ্বের কল প্রান্তেই এখন এই এক ভৃফা-যে- 
তৃ্ণার নিবারণ জন্ত কোন কিছুর ছার। আর সম্ভব 
হইতেছে না--নকলেই তাই সন্ধান করিতেছেন 
ভীরামকফ-ত্রোভবারির । বিশ্বের সমাজতন্ত্র 


জাফাট, ১৩৯১ ] 


দেশগুলির মাজব যাহার! দীর্ঘ পরীক্ষা-নিবীক্ষান্তে 
ইন্ানীং কিছু একটা স্ুদ্থির অবলম্বনকে খু'জিয়া 
ফিরিতেছেন--তাহাদের মধ্যেও নবীন চিন্তার 
আলোড়ন জাগিয়! উঠিতেছে। চীন বা রাশিয়ার 
চিন্তাধার। স্পষ্টতঃই পুষ্ট হইতে চাহিতেছে বৃহত্তর 
এই ভাবল্লোতের গহিত সম্মিলিত হইয়া, -তদ্দেশীয় 
মনীষিগণ এখন রাধকৃফ্ণ-বিবেকা নন্দ-তাবস্োতের 
গতি-প্রকৃতি লইয়! গবেষণায় মন দিয়াছেন 

কম্ুনিস্ট চীনের প্রখ্যাত এতিহাপিক অধ্যাপক 
হয়াং জিন্‌ চুয়ান্‌ তাহার বামকৃ্-বিবেকানন্গ- 
বিষয্নক বিশ্রুত গবেষণ-গ্রন্থে বার বারই দ্বীকার 
করিয়াছেন যে, এই বিশিষ্ট ভাবন্োত কেবলমাত্র 
ভারতবাসীর জন্যই নহে, লম্গগ্র মহাচীন তথা 
বিশ্বানবের জন্তই শাস্তি ও মুজির নিদান। তিনি 
তাই সম্প্রতি সগর্বেই জানাইয়াছেন £ “চীনের 
জনগণ স্বামী বিবেকানন্দকে তৃলিতে পারে না৷ 
এবং তাহার গ্রতি ইছার! গভীর শ্রদ্ধা পোষণ 
করিয়| থাকে ।” আরও উল্লেখ্য পিকিং বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের এই মনস্বী গবেষক এক পত্রে তাহার 
অতি সুচিস্তিত সঙ্থল্পকে প্রকাশ করিয়া লিখিয়া- 
ছেন ; “চীনে ও বহিধিশ্বে প্ররামকষ এবং স্বামী 
বিবেকাননোর ভাবরাশির প্রচারণায় আমি 
নিশ্য়ই আরও উদ্ভোগী হইব ।” 

রাশিয়্াতেও উখ্িত নবীন চিস্তা-তরঙ্ঈ এই 
শ্রীযামকফ-শ্োতের সহিত মিলনোস্ুখ_-তাহী রও 
যথেষ্ট নিদর্শন আমাদের গোচবে আসিতেছে। 
লোতিযক়্েতে রাশিয়ার মস্কোস্থ সায়েন্স 
আকাদেমীর প্রবীণ দদন্য ডক্টর ই, পি. চেলিশেভ 
ইতিমধ্যেই হশন্বী ভারত-তত্ববিদ তথ! বিবেকানলা- 
গবেধকন্ধপে জগছিখ্যাত হুইয়াছেন। আমর] 
তাহার লেখনী হইতে জানিয়াছি £ “মানব 
সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে 
জরামকফের ও স্বামী বিবেকানন্দের বানী-যাছা! 
ভত্বতঃ এক ও অভিন্ন--তাছার বল চর্চ। 


কথাগ্রসঙ্গে 


৩৩৫ 


একান্তই প্রয়োজন। নসোভিয়েত রাশিক্সার 
মান্য আত্তরিক বিশ্বাস করে যে, রামক়- 
বিবেকানন্দের ভাব ও বাণীই পারে নিপীড়িত 
ধরণীতে শাস্তি, সমন্বয় ও সামওস আনয়ন করিতে। 
সেই কারণেই আধুনিক সোভিয়েত রাশিয়ার 
বু পণ্ডিত গবেষক ও মনম্বী ব্যক্তি শ্রীরামকষ্- 
বিবেকানন্দ অন্ুশীগনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন” 


্ররামকৃফ-বিবেকানন্দ অনুশীলনের দিকে বিশ্ব- 
মানবের প্রবণত। যে উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, ইহ 
এখন বহুবিদিত সংবাদ । সকল মতের ও পথের 
মান্য চাহিতেছে এমন একটি অন্থ্দরণধোগ্য 
আদর্শকে, যাহীকে বরণ করিয়া! লইলে জীবনে 
স্থিতি আনিবে, শাস্তি দিবে,_অথচ হ্ব"ভূমিকে, 
স্বীয় বিশ্বান-কেন্দ্রকে হারাইবার বেদন। সহিতে 
হইবে ন। | স্ব-্বতাবকে অক্ষ রাখিয়াই--আপন 
আপন ক্ষুত্র প্রকোষ্ঠগুলিকে আলে।-বাতাসধুক্ত 
স্বাস্থাকর করিয়। গড়িয়। লগয়াই নাধারণ মানুনের 
কাম্য। এক কথায় মানুষের আজ সর্বাধিক 
প্রয়োজন একজন পরম দরদী বন্ধুর-"ষে তাহার 
নর্ববিধ বিচ্যুতি ও অমম্পূর্ণতার ক্রুটিকে জেহ রে 
ক্ষমা কণিবে১-আবার তাহাকে হাতে ধরিয়! 
আগাইয়৷ লইহাও চলিবে পূর্ণতার পথে- শাস্তি 
ওন্বপ্তির লক্ষো,__ভারতীয় খবিদের পরিভাষায় 
বলিতে গেলে আত্মদ্বরূপের আনন্ধ-নিকেতনে। 
প্ীরামকুষ্*-বিবেকানন্ধাকে সর্বদেশের সকল শ্রেণীর 
মানুষ পরম বন্ধুন্পে পাইয়া থাকে, তাহাদের নিজ 
নিজ ঘরের মাঝেই--আপন আপন কর্মক্ষেত্রে 
নহযোগী লঙ্গীবেশে। একজন বিশিষ্ট বিদেশী 
পঞ্তিত, বোস্টন বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক মোহম্মা 
দাউদ রহবার একখানি ইংবেজী সংস্করণ কথামত 
হাতে পাইয়া তাই সাহলাদে মন্তব্য করিয়া- 
ছিলেন; “এই গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ট। পড়ি! ইহাই 
বুঝিলাম যে, জীবনের বহ-অপেক্ষিত একজন 


৩৩৬ 
বন্ধুকেই চিনিয়! লইতে পার! যাইবে এই 
ভ্ীরামকফের মধ্যে |” 


দৃক্ষিণেশ্বরের গোমুখী হইতে উদ্গত ভাব- 
গঙ্গার বৈশিষ্ট্য বুঝি এখানেই। ইহাই প্রীরাম- 
রুষ্ণ-শ্রোতের অপূর্বত। শ্থিতমুখে তিনি অঙ্গীকার 
করিয়াছিলেন : “আমি যার ঘা ভাব, তার সেই 
ভাব রক্ষ। করি।” আর পরম আশ্বাসও দ্িয়া- 
রাখিক়াছেন : “নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, 
আতস্তরিক তাঁকে ডাকলে ভগবান লাত হবে।” 

শ্ীরামকঞ্চ-শ্রোতধারা বহিয়! চলিয়াছে। উহার 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--৬ঠ লখ্যা 


শান্ত কল্পোলে কোলাহল নাই, “আছে অনৃত- 
নিশ্তন্দী পরমানঙ্জের গান। উহার নীরব গতি 
মৃত্যুকে জয় করিবার নৃতন পথ দেখাইতেছে। 
জি্-হুন্গর তরঙ্গোচ্ছাসে মানুষকে দেবত্বের প্রতি- 
শ্রুতি দিতেছে । এমন শ্োত-ধারার তটে নিক্ষিঘ 
দর্শকের ভিড়ের মাঝে দীড়াইয়া শুধুষাজ্র “ধন্য, ধন্য? 
বলিয়াই কি আমরা আত্মতৃপ্ত থাকিব? অথবা, 
লোকপাঁবন এই শ্রোত-সলিলে মামিয়। অবগাহনেও 
উদ্ভোগী হইব? ভাবিবার বিষয় আমার্দের 


ইছাই। 


আমার এ দেহরথে 


ডক্ঈর সচ্চিদানন্দ ধর 
নেতাজী ইন:স্টিট্ট ফর: এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো । 


হইয়া সহস্রশীর্ষ সহআাক্ষ-পাদ, 

রচিয়! বিচিত্র বিশ্ব লভিছ আম্বাদ-_ 
প্রতিরপে, প্রতিরসে” প্রতিসত্তামাঝে ৷ 
বিশ্বরূপ |_বিশ্বদেহ তোমাতেই রাঁজে। 
হইয়া জগৎ-স্বামী বিশ্বকৃৎ-কার, 

একি লীল! পদ্গুদেহ! ব্রহ্মরগী দারু 1 


হে বিরাট | 


জগন্নাথ ! রচি? চরাচরে।_ 


অনুষ্ঠ হইয়া নিত্য বিরাজ অন্তরে । 


আমার মলিন বুদ্ধি ধরিতে তোমায় 
অন্তর ছাড়িয়া! সদা বিশ্বপানে ধায়। 
তোমার অসীম রূপের দশাঙ্গুল খেল 
ন। বুঝিয়। করিয়াছি কত অবহেলা ! 
আমার এ দেহরথে বিরাট বামন ! 
সদা তিষ্ঠ পূর্ণ করি ভঙ্গুর জীবন। 


শ্রীরামরু্, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী 


অধ্যাপক শ্ত্রীশস্বরীপ্রসাদ বসু 
[ বৈশাখ, ১৩৯১ সংখ্যার পর ] 
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গাঙ্ধীজীর রাজনৈতিক অহিংস আন্দোলনের 
সঙ্কে অর্থনৈতিক চরকা আন্দোলন অঙ্গাঙ্গি 
সংশ্লিষ্ট । গাম্ধী-আন্দোলনকালে চরকাকেন্দ্রিক 
অর্থনীতি ভারতবর্ষে প্রায় ধর্মনীতির রূপ ধরেছিল। 
এই বিষন্বে গান্ধী-নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ 
করেন প্রবুদ্ধ ভারতের ত্দানীস্তন সম্পাদক স্বামী 
অশোকানন্দ। তিনি এই স্ুজ্ধে শ্বামী বিবেকা- 
নন্দের অর্থনৈতিক ধারণার কথাই তুলে ধরেন, ঘ। 
তারতবধের দারিত্র্য দূরীকরণের জন্ত শিল্পায়নকে 
মমর্থন করেছে । ১৯২৯-৩০ গ্রা্টাবে অশোকানন্দ 
কমপক্ষে আটটি প্রবন্ধ এই স্তরে লেখেন। 
অশোকানন্দ অত্যস্ক সাহসী পুরুষ (না হলে তিনি 
গাদ্ধীজীর প্রভাব খন ভারতব্ধকে একেবারে 
অতিভূত করে রেখেছে তখন প্রবন্ধগুলি লিখতে 
পারতেন না), তিনি শক্তিশালী তীক্ষুর্ধী লেখক 
(যিনি এইকালে একদিকে প্রবুদ্ধ তারতে রোম? 
রোলশর মতে বিশ্বমনীষীর রামরৃষ্-বিবেকানন্দ 
জীবনকথ। প্রকাশ করে গেছেন, অন্যদিকে প্রায় 
প্রতি সংখ্যায় সম্পাদক হিসাবে যেখানেই রোলশীর 
মন্তবা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি সেখানেই যুকতিপূর্ণ 
বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছেন )_ তার রচনাগুলির 
এতিহাসিক গুরুত্ব আছে। ম্মরণ করিয়ে দেব, 
মেঘনাদ সাহা গান্ধীজীর কুটীরশিল্পকেন্ত্রি 
অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন 
অশোকানন্দের রচনাগুলির বেশ কয়েক বছর 
পরে, এবং ম্বীকার্ষয অশোৌকানন্দের রচনায় 
মনন্িতার দীপ্তি ছিল উজ্জ্লতর ৷ হুভীষচন্্রের 
প্রতিবাদ আরও পরবর্তাকালের । 

অশোকানন্দ রাষমকৃষ্চ মিশনের সঙ্ধ্যাসী, 
রামকঞ্ণ মিশন সন্্যাসী-সংঘ, শ্রীরামকৃষ্ণ গান্ধীজীর 
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কাছে আদর্শপুরুষ, স্থৃতরাং মিশনের মুখপন্্রে 
গান্ধী-নীতির প্রতিবাদ (যা অনেকের কাছে 
অনাধ্যাত্বিক ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হয়েছিল) 
গান্ধীজীকে এমনই বিচলিত করে যে, তিনি তার 
অতি ব্যস্ততার জীবনেও দুবার নিজ পত্রিকায় 
প্রবন্ধ লিখে অশোকানন্দের মত খগ্ডনের চেষ্টা 
করেন। উদ্বোধনের বর্তমান গ্রবন্ধে সেই বিস্তৃত 
প্রসঙ্গের মধ্যে আমি প্রবেশ করতে চাই না, 
কারণ এই স্বল্প পরিসরে তা আলোচনা করা 
যাবে না। ভবিষ্যতে উভয়ের মতের মোটামুটি 
বিস্তৃত পরিচয়দানের পরেই সে-বিষয়ে সিদ্ধাস্ত 
দেওয়া যাবে । গোট। বিষয়টির বিস্তৃত পর্যালোচনা 
থাকবে প্রতুয়মান “বিবেকানন্দ ও সমকালীন 
তারতবর্ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে। 
৮ 

বিবেকানন্দের সঙ্গে গান্ধীজীর মতপার্থকোর 
ক্ষেত্র ছিল,এঁক্যের ক্ষেত্রও কম ছিল না। 
দেশপ্রেম গ মানবপ্রেমই বিবেকানন্দ ও গান্ধীর 
প্রধান এক্যভূমি। গাম্ধীজী স্থামীজীর সমন্ধে 
বলবার পক্ষে এই দিকগুলিতে বিশেষ জোর 
ফিয়েছেন-এবং এসব ক্ষেত্রে নিজ জীবনে 
স্বামীজীর প্রভাবও স্বীকার করেছেন। এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় ৩* 
জান্আরি বেলুড় মঠে স্বামীজীর 
জন্মোৎ্সবে সান্ুচর গান্ধীজীর উপস্থিতি ও 
ব্ৃতার কথা । বক্তৃতাটির নান বয়ান সংবাদপত্রে 
ও সাময়িকপতরে বেৰিয়েছিল, তা নিয়ে কিছু 
বিতর্কও হয়েছিল। 

্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার মার্চ ১৯২১ সংখ্যায় 
প্রকাশিত বিবরণে দ্বা্মীজীর প্রপঙ্ষে গান্ধীজীর 
বক্তব্য প্রায় নেই, শ্রীরামকৃষ্ণ সন্বন্ধে মবিশেষ 


১৯২১, 


৩৩৮ 


আগ্রহের কথাই আছে। এ বিবরণে আছে, 
গান্ধীজী ৬ ফেব্রআরি মঠে এসেছিলেন [ নাঃ 
তিনি ৩০ জান্আরি মঠে আসেন], তার সঙ্গে 
কয়েকজন মহিলা ছিলেনঃ “তারা এসেছিলেন 
ভারতের দেশপ্রেমিক-খষি স্বামী বিবেকানলের 
গ্রতি শ্রদ্ধ। নিবেদন করতে। মহাত্মা ও তার 
ললগীর। বহু প্রশ্ন করেন? যথা--মিশন কতগুলি 
প্রতিষ্ঠান চালায়, কতসংখ্যক কর্মী আছেন, 
হ্মালয়ে মায়াবতী অ্বৈতৈ আশ্রমে কিভাবে 
যেতে হয়, ইত্যাদি। তারপর তারা মলগির-কক্ষে 
যান। কক্ষটি সুসজ্জিত, গোলাপ ফুলে এবং 
ভজদের প্রদত্ত পুজান্রব্যে ভরা। তার] পুজা- 
পদ্ধতি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। মন্দিরের মধ্যে 
রক্ষিত মহাবীরের প্রতিকৃতি তাদের চোখ এড়াক়- 
নি। তারপর শ্রীরামকষ্ের সহ্ধন্গিণীর প্রতিকৃতি 
মহাত্সার মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি প্রশ্ন 
করলে তাকে সারদাদেবীর মাতৃভাবের কথা, 
আজন্ম পবিভ্র জীবনের কথ। বলা হয়। তারপর 
তীর] সংলগ্ন শয়ন ঘরে” যান। সেখানে গভীর 
শরন্ধ৷ ও যত্বে রক্ষিত আছে শ্রারামকৃষের ব্যবহৃত 
কিছু কিছু জিনিস। মহাজ্মা গান্ধী শ্রীরামকষের 
ব্যবহৃত তোষকটি স্পর্শ করেন । শ্রীরামকষ্₹-লিখিত 
“মহাবীর পালার পু'ধি মহাত্মা গান্ধীকে দেখানো 
হয়। মহাআ্সাজী ও তীর সঙ্গিগণ গ্ররামকষের 
হন্তাক্ষরের পরিফ্ষার-পরিচ্ছন্জ রূপ দেখে বিস্মিত 
হন। ঘিমিনাকি ভাল করে নাষ সই করতে 
পারতেন না, এবং শিক্ষিত গ্রজ। থেকেই কথা 
বলতেন, ভার লেখ! এইপ্রকার |” [ অনৃদিত ]। 

উদ্বোধনে ১৩২৮, বৈশাখ মাসের সংবাদ £ 

“স্বদেশসেবক মহাত্মা গান্ধী সম্ত্রীক এই দিবস 
শ্রীঠাকুরের দর্শন এবং [ স্বাম্মীজীর ] উৎসবে 
যোগদান করেন। তীহার লহিত শ্রীযুক্ত মতিলাল 
নেহরু, মৌলনা মহম্মদ আলি এবং অপরাপর 
দেশনায়কর। আগমন করেন। জনসাধারণের 


উদ্বোধন 


[৮৬তম বর্ষ--ঠ নংখ্যা 


অঙ্গরোধে মঙ্থাত্থা গান্ধী হিন্দীতে একটি বন্ৃত। 
দেন। তিনি বলেন, ক্াচার্ষের বাক্যাবলী তীহার 
জীবনে নৃতন আলোক আনয়ন করিয়া নৃতন 
ভাবে অন্সপ্রাণিত করিয়াছে। তোমরাও এই 
পুণ্যদিবসে তাহার মন্দির হইতে নৃতন ভাব 
ও আলোক লাত করিক্পা! শ্বদেশলেবায় নিযুক্ত 
হও? 1% 

উদ্বোধনের সংবাদে আরও পাই-_গান্ধীজীর 
বক্তৃতা বিষয়ে “অনেক অলীক কথা” সংবাদপত্রে 
বেরিয়েছে, যার প্রতিবাদ তারা করেছেন। 
হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞতার জন্যই এ প্রকার 
ঘটেছিল। 

বেঙ্গলী ও অমৃতবাজারের রিপোর্টে অবশ্তই 
কিছু 'অলীক কথা” ছিল। এই মংবাদপত্রগুলি 
তখন গান্ধীজী বেলুড় যঠে স্বামী বিবেকানন্ 
সম্বন্ধে কী বলজেন তা নিয়ে ব্যস্ত ছিল না 
অসহযোগ আন্দোলনের সেই দারুণ আলোড়নের 
ক্ষণে গান্বীজী কোন্‌ রাজনৈতিক কথা বলেছিলেন, 
তাই জানতেই উদ্গ্রীব ছিল, তারই ঝৌকে হিন্দী 
ভাষায় আনভিজ্ঞতার সুবিধ। গ্রহণ করে, গান্ধীজী 
যা বলেননি, তাও তার মুখে বলিয়ে দেয়। ১ 
ফেব্রআরি ১৯২১ বেঙ্গলী ও অমৃতবাজারে যে 
একই রিপোর্ট বেরোয় তার মধ্যে হ্বামীজী- 
প্রসঙ্গে গান্ধীজী ঘা বলেছিলেন তার উল্লেধমাত্র 
ছিল নাছিল এই কণা-_তিনি ছাত্রদের কলেজে 
ফিরে যেতে নিষেধ করেছেন এবং পুলিশকে 
তাদের কর্মত্যাগে প্ররোচিত করেছেন। বরা 
বাহুল্য গান্ধীজী বেলুড় মঠে ম্বামীজীর জন্মোৎসব 
সভায় ম্বামীজীর বিষয়ে কোন কথা না বলে এ 
রকম প্ররোচক রাজনৈতিক কথাবার্তা বলতে 
পারেন না। দেবেশ্রনাথ গাঙ্গুলীর এই বিষয়ে 
প্রতিবাদ পত্র ৩ ফেব্রুআরির বেঙ্গলীতে বেরিয়ে- 
ছিল। তিনি আরও জানিয়ে দেন- বেঙ্লীর 
রিপোর্টমতো মতিলাল নেহরু বা মহম্মদ আল 


আষাঢ়, ১৩৯১ ] 
বেলুড়ে বন্তৃত! করেননি ১ 
গাদ্ধীজী বেলুড়ের সভায় কী বলেছিলেন, 
ভার পুলিশী বিবরণের মধ্যে দেখ! যায়, তিনি হিন্দী 
ভাষায় বক্তৃতা করেন এবং শ্রোতার! হিন্দী সম্বন্ধে 
যথেষ্ট উৎমাহী নয় বলে তিরস্কার করেন। তিনি 
পুলিশকে অত্যাচার করতে নিষেধ করেন। 
পুলিশকে তিনি মিজের-নিজ্ের কাজ করে যেতে 
বলেন ; তাদের এখন চাকরি ছাড়ার দরকার 
নেই; তবে সে ভাক দিলে তা গ্রহণ করার জন্য 
তৈরি থাকতে হবে। সরকারের চাকরি না 
চাইতে এবং কলকাতার জাতীয় বিস্তালয়ে দাহায্য 
করতেও তিনি আবেদন করেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তব্যের 
এই সারসংক্ষেপ গোয়েন্দ রিপোর্টে ছিল : 
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আরও ছুটি সুত্র থেকে এই বক্তৃতায় স্বামীজী- 
প্রসঙ্গ পাই । বামকষ মিশনের দণ্ডরে অবস্ঠই 
প্রয়োজনীয় কিছু কথ! সংগৃহীত ছিল। স্বামী 


ভ্ীরামরু্ণ হ্ামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা! গান্ধী 


৩৩৪ 


গম্ভীরানন্দ “মহাপুরুষ শিবানন্দ? গ্রন্থ থেকে তথ্য 
গ্রহণ করে এহস্টরি অব দি রাঙকৃ্ণজ মঠ আও 
মিশন" গ্রন্থে লিখেছেন : 
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রোম। রোলার বিবেকানন্ম-সীবনীতে এই 
প্রসঙ্গে পাই : 

“বিবেকানন্দের কক্ষের বারান্দা থেকে গান্ধী 
এঁ মহান হিন্দুর সম্বন্ধে তার শ্রন্ধার কথ! ঘোষণা 
করেন, ধার বাণী তার মধ্যে ভারতপ্রেমের 
অগ্নিশিখা। জালিয়ে তুলেছে ।” 

অন্য এক জায়গায় রোলশ! লিখেছেন £ 

“গান্ধী গ্রকাশ্তভাবে একথা স্বীকার করেছেন 
ষে, বিবেকানন্দের গ্রস্থপাঠে তিনি প্রভূত উপকার 
পেয়েছেন-গ্রন্থগুলি ভারত সম্বন্ধে তীর বোধ ও 
প্রেম বধিত করেছে।” 

এখানে প্রদন্ধতঃ জানাই, হোম| রোলার বই 
গান্ধীজী পড়েছিলেন, এবং তার লমাদরও 
করেছিলেন। কুস্থম দেশাইকে ৩০. ৫. ১৯৩২ 
পঞ্জে লিখেছেন, তিনি তখনও রোলার রামকৃষঃ 
বিবেকানন্দ বইগুলি পড়ছেন।* ৩. ৬. ১৯৩২ 


১ বেঙ্গলীর ১ ফেব্রুমারির সংবাদ আমি ১৩৭৬ 'শীরদীয় সাগ্তাহিক বন্মতী' পত্রিকায় 
*বিবেকানন্গ ও গান্ধী” রচনার যধো উদ্ধৃতি করেছি। 
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৩৪ ০ 


ডি. বি. কালেলকরকে লিখলেন, বই ছুটি পড়ে 
শেষ করে ফেলেছেন ।* ৬ জাঙ্গআরি ১৯৩৩, 
অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে মাদলিন রোলাকে 
লিখলেন, তার ভাইকে অর্থাৎ বোম" রোলাকে 
'*সিয়ে রোল” বা 'আপনার ভাই” এইভাবে 
স্থচিত করতে তাঁর বাধছে, এ কথাগ্লি অত্যন্ত 
অকাব্যিক? এবং হ্দয়ের আবেগ প্রকাশে অসমর্থ 
তিনি ভবিষ্যতে রোলশকে “ঝধি” বলেই সম্বোধন 
করতে হচ্ছুক। তারপর লেখেন : “অনুগ্রহ 
করে খধিকে জানাবেন, কয়েক মাস আগে আমি 
প্রথম তীর রামরুষ্জ বিবেকানন্দ বই ছুটি পাই। 
সেগুলি পড়ে গভীর আনন্দ পেয়েছি ।*৫ 

বই ছুটি শেষ করার পরেই কিন্তু গান্ধীদী 
এদের বিষয়ে কিছুটা বিস্ততভাবে আলোচনা 
করেছিলেন-_নবজীবন প্রেসের ম্যানেজার স্বামী 
আনন্দানন্দের কাছে লিখিত পত্রে (১, ৭. ১৯০২)। 
মনে হয়, স্বামী জআনন্দানন্দ গান্ধীজীকে বই ছুটির 
কোন-কোন অংশ সন্বপ্ধে আপত্তিম্থচক প্রশ্ন 
করে পাঠিয়েছিলেন । গান্ধীজী তীর উত্তরে 
যা লেখেন, তার মধ্যে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তীর 
ধারণার স্পষ্ট পরিচয় মেলে তিনি লিখে- 
ছিলেন £ 

“বোলার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিষয়ে গ্রনগুলি 
পড়ে শেষ করেছি। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি 
সর্বদাই ভক্তি বোধ করছি। তীর সম্বন্ধে আমি 
খুব কমই পড়েছি। [অন্ততঃ তিনি অদ্বৈত 
আশ্রম প্রকাশিত রামকষ্ণ-জীবনীটি পড়েছিলেন, 
যার ভূমিকা লিখেছেন ! ]| কিন্তু তার তক্ত- 
গণের কাছ থেকে যেসব জিনিস কিছু কিছু 
শুনেছি তাতে আমার এ [ তক্তির ] অন্থভূতি 
জেগেছে । রোলশার বই তাতে অধিক কিছু যোগ 
করেছে তা বলতে পারি না। বস্ততঃপক্ষে রোলার 
ছুটি বইই পাশ্চাত্য পাঠকদের জন্ত লিখিত। 

| ৪. [01, ০1. 50১0. 11 ৫ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ-_-৬ঠ সংখ্যা 


একথা বলব না, বইগুলি থেকে আমাদের কিছুই 
পাবার নেই। তবে আমার ক্ষেতে অন্তত: 
লাভের অঙ্ক সামান্তই | [ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের 
জীবন ও বাণীর] যেসব জিনিম আমাকে 
প্রভাবিত করেছে তা রোলার বইগুলিতেও 
আছে। বাড়তি যেজিনিস আছে তা মনে 
অধিক ছাঁপ ফেলেনি। আমার কাছে প্রতীয়মান 
হয়ে ওঠেনি, বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের মতোই ভক্ত 
ছিলেন। বিবেকানন্দের প্রেম বিরাট । ভাবা" 
বেগে পূর্ণ তিনি--তারই টানে ভেসে যেতেন। 
[ ঈশোপনিষদের ] হিরগ্নয় পাত্রের মতো তা 
তার জানকে আবৃত করে রাখত। রাজনীতি ও 
ধর্মের মধ্যে তিনি যে পার্থক্য করেছেন, তা কর! 
ঠিক হয়নি! কিন্তু এরকম বিরাট পুরুষের 
সমালোচনা করার অর্থই হয় না, আর সমালো- 
চণার মুখ খুলে দিলে আমরা যথেচ্ছ যেকোন 
মানুষের সমালোচনা আরম্ভ করে দিতে পাঁরি। 
আমাদের কর্তব্য হল, এ ধরনের পুরুষের কাছ 
থেকে যা পারি তাই শিক্ষা করা । তুলসীর্দাসের 
একটি দৌহা! আমার মনের উপর গভীর প্রভাৰ 
বিস্তার করেছে, তান্গুযায়ী আমি সম্ালোচন। 
করতে ইচ্ছুক নই। [ “বিধাতা এই পৃথিবীতে 
সজীব বা জড় সবকিছুকেই ভাল-মন্দ মিশিয়ে 
তৈরি করেছেন। হাস যেমন নীর ত্যাগ করে 
ক্ষীর গ্রহণ করে তেমনি ভাল লাক মন্দকে 
ত্যাগ করে ভালকেই বেছে নেয়।”] কিন্ত 
যেহেতু তুমি জানতে চাইবে, [রোলার বই 
সম্্ধে ] আমার সম্গালোচন। করার কিছু আছে 
কিনা তাই এই পর্যন্ত লিখলাম । আমার এই 
বিষয়ে কোনই সন্গেহ নেই-_বিবেকাননের গান 
বিরাট । আমর! পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি-- 
তিনি যাকে সত্য বলে মনে করেছিলেন তার জন্ত 
নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন । ১৯*১ গ্ষ্টাবে 


[৮1, ০]. 52) 0. 217 


জাধাঢ়, ১৩৯১ ] 


আমি যখন বেলুড় মঠ দেখতে গিয়েছিলাম, 
তখন বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করারও ইচ্ছ। 
ছিল। কিন্তু মঠের এক সঙ্ন্যাসী আমাকে জানান, 
তিনি অন্ুম্থ, কলকাতায় আছেন, তীর সঙ্গে 
কারও দেখা হওয়া! সম্ভব নয় ।”* 


গান্ধীজী ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে 
রামরুষ মিশনের অনেক শাখ।-গ্রতিষ্ঠানে গেছেন, 
সেখানকার কার্ধাবলীতে সন্তষ্ট হয়েছেন, এবং 
স্বামীলীর প্রতি শ্রদ্ধা! জাপনও করেছেন। পিংহল 
ভ্রমণকালে কলখ্ে। বিবেকানন্দ সোসাইটিতে ১৩ 
নতেম্বর ১৯২৭, বলেছিলেন £ 

“যে অল্প সময় পেয়েছি তার মধ্যে 
আপনাদের মুদ্রিত কার্ধবিবরণীতে চোখ বুলোবার 
চেষ্টা করেছি। আপনাদের কার্ধাবলীর জন্য 
অতিনন্গন জানাই । বিবেকানন্দের নাম জাছুমন্ত্র 
স্বরূপ । ভারতবর্ষের জীবনে তিনি অনপনেয় প্রভাব 
রেখে গেছেন । ভারতব্ধের নান। স্থানে তার নামে 
স্থাপিত সমিতি দেখা! যায়--রামরু্জ মিশনের 
শাখাগুলির কথ বাদ দিয়েই বলছি ।-*আপনাদের 
মমিতির সাফল্য কামন। করি। সেই সঙ্গে আরও 
বলি আপনাদের কার্ধাবলী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে 
যি না আপনার] যে-কাজের দ্বার! দরিন্রনারায়ণের 
সেব! হবে, তাকে এই সঙ্গে গ্রহণ করেন। চরকার 
মর্মবাণীর সম্বন্ধে আপনাদের সঙাদরের নিদর্শন 
আপনাদের প্রদত্ত এই টাকার তোড়া । বিবেকা- 
নলের নামে যখন আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম 
তখন আপনার! কদাপি ভারতের লক্ষ লক্ষ ক্ুধার্ত 
মীঙ্থষকে উপেক্ষা! করতে পারেন না, আর সর্বন্র এ 
বিশ্বাস জেগেছে যে, চরক! তিন্থ তারতের কোটি- 
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শ্রীরামরুঞ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত। গান্ধী 


৩৪১ 


কোটি মাস্ছষের সেবা কর। সম্ভব নয় ।*৭ 

রেঙ্গুনে রামকষ। মিশনের আয়োজিত 
প্ীরামকষ্ণ জন্মোৎসব সভায় গাদ্ধীজী ১৪ মার্চ, 
১৯২৯ যোগদান করেন ও ব্ৃতা করেন। তার 
সঙ্গে মৌলনা মহম্মদ আলী ছিলেন। গান্ধীজী 
তীর আলী ভাইকে যে সঙ্গে পেয়েছেন তার জঙ্ত 
আনন্দ প্রকাশ করার পরে বলেন £ 

“এখন আমি রামকষ্খ পরমহংদ ও তার 
জীবনাদর্শ সন্ধে আপনাদের কিছু বলব। তিনি 
এক বিরাট কর্তব্য আমাদের উপর ন্তন্ত করে 
গেছেন। তার জীবনাদর্শে আমি বিশ্বাসী_- 
সেই আদর্শ অন্ক্সংণ করতে আপনাদের আহ্বান 
করছি। যেখানেই আঙ্গি যাই না কেন, 
রামকুষের অন্থগামীরা আমাকে তাদের যধ্যে 
আমন্ত্রণ করেন। আমি জানি, তাদের আশীর্বা 
আম্বার কাজের উপর বধিত হচ্ছে। রামরুষ 
নামাঙ্কিত সেবাশ্রম ও হানপাতালগুলি নার! 
ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। এমন কোন জায়গ। 
নেই যেখানে তাঁর! ছোট বাবড় আকারে কাজ 
করে যাচ্ছেন না। তীরা হাপপাতাল খুলছেন, 
দ্রিপ্রদের চিকিৎসা করছেন, ওষুধ দিচ্ছেন ।"** 
রামরুষ্ণের নাম যখন আমার মনে পড়ে তখন 
বিবেকানন্গের কাজের কথা আমি বিশ্বৃত হতে 
পারি না। বিবেকানন্দ তার আচার্ধকে পৃথিবীর 
গোচর করেছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন। করি, 
এমন সেবাশ্রমের সংখ্যাবৃদ্ধি হোক। আশা! করি, 
হঁদয়ে ধারা পবিআ এবং ভারতবর্ষের প্রতি ধার 
ভালবাসা আছে, এমন ম্ান্থষেরা৷ এতে যোগদান 
করবেন। ভারতবর্ষের প্রতি প্রেমে উত্দ্ধ হয়ে 
তার] কাজ করে যান।”” 
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--[ এখানে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে "মরণ করি, উপবের তিনটি তথ্য আমি পেয়েছিলাম 
বিখ্যাত গান্ধী-বিশেষজ্ সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক নির্মলকুমার বন্থুর কাছ থেকে । - 


৩৪৫ 


আমর! দেখি ২৪ এপ্রিল ১৯২৯, গান্ধীজী 
পোতুঙ্থরুতে «বিবেকানন্দ লাইব্রেরির ভিত্িস্থাপন 
করেছেন।» এই বৎদরই নতেম্বর মাসে বৃন্দাবনে 
বামরুষ সেবাশ্রম দর্শন করেন ।১০ 

গান্ধীনীর শ্বরণীর তীর্ঘদর্শনের মধ্যে পড়ে 
১৯২৭ মার্চ মাসে কন্তাকুমারী দর্শন | পরিব্রাজক 
অবস্থায় ভারত-ভ্রমণের অন্ডে ত্বামী বিবেকাননোর 
কন্তাকুমারিকার সমুদ্রশিলায় ধ্যান এবং উপলদ্ধি 
ভারত-ইতিহাসের এক মহামুহূত্ত--মেকখা আমর] 
আগেই জেনে এসেছি । বিবেকানন্দের হিমালয়- 
ধ্যান কন্তাকুমারিকা লোক-করুণায় বিগলিত 
হয়েছিল। গাম্বীজী সেই করুপাধার। দিকে দিকে 
গ্রবমের ভগীরথ। কিন্তু কি বিচিত্র, অথবা! 
সেটাই খাভাবিক--কন্তাকুমারিকায় গান্ধীজী এলে 
বিবেকানন্দ যাকে ফেলে এসেছেন তাকেই 
পাবার জন্য দনস্ত মনগ্রাণকে সংহত করেছিলেন । 
কন্টাকুমারিকায় গান্ধীজী হিমালয়ের ধ্যান সন্ধান 
করেছিলেন |! 

কন্তাকুমারিকা দর্শনের পরে গান্ধীজী 
'নবজীবন পত্রিকায় ২৯ মার্চ ১৯২৫, যে প্রবন্ধ 
লেখেন সেটি গাদ্ধীপীর প্রচলিত ধীর রীতির 
রচনার তুলনায় ধথেষ্টই কাব্যিক ও ভাবব্হবল। 
গোটা ভারতের ক্বপচিত্র তিমি দিয়েছিলেন-_ 
কাশ্মীর থেকে কন্তাকুমারী, করাঁচী থেকে আলাম। 
ভারতের পাদমূল ধৌত করছে বঙ্গোপসাগর, 
আরব সাগর । কন্াকুম্ান্বী অন্য কেউ নন, শ্বয়ং 
পার্বতী--শিবের সঙ্গে বিবাহের তপস্যায় মিরত। 
ছুই অমুভ্রের মিলন এখানে । এখানে দাড়িয়ে 
হুর্ধোদয়ি ও সুর্ধান্ত দেখা যায়। গাম্ধীজী এসবই 
লিখেছিলেন। 

তারপর £ 
_ একী অসাধারণ গ্াপত্য রচনা করেছেন 
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উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--৬ঠ ঈংখ্য। 


খবির1! প্রাচীনগের কি-না আশ্চর্ধ সৌনাধবোঁধ ! 
ভারতের সর্বশিয় প্রান্তে। আমাদের পৃথিবীর 
সমাপ্ডিবিন্দুতে। খধিরা নির্যাণ করেছেন 
কন্ঠাকুমারীর মঙ্দিয়। আর পুরাঁণকারগণ রূপের 
ছবিতে তাকে সাজিয়েছেন। নিসর্গ প্রকৃতির 
সৌন্দর্য উপভোগের বাসন আমার নেই, তবু 
স্বানটিতে সৌঙ্গর্ষ উপচে পড়েছে। এখানে 
আনি ধর্মরহসোর অমৃতপানই করেছি। হুন্দর 
ঘাটটিতে যখন আমি প| ডুবিয়েছি তখন আমার 
এক নঙ্গী আমাকে বললেন, “এ শিলাথণ্ডের উপরে 
গিয়ে বিবেকানন্গ ধ্যান করতেন । সে কাজ 
তিনি করুন বা ন।-করুন--তিনি তা করতে 
পারতেনই ; ভান সাতার ওখানে সাঁতরে 
যেতে পারেন। এ শৈলঘীপের মতো পুণ শাস্তির 
স্থান আর কিছু নয়। সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গীত 
কোমলমধুর বীপাধ্বমির মতো--ধ্যানের আবাহন- 
গীতি কেবলই বাজিয়ে যাচ্ছে। তক্থ্যায়ী 
এখানে প্রবলতর হয়েছে আঙ্লার ধর্মব্যাকুলতা । 
এ শৈলদ্বীপের উপরে সমতল স্থানটিতে শ্বচ্ছনে 
শতশত মানুষ উপবেশন করতে পারে। আমার 
ইচ্ছ। হল, ওখানে গিয়ে বসি, আর গীতা আবৃত্তি 
করি। শেষ পর্যন্ত সেই পবিভ্র বাসনাকেও 
আমি সংঘত করেছি, নীরবে বসে থেকেছি, 
গীতার আচার্ধের চিন্র আমার হৃদয়কে পূর্ণ 
করেছে ।” 

বিবেকানন্দ-শৈলের উপরে আছড়ে-পড়। 
তরঙ্গ-শব্ধে গান্ধীজী বীণাধ্বনি শুনেছেন বা! শুনতে 
চেয়েছেন, সেই একই জঅন্গভূতি অন্তের নাও 
হতে পারে, স্ুগন্তীর সমুভ্রশবে হয়তো মুদধবনি 
তার! শুনবেন, যা কিন্ত একই পরিণতি দেবে-- 
ধ্যান ও সমাধি । দে যাই ছোক, কন্তাকুমারিকায় 
গিয়ে বিবেকানন্দের ধন্ত্ণার উত্তরাধিকার থেকে 


আফা, ১৩৯১] 


গান্ধী্দী অবশ্তই অব্যাহতি পেতে পারেন ন৷ 

কন্তাকুমারীর মন্দিরে ঢুকবার আগে তিনি জানিয়ে 
দিয়েছিলেন, তিনি নিজেকে ভাঙ্গী মনে করেন, 
তাঁকে কি মন্দিরে প্রবেশে করতে দেওয়া হবে? 
তিনি অবশ্ত মৃতিপৃজার বিরোধী নন) ঈশ্বরকে 
নানা আকারে পুজা করা সম্ভব; খ্রীষ্টান ও 
মুসলমানেরা যখন গির্জা বা মসজিদের বিশেষ 
পবিজ্রতার কথ! বলেন তখন তীর কার্ধতঃ মৃতি- 
পৃজক (গান্ধীত্রীর এই কথাগুলি বিবেকানন্দেরই 
অন্গসারে )-"গান্ব'জীর এই মনোভাবও জান! 
গিয়েছিল। তাকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়। 
হলেও গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, 
কারণ তিনি কালাপানির পারে গেছেন! 
সেই কুতকর্ষের জন্য এই নিষেধাজ্ঞ।। আর 
অস্পষ্ঠটদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়! হয় না 
তার্দের জন্মের অপরাধে ! কন্তাকৃমারিকাক ধ্যানে 


১১10014১ ৬০1, 26) 00. 424--25 


শ্রীরাহকষণ স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী 


শান্তি ধিমি চেয়েছিলেন তাঁকে বড় বেছনায় 
লিখতে হয়েছিল : 

“আমার সুখের সঙ্গে ছুঃখও জড়িয়ে গিয়েছিল। 
আমাকে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে দেওয়। হয়, কিন্ত 
ইংলগ্ডে গিয়েছি বলে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করুতে 
দেওয়। হয়নি। অসন্পৃষ্ঠর্দের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধের 
কারণ তিন্-_-তাঘের জন্ম । কি করে এ জিনিস 
সহ কর! যায়? কন্যাকুমাত্ী কি কলুষিত হতে 
পারেন? প্রাচীনকাল থেকে কি এই রীতি চলে 
আসছে? আমার হৃদয়ের স্বর বলে উঠল--. 
ন। না, তা হতে পারে না। আর যদি তা ঘটেও 
থাকে তবু তা পাপ। যা পাপ--প্রাচীনত্বের 
কারণে পাপক্ষয় ছয়ে তা পুব্যবস্ততে রূপান্তরিত 
হতে পারে না। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
প্রতিটি হিন্দুর উচিত, এই কজস্কচিহ্ যুছে ফেলার 
জন্ত প্রবল চেষ্ট। কর11১১ | ক্রমশঃ ] 


জম-সংশোধন 


বৈশাখ ১৩৯১ সংখ্যায়, ২৬৯ পৃচ্ঠার ১৭ ক্রামক সংখ্যায় ১ পৌষের স্থানে ২৯ পৌষ এবং 
১৮ ক্রামক সংখ্যায় ২৯ মাঘের স্থানে ৯ মাঘ পাঁড়তে হইবে। অর্থাৎ স্বামীজীর জন্মাতাঁথ ২৯ 
পৌষ এবং ফ্বামণ ব্রল্মানন্দের জক্মাতাঁথ ৯ মাঘ ।-_সঃ 


'আমিকগণ সমান অধিকার অর্জন করুন, 
অধ্যাপিকা সাস্বনা দাশগুপ্ত 
 পূর্বানথবৃত্তি ] 


ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে ধনিকেরা আরও 
সমৃদ্ধ হয়। শ্রমজীবী জনদাধারণ হয় দরিদ্রতর-_ 
অর্থাৎ ধনতস্ত্ের পরিণাম হল দারিক্রের প্রসার ও 
ধনবৈষম্যের চরম । এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধাত্তটি দিয়ে 
্বামীজী বলছেন-_-4141801)1165 215 1091005 
(1)1759 01691, 17910106 01" 01051933 211৫ 
০$০161018) 00৮ 17111110705 916 01051160 
0786 006 1089 0৫০০0109 £10]) ১ 10116 ০0706 
০95০01769 1101), 11190581708 ৪% (115 98179 
1096 ৮০০০106 [900161 2170 7909016, ৪0৫ 
৮1016 11785565 01 170118]) 81069 216 
17805 91965” (0. 56 )। [ শিল্পযন্্র ভ্রব্যাদি 
স্থলভ করিতেছে, উন্নতি ও ক্রমবিকাশ হইতেছে, 
কিন্তু একজন ধনী হইবে বলিয়৷ লক্ষ লোককে 
নিশ্পেষিত করিতেছে ; একজন ধনশালী হইতেছে, 
একই কালে মহ নহম্র ব্যক্তি দরিদ্র হইতে 
দরিদ্রুতর হইতেছে, দলকে দল মানুষ ক্রীতদাসে 
পরিণত হইতেছে। (বাণী ও রচনা, দ্িতীয় খণ্ড, 
পৃঃ ১২)]। 

এই দারিক্র্ের প্রসার শ্রমজীবী জন- 
সাধারণকে যে ধমিকদের দাস মাত্রে পরিণত 
করে বিবেকানন্দ তা এখানে সুম্প্ট উদবাটিত 
করেছেন। 

এই নির্দয় শোষণ, এই ধনতান্ত্রিক সমাজ- 
ব্যব্স্থ৷ চিরদিন কখনই চলতে পারে না। স্বামীজী 
দুঢকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন এর মৃত্যু অনিবার্য, এর 
মৃত্যু আসম্_-+[1)6 [01556136 77009710116 
০4111280101), 10109 010, ৯10) 811 15 [0:৪- 
(5091005 800 10010008* (0.6) [দন্ত 
এবং অহমিকাপূর্ণ বর্তমান বশিক্-সত্যতার ধ্বংস 
অনিবার্ধ। (বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৩৪৮ )] 


কিন্তু জনগণের অধিকার প্রতিষ্িত হবে কোন্‌ 
পদ্থায়? বিবেকানন্দ স্পষ্ট করে কি বলেছেন যে 
রক্তাক্ত বিপ্লবই এর একমাত্র উপায়? তার 
দু-একটি কথা থেকে কেউ কেউ এ সিদ্ধান্ত 
করেছেন যেতিনি রক্তাক্ত বিপ্লবের কথাই 
বলেছেন। এরকম ছুটি কথা-(1) “79৩ 76য 
81580 0101768৬981] ৮/11101) 19 (0 01178 ৪০০৪৫ 
2 106%/ 619০০) 5111 ০0186 701) [২005517 
0৫0%0108, ] 08107000165 566 1710, ১০11 
৮7111 0০ 61116 [২19519 01 01108, (০.6) 
(0) “516 (10 [7018 ) 215 69 5016 1116 
01019009 ০01 05 9100019,*..৮ 01) 
0/0081) 1096 00100169 ! 001008) ৮4191 
001001051” (0১6) এবিষয়ে কিন্তু অধ্যাপক 
1:87069% [7011%/1হ-এর ধারণা ভিন্ন। তিনি 
মনে করেন, বিবেকানন্দের প্রস্তাবিত বিপ্লব 
সংঘটিত হবে--“]1/088) ০816075] 16818” 
এবং তা খানিকটা আপন! থেকেই ঘটবে, অক্ষম 
পরগাছা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশই অসহায় 
বোধ করবে, শিক্ষ। বিস্তারের ফলে শ্রমিক 
শ্রেণী আপন শক্তি উপলব্ধি করবে, এ সময়ে অর্থ 
হবে মৃত মূলধন, জীবন্ত মূলধন শ্রমিকের শ্রম, 
সেই মূলধন সহায়ে শ্রমিকগণ প্রাধান্ত লাভ করবে 
(40২210810-1517778 (107002) 016 0181)700 ৪100 
(০11150191) /১0101615, 00, 113--15)। তার 
মতে রুশ বিপ্লব রামকুফ-বিবেকানন্দের মানবতা- 
দর্শনের বাস্তব রূপায়ণ এবং বিবেকানন্দ ও [6011 
সম্গোত্রীয়। বিবেকানন্দের স্বপ্নই লেনিনের 
প্রচেষ্টায় সফল (&প্‌:)। কিন্তু লেনিন ও 
বিবেকানন্দের পন্থায় প্রতেদ আছে, বিবেকানন্দের 
হল 4001/0181 1062175* সহায় | 


আধা, ১৩৯১ ] 


কিন্তু এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্ধ “বর্তমান ভারতে" 
(71093600 1009) যে আলোচনা করেছেন 
তাতে মনে হয়ঃ তিনি বিপ্লব বলতে কেবলমাজ 
শ্রেণীনংগ্রাম বা শ্রেণীক্ষমতার পরিবর্তনকে 
বোঝাননি। “বিপ্র+ আরও ব্যাপকতর বাপার 
-_এক আমূল রূপাস্তর । এবং ভারতের ইতিহাস 
তীর দৃষ্টির সম্দুখে উদঘাটিত করেছে এই সত্য যে 
ভারতে এই বিপ্লব যুগে যুগে ঘটেছে আধ্যাত্মিক 
বিপ্লবের মাধ্যমে । এ বিষয়ে তার নিজ মুখ 
নিংশ্ত কথা হল--“ভারতবর্ধ ধর্মপ্রীণ, ধর্মই এ- 
দেশের ভাব এবং সকল উদ্োগের লিঙ্গ। 
বারংবার এ বিপ্লৰ ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ- 
দেশে তাহ! ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, 
জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্গর, বামানুজ, কবীর, নানক, 
চৈতগ্, ব্রাঙ্মদমাজ, আর্ধসমাজ ইত্যাদি সমস্ত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্জরঘোষী ধর্মতরঙ্গ, 
পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ” (বাণী 
ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৭) এ প্রসঙ্গে তিনি 
“জৈন-বিপ্লবঃ ও “বৌদ্ব-বিপ্রব- কথা ছুটিও ব্যবহার 
করেছেন। এখানে স্থুম্পষ্ট যে, সে ধর্মকে 
তিনি এক বৈপ্লবিক ভূমিকায় দেখেছেন। তিনি 
দেখিয়েছেন, সমাজ-বিপ্রব ঘটছে ধর্ম-বিপ্রবের 
মাধামে--এ অনন্বীকার্ধ দত্যঃ এ ইতিহাস, ভারতে 
এর প্রমাণ মিলেছে । ইতিহাপকে তিনি সম্মান 
দেখিয়ে সেজন্তা বলেছেন--এই আধ্যাত্মিক 
বিপ্লবের পথই ভারতের নিজম্ব পথ। এ পথেই 
ভারতের পরবর্তী বিপ্লব ঘটবে--উনবিংশ 
শতাব্দীতে ভারতে ধর্ম-বিপ্রব ব্রাঙ্ম আন্দোলন, 
আর্ধসমাজের আন্দোলন, রামকষের আবির্ভাব, 
সবই তার সুচনা-_এই তীর দৃঢ় বিশ্বাস । 

ভারতে ধর্ম-র্পনের ঈধ চূড়া! ব্দান্ত। এই 
বেদাস্ত-দর্শনের সার কথ প্রতি জীবে ব্রহ্ম আছেন, 
অধব৷ প্রত্যেক মাস্থষের ্ধ্যে একই অনস্ত শক্তি 
সপ্ত আছে, অতএব সকলেরই বড় হবার ও মহৎ 


শ্রমিকগণ--লমান অধিকার অর্জন করুন 


৩৪৫ 


হবার অনস্ধ সস্তাবন। মাছে। বেদাত্তকে বাস্তব 
করে তুলতে হলে দেই সমাজ, সেই রাষ্, সেই 
ধর্ম চাই যা হবে এই সতোর স্বীকৃতির উপর 
প্রতিঠিত, অর্থাৎ সেখানে কোন বিশেষ স্থবিধা 
থাকবে না। তীর নুদৃঢ় মত-__[1)9 %011] ০1 
01৩ ৯০৮516156০0 0658 ৫০৬1 ৪11 
011%119295.” বেদান্তের কাজ হল সকল প্রক্কার 
বিশেষ হ্ৃবিধা-তা। ধনবৈষম্যের ভিত্তিতেই গড়ে 
উঠে থাকুক বা বিদ্যা-বুদ্ধি ব! আধ্যাত্মিক 
শক্তির তারতম্যের তিত্তিতেই গড়ে উঠে থাকুক 
--তাকে গুড়িয়ে দেওয়া । তাঁর বিপ্রব-দর্শনের 
ভিত্তি এই বেদাস্ত-দর্শন, বে্দাস্তের এই অন্নিষয় 
দাম্য-শিক্ষাকে তিনি দ্বারে দ্বারে পৌছে দিতে 
চেয়েছেন। 

ইতিহাসে শ্রেণীসংগ্রাম ও বক্তপাত ঘটেছে, 
কিন্তু তার স্বারাই সমাঞ্জে স্থায়ী সামা আসতে 
পারে কিন! এ বিষয়ে সঙগহের অবকাশ আছে-_ 
বিবেকানন্দ এইরূপ ইঙ্গিত প্রকাশ করেছেন। 
তীর মতে পরবতী সমার্জ__-অর্থাৎ সঞ্াজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা, য। অবশ্থস্তাবী, যাকে তিনি স্বাগত 
জানিয়েছেন, তারও আধ্যাত্মিক ভিত্তির প্রয়োজন 
আছে নতুবা তা স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে না। 
এখানে মার্কদবাদের সঙ্গে তার মতের পার্থক্য। 
তিনি ছিধাহীন তাষায় বলেছেন--/12/59117178 
8০65 (0 8100৬ 0১9 90০191190) ০01: 80116 
[োা। ০06 17116 ৮/ 006 1020016, ০811 10 
₹/1)26 900 91111, 19 ০010171 00 (16 ০৪1৫9, 
0105 260015 ও111 ০91191219 9200 016 
82015901010 01 (0617 10909119] 106509, 
1585 0110, 00 01001591010) 10 5121, 10016 
100৫, ৬/118 6091711169 119$6 51০ (118 01008, 
০0:80 01111980101, ৬101 1851) 12159 1 19 
08360 00 269115100, 01 0195 500৫13955 ০0? 
01810 1 1790600. 01. 10) 191181010 £০99 ৫০ 
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1016 100 01 1106 1181019. 11 1 15 
187৮ 01] 1511210 (0, ভা, ৬০1, ৬, 
0. 204) [ ভাবগতিক দেখে বোধ হয় যে, 
সোশ্টাঙ্িজমূ বা অন্য কোনরূপ গণতন্ত্র, তার 
নাম যাই দিন না কেন, শদ্র প্রচলিত হবে। 
লোকে অবশ্য তাদের সাংসারিক প্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলির আকাজ্ষ! মেটাতে চাইবে। তারা 
চাইবে-_যাঁতে তার্দের কাজ পূর্বাপেক্ষা কমে 
যায়, যাতে তার। ভাল খেতে পায় এবং অত্যাচার 
ও যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ হয়। কিন্তু যদি 
এদেশের সভ্যতা বা অন্ত কোন সত্যতা ধার্মর 
উপর, মানবের সাধুতার উপর প্রতিষিত না হয়, 
তবে তা যে টিকবে তার নিশ্চয়তা কি? এটি নিশ্চয় 
জানবেন যে, ধর্ম সকল বিষয়ের মুলদেশ পর্যন্ত 
গিয়ে থাকে । যদি এটি ঠিক থাকে তকে সব 
ঠিক। (বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃ: ৪৫৩ )। ] 

মার্কস ব্যবহারিক জীবনে স্থূল প্রয়োজন মেটা- 
বার উপযুক্ত সম্পদ ব্টনের সাম্যের উপর জোর 
দিয়েছেন । তার তো নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। 
কিন্তু মানুষকে বা মানুষ করে তোলে তার সেই 
আত্মিক পরিচয় ব্যতীত সাম্য-ব্যবস্থা স্থায়ী হতে 
পারে না। এ বিষিয়ে অধ্যাপক দোরোকিনও 
বলেন ইন্দিয়ানুগ সভ্যতা ম্ান্ষের অধঃপতন 
ঘটায়, মানুষকে দেহসর্বদ্ব, আত্মসর্যস্ব শুতে পরিণত 
করেও মানধকে মহৎ ভ্ন্গর সত্যকারের মান্গষ করে 
তুলতে হলে চাই অধ্যাতববাদ য| বিশ্বাম করে 
মানুষের পূর্ণত্বে, মাহষের মধ্যে মহৎ সম্ভাবনায় 
(0116 59০18] 8100 0161181 10910810105 
চ0.628)। ম্বামীজীও বলেছেন--প্ধর্থ পঞ্জকে 
মানুষ করে, মাচুষকে করে দেবতা |” 

পাশ্চাত্যে সাম্যবাদীদের লঙ্গে স্বামীজীর 
যোগীযোগ ঘটেছিল । কাদের লঙ্গে ঘটেছিল ত৷ 
পুরো আমাণের জানার স্থযোগ দেননি তার 
জীবনীকারেরা,। আমরা একমাত্র যুবরাজ 


উদ্োধম 


[ ৮৬তম বধং_*ঠ দংখা 


ক্রোপো্ুকিন্এর সঙ্গে তার লাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
যৎকিঞ্চিৎ তথ্য পাই। তাও তাঁদের মধ্যে 
আলোচনার কোনও বিশদ বিবরণ পাই না। 
কিন্তু স্বামীজীর নিগ্গের উক্তি হতে আমর! জানতে 
পারি যে, তারা অনেকে একথা উপলঙ্ধি 
করেছিলেন ( স্বামীজীর বক্তব্য শুনে) যে 
সাম্যবারদদের ভিত্তি হওয়া উচিত বেদাস্ত। এ 
বিষয়ে তার নিজের উক্তি--%/১1] 16 9০০91 ॥]- 
1102%2115(5, 2% 1689 1116 16801$ ০1 (1100, 
810 11110 (0 010 (1191 211 11191 ০01 - 
11011115010 01 60009115170 (11901199 1717191 
1255 2, 501110091 08915, 2170 (0081 50111119] 
08515 19117 0)6 ৬০৫81112 01010, ] 118৩ 060) 
(010 0/ 56612] 1981915, /10 77560 (0 
৪006110 [09 16001109, 0078 00765 16001164 
116 ৬681019 25 1116 8515 01 0010 116 
0100 ০0 (11085, (0. ৬৮, ০1. ৬, 
9. 212--13) [ মব সমাজ-সংক্কারকেরা, অন্তত: 
তাদের নেতারা, এখন তাদের সাম্যবাদ প্রভৃতির 
একট! ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক তিত্তি বার করবার 
চেষ্টা করছেন-_-আর সেই তিত্তি কেবল বেদান্তেই 
পাওয়া যায়। অনেক নেতা যারা আমার 
বক্তৃতা শুনতে আসতেন, আমায় বলেছেন, নৃতন- 
ভাবে সমাজ গঠন করতে হলে বেদাস্তকে ভিত্তি- 
স্বরূপ নেওয়া] দরকার । (বাণী ও রচনা, নবম 
খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩ )] 

উক্তিটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে বিশদ 
ব্যাখ্যা গবেষকদের নিকট নিশ্রয়োজন। 
মার্কপবাদ মানুষের যে গভীরতম দেশে যেতে 
পারেনি বেদান্ত সেখানে পৌছেছে; সেজন্যই 
শ্বামীজীর সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্য সঙাজতন্্- 
বাদীরাও বেোস্তের ভিত্তি চেয়েছেন। অর্থাৎ, 
সমাজতন্ত্রের যে ধারণা আমরা ম্বামীজীর মধ্যে 
পাচ্ছি তা পূর্ণতরঃ তা শ্রমিকের অধিকারকে 


আবাঢ়, ১৩৯১ ] 


আরও দৃটভিত্তিক করে গড়তে সহায়ত করবে। 
এ উক্তিটিও সেজন্ত আলোচ্য গ্রস্থ মধ্যে স্থান 
পেলে ভাল হত। 

সম্াজতঙ্ককে দৃঢ়ভতিত্তিক করে গড়ে তুলতে 
হলে “আশিষ্ঠ দ্রচি্ঠ, শক্তিমান”, স্বার্থলেশহীন 
মানগষ চাই যারা নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বাস করবে 
দপ্মষ্টির সুখে বার সুখ, সমগ্রির কল্যাণে ব্যঙির 
কল্যাণ ।” এইরূপ বলিষ্ঠ মান্য গড়ে তুলতে ন 
পারলে সমাজতন্ত্রের স্থায়িত্ব লাভ করা মুশকিল। 
জীবদেছে যেমন প্রতিটি অণুকণ। দৃঢ় ও সবল হলে 
সম্পূর্ণ জীবদেহটি সবল ও দৃঢ় হয়, তেমনি প্রাতিটি 
মান্থুষ পূর্ণ বিকশিত মান্য হয়ে উঠলে সমাজদেহ 
সবল হয়, দীর্ঘজীবী হয়। এর জন্ত যেমন এক- 
দিকে চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ, অপরদিকে চাই 
স্বাধীনতা! । বিবেকানন্দের মতে---169৫0]) 
15 (0 56 ০0018010101) ০0 8০01) 
স্বাধীনতা ব্যতীত ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব নয়। 
এজন্ত তিনি চেয়েছেন পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা। 
পেজন্ত তার সমাজতন্ত্রের ছুটি ভিততিগ্রন্তর- একটি 
ধর্ম, অপরটি ব্যক্তি-স্বাধীনত| | বার্নস্ বলেছেন, 
যদি এমন কোনও আদর্শ থাকত যা একই সঙ্গে 
সমাজতন্ত্র ও ব্যজি-্বাতন্ত্রকে সমঘিত করে 
অবস্থিত, তাহলে তাই হত বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের 
গ্রহণযোগ্য আদর্শ। সেই পূর্ণ আদর্শের প্রবক্তা 
হ্বামীজী। মার্কপবাদে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্থান 
নেই। 

শ্বামীজী তিনটি বৈপ্লবিক ধারণা আমাদের 
দিয়েছেন। একটি “মানুষের স্বরূপ” সম্পর্কে, 
দ্বিতীয়টি ধর্ম” সম্পর্কে, তৃতীয়টি “বিপ্রব সম্পর্কে । 
প্রতি মানুষে অনস্ত স্থপ্ত শক্তি আছে, তার 
বিকাশের সম্ভাবনাও অনস্ত। প্রতিটি মান্থষের তাই 
ঝড় হবার ও মহৎ হবার অনন্ত সম্ভাবনা-_সেজন্ত 
সকল স্থযোগ, সকল অধিকার প্রতিটি মাস্ষকে 
দ্বিতে হবে। এই হুলতীর প্রথম কথা । দ্বিতীয়ত 


'শ্রহিকগণ--সমান মধিকার অর্জন করুন, 
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ধর্ম তার মতে ক্রিদ্নাকলাপ,আচার নিয়ম মাজ নয়, 
ধর্ম মানুষের স্থণ্ড নস্তাবনার বিকাশ, ধর্ম জাগরণ, 
ধর্ম হল “হওয়া'। মাহুষ সম্পর্কে তীর ধারণাটি 
মার্কসের ধারণার সঙ্গে মেলে না- মার্কসের 
মত জড়বাদতিত্তিক। ধর্ম সম্দ্ধেও মার্কসের 
মত-্স্ধর্ম মাহষের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা-প্রন্থত 
কুসংস্কার মা, ধর্ম ম'চুষের পক্ষে আফিম স্বরূপ, 
ধর্ম মানুষকে তীতিগ্রস্ত করে তোলে, ধর্ম শোষণের 
সহায়। স্বামীজী ঠিক বিপরীত ধারণ দ্িলেন-_ 
ধর্ম জাগরণ, মানুষকে তা ভয়হীন করে তোলে, 
ধর্ম শোষণের অবপান ঘটায়, সর্বপ্রকার বিশেষ 
স্থবিধার অবসান ঘটায়। 

স্বামীজীর বিপ্লবের ধারণাও পৃথক । র্ক্তাক্ত 
শ্রেণীপংগ্রামই বিপ্লব নয়, যর্দিও তা মাঝে মাঝে 
ঘটে থাকে। স্বামীজী ইতিহানকে এখানে 
অন্বীকার করেননি, বলেছেন--“ইতিহাসের সাক্ষ্য 
এই যে, সক্প সমাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় 
উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তি- 
নিচয়ের সহিত শক্তিমান্‌ শাসনকারীদের সংখ 
উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধের জয়-পরাঁজয়ের উপর 
সমাজের প্রাণ বিকাশ ও সভ্যত| নির্ভর করে|” 
(বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৭) কিন্তু প্ররুত 
“বিপ্লব যার উপর সাম্যবাদের স্থাক্িত্ব নির্ভর করে 
তা আসে বিকাশের পথে, হঠাৎ হিংসাত্মক কারধ- 
কণাপ বা রক্তপাতের মধ্য দিয়ে নয়। আমে 
ধর্মীয় আদর্শের প্রাবনে, মনুত্যত্বের জাগরণের 
মধ্য দিয়ে। একমাত্র এপথেই আপলতে পারে 
আমূল বপাস্তর--সমার্জ-ব্যবস্থায় বিশেষ স্থবিধার 
মূলোধ্পাটন। 

সেজন্তই তিনি বলেছেন বারবার--দ[ 51811 
10811-70911106 16110101)9) এ] %/260 05910- 
11910086 9৫0০9961010, অন্ধ অজ মান্থযদের 
কোনও লক্ষ্যের দিকে তাড়িত করে নিয়ে গেলেই 
যে লক্ষ্যে পৌছানো ঘায়-এ তিনি বিশ্বাস 
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করতেন না। তিনি চেয়েছেন, শিক্ষার দ্বার 
জনগণের চোখ খুলে দিতে। তিনি আরও 
চেয়েছেন, নেতৃত্ব জনগণের মধ্য হতে গড়ে 
উঠুক। মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিতদের তিনি বিশ্বাস 
করতেন না। তিন্নি জানতেন, তার্দের অস্ত 
রাজনীতি, তার। জনগণের দুঃখ-দাবিদ্র্য নিয়ে-- 
রাজনীতি করে নিজের! ক্ষমতায় আলীন হবে। 
“মুক্তি” সবসময় শ্বোপাজিত হলে তা পত্যিকারের 
“মুক্তি হয়, না হলে তা একসময় পায়ে শৃঙ্খল 
হয়ে ওঠে। জনগণ সতাই জাগরিত হোক, 
শিক্ষার দ্বারা তাদের অভ্যুদয় ঘটু * নিজের মুক্তি 
নিজেরা তারা অর্জন করুক-এই তিন 
চেয়েছেন। তাই এ প্রসঙ্গে বপেছেন--49 
(106 01701771081 (08611)01 010 8০6101) 11] 
(216 ০216 01 16561”  অথগ্ডানন্দ মহারজকে 
লিখেছেন--প্প্রতি গ্রামে একটি চাষীর ছেলেকে 


শিক্ষা দিয়ে তার হাতে গ্রামের ভার ছেড়ে দাও, ্‌ 


তার চেয়ে বেশ কিছু করতে চেও না।” 

এখানে একথাও উল্লেখনীয় যে, তিন দেখে- 
শুনে পাশ্চাত্যে উন্নতির মাধ্যম বলে গৃহীত পন্থা 
রাজনীতিকে বর্জন করেছিলেন। কারণ, তিনি 
পাশ্চাত্যের ইতিহাসে তার ব্যর্থত। প্রমাণিত দেখে- 
ছিলেন। আলোচ্য পুস্তিকায় এ প্রসঙ্গে একটি 
উক্তিতে তিনি বলছেন--4018 116 0161 18100, 
(06 00116169] 555061009 (1191 ৮০ 215 911061- 
11175 007 10 17019, 11959 (961 1) 1701019 
(0: 8865) 11296 0691) 016৫ 101 ০61011165, 
8190 119৬৩ 09০1) 00000 5/2170111,. 006 
৪6৫ 818061061) (1)9 111501001101)3, 95569185 
1086 06610 001006171)60 89 01961999) 
800 1510:01)9 15 15501559১ ৫063 2801 1010 
166 (0 0110, তিনি তথাকথিত গণতঙ্ত্রের 
স্বরূপ পাশ্চাত্যে বিশেষভাবে দেখেছেন, যার 
ভিভিতে আছে--“ঘুষের রাজত্ব “দিনে ডাকাতি 


উদ্বোধন 


[৮৬তম বর্ধ--৬্ঠ নংখ্য। 


দেখেছেন ফরানী বিপ্লবের ব্যর্থতা, দেখেছেন 
সাাজাবাদের ভয়ঙ্কর মৃতি। রাজনীতি মানুষের 
অধঃপতন ঘটায়, মানুষের অধঃপতন ঘটিয়ে তার 
কোন মঙ্গল করা যায় না। তীর কথা 
“কা! দিয়ে কি কাদা ধোওয়। যায়।” রাজনৈতিক 
পশ্থার এই ব্যর্থতা নিয়ে পাশ্চাত্য ষনীষীদের 
মধোও অনেকে লিখেছেন । বিবেকানন্দের আগে 
লিখেছেন এমার্সস পরবতাঁ কালে কার্প 
জেস্পার ধার বিশ্বাস রাজনীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে 
মানুষের মঙ্গলসাধনে। রাঞনীতি যে নগ্ন 
ক্ষমতার উপাসনা একথাও কেউ কেউ উল্লেখ 
ধরেছেন। সেজন্য বাঁজনৈতিক পন্থায় বিপ্লব 
মানুষের কল্যাণ আনবে-এ তিনি মনে কদেননি। 
সেজন্ত তিনি চেয়েছেন সর্বাগ্রে আধ্যাত্মিক বিপ্লব । 
বলেছেন_-839101:6 1009৫106 11019 1111) 
80018115010 ০1 701111091 10099, ৫6171890106 
০০010109 111) 901710081 10625* ১ বলেছেন-_ 
"ব্দোস্তের “অভীঃ মন্ত্রে এদের জাগাব ।” বলেছেন 
সর্বত্র জনসাধারণকে চিরকাল বলা হইয়াছে 
--তোমষর। মানুষ নও। শত শত শতাব্দী যাবৎ 
তাহাদিগকে এইবূপে ভয় দেখানে। হইয়াছে-_ 
ক্রমশঃ তাহার! সত্যসত্যই পশ্ুস্তরে নামিয়। 
গিয়াছে । তাহাদিগকে কখনও আত্মতত্ব শুনিতে 
দেওয়া হয় নাই। তাহার! এখন আত্মতত্ব শ্রবণ 
করুক ঃ তাহারা জাঙ্গক যে, তাহাদের মধ্যে 
নিয়তম ব্যক্তির হৃদয়েও আত্মা রহিয়াছেন ; সেই 
আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই ; তরবারি ভঁহাকে 
ছেদন করিতে পারে নাঃ অগ্নি দঞ্জ করিতে পারে 
না, বাধু শুক করিতে পারে না; তিনি অবিনাশী 
অনাদি অনস্ত গুদ্ধন্থরূপ সর্বশক্তিমান্‌ ও সর্বব্যাপী। 
অতএব আত্মবিশ্বাসী হও। (বাণী ও রচনা, পঞ্চম 
খণ্ড, পৃঃ ১১৪ )। 

আলোচ্য পুস্তিকায় শ্রমিক ও জনগণের যুগ 
যুগ ধরে উচ্চশ্রেণী কর্তৃক শোষণ, তদুপরি ব্রিটিশ 


আফা, ১৩৯১ ] 


সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উক্ভিগুলি 
স্থান পেয়েছে। এই ছুইগ্রকার শোষণকেই 
তিনি বর্তমানে জনগণের ছূর্দশীর জন্য দায়ী 
করেছেন। স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন-_-“জন- 
সাধারণকে অবহেলা করাই ভারতের জাতীয় 
অবনতির কারণ।” উচ্চশ্রেণীকে তিনি সাবধান 
করেছেন যে, “তারা আর জনগণকে দাবিয়ে 
রাখতে পারবেন ন11” (9, 25) সবচেয়ে সে 
যুগের পক্ষে বৈপ্লবিক ও আশ্চর্ধঘ উক্তিটি তিনি 
কৰবেছেন--*[116 ০0019 10৩ ০৫ [1019 15 
[0] 56 10859651106 80195 ০185969 216 
007909115 8100 7101811) ৫৩৪৫. (0. 25) 
আমবা তার অনুরাগিবৃন্দ একথার তাপ গ্রহণ 
করতে পেরেছি কি? জনগণের উন্নতি বিন! 
ভারতের উক্গতি সম্ভব নয়। আজ আমাদের 
একমাত্র চেষ্টা হওয়া! উচিত জনগণের যাতে 
উন্নয়ন ঘটে-_সেইবকম কাজকর্মে ঝাপিয়ে পড়! । 
উন্নয়ন শুধু 'অর্থ সাহাধ্য দান” বা দরি্রনারায়ণ 
সেবা বলতে আঙ্গরা যা বুঝে এসেছি তা নয়, 
শিক্ষার মাধ্যমে পূর্ণ বিকাশ, তাঁর সঙ্গে আধিক 


কামারগৃকুরে রীমন্ির-দর্শনে 


৩৪৪ 


বযন্তরতা এনে দ্েওয়া-_-একপ গঠনমূলক কাজই 
প্রয়োজন । তবেই তীর স্বপ্নের 'নৃতন ভারতের 
অতুদয় ঘটবে, ফে ভারতকে তিনি আহ্বান 
করেছেন--“**নূতন ভারত বেরুক। বেরুক 
লাঙল ধ'রে চাষার কুটির তে ক'রে, জেলে মালা 
মুচি মেখরের ঝুপড়ির মধা হতে * (বাণী ও 
রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮২ )। 

মে যুগে এদেশে সকল নংস্কারকদের মধ্যে 
একমান্ত্র শ্বামীজীরই একটি বাস্তব গণশিক্ষা 
পরিকল্পনা, ছিল, সেই পরিকল্পনা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ 
উক্তিগুনি আলোচ্য পুস্তিকাঁটিকে সমৃদ্ধ করেছে। 
শ্বামীজী বিশ্বাস করতেন তার পরিকল্পিত বিপ্লব 
আনবে “তরুণেরা, তাদের উদ্দেশে উচ্চারিত 
তীর অগ্নি-আহ্বান, তাদের হে শক্তি-মন্্রে তিনি 
দীক্ষিত করতে চেয়েছেন সেই শক্তি-মনত্রও গ্রন্থ 
মধ্যে লত্য। 

অদ্বৈত আশ্রঙ্-গ্রকাশিত 1৮016917811 ভা? 
চ:0021 18009 পুস্তিকাঁটি তাই যেকোনও 
সমাজসেবীকে উদ্ধদ্ধ করবে এবং তীর জ্ানকে 
সমৃদ্ধ করবে। 


কামারপুকুরে শ্রীমন্দির-দর্শনে 
ডন্রর প্রপবরঞ্জন ঘোষ 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা 'বিববিদ্যালয় । 
রূপের মন্দির তলে 
অরূপের ধ্যানশিখ। জ্বলে! 


রূপায়িত হে পাযাণ! 


প্রণীম প্রণাম | 


প্রাণায়িত হে বিগ্রহ, নয়নাভিরাম 
ফোটাও এ প্রাণপন্প করুণার গ্রেমস্পর্শভরে 
জলুক নিমেষে আলো! লক্ষবর্ষ অন্ধকার ঘরে! 


যোগোষ্ঠানে শতবর্ষ 


অধ্যাপিকা অপর্ণা রায় 


ভুগ্গেল বিভাগ, লেডি ব্রেবোন" কলেজ । 


ভক্তের বিরহহুখে 

কেঁদেছেন ভগবান 
“কে কোথায় আছিস রে আয়” 
হাদয় মঘিত সেই 
প্রেমপূর্ণ সতৃষ্ণ আহ্বানে 
কত মহানদ-নদী 

শুনেছেন সাগরের ভাক, 
দিয়েছেন সাড়া 
শ্্রীচরণে সমর্পণ 
হয়ে আত্মহারা । 
ধরাতলে ব্রিতাপ সহিতে 
অবহেলে এসেছেন 
সপ্তহ্বির খবিশ্রেষ্ঠ 
স্বয়ং শিবের অবতার, 
সদানন্দ ব্রজের রাখাল, 
আরও কত দিকপাল 
ভক্তবৃন্দ তার | 


আজও বাজে বিশ্বজুড়ে 
অনাহুত গভীর আহ্বান, 
ভক্তকে খু'জিছে প্রেমে 
পূর্ণ ভগবান। 

“যোগোগ্ঠানে ধুলিমাঝে 
শুধুমাত্র পদচিহ্ নয়, 
আপনারে রেখেছি মিশায়ে 
ভকত পরশ পাব বলে 


রব চির আশাপথ চেয়ে।” 
সেই বাণী ষে শুনেছে, 
আপনার হৃদয় বীণায় 
তরঙ্গিত রক্তআোতে 
প্রবাহিত শিরায় শরিরায়। 
সে মুর মন্দ্রিত দূর 
অরণ্য-পর্বত-নীলিমায়, 
ফুটে ওঠ1 ফুল হয়ে, 

সীমাবদ্ধ গৃহ আঙ্গিনায় । 


সে ডাক ব্যাকুল হাতে 
মুছে দেয় ব্যঘথীর বেদন, 
বিচলিত, দীর্ণ প্রাণ হতে 
সকল আতির নিরসন । 
আশার আশ্বাস দীপ 
ওই হুটি আখির আলোকে 
শত বরষের সীমা 
পার হয় অগণিত লোকে, 
শুচিতার শুজ ধারাশ্লোতে 
অবগাহি আনন্দে পুলকে, 
উৎসব অঙ্গনে 
উপনীত আজি শুভক্ষণে। 
নিবেদনে ধন্য মানি 
কত শত প্রাণের প্রণাম, 
জীগ্রতুর দিব্য উপস্থিতি, 


বুকে ধরি রচে পুণ্যধাম 


ধন্য ভক্ত রামচন্দ্র নাম। 


'চীনের জনগণ স্বামীজীকে ভুলতে পারে না? 
( একটি চিঠি) 
অধ্যাপক হুয়াং জিন্‌ চুয়ান্‌ 


অধ্যাপক হয়াং জিন: চুয়ান- কামউীনিষ্ট চীনের এক খ্যাতনামা এরীতহাসিক | দাঁক্ষণ এশিয়া সম্বন্ধে চীন 
প্রজাতন্মে যে গবেষণা চলেছে তার পরিচালনার ভার অধ্যাপক চুয়ানের উপর রয়েছে । ভারতবর্ষে তিনি সপারাচিত। 
[তান একাধকবার এদেশে এসেছেন। অধ্যাপক চুয়ান: রামকৃষ্ণণীববেকানন্দ-ভাবধারা সমীক্ষা-পর্যদের আন্তর্জাতিক 
উপদেশক সাঁমাতর সহ-সভাপাত হতে সম্মাত জানিয়ে সমীক্ষা-পর্যদের সভাপতি স্বামী লোকেমবরানন্দকে 
যে চিঠি পাঠিয়েছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সেই চিঠাটিরই বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর চিঠি আর 
একবার সুস্পঙ্টভাবে প্রমাণিত করে যে, রামকৃষ্-বিবেকানন্দের জীবন ও চিন্তাধারা সমগ্র বিশ্বের সম্পদ । রামকৃফ- 
(িবেকানন্দ-ভাবধারা দেশ-কাল, ভৌগ্োঁলক সীমানা, ধর্ম-রাজনীত প্রভৃতি সকল সীমানা আত্রুম করে। এই 
ভাবান্দোলনের আবেদন সর্বজনীন । সোভয়েত রাশিয়ার খাতনামা অধ্যাপক ড. ই, পি, চোলশেভ- ইতিপূব্ই 
সামীতর অন্যতম সহ-সভাপতি হতে সম্মতি জানিয়ে. বলোছলেন যে, বিশ্ব শান্তি ও মৈরী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তৃত 
করতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রয়োজন অসীম । পাথবীর অন্যান্য দেশের পশ্ডিত-মনীষীরাও এই 
আন্দোলনের প্রাতি সমর্থন জানিরেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ব*বাবখ্যাত অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসাম এই সাঁমাতির 
উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি । 


ইন্টিট্যুট অব সাউথ, এশিয়ান স্টাডিজ, 
চাইনিজ আকাদেমী অব সোশ্তাল সায়েন্সেস 
এবং 
পিকিং ইউনিভাপিটি 


গে ৫১ ১৯৮৪ 


প্রিয় হ্বামী লোকেশ্বরানন্ন, 

সর্ব প্রথমেই আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি আপনার ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ তারিখের 
চিঠির উত্তর দিতে দেরী হওয়ার জন্ত । এই চিঠি থেকে আমি জানতে পারলাম যে, আপনার! 
( রামরুষ্ণ-বিবেকানন্া-ভাবধার! সমীক্ষা-পর্ধদের ) উপদেশক সষিতির সহ-সভাপতি করে আমাকে 
মহা সম্মানিত করেছেন। আমাকে ম্বীকার করতেই হবে যে, শ্রীরামকষ্জ ও স্বামী বিবেকানন্দ 
সম্বন্ধে আমার গবেষণা ও পরিচিতি এতই সামান্য যে, এই সংবার্দে আমি বিশ্মিত। নিঃপন্দেহে এটি 
ভারত ও চীন দুদেশের বিস্বৎ্মমাজ তথা জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রতীক । 

অতীতে হ্ামী বিবেকানন্দ চীনের শ্বাধীনতা-সংগ্রাষের সময় দৃঢ় সমর্থন ও গভীর সহানুভূতি 
প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাদের উৎসাহিত করেছিলেন সার! বিশ্বের জনগণের সঙ্গে একতাবন্ধ 
হতে। চীনের জনগণ এইরকম এক ব্যক্তিকে ভূতে পারে ন। এবং শব সময় তার প্রতি গভীর 
শ্রচ্ধ৷ পোষণ করে। 

রাষকৃষ্ণ-বিবেকানন্গ-ভাবধার! সমীক্ষা-পর্ধ এই ছুই মহান্‌ তারতীয়ের সম্বন্ধে গবেষণায় 
অগ্রণী হয়ে এবং তাদের ভাবধার। প্রচারের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। আমি 


ং্‌ 


৩৫২ 


উদ্োধন 


[ তম বধ--৬্ঠ লংখ্যা 


আশ! করি যে, আর এইভাবে ঘন ঘন পাংস্ক'তক আধান-গ্রথানের মাধ্যমে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধন 


আও দৃঢ় কব। 


পদটি গ্রহণ করে এবং আমাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্ত ধন্তবাদ জ্াপনের স্থঘোগ গ্রহণ করে 
জাধি আনন্দিত। ্রীরামকঞ্চ ও স্বামী বিবেকফাননোর ভাবধারাঁকে চীনে ও বহিধিশ্ে প্রচার করতে 


জমি আরও সচেষ্ট হব। 
গভীব শ্রন্থাসহ, 


একাস্ত ভবদীয় 
(শ্বাঃ) হয়াং জিন্‌ চুয়ান্‌ 


গুরু 
স্বামী গম্ভীরানন্দ 


রামকৃ মঠ ও রামকৃফ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ | মোরাবাদী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বিগত ১৯৭ ৯-র গুরু- 
পূর্শিমাতে অনুষ্ঠিত ভন্ত সমাবেশে (প্রদত্ত ভাষণ থেকে শ্রহতাঁলখিত । 


ধন্য সেদিন যেদিন বেদব্যাসের জন্র্দিন। 
তিনি কি করেছিলেন 1--সমস্ত বেদের বিভাগ 
করেছিলেন। মছাভারতও রচনা করেছিলেন-_ 
হার ভিতরে হচ্ছে সমস্ত ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ট 
গ্রন্থ গীতা। আর তিনি লিখেছিলেন ব্রন্ষন্ত্র-_ 
যাতে সমস্ত উপশিষদের বাক্যগুলিকে সমান্থত কর! 
হয়েছে, সুশৃঙ্খলিতভাবে দেখানে! হয়েছে সব 
উপনিষদ কি বলতে চায়। তার উপরে একই 
সন্জে আম্বর। ব্গতে পাবি ষে, সনাতন ধর্মকে 
যদিও তিনি প্রতিষ্ঠিত না করে থাকেন তাহলেও 
তিনি তাকে ্শৃঙ্খলিত এবং স্থবিন্স্ত করে এক 
হিসাবে তিনি হিন্দবধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিলেন-- 
সে দাবী তিনি রাখতে পারেন। সুতরাং 
বেহ্বব্যানকে হিন্দুর] গুরু বলে ম্বীকার করেন। 
কেননা, তিনি হিম্মুকে, হিন্দুধর্ম ব1৷ সনাতন ধর্ম 
বলতে ঠিক কি বুঝা যায়,-তার ভিত্তি কোথায়, 
দ্বার্শনিক ঘটি কেমন,+_কাকে অবলম্বন করে 
হিন্দুরা! এগিয়ে চলেছেন,__হিন্দুধ্টা দাড়িয়ে 


আছে কিসের উপর, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর তিনি 
বিশদ বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর রচিত গ্রন্থের ভিতর 
দিয়ে। স্বতরাং তিনি হিন্দুদের গুরু। 
ব্তমানকালে পাশ্চাত্য জগতে আলোচন। 
চলেছে ব্যান বলতে আমরা কাকে নেব? কু%- 
দ্বৈপায়ন ব্যাস এবং বাদ্রায়ণ ব্যাস--কি একজনই, 
অথবা ছুজন আলাদ ব্যক্তি? সে আলোচনার 
ভিতরে আমর! যেতে চাই না। কেনন। আমাদের 
আজকের আলোচ্য বিষয় সেট! নয়। আবার 
এমনও শোনা যায়,-অনেকে বলেন, যেমন 
নাকি আর্দি শংকরাচার্য ছিলেন। এবং তার 
পরবর্তী আরও অনেকে শংকরাচার্ধ নাম ধারণ 
করেছেন--পরেও করবেন। শক্করাচার্য যেমন 
একটি উপাধি তেমনি ব্যাসও যেন একটি উপাধি। 
তখনকার যুগে অনেকেই ব্যাস নামে পরিচিত 
হতেন। সুতরাং কোন্‌ ব্যান? হর্দি ব্যাস 
একাধিক হুন, তাহলে বাদ্রায়ণ ব্যাস ব1 কুষ- 
ছৈপান্ন,-_কে মহাভারত লিখেছিলেন, কে ব্ষ- 
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নুঞ্জ লিখেছিলেন ইত্যা্ি নিয়ে বিচার হতে পারে । 
আমাদের সে বিষের প্রয়োজন নেই। আমর। 
সেই ব্যাসদেবকেই চাই হিনি হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়ে 
রেখেছিলেন, হিন্দুধর্মনকে ধিনি রূপ দিয়েছিলেন এবং 
এখনও ধার কথা শুনে হিন্দুরা চলেন । আমাদের 
বিচার্ধ বিষয় হচ্ছে গুরু কে? তিনিকি করেন? 
ইত্যাদি। 

আচ্ছা, আমর! ধরে নিই যে, আমরা সাধারণ 
মান্য । আছি এই জগতে, কতকটা যেন 
অন্ধকারে ডুবে আছি। এই জগতের মৃল কি? 
কোথা! থেকে সে এল? আমরা কি? কোথায় 
যাব? কেন আছি, কি করছি ?-তার সমস্ত 
কিছু যেন আমরা বুঝে উঠতে পারি না। এই 
সমস্ত জিনিস যা? করে বুঝয়ে দেওয়া হয় তাকে 
আমরা বলিজ্ঞান বা তাকে আমরা অনেক সময় 
বলি ভক্ত বা কপি যোগ বা অন্ত নামে । আছি 
আম্বরা অন্ধকীরে। অন্ধকার নিজে কখনও 
আলো! নিয়ে আসতে পারে না। জন্ধকার দূর 
করার জন্ত আলো! আসে, বিচ্ছুরিত হয় বাইরের 
থেকে । আমরা যে এই আধ্যা ত্বক অজ্ঞান-অস্ধ- 
কারে আছি-এটিকে দুর করতে পারে কে? 
না--জ্ঞান, বা ভক্তি বা যোগ। সেটি আসে 
অন্ধকারের বাইরে থেকে । থাকে কোথায় সে? 
আমরা বলছি যে, সেটি স্বয়ং ভগবান ব্যতীত 
আর কিছু নন। তিনি হচ্ছেন জান-ম্ববূপ» সত্য- 
দ্বপ তিনি, আনন্দ-স্বব্ূপ তিনি। তিনিই 
মাঙগবকে জান দিয়ে থাকেন। সেই জ্ঞান আমর! 
কি আকারে পাই? সেটি বেদের তিতর দিয়ে 
পাচ্ছি। বেদে হচ্ছে নিত্য। বেদ বলতে 
কতকগুলে! লিখিত পুস্তক নয়। বেদে বলতে 
আচার্ধ শংকর বলেছেন জানরাশি। ম্বামীজী9 
বলেছেন তাই-_বেদ বলতে আমর! জানরা শিকে 
বুঝে থাকি। সেই বেদের খানিকটা গগ্ঠে লেখা 
আছে, খানিকট। পঞ্চে, খানিকট! হতো গীতকূপে 


গুরু 


৩৫৩ 
আছে--খক, যু, সাম, ইত্যার্দি। সেই বেেজান 
থাকে ভগবানেরই কাছে। সেটা ভগবানেরই 
শ্ব্ূপ। তিনি পরম্বকারুণিক, তীর কাছে তিনি 
রেখেছেন । যখন নৃতন সৃষ্টি হয়, তখন তিনি বিশেষ 
বিশেষ মাকষের হাদয়ে সেই জ্ঞান উদঘাটিত করেন। 
তার আবার অন।কে সেইমত জানান । তখন 
তারা কি বলেন? আমি শিক্ষা দিচ্ছি এই বুদ্ধতে 
তারা বলেন না--যেমন উপনিষদ রয়েছে, “ইতি 
শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তস্থিচচক্ষিবে” ( ঈশ উপনিষদ 
হ্লোক-১৩ ষ্টব্য )_ধীর কিংবা জানী বাকিদের 
কাছে যেসব জানের বিষয় আমর! শু”্নছি, সেই 
সব বধাগুলোই আমরা! আবার বলছি। কারণ, 
তারা দাবী করছেন না যে তীর! নিজের কথা 
বলছেন বা তারা সে সমস্ত নৃতন হি করেছেন । 

খাধিদের বল! হয়েছে মন্ত্র । মন্ত্র আছে 
জান-ম্ববপ তগবানের কাছে। যেটা আছে 
সেটাকেই তব দর্শন করেন । তারা যে নৃতন 
মন্ত্র হী করেন বা নূন দর্শন স্থষ্ট করেন, নৃতন 
আন নিয়ে মাসেন তানয়। যেজ্ঞান চিরকাল 
আছে, যে ভক্তি, যোগ চিরকাল আছে তাকে 
তার! দর্শন করেন, দেখেন” দেখে তার] অপরকে 


বলেন। সবট! অবশ্ঠ বল! চলে না; কেননা 
বর্ষা 'অবাঙ্মনসোগোচরম*বাক্য মনের 
অতীত। যতটা পারেন, যেমন্ভাবে পারেন, 


তারা ততটা] বলেছেন বেদের ভিতর দিয়ে, 
উপনিষদের ভিতর দিয়ে। তাই, ধার আঙ্বাদের 
এভাবে বলেছেন তীর] হলেন আমাদের গুরু | 

এই পর্ধস্ত গুরুর সম্বন্ধে ধারণা কি পাওয়া 
গেল? প্রথমেই--গ্তরু বলতে আমর! ধুঝব স্বয়ং 
ভগবানকে । যেমন ঠাকুর বলেছেন, “সচ্চদানন্দই 
গুরু” | কিন্তু ভগবান হ্বয়ং এসে তে। আমাদের 
শিক্ষা! দিচ্ছেন না-তিনি শিক্ষা! দিচ্ছেন খযিদের 
ভিতর দিয়ে; অথবা শাস্ত্রে মারা যেমন দেখতে 
পাই থে কাউকে কাউকে বলা হয়েছে আধিকারিক 


উদ্বোধন 


পুরুষ । তাঁর! যেন একটি অধিকার নিয়ে এসেছেন 
স্্তীঁরা জানলাভ করেছেন। ভগবান তাদের 
আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা এ সমস্ত জিনিস 
লোকছিতের জন্ত জগতে গ্রকাশ কর, গ্রচার কর। 
তাঁরা হচ্ছেন--আমাদের গুরুস্থানীয়। অথবা 
ভগবান স্বয়ং অব্তার হয়ে আসেন লোকশিক্ষার 
জন্ত। এসে তীর প্রেম, ভক্তি, যোগ ইত্যাদি 
লোককে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তারপরে আছে 
মাহ্য-গুর | এই ছুই শ্রেণীর ভিতরে প্রধান 
পার্থক্য হচ্ছে এই-্রীরামকুষ্ণ যেমন বলেছেন, 
“জগৎসগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে আর মান্থ্য-গ্ররু মন্ত্র 
দেন কানে ।” জগৎ-গুরু প্রাণে দেম। কি রকম? 
যাকে আমর বলতে পারি 1105078101 বা 
অস্থুপ্রেরণা-সেটা কিভাবে, কোথা! থেকে এল, 
আমর! পরিষ্কারভাবে জানি না। মনে হঠাৎ 
একটি প্রেরণ! জাগপ, উদ্দীপনা জাগল-_একটি 
সত্যের আভাস যেন আমাদের সামনে এসে 
পড়ল। সেটিকে নকলে আকড়ে ধরল যে এই 
হচ্ছে পথ, এই্টতাবেই চলতে হবে এই যুগে। 
যেমন বর্তমান যুগের কথা যদি আমর] ধরি, 
মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্বজী একদিন,--একদিন 
কেন তিনি বছবার বলেছেন যে, শ্রীরামরুষ্জ যখন 
জগতে অবতীর্ণ হলেন তখন জগতের কুলকুগ্লিনী- 
শক্তিকে জাগিয়ে দিয়ে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, 
মানুষের তিতরে একটি শক্তি রয়েছে, সেটি 
কুগুলীকৃত হয়ে আছে-_নড়ছে ন! চড়ছে ন! কিন্ত 
সেটি শক্তি। তাকে জাগানে। হলে সে জাগে__ 
জেগে মাঙ্গষকে শক্তিমান করে জান ভক্তির 
অধিকারী করিয়ে দেয়। তেমনি জগতেরও 
একটি কুগুলিনী শক্তি আছে। সেটি কুণুলীরুত 
হয়ে আছে। সে জাগেনি, তাকে জাগাতে হবে। 
তাকে জাগালেন ঠাকুর নৃতন ভাবধারা দিয়ে। 
মহাগ্রতু শ্রচৈতন্ত এসেছিলেন । তিনি জগতে 
প্রেম বিতরণ করলেন । শংকরাচার্য এসেছিলেন। 


[ ৮৬তম বর্য--্ সংখ্যা 


তিনি জান বিতরণ করলেন। এমনিতাবেই 
আরও বু অবতার এসেছেন ধারা বিশেষ বিশেষ 
কার্ধ করে গেছেন। ঠাকুর তেমনি এসেছেন, 
তাঁর মন্ত্রপাঠ করেছেন স্বামীত্ধী ; “ও স্থাপকাঁয় চ 
ধর্মন্ত সর্বধর্মন্ব্ূপিণে | / অবতারবরিষ্ঠায় রাম- 
কষ্ণায় তে নমঃ ॥*--তিনি ধর্ম সংস্থাপমের জন্য 
এসেছেন ইত্যাদি তাঁকে বলা হয়েছে। তারপরে 
স্বামীজী নিজের বক্তৃতাবলীতে বলেছেন, তিনি 
সমন্বয'অবতার | সমস্ত ধর্মের তিনি সময় 
করেছেন? শুধু ধর্মের নয় বিভিন্ন মতবাদেরও | 
প্রত্যেককে সম্মান দিয়ে তাকে সার্থক করে তোলা, 
তার নিজের পথে তাকে চলতে দেওয়া, তার 
সঙ্গে কোন রকম বাদ-বিসদ্থাদে প্রবৃত্ত না হয়ে সে 
যাতে নিজের পথে চলে এগিয়ে যেতে পারে, 
নিজের অতীষ্ট লাত করতে পারে সেজন্য তাদের 
সম্মান দিয়ে সাহাযা করে তাদের সেই পথে 
চলতে দেওয়!-_এই যে একটি মৌলিক কথ! সেটি 
শ্ররাষরুষ্জ এই যুগে নিজের সাধনার ছ্বার। এবং 
বাক্যের দ্বারা যেমনতাবে বলেছেন ব! দেখিয়ে 
গেছেন, পূর্ব পূর্ব যুগে সেভাবে হয়নি। 

সমস্ত জগৎ জান্ক বা ন! জানুক, সে এই 
ভাবধারাকে গ্রহণ করছে। বৈচিত্রোর ভিতরে 
একত্ব থাকবে_-যেমন স্থবামীজী বলেছেন, তারই 
কথাঙ্থৃধায়ী এফুগে কথ| উঠেছে ০0-০81910109 
--সহাবস্থান। সকলকে একসঙ্গে থাকতে হুবে। 
তুমি কমিউনিস্ট, আমি ডেমোক্র্যাট, তুমি 
রিপাব্রিকান, আমি অমুক-তমুক, আমি সোস্ালিস্ট 
--কিন্ত প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতবাদকে সম্মান 
দিয়ে, তার মতটাকে যথাস্থানে ধাকতে দিয়ে 
একসঙ্গে চলতে হবে; কেউ কারও উপর 
মতবাদ চাপাবে না। ঝগড়াঝাটি কর! ঠিক নয়, 
ঝগড়াঝ1টি কর! কোন কাজের কথা নয়। এই যে 
মৌলিক ভাবটি--এটি আমরা শ্রীরামরুষ্ণ থেকে 
পেলাম। কাজেই দীড়ান--জগৎগুরু যিনি তিনি 
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মানুষের প্রাণে মন্ত্র দেন। মন্ত্র দিয়ে তাদের 
জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু মান্ছ্য-গররু যিমি তিনি 
মন্ত্র দেন কানে। ঠাকুর এক জায়গায় বলে- 
ছিলেন, “আমি দিলাম মস্তর, এখন মন তোর ।” 
মাহয-গুরু মন্ত্র দিলেন । কিন্তু শি কি করলেন? 
_তার মন তখন সেটাকে গ্রহণ করে নিল। 
সে নির্জনে সাধন করুল, করে সেটাকে গুরু 
যেমন বলে দিয়েছেন তার উপদেশ অনুসরণ করে 
মেটাকে ফলালে, জীবনে প্রতিফলিত করলে। 
এর ফলে মে জানলাভ করবে, মুক্তিলাভ করবে। 
দৃষ্টান্ত দিয়েছেন শ্রীরামকষ্ণ, যেমন ঝিহুক বা 
এ-জাতীয় কোন জীব। তারা জলের উপর 
হাসছে__তা দৃষ্টান্ত মাত্র। আমি এটি বিজ্ঞানের 
কথ! বলছি না। তারা জলের উপর ভেসে 
বেড়ায় চোখ মুখ খুলে যাতে স্বাতী নক্ষত্রের জল 
পড়ে। যেই এক ফোটা জল সেখানে পড়ল 
অমনি মুখ বন্ধ করে নিচে চলে গেল--জলের 
তলায় ধ্যানে ডুবে গেল। তারপর সেখান থেকে 
মুক্তো তৈরি হল। তেমনিভাবে মান্গুষ-গুরুর 
কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে মান্থষ সেটাকে দাধন করে, 
করে পেটাকে জীবনে প্রতিফলিত করে ভগবানকে 
লাভ করে। এই হুল মান্্ষ-গুরু এবং জগৎ" 
গুরুর পার্থক্য। 

গুর-করণ কি উচিত-অন্চিত ইত্যাদি নানা- 
বুকষ্ধ বিচার পাই। আমর] আস্তিক পথে যেতে 
চাই। আফ্তিক মানেকি? না--যারা নাকি 
শান্ছে ও গুরুবাক্যে বিশ্বীস করে, তাদের বল। হয় 
আন্তিক। নাস্তিক কারা? যারা বেদ মানে 
না। আমর! আস্তিকের দলে আছি। ্থৃতরাং 
“তদ্বিজ্ঞামার্থং স গুকুমেবাভিগচ্ছেৎ লমিৎপাণিঃ 
শ্রোত্রিযং ব্রক্মনিষ্টম” “তদ্বিজানার্থং-সেই হে 
্দ্ধতত্ব তাকে জানবার জন্য অবশ্যই যেতে হবে। 
'গুরুম্‌ এব অভিগচ্ছেৎ--গুরুর কাছে অব্থাই 
যাবে। “এব বলেছেন। “এব' কথাটি হচ্ছে 


গু 
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জোর দেবার জন্ত--অবপ্তই যেতে হবে ?গুরুম্‌ এব 
অভিগচ্ছেখ। কিভাবে?  'নমিৎপাঁণি'_-যজ 
করার জন্য কাঠ হাতে নিয়ে বা গুরু সেবার 
জন্ত যে সমস্ত জিনিস প্রয়োজন--সেইগুলোকে 
নিয়ে--শিষ্য হবার যা প্রয়োজন--সেগ্তলোকে 
হাতে নিয়ে যাবে। কেমন গুক্কর কাছে? যিনি 
“শ্রোত্রিয়। এবং ব্রদ্ষনিষ্ঠ। দুটো বিশেষণ 
দিয়েছেন । “শ্রাত্রিয়* মানে কি? যিনি হচ্ছেন 
বেদাচারী। শাশবতকাল ধরে যে সমস্ত গুণাবলীকে 
আমর! ভাল বলে গ্রেনেছি, সম্বাঞ্জ যাকে শ্বীকার 
করে নিয়েছে--দেই সমস্তকে তিনি নিজের জীবনে 
প্রতিফলিত করেছেন, বূপায়িত করেছেন, যিনি 
শাস্্াদি অধ্যয়ন করে ভার মর্ম বুঝেছেন এবং শুধু 
মর্ম বুঝ। নয়, সেগুলোকে তিনি নিজের জীবনে 
লাগিয়েছেন । এমন যিনি বেদাচারী তিনি হলেন 
শ্রোত্রিয়। আর কি? তিনি ক্রহ্মনিষ্ট--তিনি 
সর্বদ। ব্রদ্ধে লিপ্ত আছেন এবং ব্র্ধের কথ! চিন্তা 
করছেন, ব্রক্মল্লাভের জন্য জীবনপাত করছেন। 
অন্তত্জ আছে, তিনি হবেন অবৃজিন এবং অকাম্হত 
অর্থাৎ অকপট এবং কামনাশৃন্ব-_-এইরূপ অনেক 
গুণ চাই । ঠাকুর যেমন বলতেন, একজন মানুষ 
নিজেকে মারবার জন্য সামান্ত নরুনের মতো কিছু 
একটি হলেই যথেই্ই হয়; কিন্তু অপরকে 
যর্দি মারতে হয় তাহলে ঢাল তরোয়াল দরকার । 
সুতরাং সাধারণ মানুষ যর্দি বলে যে, অপরকে 
শিক্ষা দেবো৷ তবে সেট! হবে তার অহমিক। মান্র। 
তাকে অনেক কিছুই করতে হবে, কাঠ-খড় 
পোড়াতে হবে, সার। জীবন ধরে তাকে তপন্য। 
করতে হবে, তাকে তগবানকে জানতে হবে কথার 
ভিতর দিয়ে, শাস্ত্রের ভিতর দিয়ে ও অপর গুরুর 
কাছ থেকে। অপরে যাতে বুঝে, তেমন ভাবায় 
তাকে বথা বলতে হবে। সুতরাং ঢাল, 
তরোয়াল ইত্যার্দি তার আনেক কিছু দরকার। 
অমনি শুধুআমি ওরু বললাষ' আর গুরু হয়ে গেলাম 
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-"এ হয় না। তেমনি আবার শিল্পের দিক থেকেও 
কর্তবা আছে। শাস্ত্র বলছেন, “আশ্চর্যে! বক্তা 
কুশলোহশ্য লন্বা/ঝআম্চর্য জ্ঞাত কুশলাহুশিষ্টঃ )” 
--যে শিষ্ঠ হবে সেও বিরল বাক্তি, সেও আশ্চর্য । 
তাকে দেখলে মনে হবে 2 %0006101 17918 
অপূর্ব ব্যক্তি । হাজারে হতো! একজন হবে। 
কাজেই গুরুর যেখন জ্ঞান, ভক্তি ইত্যার্দি বিশেষ 
বিশেষ গুন থাকা দরকার, শিত্ের পক্ষেও তেমনি 
নানারকম সদ্গুণের প্রয়োজন হষ। এই সদ্‌- 
গুধের ভিতর আবার নিশ্চিত করে বালছেন 
্রন্বন্থত্র ভাষে শংকরাচাধ এলং দেগু'ল! নিয়েছেন 
তিনি উপনিষদ থেকে । কচি সপ্তলো ? শম, 
দম, উপরূতি, তিতিক্ষ' শ্রদ্ধা ও সম'ধান। অর্থাৎ 
শিহ্ের মন 'এবং তার শরীর উভয়ের উপর তার 
(শিয্তের ) একটি সংযম থাকৰে। তার মন তার 
(শিয্ে্ ) ইচ্ছামতো চলবে। তার শরীর তার 
(শিষ্বোর ) ইচ্ছামতো চগবৰে। চোখ কোন 
একটি জিনিস দেখতে চাইলে, তার পিছনে মনও 
ছুটল--তখন শিষ্য বলবে, না, হবে না ; তোমাকে 
আমার কথামতে! চলতে হবে।” নিজের অধীনে 
রাখতে হবে, মন এবং শরীর এই ছুটোকেই। এই 
হল শম+ দম। তারপর উপরতি-_খানিকট। মন 
তুলে নিতে হবে। “জাগতিক ভোগহৃথগুপির 
দিকে ন। গিয়ে ভগবানের দিকে আমি যাঁব”-- 
এই ইচ্ছাটি তার ভিতর জাগবে এবং সেই 
ইচ্ছান্ুযায়ী সে খানিকট' চেষ্টা করবে। এটিকে 
বল হচ্ছে উপরতি ; মনটিকে তৃলে নেওয়া 
সংসারের ভিতর থেকে। ঘম্পূর্ণক্ূপে সঙ্গাসী 
সাজা এক লাফে তো! হয় ন1। স্বামী বলেছেন 
ঘে, বৌদ্ধধর্মের শেষ দিকে--অবনতির ছিনে এই 
সন্ন্যাসের ওপর বেশি জোর দেওয়ার ফকেই তারুত- 
বর্ষের অবনতি হয়েছিল। কেনন। মানুষকে বেঁচে 
থাকতে হলে, সধাজকে বেচে থাকতে হলে ওর 
ভিতরে রজোগুণেরও দরকার হয়, 


উছোধন 


[ ৮৬তস বধ-”৬? সংখ্যা 


সত্বগুণেরও ছঈরকার হ্য়-্্সবই দরকার হয়। 
স্থতরাং সকলেই সন্গাশী সাজবে এটি যেমন 
সম্ভব নয় বিচারের দিক থেকে, তেমনি কার্ধতঃ 
এটি ফলবতী হতে পাবে না। “আমি সংপারট। 
করছি ভগবানের জন্ত”-_এরকম একটি ভাব 
শিষ্তের ভিতরে আসা দরকার । 

তারপর, বলেছেন তিতিক্ষ। | “পহনং সর্ব- 
ছুঃখানাং অগ্রতিকারপূর্বকম্‌” নানারকম ছুঃখ 
এনে পড়ছে ; তার প্রতিকাধের জন্য যদি আমি 
সবসময় লেগে থাকি তাহলে আমাকে লড়াই 
করেই জীবন কাটাতে হবে, ভগবানকে ডাকব 
কথন? কাজেই খানিকটা সঙ্ছ করে যাওয়া 
দরকার । অপরে একটি খারাপ কথা বলল, কি 
একটি ছুঃখের কথ! বলল; আম অমনি তাকে 
মারতে গেলাম বা গালাগালি করতে গেলাম এটি 
কোন কাজের কথা নয়। সহ করে যাওয়__ 
তিতিক্ষা শান্তর বলেছেন । 

শিষ্য হবে শ্রদ্ধাচাব্ধী। শাস্ত্রের প্রতি, ৭ 
প্রতি, দেবতাদের প্রতি শ্রন্ধাচারী । 

তারপর সমাধি। সমাধি 
একাগ্রতা । 

তারপর বলেছেন “নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ”। 
এটি হচ্ছে নিত্য বস্ত, ওটি হুচ্ছে অনিত্য বস্ত, এটি 
ভগবানের দিকে নিয়ে যাবে, এটি ভগবানের 
বিপরীত দিকে নিয়ে যাবে-_এই বিবেক, বুদ্ধি, 
বিচার থাকা দরকার । 

আর আছে “ইহামুজফলভোগবিরাগঃ*। এই 
জগতে বা পরজগতে ইচ্ছামতো! ভোগ করব. 
এই ইচ্ছ। না রেখে ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন 
করা । “আমার জগৎ চাই না, আমার ইহলোক 
চাই না, আফার স্বর্গ চাই না, কিছুই চাইনা। 
আমার চাই ভগবানকে, আমার চাই ঈশ্বরকে, 
আমার চাই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ইত্যাদিকে ।” 
এই একটি ভাব নিজের ভিতর রাখতে হবে। 


মানে মনের 


আযাঢ। ১০৯১) 


আর কি?--মুমুক্ষতব। এইগুলির সঙ্গে যি 
মুমুক্ষুত্ব না নিই অর্থাৎ আমি জগৎ থেকে উদ্ধার 
পেতে চাই, এই দুঃখের সংসার থেকে আমি মুক্ত 
হতে চাই, আমি ভগবানকে পেতে চাই_-এই 
ইচ্ছা যদি শিজের মনে নাথাকে তাহলে এটি 
90111009110- আধ্াযাক্নিকতা হল না; কটি হয়ে 
গেল নৈতিকতা -_17018119. 

শস্ব, দম, উপবতি, তিতিক্ষা' ইত্যাদি যা কিছু 
হল ওসব নীতিবাঁচক বিষক্স নিয়ে হল। নিত্যা- 
নিত্য বস্তবিবেক তবুও খানিকট! না হয় মুখে মুখে 
করলাম, কিন্তু শ্দাসল ভিনিল হচ্ছে মুমুক্ষত্- আমি 
মুক্তিলাভ করতে চাই, ভগবানকে আষি পেতে 
চা, তীর প্রতি যে আমার আগ্রহ, তাকে যে 
আমি জানব, তীর প্রতি আমার তক্তি, ভালবাসা 
আসবে, তার জন্য আধি ধ্যান-ধারণা করব-__ 
এইএকম একটি ব্যাকুলতা শিল্বে ভিতরে আসা 
চাই। তবেই সে শিষ্য হবার উপযুক্ত হবে। 

গুরু সম্বদ্ধে একটি রথা উঠ, যে বিষয়ে ঠাকুর 
বলেছেন, “চাপরাঁপ না পেলে কেউ তার কণা 
শোনে নাঃ গুরু সেহতেপারে না। ভগখান 
ধাকে আদেশ করেন তিনিই গুরু হুতে পারেন ।” 
একথার প্রতিবাদ কেউ করতে সাহস করে না; 
অন্ততঃ আমি তো! নই। তারপর আমর! ধার্দের 
সাধারণভাবে গুরু বলে শ্বীকার করে নিই বা 
ধারা গুরুর মতন মন্ত্রাদি দিয়ে থাকেন তাদের 
অবস্থা তাহলে কি? তারা কি সকলেই ঈশ্বর 
দর্শন করেছেন? সকলেই কি ঈশ্বরের কাছে 
আদেশ পেয়েছেন ?1-আমি জানি না। কেন- 
না, শাস্ত্র বলে গেছেন এই ভগবানলাভ বা জ্ঞান 
হওয়া-_ত। হচ্ছে দ্বয়ংবেষ্ত জিনিস। 
90৮)০০0%৩ £6811581100- নিজের মন নিজে 
বুঝবে ; বাইরে তাকে প্রকাশ করে বল! যায় ন। 
এবং বললেও আপনার বিশ্বাস করবেন কি? 
আমি যদি বলি,আমি ভগবামলাভ করেছি__ 


1198 


গুরু 


৩৫৭ 


বিশ্বাস করবেন? হাঞ্জাবের ভিতর একজনও 
করবে কিনা সন্দেহ। কাজেই ওটি হল আমার 
9015011$6 ্িনিস,আমাএ একটি স্বয়ংবেস্ত 
অন্ত? | নিক্ষে যেটি জানতে পারি, লোককে 
নেটি বলতে পারি না, বললেও কোন লাভ নেই। 
তাহলে তারা আমাদের গুরু হনকি করে? 
ঠাকুর নিজে বলেছেন, আমি কারোর গুরু নই। 
মা তাকে দিয়ে যেষন করাচ্ছেন তিনি তাই 
করছেন। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীকে আমরা 
বলতে শুনেছি, দেখেছি যে, তিশি দাড়িয়ে 
রয়েছেন, ঠাকুরের নি এয়েছে দেওয়ালে-_ভীর 
দিকে তাকিয়ে বলছেন, নিজের বুকে হাত দিয়ে, 
“এ হচ্ছে তাও কুকুর,” আর হিজের একটি কুকুর 
ছিল, তাকে খুব ভালবাসতেন, তার দিকে তাকিয়ে 
বললেন %ও কেট! হচ্ছে এর কুকুর ।” ঠাকৃরও 
বলতেন যে, আমি গুরু হয়েই যে কাউকে মন্ 
দিচ্ছি তা নয়। তবে কি? না, মহাপুরুষ 
মহারাজ বলতেন, “ঠাকুর আমার্দিগকে দিয়ে 
করিকে নিচ্ছেন, বলিয়ে নিচ্ছেন । আমি ঠাকুবের 
পাদপল্লে শিয়াদের অর্পণ করে দিচ্ছি। “আমি 
গুরু এ অভিমান রাখছি না। আমি কারও 
গুরু হতে পাত্রি না।” গুরু হাতে পারেন স্বয়ং 
তগবান। গুরু হতে পারেন অবতার পুরুষ, গুরু 
হতে পারেন ম্মাধিকারিক পুরুষ । গুরু হতে 
পারেন তীরা, ধার ভগবানের কাছে আদেশ 
পেয়েছেন ; সিদ্ধিলাভের পর তারা হতে পারেন 
গুরু । সাধারণ গুরুর তাহলে কি করতে পারেন? 
তারা হতে পারেন শিক্ষা-গুরু | তাদের মনোভাব 
এই, “গুরু পরম্পরায় আমর য| পেয়ে এসেছি 
সেই পথ তোমাদের বলতে পারি। সেই পথেই 
চলেছি, এই পথে চলে দেখেছি আমার উপকার 
হয়; আম্বি তোমাকেও বলছি এই পথে চঙ্গলে 
তোমারও উপকার হবে।” 

তাহলে দাড়াল কি ?--আমি গুরু বলে একটি 


৩৫৮ 


অভিমান নিয়ে বলছি না, কিন্তু গুরুজনের কাছ 
থেকে যে দাধনপথ পেয়েছি তাই অপরদের 
বলছি। অপরের দেই পথে চলুক তাতে তাদের 
লাত হবে। আমরা এইরূপই ভেবে থাকি। 

গুরু শিযের সন্বন্ধটা কিরকম? গুরু বলতে 
স্বয়ং তগবান। তিনি অপরের ভিতর দিয়ে 
নিজেকে প্রকাশ কর্সছেন। যেভাবে ধাকে দিয়ে 
যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু । সব গুরুই কিন্তু সমান 
নম। তীরের শক্তির নানারকম তফাত রয়েছে। 
ভগবান যাকে যতটুকু দিয়েছেন তিনি ততটুকু 
শক্তি প্রকাশ করতে পারেন। তিনি প্রকাশ 
করছেন ভগবানের অনুগ্রহে বা ভগবানের 
ইচ্ছান্গুযায়ী। আদেশ লাভ করার কথা ফেট! 
আমর] বুঝি অর্থাৎ ভগবান হ্বয়ং এসে আদেশ 
করবেন যে, “তুমি মন্ত্র দাও, তুমি এ কাজ কর*__ 
এ নাও হতে পাবে। কিন্তু গুরুর মনের ভিতরে 
হয়তো একটি অনুভূতি জাগল যে আমার দ্বারা 
এ কাঞ্জ করা সম্ভব এবং অপর দশজন চাইছে 
যে», “আমি এ কাজ করি। একাজ করছি 
কিভাবে? আমি তার দাস হয়ে। আমি নিজের 
কিছু একটি শিশ্তকে দিচ্ছি--এ নয় । অপরের কাছে 
যেটি “ইতি শুশ্রম ধীরাপাং যে নস্তঘ্ধিচচক্ষিবে” 
আমরা শুনে এপেছি যেমন কথ! যেমনভাবে 
ঠিক তেমনিভাবেই সে-সব কথ! আমরা আবার 
অপরের কাছে বলে থাকি। ঠাকুর বলেছেন, 
“আভিমান না থাকলেই হল। আমি লেকচার 
দিচ্ছি, আমি মন্ত্র দিচ্ছি-একপ অহংকার না 
থাকলেই হল।” 

এখন শিষ্যের তাহলে তাবটি কি হবে? শিল্ক 
গুরুকে ঈশ্বরীয় ভাবের গ্রকাশরূপেই দেখবে । 
তেমনিভাবে মঙ্ও রয়েছে, “গুরুত্র্া গুরুবিষুঃ 
গুরুর্দেবো! মহেষ্বরঃ | | গুরুরেব পরং ক্রদ্ধ ত্মৈ 
প্রীগুরবে নমঃ ॥ / অজ্ঞানতিষিরান্বম্ত জানাঞচন- 
শলাকয় । | চক্ষুরুন্্ীলিতং ধেন তন্মৈ প্রীগুরুবে 


উদ্ধোধন 


( ৮৬তম বর্ষ -৬ঠ সংখ্যা 


নমঃ ॥”-_গুরুকে ব্রদ্ধা, বিষ ইত্যাদি বল! হয়েছে। 
তিনি আবার জ্ঞান-শলাকার দ্বার! চক্ষু উন্নীলিত 
করেছেন, আমাদের জ্ঞানলাতের পথ তিনি খুলে 
দিয়েছেন। এইযে সমস্ত শিষ্তের মনের ধারশা, 
এগুলো! তাহলে কি? এইভাবে শিষ্ু নিজে বিচার 
করবে, গুরুকে সে কিতাবে গ্রহণ করবে। ঠাকুর 
একটি জায়গায় বলেছেন, *্যস্কপি আমার গুরু 
গুঁড়ি বাড়ী যায় তথাপি জামার গুরু নিত্যানন্দ 
বায়।” 
শিশ্য গুরুর প্রতি যে দৃষ্টি অবলম্বন করবে সেটিও 
তাঁর 9৪০)০০৮%০--তার একাস্ত নিজের মনের 
জিনিস । এ যে বল! হল,আমি দিলাম স্তর, এখন 
মন তোর |” শিষ্য শুধু গুরুর শরীরটিকে দেখবে? 
না, গুরুর আচরণকে দেখবে? নাঃ গুরুর কাছ 
থেকে যে মন্ত্র পেল, তার অর্থের দিকে দৃষ্টি দেবে 
বাষে ভগবানের কথ! তিনি ব্ললেন সেই তগ- 
বানকে বুঝবার জন্ত চেষ্টা করবে, তাকে ভালবামার 
জন্য চেষ্ট। করবে? কোন্টা সে করবে ? শান্্কারর। 
বলেছেন যে, যে-গুরুর কাছ থেকে তুমি মন্ত্র লাত 
করেছ সেই গুরুর সমালোচনা করা ঠিক নয়। 
শিষ্ঠ প্রথমে গুরুকে যাচাই করেই গুরু করেছে। 
এখন তাঁর কাছ থেকে যে-মন্ত্র পেয়েছে, মেটি হচ্ছে 
শিস্তের নিজদ্ব জিনিস । সেটাকেই কাজে লাগাতে 
হবে। শিষ্য গুরুর ভিতরে কি দেখছে ?--নেই 
আদিগুরু বা তগবান মানুষের হয়ে থেকে তিনি 
সঃস্ত মানুষকে পরিচালিত করছেন। গুরুকেও 
তিনি পরিচালিত করছেন। শিশ্তকেও তিনিই 
পরিচালিত করছেন। 
তাহলে ধর্ম জগতে আদতে একটি মাত্র দেখবার 
জিনিস হলেন ভগবান। ভগবানের প্রতি প্রেম 
প্রীতি, ভালবাসা, তগবানকে জানবার উপায় 
প্রভৃতির জন্যই সাধন করা--এগুলোই আসল 
জিনিস। গুরুর বাইরের রূপ, গুণ, আচার, আচরণ 
দেখা--এবং সেই সব নিয়েই আলোচনা করা। 


আষাট, ১৩৯১] 


শিষ্তের কর্তব্য নয়,--সে-সবে তার প্রয়োজনও 
নেই। শিত্ের তাৰ এই হবে যে, গুরুর কাছ থেকে 
পাওয়া সেই সারবপ্তকে গ্রহণ করে, তাকেই 
জীবনে গ্রতিফলিত করা! । কে কতটা জীবনে মিতে 
পারবে চিন্তা করবে বানা করবে, ত। নির্ভর 
করছে শিষ্কের নিজের বিশ্বামের উপর, নিজের 
শক্তির উপর | নিজের সামাজিক ও পারিবারিক 
অবস্থার কথাও ভাবতে হবে । এসবের ভিতর দিয়ে 
শিশ্বকে এগিয়ে যেতে হবে। লড়াই চালিয়ে 
যেতে হবে মন প্রভৃতির সঙ্গে। একটু আধটু 
ন| করতেই মনে নান! প্রশ্ন জাগে,-এই এত 
সব করলাম তো কই কোন ফল তো পাচ্ছি 
ন1? মনে পড়ে, শ্রশ্রমাকে একজন সাধু পরে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, “মা, এতদিন ধরে 
ঠাকুরকে ভাকলাম, আর তীর জন্য তে। ধ্যান 
ইত্যাদিও করছি, কিন্তু কই কিছু তো লাভ 
হুল না।” চিঠি শুনে মা বললেন, “দাও তো 
ওকে দিখে_তোমার কাজ হচ্ছে ভগবানকে 
ডাকা। তুমি সাধু হয়েছ তাঁকে ডাকবে বলে। 
ভগবান কখন আসবেন না আসবেন সেতার 
মি?” শিষ্য যে হয়েছে সে তগবানকে লাত করার 
জন্যই । যদি সে হতাশ হয়ে পড়ে যে, "আমার 
ভগবান লাভ হুল না--তাহুলে মন্ত্র নিয়ে কি হল? 
গুরু করে কি হল1?--এব নাম অতিব্যস্ততা। 


গুরু 


৩৫৪ 


কিরকম সেটি? যেমন বাচ্চা ছেলেটি গাছ 
পু'তেছে, পুতে খানিকক্ষণ পরে পরে তুলে 
দেখছে এতে শিকড় গজালো। কি না? এরকম 
করলে গাছটিই মরে যাবে! তেমনিভাবে আদত 
কথ! হচ্ছে সাধনা । “্যন্‌ সাধন তন্‌ সিদ্ধি” 
সাধনাই হল আত জিনিস। সাধনা যদি ঠিক 
ঠিক থাকে, দিদ্ধি আপনা আপনি আদতে 
বাধ্য । 

তাহলে শিষের কর্তব্য হল-_-অমুক গুরু বড়, 
ইনি ছোট ইত্যাদি আলোচনা নয়। গুরু-শক্তি 
বলে একটি শক্তি আম্নর সাধারণভাবে মেনে 
নিচ্ছি। সেটি হচ্ছে, ভগবৎ-শক্তিরই একটি 
বিকাশ । গুরুর আচারগুলি গুরু নন। তীর 
ভিতরে ভগবানের যে শক্তি রয়েছে, সেই 
শক্তিটিকেই আমি গুরু বলে স্বীকার করছি 
এবং সেই শক্তিকেই আমি প্রণাম করতে 
গিয়ে বলছি, “গক্ত্রন্ধা, গুরুবিষুঃ*'”? ইত্যাদি । 
শরীরটাকে নয় বা! তার মনটিকে নয়, তার 
আচারটাকে নয়, তার সামাজিক অবস্থাকে 
নয়--কোন কিছুকে নয়। তার তিতরে থে 
ভগবান রয়েছেন তাঁকেই আমি গুরু বলে ম্বীকার 
করছি এবং তাঁকেই আমি প্রণাম করছি এবং 
তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি যাতে তিনি আমার 
মঙ্গল করেন-_এই হবে ঠিক ঠিক মনোভাব । 


যে ব্যন্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শান্তি সঞ্চাঁরত হয়, তাঁহাকে "গুরু? বলে; এবং যে বাক্ধির 
আত্মায় শান্ত সণ্ারিত হয়, তাঁহাকে শীশষ্য” বলে। এইরূপ শান্তসণ্গার কারতে হইলে প্রথমতঃ যান 
সণ্টার করিবেন, তাঁহার এই সণ্চার করিবার শান্ত থাকা আবশ্যক; আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও 
গ্রহণ কারবার শান্ত থাকা আবশ্যক । বাজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও ভালভাবে কাঁর্ধত থাকা 
প্রয়োজন । যেখানে এই দুইটি বিদ্যমান, সেইখানেই প্রকৃত ধর্মের অপ্‌ব বিকাশ দৃষ্ট হয়| “ধর্মের 
প্রকৃত বন্তা অবশ্যই আশ্চর্য পূরুষ হইবেন, শ্রোতাও সুনিপৃণ হওয়া চাই |" যখন উভয়েই আশ্চর্য 
ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য আধ্যাত্বক উন্নাত ঘটে, অনান্ন নয়। এরুপ ব্যন্তিই প্রকৃত গুরু। 


এবং এইরূপ ব্য্তিই প্রকৃত শিষ্য- মুমূক্ষু সাধক । 


-_স্বাম বিবেকানন্দ 


আত্ম-জিজ্ঞাস। 
ডক্টর হরিপদ চক্রব্তী 


| পূর্বাহ্বৃত্ত ] 


বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপরে উক্ত মৈত্রেয়ী 
বর্ষণে এবং জনক-যাজ্ঞবন্কা-সংবাদে আমর জানি 
যে, জগৎ আত্মাশ্রিত এবং আত্মার জন্তই স্ত্রী- 
পুন্ধাি প্রিয়, পরমাআ্মাই একমান্্র সাধনার বস্ত। 
যাজবন্ক্য পরমাত্মার আশ্রয়ে জীব ও জগতের 
নিত্যত্ব শ্বীকার করেননি, বিষয়-বিষয়ীর ভেদকে 
মিথ্যা বলেছেন। জাগ্রৎ ও শ্বপ্েই এই ভেদ 
দেখা! যায়, স্থযুগ্তিতে নয়-_-এই কথা বলে তিনি 
সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অভেদই আত্মার মূলম্বরূপ। 
বাপনাক্ষয় হলে গেহান্তে জীব ও আত্মার অতে? 
পিদ্ধ হবে। এই-ই তার মতে অমৃতত্ব। যাজ- 
বক থেকেই অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি। 

আবার ছাশ্দোগা (৮ম অধ্যায় ৭-১২ খণ্ড ).এ 
প্রঙগাপতি জাগ্রৎ, স্বপ্র ও হবযুণ্তিকে শরীরে ময় 
আত্মার অবস্থাত্রয় বপ্ছেন। আত্মা নিজের 
অশরীরত্ব উপলব্ধি করতে পারলে মনরূপ দৈবচক্ষ 
দিয়ে সমুদয় লোক দেখতে ও কাম্যবস্ত'তোগ 
করতে পারে। এইভাবে ইহলোকেই আত্ম 
ব্রক্ধলোকে বাস করতে পারে যেখানে মুক্ত 
আত্মার ভোগ ও বিশেষ বিজ্ঞান সবই অব্যাহত 
থাকে এবং পরমাত্মার সঙ্গে তার উপাশ্ব-উপানক 
তেদও থাকে। এইভাবে দ্বৈতবাদের উদ্ভব । 

কৌধীতকী উপমিষদে (৩য় অধ্যায়ে ) ইঞ্জের 
মত পাই। তিনিও নিবিষয় অস্বৈতব।দের বিরোধী, 
ম্প্টত ভেদাতেধবাদী। প্রথম অধ্যায়ে চিন্র নামে 
রাজধি ব্রঙ্মলোকের কথা বলেছেন। মুক্ত আত্ম! 
ধেহাস্তে ব্রন্ধলোকে দেবতাদের সঙ্গে ব্রদ্ধ সন্িধানে 
উপাসনারূপিণী নর্দীর তীরে চিরবাম করেন। 
ধের প্রশ্নের উত্তরে জীবাত্মা! বলেছেন, 'তৃমি যা 
আমিও তাই, (যৎ ত্বমসি সোহহমন্্ীতি)। এখানে 
মূলত অভেদ মেনেও 'তুমি-আমি-র তে ত্বীকার 


কর! হয়েছে। চিত্ররাজার ব্রক্ছলোক দেহাস্তে 
গমা বিশেষ লোক বলে বঠিত, কিন্তু তা একটি 
আধ্যাত্মিক অবস্থা যা দেহ থাকতেও পাওয়। 
সন্তব। ব্রদ্ধলোক প্রাপ্তির পর 'আর জন্ম গ্রহণ 
করতে হয় না' (ন চ পুনরাবর্ততে ) ছান্দোগ্য 
উপনিষদের শেব কথা। 

প্রসক্রমে এখানে ন্ুযুপ্তির কথ! বলি যখন 
আমাদের না থাকে বিষয়ের জ্ঞান বা আত্মজান। 
সযুণ্তির পূর্ব ও পরে জাগ্রৎ অবস্থার সঙ্গে তুলনা 
করলে মধ্যবর্া স্বযুপ্তির বিজানশূন্যতা ও ক্লেণ- 
শৃন্যতা উপলব্ধি করি। হুযুণ্তিতে আমাপ্র 
ব্াটিগত জান থাকে না, তবে স্বযুত্তিব পর পূর্বে- 
কার জান ফিরে পাই বলে বুঝতে পারি যে নই 
জান অবিন্ অবস্থাতেই ছিল। জান-মাত্রই 
আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আমি জানি এই তত্বদ্বার 
জড়িত। তাই স্থযুপ্তর সময়ে আমাদের ব্যট- 
আত্মজ্ঞান সমষ্টি-আত্মজ্ঞানের আশ্রিত ছিল যে 
আত্মজ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয় না। মোট বণ! 
আত্মজ্ঞানের ছুটি দিক, ব্য ও সমগ্ি। প্রথমটি 
কাল ও অবস্থার অধীন, দ্বিতীয়টি তাদের উধ্বে। 
আত্মজ্ঞানের এই সমট্ি দরিকটিই ব্য্টির স্থযুণ্তিকালে 
জেগে থাকে এবং ব্যপ্িকে নিজ আশ্রয়ে রক্ষা 
করে ( য এব স্থপ্তেঘু জাগতি কামং কামং পুষে 
মিথ্রিমাণ£--কঠ, ২২৮)। ব্যি ও সমর তো? 
অনন্বীকার্ধ। ব্য মি্রিত হয়, স্ধটি কখনও 
শি্রিত হয় না। ব্যষ্টির বিষয়জ্ঞান দেশ-কালের 
সীমার অধীন, কিন্ত সমটটি-আত্মা সমুদয় জানেন ও 
ঘব সময় জানেন, তার জ্ঞান দেশ-কাল ছ্ার। 
অপরিচ্ছি্ন। ব্যটি-আত্ম! জাগ্রৎ-দশায়ও লম্পূণ 
জাগ্রত থাকে না, কখনও বিলুপ্ত হয় যেধন নুযুণত 
বা বিশ্বতির সময় । কিন্তু সমি-আত্মাতে বিশ্বৃতি 


আযাঢ। ১৩৯১ ] 


নেই, বিলুপ্তি তো দুরের কথা । তাঁর শ্গাছে গন 
বিধুশ থাকে বলেই প্তা আমাদের ক্ষ স্মরণ 
হয়। বারি-আতু। যানে আীবাত্। প্ঘার সমন” 
আত্মা বলত পরষাত্ম। বোঝায় ধাকে আমর! 
ঈশ্বরুও বলি। 

এখন প্রশ্ন ক্বাত্মর সঙ্গে জগতেন সম্পর্ক কী? 
বিভিন্ন উপনিষদ কৃষ্টির ধার! একরূপ ন! হলেও 
সবাই একমত যে ব্রন্ধবা পরম্বাতাই জগতের 
উপাঞ্ছান ও নিমিত্ত কারণ। ব্রপ্ধ আরদি-কারণ। 
সৃষ্টির প্রাকৃ্কালে ইচ্ছা! হুল “একোহহং বহু স্তাং 
প্রগায়েয় ইতি” সঙ্গে সঙ্গে কৃষি শুরু হল। প্রথম 
প্রকাশ স্বাকাশ, তা থেকে প্রাণ এবং ক্রমশ স্ুলভর 
বন্ত। তাই হ্ট্রকে নিছক মায়! ব। মিথ্য। বস! 
যায় নাঁ। বরং ব্রদ্ধই প্রকৃত আঙ্টা, কিন্তু অনেক 
জায়গায় শ্রনিতে আছে, “নেহ নানাস্তি কিক 
অর্থাৎ বন্ধ নেই, যে বন্ধ ছেখে সে মৃত্যু লাভ করে, 
'ৃত্যোঃ স মৃত প্রোতি য ইছ নানেৰ পশ্তুতিঃ। 
নাম ও রূপ বাধ দিলে সব অলংকারই মূলধাতু 
মোনা বা! পা । নাম-রূপেই একের বন্ৃত্ববোধ। 
কোথাও আবার ব্রদ্ধ বা পরমাত্ম'কে অঙ্টা বঙগা 
হয়নি। তা অনির্বচনীয় সত্তা। তা জ্য় বা 
অজ্ঞের োনটিই নয়। তাকে বাক্য ছারা 
প্রকাশ করা যায় না, বরং তার দ্বারা বাক্‌ 
প্রকাশিত হয় (কেন, ১:81€)। তাই জগৎ 
ওব্রদ্ধ সম্পর্কে বিরোধী উক্তি আমাদের বিশ্ব 
উদ্রেক করে। ব্রক্ষবা ঈশ্বর কি জগতের প্রকৃত 
অষ্ট'? গগৎ কি প্রকৃত বস্ত? অথবা! জগৎ 
বপে কিছু নেই। বিষর্প-্ণৎ আপাত-প্রতীতি 
মাত্র। শশ্বর সগ্ুণন৷ নিগুগ? এই লম্পর্কে 
উপনিষদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্কর ও রামান্জের 
যথাক্রমে অছ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ এই সব 
সহহ্যার সমাধান দেয়। উভয়েই বিশ্বান করেন না 
যে, জগৎ শুধু অচেতন অগুপরমাণু দ্বারা! গঠিত 
অথব। অচেতন বন্তর পরিণামমাত্র। অর্থাৎ পূর্বে 


আত্ম-দিজাসা 
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আগোচঠিত দাংখা, ম্যায় ও চার্বাকরদের বিরোধী। 
বৌদ্ধদের ক্ষণিক-নিজ্ঞানবাঁদও বেদান্ত ম্বীকার 
করে না। স্যট্টি বঙ্গলেই কারণ-কার্ধ-পরম্পরা 
বোঝায় । ক্ষণক-বিজ্ঞানবাদদ এই কার্ধ-কারণ- 
তত্বের অনুকুল নয়। বিজ্ঞানবাদীদের মতে 
জগৎট। নিছক স্বপ্রবৎ মায়া ব। কল্পনার হ্তি। 
এষবকি খৈৰ ব। পাঞ্পতদের হ্বতমতও এরা 
থগ্তন করেন. ধাদের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ব- 
কারণ আর বিষয় বা বস্ক উপাদান-কারণ। 
উভগ্বেই উপন্ষি্ধের তিন্তিতে নিশ্বান করেন ষে, 
ঈশ্বর জগৎ ব্যাপ্ত করে বিবাজমান (ঈীশ। বাশ্যমিদং 
সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ঈীশ উপ. ১ম )। 
কিন্তু শুধু বিশ্বান্থগ নয়, বিশ্বাতীত। তা হুলে 
ঈশ্বর মানে কি বিষয়-সষটি (08101116190 )] 
না, বিশ্বরপ ও বিখাতীত (0800106116191) )? 
বেদাস্তের মতে শেষ অর্থই গ্রাহ। গীতায় শ্রী 
বলেছেন--বিউভাহমিদং কত্মমেকাংশেন স্থিতো 
জগৎ, ( ১০1৪২ )। 

এখন ব্রদ্ষের শ্ববূপ ও হট-শক্তি সম্পর্কে শঙ্কর 
ও রামানজের দৃষ্টিতঙ্গীর পার্থক্যটুকু বিশ্লেষণ 
করি। উপনিষদের ক্ষ্রিতত্ব সম্পর্কে শঙ্কবের 
সংশয়, ব্রদ্ষকে নিপুণ ও অনির্বচনীয় বল! সত্বেও 
সৃষ্টিকর্তা বল! যায় কীভাবে? ব্রক্মজান হলে 
সব বনৃত্ব দুও হয়ে একত্বে পরিণত হুর তাইব৷ 
কী করে সম্ভব? জগত যদি প্রকৃত হুষ্ট হয়ে 
থাকে, তা হলে এর নানাত্ব তিরোহিত হয় কী 
করে? একমাত্র অগ্রকৃত প্রকৃতবৎ প্রতীত 
হুলেই সত্যজ্ঞানের আবির্ভাবে তা বিলীন হতে 
পারে। তাই খক্‌ (৬৪৭১৮) এবং বৃহঃ উপ, 
(২১৯)-_হিন্দ্রে মায়াভিঃ পুকুরূপ হর়তে? 
“এর ভিত্তিতে শঙ্কর বিশ্বাপ করেন যে, এই জগৎ 
্বপ্নবৎ মিথ্য। প্র হীতিষাত্র এবং ব্রহ্ষজ্ঞানের উদয়ে 
জগৎবোধ তিরোহছিত হুয়। শ্বেতাশ্বতর উপ. 
(৪১০) পরিষষার বলেছে--নায়াং তু প্রকৃতিং 


৩ষ%২ 


বি্ভান্সারিনস্ক মহেশ্বরমঠ অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি 
বিশেষ মায়াই জগতের প্রকৃতি বা উৎম। অন্নি ও 
তার দ্লাহিকাশক্তির মতো! ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের তৃষ- 
শক্তি মায়! তার থেকে অভিন্ন। এন্দ্রজালিক যেমন 
যাছুবিস্তাবলে একটি টাকাকে বছ টাক। বানিয়ে 
দর্শকদের মুড করে রাখে, তেমনই ঈশ্বরও মায়া 
বলে জগৎ্রূপে নিজেকে দ্রেথিয়ে জীবকে মুগ্ধ 
করেন। বিষৃঢ়চিত্তরাই জগৎকে প্রকৃত শি বলে 
মনে করে, কিন্তু জ্ঞানীরা আনযোগে জগংকে 
ঈশ্বর বলে উপলব্ধি করেন। রজ্জ্ুতে সর্পত্রম 
নিছক অন্ধকারবশত অজ্ঞানকৃত। রজ্জ্ুকে রজ্জু 
বলে দেখলে তে। সর্ত্রমের উদয়ই হয় না। কিন্তু 
নিছক রজ্জুজ্ঞানের অভাব ভ্রান্তি আনতে পারে 
না। যেহেতু, তা না হলে যার রজ্জুজ্ঞান নেই 
নে সর্বত্র সাপই দেখত। যে অজ্ঞান ভ্রান্তি 
আনয়ন করে তা প্রকৃত বস্তকে আবরণ ও অন্য 
বন্ততে বিক্ষেপ করেই করে। এই আবরণ ও 
বিক্ষেপ ছুটি কাজই অবিষ্কা। বা অজ্ঞানের, যার 
ফলে আমাদের ভ্রান্তি হু হয়। তাই মার়। 
ঈশ্বরের প্রতীয়মান বস্ত স্থ্ট করার ইচ্ছামাত্র, 
তা ঈশ্বরকে প্রভাবিত বা গ্রবঞ্চিত করে না। 
আমাদের মতো অজ্ঞ লোকেই মায়া দ্বার! গ্রবরঞ্চিত 
হয়। তাই মায়াই আমাদের কাছে ব্রহ্ষকে 
আবৃত করে রাখে এবং বিক্ষেপ ছার! জগদ্রূপে 
প্রতিভাত দেখায়। তাই তা “ভাব-রূপমজ্ঞানম্‌ 
(00516 160018106 ) এবং জগতের কোন 
রি বা উৎস নেই বলে ম্বায়া অনাদি । কিন্ত 
জানীদের কাছে ঈশ্বর আদ মায়াবী নন। 
বামাজও মায়ার কথা বলেন, যা ঈশ্বরের 
আশ্চর্যময় “প্রকৃত হ্য্র'-র ক্ষমতা বা য ব্রদ্ষেরই 
অস্ভনিছিত নিত্য ও অচেতন আদি বস্তসত! যা 
জগদ্রূপে পরিণত হয় । মোটকথা, শঙ্কর মায়ায় 
বিশ্বান করলেও তীর কাছে মায়! রামানুজের মতো 
ঈশ্বয়ের স্থায়ী লতা নয়, নিছক স্বাধীন ইচ্ছামান্ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর লংখা 


আর এই ইচ্ছা ইচ্ছামান্রই পরিত্যক্ত হতে পাবে। 
তাছাড়া, শক্তি হিসেবে গৃহীত হলেও মায়া 
বন্ধের স্বতন্ত্র সত্তা! নয়, মায় ও ব্রহ্ম অভিষ্প, যেমন 
অমি ও তার দাহিকাশক্তি। শকঙ্কব মায়াকে 
গ্ররুতি বলেন এই অর্থে ষে মায় যৃঢ়দ্ের কাছে 
জগৎ"প্রতীতির উৎসমাজ্জ। অর্থাৎ রামাঙ্ছজের 
মতে প্রকৃতি ইশ্ববের অস্তমিহিত শক্তি জগদ্রূপে 
পরিণত, আর শঙ্করের মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অবিকৃত, 
যেটুকু বিকার বা পরিবর্তন হয়, তা নিছক 
প্রতীতিমান, কথনই সত্য নয়। রঙ্ছুর সর্পভ্রমকে 
বল! হয় বিবর্ত আর দুধের দধিতে বিকারকে বলা 
হয় পরিণাম। তাই শঙ্কর বিবর্তবাধী আর 
বামানুঙ্গ পরিণামবার্দী । উতয়েই কিন্তু সৎ্কার্ধ- 
বাদী অর্থাৎ কার্ধ কারণের মধ্যেই অবস্থিত, নতুন 
উদ্ভব নয় এইমতে বিশ্বাশী। মনে রাখব শঙ্কর 
বা বামান্তজের প্রকৃতি পূর্বে আলোচিত সাংখ্যের 
"অচেতন প্রকৃতি? নয় । এ ঈশ্বরের বা ব্রদ্ষের-ই 
শক্তি এবং সর্বদা তার অধীন। 

রামাছুজের মতে নিত্যপদার্থ ঈশ্বর ও জীব- 
জগৎ। জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে চিরকালই 
পৃথক। জগৎ তাই। ঈশ্বর যেমন সত্য, জীব 
ও জগৎপ্রপঞ্চ তেমনই লত্য। নশ্বর সকলের 
অন্তর্ধামী। তাই রামান্থজ কখন কখন 
পরমাতআ্মাকে জীবাত্মার সহিত অতিষ্ন বা জীবাত্মার 
স্বরূপ বলেছেন। প্রলয়কালে জীবাত্মা ও জগৎ 
স্কৃচিত হয়ে থাকে । ফের কল্লারন্তে তারা বের 
হয়ে পূর্বকর্মের ফলভোগ করে। অবশেষে 
ঈশ্বর কৃপায় জীব মুক্তি পায্ক। পরষাত্মা বা 
ঈশ্বর অনাদি ও অনস্ত। জগতের সৃতি বলতে 
শুধু কল্লারস্ত বোঝায়। স্বর আরম্ভ নেই। 
গীতায় (২১২) শ্রী বলেছেন--“ন স্বেবোহং 
জাতু নাসং ন স্বং নেমে জনাধিপাঃ। /ন চৈৰ ন 
ভবিষ্যামঃ দর্বে বয়মতঃপরম্‌ ॥ দেহের মৃত্যু আছে 
কিন্ত আত্মা অমর। 


আবাঢ়, ১৩৯১ ] 


ছৈতবাদীদের মতে ঈশ্বর সগ্তগ। ঈশ্বর 
হ্াহষের মতো মানবৌচিত গুণবিশিষ্ট আবার 
অনীম শক্তিমান্। ঈশ্বর দয়ালু, গ্তায়পরায়ণ ও 
সর্বশক্তিমান্। আধুনিক ক্রিশ্চিয়ানরাও ঈশ্বরকে 
বিশ্বের বাইরে স্বর্গে দিংহামনে উপবিষ্ট 'জিহো বা 
মনে করেন। তিনি ছুষ্টদের দমন করতে দণ্ড 
ধারণ করেন। তার কপ। পেতে হলে তাকে 
উপালনা কর! চাই। কেউ বলেন, ঈশ্বর জগতের 
অষ্ট! এবং মানুষ তাঁর মৃতি এবং বিশুধীঃই তার 
প্রকৃত মৃততি। যিশ্ত ভিন্ন অন্ত মান্য নয়। যিশু 
এ রকম্ন কথা বলেছিলেন কিন! প্রমাণসাপেক্ষ। 
সব মান্যই যদি ঈশ্বরের মৃত্তি হয় তা৷ হলে ইশ্বর 
তীর সত্তানদের নি্ুর দণ্ড দেন কেন? শূন্য থেকে 
ঈশ্বর জীব-জগৎ সা করেছেন এবং জন্মক্ষণে 
মানুষের আকার দিয়েছেন এই মত যতর্দিন টিকে 
থাকবে, ততদিন জীবের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
-্ষ্টা বা দ্াস-প্রতৃর মতে! থাকবে । তারতের 
ছৈতবাদীরা অবশ্ব সগ্ণ ঈশ্বর কল্পনা করেন, 
যিনি পর্বব্যাপী ও সকলকে ভালবাদেন। তিনি 
জগৎ হাতি করেছেন শুন্ভ থেকে নয়, কিন্তু প্ররূতির 
উপাদান থেকে। ঈশ্বর প্রকৃতি অতীত 
নিষিত্তকারণ এবং প্রকুতি হঙির উপাদান কারণ। 
কেউ বা বলেন প্রকৃতি, জীবাত্মা ও ঈশ্বর নিত্য; 
জীবাত্বার। গ্রকৃতির মধ্যে কিছুকাল হণ অবস্থায় 
থাকে, পরে কল্পারস্তে কারণ অবস্থা থেকে বের 
হয় এবং বিব্ন-বশে বাসন! অক্্যায়ী নানা দেহ 
ধারণ করে যতদিন না পূর্ণত৷ পায়। তার! 
মনে করেন, প্রতিটি জীবের কর্তব্য ঈশ্বরের 
আব্বাধনা কর] সৎকর্ম, সৎচি্ত। ও প্রেমের মাধ্যষে। 
ছৈতবাদীর মতে প্রেম বা তক্তিই জীব ও ঈশ্বরের 
মিলনপেতু। প্রেমের মাধ্যমেই জীব ক্রমশ 
পরিপূর্ণতা লাস করে এবং মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের 
সাঙ্গিধো বান করে। হূবৃত্রা অনৎকর্মের ফল 
ভোগ করতে জয়ন্ত? পরিগ্রহ করে। ঈশ্বরকে 


আত্ম-জিজাসা 


৩৬৩ 


দ্বায়ী করে না, মানব নিজ কর্মফল তোগ করে 
মান্র। “ভোগেন ক্সীয়তে কর্'। দ্ৈতবাদীদের 
মতে যভ ক্ষুদ্রুতষ্ হোক না, প্রাণীমান্েই ঈশ্বরের 
চৈতন্তের প্রকাশ । তাই তার কাউকে ত্বণা 
করেন না। সর্ষের সঙ্গে তার আলোর মতো 
জীবাত্মা ও জীশ্বরের সম্পর্ক, কেউ বলেন ঈশ্বর 
বিরাট চুম্বক, আর জীবাত্মাগুলি স্থচের শীধদেশ। 
চৃ্বকশক্তি যেঙ্গন সুচকে আকর্ণ করে, এই 
জীবাত্মাগুলিও নশ্বর কর্তৃক আরুষ্ট হয়ে তগবৎ- 
প্রেমের মাধ্যমে পরিপূর্ণত। অর্জন করে। মোট 
কথা জীবাত্মা পৃথক হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক- 
যুজ, পূর্ণতাগ্রাপ্তি পর্বস্ত পৃথক-সত্ত-বিশিষ্ট হয়ে 
থাকে। 

বিশিষ্টাইৈতবাধদী কিন্তু ঈশ্বরকে প্রকৃতি থেকে 
বত বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে ঈশ্বর 
প্রকৃতির বাইরে থেকেও বিশ্বের নিয়স্তা, আবার 
প্রকৃতির অন্ভরেও বিস্তমান। অর্থাৎ তিনি 
বিশ্বান্থগ ও বিশ্বাতীত | তিনি বিশ্বশাসক। এই 
বিশ্ব তার শক্তির প্রকাশ । বিশ্ব তীর শতীর। 
তিনি শুন্ত থেকে বিশ্ব হৃতি করেননি। তিনি 
বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতি তার 
থেকে পৃথক নয়, তারই অবিচ্ছেন্ত শক্তি। ঈশ্বর 
সর্বব্যাপী, কল্লারন্তে দৃষ্তঠ জগত-রূপে যখন তিনি 
বিবতিত বা পরিণত হন, তখনই তার শরীরে 
বিভ্ভমান অসংখ্য জীবাত। দেহ ধারণ করে এবং 
জন্*্জন্মাত্তরের মধ্য দিয়ে পূর্ণত। লাভ করে। 
তিনি সপ্ত1 আবার অপীম। বিশ্বের অপুপরম্বাু 
সর্বত্র তিনি বিরাজমান, আবার বিশ্বকে অতিক্রম 
করে থাকেন। তিনি র্ূপাতীত দেশ-কাল- 
অপরিচ্ছিন্ন । বিশিষ্টাদ্ৈতের মতে প্রতি 
জীবাত্মার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্তরা আছে এবং অন্ত 
জীবাত্মা থেকে পৃথক, অথচ তাদের ঈশ্বর এক। 
তারা তেদের মধ্যেও অতেদ জঅম্পর্কে বিশ্বান 
করেন। লব জীবাত্ম। ঈশ্বরের সর্বব্যাপী শরীরের 


৩৬৪ 


মধ্যে বিমান, কিন্তু তারা ঈশ্বর নয়। .. 
আত্মাকে ঈশ্বর বলা যাক্স না। মুক্তির পর 
জীবাত। ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়, ঠিক তা নয়। ইশ্বর 
এমন একটি বিশিষ্ট সত্তা যা কোন জীবাত্মার 
পক্ষে লাত কর! অসস্তব। ঈশ্বর যেন বৃক্ষ, আর 
আমর] তার শাখা। ঈশ্বঃ সমগ্র সত্ব। আর 
আধগা নংশমাত্র ( আমাদের বুদ্ধ ধা তবু ্ধর 
অংশনাত্র। আমাদের দেহ ও মন আছে আর 
আঙ্গাদের অত্বাই দেছেও নিয়ন্ত।। আমাদের 
দেহের মৃৃতাার পর আত্মার শান্ত ধংকৃচিত হয় 
এখং সুক্্ণণীরে বাঞ্ছ-রূপে থাকে। মৃত্যুর পর 
সেই বীজ সম্প্রশারিত হয়ে নতৃন দেহ ধারণ 
করে। মৃত্যুতে দেহ ছাড়া আত্মার আপল 
বস্$টি নই হয় না। 1শি্টান্বৈডবাণ বলতে 
আমর! বু'ঝ যেব্রদ্ধ এক ও অর্বিঠায় সত্তা, তবে 
ত] চিৎ ও অৎ ছুই অংশ খার] বিশিষ্ট । তেদ 
বলতে বিজ্গাতীয়, সঞ্জাতীয় ও ম্বগত তিন রকম 
তের? বোঝায়। রামানধলের মতে ব্রদ্ষের 
ধঞ্জাতীয় ও বিগাতীয় ভে? নেই, কিন্তু স্বগত তেদ 
আছে। [5ৎ ও আঁচৎ অংশ তার মধ্যেই রয়েছে 
এবং তারা পরম্প4 ভিন্ন। 

পরবর্তী যুগে শ্রচৈতন্দেব পরবতিত গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবদর্শনে আবার “অচিস্তাভেপাভে?-এর কথা 
জানা যায়। ব্রদ্ধ শক্তিমান্‌ য়েশবর্ধময় সাকার, 
[তিনি ঈশ্বগ বা ঙগবান্‌। তার তিনটি অন্তরন্ন। 
শর্তি-_সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হলা|দনী। তাছাড়া, 
ছুটি বাহরঙ্! শক্ত--জীবশ[জি ও মায়া। বিষু- 
পুরাণে বির পরাশজিএ পরিচয় পাই--হলারিী 
সন্ধিনী নংবৎ স্ব্তেকা মর্বসংশরয়ে || ইলপ-তাপ- 
করা নিত্র! স্বযি পো গুপবঙগগিতে 1 অর্থাৎ 
মঞ্লের আশ্রর-্বরূপ তোমাতে ( ভগবানে ) 
হল।দিণী, সন্ধিনী ও লংবিখ তিনশক্তির একত্র 
পধাবেশ। গীতার ৭ম অধ্যায়ে আট প্রকারের 


ত.ছবাধন 


| ৮৬তম বর্ষ--৬ষ্ লংখ্যা 


অপরা প্রক্কৃতি এবং জীবভূত৷ পর৷ প্রকৃতির কথা 
পাই। এখানে মায়ার কথা বলে মায়াকে 
অতিক্র্থ করার উপায় ঈশ্বরের শরণ-গ্রহণ নির্দি্ 
হয়েছে-ধৈবী হ্যা গুপসয়ী মম মায়। 
দুরত্যয়। | / মামেব যে প্রপন্তস্তে মায়ামেতাং 
তরাস্ত তে। অস্তরঙ্গা ত্বরূপ শজি, বহিবঙ্গ 
মায়াশক্তি আর তাঁন্থ। জীবশক্তি এই তিনশক্ির 
উপর প্রতিষ্ঠিত “অচিস্ত্য-ভেপাভেদ'-তত্ব। জীব বা 
মান্য ঈশ্বরের চিদংশ থেকে আবির্ভূত। তাই সে 
সচ্চিদানন্দ-দ্বরূপ ঈশ্বরের লঙ্ষিনী, সংবিংধ ও 
হলাদিনীশক্তির অধিকারী । কিন্তু মায়ার বশে নে 
নিজের হ্বরূপ জানে নাএবং বিষয়কে আপনার বলে 
মনে করে এবং সংসারে ছুঃখতোগ করে এবং জন্ম- 
জন্মাস্তরের মধ্য দিয়ে পুনঃ পুনঃ আবতিত হয়। 
জীবকে এই দর্শনে ব্রদ্ধ থেকে পৃথক আর ত্রচ্ষের 

₹শ বলে অভিন্ন বল হয়েছে। অনবৈতমতে জীবকে 
প্রকারান্তরে ব্রদ্ধ বলা হয়েছে, কিন্তু ভক্তিমতে 
প্রবল পার্থক্য, জীব মায়াবশ আর ব্র্ধ মায়াধীশ। 
শক্তির দিক দিয়ে আবার জীব ব্রন্মের অতেদ। 
শক্তিমান ব্রদ্মের সঙ্গে জীবশক্তির এই অভেো? 
অচিন্ত্য। চৈতন্তচরিতামৃতে পাই-_ইিশ্ববের তব 
যেন জলিত জলন। | জীবের স্বরূপ যেন শ্ফুলিঙ্গের 
কণ। এ*দের মতে ব্রদ্ষের পরিণাম হয় না, 
শক্তির পরিণাম হয়, তাই ব্রদ্ধ বিকার হচ্ছেন না। 
পরিণত ব্রদ্ষের সঙ্গে অপরিণত ত্রন্ষের কোন 
ভেদই ঘটছে না । দুধ যেমন দধিতে, তেমনি ত্ন্ধ 
অবিকৃত থেকেও পরিণত হচ্ছেন। ভাগবতে 
অদ্য ব্রদ্ষকেই ভগবান্‌ বল! হয়েছে__ 

'বাস্তি ত-তববিদ-স-তত্বং যজজানমনয়ম্‌। 
্রক্ষেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শষ্যতে ॥ 

গীতাতে (২1২৫ )-ও আমরা আত্মার তিনটি 


বিশেষণ পাই _ 'অব্যক্রোহয়মচিত্ত্যাধয়মবি- 
কাধে)াধ্যমুচ্যতে |” 


ুশযম্ৃতি 
শ্রীমতী উমাশশী বনু 
[ পূর্বানবৃত্তি ] 


স্বামীজীকে ছোট থেকে দেখলেও যেমন 
একটা ভয় বা সম্ভ্রম ছিল, মহারাজেব সঙ্গে কিন্ত 
উলটো । মহারাজজকে একম বাড়ির কেউ ভাব- 
তূম, যেমন মামাবাবুরা। যেমন বল লোফালুফি 
করে--মলে পড়ে, ছোটবেলায় মঙ্ানাজ তেমনি 
করতেন আমাদের নিয়ে | ডশি হখন বাগবাজারে 
বলরাম মন্দিরে থাকতেন আমরা লব সময়ই গুর 
কাছে থাকতুম। মাঝে মাঝে ছোট ঘটিনিয়ে 
মহারাজের সঙ্গে গঙ্গায় যেতুম ভোরবেলায়। 
শুশানেশ্বরের মাথায় জল দিয়ে ফিরতুম। এক 
একদিন হাটতে কষ্ট হচ্ছে দেখে মহারাজ কাধে 
তুলে নিয়ে ফিরেছেন। এখন সেইনৰ কথ! ভেবে 
লঙ্জ। হয়। মনে মনে মহারাঁজকে প্রণাম করি। 
একবার মনে আছে মহারাজকে জিজেম করে- 
ছিলুষ, 'হারাজ আপনার বাবা কে? আমি 
আমার বাবাকে খুব তালবালতুম, তাই বোধ হয় 
জিজ্ঞেন করেছিলুম। উনি ঠাকুরের ছবিটি 
দেখিয়েছিলেন, আমি দেখে মহারাজের দিকে 
চেয়ে বললুম, হ্যা চেহারা! এক রকম।, 

মহারাজের কাছে আমি ইংরেজী পড়েছি। 
আষার বাবা একেবারে ইংরেজী পড়ার বিরুদ্ধে। 
আশ্ষি মাস্টার মশায়ের কাছে পড়তে যাচ্ছি বই 
নিয়ে--ফাস্ট বুক'*খানি মা লুকিয়ে কিনে দিয়েছেন 
তো বাবঝ। বইগুলি আমার হাত থেকে কেড়ে 
গিলেন। ওপর থেকে এক এক করে 
ককাস্ট-বুক' খানি দেখে_-আযা। ইংরেজী বলে 
একেবারে কুটি কুটি করে ছি'ড়ে ফেলে দিলেন। 
'মেয়ে মাঙ্ছষয ইরেজী পড়বে কি ! যাই হোক্‌, পরে 
আহার ম! “ফাস্ট-বুক' লুকিয়ে কিনে দিয়েছিলেন, 
'ক্জামি মারাছ্ের কাছে ইংরেজী পড়তুম। মা 
'কিন্ত টাইতেন আমি ইংরেজী শিখি। 


আমার বিয়ে হম্ব এগার বছর বয়মে। আমি 
যখন বাপিবিয়ের দিন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিঃ আমার 
বাব! আমাকে বলে দিয়েছিলেন, “দুঃখে পড়লেই 
মহারাজকে ম্মরথ করো, এর কিছুদিন পরে 
আমার মামীবাবু কোঠারে মহারাঁজকে নিয়ে যান, 
বাবামা সকলে গেলেন। আমি তখন শ্বশুর. 
বাড়িতে । আমার বাবা রোজ বর্ণন। দিয়ে আমায় 
একটি করে চিঠি দিতেন। তখন ভস্ত্রকে নেঙগে 
তারপর কোঠারে যেতে হুত। সমগ্ত রাস্ক। 
দেবদারু, কলাগাছ এইসব দিয়ে সাজানো 
হয়েছিল। এক মাইল দুরে মহারাজের সম্মানের 
জন্ত তোপ দাগা হয়েছিল। মামাঝাবু একটি গান 
রচনা করেছিলেন, তার প্রথম লাইন-- 

'মরি কি আনঙ্গ মবি কি আনন্দ 

হেি ব্রন্মানন্ 
রামরুষণ নিত্যানন্দ মন্দিরে 

আর শেষ লাইনটি মনে আছে £ রাখাল রাজ। 
এল বে। আর মনে নেই। ভোরবেলায় 
মহারাজ উঠে জঙ্গলে চলে যেতেন । গাছ থেকে 
একটি কলাপ।তা ভেঙে নিযে তাতে বসে ধ্যান 
করতেন । পরে ফিরে এসে সকলের সঙ্গে কথ! 
বলতেন । 

মহারাজ একবার আমার মা) দিদিমা এবং 
আমাদের অনেককে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যান। 
সেখানে গিয়ে আমার দ্বিদিম! বলছিলেন, 'পব 
আছে, তিনি কৈ? দির্িমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। 
হক্ষণেশ্বরে মহারাজ সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন, 
_ শ্রীশ্রীঠাকুর কোথ। থেকে ভবতারিণীকে দেখতেন, 
-_-এইসৰ অনেক কথা বলেছিলেন। 

মহারাজের সঙ্গে একবার শশিশ্করাচার্ধ নাটক 
দেখতে গিয়েছিলুম। পরিবেশ এমন হয়েছিল 
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যে মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ কৈলাসে পৌছে গেছি। 

একবার আমার খুব অন্থখ করে আমার 
বিষ্লের বেশ কয়েক বছর পরে। থুব বেশি অন্থ 
বোধ হয়স্বাচার গ্রাশ! ছিল না । তা আমার 
মনে পড়ল মহারাজ আমার কাছে খুব কই মাছ 
খেতে চাইতেন-__মানে ক্ষ্যাপাতেন, “এই কবে 
বড় কই মাছ খাওয়াবি?' আসলে আমার ঠাকুষা 
একবার মহারাগদের নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলেন, 
তখন নান! জিনিসের মধ্যে বড় কই মাছও ছিল। 
যাই হোক, আমি আমার বাবাকে বললুম, 'বাবা, 
মছারাজকে আমার কই মাছ খাওয়ানো হল না 
যে! বাবা একদিন তাই মহারাজকে নেমস্তর় 
করেন। মহারাজ আমায় বললেন, “ওরে এই 
নারায়ণগঞ্জ ঘুরে আসছি। সেখানে খুব বড় বড় 
কই মাছ খেয়েছি। উনি আমার অন্থখ দেখে 
মা সিদ্ধেশ্বরী না ভব্তারিণী কার কাছে আমার 
জন্ত ডাব চিনি মানেন। সেই জন্তই গ্ভাখ আজ 
এই এত বছর হল বেঁচে আছি,--আয়ু আর শেষ 
হচ্ছে না। এখন মহারাজকে জিজেদ করি-- 
আরও কতদিন আছে ! 

আর একটি মহারাজের ছবি মনে পড়ে। 
মহারাজের সঙ্গে দেখ করতে বলরাম মন্দিয়ে 
(এখমকার ) এসেছি । ওপরে ছাদে বসে মহারাজ 
ধ্যান করছেন। সি'ড়ি দিয়ে উঠে ছোট ছাদে 
মহারাজ ধ্যানস্থ_লাল আকাশ, মহারাজের 
কাপড় লাল, মুখের ওপর সেই লাল জাতা! মে কি 
সুর | পেছনে ছিল তিনজন ব্রহ্মচারী মহারাজের 
সঙ্গে । সে দৃশ্ঠ ভুলতে পারি না। চোখ বদ্ধ করে 
এখনও সেই ছৰি ধ্যান করি। 

একবার তখন আমার বিয়ে হয়ে গেছে। 
আছি বাপের বাড়িতে এমেছি। স্বামীজীর মাকে 
ও আমাকে নিয়ে আমার মা বেলুড় মঠে গিয়ে- 
ছিরেন। আমরা নৌকো করে গিয়েছিলুষ। 
খবামীগীর মা আমার ম্নাকে নৌকোয় যেতে যেতে 
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[ ৮৬তম বধ--৬ঠ নংখ্যা 


বলছিলেন, “আমাকে বিলেত থেকে, আমেরিক। 
থেকে, কলম্বে। থেকে লোক দেখতে আসে! কিন্ত 
যার জন্তে আমে সে আজ কই? 

নৌকো হাটের সামনে লাগতেই, স্বামী 
ব্ধানন্ন এসে স্বাধীজীর মায়ের হাত ধয়ে নৌকো 
থেকে নামালেন। স্বামী ব্রর্ধানন্দ আমাঘের 
তিনজনকে ওপরে নিয়ে গেলেন। স্বারমীজী যে 
ঘরে থাকতেন সেই ঘরে নিয়ে গেলেন । সেখানে 
সবাই বসে কিছুক্ষণ স্বামীজীর ধ্যান করলুয়। 

আর একবার--আমি তখন খুব বাচ্চা। 
ভোরবেল! ছুই হাত ভরে অনেকগুলি ফুল 
তুলেছি। মহারাজ আমার হাতে ফুলগুলি দেখে 
বললেন, “চল্‌ আমার সঙ্গে শ্বশানেশ্বর থাটে, 
ওখানে শিবের মাথায় ফুলগুলি দিবি । ত। আছি 
মহারাজের সঙ্গে চলে গেলু। ঘাটে নেমে গঙ্গা 
থেকে জল নিয়ে শিবের মাথায় ঢাললুম--"ফুল 
দিলুম। ফেয়ার সময় আমি আর হাটতে ন 
পারায় মহারাজ আমায় কাধে তুলে মিয়্ে 
অতখানি পথ এলেন। মজা করে একটি গামও 
গাইছিলেন-_-আনাকে ভোলাবায় জন্ত-_ 

“যদি খাবে বিলাতি বিদ্কুট, 

তকতিতরে ঠাকুর ঘরে দিয়ে হরিয় লুট । 

সিস্টার নিবেদিতা 

সিন্টার নিবেদিতাকে চিনি ছোটবেলা! থেকে। 
খুব ভালবাসতৃম তাকে । বাগবাজারের বাড়ির 
উঠানে এসেই বাইরে থেকে “কু-উ-উ” করে এক 
স্বর করে আমায় ডাকতেন। আর আমিও 
যেখানেই ধাকতৃম সেই ডাক শুনে ছোড়ে এলে 
গুকে জড়িয়ে ধরতৃম ৷ বাইয়ের ঘরে যহাদ্সাঙত্ 
সকলে থাকতেন। সিস্টার তেতয়ে দিদি, 
বড়মা এদের সঙ্গে কথ! বলতেন, জার মাঝে 
মাঝে ছুটে এক একবার বাইরে গিয়ে মহারাজের 
সঙ্গে কথা বলে যেতেন। বাড়ির তেতরে উনি 
ওদের সঙ্গে বাঞ্ডলায় কথা! বলতেন তো, ভাই 
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যেখামে 'জাটকে যেত, তক্ষুণি ছুটে মহারাজদের 
কাছে গিয়ে সেই ইংরেজী কথাটির বাল! কি 
হবে, তা জেনে যেতেন । আবার তেতবে ফিরে 
বাওলায় কথা বলতেন। এইভাবেই উনি সব 
বাঙল! কথ! শিখে ফেলে, চমত্কার বাওলায় কথা 
কইতেন। 

ছেলেবেলায় জামি খুব দু ছিলু্ষ। মা 
আমায় স্কুলে তি করে দিলেন সিস্টার 
নিবেদিতার স্কুলে। স্কুলে তে! ভতি হলুম। 
গকালবেলায় গুল বপত। রোজ রোজ অত 
সকালে যেতে আমার দেবী হয়ে ষেত। বাড়িতে 
বড়ম! শিবপৃজা করাতেন, সেই শিবপৃজা করে 
যাওয়ার জন্তই আমার রোজই সকালে দেরী হয়ে 
যেত। একদিন সিস্টার জিজেস করলেন, 'রোজ 
রোজ দেরী হয় কেন? আমি বললুম। “কী করব 
সিস্টার? রোজ শিবপুজ! করে আসতেই আমার 
দেরী হয়ে যায় ।, 

লিস্টার বললেন, “কি বলে শিবপূজা কর? 
নমঃ শিবা! নমঃ শিবা! নমঃ শিবায় । 
আমি বললুষ, হ্যা, 

সিস্টার নিবেদিতা সেই প্রথম বোধ হয় 
সরম্বতী পূজা করলেন এ বাগবাজারের বাড়িতে। 
কোন্‌ সাল মনে নেই। স্বামী অ্রিগুণাতীতানন্দ 
তখন এখানে । সিস্টার নিবেদিতা এবং আমাকে 
লক্ষে নিয়ে তিমি বাগবাজারের পাড়ায় বাড়ি বাড়ি 
গিয়ে নেমস্তক্প করেছিলেন। এক জায়গায় 
আমার জলতেষ্ট। পেল, তার] গেলাদে জল দিল, 
আমি আজগোছে খেলুম । তাই দেখে পিস্টারের 
কী উৎসাহ! উনিও জল নিয়ে এরকম করে 
খাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক জল 
পড়ল, ঠিক মতন হুল ন।। 

স্রগ্তী পূজা হয়--বাগবাজারের বাড়িতে, 
বাইরে সিড়ি দিয়ে উঠে পুবের ঘরে। স্বামী 
শুদ্ধানন্দ_নুধীর যহারাজ তখন ব্রঙ্ষচারী, উনি 


গুপাশ্বতি 
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হয়েছিলেন তত্ত্রধারক, আর কেইলাঁল মহারাজ 
(স্বামী ধীরানন্দ ) হয়েছিলেন পৃজক। উনি 
তথন ব্রহ্ষচারীও হননি । 

লিস্টার নিবেদিত। হাতজোড় করে দীড়িয়ে- 
ছিলেন, পর্ন তক্তিমতী-_তীর সেই ভক্তি-ৰিহ্বল 
মুখচ্ছবি এখনও আমার মনে জাছে। 

পাড়ার মেয়েরা, যারা সব এসেছিল সকলকে 
খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানে! হল। প্রসাদ খাওয়ার 
পর উনি সকলকে কি লব যন্ত্রপাতি দেখাচ্ছিলেন, 
কী ধেন সবাইকে বোঝাচ্ছিলেন, সেটা ঠিক কি-- 
তা আমার মনে নেই। 

একবার আমার বিয়ের পর মামার বাড়ি 
এমেছি। মামাতো বোনকে স্কুলে ভতি করাতে 
নিয়ে গেছি। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি, কি করি? 
বাড়ি ফিরতে পারলুম নাঃ তখন এ ক্লাস ও ক্লাস 
ঘুবে দ্বেখছি। দেখি, একটি ঘরে সিস্টার পড়াচ্ছেন 
--আমর। সবাই আর্ধ--সবাই আমরা এক। 
আমরা শীতের দেশে বলে ফরসা আর তোমর! 
গরমের দেশে বলে- অন্ধকার | অন্ধকার 1 বলে 
নিজের গালে হাত বুলোচ্ছিলেন। একটি মেয়ে 
বলে উঠল--“কালো”॥ উনি বললেন,--হ্যা, হ্যা 
কালো-_-ঠিক ৮ বোধ হয় ৫811 এর মানেট। 
মনে করতে পারছিলেন না, কি কালো বলতে 
বাধছিল--কী জানি। 

মিস্টারের সঙ্গে সব সময়ে থাকতেন সম্তোষিণী 
দিদি। সিন্টারের চেহারা তে। ছবিতে যে রকম 
দেখা যায় এরকমই কিন্তু সে তক্তিভাব ন৷ 
দেখলে বোঝা যাবে না । সাক্ষাৎ পার্বতী । বিয়ের 
পর উদ্বোধনে একবার দেখা হয়েছে, আমার 
বললেন, “তোমার ওপর আমি রাগ করেছি। 
আমি বললুম “কেন, সিন্টার? কেন আমার 
গপর বাগ করেছেন? উনি বললেন, তুমি 
স্বর যাওন! কেন? আমি বললুম, 'আমার যে 
বিয়ে হয়ে গেছে আর আমি কী করে স্কুল যাৰ?” 


৩৬৮ 
ঠাকুর-স্বামীজীর অন্তরজ্জ কয়েকজন 
কামারহাটির গোপালের মাকে দর্শন 


করেছি। তিনি গোপালকে কাধে রাখতেন, পা 
ছুটি বুকের কাছে থাকত। ঠাকুরকে গোপাল 
দেখতেন। তাকে ছোটব্লোয় দর্শন করার 
সৌভাগা আমার হয়। বাগবাজারে এপেছেন, 
দোলের সময় দিদিমা বললেন, “রর পায়ে ফাগ 
দ্নে।? পায়ে ফাগ চ্লিষ। উনি ছোট্ট ছেলে 
মাঙ্গষের মতন হাদছিলেন আর লাফিয়ে লাফিয়ে 
আনন্দে নাচছিলেন! আমার সেই ছোট বয়সে 
সেট। এত আশ্চর্য আর এত ভাল লেগেছিল যে 
আর কি বলব! এখনও পেট। পপ আমার মনে 
আছে। সাধারণত এহ আমার মতন বুড়ে। 
মানুষ এরকম নাচছেন,-ছোটদের তো হানিই 
পায়। কিন্তু তারই কৃপা যে আমার হাপি 
পায়নি। মনে হচ্ছিল এক অপূর্ব দৃষ্ঠ দেখছি। 

যোগীন-ম। গোলাপ-মা৷ সকলকেই তো৷ ঘরের 
লোকের মতন দেখেছি । গৌর.যাকে আষার ম| 
পিসিমা বলতেন। গঙ্গাধর মহারাজ, লাটু 
মহারাজের খুব জালাঙন করেছি। গঙ্গাধর 
মহারাজজকে এক চোখ দেখালে খুব রাগ করতেন 
বলে মহারাজই শিখিয়েছিলেন আমাদের, আর 
বলতুম এক চোখ বন্ধ করে--গঙ্গাধর মহারাজ, 
তান আছেন? তিনি বলতেন, 'এইসৰ রজার 
কাণ্ড।, 

লাটু মহারাজের জালের আনমারি খুলে আচার, 
নপব নিয়ে নিতুম। তখন এইণকমই সং 
করতুম,_কিছু বুঝতৃম নাঃ কোন তক্তিও ছিল না। 

স্বামী ভ্রিগ্ুপাতীত একবার দুষুমির জন্তু 
বসিয়ে করে জপ শেখালেন তারপর বললেন, 
আমি তোর গুরু হলুম" আর আমি তাকে 
বললুম, “কেন আপমি আমার গুরু হবেন, আমার 
বিয়ে হবে শ্বগ্তরবাড়ি যাব--তারপর অন্য গুরু 
হবে। এইসব বলে খুব ঝগড়া করেছি। এখন 


উদ্বোধন 


[ ৮্ভয় বর্ষ--৬ঠ লখ্য! 


তাবি কি বোকামিই ছিল। অনেক দিন পরে 
আমার বাবা আমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের 
বাড়ি কয়েক দিনের জন্ত নিয়ে এসেছেন তখন 
সংসারের অনেক দুঃখ, অনেক জাল ! আমার 
হঠাৎ তীর কথা মনে পড়ল। আমি বাবাকে 
জিজেস করলুম, “বাব! এখন স্বামী ত্রিগুপাতীত 
কোথায় আছেন ? বাব! বললেন, এতদিনে তোর 
তার কথ! মনে পড়ল; তিনি তো দেহ রেখেছেন ।, 

স্বামী অরিগুপাতীতের মুখে তার সেই গল্পটি 
আমি শুনেছিলুম। সেই যে গুর গভীর রাত্তিরে 
খশানে তপন্য। করতে যাওয়ার গল্প । 


একবার বাগবাজারে-_-আমি তখন একদম 
ছোট। খুব কীদছিলুম। স্বামী সদানন্দ_-গ৭ 
মহারাজ, আমায় কোণে করে নিয়ে বাগবাজারে 
ঘোরালেন, দিজ্টার নিবেদিতার কাছে এবং পরে 
গিরিশবাবুর বাড়ি নিয়ে গেছলেন । হনে আছে, 
একটা বাদর দেখিয়েছিলেন। এখন সেই কথ 
মনে করে ভয় হয় কিকাগুই করেছি! কত বড় 
সাধু তার কোলে উঠেছি-_গায়ে প! লেগেছে | 
ছিঃ ছিঃ! স্বামীঞীর প্রথম শিষ্যু। 


একবার বিনোদিনী--তখন ষাটের গপর 
বয়ণ-্ম্থামার দিদিমার কাছে এসেছিপেন। 
দিদিমা তাকে গান করতে বলেছিলেন, কিনি 
গেয়েছিলেন। ছুটি লাইন মনে মাছ-_ 


ধিয়াত! ধিয়াত। নরমাল 


ঘোরাননা, রক্তাশন। কালবদন! করালী ।, 

সে যেকিগান, কি গলা! আর কি ভাব-- 
বলতে পারৰ না! দিদদিম। শুনতে শুনতে শিউরে 
উঠছিলেন। 


মঠের পুর'নোদের অনেকেই আমাকে 
বলেছিলেন যে, তুমি এইসব কথা লিখে রাখতে 
পার না? আমি তাদের বলতুম, 'আমি তো 
মুখ, তাই আমি কি করে লিখব? তীর] বলে- 
ছিলেন, “তুমি না লিখতে পার অন্ত কাউকে দিয়ে 
লিখিও।, সবাই শুনতে চার। তাই এখন সেই- 
সবধ্যান করি। আমার নিজের তো! কিছু নেই, 
খালি “দম্বল আমার ও রাঙ্গাপদ গিব ধরেন য় 
স্বংকমলে !, 


সমালোচনা 


1706 9617 ০0119817808 7)0971--58101 
9109120812817028- 1011090506৫ ৮5 31359121012) 
07091055515, 2061151950 ৮5 4৫216, 4১810191779) 
579৩1187051 7০৪৫, 0৪108%65-700014, (1983), 
00, 2731) 10105 2 ২৪790. 

ইংরেজীতে ছোটদের মতে। করে সহজ ভাষায় 
লেখ! পাতায় পাতায় সজীব ছবি সহ সারদাদেবীর 
গল্প এই ধারায় একটি অনন্ত সংযোজন । ২২ 
ডিসেম্বর ১৮৫৩, সারদার জন্ম থেকে ২১ জুলাই, 
১৯২০ তার প্রয়াণ অবধি তার অপর্প জীবনের 
নান উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট কাছিনী অতি সাবলীল- 
ভাবে তৃলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে । 
যাদের জন্য এ বই লেখা, তারা বইটি দেখলেই 
আকহিত হবে, এর ভিতর ডুবে যাবে, যে-সব 
মণিরত্ব আছে তার সঙ্গে পরিচিত হবে, তাদের 
চিন্তাভাবনা-চেতনা উন্মেধিত হুবে। এর জন্ত 
লেখকের এবং শিল্পীর যে যুগ্স প্রচেষ্টা এক কথায় 
তা অলাধারণ। 

গ্রাম-বাংলার সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এক 
বালিকা কী তাবে জগতের জননী হয়ে উঠলেন, 
তার ধারা-আলেখা বিধত রয়েছে। তার লাধনা, 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কঠিন কিছু ছিল না, কিন্ত 
ভার জীবনের ভিতর অস্প্রব্শে করলে, অন্গধাবন 
করলে দেখ! যায়, যা যত সহজ, তা ততই কঠিন। 
ছোট বেল! থেকেই তিনি স্থধের মতে। প্রকাশিত। 
পঙ্গপালে যখন শন্ত ন্ট করে গেছে, তথন মাঠ 
ধুটে বালিক! শস্ত যোগাড় করেন, মাঠে যখন 
কৃষকরা কাজ করে, তাদের জলখাবার বয়ে নিয়ে 
যান, ১১ বছর বয়সে ভুতিক্ষের সময় ছোট ছুটি 
হাতে পাখা করে গরম খিচুড়ি ঠাণ্ডা করেন ক্ষুধার্ত 
লোকর। যখন খেতে বদে তখন। কতই বা বয়স 
ছিল তার! মাঠে সন্ধ্যায় একাকিনী ডাকাত এবং 
তার স্ত্রীকে দেখে এক মুহূর্তে তাদের আপন করে 
নেন, তার! গয়ের মতে] তাকে ঘরে নিয়ে আদর- 

১ 


যত্বে রাখে । দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকঞ্চের সাধনার 
অন্ধুপ্রেরণ| তিনিই । লক্ষমীনারায়ণ নামে ব্যবসায়ীর 
দশহাজার টাকার লোভ ছুড়ে ফেলে দেন 
শ্ীরাষকফ-_তাও তে সারদাদেবীরই অলৌকিক 
ত্যাগের খ্যাপক। 

তখন তিনি অনাধারণ!। শ্রীরামকৃষ্ণ দেছত]াগের 
সময় তাঁকে বলে গেছেন, তাকে অনেক কিছু 
করতে হবে। সেদায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। 
তার সন্ন্যাসী ছেলেদের জন্য মঠের কল্পনা তারই 
চোখে প্রথম উদ্ভাদিত হয়, স্বামী বিবেকানন৷ যখন 
আমেরিকা যাত্রা করেন, তার আগে মার অনুমতি 
ও আশীর্বাদ চান এবং পান, তখন বিবেকানন্দের 
সমস্ত সংশয় দূর হয়, চিকাগে! ধর্মসভায় তিনি বিশ্ব- 
জয় করেন। বাংল! তথ! ভারতের নারী শিক্ষা 
আন্দোলনের পুরোভাগে তার নামই স্বর্ণাক্ষরে 
লেখা থাকবে--নিবেধিতার আমন্ত্রণে তিনি 
গিয়েছিলেন ১৮৯৮ গ্রীষ্টান্ধে উত্তর কলকাতায় 
মেয়েদের একটি বিষ্ভ/লয়ের দ্বারোদঘাটনে। তীর 
ছেলেদের জন্ত কী ছিল তার দরদ! গিরিশ 
ঘোষের বিছানার ও বালিশের চাদর নিজে 
কেচেছেন জয়রামবাটীতে পুকুরে, ডাকাত আম- 
জাদও পেয়েছে তার ছেলের মর্ধাদা, তাকে ডেকে 
খাইয়েছেন আদর করে, পরিষ্কার করেছেন তার 
এ'টে। পাতাও। দেশ-কালের উর্ধ্বে ছিল তার 
অমলিন লেহপ্রবাহ, দে-শ্রোতে ভেসেছে আমজাদ, 
রেলের কুলী এবং বিদেশী বিদৃষীরাঃ ধাদের মধ্যে 
রয়েছেন নিবেদিতা, মিদ জোপেফাইন ম্যাকলীয়ভ 
প্রভৃতি। এরা মকলেই ছিলেন তাঁর মেয়ের 
মতো--ভাষ। বাধ! হয়নি । এবং কী ছিল তার 
শেষ বাণী? “ছেলে আমার, কেউই এখানে 
আগস্ধক নয় সমস্ত জগৎট। তোমার নিজের !” 

সারদাদেবীর জীবনের খটনাগুলির উপস্থাপন! 
বইটির আর একটি গু৭। ছোটদের চিত্তবৃত্তি 


৬৭৩ 


মহান অচুভূতিতে ভরে উঠবে। তাদের জীবন 
গঠনে সাহায্য করবে। ছায়াছবির আকারে 
দৃ্তগুলি গেঁথে থাকবে তাদের ল্লায়ুকোষে ; লেখক 
এবং দিল্লী উভয়েই তাদের মন-গ্রাণ উজ্জাড় করে 
দিয়েছেন। 
মানবিক প্রয়োজনেই আমরা এমন একটি 
অনিঙ্গান্জ্জর বই-এর বন্থল গ্রচার কামনা করি। 
_ডক্টর অমিয়কুমার হাঁটি 


অধ্যাপক, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন্‌ 


পঞ্চতন্ত্রের গন্ন--সম্পাদনা শ্রীপ্রহনাদকুমার 
প্রামাণিক। প্রকাশক : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সি ২৯- 
৩১, কলেজ স্ট্রট মাকে, দ্বিতল, কলিকাতা-৭০9০0০০৭ | 
গৃষ্ঠা ১৯৫, মূলা : বারো টাকা। 

প্রাচীন ভারতের শিক্ষারর্শের সঙ্গে ব্তমান 
কালের শিক্ষাপন্ধতির বিস্তর পার্থক্য । প্রাচীন 
তারতের শিক্ষার লক্ষা ছিলকি উপায়ে মানুষ 
আধ্যাত্মিক উদ্নতিপাধন এবং সমৃদ্ধ সমাজ গঠন 
করবে। এই ছুই দিকে লক্ষ্য রেখে তখনকার 
শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে শিক্ষা- 
বাবস্থার লক্ষ্য শুধু অর্থকরী বিষ্যা। শিক্ষা! । কিতাবে 
অর্থকরী বিদ্যা! আয়ত্ত করা যায় তার জন্য নতুন 
নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে-_-ফলে মাসের চাহিদা 
দিন দিন আকাশছোয়া হয়ে পড়ছে, পরিণামে 
দেখ! দিচ্ছে ছুঃখ, অশান্তি । কিন্তু গ্রাচীনকালের 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ছিল--কিভাবে আত্ম- 
সংযম করা যায়, কিতাবে নিঃস্বার্থপর হওয়া যায়। 
বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থা দেখলে মনে হয়, ভারত 
তার চিরস্তন আদর্শকে বর্জন করে চাকচিকাময় 
পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্গকরণ করতে 
মচেষ্ট। এই পরাস্করণকে স্বামীজী দাসন্থলভ 
মনোভাবের পরিচয় বলেছিলেন। 

প্রাচীন ভারত পারমাধিক আান্লাত ও 
পাঁধিৰ জীবনের উদ্নতিসাধনের দিকে দৃষ্টি রেখে 
শিক্ষাব্যবস্থা গ্রচলিত করেছিল। নৈতিকতা যে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--৬্ঠ ভাবা 


এ ছুইয়ের উন্নতিলাধনের প্রথম সোপান সেমিক্ষে 
তীক্ষ দুটি রেখে ছোটবেল! থেকেই শিশুদের মৈতিক 
চরিত্র কিভাবে গড়ে তোলা যায় তার দিকে বিশেষ 
মনোযোগ দিয়েছিল। ফলে তখনকার শিশুরা 
ভবিষ্যতে একটা সুগার স্থাচ্ছন্দাময় জীবনযাপনের 
উদ্দেশ্তে প্রথম থেকেই নীতিশিক্ষা পাওয়ার সুঘোগ 
পেত। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেস্ত ভিন 
হওয়াতে নৈতিক চরিক্রের উৎকর্ষের দিকে আর 
তেমন দুটি রাখ! হয় না। ফলে শিশুরা চরিত্র 
গঠন করার জন্য যে-শিক্ষার প্রয়োজন, তা থেকে 
বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে এবং এর পরিণামে কি 
হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না--বর্তমান 
বিশৃঙ্খল নমাজের দিকে তাকালেই সে-চিত্র 
পরিফার বোঝা যাচ্ছে। 

এ-ছেন প্রতিকূল শিক্ষাব্যবস্থার মধোও 
সমাজের কল্যাণে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার মূল 
স্ুরটিকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে কোন কোন 
চিন্তাশীল প্রকাশক নীতিশিক্ষামূলক স্গ্রস্থাদি 
শিশুদের জন্ত প্রকাশ করছেন। এই রকমই 
একজন আদর্শবা্দী প্রকাশক ওরিয়েপ্ট বুক 
কোম্পানীর শ্রীগুহলাদকুমীর প্রামাণিক। তীর 
সম্পাদনাক় গ্রাসীন কালের বুল গ্রচারিত মহামতি 
বিষুশর্সার পঞ্চতস্ত্রের নীতিশিক্ষামূলক গল্পের 
সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে । এতে বিয়াল্লিশটি 
নুর গল্প আছে। তার এই সাধু প্রচেষ্টাকে 
আমরা আস্তরিক সাধুবাদ জানাই। শিশু-মনকে 
গঠন করার এমন ্বদ্দর একটি নংকলন প্রকাশের 
জন্য তিমি দেশের কল্যাণকামী সকলেরই 
কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। ভারত দরকার এই 
গ্রস্থটিকে জাতীয় গুরস্কার দিয়ে প্রাচীন তারতের 
শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করেছেন । 

প্রায় পাতায় পাতা রঙিন ছবি, হচ্ছ 
মাবলীল ভাষা ও সুন্দর ঝকঝকে ছাপায় বইটি 
শিশুদের পক্ষে অতি আকর্ণীয় হয়েছে। 


আবঢ়, ১৩৯১ 1 


পুস্তকখানি পড়ে তার] খুব আনন্দ উপোগ 
করবে তে! বটেই এবং সেই লঙ্গে তাদের নৈতিক 
চরিত্র-গঠনের ম্পৃহাও জাগবে। গ্রন্থটির বছল 
প্রচার কামন! করি। 


হলুদ পাহাঁড়-_এনড রাইটন, অন্যবাদক ঃ 


আমিয়কুমার হাঁট। প্রকাশক: গ্রচ্থালোক, ৯৩, বি, কে, 
রোড, কাঁলকাতা-৭০০০০৯। (১১৮৩), পৃঃ ৯০৪, 
মূল্য £ দশ টাকা। 


চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের বাবা-সা 
উড়োজাহাজের পাইলট । উড়োজাহাজ নিয়ে 
গ্বামী-ন্ত্রী দুজন কাজে বেরিয়ে পড়ল--ফিরে 
আসবে সেই এক সপ্তাহ পরে। বাচ্চারা বিদায় 
জানাতে এসেছে বিমানবন্দরে । আরও অনেকে 
এসেছেন বিখ্যাত এই ছুজন পাইলটকে বিদায় 
জানাতে। 'পাদ। হাঁস” উড়োজাহাজটি নিয়ে 
সবার শুভেচ্ছা সহ পৃথিবীর দুজন শ্রেষ্ঠ পাইলট 
দূর আকাশে উড়ে গেল। 

কয়েক দিন যেতে না৷ যেতে ছেলেমেয়ের! 
খবধের কাগজে দেখল ক্যাপ্টেন আর্ননন্ড 
ও মিসেগ আর্নন্ডকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে 
না। আফ্রিকার একটি জায়গায় তাদের 
উড়োজাহাজটিকে শুধু পাওয়া! গেছে, কিন্ত 
ভাদের কোন সন্ধান মিলছে না। 

চার ভাইবোনের ছোট্ট একটি যুবরাজ বন্ধু 
ছিল। তার নাম পল। তারও একটি নিজস্ব 
উড়োজাহাঞ্জ ছিল। তার! পীচজন মিলে ঠিক 
করল, যেমন করেই হোক, বাবা-মাকে তারা খুঁজে 
বে করবে। এই পাঁচজন শিশুকে নিয়ে চলল 
পলের অন্ধুগত সুক্ষ ছুই পাইলট। প্রথমে এই 
ছুজন পাইলট তারের বিপজ্জনক পরিকল্পনাকে 
তেমন ত্বাগত জানায়নি, কিন্তু শেষ পর্স্ত তাদের 
ছোট্ট যুবরাজের ইচ্ছায় সম্মতি না জানিমবে 
পারেনি। 


গমালোচন। 


ঙ৭১ 


লগ্ডন থেকে তার! উড়োজাহাজে করে চলল 
আফ্রিকায়। সেখানে গিয়ে পায়ে ছেটে বনজঙ্গল- 
পাছাড়-পর্বতের অজানা-অচেনা জারগায় খুদে 
অভিযাত্রীর দলটি চলল। কী দুঃসাহসিক 
অভিযান ত। তার। জানে না! বিপদের ফাদ 
পাত। আছে সর্বত্র। নান। বিপদের ঝুকি নিয়ে, 
বনু বাধা অতিক্রম করে অবশেষে তারা তাদের 
বাবা-মাকে উদ্ধার করে লগ্ডনে ফিরে এল। 

শিহরণ জাগানে! একটি অতিযান। বইটির 
পাতায় পাতায় খুদে অভিযাত্রীদ্ের ছুঃনাহসের 
পরিচয় আছে। বইটিতে প্রথম থেকে শেষ 
পর্যন্ত নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে খুদে অভিযাত্রী 
দলটি যেভাবে এগিয়ে চলেছে তার পুতাপুঙখ 
বর্ণন। আছে। পড়তে আরম্ভ করলে রুৰশ্বাসে 
শেষ না করে পারা যায় না। মনে সদ তয়, 
সন্ত তাব--করথন কী হয়-_-এই বুঝি কিছু একটা 
ঘটে গেল! এই শিহরণ জাগানো অিধানেন 
কাহিনীটি ছোটদের দারুণ লাগবে, বড়দেরও 
তাল নাগবে। 

এনিড ব্লাইটনের এই বইটি অনুবাদ করেছেন 
প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভ. অমিয়কুমার হাটি। তিনি 
নিজে একজন ্ুদক্ষ পর্বতাভিযাত্রীও বটে। 
সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি স্থ্পরিচিত। এটি যে 
একটি অস্ুবা সাহিত্য তা বোঝাই যায় ন৷ 
পড়লে মনে হয়, বইটি মূল বাঙলাভাষাতেই লেখ! । 
অপূর্ব অঙস্থবাদ্দের জন্য তার এই প্রয়াস 
অভিনন্দনযোগা । প্রচ্ছণ, ছাপা ও বাধাই 
প্রশংসনীয় । বইটি বাংলার শিশুদের মনকে 
দুর্জঘকে জয় করার প্রেরণ!: জোগাবে, লাহসে ও 
তেজে অন্তপ্রাণিত করবে। আমর! সেটাই 
দেখতে চাই । 


_স্বামী চৈতন্যানন্দ 
শ্রীরামক়কণ মঠ, ঘাগযাজার 





ত্রাণ ও পুনর্বাসন 


ত্রিপুরায় বন্যাত্রাণ : উত্তর অিপুরায় 
বন্তাকবলিত মানুষের মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্ষের 
জন্ত গত ৩ মে বেলুড় মঠ থেকে সম্গ্যাসি- 
সেবকগণ চলে গিয়েছেন। কৈলাসহর ও 
কমলপুরের ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বন্তাপীড়িতদের 
মধ্যে ব্তিরণের জন্য নিম্ললিখিত ভ্ত্ব্যগুলি 
বিমানযৌগে আগরতলায় পাঠানে। হয়েছে £ 

১০৩ ধুতি, ১০৯৯ শাড়ি, ১,০০৩ তুলার চাদর, 
জামা-প্যাণ্ট শিশুদের, ১** খানা উলের 
কম্বল, ২৮৮টি লষ্ঠন এবং ১৮২টি প্রার্টিকের গ্লাস। 

মহারাষ্ট্রে হালামাত্রাণ £ গত ২২ থেকে 
২৮ মের মধ্যে মহারাষ্ট্রের থানে ও ভিবান্দি অঞ্চলে 
ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য প্রাথমিক সেবাকার্ধ হিপাবে 
৭৭*০টি খাবারের প্যাকেট বিতরণ কর! হয়। 

আসামে বন্যাত্রাথ ২ শিলচর ও করিম- 
গণের বন্যার্তদের ত্রাণের কার্ধ শুরু হয়েছে 
যথাক্রমে শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ও 
করিমগঞ্জ রামকষ্ণ মিশন সেবা সমিতির মাধ্যমে | 

শ্রীলঙ্কায় শরণার্থী ত্রাণ £ মান্রাজের 
ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্জ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে 
ষঙ্সাপম শিবির থেকে প্রাথমিক জ্াণকার্ষ 
অব্যাহত রয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যান্রাণ : গত ২৮ 
এপ্রিল ১৯৮৪, প্রচণ্ড ঘৃণিঝড় ও বৃটটি হওয়ায় 
নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। 
শিমুলতলা, দে-পাড়া ও নৃসিংহতলা--এই তিনটি 
গ্রার্ম ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বারে! দিনের 
মধ্যে ৬টি খড়ের ঘর পুনমিগ্মিত হয়েছে নিজের 


রামক্ুঞ্চ মঠ ও 


রাসরিলরসংতে 


বাড়ি নিজে কর' পরিকল্পনার মাধ্যমে । এছাড়। 
ক্ষতিগ্রস্ত পনেরটি বাড়ি মেরামত করে দেওয়া 
হয়েছে। দশ টিন বিদ্ুট শিশুদের মধ্যে বিতরিত 
হয়েছে । ২৪ মেঃ ১৯৮৪ তারিখে এখানকার 
ব্রাণকার্ধ শেষ হয়েছে। 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন 

মোরাবাদি (রশচি) বামরষ্খ মিশন 
আশ্রমের পরিচালনায় গত ৬ থেকে ৮ মে ১৯৮৪, 
যুবসন্ষেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যোগদান 
করেছিল ৩৮* জন যুবক-যুবতী । 

বোন্বে রামকুষ্জ মঠ ও রামকৃষ্চ মিশনের 
পরিচালনায় গত ৭ মেঃ ৮* জন তরুণ-তরণীর 
উপস্থিতিতে একটি সম্মেলন অনুষিত হয়। 

কলিকাতা রামরুষ্ণ মিশন ইচস্িট্যুট অব 
কালচারের উদ্যোগে গত ২* মে, যে যুবসশ্মেলন 
অন্ুঠিত হয়, তাতে যোগদান করেছিলেন ১০০, 
ছেলে-মেয়ে ও ১** জন পর্যবেক্ষক । 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন 

রাষকৃষ্*-বিবেকানন্দ আল্লোলনের সমীক্ষার 
জন্ত গঠিত জাতীয় মমিতি এবং বোস্ধে রামকৃষ্ণ 
মঠ ও রামকষ্জ মিশনের যৌথ উদ্মোগে বোষ্ছে 
(খার ) বামকষ মিশন আশ্রমে গত ৪ থেকে 
৬ মে তিনদিনব্যাপী এক আলোচনা-চক্রের 
আয়োজন করা হয়। আলোচনা-চক্রের 
উদ্বোধন করেন বোদ্ছে বিশ্ববিদ্ালয়ের উপাচার্ধ 
ড. এম, এস. গোরে এবং নভাপতিত্ব করেন 
জাতীয় অধ্যাপক ড. ভি. কে, আর. তি. বাও। 
আলোচনার ব্ষিয়বস্তগুলির মধ্যে ছিল ভারতের 
ন্বজাগরণে বামুষ্চবিবেকানন্ধের প্রভাব? 


আধা, ১৩৯১ ] 


স্বাধীনতা আন্দোলনে ্বা্মী বিবেকানন্দের 
অবন্ধান') “ভারতের সাংন্বতিক ও আধ্যাত্মিক 
এঁতিহবের উপর স্বামীজীর নতুন আলোকপাত”, 
স্বামী বিবেকানন্দ এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়”, 
“বিবেকানন্দের সর্বজনীনতা',ভারতের অর্থ নৈতিক 
পুনর্গঠন ও সামাজিক বৈষম্য দুরীকরপের বিষয়ে 
গ্বামীজীর বক্তব্য” প্রভৃতি। এই আলোচনা-চক্রে 
ৰোদে, পুনা, বাঙ্গালোর, দিল্লী ও কলিকাতার 
প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে 
ছিলেন জাতীয় সমীক্ষা সঙ্িতির সম্পার্দক 
ড. নিমাইসাধন বন্থ, ড. উবা মেছেতা, 
ড. অমিতাত মুখোপাধ্যায়। ভ. এস. উপাধ্যায়, 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রমা? বন, ড. এন, এন, 
ভালিচা, ভ. জে. ভি, নায়েক; ভ. মহার্দেবন্‌ প্রমুখ 
বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি । উল্লেখ্য যে, এই 
আলোচনা-চক্রে কয়েক শ যুবক-যুবতীও যোগদান 
করে। প্রথম ও শেষ দিনের অধিবেশনে প্রায় 
৬৯৯ সম্্াস্ত নরনারী অংশগ্রহণ করেন । ভারতের 
নান। প্রান্ত, বিভিন্ন বিশ্ববিভভালয় ও অন্কান্ত শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই ধরনের আলোচনা-চক্র 


উৎসব 

হাওড়া রামকষ বিবেকানন্দ আশ্রমে 
গত ২৮ ও ২৯ এপ্রিল +৮৪ ভগবান শ্রীরামকষ্, 
শ্রীম। দাবছাদেবীও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব- 
সমতা অনুচিত হয়। প্রথম দিনে সভানেত্রী 
প্রত্রািক! ্বরূপপ্রাণ! ঠাকুর শ্রীরামরষ সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। বন্কৃতা করেন শ্রীমা 
সারদাদেবী সম্বন্ধে গ্রত্রাজিকা অচিন্ত্যপ্রাণা ও 
্বামীজী সম্বন্ধে প্রত্রীজিক। বিকাশপ্রাণা । স্তোন্ 
ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন ক্রঙ্মচারিণী যশোদ।। 

ছিতীয় দিনে সভাপতির ভাষণে স্বামী 
আত্মস্থানম্দ ঠাকুর ভ্রীরামক্ণ সম্বন্ধে অতি নুন্দর 


বিবিধ সংবাদ 


ত৭ও 


অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জাতীয় সমীক্ষ। সমিতির 
কাছে এসেছে । সমিতির সম্পাদক ড. মিমাই- 
সাধন বন্থ জানান যে, পরবর্তী আলোচনা-চক্র 
কেরালান্স ব্রিচুরে অন্ধুপ্ঠিত হবে ১৬ ও ১৭ জুম 
১৪৯৮৪ তারিখে । 

উৎসব 


নিয়লিথিত স্থান থেকে শ্ররামরষ্, শ্রীত্ীম। ও 
গ্বামীজীর উৎসবের সংবাদ পাওয়। গিয়েছে ? 

বোন্বে রামরু্চ মঠ ও রামকষঃ মিশন । 

বাশেরহাট (বাংলাদেশ ) শ্রীপ্রীরামরষঃ 
আশ্রম । 

মনসান্বীপ (২৪ পরগন| ) রামরষ্জ মিশন 
আশ্রঙ্ব। 

উদ্বোধন-সংবাদ 

মায়ের বাড়ীতে শ্রীপ্রফপহারিণীকালীপুজ। 
(২৯ মে ১৯৮৪, মঙ্গলবার ) পারারাত্রব্যাপী এক 
শাস্ত গন্ভীর পরিবেশে অনুঠিত হয়। 

সাগাহিক ধর্জালোচনা ; সন্ব্যারতির 
পর “সারদানন্দ হলে" স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি 
রবিবার গীতা অথবা শ্রীগ্রীরামকষ্ণকথা মৃত এবং 
স্বামী অজঙ্গানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমস্তাগবত 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 


সংবাদ 


আলোচন। করেন। শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী হস্বামীজী 
সম্বন্ধে এবং ম্বামী রুদ্রাত্মানন্ন ত্রীম! সারদাদেবী 
সম্থদ্ধে আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন 
স্বামী নর্বাত্মানন্গ ও স্বামী অনস্তানন্দ। অধ্যাপক 
শঙ্করীপ্রমা বনু তার ভাষণে মকলকে পরিচয় 
করিয়ে দেন। স্তোত্র ও নঙ্গীতে অংশ নিয়েছিলেন 
আশ্রমকর্মীর। | সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়। 

নিয়লিখিত স্থান থেকে জ্ীরামকষ্দেব, জীপ্রীম। 
ও শ্বাম্ীজীর আবির্ভীবতিধি উত্নবের অংবাদ 
পাওয়া গিয়েছে! 

দুর্গাপুর প্রীরামকঞ্*-বিবেকানন্দ সেবাশ্রষ, 
মারণাই (পশ্চিম দিনাজপুর ) ্রীপ্ীরামর্ণ 


৩৭৪ 


সেবাসজ্ঘ, গীষ্ধী কলোনি. (কলিকাতা ) 
শ্রীরামকফ সেবাশ্রম, আরিট (মেদিনীপুর ) 
শ্ররামরু্খ আশ্রম, ঢাকুরিয়া (কলিকাত। ) 
শ্ররামকফণ আশ্রম। 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন 

ভ্গলী-চু*চুড়া প্রীরামক* আবির্ভাব উৎলব- 
পর্ষদের উদ্ভোগে গত ২* মে ১৯৮৪, বিবিধ 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুবপন্মেলন অন্থিত হয়। এই 
উপলক্ষে ৩** যুবক-যুবতী এবং কিছুমংখ্যক 
বয়স্ক পুরুষ ও মহিল। যোগদান করেন। 

পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী অথগ্ডানন্দজী মহারাজের কপাধন্যা 
সরযু কর গত ১৬ এপ্রিল ১৯৮৪, অত্যন্ত 
আকন্মিকভাবে হদ্যস্ত্ের ক্রিয়া! বন্ধ হয়ে ৰারাণসী 
রাঙ্গকূষ্ মিশন সেবাশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। শেষ ক্ষণের আগে পর্ধবস্ত তিনি মোটামুটি 
সুস্থই ছিলেন। দেহত্যাগকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৭৬ বৎসর । 

তিনি ছিলেন অনাধারণ লেবাপরায়ণা ও 
ভক্তিমতী। সেবাশ্রম বা অহ্বৈত আশ্রমের প্রতিটি 
অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাসহ যোগদান করতেন। পরোপ- 
কারই ছিল তীর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য । তিনি 
প্রতিবেশী সকলের গ্রিয় ও শ্রদ্ধার পান্ত্রী ছিলেন। 


তার দেহনিরুক্ত আত্মা শ্রীবিশ্বনাথ-পদদে চির- 
শাস্তি লাভ করক--এটাই আমাদের প্রার্থনা । 


স্বনামধন্য পণ্ডিত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, 
লগ্ততীর্থ গত ১* জুন, ১৯৮৪ রবিবার (তারতীয় মতে 
২৬ জোঠ ১৩৯১১ শনিবার ) রাত ৩-৩৪ মিনিটে 
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। 
দেহত্যাগকালে তীর বয়স হয়েছিল ৬৮ বখনর। 
৬ ফেব্রআরি ১৯১৭ খ্রীষ্টান্ষে তিনি ফরিদপুর 
(অধুনা বাংলাদেশ ) জেলার সামস্তসার গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা! ছিলেন বারাণসীর 
পঙ্ডিত বামাচরণ স্তাক্সাচার্ধের আচার্য নবীন 


উদ্বোধন 


[ ল্ততম বব--৬্ঠ সংখা 


তর্করত্ব। তিনি পিতার কাছে, ৬ছরিনাথ ব্যাকরণ- 
তীর্থের কাছে এবং বিশিষ্ট নৈল্লান্নিক তারানাথ 
তর্কতীর্থের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তিনি 
আশৈশব কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রতিটি 
উপাধি পরীক্ষাতে প্রথম স্থামলাত করে স্বর্ণপন্নক 
লাভ করেন। 

ভৃবনেশ্বর বামকষ্খ মঠের টোলে তিনি 
অধ্যাপনার কার্দশুরু করেন। পরে মুন্সিগঞ্জে 
হরগঙ্গ! কলেজে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান হিসাবে দীর্ঘকাল 
অধ্যাপনা করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। 
তার প্রগাঢ পাগ্ডিতোর জন্ত তিনি কলিকাত। 
বিশ্ববিষ্ভালয়, ব্ধমান বিশ্ববিভালয়, রবীন্তারতী 
বিশ্ববি্ঠালয় এবং গবেষণ! হুত্রে গোলপার্ক 
রামকষ্চ মিশন ইনফ্িট্যুট অব কালচারের বন্ধে 
যুক্ত ছিলেন। কুরুক্ষেত্র বিশ্বধ্মীয় সম্মেলনের 
সহ-দতাপতি ছিলেন তিনি। 

অধ্যাপক ভট্টাচার্য ছিলেন খ্যাতনাম৷ নৈয়াছিক, 
বৌদ্ধদর্শনের ব্যাখ্যাকার এবং কয়েকটি দার্শনিক 
গ্রন্থের প্রণেতা । তার “ক্ষণভঙ্গবাদ" গ্রন্থটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বেলঘরিয়! রামকৃষ্ণ মিশম কলিকাতা! 
বিস্তার্থা আশ্রম থেকে শ্রীশ্রীরামরু্চকথামবতেত খে 
সংস্কৃত অনুবাদ 'শ্শ্রীরামরুঞ্ণকথাৃতষ প্রকাশিত 
হয়। তার অন্থবাদ ও সম্পাদনায় তারও 
বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তিনি বনু দার্শনিক প্রবন্ধ 
এবং শ্রীরামকষ, শীত্রীম। প্রভৃতির সন্বন্ধে বহু স্ব 
রচনা করেছেন। উদ্বোধন পত্রিকার নিয়মিত 
লেখকও ছিলেন তিনি। উদ্বোধন কার্যালয়, 


রাষকুষ মিশন কলিকাত। বিস্তার আঙষ, বেলুড় 
সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের নাধু 
ব্ন্ষগারীদের শাস্ত্র অধ্যাপনায় তিনি বছ বছর 
নিযুক্ত ছিলেন। 

তার বিদেহ-আত্মা ভগব্ৎপন্ষে চিরশান্তি লাত 
করুক--এটাই আমাদের অন্তরের একান্ত প্রার্ঘনা।। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 
* ভাজপর বর্তমান পহ্টাসংখ্যা নিচে। 
* পুনমূশদ্ুত অংশের পূজ্ঠাসংখ্যা উপরে। 








পুরণ 
২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা গু শ্রাবণ, ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৬৩৬ ) 


সুচী: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ( পূর্বাঙ্গবৃত্তি)_-(ক্ার্মী বিবেকানন্দ লিখিত) 
হীরক-তত্ব ( পূর্বান্বৃত্তি )--( বাবু অস্ুকৃলচন্ত্র ঘোষ লিখিত ) 
কোন্‌ পথে যাই? (ভিঙ্কু দেবী দান লিখিত ) 
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শ্রাবণ, ১৩০৭ ] প্রাচ্য ও পাশ্টাতা ২০৪৯ 


অবশ্য এর ভাল খায় ভাল পরে, দেশ ভাল, এবং সর্বাপেক্ষা আসল কথ। হচ্ছেঃ অল্প বয়সে 
বেকরে না। আমাদের ষে ছু একটা বলবান জাতি আছে, তাদের জিজাসা করে দেখ, কত 
বয়সে বে করে। গোর্খা, পাঞ্জাবী, জাঠ, আফ্রিদি প্রভৃতি পার্বত্যদের জিজ্ঞাসা কর। তারপর, 
শাস্ত্র পড়ে দেখ,-৩*) ২৫১ ২০৪ ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্রের বের বয়স । আয়ু, বল? বীর্ধ্য, এদের আর 
আমাদের অনেক ডেদ ; আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা, তিন পেরুলেই ফরসা) এর। তখন সবে গা! 
ঝাড়। দিয়ে উঠছে । আমর! নিরা মিযাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে ? উদরতঙ্গে বুড়োবুড়ী 
মরে । এর! মাংসাশী, এদের অধিক রোগই বুকে । হৃঞ্জোগে, ফুদফুস্‌ রোগে, এদের বুড়োবুড়ী মরে। 
একজন এদেশী বিজ ডাক্তার-বন্ধু জিজ্ঞাসা করছেন যে, পেটের রোগগ্রস্ত লোকের প্রায়ই নিক্ুৎসাহ 
বৈরাগাবান হয়। হদয়াদি উপরের শরীরের রোগে, আশা বিশ্বীস পুরো থাকে । ওলাউঠা৷ রুগী 
গোড়া থেকেই মৃত্যুতয়ে অস্থির হয়। বঙ্ষমাকগী মরবার সময় পর্্স্ত বিশ্বাস রাখে যে, সে সেরে উঠবে। 
অত্তএব সেই জন্তেই কি, তারতের লোক সর্বদাই মরণ মরণ আর বৈরাগ্য বৈরাগ্য করছে? আমি 
ত এখনও উত্তর দ্দিতে পারি নাই ; কিন্তু কথাট। ভাববার বটে। আমাদের দেশে দীতের রোগ, 
চুলের রোগ খুব কম। এ সব দেশে অতি অল্প লোকেরই নিজের স্বাভাবিক দীত, আর টাকের 
ছড়াছড়ি । আমর! নাক ফুড়ছি, কান ফুড়ছি, গহন! পরবার জন্ত। এর] এখন, তন্রলোকে বড়, নাক 
কান ফোড়ে না ; কিন্ত কোমর বেঁধে বেঁধে, শিরদাড়া বাকিয়ে, পীলে যকৎকে স্থানত্্ষ্ট ক'রে শরীর- 
টাকে বিশ্রী করে গড়ন গড়ন করে এরা মরে, তায় এ বস্তাবন্দী কাপড়ের উপর গড়ন রাখতে 
হবে। এদের পৌষাক--কাজ-কর্দ করবার অত্যন্ত উপযোগী; ধনী লোকের স্ত্রীদের সামাঙ্জিক 
পোষাক ছাড় মেয়েদের পোষাকও হতচ্ছাড়া৷ । আমাদের মেয়েদের শাড়ী, আর পুরুষদের চোগা 
চাপকান পাগড়ীর সৌন্বর্য্যের এ পৃথিবীতে তুলনা নেই । ভাজ ভাজ পোষাকে যত কূপ, তত আটা- 
সাটায় হয় না । আমাদের পোষাক সমস্তই ভাজ ভাজ, কিন্ত আমাদের কাজ-কর্মের পোষাক নেই ; 
কাজ কর্তে গেলেই কাপড় চোপড় বিসর্জন যায়। এদের ফ্যাসান্‌ কাপড়ে, আমাদের ফ্যাসান্‌ 
গয়নায় ; এখন কিছু কিছু কাপড়েও হচ্ছে। ফ্যাসান্টা কি, না--ঢঙ্গ ; মেয়েদের কাপড়ের ঢঙ্ষ-- 
পারিস্‌ সহর থেকে বেরোয়, পুরুষদের- লগ্ন থেকে । আগে পারিসের নর্তকীর1 এই চঙ্গ-_-ফেরাত। 
একজন বিখ্যাত নটা যা পোরলে, সকলে অমনি দৌড়ুল তাই কর্থে। এখন দোকানির1 ঢঙ্গ করে। 
কত ক্রোর টাক! যে, এই পোষাক কর্তে লাগে গ্রতি বর, তাহ। আমর! বুঝে উঠতে পারিনি। এ 
পোষাক গড়া একপ্রকার বিদ্যা ভক্ব দাড়িয়েছে। কোন্‌ মেয়ের গায়ের চুলের রঙ্গের সঙ্গে কোন্‌ 
রঙ্গের, কাপড় সাজস্ত হবে; 7 'র শরীরের কোন্‌ গড়নটা ঢাকতে হবে, কোন্টা! বা পরিস্ফুট করতে 
হবে, ইত্যাদি, অনেক মাথা ঘামিয়ে পোষাক তৈরী হুয়। তারপর, ছু চারজন উচ্চপদস্থ মহিলা যা 
করেন, বাকি সকলকে তাই পরতে হয়১--না পরলে জাত যায় | এর নাম ফ্যাসন্। আবার, এই 
ফ্যাসন্‌ ঘড়ি ঘড়ি বলাচ্ছে ; বছরে চার খতুতে চার বার বদলাবেই ত, তা ছাড়া অন্ঠ সময়েও আছে । 
যারা বড় ষান্ষ তার! দরজি দিয়ে পোষাক করিয়ে নেয়? যার! মধ্যবিৎ ভত্রলোক, তার! কতক নিজের 
হীতে, কতক ছুটুকো ছাট্কা মেয়ে দরজি দিয়ে, নৃতন ধরণের পোষাক গড়িয়ে নেয়। পরবর্তী ফ্যামান্‌ 
যদি কাছাকাছি রকমের হয়, ত পুরাণ কাপড় বদ্লে-স্দূলে নেয়, নতুবা নৃতন কেনে । বড় বাস্থযর। 
চৈ, ১৩৯০ সংখ্যার পর ।--ব্ত মান সঃ ( আবাঢ়, ১০৯৯, পৃঃ ৩৭৭ ) 


৭ [ পুলমুদ্রণ] 


২১ উদ্বোধন [ ২য় ব্য-_-১২শ সংখা 


ফি খতুতে কাপড়গুলি চাকর বাকরদের দান করে । মধ্যবিত্তের! বেচে ফেলে ; তখন সে কাপড়গুলি 
ইয়োরোগী লোকেদের যে সমস্ত উপনিবেশ আছে, আফ্রিকা, এসিয়া, অষ্ট্রেলিয়ায়,_সেথায় গিয়ে 
হাজির হয় এবং তার! পরে। যারা খুব ধনী, তাদের কাপড় পারিস্‌ হতে তৈয়ার হয়ে আসে ; 
বাকির| নিজেদের দেশে সেগুলি নকল করে পরে। কিন্তু, মেয়েদের টুপিটী আসল ফরাসী হওয়া 
চাইই চাই। যার তা নয়, দে লেডি নয়। ইংরেজের মেয়েদের আর জশ্মাণ মেয়েদের পোষাক বড় 
খারাপ; ওর! বড় পাবিস্-ঙ্ষে পোষাক পরে না, ছু দশ জন বড়মান্ুষ ছাড়া; এই জন্য অন্তান্ত 
দেশের মেয়ের] ওদের ঠাট্টা করে। ইংরেজ পুরুষর। কিন্তু খুব ভাল পোষাক পরে,--অনেকেই। 
আমেরিকার মেয়ে পুরুষ সকলেই খুব ঢঙ্গলই পোষাক পরে। যদিও আমেরিকান্‌ গবর্ণমেণ্ট 
পারিস্‌ বা লগ্ডনের আমদানী পোষাকের উপর খুব মাশুল বসায়, যাতে বিদ্রেশী মাল এ দেশে না 
আসে-_-তথাপিও এর] মাগুল দিয়েও, মেয়েরা! পারিস্‌ ও পুরুষরা লণ্তনের তৈরী পোষাক পরে। 
নানা রকমের, নানা রঙ্গের, পশমিনা, বনাত, রেসমী কাপড় রোজ রোজ বেরুচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক 
তাইতে লেগে আছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাই কেটে ছেঁটে পোষাক করছে । ঠিক ঢঙ্ষের পোষাক না 
হলে, জেণ্টলম্যান্‌ বা লেডির ব্রাস্তায় বেরুনই মুফধল। আমাদের দেশে এ ফ্যাসানের হাঙ্গাম কিছু 
কিছু গহনায় ঢুকছে । এ নব দেশের পশম-রেশম-তাতিদের নজর দিন রাত--কি ব্দ্লাচ্ছে বান! 
বলাচ্ছে-লোকে কি রকম পসন্দ করছে--তার উপর, অথবা, নৃতন একটা ক'রে লোকের মন 
আকর্ষণ করবার চেষ্ট। করছে। একবার আন্দাজ লেগে গেলেই, সে ব্যবসাদার বড়মাছগষ। যখন 
তৃতীয় নেগ্‌লেঙ ফরাসী দেশের বাদ্‌পা ছিলেন, তখন সম্রাজ্ঞী অজেনি পাশ্চাত্য জগতের বেশভূষার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । তার কাশ্মীরী শাল বড় পছন্দ ছিল। কাজেই লাখে! টাকার শাল ইউরোপ প্রতি 
বর কিন্ত। তার পঙন অবধি সে ঢঙ্গ বদলে গেছে। শাল আর বিক্রি হয় না। আর, আমাদের 
দেশের লোক দাগাই বুলোয় £ নৃতন একটা কিছু ক'রে, সময় মত, বাজার দখল কর্তে পারলে না; 
কাশ্মীর বেজায় ধাক্কা খেলে ; ঝড় বড় সদাগর গরীব হনে গেল। এ সংপার-_দেখ, তোর, না দেখ, 
মোর) কেউ কিকারু জন্য দাড়িয়ে আছে? ওর দশ চোখ, ছুশ হাত দিয়ে দেখছে, খাট ছে; 
আমর1-_“গাসাইজি যা! পুধিতে লেখেখনি--তা কখনই করবো না; করবার শক্তিও গেছে। 
অন্ন বিনা হাহাকার || দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা ত অষ্টরস্ত। ; খালি চীৎকার হচ্চে; বস্‌। 
কোণ থেকে বেবোও ন ছুনিয়াট। কি চেয়ে দেখ না। আপনা আপনি বুদ্ধি শুদ্ধি আস্বে। 
ঘেবান্থবের গল্প ত জানই। দেবতার আস্তিক- আত্মায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে, পরলোকে বিশ্বাস রাখে। 
অন্থরর! বলছে-ইহলোক এই পৃথিবী ভোগ কর, এই শরীরটাকে হখী কর। দেবতা ভাল, কি 
অনুর ভাল, সে কথা হচ্ছে না। বরং পুরাণের অহ্থরগুলোই ত দেখি, মানস্যির মত ; দ্বেবতাগুলে। 
ত অনেকাংশে হীন। এখন যদি বোঝ যে, তোমর দেবতার বাচ্ছা, আর পাশ্চাত্যরা অন্থরবংশ, 
তা হলেই, ছু দেশ বেশ বুঝতে পাবৃবে। 

দেখ শরীর নিম্নে প্রথম। বাহাত্যস্তর-শুদ্ধি হচ্ছে__পবিস্রতা | মাটি জল প্রভৃতির হার! শরীর 
শুদ্ধ হয়। উত্তম; ছুমিয়ায় এমন জাত কোথাও নাই, যাদের শরীর হিছুধের মত সাফ। হিস 


ছাড়া আর কোনও জাত জলশোচাদি করে ন!। তবু পাশ্চাত্যের, চীনের। কাগজ ব্যবহার করাতে 
(৮৬তম বর্ষ, ৬ন্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৩৭৮) 


প্রবণ, ১৩০৭ ] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ২১১ 


শিথিয়েছে,_-কিছু বাচোয়।। ক্পানগ নেই ব্ল্লেই হয়। এখন ইংরেজর! ভারতে এসে, স্গান 
ঢুকিয়েছে দেশে । তবুও ষে সব ছেলের! বিলেতে পড়ে এসেছে, তাের জিজ্ঞাস। কর যে, ্মানের 
কি কষ্ট। যারা তান করে-_সে সপ্তায় এক দিন--সে দিন ভেতরের কাপড়, অগ্তার-ওয়ার বদলায়। 
অবন্ঠ, এখন পয়সাওয়ালার্দের ভেতর অনেকে নিত্যন্থায়ী। আমেরিকান্রা একটু বেশী। জম্ম ৭-_ 
কালেভদ্রে; ফরাসী প্রভৃতি কন্মিন্কালেও না!!! স্পেন ইতালী অতি গরম দ্বেশ, সে আরও 
নয়--বরাশীকুত লহ্বন খাওয়!, দিন রাত ঘশ্মাক্ত, আর ৭ জন্মে জলম্পর্শও না। সেগায়ের গন্ধে 
ভূতের চোদ্দপুকুষ পালায়__ভূত ত ছেলেমান্থব। 'ন্নান' মানে কি-_মুখটি মাথাটি ধোয়া, হাত 
ধোওয়-য। বাইরে দেখা যায় । আবার কি? পারিস, সভ্যতার রাজধানী পারিস, রঙ্গ চঙ্গ 
ভোগ বিলাসের তূন্ব্গ পারিস, বিষ্তা শিল্পের কেন্দ্র পারিস্, সেই পারিসে, এক বৎসর, এক বড় 
ধনী-বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আন্লেন। এক প্রাাদোপষ মন্ত হোটেলে নিয়ে তুললেন,-রাঁজভোগ 
খাওয়া দাওয়! ; কিন্ত ্সানের নামটা নেই । ছু"দিন ঠায় সহা ক'রে শেষ আর পারা গেল ন|। 
শেষ, বন্ধুকে বলতে হলো দাদা! তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমার এখন “ছেড়ে 
দে মা, কেঁদে বাচি" হয়েছে । এই দারুণ গন্রমীকাল, তাতে ন্নন কর্বার জে। নাই; হস্তে কুকুর 
হবার যোগাড় হয়েছে। তখন বন্ধু ছুঃখিত হয়ে চটে বল্লেন যে, এমন হোটেলে থাক! হবে না, 
চল ভাল যায়গা! খুঁজে নিইগে। ১২ট৷ প্রধান প্রধান হোটেলে খোঁজ! হলো, ম্রানের স্থান 
কোথাও নাই। আলাদ। দ্ানাগাঁর সব আছে, সেখানে গিয়ে ৪।৫ টাকা দিয়ে একবার গ্রান হবে। 
হরিবোল হরি! নে দিন বিকেলে কাগজে পড়া গেল--এক বুড়ি মান কর্তে টবের মধ্যে বসেছিল, 
সেইখানেই মার! পড়েছে! কাজেই জন্মের মধ্যে একবার বুড়ির চামড়ার সঙ্গে জলম্পর্শ হতেই 
কুপোকাত !! এর একটি কথ] অতিরঞ্রিত নয়। রুষ-ফুস্গুলে। ত আপল গ্রেচ্ছ ; তিব্বৎ থেকেই 
ও ঢং আরস্ত। আমেরিকায় অবশ্ত প্রত্যেক বাসাবাড়িতে একট! করে প্নানের ঘর ও জলের 
পাইপের বন্দোবস্ত আছে। 

কিন্তু তফাৎ দেখ। আমরা ন্বান করি কেন ?1-_-অধন্মের ভয়ে ; পাশ্চাত্যর। হাত মুখ 
ধোয়--পরিষ্কার হবে বলে। আমাদের-_জল ঢাললেই হলো, তা তেলই বেড় বেড় করুক, আর 
ময়লাই লেগে থাকুক। আবার, দক্ষিণী ভায়! নান করে এমন লম্বা! চওড়া তেলক কাটলেন যে, 
ঝামারও সাধ্য নয় তাকে ঘসে তোলে। আবার আমাদের স্নান সোজ! কথা, যেখানে হ'ক ডুব 
লাগালেই হু'ল। ওদের সেএক বস্তা কাপড় খুলতে হবে, তার বন্ধনই বাকি! আমাদের গা 
দেখাতে লঙ্জ! নেই; ওদের বেদায়। তবে পুরুষে পুরুষে কিছুমাত্র নেই-বাপ বেটার সাম্নে 
উলঙ্গ হবে--দোষ নাই। মেয়েছেলের সাম্নে আপাদ মস্তক ঢাকৃতে হবে। 

“বছিরাচার+ অর্থাৎ পরিফার থাকাটা, অন্তান্ত আচারের নায়, কখন কখন অত্যাচার ব। 
অনাচার হয়ে পড়ে। ইউরোপী বলে যে, শরীর লম্বদ্ধী সমস্ত কাধ্য অতি গোপনে করা উচিত। 
উত্তম কথা। এই শৌচাদি তদুরের কথা; লোকমধ্যে থুধু ফেলা একটা! মহা! অতদ্রতা। খেয়ে 
আচান সকলের লামূনে, অতি লজ্জার কথাঃ কেন ন! কুলকুচো৷ কর! তায় আছে। লোকলজ্জার 


ভয়ে, থেয়ে দেয়ে যুখটি মুছে বসে থাকে $- ক্রমে দীতের সর্বনাশ হয়। সত্যতার ভয়ে অনাচার । 
(আষাঢ়, ১৩৯১৯, প:ং ৩৭৯) 


২১২ উদ্বোধন [ ২য় বর্ধ--১২শ সংখা। 


আমাদের আবার, ছুনিয়ার লোকের সাম্‌নে, রাস্তায় বসে, বমির নকল কর্তে কর্তে মুখধোওয়া, দাত 
মাজা, আচান,--এটা অত্যাচার । ও লমন্ত কার্ধয গোপনে কলা উচিত নিশ্চিত, তবে না করাও 
অন্থচিত। 

আবার, দেশ ভেদে যে নকল কার্ধ্যগুলো৷ জনিবাধ্য, সেগুলে। সমাজ সয়ে নেয় । আমাদের 
গরমদেশে খেতে বদে আদ ঘড়াই জল খেয়ে ফেলি এখন ঢোকুর ন1 তুলে যাই কোথা; কিন্ত, 
চেশ্কুর তোল! পাশ্চাত্যদেশে অতি অভদ্রের কাজ। কিন্তু, খেতে খেতে রুমাল বার করে দিব্যি 
মাক ঝাড়_তত দোষের নয় ; আমাদের দেশে ঘ্বণার কথা। এঠাণ্া দেশে নাক না ঝেড়ে 
মধ্ো মধ্যে থাক। যায় না। 

ময়লাকে অত্যন্ত ঘ্বণ। ক'রে, আমর। ময়ল। হয়ে থাকি অনেক সময় । ময়লায় আমাদের 
এত ঘ্বণা যে, ছু'লে নাইতে হয়? সেই তয়ে স্ূপাকৃতি মন্বল। দরের পাশে পচতে দিই। না 
ছঁলেই হল। এদিকে যে, নরবকুণ্ডে বাস হচ্ছে তার কি? একট! অনাচারের ভয়ে আর একটা 
মহাঘোর অনাচার । একটা পাপ এড়াতে গিয়ে, আর একট! গুরুতর পাপ করছি। যার বাড়ীতে 
ময়লা, সে পাপী, তাতে আর সন্দেহ কি? তার সাজাও তাকে মরে পেতে হবে না _-অপেক্ষাও 
বড় বেশী কর্তে হবে না। 

আমাদের রান্নার মতো! পরিষ্কার বান্না কোথাও নেই । বিলেতি খাওয়ার শৃঙ্খলার মত 
পরিষ্কার পদ্ধতি আমাদের নাই। আমাদের রশীধুনী দ্ান করেছে $ কাপড় বদলেছে ; ছাড়ি পঞ্জ, 
উচ্নন, দব ধুয়ে মেজে সাফ করেছে ; নাকে, সুখে, গায়ে, হাত ঠেকুলে, তখনি হাত ধুয়ে, তবে 
আবার থাস্ঘদ্রব্যে হাত দিচ্ছে। বিলিতি রশাধুনীর চোদ্দ পুরুষে কেউ নান করেনি; রশীধতে 
রাধতে চাখছে, আবার সেই চাম্‌চে হাড়িতে ডোবাচ্ছে। রুমাল বার করে, ফৌৎ করে নাক 
ঝাঁড়লে, আবার সেই হাতে ময়দা মাখলে । শোৌঁচ থেকে এল-_কাগজ ব্যবহার ক'রে, সে হাত 
ধোবার নামটিও নেই-_সেই হাতে রশীধতে লাগলো৷। কিন্তুঃ ধপ্‌ধপে কাপড়, আর টুপি পরেছে। 
হয়ত, একট৷ মন্ত কাঠের টবের মধ্যে ছুটো মানুষ উলঙ্গ হয়ে দাড়িয়ে, রাশীকৃত ময়দার উপর 
নাচছে” কিনা ময়দা! মাখা হচ্ছে। গরমীকাল দর-বিগলিত ঘাম, পা বেয়ে, সেই যয়দায 
সেঁছুচ্ছে। তারপর, তার রুটি তৈয়ার যখন হল, তখন ছুগ্ধফেননিভ তোয়ালের উপর চীনের বাসনে 
লজ্জিত হয়ে, পরিষ্কার চাদর বিছানে! টেবিলের উপর, পরিষ্কার কাপড় পাতা, কনুই পর্ধ্যস্ত নাছ 
দত্তানা পরা চাকর, এনে সাম্নে ধরুলে। কোনও জিনিষ হাত দিয়ে পাছে ছুঁতে হয়, তাই কনুই 
পর্যন্ত দত্তানা । 

আমাদের সান করা বাসন, পরিফার বাসনে, পরিফার হাঁড়িতে, শুদ্ধ হয়ে রেধে, 
গোময়নিক্ত মাটির উপর থালশুদ্ধ অঙ্গ ব্যঞ্জন ঝাড়লে ; বামুনের কাপড়ে খাম্চে ময়লা! উঠুছে। 
হয় ত, মাটি ময়লা গোৰর আর ঝোল, কলাপাতা ছেঁড়ার দরুণ, একাকার হয়ে এক অপুর্ব আন্মাদ 
উপস্থিত করলে !! 

আমরা দিব্যি দান ক'রে» এক খান! তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম ; আর ইউরোপে, 
ময়লা গায়ে, না নেয়ে, একটি ধপধপে পোষাক পরলে । এইটি বেশ করে বোঝ, এইটি আগা 

(৮৬তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৩৮০) 


শ্রাবণ ১৩০৭ ] হীরক-তত্ব ২১৩ 
গোড়ার তফাৎ--হি“ছুর সেই যে অন্তদ্ব্বতী, ত| আগ! পান্তলা সমস্ত কাজে। হি'ছু__ছেড়া ম্তাতা 
মুড়ে কোহিন্গর রাখে ; বিলিতী, দোনার বাঝয় মাটির ডেলা রাখে ! হিছুর শরীর পরিষ্কার হলেই 
হল, কাপড় যা তাহুক। বিলিতীর কাপড় সাফ থাকলেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হি"ছুর 
ঘর ফোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরক-কুণ্ড থাকুক না কেম! বিলিতীর মেজে কারপেট 
মোড়া ঝকঝকে, ময়লা সব ঢাক! থাকলেই হল || হিছুর পয়নালী রাস্তার উপর-_ছুরগন্ধে বড় 
এসে যায় না! বিলিতীর পয়নালী রাস্তার নীচে-__টাইফয়ড ফিবারের বাসা |! হিছু কচ্ছেন 
ভেতর সাফ | বিলিতী কচ্ছেন বাইরে সাফ | 

চাই কি?--পরিষ্কার শরীরে, পরিষ্কার কাপড় পর1। মুখ ধোয়া, দীতমাজা, সব চাই-- 
কিন্তু গোপনে । খর পরিফার চাই, বাস্তাঘাটও পরিষ্কার চাই, পরিষ্কার রশাধুনী, পরিষ্কার 
হাতের রাকা! চাই; আবার পরিফার মনোরম স্থানে, পরিষ্কার পানে খাওয়া চাই। আচার: 
প্রথমোধর্্ ; আচারের প্রথম আবার পরিফার হওয়া, সব রকমে পরিষ্কার হওয়া। আচারজষ্টের 
কখন ধর্ম হবে? অনাচারীর ছৃংখ দেখছে! না, দেখেও শিখব না । এত ওলাউঠা, এত 
মহামারী, ম্যালেবিয়। £ কার দোষ ?--আমাদের দোষ । আমর মহা অনাচারী | [ক্রমশঃ ] 


হীরক-তত্ত 
বাবু অনুকূলচন্দ্র ঘোষ । ] [ ১৯৮ পৃষ্ঠার পর 
হীরকের রাসায়নিক গবেষণা । 

একথও্ কষ্নলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, কখন কি মনে হয় যে, এ সামান্য পদার্থ হইতেই, 
প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে হীরকের উৎপত্তি হইয়াছে? বন্ততঃ হীরক আর কিছুই নহে, ইহা 
বিশুদ্ধ কয়লার রূপান্থর মাত্। এই অতিনব প্রকৃত তত্ব কিরূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা 
পর্যালোচনা! করিতে হইলে, রসায়নশান্ত্রেরে ইতিহানের এক বিশেষ পরিচ্ছেদের অন্থদরণ 
করিতে হুইবে। 

১৬৯৪ এ্রষ্টাবে ফ্লোরেছ্সের বিজ্ঞানসতার পণ্ডিতের! বিশেষরূপে নিশ্মিত দর্পণের সাহায্যে 
ুর্ধের উত্তাপ সংগৃহীত করিয়া, কয়েকখণ্ড হীরক তশ্বীভূত করেন। টেনাণ্ট মাহে এক স্ববর্গনিশ্মিত 
নলের মধ্যে সৌর! গলাইয়া, তাহাতে একথণ্ড হীরক নিক্ষেপ করেন। জ্রুব সোরার সংস্পর্শে 
হীরক উজ্জ্লরূপে জলিয়া অনৃষ্ঠ হইল। কিন্ত, সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ পাত্রে যখন হীরক উত্তপ্ত করা! 
হইল, তখন উহ পরিবন্ধিত হইল না। এই সকলের কারণ নির্ণয় করিতে, কেহই মমর্থ হইলেন ন!1। 

পটানিয়াম় ক্লোবেট্‌ নামক যৌগিকপদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে, অক্নিজেন গ্যাস্‌ উৎপর্ন 
হয়। এই গ্যাস্‌ পরিষ্কার কাচনিশ্মিত পাত্রে মংগ্রহ করিয়া, যদি তাহাতে একখণ্ড জল্ত কয়ল! রাখ! 
যায়, তাহা হইলে কয়লাখানি অধিক দীত্তিশালী হইবে। এক্ষণে এ পাত্রে কিঞিৎ বর্ণহীন চুণের জল 


নিক্ষেপ করিলে, উহা ছে যায বর্ণ বিশিষ্ট হইবে। ইহার কারণ কি? জলস্ত কয়লা! ও অকিজেন্‌ 
(আযাা, ১৩১৯, গ$ ৩৮৯ ) 


২১৪ উদ্বোধন [ ২য় ব্ধ-”১২শ সংখ্যা 


পরস্পরের মংসর্গে আসিয়া রাসায়নিক আকধণ প্রভাবে মিলিত হইয়া, এক নৃতন গ্যাসে পরিণত 
হইয়াছে। এই নৃতন গ্যাসের নাম কার্বপিক্‌ এসিড বা কার্বন্ডাইঅক্সাইভ। আবার পানে 
নিক্ষিপ্ত চুপের জলের সহিত, এই নৃতন গ্যাস্‌ মিশ্রিত হইয়া, আর এক নৃতন পদার্থের হট 
কৰিয়াছে। এই নৃতন পদার্থই চুপের জলের শ্বেতবর্ণের কারণ। ইছা! আর কিছুই নহে, ইহ! 
অতি হুক অংশে বিভক্ত খড়ি । 

ব্্মান রসায়নশান্ত্রের স্থাপনকর্ত।, প্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিত লাভোয়ানিয়ে একখণ্ড হীরক 
বিশুদ্ধ বামুপূর্ণ কাচপাত্রে স্থাপিত করিয়া, এ পাত্রটীকে পারদের উপর রাধিলেন। আতঙল-কাচের 
সাহাব্যে হুর্যকিরণ হীরকের উপর নিক্ষিপ্ত হইলে, প্রচণ্ড উত্তাপে হীবকখণ্ড জলিয়া উঠিল ও ভন্মে 
পরিণত হইল। এইরূপে কাচপান্রে যে গ্যাস উৎপন্ন হইল, তাহ! পরিষ্কার চুণের জল শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট 
করিল। কিন্তু, কেবল কার্ব্বণিক্‌ এসিড, গ্যাস এইরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট হওয়ার, এই অনুমান কর। গেল 
ষে, কাচপান্রস্থিত বিশুদ্ধ বাঘু হইতে উত্তপ্ত হীরকখণ্ড অক্িজেন্‌ আকর্ষণ করিয়! তাহার সহিত 
মিলিত হইয়া, কার্ববণিক্‌ এপিভ গ্যাসে পরিণত হইয়াছে । আবার পূর্বের পরীক্ষা হইতে দেখা 
গিয়াছে যে, জলন্ত কয়ল। ও অকিিজেন, কার্ধণিক্‌ এসিড: গ্যাস্‌ উদৎ্পন্ন করে । অতএব, এ স্থলে 
ইহাও প্রমাণিত হইল যে, হীরকে কয়ল! বর্তমান। কিন্তু এই পরীক্ষা! হইতে হীরক যে কয়লার 
রূপান্তর মাক, তাহ! নিব্ূপিত হইতে পারে না । 

ইংলগ্ডের বিখ্যাত রাসায়নিক সাবু হাশ্ফিডেভি ইটালির অন্তর্গত ফ্লোরেন্দের গ্র্যাও 
ডিউকের বিশেষরূপে নিশ্মিত আতদ-কাচের লাহাষ্যে কয়েকখণ্ড হীরক দগ্ধ করেন। লাতোয়াসিয়ে 
পূর্বেই হীরকে কয়লার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮১৪ শ্ত্রীষ্টাব্ধে ডেভি হীরকে 
হাইড্রোজেন আছে কি নাঃ দ্বেখিতে লাগিলেন । অগ্নিশিখার সংস্পর্শে হাইড্রোজেন গ্যাস, 
প্রজলিত হয়। প্রজলিত হাইড্রোজেন্‌ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইলে, জলের উৎপত্তি হয়। 
সেই জন্য ডেতি বিশুদ্ধ অব্িজেনে একখণ্ড হীরক দগ্ধ করিলেন । কিন্তু, বিন্ুমা্জ জল দেখিতে না 
পাইয়া, তিনি স্থির করিলেন যে হীরকে হাইড্রোজেন নাই। 

কিন্ত এখনও রসায়নবিদেরা স্থির হইলেন না । আরো অনেক পরীক্ষা হইতে লাগিল। 
অবশেষে বিশ্ুদ্ক অক্জিজেন্‌ পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সমান ওজনের হীরক, কয়ল! ও গ্রাফাইট, 
( পেম্সিলের সিস ) দগ্ধ করিয়া! দেখ! গেল যে, প্রত্যেক পাজ্রে একই গুজনের কার্বণিক্‌ এসিড্‌ 
গ্যাস্‌ উদৎ্পপন্ন হইয়াছে । তখন হীরক, কয়ল। ও গ্রাফাইট যে পরস্পরের রুপান্তর মা, তদ্ধিবয়ে 
কোন নঙ্গেহ রহিল না। 

এইখানেই যে হীরক সম্বন্ধে গবেষণ! শেষ হইল তাহা। নহে। 


কৃত্রিম হীরক । 


১৮৬০ থৃষ্টাব্ধে বিলাতের রয়াল ইন্টিটিউলনে প্রফেপার ম্যান্কেলিন হীরকের বিষয় বন্তৃত। 
করেন ; তিনি উপনংছারে বলিয়া ছিলেন যে, হীরক প্রপ্তত কর] মানবের নাধ্যাতীত। কিন্তু, হীরক 
্রস্তত কর! এখন আর হ্বপ্নকল্লিত'র বিষয় নহে; কারণ, বৈজানিক উপায়ে উহ কার্ধ্ে পরিশত 

| (৮৬তম বর্ষ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৩৮২) 


শ্রাবণ, ১৩৯৭ ] হীরক-শঙ্থ ২১৫ 


হইয়াছে । হুবিখ্যাত ফরাদি রসায়নবেত। সোক্লা্| রালায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে হীরক প্রস্তত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

স্থমিইতার জন্ত চিনির বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু কয়লা, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন 
গ্যাস, রাসায়নিক আকর্ষণ প্রভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া, ভিন্ন গুণবিশিষ্ট এই সুমিষ্ট বস্ত উৎপাদন 
করিক়্াছে। চিনির মধ্যে যে কয়ল! বর্তমান, তাহ! সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে । অল্প পরিস্বাণ 
চিনির সহিত, অর্দভাগ ক্লোরেট্‌-অফ্‌-পটাস মিশ্রিত করিয়া, তাহার উপর সাবধানে এক বিন্দু 
সল্‌ফিউরিক্‌ এসিড ফেলিয়া! দিলে, এঁ মিশ্রিত ভরব্য প্রজ্ঞলিত হইবে । তৎপরে দৃষ্ট হইবে যে, এ ছুই 
ভ্রবোর স্থানে এক রুষ্ণবর্ণ পদ্দার্থ উৎপক্ন হুইয়াছে। এ পদার্থ কয়লা ভিক্ন আর কিছুই নহে। 
ক্লোরেট-অফ্‌-পটাস্‌ নামক যৌগিক পদার্থ, পটানিয়াম্‌ নামক ধাতু ও ক্লোরিন ও অক্সিজেন গ্যাসের 
রামায়নিক সংযোগে গঠিত । সল্ফিউরিক্‌ এপিডং, গন্ধক, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন হইতে 
উৎপন্ন । এই ছুই পদার্থে কয়লার লেশমান্ত্র নাই। অতঞ্ব, এ কয়লা যে চিনির অংশীভূত ছিল, 
তথ্ধিযয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সল্ফিউরিক এপিডের সংযোগে যে রাসায়নিক ক্রিয়া 
উৎপাদিত হুইয়াছে, তাহার প্রভাবে চিনি ও ক্লোরেট-অফ্‌-পটাশের অন্ততূতি, হাই(ড্রাজেন্‌, অব্ধি 
জেন ও ক্লোরিন্‌ পরস্পর মিলিত হইয়! প্রজলিত হইয়াছে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল ন্বরূপ, এ 
সকল বস্ত হইতে কয়লা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সোয়ার্সী এই কয়লা বিশুদ্ধ করিয়া চাপের 
প্রভাবে হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

কয়েক বৎসর পূর্বে সোয়ার্স। ইলেকৃট্রক্‌ ফারন্নেস্‌ নামক যন্ত্র নিশ্মাণ করেন। তাড়িতের 
সাহায্যে ইহাতে যে প্রচণ্ড উত্তাপ উৎপাদিত হয়, তদ্দার! প্রাটিনামূ, ইন্প1ত, লৌহ প্রভৃতি মুহূর্ত মধ্যে 
্রবীভূত হয় । হীরক প্রস্ততের নিমিত্ত, বিশুদ্ধ কয়ল! ও লৌহ এক কান নিম্মিত পাজে মিশ্রিত 
করিয়া, পাত্রটা ইলেক্ট্রক্‌ ফার্নেসে স্থাপিত হইলে, লৌহ শীঘ্র দ্রব হইঘ্া কমলার সহিত মিলিত 
হয়। চারি সহম্র ডিগ্রি উত্তাপে কয়েক মিনিট রাখিয়।, পরে এ রক্তবর্ণ পাত্রটিকে শীতল জলে 
ডুবাইতে হয়। ভ্রব লৌহু সহসা! শীতল হইয়া! কঠিন হইয়। যায়। কঠিন হইবার সময় লৌহ ভিতরের 
কয়লার উপর এক্সপ চাপ প্রয়োগ কৰে যে, এ কয়লা হীরকে পরিণত হয় । কিন্তু ক্ুত্র ক্ষুদ্র হীরক 
সকল লৌহের সহিত এরূপ সংলগ্ন হইয়। যায় যে, তাহাদিগকে বিভিন্ন কর! সহজ নহে। এই জন্ত 
সাবধানে লল্ফিউরিকৃ, নাইট্রক্‌, হাইডরোক্রোরিক্‌ ও হাইড্রোফ্লুওরিক্‌ এপিভের সাহায্যে লৌহাদি 
গলাইয়! ফেলিতে হয়, এবং পরে, জলে বারস্বার ধৌত করিয়! শষ করিলে, কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুত্র হীর কখণ্ড 
পতিত থাকে । এই সকল হীরক এক্নপ ক্ষুদ্র যে, তাহাদিগকে দেখিতে হইলে অগ্রবীক্ষণের সাহায্য 
লইতে হ্য়। বন্ধ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলম্বরূপ আচ্বীক্ষপিক হীরক প্রস্তুত হইয়াছে। ক্রমে 
উৎকৃষ্ট যন্ত্র উদ্ভাবিত হইলে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বৃহত হীরক প্রস্তত কর! অসম্ভব নছে। 

সমাপ্ত 


( আষাঢ়, ১৩৯৯, পঃ ৩৮৩) 


কোন্‌ পথে যাই! 


( ভিক্ষু দেবী দাগ লিখিত ।) 


ছেলেবেলা হইতেই আমার মনে উদয় হইত-_ঈশ্বর কি, আমি কে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার 
সম্বন্ধ কি, বর্তমান ধর্মপ্রণালীর মধ্যে কোন্টীতে কতদূর সত্য, ইত্যাদি । হয়ত স্কুলে যাইতেছি, 
মনে উদয় হইল, আঙ্গি কে, সে যে কিক্বপ ভাব, তাহা আমি মুখে বলিতে পারি না, প্রাণে প্রাণে 
অন্ুতব করিতাম। এক দিন স্কুলে ভাবিতে লাগিলাম, “যথার্থ কি ঈশ্বর আছেন ? মনে মনে ভাবিয়া 
স্থির করিলাম - ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। সেই সময়ে স্কুলের কোন রচনা লিখিতে হইলে, পদ্ধতিমত 
এইরূপে আরম্ভ করিতাম, "ঈশ্বরের আশ্চর্য কৌশলে জগতে কত কি অপূর্ব ব্যাপার সংঘটিত 
হইতেছে । “ঈশ্বর নাই” এই সিদ্ধান্ত স্থির করিবার পর মনে মনে ভাবিলাম, আর ঈশ্বরের নাষ এই- 
রূপে লেখ হইবে না। কিন্ত, এইরূপ সিদ্ধান্তে স্থির হইতে পারিলাম না। সে দিন পড়া শুনা নাম- 
মাত হটল। সমস্ত দিন এই চিস্তা-_যদ্ি ঈশ্বর বলি। কেহ নাই, তবে ঈশ্বরচিস্তারই ব। প্রয়োজনীয়তা 
কি? সেই সময়ে একটা ম্বাতাবিক বিশ্বাম এই ছিল যে, চরিত্র ভাল কর] দরকার । দ্বুগ্গ হইতে 
বাটা যাইতে যাইতে সিদ্ধাস্ত করিলাম, ঈশ্বর না! থাকিলেও, ঈশ্বর চিস্তা করিবার কারণ এই,__ 
সাধুলঙ্গ ব্যতীত চরিত্র উন্নত হয় না। সাধুসঙ্গ সর্বদা ছুর্নত। হ্থতরাং, ঈশ্বর অর্থাৎ একজন সর্ববগ্ুণ- 
সম্পন্ন পুরুষ কল্পনা করিয়া লইয়! তাহার চিন্তা করিলে, দিবারাত্রি সাধুসঙ্গের কার্ধ্য হয় ; সুতরাং 
চরিত্রেরই উন্নতি হইতে থাকে । এই দিদ্ধান্তেই তখন কতকট! মন স্থির হইল । 
আর এক দিনের কথা- স্কু্স হইতে রাস্তায় যাইতে যাইতে মনে হঠাৎ উদয় হইল, কালী নাম 
কর! যাক্‌, কোন বিপদ হইবে না । এই মনে করিয়। “কালী কালী” মনে মনে জপ করিতে লাগিলাম। 
এইবূপে খানিক দূর গিয়াছিঃএকজন টিল খেলিতেছিল ; তার একটা টিল পাষে এমন জোরে লাগিল যে, 
তাহাতে অনেক দিন ভূগিতে হইল । সেই অবধি কালী আদি দেবতাতে একেবারে অবিশ্বাস হইল। 
এ সব বলিলাম, বালকের ম্বপ্রের কথা-জগতের ভিতর নৃতন আসিয়াছি--অপরিপক- 
বুদ্ধি। ক্রমশঃ অল্প বয়সেই নানারূপ অবস্থার সংঘর্ষণে পাপ-পুণ্যের ধাত প্রতিঘাতে, সদ্বন্ধুর 
পরামর্শ ফলে, ঈশ্বর, পরকাল ও আত্মার অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বানী হইলাম,--হিন্দু ও অন্তান্য ধর্মশাস্ 
সকল পাঠ করিতে লাগিলাম--উপনিষৎ্ বেদান্ত, গীতা, পাতঞুল, পঞ্চদশী, ভাগবত, যোগবা শিষ্ট, 
টৈতন্তচরিতামৃত, বাইবেল, বুদ্ধচর্িত, এবং আজকালকার ধর্মসন্বন্ধীয় নানা পুস্তক পত্ত্রিক! পড়িতে 
লাগিলাম। ধাম্মিক লোক আসিলেই, তাহার সহিত আলাপ করিতাম। নিয়মিত সন্ধ্যা আহ্ছিক 
ঈশ্বরোপাসনািও করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ চিত্তের মলিনতা অনেক দৃ৫ হইতে লাগিল। 
এই সময়ে অনেকে, এমন কি, পিত৷ মাতা পর্যন্ত, সময়ে সময়ে ধর্মকর্ম বাধা দিতেন ; 
কিন্ত সকলেই ভিতরে ভিতরে আমাকে একট শ্রদ্ধ! করিত, বুঝিতাষ চিত্ত কতকট৷ 
নির্মল হইলেও, চিত্তমধ্যে কখন কখন সদসৎ প্রবৃত্তির তুমুল সংগ্রাম বাধিত। আবার, ধর্মে 
ও ঈশ্বরে একরপ বিশ্বাস স্থির হইলেও, ধর্মের ভিতরকার অন্যান্ত অনেক বিষয় লইয়! নানাবিধ 
সংশয় আসিতে লাগিল। বে্দাস্তাছি পড়িয়া মনে হইত--জানই প্রকৃত সত্য ও আমাদের 


লক্ষ্য, ভ তি--?িকৃটস.ধলষাত, বিন্যেতঃ যোগ্বাঞ্ষ্টে ত উহ স্পট্টাক্ষরে লিখিতই বহিয়াছে। 
( ৮৬তম ব্যণ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পঃ 6৮৪9) 
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'সাঁরিক উন্নতির জন্য মধুরভাষী হওয়। যে কত ভাল, তাহ1 আমি বিলক্ষণ 
জানি। আমি মিষ্টভাষী হইতে যথাপাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু বখন অন্তরস্থ সত্যের সহিত 
একট। ভয়ঙ্কর আপস করিতে হয় তখনই আমি থামিয়া যাই । আমি বিনভ্র দীনতায় 
বিশ্বাসী নহি-_-সমদপ্রিত্ের ভক্ত । -" 

সমাজের সঙ্গে যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলে, তাহার পথ কুমুমাস্তীর, 
আর যে তাহ! করে না, তাহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকের! 
পলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হয় ; আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী। 
আমি সত্যকে একট] অনম্তশক্তিসম্পন্ন জারক ( ০০1৫০9$৩ ) পদার্থের সহিত 
তুলনা করি) উহ! যেখানে পড়ে, সেখানেই ক্ষয় করিতে করিতে নিজের পথ 
করিয়া লয়-_-নরম জিনিসে শীত, শক্ত গ্র্যানাইট পাথরে বিলম্বে; কিন্তু পথ করিয়া 
লইবেই।"**ভগিনি, আমি যে প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যার সহিত মিষ্টবাক্যে আপস 
করিতে পারি নাঃ সেজন্য আমি অত্যন্ত হুঃখিত।*'সারাজীবন এজন্য ভূগিয়াছি। তবু 
এরূপ করিতে পারি না।*."ঈীশ্বর মহিমময়) তিনি আমাকে মিথ্যাচারী হইতে দিবেন 
না ।...*যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পন্তি নশ্বর, নাম-যশও নশ্বর, এমন কি 
পর্বতও চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া ধুলিকণায় পরিণত হয় ; বন্ধুত্ব ও প্রেম ক্ষণস্থায়ী, একমাত্র 
সত্যই চিরস্থায়ী ।” হে সত্যকপী ঈশ্বর তুমিই আমার একমাত্র পথ-প্রদর্শক হও। 
'**হে সত্য, একমাত্র তুমিই আমার পথ-প্রদর্শক হও ।-".আমার হৃদয়স্থিত সত্যের 
বাণী না শুনিয়া আমি কেন বাহিরের লোকদের খেয়াল অনুসারে চলিতে যাইব ? 
"আমি ভীত নহি। ভয়ই সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ--ইহাই আমার ধর্মের শিক্ষা । 
স্বামী বিবেকানজ্দ 






. ইট... 





তত বডির শ্রাবণ, ১৩৯১ 


[ পত্রাবলী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২৯৩---৯৫ ] 





সত্যন্থরূপ 


সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, কোন 
মহাক্ানব বা অবতার-পুক্রষদের অঙ্গগামীর! প্রচার 
করিয়। থাকেন £ “তোমরা তাহার উপদেশ অন্থু- 
মরণ কর বা না-কর, উছা নিতাস্তই তোমার 
বাক্িগত ব্যাপার --তাহাতে এমন কিছু যায় আসে 
না। অথবা উহা ক্রমে ক্রমে হইবে--এখনই ব্যস্ত 
হওয়া অনাবশ্তুক। কিন্ধ তুমি আমাদের উপান্ত 
দেবের অঙ্থরাগী বলিয়া নিজেকে এখনই দলতৃক্ত 
কর এবং তীছার নামে আয়োজিত সর্বপ্রকার 
পৃজানুষ্ঠানাদিতে সক্রিয় অংশ লইতে সচেষ্ট থাকিও 
তবেই তোষার সব হইয়া যাইবে--তাহাতেই 
তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থা পাকাপাকি হইবে। 
অস্তথায় তোমার মুক্তি নাই। তাহার পর্ব-উৎস- 
বাদিই মুখা,_তাহার উপদেশ অন্থসরণ বা জীবনে 
বরণ কর] নেহাত গৌণ ব্যাপার ।” কিন্তু স্বামী 
বিবেকানন্দ আমাদিগকে শুনাইয়। গিয়াছেন অন্ত- 
রূপ। তিনি তীব্র ভত্সনার ভাষায় বলিয়াছেন : 
“তাহার আদর্শ অনুসরণ কর- নিজের ভাবে সেই 
আদর্শের দিকেই অগ্রসর হও ।* স্বামীজী সতর্ক 
করিয়া দিয়াছেন : “তিনি গ্রাহছু করেন না, কে 
তাহাকে প্রশংদা করিল বা করিল না। তিনি 
দোকানদার নছেন-ধর্ম লইয়। ব্যবসা জঙ্গাইতে 
আলেন নাতীছার অন্থ্গামীর সংখ্যা-বৃদ্ধিতে 
বি্মুষাত্রও পুলকিত বা উৎনাহছিত বোধ করেন না। 
তিনি আসেন সত্য শিক্ষ। দিতে । যাহার! সত্যকে 
ধরিয়া চলে-সত্যের অনুসরণ করে তিনি 


কথাপ্রসঙ্গে 


মরু 
তাহাদেরহ গ্রতি প্রলন্ন থাকেন । হ্বামীজীর শিক্ষা 
ও উপদেশের মধ্যে আমরা তাই বিভিন্ন তঙ্গিতে 
একটি উপদেশকেই সর্বাধিক উচ্চারিত শুনিয়াছি : 
"ত্য শ্বস্কং ঈশ্বর ম্বামীজী তাহার প্রাণপ্রিয় 
'আত্মারাম” শ্রীরামকষ্ণের কথা বলিতে গিয়া ও 
এই সত্যেরই জীবন্ত বিগ্রহরূপে তাহাকে জগৎ- 
সমক্ষে স্থাপনা করিয়াছেন। শ্ররামকুষ্ণকে তিনি 
সত্যন্বরপ-- তং বলিয়। বন্দন। করিয়াছেন। 


শ্রীরামকুষ্*জীবনে তাঁহার আশৈশব যাবতীয় 
কর্ম'লীলা-নাধনাবনী এবং সর্বপ্রকার ভাবের মুল 
উপাদানই হইতেছে এই সত্য। আমর। উপনিষদ 
হইতে জানিয়াছিলাম ব্রঙ্জধের এক নাম সত্য,-- 
সত্যেরও সত্য ভিনি। “সত্যন্ত মত্যং। সেই 
্রন্ই যখন নররূপে মানবের নয়নগোচর হন-_ 
তখন নিশ্চয়ই তাহার এই এ্লত্া, পরিচয়টিকে 
কোথাও ছাড়িয়। আসেন না। তিনি সত্য-ন্বরূপ- 
টিকে সঙ্গেই রক্ষা করেন-_ _সত্যেরই প্রকাশ ও 
প্রতিষ্ঠার ব্রত লইয়া ধরাধামে মানবের মধ্যে 
অতিবাহিত করেন,স্কা ধশেষে স্ব-্বরূপে অর্থাৎ 
দত্যেতেই লীন হন। তাহার 'আি-মধ্য-অন্ত 
সবটাই সত্য । অতএব তাহার ব্রদ্ষত্বরূপতা এবং 
মায়া-মন্য্যরূপ-স্এই উভয় তাবই সত্য । ম্বামীজী 
বুঝি এই হেতুই নর্বদেবদেবীন্বরূপ শ্রীরামকফের 
স্তবে আমাদিগকে নর্বাগ্রেই গাহিতে শিখাইয়াছেন 
“ও হ্ীং খতং ইত্যাদি। প্রতি সন্ধ্যায় তাই সার! 


শ্রাবণ, ১৩৯১ ] 


পৃথিবীর মান্থষ--কণ মিলাইয়! শ্রীরা্কুষণকে সত্য- 
স্বরূপ বলিয়াই স্ততি করিয়। থাকে,_ইছাই তাহার 
জগৎ্-প্রসিদ্ধ অভিধ।। শ্ররামকফের প্রকৃষ্ঠতম 
নাম ও পরিচয়--তিনি সত্য। ছান্দোগ্য শ্রুতিও 
(৮1৩৪ ) বলেন : 

'তন্ত হ ব৷ এতন্ত ব্রহ্ম ণো। নাম সত্যম্‌ ইতি ।, 


শ্রীরাষরুষ্ণ জীবন-লীলায় সত্যাছ্েষণ--সত্যের 
প্রতি প্রবল আকর্ষণ, ইহাই যেন প্রধান স্থুর। 
শৈশবে পাঠশালায় বিষ্ধারস্ত হুইতে শুরু করিয়। 
উত্তর-লীলায় তাহার যাবতীয় কর্মের ও সাধনার 
অবতারণা, যাহা আমর! জানি, সেই সকলকে 
যদি বিশ্লেষনী দৃষ্টিতে অবলোকনের চেষ্ট! হয়, তাহা 
হইলে অবশ্তই আমাধের চোখে পড়িবে, যাহ 
সত্য, প্রমাণ-প্রয়োগ নহায়ে তাহ! বুঝিয়! লইতে 
হইবে ; যাহ! বুঝিব তাহ! কার্ধে পরিণত করিবই ; 
অসত্য বলিয়। না বুঝিলে জগতের কোন কিছুকেই 
স্বণার চক্ষে দেখিব না; এবং যাহা অনত্য, তাহ 
সমাজে যতই প্রচলিত থাকুক বা! প্রচারিত হউক, 
উহার সহিত কোন প্রকার সংশ্বব থাকিবে ন। $-- 
এই চারিটিই তাহার জাবাল্য চরিত্র-নীতি। যে- 
বালক অত্যস্ত মেধাবী, তাহার লেখাপড়ায় টান 
থাকাটাই স্বাভাবিক বলিয়া আমরা সচরাচর 
দেখিয়! থাকি। কিন্তু বালক শ্রীরামকৃষ্ণ বা 
গদ্ধাউয়ের ক্ষেতে আঙর। অন্ন্ূপ দেখিয়াছি। 
মেধ। ও শ্রুতিধরত্ব ছিল তীহার সহজাত গুণ 
--জন্সগত প্রতিতা। তথাপি পাঠশালার “চাল- 
কল। বাঁধা বিষ্ভা অর্থাৎ, অপরাবিষ্ত| তাঁহাকে 
আকৃষ্ট করিতে পারে নাই--এ নিছক ভাল-তাত 
সংস্থানের শিক্ষার বালকের '্দাদেো৷ টান দেখা যায় 
নাই। কারণঃ অপরাবিষ্ভার ছার! সত্য লাভ হয় 
ন]-চান-কল। বাধাই সবার উদ্দেন্ত উহার; 
তাল খাওয়া! ও ভাল পরার বন্দোবন্তটুকুই হইতে 
পারে এ শিক্ষায়। বালক গদাধরের তাই দৃঢ় 


কথা প্রসঙ্গে 


পণ ছিল,--পরাবিষ্যা শিথিতে হুইবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের চবিতে এই অসাধারণ “সত্যের 
আট” লক্ষ্য করিয়। শ্বামী বিবেকানন্দ মুগ্ধ-বিন্ময়ে 
একবার অস্তব্য করিয়াছিলেন : “ঠাকুর সত্যকে 
লাভ করিয়াছিলেন, বা সাধন! হবার] তাহার সত্যে 
প্রতিষ্ঠা হুইয়াছিল।-ইহা! ঠিক নছে। তিনি 
্বয়ংই সত্যন্বরূপ। ইহা উপলব্ধি করিতে আমার 
দীর্ঘ ছয় বৎসর লাগিয়াছিল। একটি অপুর্ধ 
ভাবভোতক উক্তি! শ্ররামরুষ্ই নত্য, কিং 
সত্যেরই আর এক নাম শ্রীরামকৃঞ্চ,-ই্হাই 
্বামীজীর কথার ব্যঞগ্রনা। উপনিষদের খবিও 
তাহাই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন : 'এতস্ত বরহ্ধণো 
নাম সত্যম--এই ক্রদ্ষেরই নাম সত্য। “আদি- 
অন্তহীন? সেই ব্রদ্ধ মায়! অবলম্বনে যখন “মানব- 
কায়' ধারণ করেন, তখনও তীছার স্বীয় হ্বর্ূপের 
বিলুপ্তি ঘটে না,_ইহাও যেন স্বামীজীর উল্লিখিত 
কথায় স্ুব্যক্ত। শ্রীরামকষ-জীবনে বিভিন্ন লীলা- 
বৈচিত্র্যের ফাকে ফাকে আমরা দেখিব»--সযুজ্জল 
সত্যই বার বার উ'কিঝু'কি দিতেছে! শ্রীরামকৃফের 
সত্য-উজ্জরগ সেই লকল মৃতি মানবেতিহাসে পর 
বিশ্বয়। যাহার চিন্তা ও মনন আমাদের একাস্তই 
প্রয়োজন, বর্তমান অসত্যের ঘন জাল হইতে 
মুক্তির পথ-সন্ধানে। 


সরল--একেবারে শিশুর সার সরল সহজ 
ভাবই সত্যের পরিচয়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই শিশু" 
স্বলত লরলতাই তাহার দিব্য জীবনপীলাকে 
অসাধারণ মাধুর্ধম্ডিত করিয়াছে- কুটিল সংসারে 
সকলেরই মনোমুগ্ধকর হইয়া রহিষ়াছে। এই 
সহজ সত্যের দৃষ্টিতে কোথাও পক্ষপাত নাই-- 
রাগ-ছেষের স্থান নাই, অথচ অসত্যকে চোখ 
বুজিয়। মানিয়। লইবারও প্রশ্ন নাই! যেমন, 
একটি সাংসারিক কিন্তু ত্বগাঁয় হ্যমাথিত উদাহরণ, 
যাহা শ্রীরামকষের এই নরল-মতা তাঝটিকে 
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চমতকার ম্মরণ করায় : 

রানী রাসমণি বিষয়-সম্পত্তি মেয়েদের মধ্যে 
ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া দিয়াছেন। একদিন 
মথুর-গৃহিণী তাহার অন্ত ভগিনীর অংশে 
পুফরিণীর ধারে স্ুষনি শাক দেখিয়া, হাতের 
মুঠিতে কিছু শাক তুলিয়া! লইয়াছেন| আপন 
ভগিনী, কিন্তু আইনের রাজত্বে পুষ্রিণীটি তে 
আর আপন নাই তখন।' সত্বাধিকারিণীর অগো- 
চরে, এ পু্ধরিণীর সামান্য শাক-পাতাও “আমার, 
বলিয়া গ্রহণ কর] তাই সত্যের অমর্যাদা বৈ কি! 
লোভেরও প্রশ্রয় বটে ! শ্রীরামকম্ণের দৃষ্টিতে তাই 
উহু। "অন্তায়' বোধ হইয়াছিল! বানী বাসমণিবু 
উভয্ন কন্তাই বালকম্বভাব ঠাকুরের এবনিধ 
অভিযোগকে কপট গুরুত্ব গ্রদান করিয় তাহাদের 
পরমাদরের “বাবাকে লইয়। বেশ কিছুক্ষণ 
রগড় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ, একটি উপভোগ্য 
অভিনয্পের অবতারণা হইয়াছিল উক্ত “অন্যায় 
ব্যাপাঝটিকে কেন্দ্র করিয়া । মথুর-গৃহিণীর “অন্যায়” 
বর্মটিকে শ্রীরামরুষষ আদ্ঘোপাস্ত বর্ণনা করিয়া 
রানীর পর কনার গোচরে আনিয়াছিলেন ।-_ 
এক বিশাল গুরুগন্ভীর নালিশ! নালিশ শুনিয়া 
রাসমপির সেই কন্যা, অবিকল তাহারই ন্যায় 
গন্ভীর হুইয়। সায় দিয়াছিলেন : তাই তে। বাবা, 
মেজদি বড় অন্যায় করিয়ীছে।, কিন্তু খুবই তারী 
চালে কথ। বলিলেও হাসি চাপিয়। রাখিতে পাবেন 
নাই মোটেই । এ-কালে মথুর-গৃহিণীও সেখানে 
আসিয়! উপস্থিত হইলে, "গুরুতর নালিশ যে 
তাহারই বিরুদ্ধে উঠিয়াছে-_-ইছ! বুঝিতে পারিয়াই 
মহা অপরাধিনীর মতো তিনিও অনুযোগ 
তুলিলেন £ “আচ্ছ। বাবা, এই কথাটিও কি 
তোমার উহাকে বলিয়৷ দিতে হয়? ওপাছে 
দেখিয়া ফেলে, তাই গোপনে কিছু শাক চুরি 
করিয়াছি,আর তুমি কিন! আমার বোনকে 
নালিশ করিয়া আমাকে অপদস্থ করিলে! ছুই 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--৭ম লংখা। 


ভগিনীই অভিনয়-কুশলী | অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠ 
বালককে এইভাবে তাহারা ছুই জনেই বেশ 
উৎকগ্ঠিত করিয়া তুলিয়া মজা উপভোগ করিতে- 
ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যন্বরূপ, আবার রঙ্গ- 
নাথও বটে। সরল বালকের অকপট উত্তর ঃ 
তি। কি জানি বাপু$ যখন বিষয় সব ভাগাভাগিই 
হইয়। গেল, তখন আর এ-ভাবে লওয়াটা ভাল 
নয়। আমি তাইজানাইয়া দিলাম--এখন ইনি 
শুনিয়! যাহা হয় ব্যবস্থা করিবেন ।* রানীর কন্তাঘয় 
তাহাদের “বাবার এই কথায় হাসিতে আরও 
ফাটিয়া পড়িলেন। 

একখানি লাামাঠা রেখাচিত্র, সহজ সত্যকে 
বুঝাইবার জন্য যেন শুধুযাত্র কালির আচড়ে আকা, 
বর্ণ-বৈচিজ্রাবিহীন মুগ্ধকর ছবি। সত্যের ঝড়-ছোট 
তেদ নাই,_-ঘটনার ব্যাপকতায় বা বস্তর মূল্যে 
সত্যের পরিমাপ হয় না। সত্য অমেয়ন অপরিমাপ্য। 
এক মুষ্টি তৃণ বা এক মুঠি শাক,_-অথবা বিপুল 
অর্থ-বিত্ু,- উভয় ক্ষেত্রেই সত্য সমান ও এককপ। 
শ্রীরামকঞ্-নীলাচর্ধাতে তাই মত্যের মর্ধাদ সর্ব- 
ক্ষেত্রেই সমরূপ দেখি আমর] । 

শ্ররামকষ্*-জীবনে এই অত্যাশ্চর্য সত্য এমন 
দৃঢমূল ছিল যে, তাঁহার জীবনী পাঠক-পাঠিকার 
জানা আছে, _তীহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পদক্ষেপ, 
নিঃশ্বীস-প্রশ্বীস সবই যেন সত্য দিয়। গড়া, সত্য 
হ্বারাই সঞ্চালিত ছিল। সত্য তাহার ম্ব-ভাব। 
অনুগত শ্রেষ্ঠ “রসদদার শু মল্লিকের অঙ্কুপন্থিতিতে, 
কর্মচারীর নিকট হইতে দাতব্য চিকিৎসালয়ের এক 
পুরিয়া উষধ হাতে লওয়াঁও তাই তাহার পক্ষে 
স্ব-বিরুদ্ধ হইয়াছিল। শভুবাবুর গৃহ হইতে নিষ্কান্ত 
হওয়! অগাধা হইয়াছিল ;-_ভাবিয়! চিন্তিয়া বা 
চেষ্ট1 করিয়। নহে, চরপহয়কে কে যেন পিছন ছ্দিকে 
টানিতেছিল! সহসা মনে উদয় হুইয়াছিল,-- 
শড়ুবাবু বলিয়াছিলেন বটে ওষধ দিবেন, কিন্ত 
গুধধ তে| লওয়া হইয়াছে কর্মচারীর হাত হইতে । 


শ্রাবণ, ১৩৯১ ] 


যাহার জিমিন যে-ভাবে লইবার কথা, উহা ঠিক 
তাহারই নিকট হইতে কথাশ্ুযায়ী না লইলে তো 
সত্যের অপলাপ কর! হয়। দপ, করিয়া অনুভব 
হইয়াছিল--মা আমাকে যাইতে দিতেছেন মা এই 
জন্যই ।” অতএব ফিরিয়া গিয়া চিকিৎসাগারের 
কক্ষমধ্যে একখানি পদ-স্থাপনা করিয়া ওধধের 
পুরিয়াটিকে ফেরত দিতেই হইয়াছিল,_-তবে 
নিষ্কৃতি মিলিয়াছিল এ নিদারুণ অসত্যের তাড়না 
হইতে | অতঃপর অঙ্গের চলচ্ছক্তি ফিরিয়া পাইতে 
আর বিলঘঘ হয় নাই--অচিরেই তিনি ভ্রুতপে 
কালীবাঁড়িতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। বুঝি এই 
কারণেই তীহার সুখে প্রায়শঃ শুনা যাইত £ মা 
আমার এতটুকুও বেচালে পা পড়িতে দেন না।, 
প্রিয় বালক-ডক্ত যোগীনের আনীত লেবুও 
তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই--অনেক চেষ্টা 
সত্বেও। কারণ, _-অন্সদ্ধানে জান! গিয়াছিল, 
যেন বাগান হইতে এ লেবু আনা হইয়াছিল, 
সেদিন আর সেই বাগান আইনতঃ যোগীনদের ছিল 
মা-মান্ত্র একদিন পূর্বে অন্য এক ব্যক্তিকে ঠিক 
দেওয়। হইয়া গিয়াছিল। আমাদের জানা নাই, 
সার] বিশ্বের ইতিহাসে এইবপ সত্যময়্ জীবন 
আর কোন যুগে কোথাও প্রকট হইয়াছে কিনা । 
শ্রীবামকষ-জীবনে সত্যের মর্ধাদ1 ছিল সর্বোচ্চ 
স্থিত। পাঁঞ্চতৌতিক শরীরের প্রকৃতিগত অতি 
সাধারণ ব৷ তুচ্ছ ব্যাপারগুলিকে্ড তিনি সত্যের 
পরথ হইতে মরাইয়! রাখেন নাই। অকপটে সরল 
শিশতর মতোই কলের কাছে এ-পকসও ব্যক্ত 
করিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই, কেননা সার্২- 
জনিক সত্যকে অন্যথায় উপেক্ষা প্রদর্শন হয়। 
শোকাহত পিতাকে নাত্বন! দিয়াছেন,-_মিজ- 
জীবনে ভ্রাতৃষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুতে যে অনহ্‌ 
শোকের দহন অশ্নভূত হইয়াছিল তাহাই আবেগ- 
ভরে প্রকাশ করিয়!। অশোক, অকাম অপিপান 
ধিনি, তিনিও মানুষের শোক-তাপ কামনা- 


কথাপ্রসঙ্গে 
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পিপাসার জালাকে- অবধারিত স্ংসার-সত্যকে 
সম্মান না দেখাইয়া পাবেন নাই। পূর্ণ কামজিৎ 
আত্মারাম পুরুষ--িপু-তাড়িত যুবকের মর্মবেধনার 
সমব্যঘী হইয়াছেন! তাহার সমবয়সী বন্ধু ব! 
সখার মতো তাহাকে প্রবোধ দিয়াছেন--তাহার 
নিকট মৃত্তিমান ভরমা ও দাহসরূপে নিজেকে প্রকাশ 
করিয়াছেন। স্বণীয় মুখ ফিরাইয়! থাকেন নাই, 
অথবা ভৎ'সনার কশাঘাত দিয় বিদায় করিয়া দেন 
নাই! জননীর মমতা লইয়া! পতিতজনকেও তিনি 
কাছে টানিয়৷ লইয়াছেন-_বুঝাইয়া দিয়াছেন, 
দেহধারণ করিলে জন্ম, অস্তি, বুদ্ধি, বিপরিপাম, 
অপক্ষয়, মৃত্যু ইত্যাদি বিকারগুলিকে যেমন বরণ 
করিয়া লইতে হয়; তেমনই রোগ, জালা, ব্যথা, 
বোনা; আবার হৃথ, হ্র্ধ, মিলন, অত্যুরদয় এই 
সকলকেও মানিতেই হয়। দেহের সর্দি-কাশি" 
শৌচক্রিয়াদির ন্যায় দেহস্ব কাম-ক্রোধাদিও 
নৈসগিক নিয়মেই আসে যায়--উহা'ই প্রাকৃতিক 
সত্য-_-শরীরের রীতি । কিন্তু এই সত্যকে বিকৃত 
করিয়া প্রকাশ করাও অনত্যেরই পরিচার়ক। 
শ্ীরামরুষণ জীবের সহ? লোকগুরু মানবমিন্ত ! 
তাই জীবের নকল প্রকার ছুঃখ-ব্দেনাকে, অভাব- 
অপূর্ণতাকে_উহার জৈব সত্যকে সন্সেহে আপন 
করিয়া তাহাকে লইতেই হইবে। ইহাও 
গ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এক অনন্থসাধারণ বিশেষত্ব 
তাহার বাস্তব ও লোককল্যাণকর সত্য-্বীকৃতি। 
তিমি স্বয়ং সত্যন্থদপ-_তাই ক্ীবের সর্ববিধ ব্যাধি- 
বিকার ও দুর্বলতাকেও তিনি আপন বক্ষে তুলিয়া 
লইয়া, সকলের ব্যথার ব্যথী হইবেন, তাহাতে আর 
কী আশ্চর্য? শ্রীরামকৃষ্:-জীবনলীল। ব্যতীত এন 
অকপট অনঙ্কোচ সত্য-সজ্বেষণও আমর! 
ইতিহাসে আর কোথাও দ্বেখিতে পাই না । 
মানুষের ক্ষুদ্রত্ব, তাহার অশেষ হুর্বলতা, অজন্র 
ক্ররটি-_ইহাই সত্য হইতে পারে না, আবার অসত্য 
বলিয়! সর্ব! তিরশ্বৃত হইলেও সত্যের উপলব্ধি 
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হইবে না। একটি চিবস্তন সত্য--সকল কিছুর 
পশ্চাতে, সমস্ত ভ্রান্তি ও অনত্যের অধিষ্ঠানরূপে 
লদাবিষ্ঞখান রহিগ়্াছেই। তাছারই মাম 
পারমাধিক সত্য। শ্রীরামরষের দৃষ্টি এক তিলের 
জন্তও এই পারমাধিক সত হইতে সরিয়া ধাকিত 
না,--এই কারণেই যাবতীয় ক্ুত্রতা বা “অসত্য'-ও 
তাছার নিকট সত্যেরই ভিন্নতর বিচিত্র কপ বলিয়া 
ধর! দরিত। সত্যকে বাদ দিলে 'অসত্য'-ও দাড়াইতে 
পারে না। সত্যের প্রতি দুটি যখন অন্ধ থাকে,_ 
মানত তখনই অসত্য আমাদিগকে পাইয়া বসে, 
ষুত্রতা গ্রাস করে। এক বিন্তু জল ততক্ষণই 
মিথ্যা ও ক্ুপ্র যতক্ষণ উহা অনস্ত সযুক্র হইতে দূরে 
বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। কিন্তু সমুদ্রকে আশ্রয় 
করিলে- কেবলমাত্র একটি বিন্দু কেন, অযুত 
কোটি জলকণাও সত্য এবং মহৎ হইয়া উঠে। 
মাক্থষের মধ্যে ছিধা-দুর্বলতাগুলিকেই মান্ত্র দেখিলে 
সৃত্যতা নাই বটে--সবই অসার অসত্য ধিকারজনক 
মনে হইবে। কিন্ত ক্কুধা-তৃষণ-লালসাতুর মানুষের 
অন্তরাত্মার দিকে লক্ষ্য স্থির করিলে, তাহার এ- 
সকল ক্ষুত্রত| ব! মিথ্যাগুলিকেই চরম বলিয়। বোধ 
হইবে না, মানবাত্মার চিরতাস্বর সত্য রূপই তখন 
অনুভূত হইতে থাকিবে। মানুষের দূর্বলতা তাহার 
আত্মার মিম! অপেক্ষা বড় হইতেই পারে নাঁ-- 
গ্রহণের ছায়! কিছু সূর্য অপেক্ষা ও সত্য দয়। ছায়া 
সাময়িক, হৃর্ধ চিরকালিক। গ্ররামকফ-ৃ্টিতে 
এই লত্য-ুর্য অন্থক্ষণ উদ্ভাসিত থাকিত বলিয়াই, 
গ্রহণের ছায়াকেও তিনি হুর্ধেরই এক অপরূপ 
মন-তুলানো। কাণ্ড বলিয়া দেখিতেন। কিন্ত 
“গ-সব কিছুই নহে তাই দেখিয়াও “দেখি নাই, 
ভাবেন নাই,-কিংবা উদ্ধাস-উপেক্ষায় বুখ 
ঘুরাইয়াও থাকেন নাই। তাহার পারমাধিক সত্য 
ছিল, সহজ সঠ্য-শ্বাসগ্রশ্বাসের স্তায় ত্বাভাবিক। 
তাই তাহার নজরে জীব ও জগৎ কিছু অপরমার্থ 
নহে, অর্থাৎ পরমার্থ হইতে স্বতন্ত্র ছিল না] ঈশ্বর, 
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জীব, জগং--্রীরা মকৃফ-দৃ্টিতে অয় আত্মসত্যেরই 
এক-এক রূপ। এই কারণেই তাহার লত্যে 
কদাপি ভে প্রকাশ পায় নাই-স্উছা। অবিতথ 
সদাতন ও চিরস্তন। 


শ্রবামকষ* কলিকাতায় প্রীযুত হণিলাল 
মল্লিকের বাটীতে ব্রাঞ্ষদমাজের বাধিক উৎদবে 
আগমন করিয়াছেন। ব্রাহ্ষপমাজের বিশিষ্ট নেতা] 
এবং তক্তগণ অনেকে বহুদূর হইতে আতিয়াছেন-- 
উৎমব উপলক্ষে তো বটেই, বিশেষ শ্রীরামকৃষ্ণের 
দর্শন লাভার্থে। শ্রীযুক্ত বিজয়কষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ 
আরও কয়েকজন তক্ত তাহাকে ঘ্বিরিয়া 
বসিয়াছেন-_-তিনিও সহাশ্য বনে নানা কথা 
কহিতেছেন। জনৈক সন্ত্রস্ত ও নেতৃস্থানীয় তের 
কথা উঠিল, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার ভক্তির প্রশংসায় 
উচ্ছৃসিত হইয়া বলিতে থাকিলেন : “*'যেন তক্তি- 
রসে ডুবে আছে।, কিন্তু সঙ্গে সন্ধেই ইহাও স্পষ্ট 
বলিলেন যে, **একট। তারি দোষ আছে--কথার 
ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে, একবার 
ওখানে যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোনও 
থবরও পাঠায় নাই; ওটা ভাল নয়। অতিব্ড় 
একজন মান্যগণ্য ভক্ত! তাহার ম্দগুপের ও 
ভক্তির অনেক তারিফ করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাহার সত্যনিষ্ঠার অভাবকে মোটেই প্েহচক্ষে 
গেখেন নাই। তাই এ ভক্তের 'তারি দোষ 
উল্লেখমাত্র করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, 
সমীপব্তী ভক্তগণকে বুঝাইয়। দিয়া ছিলেন, সত্যই 
এফুগের শ্রেষ্ঠ সাধন--“কলির তপস্যা । সেদিন 
আরও বলিয়াছিলেন : 

'গত্যে আট না থাকলে ক্রমে ক্রমে দব নই 
হয়। 

কথাটি ছোট হইলেও উহার ইঙ্গিত অত্যন্ত 
স্বতীত্র-কঠিন শানও বটে। তক্তদের জীবনে 
ইহা! অবশ্ঠই একটি ওরুতর সাবধান-বাণী--হাহা 
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আমরা প্রায়ণঃ ভূলিয়। বসি, অথব! লঘুভাবে গ্রহণ 
করিয়। থাকি। সেদিনের আনন্দোৎসবে উপস্থিত 
গমাজের খ্যাতনামা তক্তবৃন্দের মনে এ ভগব- 
বাক্য কিরূপ প্রতিক্রিয়া আনিয়াছিল জানি নাঃ 
_ তবে আমরা সাধারণভাবে ইহাই বুঝিতে 
পারিয়াছি যে, ভগবান সত্যপ্রিয়” ভক্তের 
তক্তিতে ও আবেগে মুঠ হইয়া তাহার অনত্)কে 
তিনি অন্থুমোদন করেন না৷ কদাপি। শ্রভগবান 
ডীহার এই সত্যপ্রীতি তথ! সত্যস্থরপতা বুধাইতে 
গিয়! সেদিন মিজ-দীবনের দৃষ্ান্তও উল্লেখ করিয়া- 
ছিলেন। বলিয়াছিলেন £ 

আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে 
করে বলেছিলাম, মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, 
এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি 
দাও, মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও 
তোমার অশ্তুচি, আমায় শুদ্ধ! তক্তি দাও, মাঃ 
এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, 
আমায় শুদ্বা তক্তি দাও, মা) এই নাও তোমার 
পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমার শুদ্ধ ভক্তি 
দাও। যখন এই সব বলেছিলুম়, তখন একথা 
বলতে পারি নাই, মা! এই নাও তোমার সত্য 
এই নাও তোমার অসত্য । সব মাকে দিতে 
পাবুলুষ, “সত্য* মাকে দিতে পাঁরলুম না)” 

একটি অসাধারণ অতুলনীয় আত্মকথন, 


কথাপ্রসঙ্গে 


৩৯১ 


-সলত্য-সংস্থাপকের হ্ব-মুখোচ্চারিত উপনিষদ! 
'সব মাকে দিতে পারলুম, “সত্য* মাকে দিতে 
পারলুম ন1।, সত্যবিগ্রহ খ্রীরামকষ্ষের ভাবান্- 
রাগিগণের পক্ষে একটি নিগৃঢ সাধন-মন্ত্র ইহা । 
শ্রীরামকৃষ্-ভাবকে ভালবানিয়া জীবনে বরণ করা 
মানে, এ-ভাবকে সর্বাস্ত;করণে অন্তুদরণ--অঙ্গু- 
সরণ করিতে করিতে তদভ।ব্ময় হুইয়া উঠা। 
অনস্তভাবময় তিনি-্কিস্ত মকল ভাবের মূল কথ৷ 
সত্য। শ্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে স্মরণ 
করাইয়। দিয়াছেন £ “এ প্রকার সবানহ্ন্মর 
ধাহার চরিত্র, তিনিই শ্রীরামকষ্খদেবের যথার্থ 
শিষ্ক ও অনুগামী ।১ লত্য্থরূপ শ্রীরামক্জের 
ভাবান্গুরাগী ভক্তগণের দায় তাই অত্যন্ত স্থকঠিন! 
-_ তাহাদের দায়িত্ব শুধু ভাব-গ্রচারে মহে,_ভাব- 
সাধনে । সে-সাধনরাজ্যের আকাশে জলজল 
করিতেছে ষে প্রবনক্ষত্রটি-_-তাহার নাম সত্য। 
সংসারান্ধকারে পথহার। মানুষের উহ্াই একমাত্র 
তরসা। আমাদিগকে নিরস্তর স্মরণ রাখিতে 
হইবে, সত্যের আট ন। থাকলে ক্রমে ক্রমে 
সব নষ্ট হয়। আবার যে-হেতু সত্যই তাহার 
স্বরূপ, সত্যকে ধরিয়। রাখা! মানে তাহাকেই 
অবলম্বন করা । সত্যকে আট করে থাকলে 
ভগবান লাভ হয়”--ভাবানুরাগী আশ্রিত জনের 
জন্য ইহাই সত্যক্ূপী শ্রীরামকৃষ্ণের পরম আশ্বাম। 


হে মানব, মৃতব্যান্ত পূনরাগত হয় না-গতরারি পনর্বার আসে না__বিগতোচ্ছবাস পূর্ব রূপ 
আর প্রদর্শন করে না-_জীবও দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে 
আমরা তোমাঁদগকে প্রতাক্ষের পূজাতে আহান কাঁরতোছ-_গতানদশোচনা হইতে বত মান প্রযযে 
আহবান কাঁরতেছি- লুপ্ত পণ্থার পুনরদ্ধারে বৃথা শীল্তক্ষয় হইতে, সদ্যোন্নিমত বিশাল ও সাম্নকট 


পথে আহবান কারতোঁছ ; বাঁদ্ধমান, ব্ঝিয়া লও | 


যে শান্তর উল্মেষমাতে দিগ্াদগ্তব্যাপিনী প্রাতধ্বান জাগারতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবন্থা 
বঙ্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসূলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ কারয়া 


এই মহাব;গচরু-পাঁরবর্তনের সহায়তা কর। 


_জ্বামী বিবেকানন্দ 


চরম বিশ্রাম 
( অষ্টাবক্র সংহিত| হইতে ) 
স্বামী শ্রন্ধানন্দ 
'উদ্বোধন' পাকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, বর্তমানে আমেরিকার 
স্যাক্রামেণ্টো বেদান্তকেন্দ্ের অধ্যক্ষ | 

কোথা মোহ কোথা বা জগং 

কোথা ধ্যান কোথা মুক্তিধাম 
সকল সঙ্কল্প পারে গিয়া 

যে মহাত্বা করেন বিশ্রাম? 
বিশ্ব যিনি দেখিছেন চোখে 

“নাহি বিশ্ব' করুন অভ্যাস 
নিষ্কামের কিবা করণীয় 

দেখিলেও ন। কিছু আভাস। 
পরব্রহ্ম ধার দৃষ্টিগত 

“আমি সেই ব্রহ্ম” তার ধ্যান 
নিশ্চিন্তের কিবা চিন্তা আছে 

দ্বিতীয়ের ধীর নাহি ভান? 
ধার রয় চিত্তের বিক্ষেপ 

নিরোধ তো তাহারি সাধনা 
অবিক্ষিপ্ত মহোদার যিনি 

তার কিবা সাধন-ভাবনা ? 


(অলস তা শিট সপীশিশলি শি রি লতি 
২ ীীপাপীপেস্পীিপ পিপিপি ও শপ পাপা + পাপা ১৮০ ১৯৫৮ পাকশী পা শশী বিপ্সপপসপপপপাপপপপড 


ক মোহঃ কচ বা বিশ্বং ক তদ্‌ ধ্যানং ক মুক্ততা। 
সর্বসঙ্কল্লসীমায়াং বিশ্রান্তস্ত মহাত্মনঃ॥ 
যেন বিশ্বমিদং দৃষ্টং স নান্তীতি করোতু বৈ। 
নির্বাসনঃ কিং কুরুতে পশ্ঠন্পি ন পশ্ঠতি 
যেন দৃষ্টং পরং ব্র্ধ সোহহ্‌ং ব্রদ্ষেতি চিন্তয়েৎ। 
কিং চিস্তঘতি নিশ্চিস্তো দ্বিতীয়ং যে। ন পশ্থতি ॥ 
ৃষ্টো ফেনাত্মবিক্ষেপে নিরোধং কুরুতে স্বসৌ । 
উদারস্ত ন বিক্ষিগ্: সাধ্যাতাবাৎ করোতি কিম্‌॥ 
( অষ্টাবক্র সংহিতা, ১৮।১৪--১৭ ) 


বালাকির ত্রহ্মজ্ঞান 
স্বামী ধীরেশানন্দ 
শ্রীরামকৃষ্ণ 'মঠের প্রবীণ বিদগ্ধ সন্ন্যাসী । 


্বাবী ব্রদ্ধানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাশীলমূছের 
একটি ংকলন করিয়াছিলেন । উহ। 'ত্রা মর 
উপদেশ” নামে একটি ছোট পুস্তকাকারে তক্ত 
সমাজে বহুল প্রচারিত । শোন যায়, যখন তিনি 
শ্রত উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন তখন 
ত্রবশতঃ কিছু স্বঙ্গন বা ত্রুটি ঘটিয়৷ থাকিলে 
শ্রীরাযকৃষ হ্বয়ং তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিতেন-__ 
“রে, ওরপ লিখেছিন কেন? আমি তে! ওরূপ 
বলিনি, আমি এইবপ বলেছি--এইবপে তাছ। 
শোধন করিয়! দিতেন । স্বতরাং এই উপদেশ- 
নমূহের প্রামাণিকত| সন্দেহাতীত। এঁ পুস্তকের 
প্রথম অধায়ের নাম রাখ। হইয়াছে “আত্মজান? । 
তাহাতে সর্বপ্রথম উপদেশটি এই প্রকার 
মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে 
চিনতে পারে তখপর তিনি বলিয়াছেন-_ 
“পজামি কেশ এটি বিচার করলে আমি বলে 
কোন জিনিস পাওয়। যায় না। শেষে যা থাকে 
তাই আত্ম বা চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর 
হলে ভতগৰান দর্শন দেন ।, 

শ্ীরামকষ্ণ বলিয়াছেন--মানষ আপনাকে 
চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে ।, 
বিষয়টি বিচার্ধ । চিনতে পার অর্থ জানা । তাহা 
হইলে কথাটার অর্থ হইল এই যে, মানুষ নিজেকে 
জানিলেই ভগবানকে জানিতে পারে । নিজেকে 
জান! অর্থাৎ “আমি কে? তাহ! জানা । আর 
ভগবানকে জান! অর্থ এই বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের অধিপতি 
জগৎকর্তা পরমেশ্বরকে জানা । প্রথযটিকে 
জানিলেই যদি ছ্বিতীয়টিকেও জানা বায়, তাহ। 
হইলে এই ছুইটির পরস্পর সম্বন্ধ কি? দুইটি বস্ত যদি 
সম্পূর্ণ তির হয় ওবে এ দুইটির একটিকে জানিলেই 


অপরটি জ্ঞানও হুইবে, একথ। কেহ্ই স্বীকার 
করিবে না। একটি গরুকে জানিলে তাহ। হইতে 
ভিন্ন একটি বৃক্ষেরও জ্জান হইয়া যাইবে, ইহা 
এক্াস্তট অযৌক্তিক ও প্রত্যক্ষ প্রশ্াণবিরুদ্ধ 
কথ।। কিন্তু যদি দুইটি বস্ত অভিন্ন হয় তবে তার 
একটিকে জানিলে অপরটিও জানা হই্য়! যায়-_ 
একথা বলিলে কোন দোষ হয় না। একটা 
অতিন্ন বস্তই কোন কারণবশত: ছুইরূপে প্রতীত 
হইতেছে মাত্র“-এক্ধপ হইলে ছুইরূপে প্রতীয়মান 
বস্ত ছুইটির মধ্যে একটির যথার্থ জান হইলে এ 
তেদের উপস্থাপক নিমিত্তটিও বিনষ্ট হইয়। যায় ও 
দ্বিতীয় বস্তটিরও জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গেই হইয়। যায়, 
ইহা যুক্তিদঙ্গত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার এই বাণীতে 
কি ইহাই ইর্ধি 5 করিতেছেন যে, জীব ও শীশ্বর 
গ্বরূপতঃ অভিন্ন? 

আমি কে? শ্িশ্বর বা ব্রক্ধ কি? “জগণ্টা 
কি”_-এই লব প্রশ্ন সনাতন । উপমিষদে এই সব 
প্রশ্নের সমাধান খধির। নান! উপায়ে করিয়াছেন 
দেখ| যায়। “কৌষীতকী" উপনিষ্ধে এই বিষয়- 
গুলির সমাধান মনোরম আখ্যায়িকার সহায়ে 
কিরূপে :আলোচিত হইয়াছে তাহা আমরা 


দেখিব। 
বাগী ব্রাঙ্ষণ 'বালাকি' বেধাদি শান্তর যণেঃ 
অধ্যয়ন করিক্বাছেন। উপাপনাতেঞ তিনি 


নদিপুণ । নিজের জ্ঞানের বিষয়ে তিনি যথেষ্ট 
সচেতন এবং সেজন্ক তাঁর যথেই গর্বগ ছিল। 
তপ:ঃ, স্বাধায় ও উপাসনাবলে বালাকির মন 
বিষ়ব।1শাএ/হত হইয়। শুদ্ধ থাকলেও একটু 
গর্বরূপ প্রতিবন্ধক বিদ্তম্নান ছিল বলিয়। তিনি 
যথার্থ ব্রঙ্ধতত্ব বিষয়ে অজ্জ ছিলেন । তিমি ছিলেন 


৬৪৪ 


প্রাপোপাসক। সমট্িগ্রাণ বা স্থত্জাত্মাকেই তিনি 
নিধিশেষ ত্রদ্ধ ও ব্য্টি শরীরে নানিকাদি দেহসঞ্চারী 
প্রাণবাষুকেই তিনি জীবাত্ম। বূলিয়া ধারণ! করিয়া 
নিশ্চিন্ত ছিলেন। গধিত লোকের স্বভাবই 
এইক্ধপ যে, সে সকলকে নিজের জ্ঞানের উৎকর্ষ 
খ্যাপনের জন্য ব্যাকুল হুইয়। উঠে । বালাকির 
ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। সেই সময়ে 
কাশীরাজ অজাতশক্রর দেশ-বিদেশে খুব নাম। 
তিনি বিদ্বান, অশেষ শান্ত্পারঙ্গম, বিনয়ী, সেবা- 
পরায়ণ, সৎসক্গী, বিষ্ঠোৎসা হী, সর্বভূতহিতে রত ও 
তত্বজ্ঞ। তীর প্রশংনা! সকলের মুখে । শ্রীপুর ও 
ঈশ্বরকূপায় সপ্ত ও নি ব্র্ধজ্ঞানও কাশীরাজের 
করায়স্ত ছিল। তিনি ছিলেন সার্থকনামা। 
ব্রহ্ষাত্সৈকত্জানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া 
অন্তরে কাম ক্রোধ মোহ অজ্ঞানাদির লেশমান্ত 
তাহাতে ছিল না এবং আপন শৌর্ধবীর্ধাদি প্রভাবে 
বাহিরেও সর্ধশক্রগণকে তিনি পদ্দানত করিয়। 
রািয়াছিলেন। তাই বাহিরেও তাহার শব্র 
কেহই ছিল না৷ । তাহার অজাতশক্র নাম যথার্থই 
সার্থক হইয়াছিল 

গর্গগোক্রোৎপন্ন প্রাণোপাসক এই “ৃপ্ত 
্বীয়জানগবিত উদ্ধত ত্রাহ্ষণ বালাকি একদিন 
কাশীরা্প জাতশক্রর নিকট আপিয়া উপস্থিত 
হইয়া বলিলেন--'মহারাজ ! শুনিয়াছি তুষি 
তত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু, আমি তোমাকে ব্রন্ধ বিষয়ে 
উপদেশ প্রদান করিব ।' শ্রদ্ধা ও বিনয়ান্ছিত 
রাজ! বালাকিকে যথাযথ সম্মানপূর্বক আচার্ধের 
আসনে বসাইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। 
বালাকি বলিলেন_-“এই দৃশ্ঠমান আদিত্য- 
মওলাস্তরগত পুরুষই ব্রঙ্গ। তুমি তাহার উপাসনা 
কর।, রাজ। স্বীয় হস্তোত্তোলনপূর্বক বালাকিকে 
নিরস্ত কিয়া বলিলেন--এই উপাপনা আমি 
পূর্বেই অবগত আছি। ধ্যয় আদিত্যপুক্রষের এই 
উপাননার ফলও আমি সন্যগপে জানি। ইহা 
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বরন্ষজ্ঞান নহে । অতঃপর যদ্দি আর কিছু উচ্চতর 
বিষয় আপনার জানা থাকে তবে তাহা বলুন 
তখন বালাকি আদিতা, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ, মেঘমণ্ডল, 
বাযু, আকাশ, অগ্নি, জল, দর্পণ, ছায়া প্রতিধ্বনি, 
শব, স্বপ্ন, দেহ, ধক্ষিণাক্ষি, বামাক্ষি--এই ষোড়শ 
উপাধিবিশিষ্ট ব্রদ্ষোপানার কথা পর পর 
বলিলেন। প্রতিবারই ব্রাজ। “এই ডপাসন। ও 
তাহার ফল আমি পূর্ব হইতেই অবগত আছি। 
অতঃপর যদি কিছু জানেন তবে তাহ! বলুন 
এই বলিয়া ঠাহাকে নিরস্ত করিপেন। বালাকি 
কিন্তু এতদতিরিক্ত আর কিছু তত্ব জামিতেন না। 
তখন তিনি লজ্জায় মাথ! হেটে কণিয়া বসিয়া 
রহিলেন। পর ব্রহ্ষবিদ রাজা অজাতণক্র তখন 
বালাকিকে বলিলেন--হে ত্রাঙ্ষণ! আপনি 
আমাকে বৃথাই উপদেশ দিতে আসিয়াছেন। 
আপনার ব্রক্ষবিত্বের অভিমান বৃথা । আপনি 
পরমতত্ব না জানিয়াও নিজেকে তত্বজ্ঞ মনে 
করিয়! বুথাই গর্ব প্রকাশ করিয়াছেন ও “আমি 
্রদ্ধব্ষয়ে উপদেশ প্রদান করিব” এইরূপ ইচ্ছা 
প্রকট্ুকপিয়াছেন। হেবালাকি! ইহা নিশ্চিত- 
রূপে জানিবেন ফে, জীবজগতের কারণ একমান্জ 
ব্রহ্ম ।' বালাকিন্প মনমুখ এক ছিল। তিনি 
নিজের তুল বুঝিয়া অস্তণ্ড হইলেন ও লবিনয়ে 
সশ্রন্ধচিত্তে রাঞজজার নিকট ব্রদ্ষোপদেশ প্রার্থন। 
করিলেন। রাজা বলিলেন-_-“তাহা হইতে 
পারে না। আপনি বর্ণশ্রেষ্ট ব্রাঙ্মণ, আর আমি 
ক্ষত্রিয়। আমি কখনই আপনার গুরুর আসন 
গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্ত দেখিতেছি 
আপনি সরল, নিফপট ও তত্বজিজ্ঞান্থ। তাই 
আপনাকে আমি এ বিষয়ে বলিব স্থির করিয়াছি। 
ইহ। যদিও বিপরীত রীতি, কিন্তু যথার্থ শ্রচ্থালু 
জিজ্ঞান্বকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। 
আপনি আচার্য হইয়াই থাকুন । আমি আপনাকে 
ব্রহ্ম বিষয়ে বলিব, 
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এতদনস্বর বিশ্বাস উৎপানার্থ লজ্জা বনতরৃষ্টি 
বাণাকিকে বাঞ্জ। হাতে ধরিয়া উঠাইজেন ও 
তাহাকে লইয়। অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। 
বালাকির দৃঢ়জ্ঞান ছিল যে, সি প্রাণ ব! 
সত্রাত্মাই ব্রহ্ধ ও ব্যঙি জীবদেহস্থ গ্রাণই জীবাত্ম। । 
তীার এই ভ্রম দুর করিবার জগ্ত বালাকিণহ 
রাজ! অস্তঃপুরে একটি সুযুণ্ত পুরুষের সম্মুখে 
উপস্থিত হইব! বলিলেন--“হে বালাকি! সুপ্ত 
পুক্রষের চক্ষ্রাদি ইন্জরিয়মূ বিলীন হইয়া! গেলেও 
তার প্রাণ কিন্তু ম্বকর্ষ করিতে থাকে, উহা 
বিলীন হয় না। এ দ্বেখুন, এই হুষুণ্ত পুরুষটি 
দর্শন্শ্রবশরহিত হইয়াও কেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস 
ক্রিয়া করিতেছে । ঘযর্দি প্রাণই জীব হয় তবে 
নাম ধৰিয়। ডাঁকিলে প্রাথ নিশ্চয়ই জবাৰ দিবে? 
এই বলিয়৷ রাজা! প্রাণের শাস্তপ্রদিদ্ধ নামদমূহ 
(সোম, রাজন্‌, বৃহন্‌, পাগুরবাস ইত্যাদি ) দ্বারা 
প্রাপকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। লোকটি 
কিন্তু তাহাতে জাগিল না, বরং পূর্বের ন্যায় 
নাসিক গর্জন করিতে লাগিল। তখন রাঞ্জ 
তাহাকে একটি যি হার! তাড়না করাতে সেই 
ব্যক্তি বায়ুর তাড়নায় তন্মাবৃত বহর জলনের 
সায় শীদ্ই জাগিয়া উঠিল। রাজা বলিলেন-- 
“দেখুন, প্রাণ বোধহীন, তাই তাহাকে নাম 
ধরিয়া ডাকাতেও সে জাগিয়! উঠিল না । ইন্জরিয়- 
সংযুক্ত চেতন আত্মাই জীব। চিত্তের আভাদ- 
সহ অহংকারই জাগ্রতে সর্বশরীর ব্যাপ্ত হইয়। 
থাকে। উহাই ইন্দ্রিয় ছারা বিষয় ভোগ করিষ়। 
থাকে | তাহাকেই আপনি কর্তা ভোক্তা জীবাত্ম। 
বলিয়। জানুন ।১ প্রাণাত্মবাদী বালাকি হছা 
শুনিয়া অতি বিন্মিত ও নিরুত্তর হুইয়া রহিলেন। 
ইহাই ত্রদ্ষজান এইরূপ মনে করিয়া আর কিছু 
তিমি জিজ্ঞাসা করিলেন না । রাজ! কিন্তু তাহাকে 
ছাড়িলেন না। কারণ বালাকিকে ব্রদ্ষোপদেশ 
করিতে তিনি প্রতিশ্রুত। শ্রন্ধালু বিনয়ান্বিত 


বালাকির ব্র্ষজ্জান 


৩৪৯৫ 


মন্দধী জিজ্ঞান্থ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিলেও 
তাহাকে বিষ্যোপদ্দেশে কর্তবা, ইহা শান্ধের 
বিধান। 

রাজ! নিজেই এখন প্রশ্ন উত্থাপন ক্রিনেন-_ 
“হে বালাকি! যে কর্তা ভোক্তা জীব স্বধুপ্তি 
হইতে উখিত হইল, সে এতক্ষণ কোথায় ছিল 
এবং কোথা হইতেই বা নে আগত হইল, স্ধুপ্তিতে 
তে বুদ্ধি ছিল না, কোথা হইতে উহা! ফিরিয়া 
আদিল?' বালাকি ইহার উত্তর জানিতেন না। 
তখন রাজ! হ্ব়ং এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
লাগিলেন : 

দেহ মধ্যে কমলাকার হৃদগ়্প্রদেশ হইতে 
নির্গত হইয়া! নাড়ীনমূহ দর্বশরীর পবিবযাপ্ত হইয়। 
আছে। অহংকার উপাধিক আত্মা জীবরূপে 
এই হ্ৃদয়েতে অবস্থান করেন। তিনি নাড়ী 
মহায়ে সর্বশরীর ব্যাপ্ত হইয়। ইন্রিয়ারদির ছারা 
জাগ্রৎকালে বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। 
জাগ্রতের বাহু জেগপ্রদ কর্ম ক্ষীণ হইলেও 
সংস্কারবশে সুক্ষ ভোগদায়ী কর্মভোগ প্রদানে 
উন্মুখ হইলে উক্ত জীবই স্বপ্রীবস্থা প্রাপ্ত হন। 
স্প্নভোগপ্রদ কর্মও ক্ষয় হইলে এ জীব পুনরায় 
হ্বায়ে সংকুচিত হইয়া থাকেন। ইহাই স্বযুপ্তি 
অবস্থা । তখন ইন্দরিয়পমূহ নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইয়া 
পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া পড়ে। পরমাত্মা৷ স্বয়ং 
সচ্চিদানন্দন্বূপ। তিনিই অজ্ঞানকার্য অহংকার 
সবার পরিচ্ছিম্ন হুইয়। জীবরূপে প্রতীয়মান হন। 
তখন সেই জীবই নানা কর্ষের করত! ও ফনভোক্তা 
হয়। জাগ্রৎ ও ম্বপ্রের ফলদ কর্গ স্ব হইলে এ 
অহংকারই ম্বকারণ অজ্ঞানে বিলীন হইয়া পড়ে 
এবং জীব পরসাত্মাসহ একত৷ গ্রাপ্ত হয়। 

সুযুপ্তিকালে অর্ববাহ্থ ও আস্তরদৃশ্ঠ প্রাণে লয় 
হয়, একপও বল! হইয়। থাকে। প্রাণ শব 
বাযু ও পরমাত্বা উভয়েরই বাচক। দৃর্টিতেদে 
সর্ধদৃশ্ত প্রাণ বা পরমাত্মাতে লয় হয়, এরূপ বল 
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যাইতে পারে। স্ুযুগ্ত পুরুষের ইন্দ্রিয় ও বিষয় 
সকল প্রাণে লয় হয়, নিকটে উপস্থিত ব্যক্তি 
এইকপ দর্শন করেন। কারণ তখন একমাত্র 
প্রাণেরই ক্রিনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু স্থপ্তোখিত ব্যক্তি 
মনে করেন যে, একালে এক অদ্বৈত পরমাত্বাতেই 
সবদৈত বিলয় ঘটিক়াছে। কারণ তাহার 
দৃষ্টিতে তখন প্রাণও ছিল না। ন্ুযুপ্ত পুরুষের 
অভিপ্র।য়কে লক্ষ্য করিয়াই সর্বশাস্ত্রে পরমাত্মাতেই 
জগতের লয়ের কথ! বল! হইয়াছে । স্থত্াং 
'নুযুপ্তিকালে জীব কোথায় বিলীন হইয়াছিল 
এবং কোথা হইতে আগ'ত হইল" পূর্বোক্ত গ্রশ্ট্ের 
ইছাই উত্তর হইল যে, সুষুপ্তি কালে জীব পরম আ- 
সহ একাকার (তাদাত্ম্যাপন্ন) হ্ইয়াছিল। 
অহংকারলহ জগতের অজ্ঞানে বিলয়ের নামই 
সুযুপ্তি ' স্ুযুপ্তিকালীন অজ্ঞানাবৃত পরহাত্মা 
হইতেই পুমরার জীব জাগ্রদ্দশায় আগমন 
করিয়। থাকে। অধ্ধি হইতে বিচ্ছুরিত বিদ্ফুলিঙ্ের 
স্তার় জাগ্রতে সেই পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, 
ইঞ্জিয়াদি, ইন্দিয়াভিমানী অগ্ন্যা্দি দেবতা সকল ও 
ব্ষিয়সমূহ উত্ভৃত হুইয়৷ থাকে। ইহাই প্রতি 
জীবের গ্রাতিদ্থিক (নিজ নিজ ) সি । 
সধসাধারণর্থীকত আর এক প্রকার ছছটি- 
প্রক্রিয়ার কথাও শ্রুতি বলিয়া থাকেন। উহা! 
আকাশাদিক্রম়ে বণিত। পরমাত্মা হইতে আকাশ, 
বায়ুঃ তেজ, জল, পৃথিবী,--এই ক্রমে স্ুল্্র ভূতস্তি | 
তৎপর উহ্থার! পঞ্চীকুত হইলে স্থুল, ভূত ও 
ভৌতিক বিষয় কল উৎপন্ন হয় ইত্যাদি । সর্ব- 
প্রাণীর কর্মক্ষয়ে মহাপ্রল় ঘটিয়া থাকে । পুনরায় 
জীবকর্মের সমুস্তব হইলে পরমেশ্বর হুইতে 
আকাশার্দি ক্রমে জগতের হত হইয়া থাকে। 
ইহা এক মত। সর্বপাধারণ এই প্রকার হৃত্িক্রমের 
বিষয়ই অবগত আছেন!--পূর্বোক্ত মতে প্রতি 
জীবের জাগ্রত হ্বপ্র ভোগপ্রদ কর্মের ক্ষয় হইলে 
সুযুপ্তি নামক প্রলয় হইয়া! থাকে । ইহাই বোদাস্ত 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--৭ম সংখ্যা 


শান্তে নিত্প্রলয় নামে কথিত। পুনরায় 
তভোগপ্রদ কর্মের উত্তবে জাগ্রদবন্থা ও তৎসহ 
সবপদার্ধের নিতাই স্থটি হয়। 

সিক্রম বর্ণন। শ্রুতির উদ্দেশ্ট নহে । মিথ্য। 
স্যক্ট কি প্রকারে হইল তাহার প্রতিপানে শ্রুতির 
আগ্রহ নাই। সর্বত্র ব্রদ্ষাত্মৈকত্ব গ্রতিপাদনেই 
শ্রুতির তাৎপর্য । অদ্বৈততত্ব বোধনের জন্যই 
স্থির কথ! পূর্বোক্ত ছুই প্রকারে কল্পনা কর! হুয় 
মান্্র। জীবের গ্রাতিস্থিক হ্্টিই হৃউক বা সর্ব- 
দাধারণন্বীকুত মহানথপ্টিই হউক তাহাতে কিছুমান 
আগ্রহ শ্রুতির নাই, অদ্বৈতই একমাত্র তত্ব, ইহাই 
শ্রুতির প্রতিপাস্য বিষয় । 

বিশাল রাজপুরীতে প্রবেশের জন্য সম্মুখে 
একটি বিরাট আকারবিশিষ্ট ফটক ব! সিংহদ্বার 
থাকে। পুরীর পশ্চাতেও একটি ছোট দ্বার 
থাকে । সন্মুখের দ্বার সর্বধাধারণের প্রবেশের 
জন্য । পশ্চাতের ছোট ছারটি অস্তঃপুরস্থ বিশিষ্ট 
রাজনেবকেরাই বাবহার করিয়া থাকেশ। পুত্র 
সম্মুখ্বারে রাজার্শনার্থ নিত্য বহু জনসমাগ্ 
এবং প্রব্শপথে নানাস্থানে নিপাহীদের কঠোর 
নিয়ন্ত্রণ থাকায় অনেকের তাগোই বাজদর্শন 
সহজে ঘটিয়! উঠে না। কিন্তু গ্বাষিতক্ত কেহ 
কেহ পুরীর পশ্চাতে অবস্থিত ছে।ট দ্বারা ব্লম্বনে 
অবিলম্েই বাজদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়। 
থাকেন। সেইযপ পপ্রাতিশ্বিক সৃতি ব। 'ৃ্ি- 
সৃষ্টি” প্রক্রিয়্াবলম্বনে জিজ্ঞান্থ অতি সহজেই 
তত্বজ্ঞান লাত করিয়! ধন্য হইয়৷ থাকেন। অপর 
সর্বদাধারণ-পরিজ্ঞাত মহা্যটি প্রক্রিয়াবলঘনে 
প্রথমতঃ “তব পদার্থের শোধন অর্থাৎ তাখপর্য- 
নির্ণয় ও তৎপর “তথ, পদার্থের শোধনানস্তর 
মহাবাক্ের বিচার-সহায়ে জানলাত বিলম্বে 
ঘটিয়া থাকে। স্তরাং রাজ! অজাতশক্র 
বালাকিকে অনায়াসে অতি অল্পকালের মধ্যে 
প্রত্যগ্‌-্রদ্ধাত্মৈত্ব জানে স্থপ্রতিষ্ঠিত করাইবার 


শ্রাবণ, ১৩৯১ ] 


উদ্দেশে এই “দৃষ্টি 
করিলেন । 

দৃষ্টি-_অর্থা,ৎ অহংকার মনোবুদ্ধির উদয়ে 
অজ্ঞান ও পূর্বসংস্কারবলে আস্তর বিষয়াকাঁর বৃত্ত? 
উদয় ও ততৎকালেই বাহুদেশে প্রতীতিকালমাঞ্জ- 
স্থায়ী ভূতভৌতিক বিষয় সকলের হৃত্টি। সর্ব জগৎ 
ও বিষয় সকল কেবল একট! মিথ্য। প্রতীতি মাত্র। 
সত্য একমাত্র সাবিস্তমান জীবের সচ্চিদানন্দ 
স্বর্ূপটি যাহ! জীব মন-বুদ্ধি-অহংকারাদির বিলয়ে 
পূর্ণতাদ্বারা অনুভব করিয়া থাকে। 

রাজ অজা তশক্র বালাকিকে ব্রহ্মতত্ব বোধনের 
নিমিত্ত একমাত্র স্থযুপ্তি অবস্থার বিচারই পর্যাপ্ত 
মনে করিয়া পাক্ষাৎ স্বত্ব অনুভব ম্মরণপথে 
আনয়নপূর্বক ইহাই দেখাইলেন যে, স্বধুপ্তিকালে 
যে অজ্ঞান বি্থমান, সেই অজ্ঞানেই তৎকালে 
সর্বদশ্থা পদার্থ দেহ, ইন্্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার 
প্রভৃতি বিলীন বাঁ সুপ্ত হইয়া থাকে। পুনঃ 
তোগপ্রদদ কর্ম হার! প্রেরিত হুইয়। জাগ্রতে সেই 
অহ্ংকারািরই পুনঃ আবির্ভাব হয়। অহংকার 
দ্বারা অবচ্ছিন্ন চেতন আত্মাও তখন কর্ত। ভোক্ত।- 
রূপে প্রকট হন। ভোক্তা আত্ম। হইতেই ক্রমশঃ 
ইন্ড্িয়, ইক্জিয়াভিমানী দেখতা সকল, ভোশায়তন 
দেহ ও বাহু জগৎ বিস্তার লাভ করে। ইছারই 
নাম “প্রাতিশ্বিক-হৃষ্টি বা “দৃপিস্থটি' । নিত্যাই এই 
সৃষ্টি স্যুপ্তিকালে অজ্জানাবৃত পরমাত্মাতে বিলীন 
হইতেছে ও জীবকর্মধশে নিত্যই উহা জাগ্রতে 
পুনঃ কৃষ্ট বা আবিভ্ত হইতেছে । স্থতরাং 
জীবই স্বয়ং এই জগতের হৃষ্ি-স্থিতি ও গ্রলয়নকর্তা । 
ইহাই বেদাস্তোজ “দৃষটিস্থিবাদ” বা! এএকজীববাদ”। 


্রক্রিয়াই অবলম্বন 


বালাকির ব্রন্ষজান 


৩৯৭ 


সর্বৈশ্বর্ষশ।লী অন্য 'ঞকদ্দন পরমেশ্বর জগৎ- 
কতা, যিনি জীব হইতে ভিন্ন ও সর্বজীবজগতের 
নিয়ামক--পুব পূর্ব সংস্কার প্রভাবে এই ধারণা 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের চিশডেও বদ্ধমূল হইয়া 
থাকিলেও অজাতশক্র তাহার ডঙ্লেখ মান না 
করিয়া নুযুপ্ত অবগ্থাতেই পণসাত্মাসহ বালাকিত 
পরিচয় করাইয়। দিলেন। ন্থুযুপ্তিকালে এক 
অস্থিতীয় আনন্দন্বরূপ আত্ম।ই অন্থভূত হুন। 
মায়িক অহংকার দ্বারা অবচ্ছিষ্ন হইয়াই 
সেই আত্মা! জাগ্রতে সবশপ্পীরে ব্যাপ্ত হইয়া 
থাকেন। রাজা বলিলেন_স্থযুপ্তিকালে এই 
অহংকার, কর্তা ভোক্তা জাব যাহাতে 
একাকার হুইয়া, বিলীন হ্হ্য়া থাকে ও 
ধা! হইতে জাগ্রুতে পুনরায় আবিভূর্ত হয়, 
তাহাই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা পথমাত্মা, ইহাই 
জীবের পারমাথিক স্বরূপ । বালাকিকেও তিনি 
এই তত্বই নিশ্চিতরূপে অবগত হইতে উপদেশ 
দিলেন। এ৭ং বাপাকিও স্বীয় বিদ্যাগ্ব পরিত্যাগ 
পূর্বক নিঃসঙ্গিঞ্ঠরূপে এই তত্ব সম্যক্‌ অবগত হইয়া 
কৃতকৃত্য হইলেন । 

দেখ! যাইতেছে, শ্ীরামকচও এই কথাই 
বলিফ়াছেন--“বিচার কল্পে “আমি” বলে কিছু 
পাইনে । শেষে যা থাকে, তাই আত্মা-চৈতন্ত। 
"আমার” “আমিত্ব” দূর হলে ভগবান দেখা 
দেশ ।, 

মন-বুদ্ধি-অহংকারাদির বিলয় ঘটিলে এক 
অদ্বিতীয় আত্মাই থাকেন। তাহাকে জানাই 
'নজেকে জানা । উহাই তগবদ্দর্শন ব| ক্রদ্ধ- 
দর্শন | 


শ্রীরামরুষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্বা গান্ধী 


অধ্যাপক শ্ত্রীশঙ্বরী প্রসাদ বনু 
[ পূর্বাঙ্থবৃত্তি ] 


৯ 

গান্ধীজীর উপরে ম্বামীজীর প্রভাব নির্ণয় 
করতে হলে প্রধানত: ভারতবর্ষের সামাজিক 
সমন্তার দিকেই দূর দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে 
গান্ধীজীর উপরে স্বামীজীর বিপুল প্রভাবের কথা 
গান্ধীজীর সহকর্মী ও জীবনীকারেরা ম্বীকার 
করেছেন | গাম্ধীজীকে অহিংসার খষি হতে 
বিবেকানন্দ সাহায্য করেননি, সেবাভাবও 
গান্ধীজীর মধো পূর্ব হতেই ছিল; কিন্তু ভারতের 
ছুটি মূল সমন্ত।__জাতিতেদজাত অস্পৃশ্তত৷ এবং 
দ্ারিদ্য--এই ছুই ক্ষেক্জে বিবেকানন্দের যন্ত্রণায় 
চিন্তার উত্তরাধিকার গান্ধীজজী নিয়েছিলেন। 
গাম্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের সামাজিক অংশ 
প্রধানতঃ এই ছুই সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত 
ছিল। তার হরিজন আন্দোলন ও চরকাতত্ব 
এই জন্যই । এর সঙ্গে গান্ধী-আন্দোলনের ফলে 
নারী-জাগরণের কথা ভাবলে আমাদের মনে 
পড়বে শেষোক্ত গ্রসঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তা ও 


চেষ্টার কথা। তারতের অভ্যুত্থান ভারতীয় 
জনগণের অর্ধাংশকে বাদ দিয়ে সম্ভবপর নয়-_ 
একথ| তীর তুল্য প্রত্যক্ষ শক্তিতে আর কে 
বলেছেন? [এসৰ বিষয়ে ীর্ঘ আলোচন। 
আছে তৃতীয় খণ্ডে]। তার বাণীগ্রবাছের 
পলিমাটির উপরে পরবর্তী গ্রজগ্মের চেতনা ও 
কর্মের ফসল উৎপর হয়েছিল ।১ 

অস্পৃশ্ঠতার বিরুদ্ধে গাম্ধীজী সংগ্রাম শুরু 
করেছিলেন--অনহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে । 
বারে বারে তিনি এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের 
চিন্তার উল্লেখ বা প্রতিধ্বনি করেছেন। 

অস্পৃশ্ঠতার বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে গান্ধীজী কিভাবে 
বছরের পর বছর ম্বা্ীজীর ভাব-ভাষাকে নিজ 
কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন, তার অল্প নমুন! আমি 
উপস্থিত করব-_গান্বীজীর রচনাবলীতে যে- 
ইংরেজীতে তা প্রকাশিত হয়েছে তা বহাল রেখেই। 

ইয়ং ইত্ডিয়! পত্রিকায় ২৭ অক্টোবর ১৯২০১ 
গান্ধীজীর দীর্ঘ প্রবন্ধ “ডিপ্রেস্ড, লাসেস্৮। এর 


১ ॥ গান্বী-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ শুতফলের অন্ততম যে ব্যাপক নারী-জাগরণ, তার সাক্ষ্য 


দিয়ে গেছেন স্থভাষচন্্র। দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত সমাজকর্মী ডাঃ এদ মুখুলক্ষী রেডী তথাপি 
জাতী আন্দোলনের দোষ ধরেছিলেন--তা যথেই্ট পরিমাণে নারীমুক্তি ঘটাচ্ছিল না বলে। তিনি 
গাম্বীজীকে লেখা এক পঞ্জে নারীশিক্ষার ব্যাপারে পুক্রষদের অবহেলার কথ! বলবার সময়ে শ্বামী 
বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করেন, যাতে হ্বামীজী বলেছিলেন, ষে-জাতি নারীকে সম্মান 
না করে সে কখনও বড় হতে পারেনি বা! পারবে না; ভারতীয় জাতির পতনের কারণ, তা শক্তির 
প্রতীক নারীর অনম্মান করেছে। যতদিন না৷ নারীকে থাযোগ্য মর্ধাদ! দেওয়1 হচ্ছে ততদিন 
ভারতের উত্থানের মন্তাবনা নেই। ভা: মুখুলক্ষ্ী রেডডী এই প্রসঙ্গে কবি স্থত্রক্ষণ্য ভারতীর অন্থরূপ 
উক্জিব উল্লেখ করেছিলেন। | তারতীর এই বিষয়ক ধারণ! বিবেকানন্দ ও নিবেছিতার প্রভাবে 
গড়ে উঠেছিল ]। 

গান্ধীজী ডাঃ রেড্ডীর সকল কথাই স্বীকার করে নেন। কিন্তু সেইসঙ্গে অধিকাংশ শিক্ষিত 
ভারতীয় নারীর এই বিষয়ক দ্বায়িত্বহীনতার কথাও ম্মরণ করিয়ে দেন, যারা নিজের! শিক্ষা 
পেয়েছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার গর্বে পরি্কীত থেকে লাধারণ মাস্থষের স্তরে নেমে এসে তাদের 
শিক্ষার খ্যবস্থ। করছেন না, অপরদিকে দব দোষ পুরুষদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। বলাবান্লা ডাঃ 
সুখুন ক্্রী রেড্ডী এখানে দ্মরণীয় ব্যতিক্রম। 


শ্রাবণ, ১৩৪৯১ ] 
মধ্যে তিমি হরিজনদের নিপীড়িত অবস্থার করুণ 


ছবি তলে ধরেন। পরিজ্রাণের পথ কি? শানক' 


ইংনেজছের সাহাযা গ্রহণ ? সদলে ধর্সাস্তর 
গ্রহণ? গান্ধীজী তার অনুমোদন করতে 
পারেননি । অত্রাঙ্ষণদ্ের উপরে ব্রাক্ষণদের 
অত্যাচারকে “শয়তানী কাণ্ড" বলে চিহ্নিত 
করেছিলেন, কিন্তু পারস্পরিক খ্বণায় যুক্তি নেই, 
তাও বলেন। আত্মশোধনের আবে্দেনই তিনি 
জানিয়েছিলেন । এ প্রবন্ধের স্থচমার এই কয়েক 
লাইন ঃ 
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প্ররাষকৃ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহা গান্ধী 


৩৯ 


আমেদাবাদে “সাপ্রেসড, ক্লাসেস্‌ কমফাবেনস্‌-”এ 
গান্ধীজী ১৩ এপ্রিল ১৯২১ বক্তৃতা করেন, ইয়ং 
ইত্ডিয়ায় তার বিবরণ বেরোয় ২৭. ৪. ১৯২১ এবং 
৪. ৫. ১৯২১ তারিখে । এই বক্তৃতায় গান্ধীজী 
অস্পৃশ্বতাকে “হিন্দুধর্মের সর্ববৃহৎ কলঙ্কচিহ্‌* বলে 
অভিহিত করেন । বাল্যাবধি তিনি অস্পৃশ্তার 
কিরূপ বিরোধী, তা বলবার পরে যেদব কথা 
বলেন তা গান্ধী-পথে বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশ 
ছাড়া কিছু নয়।- 
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কইলনে পৌর মংবর্ধনার উত্তরে গান্ধীজী 
১২ মার্চ ১৯২৭, বক্তৃত। প্রসঙ্গে মালাবাবে 
ছুৎমার্গের জবন্য ব্ূপেন্ড উল্লেখ করেন-_বাইকমে 
মন্দির প্রবেশের সুবিথ্যাত সত্যাগ্রহের কথাও এসে 
যায়, এবং বিবেকানন্দের বক্তব্যও। বিবেকানন্দ 
মালাধারকে “পাগল! গারদ* বলেছিলেন_-তার 
সে উক্তি বহুল উদ্ধাত। গান্ধীজী বলেন : 
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১৯২৭ জাতীয় সপ্তাহে গান্ধীজী গুঙ্জরাটিদের 
কাছে একলক্ষ টাক! প্রার্থনা করেছিলেন । তিনি 
বলেন, এ টাক] গুজরাটিদের কাছে ছেলের হাতে 
খেলনার মতোই সামান্ত। টাকাটা তিনি 
হরিজনদের সেবায় লাগাবেন ।-- 
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গা্ধীজী যখন হুরিজন-্বার্থে ধাড়িয়েছিলেন, 
তখন তিনি দয়! করতে চাননি, সেবা করতেই 
চেয়েছিলেন। বন্ততঃ তার উদ্দেশ্ট ছিল, মানবিক 
মর্ধাদার পুনরুদ্ধার । পে মর্ধাদা আসতে পারে 


[910, ৬০1. 26, 0, 290 


শ্রাবণ, ১৩৯১] 


অবশ্তই সমানাধিকারে--কিন্তু সেই চেষ্টার অর্থ নয় 
কিছু মাস্থযকে নামিয়ে সব মাঞ্ছষকে সমান করা 
তার অর্থ পতিতদের উত্তোলন করে সমতা বিধান । 
আধিক উন্নতির সঙ্গে তাই চাই পাংস্কৃতিক উন্নগ্নন। 
বিবেকানন্দের মতো! কবে গান্ধীজীরও ধারণ! 
হয়েছিল- দেশীয় ভাষার বিকাশের সঙ্গে তারতীর 
সংস্কৃতির ভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষার মর্ম গ্রহণ করুক। 
সংস্কৃত ভাষা জাতিচিত্তে “সংস্কার” স্ষ্্র করবে 
উভয়েই এই বিশ্বাপ করেছেন। হরিজনদের ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানে ব্রাঙ্গণ পুরোহিত মেলে না__এক ব্রাক্ষণ- 
জাতীয় হুরিজন-কর্মী গান্ধীজীর কাছে এই ছুঃখ 
প্রকাশ করে চিঠি লেখেন। গান্ধীজী পত্রের উত্তরে 
বলেন ( ২২. ৪. ১৯৩১ ), ব্রাহ্মণ ন। গেলে ঈশ্বরের 
পবিজ্ঞ নাম উচ্চারণ করে হরিজনর। অনুষ্ঠানাদি 
সম্পন্ন করতে পারে । তিনি হরিজনদের কিছু কিছু 
সংস্কৃত শেখার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন, 
সেই স্তরে বিবেকানন্দের চিন্তা তুলে ধরেন £ 
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খিরামক্, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী 


৪8৪৬১ 


জাতিতেদের একান্ত বিরোধী গান্ধীজী কিন্তু 
বর্ণাশ্র প্রথার বিরোধী ছিলেন না। তিমি 
শিজেকে বর্ণাশ্রমী বলেই চিহ্ছিত করেছেন। তার 
অর্থ, মানুষের ব্যক্তিচরিত্র তার কর্মরিত্রে€ 
নিয়ামক হোক--তিনি চেয়েছেন। ব্রাঙ্ষণেরা 
অনেক দোষ করেছেন, কিন্তু নিধিচারে সকল দোষ 
তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়। অস্থচিত। “গৰ 
ধর্মেরই নি্জন্ব ব্রাদ্ষণ আছে। ''আমাদেের 
্রাহ্মণেরা অন্তদ্দের তুলনায় ভালই দাড়াবেন।” 
কিছুদিন থেকেই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্ধকে দায়ী 
করা হচ্ছিল ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম বিভাড়নের 
জন্য, [ 'অনাগারিক ধর্মপাল কর্তৃক শঙ্করাচার্ষের 
কটু মমালৌচবাঁর চেহার! “বিবেকানন্দ ও সম- 
কালীন ভারতবর্ষ, গ্রস্থের ৪র্থ খণ্ডে আগেই দেখে 
এসেছি 1--গান্ধীজী তা শ্বীকার ন! করে লিখলেন 
( ২৭, ১৯, ১৯৩২ ) প্বিবেকানন্দের মতোই 
আমারও বিশ্ব(ম, শঙ্করাচার্ধ ভারত থেকে 
বৌদ্ধধর্মকে কদাপি বিতাড়িত করেননি, কারণ 
তিনি নিগ্গেই ছিলেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ । তিনি 
কেবল যেসব মন্দ বস্ত তার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল 
তাদেরই ছাটাই করেছিলেন । আমার মতে, 
ভারতে বুদ্ধদেবের শিক্ষা যেভাবে ব্লবৎ রয়েছে 
পৃথিবীর আর কোথাও তা৷ নেই”? 

গান্ধীজী এখানে পুরোপুরি বিবেকাননোর 
মতান্থব্তী । 

গান্ধীজজী রামকৃষ্খ মিশনের একটি কাজে 
অত্যন্ত আনন্দ বোধ করেছিলেন । দক্ষিণ ভারতে 
রামকৃষ্জ মিশনের কোন কোন শাখায় হরিজন 
উন্নয়নের কাজ চলছিল ভারতীয় সমাজ ও 
সংস্কৃতির মূল ধারার সঙ্গে পামপ্রন্ত করে। [ এ 
বিষয়ে কামার উল্লিধিত গ্রন্থের ওয় খণ্ডে ৫১০--১৭ 
পৃষ্ঠায় আলোচনা আছে ]--যে কাজ গান্ধীজীর 
সাধুবাদ অর্জন করেছিল। স্তর্তব্য, গান্ধীজীর 
[01৫, ০]. 51) 0. 304, 


৪০২ 


মন্িরপ্রবেশ আন্দোলন শুক্ত হবার আগেই 
রামকষ্খ মিশন নিজন্বভাবে সে কাজ আরম্ত 
করে দিয়েছিল । গান্ধীজী ১৯৩৩ ডিসেঘ্বর মাসে 
মাদ্রীজ রামরুষ্। মঠ কর্তৃক সংগঠিত অশ্পৃ্ঠ- 
সেবার 'গক সংস্থা দর্শন করে খুশি হয়েছিলেন । 
রামরুঞ্* আন্দোলনকে তিনি “হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধির 
আন্দোলন” নাযে চিহ্থিত করেন ।” 
১৩ 

স্বাধীনত। প্বান্দোলনের ঝঞ্ধার ধ্যে গান্ধীজীর 
একটি এতিহাসিক ভূমিক! বন্লাংশে আবৃত 
থেকেছিল-_হিন্দুধর্মের ভ্ত্রাণকর্তার ভূমিকা । 
এক্ষেত্রে 'াধূনিককাজে বিবেকানন্দের পরেই তার 
স্বান। প্রধানতঃ হিন্দু-অধ্যুষিত ভারতবর্ধে হিন্দু 
সমাজের সংহতি সাধন এবং সেই সমাজকে শুত 
গতির পথনির্দেশের তুলা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কাজ 
অল্লই সম্ভব। এই ভূজিকায় গান্ধীজী বিবেকানন্দের 
অন্গসরণ করে প্রথমত: অস্পৃশ্ঠতার বিরুদ্ধে বাস্তব 
সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন, দ্বিতীয়তঃ স্বার্থসন্ধ 
অন্ত ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক হিন্দুসমাজে ভাঙন চেষ্টার 
প্রতিরোধ করেছেন। সাআাজ্যবাদী ইংরেজ 


উদ্বোধন 


1 ৮৬তম বর্ষ--৭ম নংখ্া| 


শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতা! লাভ করে খ্রীষ্টান 
মিশনারিগণ কিভাবে হিন্দুদের ধর্মাস্তরিত করতে 
প্রচণ্ড চেষ্টা করেছেন ( এখনও করছেন )» ভার 
কিছু বিবরণ আমরা পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে দিয়ে 
এসেছি। নবাঞ্জিত বিশ্বাসের ছার! যর্দী কেউ 
ধর্মাস্তর গ্রহণ করে, তার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অবস্থাই 
কিছু বলার ছিল না, কিন্তু বিশেষ স্বার্থে ত1 করলে, 
সেই স্বণ্য ধর্মের বেসাতিকে তিনি ধিক্কার ন1 দিয়ে 
পারেননি, কারণ তীর কাছে ধর্ম হৃদয়ের বস্ব। অন্য 
সচেতন মানুষদের মতে! করে গান্ধীজী বুঝেছিেন 
--বছধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষে যদি ধর্মীস্তরের 
টানাটানি কাণ্ড চলে তাহলে সাম্প্রধায়িক 
বিদ্বেষের অস্ত থাকবে না, যার পরিণতি ভয়াবহ। 

ধর্মাস্তর প্রণঙ্গে গান্ধীজী বন কা বলেছেন । 
ভার প্রীয় সবটাই বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি । 
পার্কের অংশে দেখি-ধর্মাস্তর ব্যাপারে 
গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি কঠোরতর। ২ ফেব্রুআৰি 
১৯২১ তারিখের নবজীবন পঞ্জিকায় “সনাতনী 
হিন্দু কে* রচনায় তিনি বলেছিলেন ; “শ্রীষটধর্ম 
ব। ইসলামের মতো হিন্দুধর্ম অপর ধর্মাবলম্বীদের 
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এই নৃত্ধে জানানো ভাল, গান্ধীর্জী অন্ত অনেক মহান নেতার মণ রামকৃ্ণ মিশনকে 


রাজনীতিতে নামতে ন। দেখে ক্ষ ছিলেন--তিনি পুরোপু'র প্রচলিত সমাজপংক্ক(ওর কর্মে মিশনকে 
নিয়োজিত দেখেননি ॥ তবে মিশনের কাজের প্রতি তার অটুট শ্রদ্ধা ছিল। ১৯৩১ ডিসেম্বরে 


শ্রাবণ, ১৩৯১ ] 


নিজ আশ্রয়ে আহ্বান করে না। তা সকঙ্গকে 
নিজ ধর্মাচরণের জন্ক উতৎ্দাহ দেয়। দৃষ্টাস্তরূপে 
বল। যায়, সিস্টার নিবেদিত! হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে- 
ছিলেন, কিন্তু আমর] তাকে হিন্দু বলে মনে করি 
না, তাই বলে ত্ীকে বয়কট করি না বা তুচ্ছ- 
তাচ্ছিল্য করি না। কারো! হিন্দুধর্ম গ্রহণের প্রশ্ন 
ওঠে না, তবে সকলেই হিন্দুধর্ম চর্চা করতে 
পারে ।”৯ 

বল বাহুল্য, এই ক্ষেত্রে গান্ধীজীর বক্তব্য সকল 
হিন্দুব বক্তব্য নয়। ধর্মাস্তরে হিন্দুধর্ম উৎমাহী না 
হতে পারে, কিন্ধু কেউ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলে তাকে 
হিন্দু বল! হবে না, এমন অদ্ভুত ইতিহাস দৃষ্িগ্রাহথ 
নয় অবস্থাই । দুরব্তী শক-হুনদের হিন্দু হওয়া 
বাদ দিচ্ছি, কয়েক শ বছর আগে নিত্যানন্দ গ্রতৃ 
কর্তৃক বৌদ্ধদের বৈষ্ণবকরপের সফল প্রয়াসের 
কথা ইতিহাস থেকে নিশ্চয়ই মুছে দেওয়। 
যায় না। 

সে যাই হোক, গান্ধীজীকে বিশেষ ব্যক্তির 
ধর্মাস্তর এবং সমিগত ধর্মাস্তর, উভয় সমশ্যার 
সনুর্থীন হতে হয়েছে। একবার এক হিন্দু যুবক 
তাঁর কাছে অত্যন্ত নৈরাশ্ঠতিক্ত একটি পত্র লেখে । 


শ্রীরামকষ্ণ, ত্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্ম। গান্ধী 


৪৬৬ 


যুবকটির আধিক অবস্থা! তাল নয়, বৃহৎ সংসারকে 
কষ্টে চালাতে হয়, বিয়ে করার জগ্য তার মনে 
দারুণ তাগিদ, কিন্তু প্রয়োজনীয় ৫০** টাক। সে 
জোগাড় করতে পারেনি, শরীর মনের জালায় 
অস্থির হয়ে সে গাঁদ্ধীজীকে চিঠি লিখেছিল, জালা 
জুড়োবার জন্ত সে কোন্‌ কোন্‌ পথ ধরতে পারে 
তাও জানিয়েছিল--গণিকাগমন থেকে ধর্মাস্তর 
গ্রহণ, সবই তার মধ্যে ছিল। ছেলেটি চিঠিতে 
নাম দেয়নি, গান্ধীজী তার সেই কাপুকষতাকে 
ধিক্কার দেন, আরও ধিক্কার দেন এইজন্য যে তার 
কাছে বিবাহ কামবাসন। চরিতার্থ করার উপায় 
ছাড়া কিছু নয়। গান্ধীজী যুবকটিকে দশ দফা 
কর্তব্য ৬পদেশ দিয়েছিলেন --খত্যস্ত নু ও 
সুদৃঢ় সেই বভ্তব্য । ছেলেটির ধর্মত্যাগের হুমকিতে 
করুন্ধ গান্ধীজী লেখেন £ 

"্‌ যুবক লিখেছে ] যদি অবশ্ঠ এইসব ব্যাপার 
[ বিবাহ বা ব্যভিচার ] ঘটাতে ব্যর্থ হুয় তাহলে 
সে শেষ পর্যন্ত ধর্মত্যাগের বাসনা ৪ পোষণ করে। 
এহল কাপুক্রষতার চূড়ান্ত । ধর্ম সম্বন্ধে যার 
সামান্তম বোধ আছে দে ধমত্যাগের কোন 
হেতুই দেখতে পাবে না । ধর্ম পোশাক পরা বা 


ইউরোপে রোম রোলণার সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে গান্ধীজী রামকৃষ্ণের প্রতি তার শ্রদ্ধার কথা এবং 
বিবেকানন্দের সঙ্গে পাক্ষাৎ না হওয়ার কথা৷ বলেছিলেন, তারপর বলেন : 


“রামরুষ। মিশন খুবই শ্রদ্ধেয় । মিশনকে সব সময়ে নিজের কাজে সহযোগী হিসাবে 


পেয়েছেন। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট সামাজিক কর্মে তা অত্যত্ত সংকীর্পতাবে সীমাবদ্ধ, [ যথা ] বিশেষ 
করে সেবা জ্শ্রষার কর্মে। এই কর্মে গোটা ভারতবর্ষে মিশন অনেক মঙ্গল করেছে। কিন্ত 
রামরুষ্ের চিত্তের গদার্ধ বজায় রাখা থেকে অনেক দূরে । সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ম থেকে খুব 
তয়ে-ভয়ে দূরে সরে থাকে ।” [“বিমন্যা রলণ]ঃ ভারতবর্ষ £ দিনপন্রী” পৃঃ ৩৬৩। অনুবাদক 
অবস্তীকুমার সাক্ন্যাল ]। 

গাম্ধীজীর শেষোক্ত কথার অর্থ অন্পষ্ট। সেবাকর্মে জাতিধর্মবর্ণ পার্থক্য না৷ করে রামকৃষ্ণ 
মিশন রামকফেের চিত্তের ওদার্ধ অবশ্যই রক্ষা করেছিল। আর রামরুফ তো প্রচলিত সমাজসস্কার 
ও রাজনৈতিক কার্ধ করতে বলেননি । রামরুফণ মিশন মোটেই “ভয়ে য়ে” রাজনীতি থেকে দূরে 
থাকেনি-_নীতির জন্তই সরে থেকেছিল। তথাপি মিশনকে বিপ্লবীদের সংঘতৃক্ত করার সাহদ 
দেখানোর জন্ত কঠোর ফলভোগ করতে হয়েছে, কিন্ত মিশন পেছিয়ে আমেনি। 
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ছাড়ার মতো! বস্ত নয়। এই শরীরের চেয়েও 
তা মূল্যবান। শরীর আলে শরীর যায়। ধর্ম 
আমাদের পরিফার শিখিয়েছে--আত্মার সঙ্গে 
ভার সম্পর্ক, যার পরিবর্তন মনেই । ধর্ম যে-সকলল 
আবর্জন! হ্টী করে তাকে বর্জন করা যায়, কিন্ত 
ধর্মকে বর্জন কর! যায় না। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ 
ষেশধর্মের গঠন করেছে, যার অধীনে অগণিত 
মাধ আমৃত্যু তপন্যা করে গেছে, যার 
অনুগানীদের আস্থ গৌরবৌজ্জল করেছে হিমীলয়- 
কে, রক্তসিঞ্চনে বর্ধিত ও প্রচ্ফুটিত হয়েছে তরু- 


পিপি সপত 
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উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্য--"ম সংখ্যা 


লতা ও পুষ্প__পে ধর্মকে ত্যাগ করা যায়? ধর্ম- 
সংস্কারকের! গতান্গগতিকতার জীর্ণশাখা ছেদন 
করে ধর্মের গৌরবমহিম। সংরক্ষণ করে থাকেন। 
প্রথাবদ্ধতার বিরোধিতা করে বুদ্ধ, মহাবীর, 
শঙ্করাচাধ রামানুজ, কধীর, নানক, চেতন, 
রামমোহন বার, রামকষ, দয়ানলা, বিবেকানন্দ 
এবং অন্তান্তর। আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। 
এই সংস্কারকের| ধর্মত্যাগ তো করেননি উন্টো- 
পক্ষে মন্দ প্রথার উচ্ছেদ করে ধর্ণকে দৌরভে ও 
শক্তিতে রক্ষ/ করেছেন ।” ১০ [ ক্রমশঃ ] 


যত মত তত পথ 
অধ্যাপক শ্রাউমাপদ নাথ 


বাঙলা ভাষা ও সাঁহাতোর প্রধান, কে. ভি. কলেজ, মোৌদনীপুর | 


যত মত তত পথ : শ্রীমৃখেরই বাণী। 
কিন্ত সব পথ এসে তোমাতেই মিশে 
এক পথে পরিণত £ নাম তার জানি 
ঈশ্বরের আনুগত্য ৷ যুগার্জিত বিষে 
জগৎ জর্জর হলে প্রেমময় দেহে 
সমাগত হন তিনি, তাকে ভালবেসে 
বিশ্বকে যে ভালবাসে, সর্বহৃদি-গেহে 
শ্রীমন্দির আছে তার রকমারি বেশে__ 
এই ভেবে চলে যারা, তাহাদের পথ 
দেশে দেশে কালে কালে যেমনি হোক ন! 
সেই পথে ধর্ম মূর্ত। জীবনের রথ 
ঈশ্বরকে বয় সেথা । শীশ্বর-বোধনা 


সেইখানে কর্মে জ্ঞানে প্রীতিতে সেবায় 
বহু রঙে শুদ্ধ শুভ্র। বর্ণহীন তাই 
ধর্ম সদ ধৃতিময়) এক অভিধায় : 
সর্বকালে সত্য যাহা তাতে ভেদ নাই। 


অথচ ধর্মের নামে আজ এত ভেদ! 
ধর্মের শিকড় প্রেমে, প্রেমের প্রসাদে 
মানুষ আপন হয় : এই নিত্য-বেদ 
রামকৃষে পুনমূর্তি। তার মধু-ন্বাদে 
মত-পথ মধু হোক, ঘুচুক বিদ্বেষ, 

ধর্ম হোক প্রেমসত্র : হিংসা হোক শেষ। 


ছেলে £ 
বাবা £ 


বাবা 


মেয়ে £ 


বাবা £ 


বাবা £ 


ছেলে: 


বাবা £ 


গেলে, 


বাবা £ 
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তারাদের কথা ও কাহিনী 
ডক্টর রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


[ গো্ঠ, ১৩৯১ সংখার পর ] 
পরের গ্িন। ব্রান্রিবেল! খাওয়! দাওয়ার পর । লোড শেডভিংয়ের অন্ধন্চাবে। 


সেদিন কলেজের অব্জারভেটবিতে একটা অদ্ভূত ব্যাপার দেখলাম, বাবা । 

কি ব্যাপার? 

খালি চোখে দেখছি, মেঘমুক্ত আকাশে একটা নিসেঙ্গ তারা শান্ত, নিপ্ফ আলো 
ছড়াচ্ছে। অন্য কোন তারার থেকে আলাদা কোন বিশেবত্ব চোখে পড়ছে না। 
কি খেয়াল হল দূরবীন দিয়ে যেই তারাট! দেখলা--অমনি কি আশ্র্ধ ব্যাপার,_- 
যেন মাজিক-_-একট! তার ছুটে! তার! হয়ে গেল ! 

আদলে ওথানে টো আলাদ। আলাদ। তারাই আছে। কিন্তু এর! খুব কাছাকাছি 
থাকে বলে খালি চোখে ওদের তফাত বোঝা যায় না। তাই একটা তারার মতোই 
দেখায়। কিন্তু দূরবীন দিয়ে দেখলে ও"দর মাঝখানের দৃরত্বট। স্পষ্ট হয়, _তফাতট। 
ধর] পড়ে । এদের বলে যুগ্মতার! বা দুইলঙ্গী তারা। এব! প্রা একই দুরত্বে থাকে। 
মহাকর্ধের টানে এদের মধ্যে যার বস্তপরিমাণ কম লেই তাবাটি অপর তাবাটির 
চারদিকে প্রদক্ষিণ করে । 

কিস্ত যখন তারা ছুটির বস্তপরিমাণ প্রায় সমান, তখন তে। একটি অপরটিকে টানের 
জোরে নিজের চারদিকে ঘোরাতে পারবে পা। তত্ন কি হবে? 

তখন মহাকধের প্রভাবে সাধারণ ভারকেন্ত্রকে ঘিবে তার চারদিকে তা ছুটি প্রদক্ষিণ 
করবে। 

কিন্তু এমনও তো! হতে পারে যে, তার! দুটে। কাছাকাছি না থেকে অনেক দূরেই 
রয়েছে, তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক৪ নেই, কিন্তু একটি অপরটির প্রায় পেছনে থাকায় 
দূরবীনের ভেতর দিয়ে দেখলে মনে হচ্ছে ছুটে! তার। কাছাকাছি ? 

ই], হতে তো! পারেই । এ রকম্ন ছুটে! তারাকে বল! যেতে পারে আপাত যুগ্তার!। 
এরা প্রকূত যুগ্মতার। নয় । 

আচ্ছা, দুটো তারার মাঝখানের দূরত্বকে বাড়াবার যে-ক্ষমত! দূরবীনের আছে, তারও 
তো! একট! সীম! আছে? 

হ্যা, তাতো আছেই। 

তাহলে, এমন ছুটে! তারাও তো থাকতে পাবে যারা এত বেশি কাছাকাছি যে পৃথিবীর 
শক্তিশালী দুরববীন দিয়ে দেখলেও পৃথক ছুটি 'তার রূপে দেখা যাচ্ছে না? একটা 
তারার মতোই লাগছে ? 

হ্যা, তাতে পারেই। 

সেই সব যুগ্মাত'রার অস্তিত্ব মান্য কি করে জানল ? 


৪০৬ 


বাব! £ 


উদ্বোধন [ ৮৬তম বর্ষ-+৭ম সংখা। 
ব্যাপারট। একটু জটিল। পুরোপুরি বুঝতে পারবে কি? 


ছেলে, মেয়ে বলেই দেখনা । যেটুকু পারব, সেইটুকুই বুঝব । 


বাবা £ 


ছেলে: 
মেয়ে £ 


ছেলে; 
বাবা £ 


বেশ, শেন মন দিয়ে। সের্দিন পিপীমাকে তুলে দিতে স্টেশনে গিয়েছিলে | নিশ্চয়ই 
লক্ষ্য করেছ যে, কোণ রেলগাড়ি খন বাঁশী বাজাতে বাজাতে স্টেশনের দিকে ছুটে 
আমে, তখন স্টেশন থেকে এ বাঁশীর আওয়াজটা! শুনলে খুব তীক্ষু ও চড়া বলে মনে 
হয়। আবার এ রেলগাড়িই যখন বাশী বাজাতে বাজাতে স্টেশন থেকে দূরে চলে যায়, 
এ একই বাশীর আওয়।জ তখন মোটা শোনায় আমাদের কাছে। 

( গর্বে) একে বলে ডপংলার এফেক্ট 

দেখ, দাদা, বেশি কলেজি বিষ্ত/ ফলাস্‌না। এ রকম কেন হয়, বাবা? 

আমর] জানি শব্ধ বায়ুতে ঢেউ তুলে চলে । গাড়ি নিশ্চল থাকলে বশীর শব হাওয়াতে 
প্রতি সেকেণ্ডে নিদিষ্ট সংখ্যক ঢেউ তুলে নির্দিষ্ট স্থানের ওপর দিয়ে আমাদের কানে 
এসে পড়ে, তাই আমরা বাশীর ম্বাভাবিক শব্ধ শুনি। কিন্তু এর গাড়ি দি আমাদের 
দিকে ছুটে আনে, তাহলে শব্দের উৎম থেকে আমাদের দুরত্ব ক্রমশই কমে আসবে, 
ঢেউয়ের দের্ধ্য কমে যাবে এবং বেশ্রিসংখ্যক ঢেউ আমাদের কানে এসে পড়বে । আর 
এই বেশিসংখ্যক ঢেউগুলি পুণ্তীভূত হয়ে কানে চড়! শ্বরের অস্্রভৃতি জাগায় । আবার 
শবের উৎম যদি আমাদের থেকে দূরে সরে যায়, তখন ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে এবং 
কমসংখ্যক ঢেউ কানে এসে লাগবে । এ কমনংখ্যক ঢেউগুলি বিকীর্ণ হয়ে বাশীর 
আওয়াজে মোটা স্থর এনে দেবে । তাই একট। চলস্ত গাড়ির বাঁশীর তীক্ষু বা মোট! স্বর 
থেকে আমরা বুঝতে পারি সে কাছে আসছে ঝ৷ দুরে যাচ্ছে। 

এর সঙ্গে যুগমতারার কি সম্বন্ধ? 

বলছি, বলছি, ব্যস্ত হয়ে! না । এখন এই ডভপ্‌লার তত্ব আলোর ঢেউ সম্বদ্ধেও খাটে। 
কোন তার যদি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে তবে তার আলোর ঢেউগুলি ঠেসাঠেসি 
ভীড় করার ফলে তাদের দৈর্ঘ্য আমাদের কাছে ছোট মনে হয়। আবার তারাটি যদি 
দূরে সরে যায়ঃ তাহলে ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য ও খানিকট! বেড়ে যাবে। 

অতদূর তার! থেকে আপা এই আলোর ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যের হাসবৃদ্ধি আমর] টের পাৰ 
কিকরে? 

এর জন্য বৈজ্ঞানিকর! তিন পিঠওয়াল! কাঁচ ঝ৷ প্রিজ.মের সঙ্গে একট দূরবীন যোগ করে 
তৈরি করলেন বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র। স্র্ধের বা তারার আলো এই প্রিজমের মধ্য দিয়ে 

এসে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গের হৃষ্টি করে। দের্ঘাতেদে স্তি হয় রঙের তেদ। 

সাদা আলে। প্রিজমের মধ্য দিয়ে ভেঙে এসে সাতরঙের আলে ছড়িয়ে দেয়-_বেগুনী, 
অতিনীল, নীল, সবুজ, হলদে, কমল। ও লাল । একেই বলে আলোর বর্ণালী । বেগ্রনী 
রঙের আলোর তরঙদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম আর লাল আলোর তরঙগধৈর্ঘয সবচেয়ে বেশি। 

দুরবীনের মধ্য দিয়ে দেখ! যায় পার! বর্ণালী জুড়ে রয়েছে কিছু কালে! কালো রেখা-_ 

এদের বল! হয় বর্ণরেখা। 


শ্রাবণ, ১৩৯১ ] তারাদের কথ ও কাহিনী ৪৯৭ 


ছেলে, 


বাব 


বাবা 


ছেলে 
বাবা 


নেয়ে 
বাব! 


এখন কোন তার! যর্দি আমাদের দ্রিকে এগিয়ে আসে, আলোর ঢেউগ্ুলি দৈর্ঘ্য 

কম হওয়ায় বর্ণালীর সব বর্ণরেখাগুলিই বেগ্রনী আলোর দিকে সরে যাবে, কারণ 
বেগুনী আলোব তরজদৈর্ধ্য সবচেয়ে কম। 

তারাটি যদি দুরে সরতে থাকে, তাহলে এ একই কারণে এ বর্ণরেখাগুলি সরে যাবে 
সবচেয়ে বেশি দৈর্ঘ্যের লাল আলোর দিকে। 
ছ্যা, ঠিকই বলেছ। এইভাবে বর্ণরেখাগুপির স্থান পরিবর্তন তারার গতির সংকেত বহন 
করে। এখন দ্বীন দিয়ে যে যুগ্মতাপ্রাকে পৃথক কর] যায় নাঃ কক্ষপথে ঘোরার 
কোন এক সময়ে তার একটি সঙ্গীতার। পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আনবে, অন্ঠ সঙ্গী- 
তারাটি পৃথিবী থেকে সরে যেতে থাকবে। এখন বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র্বার। এ যুগ্রতারার 
আঁলে। বিশ্লেষণ করলে দেখ। যাবে যে, বর্ণরেখাঞ্চলি ছিগুণ ₹য়ে গেছে-তার একভাগ 
বেগুনী আলোর দিকে সরে যাচ্ছে আর একতাগ লাল আলোর দিকে সরে যাচ্ছে। 
কিন্তু একক তারার আলো বিশ্লেষণ করলে এসব কিছু হবে না। এইভাবে যে যুখা- 
তারাগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ কর! যায়, তার্ধেরকে বলা হয় বর্ণালীগণ যুগ্াতারা॥ যুগ্ম- 
তার! ছাড়া আমর। তিননঙ্গী, চারদঙ্গী, ছয়সঙ্গী তার! বা! জোড় সংখ্যার বহুসঙ্গী 
তারাও অনেক দেখতে পাই। 

এ ধরনের কত তার আকাশে রয়েছে? 

প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তারাই হয় যুগ্মঠারাঃ না হয় বন্সঙ্গী তার।। তার মধ্যে খালি 
চোখে দেখা তারার এক-চতুথাংশ যুগ্মতারা। এ তো! গেল যষ্ঠ প্রভা পর্ধস্ত তারার 
কথ! । নবম প্রভা পর্যন্ত তারার যধ্যে যগ্মতারার সংখ্য। ৩+১০০০, যাদের দূরবীন দিয়ে 
পৃথক করতে হয়। আর বর্ণাল)গত যুগ্মতারার সংখ্যাও কম নয়, প্রায় ৩৩১০০ । 
যুগ্তারাদের অন্ত কোন বৈশিষ্ট) আছে? 

হা আছে। যখন কোন ধুগ্মতারার কক্ষপধগ্ডল দু্খীনের চোখের সমতলে থাকে 
এবং সঙ্গীদের মধ্যে একট! উজ্জল, অপরটা অন্রজ্জ্ণ হয় তখন একটা মজার ব্যাপার 
লক্ষ্য কর] খায় । দুরবীনের মধা দিয়ে দেখা যায়, প্রদক্ষিণের পথে কখনও সঙ্গীতাবা 
দুটে। পাশাপাশি রয়েছে, কখনও একটি আর একটিকে আড়াল করে রাখছে। কিন্তু 
খালি চোখে যখন দেখছি তখন একটি মাত্র তারা এবং কি আশ্চর্ষ, তার উজ্জ্বলতা 
নিদিষ্ট সম্র় অস্থর বাড়.ছ সার কমছে! 

সেটা কি করে সম্ভব, বাখা ! 

যখন সঙ্গীতার। ছুটে। পাশাপাশি, তখন যুগ্ম হারাকে সবচেয়ে বেশি উজ্জল দেখায়, 
কারণ, সঙ্গী ছুটি তারার উজ্জ্লগতা যোগ হয়ে গিয়ে ষুখ্াতারাকে সবচেয়ে বেশি ধীপ্যঙ্ান 
করে তোলে। আবার উজ্জলতর সঙ্গীটি যখন অন্ত সঙ্গীকে সম্পূর্ণ আড়াল করে 
সামনে আসে তখন যুগ্মতারার দীপ্তি আগের থেকে সামান্য একটু কমে যায়; কারণ, 
তখন একটি শ্নাত্র উজ্জল গুভার তার] আমাদের গোচরে আসে । কিন্তু যখন অন্থজ্জল 
তারাটি নাঙনে আসে, আর উজ্জল তারাটি আড়ালে যায়, তখন যুগ্মতারার দীপ্তি অনেক 


ছেলে, 


বাবা £ 


ছেলে, 


বাৰা £ 


উদ্ধোধজ [ ৮৬তম বধ--৭ম সংখ্যা 


কমে শ্লান, নিস্রত দেখায়, কারণ তখন উজ্জল প্রভার তারাটি আমাদের গোচদর আলে 
না। পর্যায়ক্রমে এইভাবে উজ্জর্পতার পরিবর্তন হতে থাকে । এই আড়াল করাকে 
গ্রহণ বল! যেতে পারে। প্রপ্ক্ষিণের সমস্ব যেন ক্ষণে ক্ষণে গ্রহণ লাগে আগ গ্রহণ 
ছাড়ে। এই রকম ষুগ্মতারাকে বল! হয় গ্রহণপন্থী যুগ্ম হারা । 
আমরা দেখছি, আকাশে বেশ কিছু তারা রয়েছে যাদের দ্যুতি বা উজ্জ্বলতা স্থির নয়, 
কথনও বাড়ে, কখনও কমে । তাদের কি বলব? 
সাধারণভাবে তাদের অস্থিরছাতি তার৷ বলা চলে। অস্থিরছ্যতি তারার একবার উজ্জ্বল 
হওয়া থেকে শুরু করে তারপর ম্লান হয়ে আবার আগের মতো সমান উজ্জল হওম। 
পর্বস্ত সময়ের ব্যবধানকে ম্প্শনকাল বলে। এখন যাদের ম্পন্দনকাল নিয়মিত, 
তাদের বল! হয়, নিয়মিত অস্থিত্যুতি তারা, আর যাদের ম্পন্দনফালের কোন স্থিরতা 
নেই, অনিয়মিত, তাদেরকে বগ। হয় অনিয়মিত অস্থিরছ্যুতি তারা । 

নিয়মিত অস্থিরছাতি তারার মধ্ো প্রথমে আমর! পেয়েছি গ্রহণপন্থী যুগমতারাদের | 
এদের কথা আগেই বলেছি । মনে আছে নিশ্চয়ই সেখানে একক তার! নেই। ছুটে! 
ঘনিষ্ঠ তার! রয়েছে, আব তার ছ্যুতির হ্বাসবৃদ্ধি হয় গ্রহণের বা আড়ালের ফলে। 
তাহলে এমন তারা্ড কি আকাশে আছে একক অবস্থাতেই নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে 
মাও ৪ প্" পবিবত্তম হয়? আর সেটা হয়ই বা কিভাবে? 
আছে বইকি। ঠিক কি কারণে একট! নিয়মিত অস্থিরছ্যুতি তারার দপ্তির হ্বাস-বৃদ্ধি 
ঘটে, আজ তা নিশ্চিতভাবে জান! যায়নি । জ্যোতিবিজ্ঞানীর] অন্যান করেন যে, 
দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মহাকর্ষের প্রভাবে তারাটি সংকৃচিত হয়ে পড়ে। 
আয়তন সংকুচিত হলেই তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং মেট। অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । 
তারপর এই অতিরিক্ত তাপমাজ্জার দরুণই আবার তাবাটিব্র দেহের আয়তন বেড়ে 
যায়। আয়তন বাড়লেই তাপমাএ যায় কমে। সঙ্গে সঙ্গে তার দীপ্তিও যায় কষে। 
ক্রমশঃ ঠাণ্ডা! হয়ে এলে, মহাকর্ষের ফলে আবার সংকুচিত হয়ে যায়। এইভাবে 
পরায়ক্রমে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে এই তারাদের গুজ্জল্যের তারতঙ্য হম। 

[ ক্রমশঃ ] 


আমাদের চরম লক্ষ্য কি? আজকাল প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ অনন্ত উন্নতির পথে 
চলিপ্নাছে_ ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার লাভ কারবার কোন চরম লক্ষ্য নাই । এই 
ক্রমাগত নিকউবতর্খ হওয়া অথচ কখনই লক্ষ্যস্থলে না পেশছানো+_ ইহার অথ" যাহাই হউক, আর এ 
তন্ত যতই অদ্ভুত হউক, ইহা যে অসম্ভব, তাহা অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। সরল রেখায় 
বি কখন কোন প্রকার গতি হইতে পারে ? একটি সরল রেখাকে অনস্ত প্রসারিত করিলে উহা একটি 
বৃত্তরূপে পারণত হয় ; উহা বেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেখানেই আবার ফিরিয়া ষায়। যেখান 
হইতে আরম্ভ করিয়াছি, সেখানেই অবশ্য শেষ কাঁরতে হইবে ; আর যখন ঈমবর হইতে আপনাদের গাঁত 

আরম্ভ হইয়াছে, তখন অবশ্যই ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তন কাঁরতে হইবে। 
_স্বামী বিবেকানন্দ 


পশুপতিনাথ 


স্ীমতী কুস্তল! দত্ত 
অমণকাহিনী, পৌরাণিক আখান ও প্রবন্ধ-লোঁখকা | 


আরা ৩২ জন মহিল চলেছি দুজন সন্লাসনীর 
সঙ্গে পশুপতিনাথ দর্শনে । বাস থামল এসে 
দৃক্ষিণেশ্বরে । কোঙ্জাগরাী পৃথিমার পরদিন, ১৪ 
অক্টোবর ১৯৮১১ কলকাতা থেকে একটি 
ট্যাতেলিং এজেন্সীর বামে আমাদের যাত্রা! শুরু 
হয়। ভোর সাড়ে ছটায় বাস ছাড়ে। 
দ্বক্ষিণেশ্বরে মা! তবতাপণীকে দর্শন ও গ্রপামের 
স্থযোগ পেলাম আমর1।॥ লকালবেলা মন্দিরে 
ভিড় মোটেই ছিল ন|। তাই খুন ভালভাবেই 
দর্শন হয়েছিল। মা স্বুজপাড় ফিকে নীল 
বেনারসীতে সেদেছেন। ওখানেই জলযোগ 
সেরে নিয়ে আবার যাত্র। চলতে থাকল। 
পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে বিহার, বিহারের রাজগীরে 
আমাদের যাত্রার গথম বিরতি । 

ঝাঁজগীরে একদিন থেকে নালন্দা ও 
পাওয়াপুরী দর্শন ও গরমজলের কুণ্ডে নান হল। 
পাওয়াপুরী জৈনধর্ম প্রবর্তক মহাবীরের জন্ম এবং 
মহানমাধির স্থান। এক বিরাট সরোবরের 
মাঝখানে মহাবীরের লমাধিমন্দির-_-শ্বেতপাথরে 
তৈগি, সুনার মন্দির। চূড়া সোনার-_ অর্থাৎ 
সোনার জলে রং-কর1। 

নালন্দা বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধাবহার | 
্ীষ্টাৰে এর শন্ধান পাওয়ার পর ২৫ বছর ধরে 
গ্রত্বতত্ববিভাগের প্রধান কাশিংহামের নির্দেশে এর 
খমনকাধ চলে এবং এই |বরাট বিহার আবিষ্কৃত 
হয়। নালন্সাবিহার প্রথমে ্ীষটাব্ধে 
গুপতরাজারা তৈরি করান । তারপর ধর্মপাল ও 
হধব্ধন পর পর বিছারগুলির সংস্কা৫সাধন 
করেন। সারিপুত্ত ও মৌগল্যায়নের স্বতিচিহ্ের 
উপর যে স্প সেটিই তজনগৃহ। এই বিহার 
নির্মাণ পরিকল্পনা এবং স্থাপত্যে বিশ্বের বিশ্বময় । 


১৯১৫ 
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রাজগীর সংগ্রহশালাটি অব্য দ্রব্য । পোড়ামাটির 
অতিহ্ম্্ম কাজ, বুদ্ধের জীবনের বিভিম্ন ঘটন। 
পোড়ামাটির মৃতিতে দেখানো হয়েছে। তা 
ছাড়া আছে কিছু পোড়। চাল-ঠিক শ্েটের 
মতে। রং। বক্তিয়ার থিলজী বিহার আক্রমণ 
করে আগুন ধরিয়ে দিলে গৃছে গৃহে সঞ্চিত 
খাদ্ধ ধান-চাল পুড়ে যায়। মাটি খুড়ে ঠিক 
এই অবস্থায় চালগুলো৷ পাওয়া গেছে 

পরদিন সকাল সাতটায় আমর! বৃণ্ুন] হলা্ 
বীব্ষগঞ্জের উদ্দেশে । পাটনা শহবের পাশ দিয়ে 
এসে মোকামার সার কারখান।, মতিহারী, 
মজ:ফরপুর, ছাপরা প্রভৃতি জেল! পার হয়ে শেষে 
সন্ধ্যায় বীরগঞ্জ গৌছলাম। বাসে বসে বৃথ। 
সময় নষ্ট না করে আমর! পাধুষায়ের নির্দেশে 
নামগান, গাঁতাপাঠ, শিবনাম, সন্ধ্যায় আরা গ্রিক 
তজন--এ লব করছিলাম । 

বীরগঞ্জে পৌছে কলেবার টিকার সার্টিফিকেট 
দেখাতে হল। যার কর্পোরেশনের সার্টি- 
ফিকেটের বদলে, এমনি ডাক্তারের সার্টিফিকেট 
দেখালেন তাঁদেরট। গ্রাহ্ছ হল না। তা বলে 
যে তাদের কলেরার টিকা নিতে হল তা কিন্তু 
নয়--শুধু এক টাকা করে জরিমানা দিতে হল। 
বীরগ্ধ হল নেপালের প্রবেশদ্বার । বাতট! 
ওখানে কাটিয়ে পরদিন শুর হুল নেপালের 
পাহাড়ে ওঠ । কাঠমাওু যেতে পরপর সাতটা 
পাহাড় অতিক্রম করতে হয়। প্রান্তিক দৃশ্থ 
অতি মনোরম। একদিকে খাদের মধ্যে উপলময়্ী 
ফেনোচ্ছল! নদী, অপরদিকে খাড়া পাহাড়। 
কোথাও ঝ! খাদের ওধারে পাহাড়ের গায়ে ধাপ 
কেটে ফপল ফলানো৷ হয়েছে । পাাড়ট। এ রকম 
ধাপকাটা সবুজ ফসলে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত 
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হয়ে দাড়িয়ে আছে-মনে হচ্ছে সবুজ কর্ডের 
কাপড়ে কে যেন পাহাড়টাকে ঢেকে দিয়েছে। 

সাধুমাত্র নির্দেশমতো গীতাপাঠ,__নামগান 
করতে করতে চলেছি। সবাই একই ভাবের 
যাত্রী । ছুপুরে পথের ধারে এক নেপালী হোটেলে 
খাওয়া! হল। পরিষ্কার করে নিকানে! মাটির ঘর, 
টিন বা টাপির চাল। কাঠের চেয়ার ও বেঞ্চ 
পেতে খেতে দিল। নিক্ষলঙ্ক ইম্পাতের থালা, 
গেলাস,--তাল চালের গরম ভাত, ডাল ও আলুর 
তরকারী। দলে শিলং-এর কটি মেয়ে ছিল। 
তাদের মুখে দু'একটি নেপালী কথা শুনে 
পরিবেশনকা বিণী নেপালী মেয়ে ছুটি খুব হাপতে 
লাগল। এমনিতেই ওর! হান্যময়রী 

জল এখানে স্থুলভ। পাহাড়ের গ। বেয়ে 
ছোট্ট ছোট্ট ঝরনা নামছে--সেখানে একটা বাশের 
নল বসিয়ে দিলেই হল। তবে সঙ্গে যে দুজন 
মহিলা ডাক্তার ছিলেন, তার সতর্ক করে 
দিলেন-_এ জল দেখতে শ্বচ্ছ হলেও জীবাণু- 
দুষিত,--স্থৃতরাং অপেয়। 

খাওয়ার পর আবার চলা। পথের দুধারে 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করব, কিন্তু ক্লান্ত 
শরীর আপত্তি জানাতে লাগল । “আমার, 
শরীর বলি বটে সে কিন্ত মোটেই আমার বশ নয়। 
আমি যখন মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্ত দেখতে ইচ্ছুক 
সে তখন ঘুংমীতে চাঁয়। আবার আমি যখন 
ঘুমোতে ইচ্ছুক তখন সে ছেগে থাকে । শরীরের 
সঙ্গে না পেরে একটু তন্দ্রাভিতূত হয়ে পড়েছিলাম 
--হঠাৎ 'পিক, পিক' (9921) কলরব শুনে চমকে 
তাকিয়ে দেখি বাসের জানাল। দিয়ে পরিস্কার 
দেখা যাচ্ছে নগাধীশ হিমালয়ের কটি চুড়া_ 
এভারেস্ট, অন্নপূর্ণা, মাকালুঃ কাঞ্চজজ্যা 
ইত্যাদি। আকাশের অনেকখানি জুড়ে বড় 
মহিমাদ্ধিত উজ্জল সে-ৃশ্ ৷ বাস বাঁক নেয়, তখন 
ডানধারের লোকরা দেখতে পায় আবার 


উদ্বোধন 
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উল্টোদিকে বাঁক নেয়--তখন বাসের ঝ ধারে বসা 
লোকের! দেখতে পায়। সকলেই অনেকক্ষণ ধরে 
খুব স্পষ্টভাবে দ্নেখতে পেলেন। ছায়গাটার নাম 
দমন । সেখানকার উচ্চত। ৮*** ফিট। বরফঢাকা 
চুড়াগুলে। দেখেই মনে এল “ধ্যায়ে্গিত)ং রজত- 
গিরিসন্নিতং* ইত্যাছি। এমন স্থন্দর দর্শন হল-_ 
আমর] বিভিন্ন স্তবে ও শ্লোকে মহাদেবকে প্রণাম 
জানালাম। দমনে হিমালয় দেখার জন্য এক 
জায়গায় একটা টাওয়ার আছে। 

কাঠমাণ ওখান থেকে প্রায় ৪*০* ফিট 
নিচে। সন্ধ্যাবেলা “ধগুন-ভব-বন্ধন” গাওয়। 
হল। অন্ধকারের মধ্যে এক জায়গায় বেশ 
অনেক আলে জলছিল-_-এঁ হল কাঠমাওু। রাত 
সাড়ে আটটা! নাগাদ আমরা কাঠমাও্‌ পৌছলাম। 
চেকিং ঘা করার বীরগঞ্জেই করেছিল--সেও নাম- 
মাত্র। রিক্মাগাড়ি যেই ঢুকছিল টর্চ ফেলে 
দেখছিল। কাঠমাওুঁতে আর কিছু দেখলে না। 
হয়রান করেছিল ফেরার পথে। সেকথ 
যথাস্থানে । 

পরদিন ১৮ অক্টোবর, কেউ কেউ পশুপতি- 
নাথ দর্শনে গেজেন। ব্যস্ততার কিছু ছিল ন!। 
২* তারিখ অবধি কাঠমাওু থাকা হবে। ১৯ 
তারিখ পশ্ডুপতিনাথের পুজো! দেওয়া হবে--সেই 
সঙ্গে শিবসহম্রমাম পাঠ হবে। স্ুতবাং আমর] 
কেউ কেউ শ্িবসহ্ম্রনামটা পড়া! অত্যান করতে 
বসলাম। তাছাড়া বিশ্রাম দরকার । দুদিন 
ছুরাত ঠায় গাঁড়িতে বসা। 

নেপালে টয়োটা ( জাপানী ) গাড়ি ভতি,- 
সব ট্যাক্সি টয়োটা । অনেক সময়ই যাক্ীকে 
ঠকিয়ে বেশি আদায়ের চেষ্টা করে। 

পশুপতিনাথ মন্দির-প্রীঙ্গণে ঢুকেই বিরাট 
এক ধাতব নন্দী যৃতি_-আকারে রামেশ্বরের নন্দীর 
মতো! হবে। সোনার বলেই বল! হয্স-কিন্ত মনে 
হয় সোনার জলে রংকরা। এটা জানতে 
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পেরেছিলাম দক্ষিণ ভারতের কাঞ্ধীপুরমে গিকে। 
দক্ষিণে তো পগ্রান্্ সব মন্দিরের চুড়। সোনার-__ 
অন্ততঃ দেখতে তাই মনে হয়। কিন্তু কাঞ্চীপুরমে 
কামাক্ষী মন্দিরে গিয়ে দেখেছিলাম তথাকধিত 
সোনার চুড়। বিবর্-_তাতে রং দেবার ব্যবস্থা 
হচ্ছে। এবং রং দেবার পরই চূড়া ঠিক দোনার 
মতে] দেখাচ্ছিল । 

মন্দিরের সিঁড়ির দুপাশে ছুটি পেতল বা 
অষ্টধাতুর সিংহ। মন্দিরের চালের কোণাগুলে! 
প্যাগোডা ধরনে বাকানে।। দেয়ালে কারুকার্য 
আছে, গঙ্গা, হরগৌরী, ড্যাগন | 

পশ্তপতিনাথ কষ্টিপাথরের আন্দাজ দেড় 
হাত উচু লিঙ্গ--ওপরের দিকে, চারদিকে চারটা! 
মুখ খোর্দাই-করা। সেই মোনার রংএ মুখচোখ 
রেখাঙ্কিত। রাজবেশ অর্থাৎ মাথায় পাগড়ী, তাতে 
মোনার কাকুকার্ধময় পাত বসানো । পাগড়ীর 
গুপরে টোপরের মতো! সরু সোনার মুকুট, তার 
ওপর বূপোর বাটওয়ালা সোনার ছাতা। 
লিঙ্গটি রূপোর তারের জালে জড়ানো--ছবিতে 
রাণা প্রতাপসিংহছের মাথায় যেরকম জালের বর্ম 
ঝোলানে। দেখা যায় সেরকম। 

মন্দিরের দরজ! রূপোর । গর্ভমন্দির ঘিরে 
যে যে বারান্দা রয়েছে তাতে তারে গাথা 
রুত্রাক্ষের তৈরি সুন্দর সুন্দর ঝাড় ছাদ থেকে 
ঝুলছে। 
| মন্দিরে ভাল করে পৃজে! দিতে হলে তারতীয় 
মুদ্রায় ৭** টাকা লাগে । আমর! সবাই মিলে 
: তেমনি পৃজোই দিলাম । জল, ছুধ, দুই, ঘি,_-এ 
শব দিয়ে মান করানো হল। এ ছাড়া, চাল, 
পঞ্চশন্ত, তিল--এ সবও আছে--কর্পুরের আরতি, 
গশদাফুলের সাজ হল। টক্টকে লাল কাপড়- 
পর! পুরোহিত আমাদের বললেন, পূজোর আগে 
। উপকরণগুলো৷ একবার স্পর্শ করে দিতে । আর 
. বললেন, যতক্ষণ পূজো হচ্ছে আমরা যেন “নমঃ 


পশুপতিনাথ 
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শিবায়” জপ করি--অর্থাৎথ পুরোহিতকে তার 
দিলেই হয়ে গেল তা নয়, তোমারও কিছু করণীয় 
আছে। এই তাকটি বেশ ভাশ লেগেছিল 
আমাদের । সাধারপতঃ দেখা যায়, পুরো হিত পূ 
করছেন আর বাড়ির লোকের বণে এন্তার বাজে 
গল্প করে চলেছেন। লক্ষ্মীপুজে সরস্বতী পূজোয় 
হামেশ! এরকম দেখ! যায় । আবার আমর যে 
রকম মঙ্গিরে গিয়ে ঠকাং করে বিগ্রহের পায়ে 
ডাল৷ ঠেকালুম আর হয়ে গেল, এখানে তা নয়। 
নেপালী মহিলারা! একমনে বারান্দায় বসে 
স্তবপাঠ বা স্তোত্র আবৃত্তি করে চলেছে। 
একজন প্রৌটা দর্শন করে এসে আমাদের সবাইকে 
আলিঙ্গন করলেন। বেশ একটা ভক্তির ভাব, 
সসন্ রম গাল্তীর্ধ আছে। 

মন্দির-প্রাঙ্গণের একধারে বসে আমর! স্তব- 
পাঠ ইত্যাদি করছিলাম-এমন সময় এক বৃদ্ধ 
কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ নেপালী তদ্গলোক এসে 
একমনে শুনতে লাগলেন। তাঃপরে আমাদের 
প্রশ্ন করে যখন জানলেন যে, আমরা বাষরৃষ- 
ভাবধারার--তখন তিনি আবেগতরে বলে 
উঠলেন “রামকৃষ্ণদেব! তার কাছে আমি অশেষ 
খণী। তার কপার তুলনা নেই। তার গন্পেল, 
আমি রোজ পড়ি । ১৮ বার পড়েছি-- প্রতিবারই 
একটা কিছু নৃতন উপলব্ধি হয়েছে ।” 

বলতে বলতে ভদ্রপোকের চোখে অশ্রু দেখা 
দিল। আমাদের দলের একটি মেয়ে নেপালী 
আইন সম্বন্ধেকি একট! গবেষণ! করছে। এজন্য 
সে ত্রিতৃবন বিশ্ববিষ্ভলয়ে যাবে ভাবছিল। যখন 
কথায় কথায় জানা গেল এ ভদ্রলোক- রুজ্ররাজ 
পাণ্ডে, ত্রিতৃবন বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভূতপূর্ব আচার্ধ, 
তখন তাকে ব্যাপারটি জানানে। হল। তিনি 
সাগ্রহে বললেন, “ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা 
করব।” 

আমাদের সবাইকে তীর বাড়ি যাবার আন্ত 
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জানিয়ে সপরিবারে সাধুমাকে প্রণাম করে তিনি 
বিদায় নিলেন। 
পৃডে। হয়ে গেলে পুরোহিত আমাদের 
ঠাকুর মণিরত্ব+ একমুখী রুদ্রাক্ষ ইত্যাদি সব 
দেখালেন। যা] ভাল করে পুজে! দেয় তাদের 
এনলৰ দেখানে। হয়। 
এখানে ধুনো, গঞ্চপ্রদীপ, জলপঙ্ঘ, কপৃরর, 
ফুল চামর, মযুরপাখা দিয়ে আরতি হল। শেষে 
আক্পনাক় মুখ দেখানো! হল। ফুল দিয়ে আমর! 
যেরকম আরতি করি পেতকমনা করে দুহাতে 
ফুল নিয়ে শিবের মাথায় গিলেন। 
পশুপতিনাথমন্দিরের পাশে চামুণ্া দেবী 
€ মতান্তরে পার্বতী ), বিশাল মৃতি-ধাতুনিমিত। 
আর রুফ্ধেছেন মহাকাল। ছোট ছোট আরও 
কয়েকটি মৃত্তির মধ্যে আছেন নটরাজ--খুব 
প্রশান্ত মুখতাব। মনকে টানে সত্যই । মঙ্গির- 
চত্বরে বসে আমরা দক্ষিণাকালীস্তো্জ পাঠ 
করলাম। 
এরপর আমরা গেলাম বোধনাথ দর্শনে | এটি 
বৌদ্বতূপ । চূড়াব নিচে বিরাট ছুটি আয়ুত নেত্র। 
নেপাল-ক্রাস্ত বিজাপনে এই স্তুপটির ছবিই খুব 
বেছি দেখ। যায় । স্পেন চীবধাবে ধর্মচন্র মীজানে। 
বয়েছে। আশপাশে নতুন পুত্বানো নেপালী 
মৃত, ধর্মচক্র,_এসবের দোকান বসেছে। 
গাড়ি খারাঁপ হয়ে যাওয়ায় হ্বয়ভূনাথ দেখ 
হল না। অনস্তশয়ন বালাঞী দেখলাম। সেটি 
একটি চমৎকার রকমারী গোলাপের বাগানের 
মধ্যে। ঢুকতে টিকিট লাগে। কিন্তু পরে 
জান্লাম ওটি নকল বালাজী। আসল বালালী 
একটু দুরে । দেখানে ঝাজপরিবারের কেউ যান 
না। একবার নেপালের কোন রাজ। নাকি 
সপ্লবলে ওখানে আসেন। তখন কোন 
প্রশষ্বোজনে মাটি খু'ড়তে গেলে কোদালে বসত 
এবং মাপের লেজের একটা অংশ উঠে আসে। 
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অনস্তনাগের লেজে নাকি কোরাল লেগেছিল। 
তারপরে কটি ছূর্ঘটনা হয় রাজপরিবারে, এরপর 
থেকে ভয়ে কেউ গুরা বালাজীদর্শনে যান না। 
তাদের জন্য এই নকল বালাজী তৈরি হয়েছে। 
আম্নরা যে ভ্রমণসংস্থার সঙ্গে গিয়েছিলাম, তারা 
এটি জানতেন না। 

পরদিন দক্ষিণাকালী ও পাটন দর্শনে গেলাম্ন। 
এই দক্ষিণাকালীর পাহাড় কাঠমাণ্ড থেকে ১৮ 
কিলোমিটার । পাাড়ী রাস্তা, ঘুরে ঘুরে একটি 
তোবণের সামনে বাস থামল। মিড়ি দিয়ে নেয়ে 
সমতল রাস্তা । সরু পাহাড়ী দ্নী বাগমতী বয়ে 
চলেছে। ওপরে পোল, সেটা পেরায় দক্ষিণা- 
কালী। প্রচুর শ্বেতাঙ্গ পর্ধটক। 

দক্ষিণাকালী একটা খোলা জারণায়, দেয়!লে 
খোদাই-কর ফড়ভুজ দেবীমূত্তি। কাছে এ রকম 
আরও প্রতিমা বয়েছে--সব রক্তে মাখামাখি । 
আগেই আমাদের সাবধান করা হয়েছিল, “কেউ 
ভাল কাপড় পরে যাবেন না--সব রক্তে মাখামাখি 
হয়ে যাবে ।” দেখলাম বাণ্তবিকই তাই ' সমানে 
পাঠা ৪ মুরগী বলি হয়ে চলেছে। সেই রক্ত 
দেবীর গায়ে মাখিয়ে দিচ্ছে; আবার ডিম ভেঙে 
গ্রতিমীর মুখে মাখিয়ে দিল। প্রতিমা ছোটই, 
মুখখানা প্রমাণাকার বাঙালী মেয়ের বদ্ধমুদ্রির 
মাপে, অপটু হাতে তৈরি। মুরগী বলি দেখে মনে 
হয় উপঙ্জাতীয় দেবী মা-কালীর সঙ্গে মিশে 
গেছেন। দ্রেবীর চাদোয়। হচ্ছে পেতলের তৈরি 
দুটো ড্র্যাগন ক্রশচিন্থের মতো! করে স্থাপিত। 
দেবীর মাথায় রূপোর মুকুট, বূপোর পঞ্সে উপবিষ্ট । 

এর মধ এক শ্বেতাঙ্গ ক্যামেরাধাবী স্তৃপীরুত 
পাঠার ছাঁলের ছবি তুলতে গেলে আমাদের দলের 
দু-চারজন মহিলা! গ্রতিবাদ জানাঝেন। ক্যামেরা- 
ধারী আমত|। আমতা করে সরে গেকেন। সম্ভবতঃ 
হাজার হাজার পাঠাবলির লোমহধক বিবরণসহ 
ছবিটি কৌন বৈদেশিক পঞ্জিকায় স্থান পেত। 
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দেবীর পৃজে। নিয়ে কালীঘাটের মন্দিরের 
মতো ঠেলাধাক্ক! ; পড়লে তে সর্বাঙ্গে রক্ত মাখা- 
মাথি। খানিক পর পর অবস্ঠ ববারের মলে করে 
জল দিয়ে গ্রতিমাপমেত সন ধুয়ে দিল। আমরা 
ততক্ষণে পাহাড়ের গায়ে কাটা পিড়িতে বসে 
দৃক্ষিণাঁকালীল্তে।ত্র পড়ছি। 

কাঠমাণ থেকে পাহাড়টা উচু-ম্থতরাং 
সেখান থেকে হিমালয় বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। 

এরপর আমরা পাটনে গেলাম পুরানো রাজ- 
ধাণী দেখতে । স্ধ্যাভাবে সব দ্রেখ। হল না। 
কষ সত্যতাম। ও রুক্সিণী আছেন এক মন্দিরে। 
দশাবতার মূর্তি দেয়ালে খোদাই-কর]। একটি 
মন্দিরে দশতুঙ্গ। ত্রমুণ্ড গণেশ চোখে পড়ল। 

এখানকার বিশেষ ত্রষ্টব্য হল হিরণ্যবর্ণমহা- 
বিহার । বুদ্ধের সুসজ্জিত সালঙ্কীর মৃর্তি রয়েছে) 
উপবিষ্ট অবস্থায় হা'ও ছুই উচু- মুখখানা তারা 
স্থন্দর । সোনার জলে রং-করা, বেশ বড় মন্দির | 
দেয়ালে হিন্দুদেণদেবীর মৃতি খোদিত। মন্দির 
কাঠ, পেতল ও পোড়ামাটির তৈরি । 

বিকালের দিকে নেই রুদ্ররা্জ পাণ্ডে পাচথণ্ড 
একত্রে বাধানো বিরাট এক গসপেল' নিয়ে এসে 
উপস্থিত হলেন। নেপালী আইনজ্জ, সংস্থৃতঙ্ঞ 
এক পণগ্ডিতকে তিনি বাড়িতে বসিয়ে রেখে 
এপেছেন। তার মেয়ে-নাতনী এরা সবাই 
আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে । আমাদের যেতে 
হবে--এবং রামকুষদেব যে সব গান গাইতেন, 
“আমি মুক্তি দিতে কাতর,” “দে মা পাগল করে” 
ইত্যার্দি যূল বাংল! গানগুলে! শোনাতে হবে। 
'গনপেল' খুলে তিনি গানগুলে। দেখালেন। 

আমর! সবাই খুব ক্লান্ত, তাই এড়াবার চেষ্টা 
করা হল। কিন্তু ভদ্রগোক এমন আস্তবিকতা 
সহকারে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন ঘে এড়ানে। 
গেল না। “দে ম! পাগল করে” তার শুনতেই 
হবে। আমাদের মধ্যে একগ্গন আড়ালে মন্তব্য 


পশুপতিনাথ 
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করলেন, “মন্থিরে একটু দ্েখাসেই সুজে 
'গদপেল"বগলে হোটেল অবধি ধাওয়া করেছ। 
তোমার পাগল হতে আর বাকি কি?" 

রুদ্ররাজ পাণ্ডের জামাতা! নেপালের অর্থমন্ত্রী । 
অর্থমন্ত্রকের একখানা স্টেশন ওয়াগনে আমাদের 
বসিয়ে তিনি নিজে একখানা টয়োটা গাড়িতে 
বসে আমাদের নিয়ে চললেন তার মেয়ের বাড়ি। 
গাড় থেকে নামতেই দ্বারবান থেকে শুরু করে 
সকলের স্দ্ধ অত্যর্থনা। ওপরে ঠাকুরঘরে 
আপনে হরপার্বউ*, কুষ্ঝচ হাম রয়েছেন, আর 
্রপ্রমা ও শ্রীশ্রঠাকুরের ছুখান৷ ব্ড় ছবি ফুলের 
মালায় সাজানো । রুদ্ররাজ পাণ্ডে তক্তি গব্গদ 
কণ্ঠে বললেন, “শ্রারামকুঞ্জদেবের কাছে আমি 
সর্বদা প্রার্থন] করতান, “দেখা দ্বাও, কৃপা কর। 
তোমার মতে। কাউকে আমার কাছে পাঠাও ।, 
ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আমি গুরু 
পেক়েছি_-ফিনি ঠিক রামকৃষ্ণদেবেরই মতো! ইষ্টের 
সঙ্গে কথ। বলেন, আব্ধাত কঞ্জেন। পাহাড়ের 
গুহায় থাকেন” 

তার ৭৯ বৎসর বয়স্ক! পত্বা, তার বেয়ান, পুত্র- 
বধূ, মেয়ে, নাতশী--পবাই মিলে অতি হন্দর তাব- 
পূর্ণ [হন্দা তঙ্ন গাইলেন । এক একটা গান শেষ 
হলে আমরা! যেমন জয় দিই সেরকষ “গোপাল 
গোপাণ”, “'পরমহংপদেবকী জয়? “পারধাধাইকী 
জয়”--ব্ল/ছলেশ। বোঝ। যায় এব! নিয়মিত 
এরকম ভঙ্জন গেয়ে থাকেন, তান, লক) সর সব 
নিখুত। 

তারপর আমাদের তরফ থেকে রুদ্রবাজ 
পাণ্ডের নির্দিষ্ট গানগুলো! গাওয়! হল। তিনি 
গনপেল থেকে গানগুলে। বের করে তার মেয়ে 
ও নাতনীর সামনে বরাখলেন। তিনি নিজে 
বাংল। বোঝেন। কলকাতা থেকে ম্যাট্রিক পাশ 
করেছিলেন । “থণ্ডন-তব-বন্ধন* দিয়ে শুরু | শেষে 
একটি ভজনগান হুল, সেটিও এ মহিলার শুনে 
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গুনে অতি স্বন্দরভাবে সঙ্গে মঞ্কে গাইলেন। 

সব শেষে চা, প্যাড়া ও “নিয়েল* বলে এক- 
রকম নেপালী মিটি--বালার মতো৷ গড়ন, তাজ। 
মিষ্-ডাল দিয়ে তৈরি--খাওয়ালেন আর প্রণাদী 
ফল। দোকানে দোকানে পাইনবোর্ড দেখে- 
ছিলাম, “সিয়েল পাওয়। যার ।” তার মানে 
সিয়েল নেপালের বিখ্যাত মিটি । 

সবাই মিলে আমাদের গাড়িতে তুলে দিতে 
এপে অনেকক্ষণ কথা বলতে লাগলেন। ছাড়তে 
যেন ইচ্ছে মেই। রুদ্ররাজ পাণ্ডে বলে দিলেন, 
“রামরু্দেবের তক্ত, সাধুই হোন আর গৃহীই 
হোন, কাঠমাওড এলে যেন তার ওখানেই ওঠেন ।” 
তার জামাতা অর্থমন্ত্রীও এসে সাধুমাকে প্রণাম 
করলেন। 

ঠাকুরের লীলা! এখানে যে এমন একজন 
ভক্ত রয়েছেন--যিনি ঠাকুরের নাম শুনে বলতে 
গেলে প্রায় রাস্ত। থেকে সমাদরে ঘরে ডেকে 
নেবেন তা কে জানত? আমরা পরদিনই 
কাঠমাওু ছাড়ছি, কাজেই ভদ্রলোকের আপসোস 
রইল, ভাল করে সাধুসঙ্গ ও ভক্তসেব৷ হুল না। 
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কাঠমাওু শহরটা ঠিক আমাদের দাঞ্জিলিং বা 
শিলংএর মতো! নয়। বাস্ত। কোথাও কোথাও 
ঢেউখেলানো৷ হলেও মোটামুটি শহরটা সমতল । 
শহরে উলিবাস চলে। ট্রলিবাস মানে লাইনছাড়া 
ট্রাম । এমনি বাপের মতো, শুধু বাদের ছাদটা 
বিজলীর তার ছুয়ে থাকে। দোকানগুলো 
নানারকম লোভনীয় বিদেশী জিনিসে সাজানো! । 
ছু-একখানা ফোন্ডিং ছাতা, নকল সোনার গহন! 
নেওয়! চলে কিন্তু কৃত্রিম তত্ধজ শাড়ি, প্যাণ্টের 
কাপড়, ক্যাসেট, ইলেকট্রনিক ঘড়ি ইত্যাদির 
ওপর মোট! ট্যাক্স দিতে হয়--না! হলে রাস্তায় 
চেকপোস্টে ওগুলো বাজেম্বাণ্ড অর্থাৎ পুলিশ 


উদ্বোধন 


( ৮৬তম বর্ষ-_-"ম সংখ্য। 


কর্তৃক ছিনতাই হয়ে যায়। লোভ সামলাতে না 
পেরে কেউ কেউ ছাতা, গহনা এবং একজন 
একট। ইলেকট্রনিক ঘড়িও কিনলেন । 

কাঠমাতুর বাড়িঘর বেশিরভাগ কাঠের, 
কিন্তু তার মধ্যে বেশ শিল্পনুষম। আছে। অনেক 
ক্ষেত্রেই কাঠ বেশ কারুকার্ধখচিত । ডাকবাক্টের 
গায়ে লেখ! 'পত্রমণজুষা বেশ কাব্যময় । 

অক্টোবর মাসে নেপালে রাত্রে ঠাণ্ডা পড়ে, 
কিন্ত রোদ উঠলেই রীতিমতে। গরম । পাহাড় 
ঠাণ্ডা, কিন্তু হাওয়। হাক্ক। বলে রোদের তেজ 
বেশি লাগে। মানসসরোবর অত ঠাণ্ডা কিন্ত 
রোদের নাকি প্রচণ্ড তেজ। 

আমর] কাঠমাওড থেকে পোখরা, গোরখপুর 
হয়ে কাশী যাব। এপথের সৌন্দর্য আরও 
মনোহর । মালেখু গণ্ডকী নদী (যাতে শালগ্রা্ 
শিল। পাওয়া যায়) পেলাম। পোখনায় কিছুদিন 
আগে বন্যায় শ চারেক লোক মারা গিয়েছিল। 
তাঁর ফলেই সম্ভবত: বাস্ত। অনেক জায়গা 
একপাশে তাড়া, কোথাও বা অপরদিকে পাহাড় 
থেকে ধ্বস নেমে রাস্তা সঙ্কীরণ্ণ হয়ে গেছে। গাড়ি 
খুব সাবধানে চালাতে হয়। বিকালে পোখর। 
পৌছলাম-_যর্দিও বলা হয়েছিল ১২টায় পৌছে 
যাব। ছোট ছোট পাহাড়-ঘেরা শ্বয়ভ 
সরোবরটিতে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার--কারণ 
আকাশে মেঘ। পাশেই বারাহী দেবীর মন্দির | 
পাথরের মূর্তি, আনাড়ী হাতে তৈরি। দরজার 
দুপাশে পেতলের সিংহ। নেপালে ভাস্কর্ধে 
পাথরের চেয়ে যেন পেতলের ব্যবহারটাই বেশি। 

বাসের সারথি রাগারাগি করছিলেন ষে, 
পোখরায় সবাই রাতে বিশ্রা করে অথচ তাঁকে 
বিকালেই পোখর! ছাড়তে হবে এবং রাতেও 
অবিশ্রাম গাড়ি চালাতে হবে। ভ্রমণসংস্থাগুলো 
লাভের লোভে এমন কাওুজ্ঞানশুন্ত হয়ে থাকেন 
যে, এই বিপজ্জনক পাহাড়ী বাস্তায় কেবল একজন 
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চালক সম্বল করে তাকে দিয়ে সারারাত্রি বাম 
চালিয়েছেন । টাকা তো আগেই নিয়ে নেওয়া 
হয় যাত্রীদের কাছ থেকে ; তারপরই চেষ্ট/-_কি 
করে খরচ কমানো যায়। পোখরায় রাত্রে 
থাকতে গেলে হোটেল খরচা দিতে হত। তাই 
সে খরচ বীচাতে একজন “গুড়াকেশ” সারথি 
সমল করে আমাদের চলতে হল-_ঘদিও আইন 
হচ্ছে ছুজন চালক থাকবে। কেদারবদ্রীফেরত 
কয়েকজন বললেন, এ রাস্ত। কেদারবদ্রীর চেয়েও 
বিপজ্জনক এবং কেদ্ারবদ্রীর পথে বান্ধে গাড়ি 
চালানে! একেবারেই নিষেধ। নেপালের পথে 
কেন যে এরকম আইন নেই জানি না। 
মধ্যরাজ্রের ক্ষীণ চাদের আলোতে দেখতে 
পাচ্ছিলাম, বাসের চাকা অতি বিপজ্জনক ভাবে 
গভীর খাদের ধার ঘেসে চলেছে। এক চুল 
এদিক ওদিক হলেই বান খাদে পড়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ 
হবে। রাত্রে চালকের ঢুলুনি, ক্লান্তি আনা 
্বাভাবিক- একথা মনে হতে আর তাকাতে 
পারছিলাম না। 

সকাল হতে দেখলাম, বন্তার ফলে রাস্তার 
অবস্থ। ভীতিগ্রদ । তবে প্রাকৃতিক সৌন্দধ এমন 
যে মোহিত করে রাখে। 

সীমান্তে পৌছে নেপালী শুক্বিতাগ নেপালী 
পুলিস পোস্ট (বেলহিয়া) ভারতীয় পুলিস, 
ভারতীয় শুক্কবিভাগ, এগুলে। পার হতে আমাদের 
চারঘণ্ট।৷ লেগে গেল, যদিও দুরত্ব খুবই কম। 
এগুলো চেকপোস্ট না৷ ছিন্তাইপোস্ট সেটা 
চিন্তনীয় । এরা জানে, তারত ও নেপালের মধ্যে 
যেসব বাদ চলাচল করে সেগুলো! মূলতঃ চোরাই 
মাল আমদানী করে ; কাজেই মোটা টাক। ঘুষ 
আদায় হবে। যাত্রীদের নির্দোষ ফোল্ডিং ছাতা 


পণ্ুপতিনাখ 
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ইত্যাদি আটক করে, তয় দেখিয়ে টাক আদায় 
করে। নেপালে তবু ছু-পাঁচশো। টাক! চায় কিন্ত 
ভারতীয় শুক্ষবিভাগ দাবী করলেন এক হাজার 
টাকা । নইলে বাম ছাড়া হবে না। লাধুম। 
বললেন, “টাক আমর] দিতে পারব ন| ।* 

তখন মালপত্র ঘাটাঘাটি ও ভয় শুরু হল। 
প্রথমেই সন্নাসিনীদের মালপত্র । শেষ পর্যস্ত 
ওদের কি মনেহল জানি নাঠাকুর ও মায়ের 
ছবিকে প্রণাম করে সন্্যাসিনীদের কাছে মাপ 
চেয়ে বলল» “আপনারা চলে যান । কিছু দিতে 
হবে না।” 

পরে আরও জানলাম, ড্রাইভারের কাছ 
থেকে-প্রথামতো। ওধের পাওনা ভআশ টাকা ওরা 
ড্রাইভারকে ফিরিয়ে দিয়েছে। 

গোরখপুরে পৌছে ডিজেল কিনতে গিয়ে 
দেখা গেল ডিজেল নেই। মহাবিপদ! রাতটা 
ওখানেই বাসে বমে কাটাতে হল। পরধিন এক- 
জায়গায় ডিজেল পাওয়1 গেল, কিন্তু সারি বেঁধে 
সব লরী দাড়িয়ে। কি হবে? আমাধের 
ম্যানেজার এগিয়ে গেলেন পেট্রল পাম্পের মালিকের 
কাছে অবস্থাট। বুঝিয়ে বলতে । দলের কয়েকজন 
মহিপ1 ভাবলেন, মেয়ের1 গিয়ে বললে হয়তো কার 
হতে পারে । তাই ত্বারা এগোচ্ছিলেন, কিন্তু 
পাম্পের মালিক হাত নেড়ে বললেন, “আপনাদের 
আসতে হবে না। আপনারা এতজন মহিলা 
সাধুমায়ের সঙ্গে তীর্থ করে ফিরছেন! ডিজেল 
এলে আমি সবচেয়ে আগে আপনাদের দেব” 

সত্যিই ডিজেল এলে সর্বপ্রথম আমরা পেলাম 
হ্যা দামে-_এক পয়নাও বেশি চায়নি । ডিজেল 
নিয়ে কাশী রওন। হলাম । বিশ্বনাথদর্শন করে 
কলকাত। প্রত্যাবর্তন । 


বেলুড় মঠ 
শ্রীমতী হিমানী রায় 


সৃখ্যাতা কাবি। 


শ্রীমুখের বাণী 
“নরেন লইবে যথা, তথ! আমি রহিব আপনি ।৮ 
লয়ে মাতৃ-আশীর্বাদ মিলি পুত্রগণ, 
আসন পাতিল হেথা করিয়া বতন, 
এই সে বেলুড় মঠ! 
এ এক অপূর্ব স্থান। 
জ্ঞান, ভক্তি কর্ম সমন্বয়ে 
আনিল নৃতন এক আলোর সন্ধান । 
কেন্দ্রবিন্দু হতে দিকে দিকে 
চলে নব যজ্ঞের সাধনা, 
শিবজ্ঞানে জীবসেবা। 
হয় একসাথে সেবা, আরাধনা । 
শীর্ণ শ্রোতম্বতী নব ভাবধারা! 
ধরেছে বিপুলকায়, 
দেশদেশাস্তরে জিজ্ঞান্থ অন্তরে 
সমাধান এনে দেয়। 
ভারতের চির শাশ্বত বাণী, 
সহজ সরলভাবে, 
শোনালেন যিনি তাহারি পরশ 
হেখা এলে অনুভবে । 
গঙ্গার তীরে পুণ্যগীঠস্থান 
তাহারি গাহিছে জয়, 
শরণাগতের অবারিত দ্বার 
মিলিবে পরম অভয় । 


স্বামী বিজয়ানন্দ 
আরজেনাটনা রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রয়াত অধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দ (পশঃপাতি মহারাজ ) শেষবার যখন ভারতে 
আসেন, তখন বেলুড় মঠে ঠিক ম্যাক-লাউডের কক্ষে বসেই একাঁদন (২২ জানুআ়ি, ১৯৬৮, স্বামীজীর 
আবিভব-তিথি) অপরাহে, অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে যে-সব স্মতিচারণা করাছলেন বর্তমান প্রবন্ধটি তা থেকেই 
সঙ্কঁলিত। সেখানে উপাগ্ছিত ছিলেন শ্রীমূগেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বাদলবাবু ), অধ্যাপক শ্রীশঙ্করাপ্রসাদ বস; 
এবং স্বামী অব্জজানন্দ। শ্রঃতলেখক- শ্রীশঙকরাপ্রসাদ বসু | 


মিস্‌ ম্যাকৃঙলাউডের কাছ থেকে স্বামীজীর 
কথ! যেমন শুনেছি, তাই বলছি : 

“আমি শ্বামীজীকে প্রথম দেখি নিউইয়র্কে 
(ম্যাক্লাউড সাল বলেননি। ) তখন আমার 
দিদি মিসেস ন্টাজিসের সঙ্গে মিঃ লেগেটের ভাবের 
পাল! চলেছে । দিদির তখন এক মেয়ে (আযাল- 
বার্টা ) ও এক ছেলে (হুলিস্টার )। সেই সময়ে 
আমি মোহিনীমোহন চ্যাটাজাঁর ইংরেজী গীত। 
পড়তুম। একদিন আমর! ছু-বোনে হাডসন নদী 
দিয়ে নিউইয়র্কে এলুম। স্বামী বিবেকাননোর 
বক্তৃতায় গেলুম। বক্তৃতার বিষয় ছিল গীতা । 
একশোর উপর লোক, সর্বত্র ছড়িয়ে বসে। 
স্বামীজী বক্তৃতা করছেন, হঠাৎ চোখ তুলে দেখি 
--মেই আমার প্রথম অত্যাশ্চর্ধ দর্শন--( নিজের 
চোখ দেখিয়ে) এই চোখ দিয়ে দেখলুম, শ্বয়ং 
শ্রীকষ্ গীতার কথা বলছেন। আমি আচ্ছন্ন_ 
অতিভূত। এ মুতির দিকে তাকিয়ে কথা শুনে 
যাচ্ছি। তিনি কী বলছেন মনে নেই--সেই 
মৃতিই দেখে যাচ্ছি-_কী বলছেন কিছু খেয়াল নেই 
তাকিয়েই আছি।-_- 

“বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর মিঃ লেগেট, ধিনি পরে 
আমার ভগিনীপতি হবেন, লাফ দিয়ে চেয়ার টপকে 
স্বামীজীর পেকহ্যাণ্ড ( করমর্দন ) করে বললেন £ 

558101)) 1100 216 9০ ০011116 (0 
0175 10) 0৪? (ম্বামীজী, কবে আপনি 


আমাদের সঙ্গে আছার করবেন ?1) 
€ 


স্বামীজী : “179 170৫ (0-018761 (আজ 
রাত্রে নয় কেন?) 

স্বামীজী তখনও তাকে চিনতেন কিন! জানি 
না।? 


বুড়ি (স্যাক্লাউড ) এই বারান্দায় বলে কথা 
বলতেন । উনি মুড়ি ও দুধ খেতে ভালবাসতেন । 
অনেক সময়ে তাই খেতে খেতে কথা৷ বলতেন। 
মনে পড়ছে, একবার আমাকে বলছিলেন £ 

পপ্যারিসে আমার বোনের সঙ্গে মিঃ লেগেটের 
যখন বিয়ে হয় তখন স্বামীজীও সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন। সেকথা হয়তে। তৃমি বইতে পড়েছ। 
তার পরে ম্বামীজী আবার আমেরিকায় ফিরে 
আমেন। মাঝে মাঝে ক্যাটস্কিল মাউন্টেনে 
কয়েকদিনের জন্য লেগেটের আতিথ্য নিতেন। 
নিজেই নিমম্ত্রণ নিতেন: 105) 200 1 
০0102? (কৰে আসছি আমি 1) 

“সেখানকার দু-এক দিনের ঘটন! ? 

“একদিন ম্বামীজী সকালে ব্রেকফাস্টের আগে 
ছোট একটি সংস্কৃত গীতা হাতে করে ঘর থেকে 
বেরুচ্ছেন। আঙ্কি পিছনে আছি ঃ আমাকে 
কাছাকাছি দেখে বললেন, ০9, [ &10 ৪0108 
0 816 00061 012; (দেখিয়ে দিয়ে) ৮106 
0:69 010 1680 13112699890 0168. 966 0081, 
01691085 1111 ৮৩ 50101960003 (০-৫85., 
(জো, আামি এ পাইন গাছটির তলায় বসতে 


৪১৮ 


যাচ্ছি এবং তগখদগীতা৷ পড়ব। দেখো, আজকের 
সকালের জলখাবারটি যেন বেশ তাল হয়।) 
আধ ঘণ্ট। বাদে আমি এপাইন গাছের নিচে 
গিয়ে দেখি, স্বামীপী স্থির হয়ে বসে আছেন-- 
গীতা হাত থেকে পড়ে গেছে এবং বুকের জামা 
ভেজা । কাছে গিয়ে দেখি, তীর নিঃশ্বাস-গ্রশ্থাস 
চলছে না। ভয় পেয়ে কেঁদে ফেললুম-_হ্বামীজী 
দ্বেহত্যাগ করেছেন । সেখানে চীৎকার করলুষ 
না--ছ্ুটে গিয়ে আমার ভগিনী ও ভগিনীপতিকে 
বললুম--00176 00100 98101 25610 
1081709. 1185 16% 05 ( তাড়াতাড়ি এস, শ্বামী 
বিবেকানন্দ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। ) কথা 
শুনে দিদি চেঁচিয়ে কাদতে কাদতে ছুটে এল) 
আমার ভগিনীপতির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল 
--তবে উচ্চৈঃস্ববে কীদছিলেন ন|। ম্বামীজীকে এ 
অবস্থায় আমার দেখাঃ এবং এদের আপার মধ্যে 
সময় কেটেছে ৭-৮ মিনিট । তখনও স্বামীজী একই- 
ভাবে স্থির। আমার ভগিনীপতি ফ্রান্সেদ দেখে 
বললেন : 6 1195 & (21006, %/1]1 51210 
1110 0, (তার ভাব হয়েছে- আমি তাঁকে 
একটু ঝাকানি দিচ্ছি।) তাতে আমি চেচিয়ে 
বললুষ : 6৬০1 ৫০ 0181. (না৷ না, তা করো না)। 
স্বামীজী বলেছিলেন, গভীর ধ্যান হলে আমার 
দেহ যেন কেউ না ছোয়। আরও আন্দাজ 
মিনিট পাঁচেক কাটার পরে ম্বামীজীর নিঃশ্বাস- 
প্রশ্থাস অল্প অল্প শুরু হল। তার চোখ পূর্ব থেকেই 
অর্ধেক খোল! ছিল--এখন আরও খুলতে লাগল । 
এ অবস্থায় স্বামীজী (95/211)1 ) যেন নিজেই 
নিজেকে বলছেন £ “1110 210 1, 1616 81 
71 (কেআম্নি! কোথায় আমি!) এইভাবে 
তিনবার বলার পরে স্বামীজীর চোখ সবটা খুলল। 
তখন তিনি যেন বিশেষ লজ্জিত হুয়ে উঠে 
দাড়ালেন। আমাদের অবস্থ! দেখে বললেন £ 
ণু 810 5009 0০ 8121060 ০০ ৪11, 886] 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তম বধ--৭ম সংখা! 


109৬6 01119 91866 ০01 9011501000917988 1005 
2100 (1750, ]510811 1006 16956 10 ০০৫১ 
1) 9০০: ০০০০9, 3665, 1 2 ৮০ 
11008, 1965 11079” (আনি ছৃঃখিত, 
তোমাদের সকলকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। কিন্ত 
আমার এই রকম অবস্থা যখন তখনই হয়। 
তোমাদের দেশে আমি শরীর ছাড়ব না। খুব 
ক্ষিদে পেয়েছে__তুমি তাড়াতাড়ি কর ।) 


মিস ম্যাক্লাউডকে আমর ট্যান্টিন বলতাম । 
আট্টি১টাটি/তান্তে জার্মান১স্ট্যান্টিন। ম্যাক্‌- 
লাউড নিজেই এটা করেন। ট্যার্টিন আর এক- 
দিনের কথ। বলেছিলেন, উনি নিঙ্জে সে-কাহিনী 
জেনেছিলেন হলি ও ফ্রান্মেসের কাছ থেকে। 
যাহোক, আমাকে ট্যার্টিন বলেন £ 

“স্বামীজী হলিকে ( হলিস্টার ) নিজে ফ্রান্সেসের 
গলফ কোর্সে বেড়াতে গেছেন। ফ্রান্সেসের 
প্রাইভেট গলফ, কোর্স ছিল---মাঝারি আকারের, 
কিন্তু অতি হুন্গর, সুরক্ষিত। সেখানে তাল 
ভাল থেলোয়াড়রা আমন্ত্রিত হয়ে খেলতে 
আসতেন । ওটা [175 11016 কোর্স (অর্থাৎ 
নাতিবৃহৎ আকারের )। স্বামীজী হুলিকে দুরে 
দেিয়ে প্রশ্ন করলেন--ওটা কি--ওখানে এ 
পতাকাট! ফট্‌ফট্‌ করে উড়ছে কেন ? 

“হলি £ স্বামীজী, এটা গলফ্‌ কোর্স। এখান 
থেকে ওখানে--তোমাকে ফিক এনে দেখাচ্ছি__ 
টিক দিয়ে বল পিটিয়ে গর্তে ফেলতে হবে ।, 

“হলি ফিক আনলে সেটি নাড়াচাড়া করতে 
করতে গ্বামীজী বললেন £ 470111) 100৬ 1091)5 
50:0106539 86 1066060 (0 70 (5 0911 
(1916? (হলি, বলটিকে কতবার পিটতে হয়, 
ওথানে ফেলতে 1) 

*হলির বয়স তখন দশ এগারো বছর । হুলি 
বলল £ ণু 1095৩ 119210, 1 176509 ৪৮০৫ 


শ্রাবণ, ১৩৯১ ] 


কদমের মধ্যে যতট। হয়, ততটাই দরকার হয়। ) 
“শ্বামীজী বললেন : 17011, 1509 1)9%5 & 


96৮ 70৬ 10001) 10009 9০০ 1185 11) 
9০8 79০০1611 (হুপি, বাজী ধর । তোমার 
পকেটে কত টাকা আছে?) 


“হলি একটা হাফ ডলার বার করে বলল £ 
“119 9 1096 1109৩, ( এই মাত্র, য! আমার 
কাছে আছে।) 

*ম্বামীজীও পাতলুনের পঞ্চেট থেকে একটি 
ডলার বের করে বললেন: *[ু 11956) 019 
৫0118: 13 9০01:8, ৪100 16 2911) 9০৮. 173 
090 10) 50 10916001121.) (যদি আমি 
হারি, এই ডলারটি তোমার হবে, আর যদি আমি 
জিতি তাহলে তোমার আধ ডলারটি আমাকে 
দেবে। ) 

"এই লময়ে ফ্রান্দেদ সেখানে উপদ্থিত-_ 
ব্যাপার কী জানতে চাইলেন। 

শ্বামীজী বললেন : ৭19 95 ৮৩6) 
096 800 [3011 ( এট। হুলি ও আমার ছুজনের 
মধ্যে |) 

'ফ্রান্সেস জানতে চাইলেন, “112 ৪3 1116 
&6৪% 804 ৫660 58৮)০০% 091/662, (11680 
(০ 00016 1 (কী এমন বিরাট ও গভীর 
বিষয়-_এই ছুঞজনের মধ্যে!) 

গ্বামীজী হেসে--গ ঞ0 ০176 (০ 1916 
0816 ৫0119: ঠ010 [70111 (আমি হলির কাছ 
থেকে অর্ধ ডলারটি নিতে যাচ্ছি।) 

“হলি লাফাতে লাফাতে বলল ? ৪11, 
০৪ 1856 1096. (ত্বামীজী, আপনি হেরে 
গেছেম। ) 

“তখন ফ্রান্সে তাগিদ দিয়ে বলল | ৭3৮ 
৩619৩ 10005 সা)8: 29 01০ 0:1, (কিন্ত 
আমাকে বলুন কিসের জন্য এই বাজী?) 


ম্যাক্লাউড-গ্রলঙ্গে 


৪691) 8011069. (আমি শুনেছি, প্রায় সাত | 


৪১৪ 


"ম্বামীজী বললেন ; ু? 5০৪ ৪0610 100৭, 
20 0 900৫ 17016), [109৬০ (01 চ01]1 
008 15 006 50106 [ ০] 00 006 0217 
10. (36 1১01 (যদি তুমি জানতে চাও, আগে 
তোমার টাকা বের কর। আমি হলিকে বলেছি 
ষেঃ আমি বলটিকে এক কমেই ফেলব ।) 

“ফ্রাকেদ ; 45910901069 [ 00108 তা 
৪০০৫ 0195615 1610, 006 036৩ ০218 106৬6 
10916 11 13091 00015011095, 4১0৫ ০0 
10 €০0 ৫০9 16 1) 9109 ? [9 10 10581061191) 
0: 1)80690 ? (আমি কখন কখন এখানে 
ভাল খেলোয়াড়দের নিয়ে আসি, কিন্তু তার 
কেউ চার কদমের কমে ফেলতে পারে না । এবং 
আপনি তা একবারেই ফেলবেন? এটা জাছু 
নাকি?) 

“ম্বামীজী (হানতে হাসতে); 26৩৫ 
10100» 1)8% 19:০৫ 0৫6? (আচ্ছা, কিছু 
মনে করে। না। তোমার বাজী কত বল?) 

“ফ্রান্দেস পকেট থেকে মমিব্যাগ বের করে £ 
76169 19 ৫০118. ( এই দশ ডলার ।) 

প্বামীজী বললেন £ 47011) 0186 ০৫ 
০০৫ 10816 ৫0118, ] 81) 096108 109 
৫০119, ৪100 [7780069১ 01108 ০৪6 ০৪ 
090, হু 20) ৫০108 (০ 109 9০ 01 ৪] 
১০০] 11006). € হলি, তোমার আধ ডলার বের 
কর। আমার ডলারটি রাখছি, আর ফ্রাব্জে, 
তোমার দশ ডলার বের কর। তোমাদের লব 
পয়সা আমি লুটে নিচ্ছি।) 

“এই কথা বলে স্বামীজী যেখানে পতাকা 
নড়ছে সেদিকে তাল, করে তাকিয়ে দেখলেন, 
তারপর কোটের আস্তিন গুটিয়ে হলিকে বললেন £ 
7010, ৮৩ 06: 09৩ 1301৩, 606 106 01 
1621--0)৩ 6811 09 80108 11178 (হলি, 
গর্তের কাছে যাও, কিন্তু খুব কাছে নয়,” 


৪8২ 


এবার উড়ে যাচ্ছে। ) 

“হলি শুনেই ছুটল । ফ্রান্সেস মজ। দেখছে 

স্বামীজী আরও ভু-তিনবার তাল করে দেখে 
দেখে নিয়ে--76 016 016 9811. 1610506 210 
8101) 8110 ৪9 1) 8810 105. 6০6 1060 016 
11016. (তিনি বলে আঘাত করলেন। অমনি 
ধন্গকের মতো বেঁকে এবং তিনি যেমন বলেছিলেন, 
ঠিক তেমনি গর্তে গিয়ে পড়ল ।) 

“হলি বলটা কুড়িয়ে নিয়ে কাদতে কাদতে 
বলল: 58101) | 11255 10561 99101, 
7 1799০ 10561 (শ্বামীজী, আমি হেরে গেছি! 
স্বামীজী আমি ছেরে গেছি!) 

«মামার তগিনীপতি স্তম্ভিত হয়ে বললেন £ 
£95/9101, 11096 06010 (010 11181 ০0 216 
2 66816 5051, 17329 5০0: 9928 8০৫ 
81011011600 ৫০ 4101) 1? (স্বামীজী, আমি 
শুনেছিলাম যে, আপনি একজন যহাযোগী। 
এতে আপনার যোৌগের কোন তৃকতাক আছে 
কি?) 

“ম্বাীজী £ এ ৫017 996 9058, 29 9০] 
186 170809186 001 11019 (11011600105, 
118 1 010 ] 11] 1611 ০ 110 (0 9010- 
(50065, 1 1058810:64 (09৩ ৫19021)06 65 51817. 
[1010৬ 70100111116 511610811) ০ 229 
015615, 8190 6010 17 70100 01090] 1010 
09110106165 (510 4০011815 2100 ৪, 11917 4১11 
[ ০ (এই তুচ্ছ ব্যাপারে, যেমন তুমি 
ভাবছ-সআমি যোগশকি ব্যবহার করি না। য৷ 
করেছিলাম তা তোমাকে ছুটি কথায় ব্লছি। 
চোখে দেখেই আমি দুরত্বটা বুঝে নিলাম। 
আমার নিজের হাতের মাংসপেশীর শক্তি আমি 
ভালই জানি, আমি আমার মনকে বললাম যে, 
আমাকে পাড়ে দশ ডলাবের ধনী হতে হবে। 
আর আমি জয়ী হলাম । ) 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তঙ্গ ব্য--ম সংখ্যা 


“এই ঘটনা, ফিরে এসেই ফ্রান্দেদ আমাদের 

বলেছিল।” 
০ 

“আর একদিনের ঘটন| | পুরুষদের ডুইংরুমে 
তখন কেউ থাকার কথা নয় জেনে (সাধারণভাবে 
কেউ থাকলে নক্‌ না করে ঢোক! রীতিবিরুদ্ধ ) 
ঢুকে পড়েছি, ভিতরটা! আবছ। ) দেখি যে, 
অবশ্য আমার দেখার তৃল--ফ্রান্সেলকে ভূমিতে 
ছুড়ে ফেলে দেওয়! হয়েছে, আর স্বামীজীর মাথ। 
তলার দিকে, পা উপর দিকে । ][/) 01110, 
1181 1180061060 ৪9 11019 -9৬18771 ৪5 
18110106010 1119 11810052190 1014 151211069 
10 01105 &, 01781 2100 5021) 01. 1)15 1559. 
705 81 11186 1001001) 5/111)00 1000010119 
[ 60166160. (ঘটনাটি কি হয়েছে শোন বাছা। 
শ্বামীজী নিজের হাতে ভর দিয়ে হাটছিলেন এবং 
ফ্রান্পেকে বললেন একটি চেয়ার নিয়ে আসতে 
এবং তার পায়ের উপর তাকে দাড়াতে । ঠিক 
এমন সময়ে দরজায় টৌকা না! দিয়ে আমি ঘরে 
ঢুকে পড়েছি। ) ( মহিলা উপস্থিত, এধারে এ রকম 
খেল! দেখাবার জন্য পোশাক বিশ্তন্ত, প্যাণ্ট হাটুর 
কাছে গুটিয়ে এসেছে, অবস্থাট। লজ্জাজনক )। 
45 80018 83 [ 61016160 9৬/81)1 1001064 
[7181065 2110 [00100 110) 15116 1181-- 
1015 089106906 81700901010, (যেই আমি 
ঢুকেছি, তক্ষুণি স্বামীজী লাথি মেরে ফ্রান্সেঘকে 
ফেলে দিলেন এবং আমি দেখলাম বেচার। 
চিৎপাত হয়ে মাটিতে শুয়ে রইল--মনে হচ্ছিল 
তার শিরদাড়। বুঝি ভেঙেই গেছে । ) 

“ম্বামীজী গ1 ঝাড়! দিয়ে দীড়িয়ে উঠে গম্ভীর- 
স্থরে বললেন £ 
£₹০00]1. ৬/1)9 ৫1010 90০ 1010010 ?? 


€0015 15 15105 018৬10% 
(এটা 
পুরুষদের বসবার ঘর । তুমি দরজায় ঘা দাওনি 
কেন?) তারপরে একটু থেমে : 90৩) 15 5 


শ্রাবণ, ১৩৪৯১ ] 


010 00 আ)8 9 150 01 [71810991,৮ ( জো, 
এদ তে! ফ্রান্সেলকে তুলে দেখি তার কি হল।) 
০ 

ম্যাকৃনাউড সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত স্বৃতি 
কিছু বলি শোন £ 

একদিন সদ্ধ্যেযর কিছু জপ-তপ করার পরে 
বুড়ির ঘরে এলুম। দেখি, তিনি 888৪1 মোড়ায় 
বসে মেই। তীর খোজে সমস্ত বারান্গ। ঘুরে 
দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে অদ্ভুত দৃশ্ত দেখতে পেলুম। 

পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একট! কুলুঙ্গি ; সেখানে 
সোমানন্স গ্বামীর (শ্বামীজীর এক শিল্ ) পাঠানো 
একট|। ছোট্ট কাঠের মন্দির ছিল। বাঙ্গালোর 
জেলের কয়েদীর তৈরি । তাতে ফরাসী শিল্পী 
লাল'ক-এর তৈরি ক্রিস্টালের স্বামীজীর পরিব্রাজক 
মৃতি। সেখানে দেখি-দেখে একেবারে স্তপ্তিত 
_-তিন-চারটে ধৃপকাঠি জালিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
ট্যার্টিন স্বামীজীর আরতি করছেন-কিছুক্ষণ 
ঘোরাবার পরে ধৃপগ্ুলি অতি যত্বে ধৃপদাণিতে 
রেখে আস্তে আও দিয়ে স্কার্টের প্রাস্ত একটু 
তুলে নাচতে আরম্ভ করলেন। অভিভূত হয়ে 
দেখছি, নাচ মিনিট তিন-চার চললঃ তারপর 
ঘুরেই আমাকে দেখে খটখট্‌ করে এগিয়ে এসে 
বললেন, চোখে জল £ 
1091 1188০ 1 (এ কষ্ণকায় লোকটিকে কে 
তোয়াক্ক| করে 1) আমিও জবাৰ দিলুম, “5০9, 
(হাঃ কে তোয়াক্ক। করে 1) 
তারপর ট্যার্টিন জীবনে সেই প্রথম আমাকে 
বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় অজন্স অশ্রু বর্ণ 
করতে লাগলেন; তারই মাঝে বললেন : 
“10 ০01)110, [7619 0০৫, 17921 109 ৮1611. 
615 00) 1006 7/5.? ( বাবাও তিনি ভগবান । 
ভাল করে আমার কাছ থেকে গুনে রাখ-- 
তিনিই নিত্যকালের ভগবান, ভগবান ছিলেন, 
তা৷ নয়।) বলেই খুব ধীরে তার মোড়ায় বসে 


1.0 02165 ৪০০1 


1110 08169 1? 


ম্যাক্লাউড-প্রপঙ্গে 


৪২১ 


বললেন : 4,608 £০ 6০ 015 4১০০৮ (চল, 
মঠাধীশের কাছে যাই। (শ্বামী শিবানঙ্গ--তাঁকে 
উমি এ কথ৷ বলতেন )। তারপর উঠে মহাপুরুষ- 
জীর ঘরে মটান গিয়ে তার খাটে বসে পড়লেন 
প| ঝুলিয়ে। আমি দরজার বাইরে থেকে এইটুকু 
শুনলুম : 9 ৫০৪7 4১০০০ 0715 0110 ০৫ 
0079 (০0-01-1095 (91061 ০0 ৪ 01৩৪8 
56016 (০1) 106. ( দেখুন মহারাজ, আমাদের 
এই ছেলে আজ বাঝ্রে আমার এক দারুণ গোপন 
ব্যাপার ফান করেছে।) আমি তখনি সরে পড়লুম। 


উপেন মহারাজ (বিমুক্তানন্দ ) তখন অদ্বৈত 
আশ্রমে । শ্রদ্বের যোগেশ মহারাজ (স্বামী 
অশোকানন্দ ) বিমুক্তানঙ্গকে সান্ফ্রান্সিঘকোতে 
নিয়ে যাবার চে্ী করছেন। ট্যার্টিনের তা 
ইচ্ছ! নয়। বিমুক্তানন্দকে অ্থৈত আশ্রম থেকে 
আনতে বললেন মঠে। সন্ধ্যের সময় এলেন। 
দেখেই ট্যান্টিনের প্রথম প্রশ্ন £ “70৯ 51891] 1 
0811 ০9? (তোমাকে কি বলে ডাকব 1) 

বিমুক্তানন্দ ; 40911 106 [01990 (উপেন 
নামে ডাকবেন । ) 

ট্যাটিন £ ণ 81) ড1860101706 5০৪. 19০02 
৮০10 116 ৬/656 | 110 9০৮. 6০ ৫০ 06 
1761 
91811 9০০ 51811 109 17016 6৫005010109] 
80176179? (আমি তোমাকে লক্ষ্য করছি। 
তুমি পাশ্চাত্যে ঘেও না। আমি চাই তুমি 
স্বামীজীর বড় কাজ কর। কবে তুমি আর 
করবে তার পরিকল্পন| জনুযায়ী শিক্ষার কাজ?) 

উপেন নর হয়ে বললেন £ 88 1 20 10 
0118766 01 076 /১৫%৮৪109, /১91019118. ( কিন্ত 
আমি যে অদ্বৈত আশ্রমের দায়িত্বে রয়েছি । ) 

ট্যার্টিন--ড1)510 11] 5০: (90 ৮৩ 
০%9:1 (কবে তোমার সে দায়িত্ব শেষ হবে ?) 


98104 ০011 ০01 0116 9519701. 


৪২২ 


উপেন £ ৭ 1995 06 1010 ৪ 5681 
( বছর খানেকের মধ্যে মনে হয় ।) 

ট্যার্টিন £ 0০০ 1006) ] 511811 16099 
006 ঞ৮৮০% ৪১০10. (সে তে। অনেক কাল। 
আমি অধ্যক্ষকে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে |) 

উপেন £ প্রতু মহারাজকে লিখুন, উনিই 
অন্ৈত আশ্রমের প্রেসিডেন্ট । | 

ট্যারটিন : ণু 800 20176 11908 ৪0০1 
09111060006 6093 ০1 9০ 0০08৪, 8০01 016 
ড/০৪১ 10018 1110 1)0১ 111 £০. (আমি 
ঠিক করছি তোষার গ্রভৃরও প্রত যিনি, তার 
লঙ্দে কথা বলার পর। বিজয়ের মতো বোকা 
ছেলেরাই পাশ্চাত্যে ষাবে।) তুমি স্বামীজীর 
এ কাজ করবে। এই বলে আমাদের 
ছুজনকে মুড়ি থেতে দিলেন। নিজে ছুধ খেয়ে 
নিলেন। তাএ্পর চললেন মহাপুক্রষ মহারাজের 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্্--৭ম লংখ্যা 


কাছে, আমর! ছুজনে পিছনে । উপেন চিন্তিত। 
অত গ্তরুতার | বুড়ি মহাপুরুষ মহারাজের 
ঘরে গিয়ে বললেন, “৯০০০৮, 1)0৮া ৪8001 ০818 
3০০ £516886 0000? (মহারাজ, কত 
তাড়াতাড়ি আপনি উপেনকে ছাড়তে পারবেন?) 

মহাপুরুষ মহারাজ ॥ 70 9০০1 9০ 
10111)? ( কত শীন্ত্র তৃমি চাও?) 

ট্যার্টিন £ 42101 (0-0)0100জ) 26 100981- 
915. 1456 1017) ০0106 2170 88) 86 86101 
7180, 1 810 20178 (9 70911 810৫ (9116 
101) 0159 1০810. ৩ 10096 1061 03৯, 
(যদি সম্ভব হয় কাল থেকেই। মে এসে বেলুড় 
মঠেই থাকুক। আমি দিল্লী যাচ্ছি এবং সেখানে 
বড়লাটের সঙ্গে কথা বলব। তিনি অবস্তই 
আমাদের দাহায্য করবেন।) 

এই হুল সারদাপীঠের পত্তনের পটভূমিক|। 


শিপ্প-সাধক নন্দলাল 


ভক্টর বিমলকুমার দত্ত 
প্রান্তন প্রধান গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক, 'িঞ্বভারত ও বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয়। 


শিক্ষাই জাতির চেতন। ও চিন্তাধারার শাশ্বত 
্বাক্ষর। রাজনৈতিক বিপর্ধয় কাহিনী, কূটনৈতিক 
ও নাধাঞ্জিক ইতিহীসের জোয়ার ভাটার ইতিবৃত্ত 
বিশ্বমানসে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে না-- 
পট পরিবর্তনের সঙ্গে তাদেরও স্থৃতি যান হয়ে 
যায়। কিন্ত জাতীয় শিল্পধার! চিরন্তন স্থুরে 
দেশবাসীর অন্তরের মর্মকথাঃ ধ্যানধারণা ও 
সাধ্যসাধনার কাহিনী উদ্ভাসিত করে। 

অধ্যাত্বশক্তি ও অধ্যাত্ববাদ প্রকাশ ভারতীয় 
শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য । প্রাচীনকাল থেকে 
ভারতীয় সত্যত। ও শিল্পন্রোতের সঙ্গে মিশরের 
ও চীনের সভ্যতা ও শিল্পধারার মিলনের ফলে 


পৃথিবীর শিল্প ও সত্যতার ক্ষেত্রকে উর্বর ও 
বীর্ধশালী করে তৃলেছে। 

প্রাচীন মিশরীয় শিল্পের আদর্শ ছিল শিল্পকে 
মৃত্যু ও চিরস্থায়ী করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা ) 
গ্রীক শিল্পের উদ্েন্ ছিল নকলনবিশীর চুড়ান্ত 
পর্যায়ে বাহু লৌনর্ষের দীপকে বন্ততান্ত্রিকতার 
বিস্তার করে হ্ুঙ্গরের পূজা কর!। কিন্ত 
তারতের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তারতের 
সাধন! ইন্দরিয়ের ছ্বার দিয়ে অভীন্দিয়ের রাজ্যে 
প্রবেশ--দেহমনের অতীত যে আধ্যাত্মিক নত্বা।-_ 
সেই সত্তার বিকাশ ও আরাধনা । যে আধ্যাত্মিক 
শক্তি ভারত-শিয্নকে এই উচ্চ আমন দান করেছে 


আবণ, ১৩৯১ ] 


--ভার প্রত্রবণ ও প্রধান সঙ্জীবনী ধারা হচ্ছে__ 
লত্য, শিব ও সুষ্দক্বয নাণী। 
উনবিংশ শতাবীতে ৪ নিংশ শতাব্দীর প্রথম- 
ভাগে ভারত পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাবে জর্জরিত 
হয়ে ওঠে । ভারতীয় ধ্যানধারণা সেদিন প্রায় 
কেন্ত্চুত হয়ে তার বনুযুগ-সঞ্চিত আদর্শ ও 
বৈশিষ্টাকে হারাতে বমেছিল--চটকদ্ারী অশ্রু 
প্রভাব সেদিন ভারতের যা কিছু শুভ, যা! কিছু 
মঙ্গল ও যা কিছু পবিত্র সব কিছুকেই গ্রাস করতে 
চাইছিল। 
জাতীয় জীবনের সেই মহাসদ্ধিক্ষণে অবনীক্জা- 
নাথের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শিশ্যত্ব গ্রহণ করে 
ধার! শিল্পে নবজাগরণের আন্দোলনকে সার্থক ও 
পূর্ণ করে তোলেন-_শিল্পাচার্য নন্দলালের নাম 
তাদের মধ্যে পর্বপ্রথম মনে হয়। সেদিনের সেই 
জীবনমরণ সংগ্রামে নন্দলাল ছিলেন তার গুরু 
অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সহায়ক-বিশ্বস্ত ভরসা । 
মুঙ্গের-থভাপুরে ১৮৮২ খ্রষ্টাবে নন্দলালের 
জন্ম। ১৯২৭ খ্রীষ্টাবকে নন্গলাল শিক্ষা সমাপনান্তে 
শীত্তিনিকেতন কলাভবনে স্থায়িতাবে যোগ দেন । 
১৯২২ শ্রীষ্টা্ে কলাভবনের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ 
করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সম্বর্ধশা করে 
লেখেন £ 
*তোমার তুলিক। রঞ্জিত করে 
তারত-ভারতী-চিত্ত। 
বঙ্গলক্মী ভাগ্ারে সে যে 
যোগায় নৃতন বিস্তু। 
তাগ্যবিধাতার আশিস্‌ মন্ত্র 
দিয়েছে তোমার কর্ণে-- 
বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম 
লেখ অক্ষয় বর্ণে । 
চির-সথন্দরে করগে! তোমার 
রেখা বন্ধনে বন্দী 


শিল্প-সাধক নদলাল 


৪২৩ 


শিব জটালম ছোক্‌ তব তুলি 
চির-রস নিষ্যন্দি |% ১ 
প্রাচীন ভারতীয় সাধকদের ন্যায় নন্দলাল 
ছিলেন এক্সাস্ত নিষ্ঠা, কঠিন লংযম ও নিরাপক্ত 
কর্মযোগের দেবক ও পৃজারী। মে-কারণেই 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল স্থুর যে সরলতা, 
আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগ_-তারই অপরূপ মূর্ঘনা 
দেখা যায় তার শিল্পে। 
নন্দলালের জীবন-ধারা পর্যালোচন। করলে 
দেখ! যায় যে, তীর শিল্পী-জীবনের উপর অবনীন্ত- 
রবীজনাথের প্রভাব যেমন সযুজ্জল তেমনি তার 
অন্তর্জাবন আলোকিত ছিল শ্রীরামরুষের নি 
ভাব-জ্যোতিতে। শেষ জীবনে মহাত্ম! গান্ধীর 
আদর্শও তাঁকে প্রভূত প্রভাবান্বিত করেছিল। 
তার সমগ্র শিল্পধারাই উক্ত সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
সাধক-শিল্পী তার তুলির স্পর্শে মানবদেছের 
বহিমু্থী বাহ্য-সৌন্দ্যকে পূজা না করে, বিদেশী 
শিল্পের প্রভাব ও কোলাহুলের মধ্যে আত্মহার। 
না হয়ে, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে ইঙ্জরিয়কে 
অতিক্রম করে অতীন্দ্রিপন সত্যকে এবং 
চিরন্মারকে জাগিয়ে তুলেছেন। বহুদিন পরে 
এ-নকল শিশল্পকর্মের মধ্যে ভারত ফিরে পেল 
তাঁর অন্তরাত্মাকে। সেদিন দিকে দিকে 
মঙ্গলধ্বমি হয়েছিল কিনা জামি না, কিন্ত 
একথ। দৃঢ়ভাবে বল! যায় যে, সেদিন ভারতের 
সাংস্কতিক জীবনে এক মহামঙ্গলের পুনবাবিতাব 
হয়েছিল। 
শিল্পী ন্গলালের বৌদ্ধ, শৈব ও শাক চিত্রাবলীঃ 
শ্ররামকষ্চ ও শ্ীচৈতম্ভের লীল! চিত্র; পৌরাণিক 
ও অসংখ্য দেবদেবীর চিত্র এবং সাধারণ আদিবাসী 
মানুষের সহঞঙ্গ নরল প্রেম-তালবাসা, হাসিকারা 
ও আশা নিরাশার চিত্রধার| তক্তিতআোতের 
মাধুর্ধে, ধ্যানের গম্ভীর রসে, সংঘমের স্ুস্থিরতায় 


১ বিশ্বভারতী পন্ত্রিকা, ১৩৭৩ ( নন্মলাল সংখ্যা ) 


৪২৪ 


এবং সত্যের খষ্গুতায় ও সারল্যের জঅভিব্যকিতে 
অপূর্ব সম্পদ হয়ে রয়েছে। শ্রীকষ্-অর্ভুন, 
কষ্-সথদামা, সাবিভ্রীন্যষ, ৃতী, ভীম্মের প্রতিজা, 
গাদ্ধারী, যম ও নচিকেতা, একলব্যের গুরুদ ক্ষিণ, 
ঘুধিষিরের স্বর্গারোহণ প্রভৃতি চিত্র তাঁর আত্ম" 
সমর্পণ, জীবনান্থভূতি ও একাস্ত সংযত চিত্তের পূর্ণ 
পরিবেশ-প্রস্থত। 

একবার নন্দলাল রাধাকষ্চের ছবি আকছেন 
"পিছনে এসে দাড়ালেন ভগিনী নিবেদিতা । 
গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলেন বুন্দাবনের সেই 
অপক্বপ প্রেমিকধুগলকে, কিন্তু কৈ, তাদের নয়নে 
স্বীয় হূষননা নেই তো, ছ্যলোকের দিবাজ্যো তিতে 
দীগ্ড হয়নি তো সঠাম শ্টা্ন তঙ্গবর । নিবেছিত। 
শধালেন, “কার ছবি আকছ, আর্টিস্ট ? “রাধা- 
শ্যামের,” নঙ্গলাল বললেন। “তা তে নীলাত 
অঙ্গলাবণ্য দেখেই বুঝেছি, কিন্তূ এতে যে যৌবন- 
স্বলত আত্মোচ্ছাস তোমার। পঞ্চাশ অতিক্রম 
না করে বাধাকষ্ণের লীলা আর একে। না, 
বুঝলে?” নন্দলাল মে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করেছেন ।২ 

নন্দলাল কেবলমাত্র যে ভারতীয় ধারা ও গতির 
মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন--সেকথ। সত্য নয়। কাল 
ও দুরত্বের ব্যবধান না রেখে তিনি সব শিল্পভূষিতে 


২ এ, পৃঃ২১ ৩ এ, 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ 4ম নংখা। 


যাতায়াত করেছেন।'''সকল তীর্ঘক্ষেত্র থেকে 
তিনি সঞ্চয় করে এনেছেন মুঠো মুঠো ধূলো, কিন্ত 
ভারতীয় ভাবধারা থেকে কখনও ভ্রষ্ট হননি। 
আধুনিক ভারতীয় শিল্পশ্রোত সাধনা ও সংযমের 
অভাবে ক্রমশঃ গতি, তেঙ্জ ও আবর্ত হারাতে 
বসেছে। ভারতের আঘর্শ ও সাধনার জাত 
সোনাকে সরিয়ে কেমিক্যাল মোনা চলনের চেষ্টা 
চলছে। কিন্তু কেন এমন হল? এর কারণ 
হচ্ছে একদিকে সাধনার অভাব, তোগের স্পৃহ- 
বৃদ্ধি ও সংযমের দৈস্ভত আজ শিল্পীদের জীবনে 
প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সত্যের ইঙ্গিত পাই 
কবিগুরুর নিয়লিখিত কয়েক ছত্র থেকে-_ 

প্রথমে দ্বেখতে পাই আর্টের প্রতি তার 
( নঙ্গলালের ) সম্পূর্ণ নির্লোভ নিষ্ঠ! | বিষয়বুদ্ধির 
দিকে যদি তার আকাজ্ষার দৌড় থাকত, তা 
হলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার সুযোগ তার 
যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাচ্চী-যাচাইয়ের পরীক্ষক 
ইন্্রদেব শিল্প-সাধকদের তপন্যার সম্মুখে রজতনৃপুর 
নিকণের মোহজাল বিস্তার করে থাকেন, সরস্বতীর 
প্রলাদম্পর্শ সেই লোভ থেকে রক্ষা করে, দেবী 
অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তি- 
বর দেন। মনেই মুক্তি-লোকে বিরাজ করেন__ 
নঙ্গলাল, তার তয় নেই ।”০ 


পৃঃ " 


বিজ্ঞপ্তি 


গত মাঘ মাস থেকে উদ্বোধনের নিয়মাবলীতে দেওয়। হচ্ছে যে, কেবলমাত্র 
বাধিক গ্রাহক হতে হবে। তা সত্বেও অনেকেই ভূলবশতঃ যা্মাসিক গ্রাহক হওয়ার 
জন্য দা পাঠাচ্ছেন। সেইজন্য সবার অবগতির জন্য জানানে! হচ্ছে যে; বাধিক 
গ্রাহকের ১৮০০ টাকা পাঠাতে হবে, ষাগ্মীসিক গ্রাহকের কোন চাদ গ্রহণ করা হবে 
না। ধারা ইতিমধ্যে ষাণ্মাসিক হিসাবে টাকা পাঠিয়েছেন, তার! বাকী টাকা অবিলম্বে 
পাঠিয়ে বার্ধিক গ্রাহক তালিকাতুক্ত হবেন--এই অন্থরোধ।--সঃ 





1৮৫৭ কাহিনা 
শরণার্থীর প্রাণ রক্ষা রাজধর্ম 


পুরাকালে শিবিবংশীয় রাজ! উশীনর যজ্জ করে 
কীতিতে ইন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গিষ্েছিলেন। তার 
যেমন ছিল ধর্মজ্ঞান,। তেমনি দানধ্যানে তীর 
সমতুল তখন পৃথিবীতে কেউ ছিলেন না। তার 
যশঃকথা সবার মুখে মুখে। তখন একদিন ইন্্ 
ও অগ্নি তার ধর্মনুদ্ধি পরীক্ষার জন্ত যথাক্রমে শ্রেন 
ও কপোতের ছন্নবেশে রাজধানীতে তার যজ- 
ভূমিতে গিয়ে হাজির হলেন। 

শ্যেন পাখির ভয়ে শরণাগত হয়ে কপোত 
উড়ে এনে রাজা উশীনরের উরুর উপর বণে। 
মেখানে শ্যেন উপস্থিত হয়ে বলল : রাজন! এ 
কপোত আমার ভক্ষ্য। আপন ধর্মলাভের জন্য 
একে আশ্রয় দেবেন নাঃ একে ছেড়ে দিন ।* উমীগর 
শান্ত কণ্ঠে বললেন : “পক্ষিরাজ ! তোমার ভয়ে 
প্রাণবক্ষার জন্ত এ আমার কাছে শরণার্থা। 
ভীত এই পক্ষীকে তোমার কাছে সমর্পণ কর! 
আমার ধর্ম নয়। দেখ, তোমার ভয়ে শঙ্কিত 
এই কপোত কেমন কাঁপছে । এই অবস্থায় একে 
পরিত্যাগ করা অত্যন্ত নিন্দনীয় । গোব্রাঙ্ষণ 
হত্যায় যে পাপ হপ্ন, শরণার্থীকে পরিত্যাগ করায় 
সেই একই পাপ হয়ে থাকে । 

শ্যেন বলল £ “হে মহীপাল! আমি ক্ষুধার্ত। 
আমার আহার্ধ থেকে আমাকে ৰঞ্চিত করলে 
এক্ষণি আমার প্রাণ ত্যাগ হবে। আমিমার। 
গেলে আমার স্ত্ী-পুত্র-কন্য। সবার মৃত্যু হবে। 


আপনি এই কপোতের প্রাণরক্ষার জন্য বন্ধ প্রাণীর 
জীবন বিনষ্ট করবেন । 

"হে বাজন্‌! যে ধর্ম অন্যের ধর্মকে বাধ! দেয় 
তা ধর্ম নয়_কুধর্ম। কিন্তু €ষ ধর্ম অন্টের ধর্মের 
বিরোধী নয় তাই প্রত ধর্ম॥। অতএব আপনি 
ধর্মীধর্ম নির্ণয় করার জন্য পাপ ও পুণ্যের গুরুত্ব 
ও লঘুত্ব বিষয়ে দৃষ্টি রেখে বিচার করবেন। 
কপোতকে আপনি আমার কাছেই সমর্পণ করুন ।” 

উদীনর জবাব দিলেন £ 'পক্ষিশ্রেষ্ঠ! তোমার 
কথ গুনে মনে হচ্ছে, ধর্ম-ব্ষিয়ে তোমার অজান। 
কিছু নেই। কিন্তুতুমি আমাকে কি করে এই 
শরণার্থীকে ত্যাগ করতে বলছ? তোমার 
প্রয়োজন আহারের । তুমি জন্ত কিছু মাংসদ্বার! 
তোমার ক্ষুণ্িবৃত্তি করতে পার। আমার রাজ্যে 
গরু, মহিষ, শুকর, মৃগ গ্রতৃতি প্রচুর আছে, তুমি 
যার মাংস ইচ্ছা কর তা গ্রহণ করতে পার ।, 
উত্তরে শ্বেন বলল £ “মহারাজ! আমি কোন 
পণ্র মাংস খাই না। বিধাতা আমার তোজনের 
জন্ত এই কপোতকেই বিধান করেছেন। আর 
শ্তেন কপোতের মাংস খায়--এই তো চিরকাল 
চলে আঙলছে। সুতরাং আপনি একেই দিন 
আমাকে । 

রাজা উশীনর বললেন £ “পঙ্গিন! আমি 
তোমাকে শিবিদেশের এই সমৃদ্ধ লমগ্র রাজা দান 
করব অথবা তৃমি যদি অন্য কিছু চাও তাও 


৪২৬ উদ্বোধন [ ৮৬তম ব্ধ--এম সংখ্যা 


তোমাকে দেব। কিন্তু এই শরণার্থীকে তোমাকে 
দিতে পারব না। পক্ষিরাজ! তোমাকে এমন 
কি প্রদান করলে, এই কপোতকে দিতে হবে না? 
তাই তুমি আমাকে বল।' তাতে শ্যেন বলল: 
“ছে রাজন! কপোতের প্রতি য্দি আপনার 
এমনই গ্সেহ হয়ে থাকে, তবে কপোতের পরিবর্তে 
আপনার শরীর থেকে মাংদ কেটে আমাকে 
দিন। মাংস যখন কপোতের ওজনের দমান হবে 
তখন আপনি তা আমাকে প্রধান করবেন। আমি 
তাতেই লন্তষ্ট হব।১ এই কথা গুনে উশীনর 
বললেন: পক্গিন! তুমি যে কপোতেন পত্িবর্তে 
আমার মাংস চাইলে-স্ঞএ আমার প্রতি তোমার 
অন্থগ্রহ। আমি এক্ষুণি আমার দেহমাংস 
কপোতের সমপরিমাণ তুলাদণ্ডে গজন করে 
তোমাকে দিচ্ছি।--এই বলে রাজ! উশীনর তুলা- 
দণ্ডের একটি পাল্লায় কপোতকে বসিয়ে অপর 
পাল্লায় নিজের দেহ থেকে মাংস কেটে কেটে 


দিতে থাকলেন। কিন্তু তীর দেহ থেকে যতই 
মাং কেটে দিচ্ছেন কপোত ততই ত৷ থেকে 
ভারী হয়ে যাচ্ছে। তার সমন্ত শরীর বক্তা; 
ক্ষত-বিক্ষত। কিন্ধু কিছুতেই যখন কপোতের 
ওজনের সমান মাংস তীর শরীর থেকে কেটে 
দেওয়া যাচ্ছে না, তখন অগত্য। তিনি নিজেই 
তুলাদণ্ডে উঠে বলেন। এই সময় শেন সহষে 
ঘোষণা করল : “হে রাজন্‌। তুমি যথার্থই ধর্মজ্ঞ। 
তোমার ধর্মবুদ্ধিকে পরীক্ষা করার জন্তই আমি 
ইন্দ্র আর এই কপোত অগ্নি, এই যজভূমিতে 
এসেছিলাম। হে রাজন! সামান্য এক 
কপোতের প্রাণরক্ষার জন্ত তুমি নিজের শরীর 
থেকে ম্নাংস কেটে দিয়েছ, এতে তোমার উজ্জল 
কীতি সমস্ত লোকে সমাদৃত হবে ।, 
ভারতের চিরস্তন একটি আদর্শ-- শরণার্থার 
প্রাণ রক্ষ। কর! নিজ জীবনের বিশ্লিময়েও। 
[ মহাভারতের বমপর্ব থেকে । ] 


স্মৃতি-সঞ্চযন 
আমাদের ধর্ম 


১৯৫৭ খ্রীঙ্াকের ১৯ জানুআরি--শনিবার 
ছিল। তিব্বতের ধর্মগুরু মহামান্য দালাই লাম! 
বেলুড় মঠ পরিদর্শনে এসেছেন। সঙ্গে মাননীয় 
পাঞ্চেন লামাও ছিলেন৷ দ্রালাই লাম! তিব্বতের 
সর্বেসর্বা-_রাট্র অধিনীয়কও বটে। পাঞ্চেন্লামা 
ঠিক তার পরেই-যেন মনত্রী। গুদের সঙ্গে 
দলবল প্রচুর--সংখ্যায় জন চঙ্জিশেক। তাছাড়া 
ভারত ও তিব্বত সরকারের পাস্থ ব্যজিরা তো 
আছেনই। দালাই লামা ও পাঞ্চেন লাম! মঠে 
আসছেন শুনে--গ্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় হয়েছিল 
সেদিন সকাল থেকে । বেলুড়্ মঠে গ্রায় আট 
হাজার লোক উপস্থিত হয়েছিল সম্মানিত অতিথি" 
ছকে দর্শন করতে । আঅভ্যৎনান আয়ে'জনও 


হয়েছিল খুব। মঠের সাধুর! মন্দিরের প্রবেশ 
পথের ছুধারে সারিবদ্ধ হয়ে দাড়িয়েছিলেন। 
সকাল »টায় দালাই লাম! তার অন্থগামীদের 
নিয়ে মঠভূমিতে এদে গৌছেছিলেন-_-অমনি 
স্ষুলের ছেলেদের ব্যাণ্ড বেজে উঠেছিল তাদের 
স্বাগত জানাতে । মঠের তরফ থেকে পর্বাগ্রে 
অতিথিদের অভ্যর্থন৷ করলেন তদানীস্তন সজ্ঘ- 
সচিব স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ। অতিথির! 
প্রথমেই গেলেন বড় মন্দিরে-_গর্ভমন্দিরে গ্রবেশ 
করে দালাই লাম! ও পাঞ্চেন্‌ লাম! তাদের বিন 
শ্রদ্ধা! নিবেদন করলেন শ্রীরামরুষ্চ-বিগ্রহের পাদ" 
মূলে। তিব্বতীক্স প্রথা চ্ঘায়ী-শ্রীবুদ্ধকে যেভাবে 
ভক্তি-অর্থ নিবেদিত হয়, ঠিক সেই ব্ীতিতেই 
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তারা নিজ হাতে ছুখানি শ্বেত উত্তরীয় শ্রীরাম- 
রুষ্ণকে উৎমর্গ করলেন--পরে করজোড়ে মাথা 
নত করে বহুক্ষণ প্রীমূৃতির সম্মুখে দণ্ডায়মান 
রইলেন। উতয় লামাকেই, বিশেষ করে দালাই 
লামাকে তখন বড়ই সুন্দর সৌম্যভাবাপন় 
দেখাচ্ছিল। 

অতিথিছয় শ্রীমন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন 
অতি ধীর সম্তপিত পদক্ষেপে । ক্রমে তার! 
গেলেন ম$বাড়িতে,-দোতালায় উঠে গিয়ে 
্বামীজীর শয়নকক্ষের দরজার সামনে । সেখানেই 
মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হল 
পৃজ্যপাদ মঠাধীশ স্বামী শঙ্করানন্দজীর সঙ্গে। 
মঠাধীশ মহারাজ সহাসো দালাই লাম! ও পাঞ্চেন্‌ 
লাম। ছু্ঘনকেই সংবর্ধন! জ্ঞাপন করলেন_-উভয়ের 
হাতে ছুটি পুষ্প-স্তবক উপহার দিলেন তিনি। 
দলাই লামা সসম্রমে উক্তি করলেন £ “ইনিই 
মঠের প্রধান? স্বামী মাধবানন্জজী জবাব 
দিলেন--চ্থ্যা, ইনিই আমাদের প্রেসিডেণ্ট ।, 

ত্বামীজীর ঘরের সামনে গঙ্গার দিকের 
বারান্দায় অতিথিদের বসার জন্ত ব্যবস্থা রাখা 
হয়েছিল। দাঁলাই লামা অত্যন্ত সমীহ সহকারে 
স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের হাত ধরে তাঁকে তার 
নির্দিষ্ট আসনে বসালেন--পরে নিজে চেয়ারে 
বসলেন। একে একে সকলেই আসন গ্রহণ 
করেম। বিচারপতি রমাপ্রমাদ মুখোপাধ্যায় 
দলাই লামার সঙ্গেই এসেছিলেন। তিনি 
মঠাধীশ মহারাজকে অন্থরোধ করলেন, দালাই 
লামার সঙ্গে কথ। বলার জন্য । ছুজন লামার 
সঙ্গে পৃথক দুজন দোভাষী রয়েছেন-স্তীর 
ইংরেজী থেকে. তিব্বতীতে এবং তিব্বতী থেকে 
ইংরেজীতে তর্জমা করে যাচ্ছেন। কথ! উঠেছিল 
শ্রীরামকৃফ-প্রসঙ্গে । সে এক অপুর্ব ভাব-গভভীর 
পরিবেশ । শক্ষরানন্দজী মহারাজ ধীর-কণ্ঠে 
বলে চলেছেন জীশ্রঠাকুরের কথা--তার কঠোর 


নানা প্রসঙ্গে 


৪২৭ 


সাধনার কথা, আশ্চর্য সব উপলব্ধির বর্ণনা, 
ডান হাতখানি তুলে দুরে গঙ্গার ওপারে 
দক্ষিণেশ্বরের দিকে দেখাচ্ছেন--এ সেই পুণা- 
ক্ষেত্র! ভবতারিণীর মন্দিরের চূড়া তখন ৰেশ 
ঝলমল করছে । দালাই লাম৷ স্তবূ-বিম্ময়ে সমাহিত 
চিত্তে মহারাঁজজীর কথার মর্ম বুঝতে চেষ্টা কর- 
ছিলেন--একটিও কথা বলেননি, একেবারেই 
নির্বাক, কিন্তু একাগ্র। মহারাজজী খুব সরল 
ইংরেজীতে ছোট ছোট বাক্যে আন্তে আস্তে 
কথা বলছিলেন । 

কিছুক্ষণ বাদে পাঞ্চেন্‌ লামা প্রঙ্গ করেন-- 
“আপনাদের ধর্ম কী? 

শঙ্করানন্দজী জবাব দেন : “আমর হিন্দুঃ 
আমাদের ধর্ম_-“হিন্দুধ্ | হিন্দুধর্ম বলতে 
সর্বজনীন ধর্মকে বুঝায়। আমরা বেদ মানি। 
বেদই আমাদের শান্ত । এই শান্তর জগতের সকল 
মত ও পথকে গ্রহণ করেছে। কোন মতকে 
বাঘ দেয়নি । জগতে যত ধর্ম আছে, সব এর 
মধ্যে পড়ে। আমর! সবাইকে গ্রহণ করি, 
সকলকে স্বীকার করি । 

পাঞ্চেন্‌ লাম! : “আপনারা কার উপাসনা 
করেন ? 

শঙ্করানন্দ মহারাজ £ "আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের 
উপাসক। ধার মন্দিরে আপনার] সর্ধপ্রথমে 
ঢুকেছিলেন- আমর] তাঁরই পূজ। করি। শ্ীরাম- 
কৃষ্ণের মৃতিতে উপাসন! করি আমর । তিনিই 
আমাদের গুরু | তৎক্ষণাৎ প্রশ্নঃ আপনাদের 
কি তাহলে দুজন গুরু? স্বামী বিবেকানন্দ এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তয়ই আপনাদের গুরু ? 

মঠাধীশ মহারাজের উত্তর ; প্রীরামকষই 
আমাদের গুরু--ইনিই আমাদের আরাধ্য ইস 
দেবতা । স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সবন্ধ ইনিই, 
_আীরামরুষই বিবেকাননোর অন্তরের নিধি! 
প্রীরামকষ্দেবের আদেশেই দ্বামী বিবেকানন্দ 


ৰা 
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উদ্বোধম 


[ ৮৬তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


এই বিব্বাট ধর্ম-সঙ্ঘ--রামরুষ্। »ঠ এবং রামকৃষ। বলে দিলেন--একানন বছর বয়সে। 


মিশন প্রতিষ্ঠ। করেছেন ।, 

দীর্ঘ সময় চলে যায়, এই পব কথাবার্তায় । 
দালাই লাম। সারাক্ষণই ছিলেন প্রশাস্ত মৌন। 
পাঞ্চেন লাম! জানতে চাইলেন শ্রীরামরুষ্ণের মহা" 
সমাধি হয় কত বয়সে? স্বামী মাধবাননাজী 


পাঞ্চেন লাম! মাঝে মাঝে ইংরেজীতেও প্রশ্ন 
করছিলেন-__ব্দায়কালেও খুব সাবধানে তা 
ভাঙ। ইংরেজীতে বলেছিলেন £ এু 10909 69 
[769 9০ 8৫210--আশা রাখি আবার 
আমাদের দেখা হবে। 


জঞান-বিওগন 
কঠিন অস্থখ হলে রোগীকে কি জানানে। উচিত ? 


কারুর কোন বড় বা ভারী অন্থথ হলে তাকে 
ত। জানানো! উচিত--না উচিত নয়? এ নিয়ে 
মতভেদ আছে, তর্ক-বিতর্কের আজও শেষ হয়নি । 
রোগী যখন চিকিৎসার জন্ত ডাক্তারবাবুর কাছে 
আসেন, তখন তিনি স্বভাবতই জানতে চান, কী 
অস্থথে তূগছেন তিনি, কত কঠিন তীর অস্থখ, 
কতিনে সারবে অথবা! আদৌ সারবে কী না! 
এদেশে এ নিয়ে নিদিষ্ট কোন নিয়ম নেই, হয়তো 
পৃথিবীর কোথাও নেই। সহজ অন্থখ হলে 
সাধারণতঃ ডাক্তাররা রোগীকে অস্থখটা কী 
মেটা বলে দেন, কোন কোন শল্য চিকিৎসা 
সময়েওযেমন টনদিল, আ্যাপেত্িদাইটিস, 
গলরাভার, নান! জায়গায় কিডনীতে (বুধ) বা 
গলর্লাডারে (পিততধলি ) পাথর হলে প্রভৃতি । 
অন্থথ ছোট ব! মারাত্মক ন। হলেও যে সেরে যাবে 
এমন অবশ্ত বল! যায় না। ধরা যাক পৈটিক 
ব্যাধি-'কোলনের প্রদাহ (কোলাইটিস) বা 
ইরিটেবল কোলন ( উত্তেজিত বৃহদস্ত্র)-এর কথা 
-এ রোগ নিয়েই লোকে প্রায় সুস্থ লোকের 
মতোই বাচে। কিন্তু রোগ কিছু কঠিন হলেই 
তখন চিকিৎসকদের মুখ এবং মনও বোধ হয় ভারী 
হয়ে ওঠে। কে আর ইচ্ছা করে মৃত্যু-পরোয়ানা 
লিখে ছবিতে চায়? গুরুতর হৃদযন্ত্রের অন্থথের পর 
ই. সি. চি, কী রকম সে প্রশ্ন করলে, ই. মি. গি. 


র্রিপোর্ট খারাপ থাকলে চিকিৎনক অনেক সময় 
বলতে চান ন! ব। পাশ কাটান । আর ক্যানসার 
হলে তো কথাই নেই। যর্দিও এখন গোকে 
জানছেন যে, সব ক্যানসারই ভয়ানক নয়_- 
কোন কোন ক্যানপার সারে। 

সেইরকম হার্ট-আ্যাটাকের পর সঠিক অবস্থা 
রোগী যদি জানতে পারেন, তাহলে আধুনিক 
চিকিৎস| নির্দেশে মতো করলে দীর্ঘজ'বন লাভ 
করা যায়। আবার কতকগুলে। রোগের কথা 
ধর যেতে পারে-_যক্ধা কিংবা টাইফয়েও। 
আগে কোন ওষুধ ছিল না--তাই ওনব অস্থখ 
হলে বাচা মরাট! ছিল ভাগ্যের হাতে । তখন 
কারুর যন্্। হলে তাই তাকে তা বলাটা তার 
মৃত্যু-পরোয়ান! জারী করার মতোই শে।নাত। 
এখন চিকিৎসকর। সাধারণতঃ বলে দেন, কারণ 
চিকিৎসায় যক্/ মারে ॥। তবে বু চিকিৎমক 
এখনও বলেন শুধু যে বুকে একটু সর্দি জমেছে। 
আদল অবস্থা বলতে চান না, এই জন্যই যে 
রোগী ভয় পাবেন। কুষ্ঠ সম্বদ্ধেও এই কথা-- 
রোগটি হয়েছে জানলে কেউ কেউ আত্মঘাতী 
হতে যান, অথচ বেশির ভাগ কুষ্ঠই সারে, 
চিকিৎনা করতে হয় অবশ্থ নিয়মিত বহুদিন ধরে। 

আর রোগীর! কী চান? এ নিয়ে সমীক্ষা 
কর] হয়েছে অতি সম্প্রতি, ফ্রান্সে ১০* জনকে 


শ্রাবণ, ১৩৯১ ] 


প্রশ্ন করে। প্রশ্নট। ছিল--“ধ্দি আপনার 
কানসার হয়ে থাকে, তাহলে কি আপনি পছন্দ 
করেন যে, আপনার চিকিৎসক আপনাকে ন! 
লু'কয়ে সেট! জানিয়ে দেবেন? এ ১*** 


নানাপ্রসন্ধে 


৪২৪ 


জনের মধ্যে ৭৫ শতাংশ বলেছেন যে, হ্যা তীার। 
চান যে দেটি তাদের জানিয়ে দেওয়া হোক, ১৩ 
শতাংশ বলেছেন যে, না, তার জানতে চান নাঃ 
আর ১২ শতাংশ কোন মতামত দেননি । 


দেশ-বিদেশ 
অস্ট্রেলিয়া : সাঁদা কালোর ছন্দ 


ইউরো পীয়রা যখন প্রথম অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলে 
বসবাল করার জন্য আমে তখন আদিবাদী উপ- 
জাতির। ছিল বাবহারে লাজুক ও নিরীহ । তার! 
যখন অস্ট্রেলিয়ার ভূমিতে এসে পদার্পণ করে 
শিবির স্থাপন করল তখন আদিবাসীরা তাদের 
কোন বাধ! দেয়নি । বরুণ ধীরে ধীরে আদদিবাসী- 
দের মধ্যে কেউ কেউ ইউরোপীগদের মিটি বাব- 
হারে ভূলে তাদের শিবিরনির্মাণের সাহায্যের জন্য 
স্বেচ্ছায় এগিয়ে এস্ছিল। প্রথমে তাদের ধারণা 
ছিল যে, ইউদ্লেপীয়রা এখানে সামক্সিকতাবে 
ব্পবান করতে এসেছে। কিন্তু দমস যত গড়িয়ে 
যেতে লাগল ইউরোপীয়গ্গের এখান থেকে যাওয়ার 
কোন লক্ষণ দেখ! গেল না, বরং আর্দিবাসীর! লক্ষ্য 
করল ত্য, তাদের এখানে আদার সংখ্যা ক্রমশ: 
বেড়ে চলেছে এবং তাদের নিজেদের আহার- 
সংগ্রহের জমি দখল করে নিয়ে এর। শিবির নির্মাণ 
করছে। সেই লময় থেকেই ইউরোপীরদের সঙ্গে 
আধিবালীদের ব্যবহারের পরিবর্তন হতে থাকল। 
ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে অস্ট্রেলিয়ার 
বিভিক্ন অংশের আর্দিবালীদের সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে 
ধ্বংস হয়েছে । এই সত্যত| তাদের উপর খুব জোর 
করে ম! চাপানে। হলেও পরিণামে পরোক্ষভাবে 
ভাগের উপর অল্লবিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছে । 
এট! ইউরো পীক্ব। প্রথম থেকেই চেষ্টা করে 
আসছিল। তবে ইউরোপীর়রা যখন তাদের 
স্বাতিতে সোজান্বজি হন্তক্ষেপ করল তখন 


তারা প্রচণ্ড বাধ! দিল। ইউরোপীয়দের 
ইচ্ছামাত্রই তার! নিজেদের সংস্কৃতিকে বিমর্জন 
দ্বিতে চায়নি। 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা নিজেদের জীবম- 
যাত্রাক্ খুশি ছিল। তারা চাইত না ইউরো পীক়্র। 
তার্দের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক। তার! 
ইউরোপীয়দের চাকচিক্যময় জীবনযাজ্জার প্রতি 
আদে কোন কৌতৃহল প্রকাশ করত না। তারা 
মোটেই ইউরোপীয়দের অনুকরণ করতে চাইত 
না। ইউরোপীয়রা নিজেদের সংস্কতি নিয়ে বড় 
বেশি গধিত ছিল। তারা৷ যখন দেখল আদিবাসীরা 
এই নত্যতার প্রতি অনীহ তখন তার৷ মিথ্যা 
ধারণ। করে বসল যে, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের 
সভা হওয়ার কোন ক্ষমতা মেই। তারা অক্ষম, 
ইউরোপীয় সভ্যতায় সভ্য হতে । তারা বুঝতে 
পারুল না যে, আদর্দিবাশীরা নিজেদের সংস্কৃতিতে 
আস্থাবান এবং তারা অপরের সংস্কৃতি অন্থকরণ 
করতে চায় না । আদিবাসীর! ইউরোপীয় সভ্যতার 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল। তাদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের 
জীব্নধারার বিস্তর পার্থকা ৷ ইউরোপীয়দের ছিল 
বসে বসে কাজ করার দিকে ঝৌক, আর আর্দি- 
বাপীদের ছিল নিরস্তর ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর দিকে 
ঝৌক। প্ররুতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা বন 
থেকে ব্নাস্তরে ঘুরে বেড়াত। ইউরোপীয়রা 
পাধিব সম্পদকে বেশি মূলা দিত,কিন্তু স্াদিবানীর! 
তা দিত না। ইউরোপীয়রা বিশ্বাস করত, 


জগতের সব দেশের মানুষ পাধিৰ সম্পর্কে বেশি 
গুরুত্ব দেয়, কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে এটারই 
অভাব দেখে তার! ধারণা করে বসল যে, এর! 
অসত্য, অপদার্থ__মাল্গষ নামের অযোগ্য । তাই 
দেখা যায়, ১৮২৬ গ্রীষ্টাধে মিডনিতে একটি জন- 
সভায় গ্রকান্জে ঘোষণ! কর] হয় যে, এই অপদার্থ 
জসভ্য মান্যগুলোকে গুলি করে মেরে ফেল৷ 
ছোক। কুকুরকে গুলি করে মারলে যেমন কোন 
অপরাধ হয় না তেমনি এদের মারলে কোন দোষ 
নেই। 

ইউরোপীয়ের সঙ্গে আদিবাসী-সংস্থৃতির কোন 
হিল নেই। ফলে উভয়ের একজ্জ মিলেমিশে বসবাস 
কর! মুশকিল হয়ে পড়ল। ইউরোপীয়র৷ জোর 
করে আদিবাসীদের ব্সত-জমি দখল করে নিয়ে 
তাদের সেই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করতে লাগল 
অথবা মেরে ফেলতে লাগল। আদিবামীর] যে- 
সব স্থানে আহার-সংগ্রহ করত সেই পব জায়গা 
কষিকাজজ করার জন্ত ইউরোপীয়র। নিয়ে নিতে 
লাগল। ফলে আর্দিবাপী উপজাতির! তাদের দ্বার! 
বিতাড়িত হয়ে দূর দূর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে 
জীবনরক্ষার জগ্ আশ্রয় নিতে লাগল। 

এইভাবে তার! বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াতে এবং 
তাদের যাযাবর জীবনযাপনের জন্য এবং উপযুক্ত 
অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় তার! সবাই একন্্র মিলিত হয়ে 
ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারত না। 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ-্-ণম সংখ্য। 


ইউরো পীয়র। তাদের বছ লোককে মেরে ফেলাতে 
ও আহার-সংগ্রহের জমি কেড়ে নেওয়াতে তার৷ 
শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। কিভাবে এই নতুন 
পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয় ত৷ তারা 
জানত না। 

ইউরোপীয়রা আদিবাসীদের জায়গাজমি দখল 
করে কেবল ক্ষান্ত হয়নি, তারা আদিবাসী- 
মেয়েদের জোর করে ধরে ব৷ চুরি করে নিয়ে যেত 
তাদের শিবিরে । এই অত্যাচারে আদিবাসীর! 
হিংন্র হয়ে উঠল। প্রতিহিংস! গ্রহণের জন্ 
তারা সব সময় ওত পেতে থাকত। স্থযোগ 
পেলে তার। ইউরো পীয়দের হত্যা করত। কিন্ত 
মজা হচ্ছে, ইউবোপীয়র। যদি আদিবাসীদের হত্যা 
করত তাহলে তার] ভাবত উচিত শিক্ষা দেওয়া 
হয়েছে। আর আদিবাসীরা, যদি তাদের হত্য। 
করত, তাহলে তার! তাবত বেটার সাহেবদের 
বিনা দোষে হত্যা করছে। উভয়ের মধ্যে সব 
সময় ছন্দ লেগেছিল। 

এই সব কারণে আদিবাসীরা ইউরোপীয়দের 
থেকে দুরে দূরে থাকত, তাদেরকে সব পময় 
এড়িয়ে চলার মনোভাব পোষণ করত। 

এই সব পর্যালোচনা! করলে দেখ! যায় ষে, 
অস্ট্রেলিয়ার ইতিহান আদিবাীদের উপর 
ইউরোপীয়দের বিশ্বাঘাতকত। ও অত্যাচারের 
এবং আদিবাসীদের প্রতিহিংসা গ্রহণের ইতিহাস । 


মানুষ রন্ষের সাহত আভন্ন ; আমরা আমাদের চতৃ্পাশ্বেঁ যাহা কিছ দোঁখতোছি, সকলই সেই 
এঁশী চেতনা হইতে প্রসূত। মানব-প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছ্ছু বীর্ধবান্‌, যাহা কিছ; মঙ্গলময় এবং 
যাহা কিছু এব বান, সে-সবই এ ব্রক্ষসন্তা হইতে উদ্ভূত ; এবং যাঁদও তাহা অনেকের মধ্যেই 
সুপ্তভাবে বিরাজমান, তথাপি প্রকৃতপক্ষে মানুষে মানুষে কোনও প্রভেদ নাই, কারণ সকলেই সমভাবে 
বন্ধের সাহত আঁভন্ন । যেন এক অনন্ত মহাসমূদ্রু পশ্চাতে বিদ্যমান রাহিয়াছে এবং আমি ও আপনারা 
সকলে সেই অনস্ত মহাসমদুদ্র হইতে একাঁট তরঙ্গরূপে উঁখত হইয়াছি। 


--স্বামণ বিবেকানন্দ 
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বেদাস্তের যে-অদ্বৈতবাদে জীবাত্ম। বা জগতের 
সঙ্গে ব্রদ্ধের অভিন্নত্ধ বা একা শ্বীকৃত হয়েছে সেই 
দার্শনিক ভাবধারা দত্তাত্রেয়"রচিত “অবধৃত 
গরীতা'র মর্মবাণী। এটি অছৈতবাদদীদের কাছে 
একটি মহামূল্য গ্রন্থ। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন? 
এ-থেকে অনেকবার শ্লেরক উদ্ধত করেছেন। তার 
একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে ন্মর্তব্য ঃ 

“এই গীত যিনি লিখেছেন তাদের স্তো৷ 
লোকেরাই ধর্মকে বাচিয়ে রাখেন। তাদের 
সত্যিকারের ব্রঙ্মোপলন্ধি হয়েছে; কোন কিছু 
নিয়ে তাদের চিন্তা নেই, শরীরের কোন আঘাতের 
বোধ নেই, উত্তাপ, শৈত্য, বিপদ, কিংবা কোন- 
কিছু নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রাক্ষেপ মেই। তীর। 
স্থিরভাবে বসে আত্মার গভীর আনন্দ উপতোগ 
করেন, এবং জলত্ত অঙ্গারে দেহ দ্ধ হলেও তীর] 
সেটা অনুভব করেন না, 

অত্রি-পুত্র দত্ত অর্থাৎ দত্তাত্রেয় সম্বন্ধে আমর। 
কিছুই জানি না; এমন-কি তাঁর কাল-সম্পর্কেও 
আমাদের সঠিক কোন ধারণ! নেই। মার্কত্য 
প্রভৃতি কয়েকটি পুরাণে তার উল্লেখ আছে, কিন্ত 
সেই সব পৌরাণিক বিবিরণের এতিহাপিকতা 
বিতর্কের বিষয়। প্রসিদ্ধি আছে, তিনি বীর 
যোদ্ধা-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, কিন্তু পরে 
সংসার ত্যাগ করে ষোগাত্যাপী এবং জীবনুক্ত 
হন। তাই তিনি “অবধৃত'-ব্ণাশ্রমধর্মহীন 
সংদারাসক্তিরহিত বৈরাগী : 

“যো বিলজ্য্যাশ্র্নবর্ণান্‌ আত্মন্তেব স্থিতঃ পুযান্‌। 

অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধৃতঃ স উচ্যতে ॥ 


অশোকের মতো, দত্তান্রেয়ও চগ্ডাত্ত থেকে ধর্মদত্ত 
হতে পেরেছিলেন । 

গ্রন্থের আটটি অপ্যাঞ্কে মোট ২৫৬টি শ্লোক 
আছে) দীর্ঘতম প্রথম অধ্যায়ে ৭৬টি ও ক্ষদ্রতম 
অষ্টম অধ্যায়ে ১*টি। অবধৃত-শবের অর্থের 
সঙ্গে বৈরাগ্য জড়িত থাকলেও মহান্‌ অবধূতের 
মধ্যে এমন একটি বৃত্তি আছে যার দ্বার! তিনি শুধু 
আসক্তিকেই জয় করেন না, বৈরাগ্যকেও জয় 
করেন। পার্ধিব বা আধাত্বিক কোন 
প্রকারের কোন বিধিনিষেধ মানার কোন 
প্রয়োজন এই অবধৃতের নেই। তিনি কিছু গ্রহণ 
করেন না, আবার কিছু বর্জনও করেন না। 
আমাদের মতে! চাওয়া-পাওয়ার পথের তিনি 
পথিক নন। তিনি নিজেকে জ্ঞানী মনে করেন 
না, অজও মনে করেন না। নিজেই অনস্ত আত্ম- 
শক্তির শ্বরূপ,_ এই উপলব্ধি হওয়ার পর থেকে 
তিনি এই বোধে বিভোব হয়ে ধাকেন। দত্তাজেয 
কবিকে এই চরম ও পরম উপলব্ধির প্রতীকক্ূপে 
গণ্য কর! হয়। এই উপলন্ধিই তার 'গীতা'র দৃপ্ত ও 
উদাত্ শ্লোকগুলিতে জালাময়ী বাণীতে ঝংকৃত £ 

কিং নাম রোদিবি সথে ন জরা ন মৃত্যু 

কিং নাম রোদিধি সথে ন চ জন্মহুঃখম্‌। 

কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিকারে। 

জানামৃতং সমরমং গগনোপমোইহম্‌ ॥ (৩/৩৪) 
( বধু, বিলাপ করছ কেন? তোমার জরা নেই, 
মৃত্যু নেই। বন্ধু, বিলাপ করছ কেন? তোমার 
জন্মগ্রহণের যন্ত্র! নেই । বন্ধু, বিলাপ করছ কেন? 
তোমার পরিবর্তন নেই। আমি জ্ঞানের অমৃত, 
সমত্বরূপ অস্তিত্ব, আকাশের মতো! ॥ ) অন্তিম অষ্টম 
অধ্যায়ে মুনি ও অবধৃতের লক্ষণগ্ুলি বর্ণন| করা! 
হয়েছে। মুনির প্রথম লক্ষণ হচ্ছে 'কামৈরহতধীঃ 
_ ধীর বুদ্ধি কামনাদি দ্বারা পরাহুত হয়নি। 
'অবধৃত” শকটির চারটি অক্ষরের তাৎপর্য পৃথক- 


৪৩২ 


ভাবে ব্যাখ্য। করা হয়েছে: আশাপাশ তীকে 
বাধতে পারে না, তিনি বাসনাবিবঞ্জিত, ধূলিধৃমর 
তার গাত্র, এবং তত্বচিস্তায় তিনি মগ্ন । 

প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক 
স্বামী অশোকানন্দের এই ইংরেজী অনুবাদ ১৯৪৬ 
গ্রীষ্টাবে "76 ৬০196 01 [10019) (0110007) 
(09116011719 ) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়; 
গ্রস্থাকারে প্রকাণ মরণোতর। অঙন্গবাদ মুলাস্ছগ 
অথচ স্বচ্ছন্গ এবং সুন্দর ; এর সঙ্গে অত্যাবশ্যক 
কিছু টাকাটিগ্ননীও যুক্ত আছে। বর্তমান সংস্করণ 
সম্পাদনের সময় প্রকাশক একটি ক্ষুত্র অথচ 
প্রয়োজনীয় মুখবন্ধ যোগ করেছেন। স্ুমুদ্রিত ও 
স্থলভ এই গ্রস্থের বহুল প্রচার পাঠকসাধারণের 
আধ্য।ঝ্সিক উদ্নতির সহায়ক হবে। 


_ডষ্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 
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[175 0004 একটি সর্বাজহন্দর, হৃপপিকল্পিত 
স্থখপাঠ্য অথচ প্রয়োজনীয় পুস্ত £। অর প্রচ্ছদ 
থেকে শুরু করে শেষ পষ্ঠ| পর্যন্ত সমগ্র পুস্তকটিতে 
একটি পবিভ্রভার স্প্রকাশ মকন্কেই পরম তৃপ্তি 
দবেবে। ১৯৭৯ খ্বীষ্টা্টি ছিণ আত্তর্জাতিক 
শিশুবর্য। দেই শিশুবর্ষ উদ্ধাপনের একটি 
ফলশ্রুতি হল শিশুসংক্রাস্ত মৃণ্যধন প্রবদ্ধাধির 
দ্বারা গ্রধিত এই পুস্তকটি। পুস্তকটির মুখবন্ধে 
পৃজনীয় স্বামী বেদাস্তানন্দ হুষিষ্ট ভাষায় 
বলেছেন, সকল মানবপ্রেমী ধারা উন্নততর 
সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলায় শিশুর যথোপযুক্ত 
লালমন্পালনে যত্ববান, তাঁদের উদ্দেশেই এই 
পুস্তক উৎমর্গ করা হল। পুজনীয় স্বাম্মীজীর এই 
মহৎ উদ্দেস্টের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই । এই পুস্তকটির 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্--৭ম লংখ্যা 


পাঠাস্তে শিশুদের মন ও তাদের প্রতি আমাদের 
সতর্ক সহান্ভূতি সম্বন্ধে আমাদের নতুন করে 
দীক্ষা হবে--এবং এইখানেই পুস্তকটির প্রকাশের 
চর্ম সার্থকতা । 

প্রথমেই বলেছি-_পুস্তকটি স্থপরিকল্লিত। 
মোটামুটি চারটি অংশে পুস্তকটি বিভক্ত । স্ুচনায় 
_স্বামীজী ও ভগ্নী নিবেদিতা ছুটি অতি মূল্যবান 
রচনা মুদ্রিত হয়েছে । ভারতীয় “মাতৃত্বের” সুমহান 
আদর্শ সম্বন্ধে দ্বামীজীর রচনাটি তার অপরাপর 
সব লেখাগুলির মতোই বলিষ্ঠ ও উদ্দীপক 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নারীর আদর্শ সম্বন্ধে এমন 
তুলনামূলক রচনা যণার্থই বিরল। বিভিন্ন দংস্কাতির 
প্রাঞ্জল তুলনামুঙ্গক আলোচনা শ্বামীজীর রচনাকে 
সব সময় বৈশিষ্ট্য দিয়ে থাকে । যে স্বর্গীয় মাতৃত্বের 
মাধামে শিশুর আগমন তার রূপটি প্রকাশ করার 
সার্থকত। সকল শ্রেণীর পাঠককেই মুগ্ধ করবে। 

স্চনাব পরে প্রথম অংশে- পঞ্চ মহাপুরুষের 
বাল্যলীল। বা বাল্যকাল বণিত হয়েছে। এই 
অংশটিও প্রয়োজনীয় । এই বাঁল্যলীল। পাঠে দেখা 
যাবে--মহাপুরুষের আবির্ভাব অনুকুল পরিবেশেই 
সম্ভব। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিবেশ যে কতট। 
প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার বিছু ইঙ্গিত 
অপ্রত্যক্ষতাবে এই রুচনাগুলিতে প্রকাশিত 
হয়েছে । মহৎ ও ন্যায়পরায়ণ ক্ষুদরামের গৃহে 
গদাধরের আবির্ভাব সর্বতোভাবে সঙ্গত ।॥ হুল্প- 
কলেবর এই রচন|গুপি লিখিত হয়েছে স্থপপ্ডিত ও 
স্রপ্রতিষ্ঠিত লেখক-লেখিকার ছ্বার।। তাই পরিধি 
স্বল্প হলেও লেখাগুলি মূল্যবান । ভগম্ান যিশ্তর 
বাল্য-জীবন সম্বন্ধে অধ্যাপক দেবীদ।স চ্যাটাজীর 
ক্র নিবন্ধটি সযত্র রচনার একটি সুনার দৃষ্টাস্ত। 
স্বামী কীতিদানন্দের বিশ্লেষণমূলক রচনা “বালক 
রামকৃষ্-_বিশেষ মূল্যবান ও কালোপযোগী। 

দ্বিতীয় অংশে ডঃ হরিপদ চক্রবতী'র পাত্িত্য- 
পূর্ণ, নুলিখিত প্রবন্ধ “প্রাচীন তারতে শিশুশিক্ষা! 


প্রাৰ্ণঃ ১৩৯১ | 


স্থান পেয়েছে। এই তথ্যনির্ভর লযত্ব রচনাটি 
পুস্তকটির প্রয়োজন বর্ধনে সাহায্য করেছে। 
প্রাচীন ভারতে শ্রিক্ষা তথা শিশুশিক্ষাকে কতট! 
মূল্যবান রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হত আধুনিক 
ভারতের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সে সম্বন্ধে তথ্যাভিজ্ঞ 
নন্‌। এই রচনাটি সেদিক থেকে মূল্যবান চাহিদা 
মেটাতে সাহায্য করবে। প্রাচীন ভারতীয় 
সংস্কৃতির লক্ষ্য ব্যক্তি ও সম্রির চাহিদার সামঞ্রস্ত 
বিধান ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি । ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্তের ক্ফুরণের মধ্যে তা নিহিত ছিল। আর 
প্রাচীন ভারতে শিক্ষার মূল লক্ষ্যই ছিল এই 
ব্যক্তিত্বের বিকাশপাধন । 

পুস্তকটির তৃতীয় অংশে আছে শিশুমনের 
ক্রমবিকাশ ও শিশুশিক্ষ। সম্বন্ধীয় »টি বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক, তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ--যেগুলির রচয়িতারা 
গ্রত্যেকেই হলেন এক একজন বিশেষজ্ঞ । বল! 
বাহুল্য, প্রতিটি রচনাই অবশ্য-পাঠ্য বলে বিবেচিত 
হবে। প্রতিটি প্রবন্ধের যথার্থ মূল্যায়নের 
পারদশিতা বর্তমান লমালোচকের নেই, তবু 
নিঃসঙ্গেছে উল্লেখ কর] যেতে পারে যে, রচনাগুলি 
সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার কাছে সমাদরে 
গৃহীত হবে। শিশুমনের ষ্টিধমিতা সম্বন্ধে 
ডঃ বি্মলেশ্বর দের প্রবন্ধটিতে সরল পাঙ্িত্ের 
সঙ্গে বল্ল অভিজ্ঞতার একটি সার্থক প্রকাশ 
ঘটেছে। ভঃ অনিম। সেন, শ্রীমতী কোকিলা 
কলস্ত্রী, শ্রী কে. আর. রাও ইত্যাদির প্রতিটি 
রচনার বিষয়বস্ত যেমন আকর্ষণীয়, রচনাগুলিও 
তেমনই মৃঙ্যবান। এই রচনাগুলির বহুল প্রচার 
ও পাঠ আমাদের সমাজ-জীবনকে নানাভাবে 
উপরূত করবে সন্দেহ নেই। 

পুস্তকটির চতুর্থ অংশে পবিত্র বাৎসল্যরসের 
অব্তারপার উদ্দেপ্টে তিনটি নিবন্ধ সংযোজিত 
হয়ে পুস্তকটিত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে । তিনটি 
রচণাই স্থমধুর রসসিঞ্চিত। বাখনল্যরম যে 


সহালোচনা 


ঈশ্বর-দাধনার অন্দীভৃূত সেকথ! শ্রেয় স্বামী 
হ্যানঙ! স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন। গোপাল ও 
গোপালের মা” প্রবন্ধটিতে স্বামী প্রভানন্দ বাৎসলা- 
রসের অতিব্যজিকে প্রকাশ করে একটি দুরূহ 
ব্ষয়ে তার রচনাশক্তির পরিচয় দিয়ে আমাদের 
অভিভূত করেছেন। 
পরিশেষে পুস্তকটির যুদ্রণ কর্মের প্রণংসা না 
করলে ক্রটি থেকে যাবে। এ ব্যাপারে তপন 
প্রিটিং প্রেসের কর্মনৈপুণ্য পুনরায় প্রমাণিত হল। 
এমন একটি সর্বাঙ্গসুজ্দর পৰি্র পুস্তকের বহুল 
প্রচার একাম্তভাবে কামন। করি । 
--অধ্যাপক শ্রীগ্রণয়বল্পভ সেন 
ইতিহাস বিভাগ, অ।-45ত।৭ ক্লে 


সহাস্য বিবেকানন্দ (দ্বিতীয় পরিবরধিত 
সংস্করণ )--শঙকরাপ্রসাদ বস্। প্রকাশক : নবভারত 
পাবাঁলশাস”+ ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- 
৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা ৩২০, মূল্য: আঠার টাকা। 


বিবেকানন্দ বিশ্বখ্যাত বাদী, দ্রার্শনিক, 
সমাজতাত্বিক এবং আরও অনেক পরিচয়েরই 
অধিকারী ঘা যে কোন মাঙ্থষকে ভয়াবহুরূপে 
গম্ভীর করে তুলতে পারে। বিশেষ করে 
আধ্যাত্মিক জগতের নেতাদের সঙ্গে হাশ্তরসের 
বিরোধটাই সাধারণের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে 
হয়। কিন্তু বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়, তিনি 
আনন্ম্বক্ূপ শ্রীরামকষ্ণের মানসসম্ভান। শু 
বৈরাগ্যের সঙ্গে ধার চিরকালের বিরোধ, নেই 
রমিকোত্বম মাহ্ষটির যোগ্যশিষ্ত বিবেকানন্দের 
হাস্তরমিক পরিচয়ই আলোচ্য গ্রন্থে উপস্থিত 
করেছেন বিবেকানন্দ জীবন ও সাহিত্যের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার গব্যেক-অধ্যাপক শঙ্বরীপ্রসাদ বন্থ। 

বিবেকানন্দের হাপির জগতের ম্বরূপ খিঙ্লেষণ 
ককুতে গিয়ে শঙ্করীবাবু বলেছেন, “উইট বা 
বাকচাতুরীতে তিনি পারদর্শা ; কথার পিঠে কথ! 
বলতে, দ্রুত চোখা উত্তরে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল 
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করতে তীর তুল্য ক্ষমত| অল্পই দেখা যায়। কিন্ত 
উইটের তরবারি-ঝলক দেখানোর চেয়ে তার বেশি 
আগ্রহ ছিল স্টাটায়ারের কোপ বসাতে-_ 
জনাচারের বুকে যা কেটে বসবে। কিন্তু আঘাত 
নয়, প্রেমই বিবেকাননোর প্রধান অন্ত্র। মাজষের 
প্রতি ঠার অনীম ভালবাস! | সক্ক্যাসী বিবেকানন্দ 
নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনের অসঙ্গতির ব্ধপ দেখতেন, 
কঠিন হালিতে তার মুখ তরে উঠত, কিন্তু অবিলম্বে 
সেহাপি কোমল হয়ে যেত, যখন এই মানব- 
প্রেমিক দেখতেন-_ব্যক্তিজীবনের অসঙ্গতি আসলে 
সামগ্রিক মানবজীবনের অসঙ্গতিরই অংশ । তখন 
জন্ম নিত গভীর হিউমার |” এই হিউমারিস্ট 
বিবেকানন্দের মধ্যেই মানবপ্রেমিক বিবেকানজ্ের 
ব্কতিম্বরূপ উদঘাটিত। তার প্রেমিকসতার একপিঠে 
বেদনার অশ্রু, অন্যপিঠে হাসির সুর্ধত্যুতি | 
আলোচ্য গ্রন্থে মোট ১৭টি পরিচ্ছেদে 
বিবেকানন্দের রসিকতার বিচিত্ররূপ সঙ্কলিত 
হয়েছে। এ ছাড়! প্রথন্থ ছুটি অধ্যায়-_ 
£বিবেকানশগের হাশির উপর বিতর্ক এবং “আমর! 
আনন্দের অমৃতের সন্তান; মূল বক্তব্যের 
ভূমিকান্থরূপ। “খোল! মাঠের মানুষটি' অধ্যায়ে 
বালক নরেন্দ্রনীথ থেকে শুরু করে পরবত্তা কাল 
পর্যস্ত জীবনকে নিয়ে তিনি কিভাবে খেল 
করেছেন সেই পরিচয় প্রসঙ্গে প্রাণোচ্ছলতায় 
নিত্য ত্রীড়ামুখী, মরণপ্রেমিক বিবেকানন্দের স্বরূপ 
গ্রকাশিত। পিত! বিশ্বনাথ দত্তের কাছ থেকেই 
নরেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন জীবনবোধের প্রাথমিক 
পাঠ। শৈশবে পুত্রের দুরস্ত খামখেয়ালকে 
সহাপ্যে সমর্থন করতেন বিশ্বনাথ দত্ত। তার 
শাস্তি ও শিক্ষার পদ্ধতিও ছিল অভিনব। 
নরেন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে মানুষের জীবনের 
স্থখছুঃখের শিক্ষা কিভাবে লাভ করেছিলেন তার 
পরিচয় পাই “পিতার হাগি” অধ্যায়ে এবং পরবর্তী 
কৈশোর ও যৌবন-আরস্তের কালের কথা “উচ্ছল 


উদ্বোধন 
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দিনগুলিতে । এর পরেই এসেছে প্রধানত 
রামকৃষ্ণ-সান্গিধ্যের কাল এবং সেই হুদ্রেই 
রাঁমকষ্ণের বদিক-সত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পপরম 
রসিক' অধ্যায়ে সংযোজিত। রামরুষ্ণের জগৎ 
এক অনাবিন আনন্দের দগৎ। একঘেয়েমিতে 
তার প্রবল অনাসক্তি। তীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে, 
লোকচরিত্র সম্পর্কে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতায়, অন্থকরণের 
অপাধারণ ক্ষমতায় হাম্করসের নিত্যপ্রবাহ। 
সেই প্রবাহে অবগাহন করেছেন নরেন্ত্রনাথ, লাভ 
করেছেন পে রসের উত্তরাধিকার ৷ পরবর্তী কালে 
বিবেকানন্দের জীবনে--সংলাপে ও আচরণে এই 
রূুসবোধ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তারই 
ধারাবাহিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে মোট ১৩টি 
পরিচ্ছেদে । 

শঙ্করীবাবু বলেছেন, “বিবেকানন্দের হাঁসি 
একটা চ্যালেঞ্জ বাঁ চ্যালেঞ্জের উত্তর 1".,পুরীভূত 
ছুঃখের সামনে দীড়িয়ে ধাঞ্িকেরা বিমধ হয়ে 
পড়েন, পৃথিবীর মুগ্ধ মায়ার সম্বন্ধে বিতৃষ্ণায় ভরে 
যায় তাদের মন'*'কিস্ত বিবেকানন্দ বলেন, “মানুষ 
অমৃতের সম্তান, তাই সে আনন্দে থাকবে হাসবে । 
্বামী তুরীয়ানন্দ দেখেছিলেন, নির্জন ছাদে 
পায়চারি করতে করতে দ্বামীজী আপনমনে 
বলছেন--ওরে আমার ছ্ুখ কেউ বোঝে না-_ 
তারপর আলপেয় মাথ। রেখে কাদছেন-- 
জগতের জন্য অশ্রুর রক্তনিষেক করছেন-_-সেই 
বিবেকানম্দই, অপূর্ব এই হামির আলে! মাথিয়ে 
তার বেধনাবিন্দুগুলিকে সকলের সামনে তুলে 
ধবেছেন।” হাসির আলো-মাথ। দুঃখের অশ্রু- 
বিন্ুগুলিকে পযত্বে সংগ্রহ করে লেখক 
বিবেকানঙ্জের হাশ্টরসে তাৎপর্ধের গভীরতার 
সন্ধান দিয়েছেন। “সহান্য বিবেকানন্দ নিছক 
হাপির সঙ্কলনমান্ত্র নয়--ব্যাখ্যার সরসতায়ঃ 
উপস্থাপনার মাটকীয়তায়, বিশ্লেষণের সকৌতুক 
তঙ্গীতে, এমন-কি শীর্ষনাম নির্বাচনে গ্রন্থটি 


শ্রাবণ, ১৩৯১ ]. 


বিবেকানন্দের জীবনবোধের বসভাধ্য হয়ে উঠেছে 
এবং এইখানেই লেখকের প্রধান কৃতিত্ব । গুরু- 
গম্ভীর গবেষণার কাজে শঙ্করীবাবুর দক্ষতা 
ইতিপূর্বেই সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে-_ 
এবার তীর প্রবেশ দৈনন্দিন জীবনের লঘু মেজাজের 
আলরে | সে প্রবেশ স্বচ্ছন্দ এবং অভিনন্দিতও-_ 
গ্রন্থের ছবিতীয় সংস্করণই তার প্রমাণ। 
প্রচ্ছদে ব্যবহত অদ্বৈত আশ্রম থেকে সংগৃহীত 
স্বামীজীর সহান্ চিত্রটি নির্বাচনও গ্রন্থটির পক্ষে 
যথার্থ হয়েছে। 
-"অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞরন চট্টোপাধ্যায় 
বাঙলা বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ 


শীশ্বতী- শ্লীশশাৎকশেখর চক্রবতণ। প্রকাশনা : 
শ্রীসমীর সান্যাল ও শ্রীজয়ন্তী সান্যাল, ৯৫1৩, বড়ালপাড়া 
লেন, কলিকাতা-৭০০০৩৬। পৃত্ঠা ৭৯, মূল্য : ছয় টাকা । 

সাম্প্রতিক বাংল কবিতার জগতে হখন 
অধ্যাত্ম কবিতার ধারা বিলুপ্তপ্রায় তখন 
শ্রীশশাহ্বশেখর চক্রবর্তীর “শাশ্বতী” কাব্যগ্রস্থটি 
পাঠকমহলে আশার সঞ্চার করে। বস্ততান্ত্রিকতা, 
রোমান্টিক সর্বস্বতা ব্যতীত কৰিতার যে আর 
একটি ধার। আছে, যেখানে অধ্যাত্মচেতনার 
উদ্ভামন--শাঙ্বতী” তারই প্রতীক। প্রাচীন 
ভারতবর্ষের গৌরব-মহিমা কবিচিত্তে যে অনিঃশেষ 
প্রেরণা সঞ্চার করেছে তারই ছন্দ:ম্পন্দিত রূপায়ণ 
সঙ্গালোচ্য কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় প্রত্যক্ষ 
কর। . ঘায়। কবিতাগুলি শুধুমাত্র ভারতের 
গৌরব-মহিমা কীর্ডনে সমাপ্ত হয়মি ; একটি 
পরম আশাবাদী হৃরও আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের বু 
কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। কবির 'মনশ্চক্ষে 
মূর্তি এক অন্ভৃতিময়'--তাই কবি শশাঙ্বশেথর 
চক্রবতাঁ বিশ্বাম করেন--“বিশ্ব যদি চাহে ধ্বংদ, 
তুলে যান্স মৈত্রী অস্তবের”--তবে এ ভারত 
দাড়াইয়া একপার্খে বিশ্ব-প্রাঙ্গণের/দিবে শাস্তি- 
ছায়াতল প্রসারিয়। মহাবনষ্পতি'। আর কবির 


সমালোচনা 
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এই বিশ্বাসের উতৎদ ঠাকুর ভ্ীরামকষ। ও স্বামী 
বিবেকানন্দের মূর্তি; তাই আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের 
প্রায় সমস্ত কবিতাতেই ঘুরে ফিরে আসে 
শ্ররাষকষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের চিত্রকল্প। 
কাব্যগ্রস্থটিতে মোট একচর্লিশটি কবিত। আছে। 
এই একচল্লিণটি কবিত। নানাশ্রেণীতে বিতক্ত 
করা গেলেও, কাব্যগ্রন্থটির মৃলকেন্ত্রবিন্দু হুল 
ভারতের গৌরব-মহিমায় বিশ্বাস ও আগামী 
ভারতবর্ষের এক গৌরবোজ্জল রূপচিত্রাঙ্কন। 
আর ভারতের এই অধ্যাত্ম সংস্কৃতির বিশ্বাসের 
মূল উৎদ ভারতের অধ্যাত্ম সাধকদের জীবন- 
সাধনার প্রতি কবির অকম্পিত বিশ্বাস-নিষ্া । 
আলোচ্য কাব্যগ্রস্থে কবির উল্লিখিত বিশ্বাসের 
পরিচয় পা্য়া যায় চাই শুধু আত্মদমপ্পণণ 
শ্ীগৌরাঙ্গ? “উধের্ব চল মন” (শ্রীরাম), 
“ছুঃখন্থথের মালায় গাথা” প্রভৃতি কৰিতায়। 
ভারত সংস্তির অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বই নয়; কৰি 
উদ্বোধিত হয়েছেন অধ্যাত্ম-সাহিত্যের ছারাও-- 
এর পরিচয় আছে “সত্যং পরং ধীমছ্ি', “যোগঃ 
ভৰতি ছুঃখহা» চাওয়া আর দেওয়া» মহামানব 
প্রভৃতি কবিতায়। বিবেকানন্দ অন্গভাবে ভাবিত 
বলেই কবিবিশ্বাস করেন “মৃত্যু নাই আমাদের, 
্ত্যু নাই এ পুণ্য দ্বেশের/মৃত্যুরে করিব জয়-- 
আমাদের আছে আত্মবল'ঁ। কবির মধ্যে এ 
বোধ সঞ্চারিত অত্যন্ত তীব্রভাবে--আমর! 
নিথিলে অন্তর সন্তান তাই তার কাছে 
'আলোহার! অন্ধকার জড়ত্বের কায়া”। অধ্যাত্ব- 
কবিতার মধ্যে ছন/ঃস্পন্দনের যে তীব্র গতিবেগ 
সঞ্চার কর যায় পরিচিত চিজকল্পের মাধ্যমে 
শ্রীক্রবতীর আলোচ্য কাব্যগ্রন্থথানি তার অন্ততম 
প্রমাণ। কৰির লেখনীতে উ্শথিত মন্তব্যের 
প্রকাশ লক্ষ্য করা ঘায়--চিদাকাশে তব হবে 
বিদ্বিত সত্য জ্যোতির্সর/মিথ্যার ভীতি দুর করে 
দাও--গাহ সত্যের জয়।” 
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ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সত্যের ও সাধনার 
কাবায়পায়ণ বর্তমান ব্রতভ্র্ট জাতীয় চিত্তে নতুন 
চেতনার সঞ্চার করবে বলে আশা করা যায়। 
জাতীয় চিত্তের পরম অবিশ্বাসের ক্ষণে 'শাশ্বতী, 
কাব্যগ্রন্থটি বিশ্বাসের সম্পদে পাঠককুলকে সমৃদ্ধ না 
করলেও অন্ততঃ বিশ্বাণী করবে-_আশা করা 
যায়। পরিশেষে বলি, শ্রীচক্রবতীর বেশ কয়েকটি 
কবিতায় কবিশেখর কালিদাস রায়, কুমুদ্রঞ্জন 
মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবুও 'শাশ্বতী কাব্য- 
গ্রন্থের কবিতাগ্তলি আঙ্গিকে--পারিপাট্ে 
উপস্থাপনায় ও ব্ক্তব্যে অনুজ্জল নয়। মুদ্রণের 
দিকে দৃষ্টি দিলে কাবাগ্রস্থটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হত বলে 
মনে হয়। 


__অধ্যাপক শ্রীঞবকুমার মুখোপাধ্যায় 
বাঙলা বিভাগ, হাওড়া নরাঁসংহ দত্ত কলেজ 


অধ্যাত্বমার্গ-প্রদীপ (হিন্দী )-. স্বামী 


বাগীশ্বরানন্দ । প্রকাশক £ রামকৃফ মঠ, ধন্তোলণ, 
নাগপুর-৪৪০০৯২। পৃঙ্ঠা, ৪+২২২, মূলা: 
দশ টাকা । 


নিত্যকম্ম প্রকাশ (হিন্দী )-_ সংকলক : 
রুদ্রপ্রসাদ পাঠক। প্রকাশক £ সাঁকরিয়া ধমর্রল্থ 
প্রকাশনমূ, কলিকাতা-৭০০০৭০। পৃচ্ঠা ২২+ 
৯৬৭৬০; মূল্য." £ 

কথায় বলে পাধুদর্শন পুণ্যের ফল। সেই 
দর্শন যদি কোন সং্গ্রস্থ পাঠে সম্ভব হয়, 
তবে সে গ্রন্থ-পাঠও নিঃসন্দেহে পুণ্যেরই ফল। 
সাধুর অব্তমানেও পুপ্যভাক্‌ ব্যক্তি সার্থক পদ" 
গ্রন্থে পাধুর দর্শন লাত করেন। নাগপুরের 
রাষকঞ্ণ মঠের শ্রীরামকৃষ-শিবানন্ শ্বৃতি গ্রন্থমালার 
৯৯তম পুষ্প “অধ্যাত্বমার্গ-প্রদীপ, এমনিই একটি 
সার্থক সপগ্রন্থ। নামেই যার পরিচয়। অধ্যাত্ম- 
জীবীন্দের তে! কথাই নেই, কৌতুহলী নবীন 
পধিকও এ গ্রন্থের আলোকে উদ্দিষ্ট পথটি চিনে 
নিতে পারবেন। 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--ম লংখা।! 


মান্য ঘা পায় বা পেয়েছে তাতে সে সন্ধঃ 
নয়। আরও পেতে চায়। এই পাওয়ার 
পাওয়া তাকে চরম অধঃপাতে নিযে ধেতে পারে, 
আবার আধ্যাত্মিকতার পথে চালিত করে 
জীবনের পরম-পাওয়া ও চরম গেঁরবের অধিকারী 
করে তুলতে পারে। কীাচ| বুদ্ধির মান্য বুঝে 
উঠতে পানে না, কোন্টি তার মঙ্গল পথ,_ 
কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়ে। নানাগ্রকার ভালমন্দ 
প্রশ্ন এসে ভিড় করে তার মনে। হতভম্ব 
মানুষটি প্রশ্নের জাল কেটে বেরিয়ে আসার পথই 
পায় না খুঁজে। এই ধরনের প্রশ্নরা্জি তুলে ধর 
হয়েছে স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে বেশ সহজ ও 
সঙ্গততাবে। স্বামীজীও বেশ সহজ-সরস-স্জ্জর 
আটপৌরে ভঙ্গিতে ভক্তমনের সমস্যার সমাধানটি 
নির্দেশ করেছেন। এখানেই সাধু। সম্গ্রস্থ ও 
ব্যাকুলচিত্ত ভক্ত হৃদয়ের সুসামপ্রন্ত দৃশ্যমান হয়ে 
উঠেছে। গ্রন্থের উদ্দেশ্য হয়েছে সীফল্যমপ্ডিত। 

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের সরল, স্থবোধ 
আটপৌরে কথাবাতীয় তাঁর ধর্মজীবনের অতিগুঢ় 
গভীরতত্ব সহজ হয়ে দেখ! দিত। তার ভাগ্যবান 
সহচর বা! পার্খচরদের কেউ কেউ স্বীয় দিনলিপিতে 
প্রয়োজনীয় কথা লিখে রাখতেন । অনেক দিন 
আগে উদ্বোধন” পঝ্রিকারই পৃষ্ঠায় ধারাবাছ্িক- 
ভাবে ১৯১৫ খ্রীষ্টান্ধের ৭ জুন থেকে ১৯২১ 
খ্ী্াবকের ১১ মার্চ পর্বস্ত প্রায় ছয় বছরে 
তুরীয়ানন্দ-সংলাপ প্রকাশিত হয়। প্রশ্নোততরের 
মাধ্যমে প্রাপ্ত ত্বামী তুরীয়ানন্দের দেই অমূল্য 
শিক্ষাপ়্ যাতে হিন্দীতাষী ব্যক্তিগণ উপরুত 
হতে পারেন সেই উদ্দেপ্তটে রায়পুরের রামকৃষ্ণ 
মিশন বিবেকানন্দ আশ্রমের হিন্দী অ্রেম্বাসিক 
“বিবেক জ্যোতি পত্রিকায় উল্ত সংলাপটির হিন্দী 
অস্থবাদ প্রকাশিত হয় পর্ধায়ক্রমে। সেই 
অন্থবাদই “অধ্যাত্মমার্গ-গ্রদীপ' গ্রন্থের আকারে 
আমাদের হাতে এসেছে। স্বামী তুরীয়ানন্ 


শ্রীবণঃ ১৩৯১ ] 


মহারাজের শ্রীমখ-নি:স্থত বাণীর মনোজ্ঞ ভাষাস্তর 
পড়তে পড়তে অবলীলাক্রমে ঠাকুর শ্রীপ্রীরা কৃষ্ণ 
স্বামী বিবেকানন্দ এবং বেদ-উপনিষদের বাণীর 
পবিভ্র সরোবরেও অবগাহন জান হয়ে যায়। এই 
পরিসরে ক্ষুদ্র কিন্তু বিষয় গৌরবে মহৎ গ্রন্থধানির 
বিশেষস্ব এখানেই। বিশেষতাবে হিন্সীতাষী 
পাঠককুলের কাছে। ভাবের মহত্ব ও ভাষার 
মাধুরীর সঙ্গে গ্রন্থটির প্রচ্ছদও স্থন্সর স্সিগ্ধ এবং 
আকর্ষণীয়। তাই মুদ্রণ ও তিথিবিন্তাসের কিছু 
বিচ্যুতি লহজেই চোখ এড়িয়ে যেতে পাবে। 


বেদ-উপনিষদের দেশ আমাদের এই 
ভারতব্য। আমাদের ধর্ষ সাধারণভাবে 
হিন্দুধর্ম । কিন্তু তা এমন ব্যাপক এবং গভীর যে 
তার সহজ দর্বজনগ্রাহু সংজ্ঞা নিরূপণ ছুঃসাধ্য। 
এই ব্যাপকত৷ ও গভীরতার মূলে আছে তার 
অতুলনীয় উদারতা। যুগে-যুগে কালে-কালে 
বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তক জ্ঞানী-মহাত্মার্দের আবির্ভাবে 
হিন্দুধর্ম সমৃদ্ধি ও গৌরবের অধিকারী হয়েছে। 
পৃথিবীর বিতি্ন ধর্মের সংম্পর্শেও অল্প-ল্প 
অভিনবতার সংযোজন ঘটেছে। ফলে হিন্দুধর্মের 
ক্ষেত্র হয়েছে বিশাল, ক্রিয়া-অনুষ্ঠান হয়েছে সহজ 
এবং উদার । কিন্তু অতিমাত্রায় সহজ এবং 
উদ্দারতায় আমাদের ভ্রীস্তি ঘটেছে, স্থুপথ মনে 
করে আমর বিপথের আশ্রয় নিয়ে আত্মতোষ 
এবং আত্মপ্রসাদ লাত করেছি। দুরগামী হয়ে 
পড়েছি। আমাদের যথার্থ জীবন-চর্ধা ধর্ম-কর্ম 
এবং শাঙ্কার্দির সঙ্গে হয়েছি সম্পর্করহিত। 
ভূলেছি দেব্তাষা সংস্কৃত। হৃতরাং ফল 
যথোচিতই ফলেছে। হয়েছি--“ধোবী কা কুত্তা, 
ন ঘরক! ন ঘাটক।।,-অবশ্ঠ সকলের জন্য এক 
বাক্যে একথা প্রযোজা নয়। আমাদের আপন 
জীবন-চর্যার গুরুত্ব ও মহত্ব কে পুরোপুরি 
অস্বীকার করতে পারে 1? তাই তা ফিরে পাবার 
জন্ত অনেকের চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ছটফট, করে। 
এই কাতরত৷ প্রশমনের প্রবল অন্তরায় সংস্কৃত- 
ভাষায় অজতা। এমত অবস্থায় নিজ নিজ 
মাতৃভাষার সাহায্যেই বিশ্বৃত এবং বিচাাত এঁতিহে 
পৌছানো সম্ভব । অন্থরূপ ব্যবস্থা করে লোক- 
কল্যাণ ব্রতে ব্রতী ব্যক্তি বা গোঠীর অভাব নেই 
আমাদের দেশে। নৈগ্িত্তিককর্ম, কাম্যকর্ম, 
বিবিধ স্তোত্রাদি। আরতি এবং দেবপুজা- 


সমালোচনা 


৪৩৭ 


বিষয়ক যথাসম্ভব যাবতীয় বিষয় নানা উৎন থেকে 
রুদ্রপ্রসাদ পাঠকের সংকলিত ; ড. নারায়ণচন্র 
ভট্টচার্ধ, পণ্ডিত নলিনীকাস্ত মিশ্র, পণ্ডিত সাঁওরষল 
মিশ্র ও পণ্ডিত খবভদেব জ্রিপাঠী দ্বারা সম্পাদিত 
এবং কালীগ্রসাদ সীকরিয়। কর্তৃক উপস্থাপিত 
হিন্দীতাধ্য মণ্ডিত নিত্যকর্ম প্রকাশ, গ্রন্থটি এইরূপ 
্বধর্ম, স্বকর্ম ও স্বদেশপ্রেষিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 
পরিচয় তুলে ধরেছে। গ্রন্থটি সচিত্র এবং 
বৃহ্্গায়তন। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই তিন 
থণ্ডে বিভক্ত । উধষাকালে শধ্যাত্যাগ থেকে 
শুরু করে, রাত্রে শয়নের পূর্ব পর্ধস্ত-_ নান, সন্ধা, 
তর্পণ, পঞ্চদেব পুজা, হোম, নিত্যশ্রাদ্ধ, বলি, 
বৈশব দেবাদি প্রভৃতি-_-সকল প্রকার কর্তব্যই 
ব্যাখ্যাত হয়েছে নিত্যকর্ণ অংশটিতে | ঠচত্র মাসের 
শুরু পক্ষের গ্রতিপদ থেকে শুরু করে পুরে! বছরের 
বিশেষ বিশেষ ব্রত ও পৃজার্চনার বিধি-নিয়ম ও 
সার্থকত। বিবেচিত হয়েছে নৈমিত্তিক কর্মথণ্ডে। 
তৃতীয় খণ্ডে অর্থাৎ কাম্যকর্মের মধ্যে আছে ন্নান 
এবং নানাপ্রকার দান-ধ্যানঃৎ বিশেষ বিশেষ 
কামনা-পুতির জন্ত বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর 
আরাধন, পূঙ্জা এবং কাম্য প্রয়োগের মন্ত্র ও 
প্রক্রিয়া, তারই সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিতিন্ন স্তোত্রের 
সংকলন ও দ্েবপৃজাবিষয়ক জ্ঞাতব্য ও বিধান 
তথ। নান! পূজা-পার্বণে প্রয়োজনীয় দ্রবাসামগ্রীর 
তালিকা দেওয়া আছে। 

ভারতীয় জনজীবনের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে 
এমন সহজ, হুন্দর, নু ও উপযোগী আর্বশান্- 
মথিত গ্রন্থ ধর্মপ্রাণ সহ্বদয় পাঠক মাত্রেরই কু 
সাধুবাদ লাভ করবে। স্বল্প সংস্কত জান বা! 
সংস্কৃত না-জান। হিন্দী জান। ব্যক্তি মাত্রেই উপরূত 
হবেন। গ্রন্থাটর সর্বভারতীয় উপযোগিতা! 
বিবেচনায় বাংলা, ওড়িয়, অসমীয়। প্রভৃতি ভাবায় 
অন্থবাদদ প্রকাশিত হওয়া দরকার । তাতে 
প্রত্যাশিত ডদ্দেশ্তপৃত্তি সহজতর হবে মনে হয়। 

“মিত্যকর্ম প্রকাশের প্রয়াস সৎ এবং মহৎ, তবে 
আত্মগ্রচারমানসিকতার ছাপ এবং বুদ্রণপ্রমাঘ 
প্রভৃতি গ্রন্থখানির শোতনতায় হানিকর হয়েছে। 
তা লত্বেও এরপ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্চোগ সর্বেৰ 
অভিনন্দনযোগ্য । 


_ডক্টর রামবহাল তেওয়ারা 
বাঙলা বিভাগ, বি*বভারতা 
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ত্রাণ ও পুনর্বাসন 

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রীণ £ (ক) সম্প্রতি 
প্রচণ্ড বৃষ্বীর ফলে কলিকাতার বিভিন্ন এলাকার 
মাছ্য জলবন্দী হয়ে পড়েন। দক্ষিণ-পূর্ব 
কলিকাতার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সেবাকল্পে রামু 
মিখন ইন্টিটাট অব্‌ কালচার গত « থেকে ১০ 
জুন পর্ধস্ত প্রায় ৩*** জলবন্দী মানুষের মধ্যে 
থান ও দুগ্ধ বিতরণ করেন। 

(খ) রামকঞ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান ভ্রামামাণ 
চিকিৎমালয়ের মাধ্যমে গত ৯ ও ১১ জুন দক্ষিণ 
কলিকাতার জলবন্গী বু মাছকে চিকিৎস। 
করেন। 

(গ) বেলুড় রামরুঞ্চ মিশন সারদাপীঠের 
পরিচালনায় গত জুম মাসে হাওড়া জেলার 
নিশ্চিঙ্গ! অঞ্চলের চারটি গ্রামের ১৪৮টি পরিবারের 
মধ্যে ৬** কিলো চাল, ১৪৫ কিলো ডাল, ৫৮* 
কিলে! আলু এবং ৩৮ কিলো! লবণ বিতরণ করা 
হয়। এছাড়া ২৫ কিলে! জীবাণুনাশক র্রিচিং 
পাউডার বিভিন্ন জল! অঞ্চলে ছড়ানো হয়। 

(ঘ) মেদিনীপুর রাষরু্চ মিশন আশ্রমের 
মাধামে গত জুন মাসে মেদিনীপুর জেলায় ময়ন] 
অঞ্চলের তিলখোজা, বঙ্ধি, চোংগ্রা এবং উত্তর 
অনু! গ্রামের বস্তায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫৪টি পরিবারের 
১৬৬, জনের মধ্যে ৩৬* কিলো! চি'ড়া, ২৬, কিলে। 
গুড় এবং ১৬, পাউও পাউরুটি বিতরণ কর! হয়। 

ত্রিপুরায় বন্যাত্রাপ £ উত্তর অিপুরার 
কৈলাদ্হর, ধর্মনগর..ও কমলপুর অঞ্চলের ৪৫টি 
গ্রামের, ২৯১. বসা “পরিবার মধ্যে 


রামকুষ্চমঠও 
রাসরুম্ গিশন সংবাদ 


১৬:*খান। ধুতি ১৪'খানা শাড়ি, ৪,*+টি 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জামা, ১**০থান। 
তুলোর চার, ১৪*খানা উলের কম্বল, ২৫* মেট 
বাসনপত্র, ২৮৮টি ল$ন, ১৮২টি প্রার্টিকের মনা 
বিতরণের পর গত ২২ জুনে সেখানকার ত্রাণকার্ষ 
বন্ধ করে দেওয়া হয়। 

আসামে বন্ধাত্রাণ : করিমগঞ্জ রামকৃষঃ 
মিশন সেব। সমিতির মাধামে বস্তার্তদের মধ্যে 
শাড়ি, ধুতি এবং জামাপ্যান্ট বিতরণের কার্য 
অব্যাহত রয়েছে। 

ভ্রীলঙ্কায় শরণীর্থী ত্রাণ : ত্যাগরাজনগর 
রামরুষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধাষে মন্দাপম্‌ শিবির 
থেকে প্রাথমিক ভ্রাণকার্য অব্যাহত রয়েছে। 

সৌরাষ্টে, বন্যাত্রাণ : আর্থিক পুনর্বাদন 
ও গৃহনির্মাণের কার্ধ যথারীতি চলছে। 

দ্বারোদবাটন 

কাথি (মেদিনীপুর ) রামরুক মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিখন পেবাশ্রমের নবনি্িত শ্রীরামক্ 
মন্দির গত ১৩ জুন, বামকৃষ্ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্জী 
মহারাজ বু সঙ্কাপী ও তক্তের উপস্থিতিতে 
শ্ীঠাকুরের উদ্দেশে আহ্বষ্ঠানিক উৎদর্গ করেন । 

গত ২* জুন, বেলুড় রামকষ্জ মিশন 
সারদাপীঠস্থ তত্বমন্দিরের নব-সংস্কৃত প্রার্থনাকক্ষের 
স্বারোদঘাটন করেন পুজ্যপাদ মঠাধীশ মহারাজ। 

ছাত্র-কৃতিত্ব 

কপ্লিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ১৯৮৩-র বি. এমসি, 

পরীক্ষায় বেলুড় বিভামনিনের ছাত্র রসায়ন 


শ্রাবণ) ১৩৯১ ]) 


বিভাগে ২য়, ওয়, পর্থও ৫ম স্থান অধিকার 
করেছে। 

নিউদিলীস্ব কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ধদের 
মাধ্যমিক ১৯৮৪-র পরীক্ষার দেওঘর রামকঞ। 
মিশন বি্ভীগীঠের একটি ছাজ ১২শ স্থান লাভ 
করেছে। মেঘালয় বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদের এইচ. 
এস, এল. সি. পরীক্ষায় চেরাপুঞ্ী রামু 
মিশনের একটি ছাত্রী ১*ম স্থান অধিকার 
করেছে। 

১৯৮৪-র পূর্বভারতীয় বিজ্ঞান ক্লাবের পরি- 
চালনায় যাদবপুর বিজ্ঞান-চক্রে বিজ্ঞানের “মডেল, 
(80৫61) প্রদর্শনীতে মনসান্বীপ বামক্ণ 
মিশন বিদ্ভালয়ের জনৈক ছাত্র ১ স্বান অধিকার 
করেছে। 

যুবসম্মেলন 

মরিশাস রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে গত ২২ 
এপ্রিল ১৯৮৪, একটি যুবসন্মেলন অনুঠিত হয়। 
এই সম্মেলনে ১৫* জন যুবক যোগদান করে। 
এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মরিশাসের যুব ও 
ক্রীড়ী মন্ত্রী হি. জেম্স কেতিন্‌ শ্লোভার | 

জাপানে নতুন কেন্দ্র 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তাবধারায় আরুষ্ট 
হয়ে জাপানী তক্তবুন্দ টোকিওতে জাপান 
বেদাস্ত সোসাইটি (নিপ্ণ বেদ্বাস্ত ক্যোকাই? ) 
নামে একটি কেন্দ্র গড়ে তৃলেছেন। তাদের 
আস্তরিক ইচ্ছায় কেন্দ্রটিকে বেলুড় মঠের শাখা" 
কেন্দ্র রূপে শ্বীরুতি দেওয়] হয়েছে এবং তানুযাসী 
স্বামী সিদ্ধার্থানন্দকে এই কেজ্জের দাসিত দিয়ে 
পাঠানো হয়েছে। তিনি গত ২৭ জুম টোকিও 
পৌছে গেছেন। 

উদ্বোধন-সংবাদ 
২৬ জুলাই হ্বামী রামকৃষণানন্জজী মহারাজের 


রামু মঠ ও রামকঞ্চ মিশন সংবাদ 


৪৩৪ 


জন্মতিথি যথারীতি উদযাপিত হয় এবং সন্ধ্যায় 
“লারদঘানন্গ হলে তার জীবনী আলোচন। করেন 
স্বামী অজ্জজানন্দ। 

সাপ্তাহিক ধর্মালোচন] : সন্ধ্যারতির 
পর ্সারাদানন্দ হলে' প্রতি রবিবার স্বামী 
নিরাময়ানন্দ শ্রীঞ্জরামকষ্ণকথামৃত ও গীতা এবং 
প্রতি বৃহ্পতিবার স্বামী অজঙগানন্দ শ্রীমস্তাগবত 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 

দেহত্যাগ 

ক্বামী বিদেহানন্দ (গঙ্গাচরণ মহারাজ ) 
গত ২৫ জুন ভোর ৬টাষু মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল 
আকম্মিক বন্ধের ফলে হৃদ্যস্র এখং শ্বাসযন্তর স্তব্ধ 
হয়ে রামকৃষ্ মিশন দেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। দেহত্যাগ কালে তার বয়স 
হয়েছিল ৭৮ বছর। সেবাপ্রতিষ্ঠানে ততি 
হওয়ার কয়েকদিন আগে থেকেই তাঁর কিছু 
শারীরিক অধ্থাচ্ছন্দ্য দেখ দেয় এবং তাঁকে গত 
২৩ জুন সেবাপ্রতিষ্টানে ভত্তি কর! হয়। 

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দী মহারাজের কাছ 
থেকে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৯২৭ 
খীষ্টাব্দে কনখল সেবাশ্রমে যোগদান করেন। 
ত্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে 
১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পম্যাস প্রাপ্ত ছন। তিনি 
রশচি (মোরাবাদি ), কাধি, বোগ্ছে। উদ্বোধন, 
দিল্লী, বারাপপী সেবাঅম, রেঙ্গুন, জামতারা, 
কাকুড়গাছি, পুরী মঠ, শ্যামলাতাল, আলমোড়া, 
কামারপুকুর, রাজকোট প্রভৃতি আশ্রমে বিভিন্ন 
সময়ে কর্মী ছিলেন। তার সহজ সরল ব্যবহাবের 
জন্ত তিনি সকলের প্রি ছিলেন। 

তার দেহনিমুক্ত আত্ম শ্রীরাকৃষ্*-পদগে 
চিরশাস্তি লাভ করুক---এট আমাদের আস্তরিক 
প্রার্থন]। 
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বিবিধসংবাদ 


বিদেশিনীর চোখে হিন্দুধধ্ম 

সংবাদপত্র-স্থজ্ধে জান। গেছে যে, স্টা্িন-কন্ত। 
শ্রীমতী শ্বেতলান। অললিলুয়েভা তার সন্ভপ্রকাশিত 
আত্মজীবনী “হুদুরের সঙ্গীত, গ্রস্থে অকপটে 
লিপিবদ্ধ করেছেন £ ১৯৬৭ গ্রীষ্টাব থেকেই তিনি 
হিন্দুধর্ম, ভারতীয় দর্শন এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রতি 
দারুণভাবে আকৃষ্ট। এমনকি ভারতেই স্থায়ী- 
ভাবে বসবান করার প্রবল ইচ্ছা ছিল তার। 
তারপর মস্কোতে একজন ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতার ফলে ভারত ও ভারতের আদর্শ সম্পর্কে 
তার অনুরাগ আরও বুদ্ধি পায় এবং মেই থেকেই 
তার মধ্যে এক অস্তবিপ্রব শুরু হয়। তার 
নিঙ্জের ভাষায় : "জড় মনন, আত্মম্্যাদাহীনতা, 
আত্মবিশ্বীমহীনত1--এই সবকে মুছিয়ে দিয়েছিল 
তারতের উষ্ণ শ্বাস, এবং আমি হঠাৎই শক্কি- 
শালিনী হয়ে উঠলাম, সেই ১৯৬৭ খ্রীষ্টাবেই ষেন 
গঙ্গার তীরে তীরে ঘুরে বেড়াতাম। আর 
গান্ধীজীর সেই বাণীগুপি আমি মনে মনে চিন্তা 
করতাম। 

শ্রীমতী শ্বেতলান। বর্তমানে রয়েছেন ইংলগ্ডে। 
তাঁর উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব সম্পর্কে তিনি 
মুক্তকণ্ঠে বলেন £ “ভারতের হিন্দুধর্ম আমার 
মনকে মুক্ত করেছে, চিন্তাক্তিকে করেছে বিভ্ভৃত, 
ভারতমাতা--আমার প্রিষ্ন পথ-প্রদণিকা মা 


উৎসব 
রীগ্রীঠাকুরের মর্মরমূতি প্রতিষ্ঠা 
রাউরকেলা। (উড়িস্তা ) শ্রীরামরু্চ সঙ্ঞে 
গত ২ থেকে ৬ এপ্রিল ১৯৮৪, পাচদিনব্যাপী এক 
আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে শীশ্রঠাকুরের মর্মরমৃতি 


প্রতিঠিত হয়। আশ্রমের আহ্ষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা- 
কার্য গম্পক্গ করেন রামকঞ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানঙগাজী মহারাজ। 
এই আশ্রমের নবনিঞ্রিত “বিবেকানন্দ সম্ভ তবন”- 
এর দ্বারোদঘাটনও তিনি করেন। এই উপলক্ষে 
ববার্মকষ্চ মঠ ও রামকু্ণ মিশনের নানা কেন্ত্র থেকে 
অনেক সাধু এবং দূর দূর অঞ্চল থেকে বছ ভক্ত 
নরনারী এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন । ধর্মপভায় 
প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী ভি. হ্ব্হ্ষণা ৷ 


শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীম! ও স্বামীজীর 
প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা 

পাণ্ডু (আমাম) বিবেকানন্দ-পাঠচক্রে 
্রশ্রঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গত ৮ 
থেকে ১১ এপ্রিল ১৯৮৪, চারদিনব্যাপী নান। 
আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৯ এপ্রিল, 
নবনিগ্রিত মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রশ্রীমা ও স্বামীজীর 
প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্চ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধাক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
ভুতেশানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে বন 
সন্ন্যানী-ব্রক্ষচারী ও ভক্ত নরনারীর সমাগম 
হয়েছিল। 

বালুরঘাট (পশ্চিম দিনাজপুর )প্প্ররামরুষঃ 
সেব ও সংস্কৃতি তীর্থের ব্যবস্থাপনায় গত ৮ থেকে 
১১ জুন, ১৯৮৪ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব 
উতৎ্নব নান! অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যাঁপিত হয়। 
এই উপলক্ষে বিতিক্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান 
করেন স্বামী অমৃতত্বানঙ্গ, শ্বামী বিকাশানন্দ, স্বামী 
গিরিশানন্দ, স্বামী আত্মদেবানন্দ, শ্রীগ্রভাতকুমার 
গাঙ্গুলী প্রমুখ । 
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৮৬তম বধ, ৮ম সংখ্যা ভাব, ১৩৯১ 


দিব্য বাণী 


শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস? সমস্ত গীতাটা 2০79০21950 (মুতিমান)!| যখন 
অর্জনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি ত্ীকে গীতা বলছেন, তখন ভার ০০৮ 
109 ( মুখ্যভাব )-টি তার শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে। 

.**ক্রীকফের শরীরে একটা বেজায় ৪০০7 (ক্রিয়া) খেলছে । তার সখা 
ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর ; ছু-পক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধন্থুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের 
মতে। রথের ওপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকষ্চ সেই-রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক 
হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তার সেই অমান্ুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মতো 
মুখখানি অর্জনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তার প্রাণের সখাকে গীতা 
বলছেন। এখন গীতার 71০০৩: ( প্রচারক )-এর এ ছবি দেখে কি বুঝলি? 

“সমস্ত শরীরে 170605৩৪০০০] (তীব্র ক্রিয়াশীলতা ) আর মুখ যেন নীল 
আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত! এই হল গীতার ০০711 7৫6৪ ( মুখ্যভাব ) 
দেহ, জীবন আর প্রাণ মন তার শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর । 

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম ঝঃ। 
স বুদ্ধিমান্‌ মনুয্যেযু স যুক্ত: কৃতস্সকর্মকৃৎ। 

--ধিনি কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশাস্ত রাখতে পারেন আর বাহ 
কোন কর্ম না করলেও অস্তরে যার আত্মচিন্তারূপ কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে, তিনিই 
মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তারই সব কর্ম কর! হয়েছে। 

_ স্বামী বিবেকানন্দ 


[ বারী বিবেক।শন্দের বানী ও রচনা, নবম খণ্ড প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠ! ৪১৪-_১৫ 





কথাপ্রপঙ্গে 


«“করিয্যে বচনং তব, 


ভাদ্রের কষ্ণাষ্টমী তিথি মানবেতিহাসের এক 
অবিন্বরণীয় দিন। কত সহম্র বর্ষ অতিক্রান্ত 
হইল, আরও কত যুগ চলিয়া যাইবে, মান্য 
তথাপি দিনটিকে তৃলিয়৷ যায় নাই-_তৃলিতে 
পারিবেও না । বহিঃগ্রকৃতিতে যেকূপ দিনের 
আলোক এবং রাত্রির অন্ধকার অবধারিত নিম, 
মানবের সমাজ-প্রকৃতিতেও সেইরূপ দিবস ও 
তিমির যেন এক চিরায়ত ধার । মনুয়সমাজ 
একদা। যখন গভীর তমসাবৃত--জীবনের সকল দিক 
ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঠিক সেই কালেই নিশানাথ 
চন্রের গ্ায় ধাহ।র উয়ে মানব পুনরায় উজ্জীবিত 
হইয়। উগিয়াছিল-তিনিই শ্রীকঃ। ভাদ্রের 
কষ্ামী--শ্রীকফেের জন্মাষ্টমী । বর্ধণ-্রাত্ত মেঘ 
মলিন অষ্টমীর নিশাকাশে হম উদিত এই চন্দ্রিমা 
মানুষের ব্যঠি ও সমগ্রিজীবনের যুগ-যুগব্যাণ্ত 
জমাট অন্ধকারে এক সুনিশ্চিত দিশারীন্বরূপ,__ 
তাহার জীবন-কর্ম-শিক্ষা, আচরণ-উপদেশই 
আঙাদের নিত্যদহচর গীতা। শ্রীমদ্ভাগবতের 
ভাষায়: 
“ক্বেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষুঃ অর্বগুহাশয়ঃ। 
আবিরানীদ্‌ যথা প্রাচ্যাং দিশন্দুরিব পুফলঃ | 
--পূর্বাকাশে পূর্ণচন্তের স্তাকস সেই সর্বান্তর্ধামী বিষু 
দবেবরূপিণী দেবকীর ক্রোড়ে উদিত হুইয়াছিলেন। 

সম্থটাপক্ন মানবসমাজকে, _মান্গষের মন্গত্তত্বকে 
চরম বিনটি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন শ্রীকষঃ। 
হিংসা ও হানাহানিতে সমগ্র ভারত-মৃত্তিকাই 


যখন রুধিরাক্ত কুরুক্ষেত্র-তারতের আকাশে 
বাতাসে যখন ধ্বংস-ধ্বমি নিয়ত তন্ুরশিত, ঠিক 
সেই কালে শ্রীরুষ্-কঠ্োদ্গীত গম্ভীর সিংহনাদ-_ 
মানবকে আত্মনহ্বিৎ ফিবিয়! পাইতে সাহাধ্য 
করিয়াছিল। শাস্ত মধুর সেই দিংহনাদই শ্রীমদ- 
তগবদ্গীত৷ নামে জগতে প্রসিদ্ধ--সর্বশান্বমস়ী' রূপে 
ধাহা সর্বকালে সর্বদেশে পুজিত। শ্রীপ্রীরামক্ণ- 
কথামত হইতেও আমর! জানিয়াছি, গীত সব 
শাস্ত্র সার। গীতা শুধু শ্ীকষ্চের মুখোচ্চারিত 
বাণীমাজই নহে।বস্ততঃ গীতাই স্বাহার সঠিক 
জীবনবৃত্ব--তাহার জীবনের অন্তঃসৌরভ-_ডাহার 
স্বায়ন্থরপ। “গীতা মে হ্থায়ং পার্থ, গীতা মে 
সারমুত্তমম্‌।, 


গীতা জনের আকর। সংসার-মায়ায় বিভ্রাস্ত 
অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া তগবান শরীরের 
অমোঘ উপদেশ-যাহা। সংগ্রাম-ক্রিইই অর্জনের 
চৈগুন্য সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাই ভগবদ্গীত!। 
গীতা কেবল অর্জুনেরই নহে, ল্নগ্র মানবজাতির 
চিরস্তন জীবন-গীতিকা। আচার্য শঙ্কর তাহার 
ভাস্ত-তুমিকায় এই গীতাকে অধিল বৈদিক জ্ঞানের 
সার-নিকর্ষ এবং ইহার শিক্ষাকে মানবের সর্ব- 
পুরুষার্থসিত্ধি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
'গীতাশান্তং সমস্তবেদার্থারসংগ্রহভতম্‌... “তদর্থ 
বিজানেন লমস্তপুরুতার্থসিদ্ধি'+--ইহাই গীতা 
সম্পর্কে ভান্তকারের মিক উক্তি। 


ভান্্র, ১৬৯১ ] 


শ্ী্ণ গীতামুখে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহ। 
সংসার-রণে হতবিহবল অর্জুনকে লক্ষা করিয়া বটে, 
»পকিস্ত একমাআঅ উপলক্ষ করিয়া নহে। গীতা 
উদ্দি্ট হইয়াছে জগৎ-কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামশীল প্রতি 
মানবের জন্ক। বিশেৎভাবে যাহারা অঙ্ভ্ঞনের 
স্তায় স্ব-রাজা হইতে বঞ্চিত বিতাড়িত হুইয়। বিষ, 
বিশ্বাস্ত--হ্বতরাজ্য উদ্ধারে কৃতসন্বল্, কিন্তু মোহ- 
বশে পুকুষার্থ অবলম্বনে পশ্চাৎপদ্, গীত। তাহাদের 
জন্ত পরম পধপ্রদশ্রিকা__প্রেরপাণঞ্চারিণী রণ- 
সঙ্গীত। শ্রীকষ্জ অর্জুনকে যে-সকল পথ-সঙ্কেত 
করিয়াছেন, বিষার্দভারপগ্রন্ত যে-কোন মান্ষের 
পক্ষেই নেইগুলি ছুঃখনিবৃত্তির পরম নিধান । ছু:ঃখের 
নিরসন-পস্থাই মাত্র গীতার বক্তব্য নছে,_গীত। 
আনন্দলোকের বাতাবহ। তাই দেখি, গীতার 
ূচন! বিষাদ-যোগে, কিন্তু পরিসমাপ্তি মোক্ষযোগে 
--পরমানন্দ প্রাপ্তিতে । 

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের ভয়াবহতা -__্বপরিজন ও 
আত্মীয়দের যুন্ধার্থা-ভূমিক অর্দুনকে দারুণ বিষ 
ও অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। গাত্তীবী অর্জন 
ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া! সহস! ধন্ধ্বাণ ত্যাগ 
করিয়া বসিয়! পড়িয়াছিলেন। অঞ্জনের সেই 
তৎকালিক মোহ ও কর্মবিমুখতা দূর করিয়। 
তাহাকে স্বধর্মপালনে অন্তুপ্রাণিত করিয়াছিল 
শ্রকষ্খ-মুখোচ্চারিত এই গীতা, মানবের আত্ম- 
দর্শনের রাজ্যে যাহা অমূল্য সম্পদ বিশেষ । বিষাদে 
দিশাহারা অঙ্কন তাহার হিসাব-নিকাশের শেষ 
পর্যায়ে আগিয়। অনন্তোপায় হইয়া নিজ ভ্রান্ত 
অহঙ্কারকে মুখ ছুটিয় ্বীকার না! করিয়৷ পারেন 
নাই। “কার্পণ্যদোযোপহতত্বভাবঃ পৃচ্ছা্রি ত্বাং 
ধর্মনংমূ়চেতাঃ ইত্যাদি অকপট স্বীকৃতির পরে 
শ্কফের নিকট সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া মিনতি 
জানাইয়াছিলেন, 'যচ্ছেরঃ স্তাক্লিশ্চিতং ব্রি তন, 
শিশ্কন্তেৎহং শাধি মাং স্বাং গ্রপক্নম্‌।” অর্জুন তাহার 
“বিষাধ”কে এইভাবেই “যোগে” পরিণত করিয়া- 


কথা-প্রসঙ্গে 


৪৪৩ 


ছিলেন। ছুঃখে-বিপর্দে বোকে-বিবা্দে আর্- 
বিলাপকে তগবৎ-আতিতে পরিণত করাই যোগ। 
এই শরণাপত্তিষোগই বিষাদ হইতে ভ্রাপের উপান্ন। 
সংসারে বিপস্ধ সকলকেই ইহা! জানিতে হইবে 
অধ্যাত্মপথের যাত্রীর পক্ষেও ইহ। অতিশয় তাৎপর্ধ- 
পূর্ণ শিক্ষা । এইক্প বিষাদযোগীই শান্কোপদেশ 
শ্রবণের ও ধারণের যথার্থ যোগ্য অধিকারী। 
বাস্তবিকপক্ষে শ্রীতগবানও অর্ভুনকে অতঃপর 
ক্রমে ক্রমে সকল উপদেশ দিয়াছেন- যাহা গীতার 
অষ্টা্শটি অধ্যায়ে বিশ্বস্ত থাকিয়৷ পরিসমাণ্ড 
হইয়াছে মোক্ষযোগে । 

গীতার এই প্রারস্তিক বিযাদযোগ--অন্টান্ত 
শক্ত্রপুরাপাদিতেও একটি বনু-উপদিই তত্ব। 
শ্ীরামচন্দ্র খন বিষাদাচ্ছন্জন তখনই গুরু বশিষ্ঠ 
তাহাকে জ্ঞানের কথা শুনাইয়াছেন, -যোগবাশিষ্ঠ 
যাহার নামন। যোগবাশিষ্টের পটতৃমিও এই 
বিষাদ । শ্রীমদ্ভাগবতের মূলেও সেই বিষাঙ- 
যোগেরই মুর্ছনা শুনিতে পাই আমর।। সম্রাট 
পরীক্ষিৎ বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াই বাদরায়ণি শুকমুখে 
তাগবতকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন-_ফে-শ্রৰণের 
সার্থক ফলশ্রুতি আমর] দেখিয়াছি তাহার ম্ৃত্যু- 
তয় অতিক্রমণে। সংদারের ছুঃখ-শোক-তয়- 
আতঙ্ক হইতে নিষ্কৃতির জন্ত তাই গীতোক্ত বিষাদ- 
যোগ আঙাদের নিকট এক অনির্বাণ আলোক" 
বতিকান্বরূপ। 

বিষাদযোগের অভ্তনিহিত সাধনটি কিন্ত 
সংসারের উপর বিরক্তি, _অথব! 'আফি” “আমার 
ভাবকে ত্যাগ । ভাবাম্তরে বল! চলে, শংলারের 
মাস্ক রূপক ত্যাগ করিয়। উহার সত্যন্বরূপে 
গমনের উদ্ভোগই প্রত অর্থে বিযাদযোগ। সরল 
কথায় বলিতে হয়্-_গীতার মর্ম নিহিত রহিয়াছে 
ত্যাগে, তাই উহ্থার প্রথম যোগই বিষাদযোগ। 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালীন নযুখিত আবহ-গীতের প্রধান 
সবর_ত্যাগ। গীতার উপক্রমে ও উপশষে তাই 


আমর! নিরম্তর ধ্বনিত শুনিতে পাই, ত্যাগ । 
ভগবান শ্রীরা্কফণ্ড এই কথাই সরল ভাষার 
আমাদিগকে জানাইয়াছেন £ গীতার অর্থকি? 
দশবার বললে যা হয়। “গীতা” “্গীতা* দশবার 
বলতে গেলে “ত্যাগী* “ভ্যাগী* হয়ে যায় । গীতায় 
এই শিক্ষা--“হে জীব, সব ত্যাগ করে তগবানকে 
লাত করার চেষ্ট! কর।” লাধুই হোক, সংসারীই 
ছোক, মন থেকে দব আসি ত্যাগ করতে হয়।, 


অধ্যায়ের পর অধ্যায় কর্ম-ভক্তি-ধ্যান-জ্ান- 
সম্বলিত বিচিন্র যোগসোপান বাহিয়। চলিতে 
চলিতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে উপনীত হ্য়া ভ্রীতগবান 
অর্ঞজনকে চরম উপদেশ দিয়াছেন- মোক্ষযোগ। 
সেখানেও সর্বন্বত্যাগের কথা। পার্থসারধি 
সেখানে মোচ্চারে জানাইয়াছেন--মোহবশে 
স্বভীবজ কর্মমাত্র ত্যাগ করিলেই ত্যাগ হয় না-_ 
উহ্ন৷ নিতান্তই সাময়িক । কারণ হ্বতাব-প্রেরিত 
মাঙগষ কর্মবিহীন থাকিতেই পারে নাঁ কর্ম 
তাকে করিতেই হুয়। বিবেক ও বিচার সহায়ে 
সর্ধতোতভাৰে অহঙ্কার ও বাসনাদি ত্যাগই প্রকৃত 
ত্যাগ । প্রকৃতির বা শ্বতাবের আশ্রয় ত্যাগ তখনই 
সম্ভবপর হয়, যখন অন্তরে স্থির প্রত্যয় আসে ষে 
সর্বভূতান্তর্ধামী পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে রহিদ্বাছেন 
_-তিনিই মায়াহুত্র-সহায়ে দ্রেহাতিমানী জীবকে 
পুত্তলিকার ন্যায় নৃত্য করাইতেছেন--সংসারের 
ঘাটে ঘাটে পরিভ্রান্িত করাইতেছেন। জীবনে 
শান্তি বা মুক্তি লাভ করিতে হইলে প্রকৃতির 
আচ্ছগত্য ত্যাগ করিয়া! এ দর্বনিয়স্তা পরমেশ্ববের 
সম্যক শরণ লওয়। কর্তব্য । অর্জুনকে উপলক্ষ্য 
করিয়া গীতার সর্বশেষ সুরটি যেন এই ;হে জীব, 
শম্মনা হও। যদ্দি তাহ! না পারঃ তবে 'মদ্ভক্ত” 
হইতে চেষ্টা কর। তাহাও না! পারিলে, সংসারের 
সকল কাজের মধ্যে আমার পৃজাপরায়ণ হইতে 
অভ্যান কর। উহাও যদি অসম্ভব মনে কর, তবে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--৮ম লংখ্যা 


তোষার প্রতিটি কর্মই হউক আমার উদ্বেশে 
প্রপতি। তুমি আমারই শরণ লও-_আম্বাতে 
শরপাগতিই সকল ধর্মের সারমর্ম__-ধর্মাধর্মের মূল 
রহশ্য। 


গীতায় সনাতন ধর্মতত্বই শ্রীকষ্ণূপী ভগবানের 
মুখে সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইয়াছে । আত্মরাজ্য 
হইতে বিতাড়িত, মংসার-মোহে বিভ্রান্ত জীবকে 
তাহার হ্বতরাজ্য ফিরিয়া পাইতে এই গীতা যেরূপ 
প্রেরণা দিয়াছে, বিশ্বের ধর্মসাহিত্যে উহার তুলনা 
মিলিবে না। মাহছুষকে তাহার সর্ববিধ ক্লীবতা 
পরিহার করিয়! পুক্রযার্থ আশ্রয় করিতে গীতা 
পুনঃ পুন: শক্তি যোগাইয়া আসিতেছে । গীতার 
বাণীপ্রবাহ যেন নিরবচ্ছিন্ন এক গ্রাপআ্রোত, 
যাহা! পৃথিবীর সকল স্তরের হুতমান নিরাশ্রয় 
মান্তুধকে চিরদিনই মাথা! তৃলিয়৷ দশড়াইবার শক্তি 
দিবে, -আত্মপ্াজো পুনর্বাসনে তাহাকে নিরস্তর 
সহায়ত! করিতেই থাকিবে। 

প্রশ্ন জাগ। শ্বাতাবিক,_- কোথায় সেই আত্ম- 
রাজ্য? আর উহাকে হারাইবার কারণই ব 
কী? যাহা একবার হারাইয়! গিয়াছে, তাহাকে 
কি আবার ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব? শ্রীতগবান 
গীতামুখে এই লকলেরই জবাব দিয়াছেন, অতি 
সহজ ও হচ্ছ ভাষায়। মোহীবিই্ গুড়াকেশকে 
তাহার হতরাজ্যের ঠিকান। শ্রীকঞণ স্পইই বাতলাইয়া 
দিয়াছেন,_-অধিকন্ত জানাইয়াছেন যে উহা 
হারায় না কদাপি, কিন্ত মোছের ঘোরে স্ৃতিভ্রংশ 
হইলে এরূপ হারাইয়াছে বলিয়! মনে হয় মার। 
দৃষ্টি হইতে বাসনার ধৃলি-আস্তরণকে বিবেক ও 
বিচারের দ্বার সরাইতে পারিলে দেখা যাইবে 
আত্মার কোন অংশই হারায় না হারাইবার নছ্ছে। 
সংপারের অজন্্র রণ-কোলাহল, অস্ত্রের ঝনৎকারঃ 
গোলাবারুদ্রের ধৃজাল, বিবেকী শাস্তধী ব্যক্তিকে 
আদৌ পরাতৃত করিতে পারে না--যদি দে আপন 


ভান, ১৩৯১ ] 


দ্বেহরথের সারথা ভ্রীতগবানকেই আস্তরিক দমর্পণ 
করিতে পারে। সংসার-কুরুক্ষেন্ত্রে পার্থসারধির 
নির্দেশে অন্থসরণ করিলে, সেখানে পরাভব 
অসম্ভব। তগবৎশরণ__তাঁহাতেই মন-বৃদ্ধি অর্পণ 
এবং লংসারেও বীরের ন্যায় প্রবল পুরুষকার সহ 
সংগ্রাম,_আত্মরাজ্যে প্রত্যাবৃন্ত হইবার ইহাই 
রুষ্ট কৌশল । গীতাসিংহনাদকারী শরীফের ইহাই 
শিক্ষা । 'মামঙ্ুম্মর যুধ্য ৮ সংক্ষেপে ইহাই 
সর্বকালের গীতা । 

গীতা-শ্রবপান্তে অর্জুন মোহ-বিমুক্ত হুইয়। সহষে 
বলিতে পারিয়াছিলেন : হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় 
আমার যাবতীয় মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি 
আত্মনাত্রাজ্যের স্থতিকে ফিরিয়া! পাইয়াছি;-_ 
তোমার উপদেশ আমার জীবনে স্থিতি আনয়ন 


হিয়ার মাঝে দিলে ধরা 


করিয়াছে--আমার সকল সংশয় তিরোহিভ 
এখন। আমি তাই অকপট হৃদয়ে বলিতেছি-- 
তোমার কথাকেই জীবনে প্রতিপালন কবিব। 
'করিষ্যে বচনং তব? । 

সংলার-সংগ্রামে আমাদেরও জীবন বনধা- 
বিধ্বস্ত,_প্রীকষ্ষকে আমরাও জানি,কিন্ধু তীহাকে 
মানি কতখানি ইহাই কঠিন গ্রশ্ন। আমাদেরও 
জীবন-রথে দীয়ঙ্নান পার্থসারধির দিকে একটি- 
বারও ফিরিয়া তাকাইবার অবসর বা ইচ্ছা 
আছে কি? গীতা সকলেই আমরা পাঠ 
করি ব। শ্রবণ করি,কিন্তু গীতাকে বনণ 
করি কি? উদাত্ত কণ্ঠে বলিতে কি পারি ঃ 
কিরিষ্কে বচনং তব? শ্রীকষ-জন্মাষ্ঈমীতে এই 
জিজ্ঞাসাই আমার্দিগকে উদ্ছেল করিয়া তুলুক। 


শেখ সদরউদ্দীন 
প্রধান শিক্ষক, পাঁনহাটি শ্রীরামকৃফ আশ্রম বিদ্যাপীঠ, সু্পারাঁচত কাব ও গাঁতিকার। 


কেমন করে পুজব তোমায় জগম্মাতা তুমি বলো-_ 
তোমার দেখ! ন! পেয়ে মা, আখি করে ছলোছলো। 
মন্দিরেতে ঢুকতে আমায় দেবে কিনা আশঙ্কায়_ 
ছুয়ার থেকে বারে বাধে ফিরে গেছি ক্লাম্তকায়। 


আমার মনের ব্যথা তুমি জানি নাক বুঝবে কিনা” 
হঃখ-ভরা করুণ রাগে ঝরে আমার হৃদয-বীণ! । 
পথে পথে কেঁদে ফিরি মা-জননী দেখা দাও, 

আমার কাতর কান্না! শুনে বলো৷ মাত কী নখ পাও? 


চলার পথে হঠাং মাগো দৃষ্টি আমার হল একী ! 
যে দ্িকেতে তাকাই আমি সেই দ্রকেতে তোমায় দেখি! 
| মানুষ-গড়া দেবালয়ে ঢুকতে সাহস হয়নি হায়, 
| বিশাল নিখিল-মন্দিরেতে হেরি তোমার প্রতিমায় | 


অসীম উদ্দার নীলাকাশে তোমার রূপের নেইক তুল-- 
কাল-বোশেখের কালো মেঘে ওড়ে তোমার এলো চুল। 


৪5৬ উদ্বোধন 


[৮৬তম বর্ব--৮ষ লংখ্যা 


আলোয় ভূবন ভরে দিতে তোমার নয়ন-তপনটায় 
উঠতে দেখি পুব গগনে, পশ্চিমে যে অস্ত যায়। 


তোমার মধুর ধার হাসি ঝরায় দেখি চন্দ্র ওই-_ 
বৃক্ষ-লতায় সবুজ ঘাসে তোমার রূপে অবাক হই | 
যে মহিম] বিপুলাকার গিরি-মরু-সিম্ধুতে 

সে মহিমাই ধরো তুমি একটি শিশিরবিদ্দুতে | 


সারা বিশ্ব-প্রকৃতিতে আকৃতি মা, হেরি তব-- 
নীল-সবুজে মিশে আছে কী মহিমা অভিনব । 

তোমার হাদয়-সুবাস নিয়ে ফুল-বাশিচায় ফুটছে ফুল-_ 
তোমার গানের কুজন দুলে বিহগেরা আজ আকুল! 


তোমার প্রাণের বাতাস নিয়ে বাঁচে জীব, মানুষ-জন, 
তোমার উছল জীবন-শ্রোতে নেচে চলে ঝরনা-মন ! 
শন্যক্ষেতে বনুন্ধরা-অন্নপূর্ণা তূমি হাসো" 

ঘরে ঘরে লক্ষমীরূপে থাকতে তুমি ভালোবাসো ! 

নয়ন যখন অন্ধ ছিল মনে ছিল ব্যথা-ছুখ, 

তোমার আলোয় আখ মেলে হেরি আহা, তোমার মুখ | 
দেখতে আমি চেয়েছিলাম মূতি তোমার, মুন্ময়ী, 

হিয়ার মাঝে দিলে ধরা নিখিল-মাতা চিন্ুয়ী ! 


তুমি আমি 
শ্রীমতী চিত্রা মিত্র 
কাব ও লেখিকা । 


অভ্ভাচলে দিনমণি, এখনি সন্ধ্যায় 
জীবন-আকাশ হতে তারকার মতো 

ঝরে বায়, চলে যায় আরো! একদিন, 
অর্থহীন ব্যর্থতায়-_-আরো কত শত। 
কত যে বাসনা আছে হিয়ায় হিয়ায়ঃ 
কামনার অন্ত নাই-_শুধু চাই চাই 

না জানি কেমন করে তারে পাব শেষে 
ধারে পেলে এ সংসারে সব পাওয়া! বায় । 
তবু ব! দিয়েছ মাগো, সে তোমারি দান ; 
ভুলায়েছ দিয়ে মোরে রঙীন খেলনা । 


সার! দিন তাই নিয়ে ভূলে আছি আমি, 
তবু কেন বামিনীতে কেদে ওঠে প্রাণ? 
সব কিছু দিয়েছ মা, পুত্র পরিবার 
ধন-জন-হ্বখ-শাস্তি তবু কিছু আরো 

চাহি মা যাহাতে পাই চরণ তোমার ; 
দাও মোর বক্ষ ভরে বেদনা অপার। 

সে বেদনা বক্ষে লয়ে অশ্রু যাবে বরে। 
সব পাওয়া তুচ্ছ হবে কামনার শেষে; 
আর কেহ নাই সেথা শুধু ভূমি, আমি 
অমানিশ! শেষ হবে আলোকের ভোরে । 


স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র 


[ শ্রীজগৎনাথ বস্থ রায়কে লিখিত ] 
( ১) 
ভীত্রীরামকৃফঃ শরণং 
351,001 1৮ ০.0. 
07, 0৬7 
জ্রীমান্‌ জগংনাথ, 24/1130 


তোমার পত্র পাইয়া স্থখী হইলাম। বাবা জপ করিতে বিলে অনেক সময় 
শুধু মুখে বল! হয় লিখিয়াছ--তা হোক তার জন্ত চিন্তিত হইও না_জপ করতে 
করতে তার দিকে লক্ষ্য হবে_-তখন আনন্দ পাইবে । ঠাকুরের কাছে আনন্দ ভক্তি 
বিশ্বাসের জন্ প্রার্থনা করিবে । তিনি যখন ডেকে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন তখন 
আনন্দ ভক্তি বিশ্বাস নিশ্চয় দেবেন_কোন চিস্তা নাই। বিষয়মুখী মন কি বাবা 
শীত্র তার দিকে যেতে চায়- কত প্রীর্থনা করতে হয়--তবে ত তার দয়ায় সরস হয়। 
কোন ভাবনা করে! না-তিনি ঠিক তোমাদের নিয়ে যাবেন। 
আমার শরীর তত ভাল নয়_-তবে তিনি এক প্রকার চালিয়ে দিচ্ছেন। 
মঠের অন্যান্য সব কুশল। তুমি আমার আন্তরিক ন্নেহাশীব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। 
ইতি । 
সতত শুভানুধ্যায়ী 
শিবানন্দ 
(২) 


শশার মকৃ্চ; শরণং 
ছা, 7 ৮0. 
07. 8০৬৮7 


শ্রমান, জগংনাথ, 816/30 

তোমার পত্র পাইয়া! সকঙ্গ সংবাদ অবগত হুইলাম। তোমার মনে যেসব 
কথ! উঠিয়াছে তাহ। ম্বাভীবিক । তুমি বে এসব বিষয়ে চিন্তা কর-_এত খুব ভাল। 
বুদ্ধিতে ন। নিলে ক হাদয় সর্বব[বষয়ে সাড়া দেয়। তুমি শ্রষ্টানদের কথ। যা লিখিয়।ছ-_ 
তাহাদের সহিত আমাদের মেলে না-উহারা বলে যীশুই ভগবানের সন্তান_-আর 
সব ভগবানের প্রতিকৃতি অনুষায়ী তৈয়ারী। সেইজন্য ষীন্ডই কেবল অবতার অর্থাং 
ভগবানের অংশ তাতে আছে। আমরা ত তা বলি নাতিনিই সবর্বভূতে জীব- 
জন্ততে রয়েছেন--সকলেই তার অংশ। এবং যার মধ্যে ভার বেশী প্রকাশ বা যার 
মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে বেশী প্রকাশিত করেন--তিনিই অবতার, মহাপুরুষ খধি, 
মহাত্মা ইত্যাদি। মানুষ যেরূপ আবেষ্টনের মধ্যে রয়েছে-_তাহাকে যদি নিজের 
স্বরূপ জানতে হয় তাহ! হইলে আবেষ্টনের বহির্তি মানবের প্রয়োজন । তাকে 


৪৪৮ ৃ উদ্বোধম ' [৮৬তম ব্য--৮ম নংখ্যা 


দ্বেখে-_তবে, মানুষ নিজের স্বরূপের ও ঈশ্বরের ধারণ! করিতে পারে । তাই ভগবান্‌ 
মাঝে মাঝে লোককল্যাণের জন্য মানবরূপ ধরে অবতীর্ণ হন। নিজের জীবনে 
যুগোপযোগী সাধনপ্রণালী দেখিয়ে মানুষকে রাস্ত। দেখিয়ে দিয়ে যান। মানুষ যদি 
বিশ্বাস করে তার জীবনাদর্শ অবলম্বন করে তাহ! হইলে অনায়াসে মানবজীবনের 
লক্ষ্যে পৌছে শান্তি ও চির আনন্দের অধিকারী হয় । 

তারা মানবশরীর ধারণ করে এলেও তাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাবের বিকাশ এত 
দেখিতে পাওয়া! যায় যে, মানবের ঈশ্বর সম্বন্ধে স্বরবোচ্চ যে ধারণ। আছে তদপেক্ষা 
অনেক বেশী। তাদের সংস্পর্শে এসেই মানবের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার ক্ষ,ত্তি হয়। 
অতএৰ মানুষ যে তাহাকে ন্বয়ং ভগবান বলিবে বা মানবশরীর আছে বলিয়া অবতার 
বলিবে এবং ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে তাহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিবে-_-ইহাতে বিচিত্র 
কি। মানব বাহা হইতে চায়-_যাহাকে পাইতে চায়-_-তাহ1! যদি সে তাহাতে 
পায় তাহা হইলে তাহাকে নিজ ইষ্ট গন্তব্য লক্ষ্য, প্রভু আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ না করিয়। 
করে কি বল। 

যীশ্ড কি ঠাকুর অবতার ছিলেন না স্বয়ং ঈশ্বর__ মহাপুরুষ ছিলেন না সাধারণ 
মানব ছিলেন- তাহ বুঝিয়া ত কোন লাভ নাই। আর প্রথমে বোঝাও যায় ন।। 
ইন্ড্রিয় ও বিষয়াসক্ত বুদ্ধি নিয়ে কি তা বোঝ! যায়। ভগবতকৃপাঁয় তাদের জীবনী ও 
শিক্ষা অবলম্বনে তোমার কল্যাণ হইবে--এইটাই যে স্থির করিতে পারিয়াছ-_তাহাই 
জানবে যথেষ্ট । এই পু'জিটুকু নিয়ে সাধনভজনে লেগে যাও-_-এগিয়ে পড়-_চিত্ত শুদ্ধ 
হইবে- শুদ্ধ মন বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারিবে তিনি কে-তুমি কে-_তোমাতে ও তাতে 
কি সম্বন্ধ। আমি বলি [লে] ও বুঝিবে না। তাদের অবতার না বল- মহাপুরুষ 
না বল- ভগবান না বল কিছুই এসে যায় না কিন্তু তার শিক্ষাদীক্ষা যেন ছেড়ো 
নাঁধরে থাকতে পার [লে] শান্তি নিশ্চয়ই পাইবে-_তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন। কোন 
চিন্তা নাই। তবে এটা বলে রাখি- ঠাকুরকে অবতার বলিলে ছোট করা হয়-ন্বয়ং 
ভগ্গবান বা ঈশ্বর বলিলেও ঠিক ব্যাখ্যা করা হয় না। তিনি অভূতপূবর্ব_কল্পনাতীত 
লোকোত্তর চরিত্র ছিলেন। 

প্রার্থনা করি-তোমার সকল সন্দেহ তিনি দূর করে দিন ও তুমি শাস্তির 
অধিকারী হও। ভগবান মানবশরীর কেন- তিনি যখন ইচ্ছা যেকোন রূপ ধরতে 
পারেন। একই সময়ে এক-_বহু [.] সব হতে পারেন। তুমি আমার আন্তরিক 
'আনীবর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে ও বাড়ীতে সকলকে জানাইয়া সখী করিবে । ইতি । 
| সতত শুভানুধ্যায়ী 

শিবানন্দ : 


স্বামী বিবেকাননের দৃষ্টিতে শরীর 
ভর্র সচ্চিদানন্দ ধর 


অবসরপ্রাপ্ত অধাক্ষ, জঙ্গীপুর কলেজ ও ত্রিপুরা কৈলাসহর মহাবিদ্যালয় । সংস্কৃত, বাংলা এবং পালিভাষা 
তথা বৌদ্ধ ইতিহাস-দর্শনে গবেষক পণ্ডিত। নেতাজী ইন:স্টিট্ুট ফর: এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো । 


্রীকৃ্ণ ভারতের সর্বাজনুল্দর চরিত্র : 


শ্রী ভগবান্‌ হিসাবে, তগবানের অবতার 
হিসাবে অথবা আদর্শ মান্য হিসাবে-তারতবর্ষে 
সর্বাধিক শ্রদ্ধা ও পৃজ। লাভ করে আসছেন। কেউ 
স্বায়ের আবেগ দিয়ে, কেউ বুদ্ধি দিয়ে-কেউবা 
আবেগ-শরদ্ধ-বুদ্ধিমিশ্র বিচার দিয়ে প্রীকষের 
মহিমাকে উপলব্ধি করে মুগ্ধ ও ধন্য হন। ন্বামী 
বিবেকানন্দ শ্রীকষ্-চব্িতরকে ভারতের আধ্যাত্মিক 
ও সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে ব্যাখ্যা 
করেছেন। তার বু বক্তৃতায়, পত্রাবলীতে এবং 
কথোপকথনে ভারতসংস্কতির গ্রতিভূ হিসাবে 
শ্রক্ণ সশ্রদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণভাবে উল্লিখিত হয়েছেন। 
“আমি যত মানুষের কথ। জানি, তাহাদের 
মধ্যে শ্রীকষণ সর্বাদস্থনদর | তাহার মধ্যে মস্তিষের 
উৎকর্ষ, হ্বদয়বত্ত। ও কর্মনৈপুপ্য সমতাবে বিকশিত 
হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রতি মৃহূর্ড নাগরিক, 
যোদ্ধা, মন্ত্রী অথবা! অন্য কোন দ্বায়িত্বণীল পুরুষের 
কর্মপ্রবণতায় প্রাণবন্ত । বিদ্াবস্তা, কবিপ্রতিভা, 
ভদ্র ব্যবহার সব দিক দিয়াই তিনি ছিলেন মহান ।” 
(বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, সং ১৩৬৯, পৃঃ ৪২৮) 
্বামীজীর দৃষ্টিতে বিচার করতে না পারলে 
আমর] শ্রকষ্-চকিত্র সম্পর্কে অজই থেকে যাব। 
শ্রকৃষ্কে হ্বয়ং তগবান্‌ জেনে শুধু তার পৃজা 
করলেই তীর ব্যক্তিত্বের যথার্থ মূল্যায়ন হবে ন|। 
তিনি যে আমাদের ভারতবর্ষের বেদ-বেদাস্ত- 
পুরাণ-ধর্মশান্ত্র গ্রতিপান্ত জীবনচর্ধার নির্ধাস,-এ- 
কথাটাই স্বামীজী বহুস্থানে, বহভাবে আমাদের 
বুঝাবার চেষ্টা করেছেন । শ্রীকষ-চরিজ্রের নাম 
পূর্ণ জীবনাধর্শকে মিয়েই আবার নব্ভারতের 


অভ্যুদয় সম্ভব-স্বামীজী একথাও স্পষ্ট বলেছেন। 

ভারতের সনাতন শাস্ত্র বেদ, জ্ীকৃষ। 
স্বয়ং বেদমুতি : আময়া যে কোন পন্থাকে 
অবলম্বন করেই ধর্মাচরণ করি না কেন, অথবা! যে 
কোন অবতার বা মহাপুরুষকে আশ্রয় করে 
অধ্যাত্ব পথে অগ্রপর হবার চেষ্টা করি না কেন, 
আমাদের বিচার করে দেখতে হবে আমাঞের 
উপাপন! পদ্ধতি এবং মূল লক্ষ্য বেদাস্থগ কিন! । 
সনাতন তত্বপমূহই আমাদের ধর্মসাধনার মূল 
ভিত্তি। 

বেদ আমাদের সনাতন শান্্। বেদ দার্বজনীন 
ধর্মের ব্যাখ্যাতা । বেদানুমোদিত ধর্মের নাম 
সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্ম বলতে আমর! বিশেষ 
কোন স্থানের, কালের বা মানবগোষ্ঠীর ধর্মকে 
বুঝি ন1। সনাতন ধর্ম দর্বকালের সর্বমানবের 
ধর্ম। এইধর্মের কথাই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গ্রচার 
করেছেন। তাই তিনি ভারতের সনাতন ধর্মের 
প্রতিভূ। স্বামীজীর চিন্তায় ; “সনাতন তত্ব- 
সমূহই যেন তোমার ধর্মসাধনের মূল ভিত্তি হুয়। 
এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য 
হইবে যেকোন অবতারই হউন না কেন, 
বৈদিক সনাতন তত্বদমূহের জীবন্ত উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ বলিয়াই তিনি আমাদের মান্ত। শ্রীকষের 
মাহাত্ব্য এই যে, তিনি সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রচারক 
এবং বেধান্তের সর্বোৎকষ্ইট ব্যাখ্যাত।* (বাণী ও 
রচনাঃ ৫ম থণড, পৃঃ ৭৩) 

শ্রফ কোন সাস্পরাক্রিক ধর্ম বা নিজন্ব কোন 
মত প্রচার করেননি । তিনি ছিলেন বৈদিক ধর্মেরই 
প্রবস্তা। বৈদিক সনাতন ধর্ম যখন কালবশে 


বিশেষ গণ্ভীবন্ধ বা সাম্প্রদাপ্িক রূপ নিতে যাচ্ছিল, 
তখনই শ্রী অবতীর্ণ হয়ে ভারতের বৈদিক 


সনাতন ধর্মের বৈচিত্র্য এবং অধিকারী তেদে তাকে 


বিভিন্নভাবে গ্রহণের উৎসাহ দিয়েছেন। শ্বামীজী 
শ্রকঞ্চের এই মহৎ উপলব্ধি এবং প্রচারের কথাকে 
আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন ; 

“ধর্ম এক তবে “দশ্্রদায় অনেক ।.*সম্প্রদায় 
শুধু নিজের মত্টিই ( প্রচার করে), ঘোষণ 
করিতে ছাড়ে না ষে, ইহাই একমাত্র মৃত্য, অন্য 
কোথাও আর সত্য নাই। পক্ষান্তরে ধর্ম বিশ্বাস 
করে যে, জগতে একটি মাত্র ধর্মই চলিয়। আদি- 
তেছে এবং এখনও আছে । দুইটি ধর্ম কখনও ছিল 
না।'''আমাদের দৃষ্টিকে হ্বচ্ছ করিয়। উধের্ধ এবং 
সম্মুখে আগুয়ান মানবজাতিকে উদার দৃ্টিতে 
দ্বেখিতে শেখানো ই শ্রীকফ্ের মহতী কীতি। তাহার 
বিশাল হায় সর্বপ্রথম, সকল মতের মধ্যে সত্যকে 
দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার শ্রমুখ হইতেই প্রত্যেক 
মানুষের জন্য হন্দর স্ৃন্দর কথ। প্রথম নিহত 
ইইয়াছিল।” (বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৯) 

শ্রীকৃষঃ-উপদিই্ ধর্মই সকল ধর্মের 
মূল উৎস: শ্রীরুষ্ণ বৈদিক সনাতন ধর্মকেই 
প্রচার করেছেন। এই সনাতন ধর্মই পরবর্তী কালে 
ভারতে এবং ভারতেতর দেশের অবতারকল্ল 
পুরুষের দ্বার প্রচারিত হয়েছে। বিচার করে 
দেখতে গেলে পরবর্তী ধর্মে নৃতনত্ব কিছুই নেই। 
কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এবং যোগ-_- অথবা! যে কোন 
উপায়েই অধ্যাত্ম সাধনা উপরিষ্ট হোক ন। কেন 
_পর্বপ্রকীর উপাসনার পিদ্ধির কথাই শরীক 
তার গীতায় বলে গেছেন। আর গীত! হল 
বেদেরই ভায়,-শ্রকষ্ণ বেদের শ্রেষ্ঠ তাত্তকার। 
এই সম্পর্কে শ্বামীজীর উক্তি? 

“কষ্ের প্রাচীন বাণী-বুদ্, গ্রষ্ট ও মহন্মদ-_ 
এই তিন মহাপুরুষের বাণীর সমব়। এই 
তিনজনের প্রত্যেকেই এক একটি মত প্রবর্তন 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ ৮ম সখ্য 


করিয়া চূড়ান্তভাবে প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ণ 
এই মহাপুরুষগণের পূর্ববর্তী । তবু আমরা 
বলিতে পারি, কৃষ্ণ পুরাতন তাবদমৃহ গ্রহণ করিয়া 
সেগুলির সময় সাধন করিয়াছেন, যদিও তীহার 
বাণীই প্রাচীনতম, বৌদ্ধধর্মের প্রগতি-তরঙ্গে 
তীহার বাণী সাময়িকভাবে নিমজ্জিত হুই্য়াছিল। 
আজ কৃষ্ণের বাণীই ভারতের বিশিষ্ট বাণী।” (বাণী 
ও রচনা, ৮ম খণ্ড পৃঃ ৩৪৬ ) 

শ্রকৃষণই বেদের গুহানিহিত আধ্যা(ত্বক তত্বকে 
সাধারণ লোকের উপযোগী করে প্রচার করার 
প্রয়োজন অনুভব করেন। পুরাণগুলি গৌঁণভাবে 
কাহিনী বিশেষকে অবলম্বন করে-সেই বেদ- 
প্রতিপাস্ত দনাতন ধর্মবোধকেই সাধারণ লোক- 
চেতনাগ্রাহ্ করেছে। আর লোকনায়ক শ্রীকৃই 
ছিলেন এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাধারণীকরণের 
প্রথম উদগাতা। আধ্যাত্মিকতার গুঢ়তম তত্বকে 
সর্বগাধারণের গ্রহণযোগ্য করার জন্তই স্বামীজী 
শ্রকষ্ষকে বলেছেন-_-“মানবেতিহাসের শ্রেষ্ট 
ব্যক্তি।” পুরাণের উৎপত্তি এবং শ্রকষের 
অব্দান সম্পর্কে স্বামীজীর উজ্জি ঃ 

“হিন্দুধর্মের স্থ-উচ্চ ভাবগুলি জনতার কাছে 
পৌছিয়। দিবার চেষ্টা হইতেই পুরাণগুলির 
উৎপত্তি। ভারতবর্ষে একজনই মাত্র এই 
প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন-_তিনি শ্রীকষ, 
এবং দস্তবতঃ তিনি মানবেতিহাসে শ্রেষ্ঠ ব্যকি।” 
(বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩) 

শরীক কি ভগবানের অবতার ? 
অবতার সম্পর্কে সাধারণ হিন্দুর যে ধারণা 
এবং ভারতে দশ অবতারের যে বর্ণনা আছে 
জীক তার মধ্যে অন্তরক্ত নন। জবতারের 
প্রয়োজন সম্পর্কে মকল হিন্দুই দচেতন। ধর্মের 
গনি এবং অধর্মের অত্যুখখানের ঘুগে তগবান্‌ স্বয়ং 
ধরাধামে অবতীর্ণ হন ছুষ্টের দমন.এবং শিষ্টের 
পালনের জন্য এবং ধর্মকে পুনঃ সংস্থাপনের 


ভান্র, ১৩৯১ ]| 


জন্ত। শ্ীকঞ্জ নিজেই গীতায় বলেছেন--“পম্তবাষি 
যুগে যুগে।” (গীত, ৪1৮) শ্রীকঞ্চকে আমরা 
'অবতার' বলি ব। না বলি, তিনি যে ভারতের 
সনাতন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন--এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। ধর্ম সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহন। যুক্তি ও বিজ্ঞান" 
সম্মত এবং সর্বসাধারণের আচরণযোগ্য বিধান 
এবং উপায়গুলি শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট গীতা থেকেই 
আমরা পেয়ে থাকি। স্থতরাং ধর্মের পর্বশ্েষ্ 
আচার্ধ ব৷ প্রবক্ত। হলেন শ্রীকষ্ণ । তাগবতে শ্রীকৃষ্ণ 
নিজেই বলেছেন--“আচার্ধং মাং বিজানীয়াৎ*_ 
(শ্রীমন্তাগবত, ১১।১৭।২৬ ]। 

্বামীজী শ্রীরুষ্ণকে সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা 
বা আচার্ধরূপে সর্বাধিক শ্রদ্া৷ জাপন করেছেন । 
্বামীজী শ্রীমস্তাগবতকে অন্সরণ করে বলেছেন-- 
অন্তান্ত অবতারগণ ভগবানের অংশ বা কলা; 
কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তগবান্‌।*...ধিনি নানাতাবে 
পূজিত হইয়া থাকেন, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতা 
ভারতবাসী সকলেরই পরমগ্রিয় ইঠ্টদেব্ত। 
আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই একথা বলিতেছি, 
তাগবতকার ধাহাকে অবতার বলিম্বাই তৃপ্ত হুম 
নাই, বলিয়াছেন, “এতে চাংশকলাঃ পুংস: কৃষ্ণ 
তগবান্‌ ্বয়মূ।' (শ্রীমন্ভাগবত,» ১1৩২৮ )-- 
ন্তান্ত অবতার সেই ভগবানের অংশ ও 
কলাম্বরূপ, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌।” (বাণী ও 
রচনা) ৫ম খণ্ড) পৃঃ ১৪৯) 

অন্তান্ত অবতারগণ স্থান এবং কাল বিশেষে 
যেভাবে ধর্ম সংস্থাপন করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তদপেক্ষা 
ব্যাপকতর ভাবে ও চিরস্তন কালে গ্রহণযোগ্য ধর্ম 
(বেদ ) নিজ জীবনে জাচরণ করে দেখিয়েছেন। 
্বামীজী স্থানাস্তরে শ্রীরুষ্ণকে অবতারই বলেছেন 
_তদিশ্বর তোমাদের নিকট মানবন্ধপেই আবি 
হন।"'"ভারতেও এই অবতারবাধ রহিয়াছে । 
ভারতে মহান অবতারগণের অন্যতম শরীক" '' ৷” 

(ও রচনা, ৮ম খণ্ড, প ৩৫১). 


্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীকফ 


৪৫১ 


প্ীকৃষ্-চরিত্রের এতিহাসিকতা : 
শ্রীকষ্চকে স্বামীঞ্ী বহুম্থলেই মানবেতিহামের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং অবতারগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলেই বর্ণনা করেছেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য 
শিশু, বন্ধু এবং অনুগামিগণ প্রীরুষ্ণের এতিহাপিকতা 
সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে স্থামীজজী সময় ও ব্যক্তি 
উপযোগী সছুত্তর দিয়েছেন । শ্রকষ্ণের এতিহাদিক 
প্রামাণ্যের উপর তিনি কখনও গুরুত্ব দেননি। 
তিনি শ্রকের ব্যক্তিত্ব এবং অনাসক্ত বলিষ্ 
চরিত্রগ্রণের উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। 
শ্রীকষ-চরিজ্র কল্পিত হলেও এইরূপ পূর্ণ জীবনই 
মানবজাতির আধ্যাত্মিক চিন্তার পরাকাষ্ঠ। ইহাই 
স্বামীজীর বক্তব্য । 

পুরাণ গ্রন্থগুলির এঁতিহাদিকতা সম্পর্কে 
হ্বামীজী মাছুরায় কথোপকথনে যে মন্তব্য 
করিয়াছিলেন তাহা! এখানে ম্মরশীয় ; “কিছু-না- 
কিছু এঁতিছাদিক ত্য সকল পুরাপেরই মূল 
তিত্তি। পুরাপের উদ্দেস্ট--নানাভাবে পরম 
সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। আর যর্দিও 
সেগুলিতে কিছুমান্্ এঁতিহানিক সত্য না থাকে, 
তথাপি উহার যে উচ্চতম্ন সত্যের উপদেশ দিয়া 
থাকে, সেই হিমাবে আমাদের নিকট খুব উচ্চ 
প্রামাণ্য গ্রন্থ ।'''রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে 
যেধর্মের মাহাআ্্য ঘোষিত হইয়াছে, তাহা রাম 
ব৷ কৃষ্ণের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে 
না।” (বাণী ও রচনা, »*ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮) 
শ্ররামকফের পাঠশালায় শিক্ষাপ্রাপ্ত নরেন্্রনাথ 
আমবাগানে পাতাগণন। করা অপেক্ষা ফল খাওয়। 
যে বুদ্ধিমানের কাজ--সেটা শাস্ত্রে অবাস্তর 
বিচার না করে তত্বজ্ঞানকে গ্রহণ করার উপদেশ 
দিয়েই বুঝিয়ে গেছেন। 

শ্ীকফ-চরিত্রের এতিহাসিকতার কুহেলিকায় 
প্রবেশ না করে শ্রীকৃষ্ঞচরিত্রের পর্বপ্রকার 
লীলারই যে অপরূপ ব্যাখ্যা স্বামী দিয়েছেন-_. 


৪৫২ 
ত৷ একমান্ত্র তীর গুরু শ্রীরামকষ ছাড়া অন্যের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বামীজীর ব্যাখ্যারই 
শ্রকষণ চরিন্র বর্তমান ভারতের নবজাগরণের 
একমাজ্র আদর্শ চরিত্র রূপে আমাদের কাছে 
প্রতিভাত হয়েছে। প্রীকফই বর্তমান ভারতের 
একমান্র আদর্শ জাতীয় দেবতা । তথাকথিত 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে যদি প্মানবতা” বা “নানবধর্ম* 
বলে কিছু থাকে-_সেখানেও আমাদের শ্রীকষ্ণকেই 
প্রতিষ্ঠিত করলে ঠিক ঠিক মানানসই হবে। 
যথার্থ মানবতা! বা মানবধর্ষের একমান্ আদর্শ 
প্রক্ণ। স্বামীদীর দৃিতে আমরা শ্রীকফের 
ভগবৎ সত। এবং মানবীয় রূপ উভয়ই যথার্থ 
উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। অন্য কোন দৃট্টিতঙ্গ 
দিয়ে বিচার করলে শ্রীককে বুঝা তুল 
হবে। 

শ্লীকৃষ্-_গৃহী এবং অঙ্সযাসীর সমস্থিত 
আদশঃ গীতার উপদেষ্টা শ্রকের মধ্যেই 
ভারতের চিরস্তন আদর্শ নিছিত। গীতায় মিষ্কাম 
কর্ম, তক্তি, জ্ঞান এবং যোগসাধনার যে কোন 
একটি বা কয়েকটির সহায়ে চরম অধ্যাত্ব 
উপলব্ধির কথা উপদিষ্ট হয়েছে। মানুষের 
রুচিভেদে বিভিন্নভাবে সাধনার প্রয়োজনীয়তা 
এবং প্রত্যেকটি পম্থাসহায়ে চরমপত্য লাভের কথ। 
ভ্ীকফই সর্বপ্রথম বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 
অবশ্ট বেদের “একং সৎ বিপ্রাঃ বুধ! বদস্তি”__ 
এই মছাবাক্যের মধ্যে গীতাকারের উক্ভির বীজ 
মিছিত আছে। কিন্তু এই সত্যকে নিজ জীবনে 
উপলব্ধি করে প্রচার করেছেন প্রীকৃঞ্ণচ। তাঁর 
উপদেশ তার নিজ জীবনে মূর্ভ হয়েছিল বলেই 
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম-প্রবক্তা । স্বামীদী আমাদের 
কাছে গীতাকার শ্রীরষ্ণের এই সর্বজনগ্রাহথ রূপটিই 
প্রকট করে তুলে ধরেছেন : 

“কফ জীবনের ক্ষত হ্ুদ্র অবাস্তর কথ! লইয়া 
সময় নষ্ট করিও না; তাহার জীবনের হুধ্য অংশ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ--৮ম নংখা। 


যাহা, তাহাই অব্লগ্থন কর।” (বাণী ও রচনা, 
€ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩ ) 

“তিমি একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভূত গৃহী 
ছিলেন ; তাহার মধ্যে বিন্ময়কর রজঃশক্তির বিকাশ 
দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁহার অদ্ভূত ত্যাগ ছিল। 
গীতা! পাঠনা করিলে কৃষ্ণ-চরিত্তরে কখনই বুঝা যাইতে 
পারে না) কারণ তিনি তাহার নিজ উপদেশের 
মৃত্তিমান বিগ্রহ ছিলেন ।""'তিনি অনাদকির মহৎ 
দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি অনেককে রাজ করিলেন, 
কিন্ত হ্বয়ং পিংহাসনে আরোহণ করিলেন না; 
সেই সমগ্র ভারতের নেতা»--ধাহার বাক্যে 
রাজগণ নিজ নিজ পিংহাঁসন ছাড়িয়। দিয়াছিলেন, 
তিনি শ্বয়ং রাজা হইতে ইচ্ছা করেন নাই।” 
( এ, পৃঃ ১৫০ ) “গীতা পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে 
গীতার উপদেষ্টা শ্রীকফের জীবনের সহিত গীতার 
বাণীর কি স্ুনার সামঞ্ন্ত রহিয়াছে ।” (বাণী 
ও বচন, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৬) “কৃষ্ণের মধ্যে আমরা 
পাই..“তাহার বাণীর দুইটি প্রধান তাৰ ঃ প্রথম 
_বিভিম্ন ভাবের সমন্বঘ্ব; ছিতীয়--অনাসক্তি | 
মানুষ রাজসিংহাসনে বসিয়া, সেনাবাহিনী 
পরিচালনা করিয়া, জাতিসমূহের জন্য বড় বড় 
পরিকল্পন। কার্ধে পরিণত করিয়াও চরম লক্ষ্য-_ 
ূর্ণতায় পৌছিতে পারে । ফলত; কৃষের মহাবাণী 
দ্ধক্ষেঅরেই প্রচারিত হইয়াছিল ।” ( এ, পৃঃ ৩১০) 

শ্রকষ্ণের বৃজ্দাবনলীলার স্বরূপ 
উপলব্ধি : প্রীকফ্ণের বুদ্দাবননীলা,_বিশেষতঃ 
গোপীপ্রেম সাধারণ ইন্দিম্বাদক্ত লোকের কাছে 
ছুর্বোধ্য। গীতিকাব্য, পদাবলী, নাটক ও 
যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে আমরা যে বৃন্দাবনলীলার 
লৌকিক চিত্রটি পাই-তার রলোপলব্ি 
আমাদের কাছে যথাধথ হওয়া পন্ভব নয়। 
স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগব্ত বণিত রাসলীলা বা গোপী- 
প্রেমের তিহানিকতা'কে উপেক্ষা করেনমি। 
নিজে বেদাত্তবাী সল্গযাপী হযেও স্বামীজী 


ভাঙ্র, ১৩৯১] 


প্ীরামরুষ্ের জীবন গ্রত্যক্ষ করে গো পীপ্রেমের 
যথার্থ উপলদ্ধি কিভাবে সম্ভব তা আলোচনা 
করেন। শ্রীরঞ্জ-জীবনের বিরাট ব্যক্তিত্ব থেকে 
তিনি বৃন্দাবনলীলাকে বর্জন করতে চাননি। 
শ্বীকফের ক্ষত্তিয়োচিত রঙ্গোগুণের কথা এবং তার 
অনাসক্তভাবে প্রতিষ্িত থাকার কথা যুগপৎ ন্মরণ 
রেখেই তিনি শ্রীকঞ্চ-রাধার প্রেম্নলীলা এবং মধুর- 
ভাবকে উপলদ্ধি করতে উপদ্ধেশ দিয়েছেন । 
স্বামীজীর মূল বক্তব্য,_ইন্ত্রিগানক্তির উ্ধ্ৰে 
উঠতে পারলেই গোপীপ্রেম,_ ঈশ্বরের প্রতি 
অহৈতৃকী আকর্ষণ অন্ৃতব করা! সম্ভব। ইন্দরিয়া- 
সক্তির জগতে অবস্থান করে বুষ্দাবনের প্রেমলীল৷ 
উপলদ্ধি কর! সম্ভব নয়। 

ক্ষ বুদ্দাবনে কিরূপ লীলা করিতেন, 
কিরূপে সকলে উন্মত্ত হইয়। তাহাকে ভালবাদিত, 
কিরূপে তাহার করস্বর শুনিবামাআ গোপীরা_ 
সেই ভাগ্যবতী গোপীর। নব কিছু ভৃলিয়_-জগৎ 
ভুলিয়া, জগতের সকল বন্ধন, সাংসারিক কর্তব্য, 
সংসারের স্ুখছুঃখ ভূলিয়।-.ঙাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিত, মানবীয় ভাষ৷ তাহ! 
প্রকাশ করিতে অক্ষম। মান্ষ_মান্ষঃ তুমি 
ভগবৎশ্প্রেষ্বের কথা বলো, বার জগতের সব 
অসার বিষয়ে নিষুক্ত থাকিতেও পারে৷ ; তোমার 
কি মন মুখ এক? যেখানে রাম আছেন, 
সেখানে কাম থাকিতে পারে না। যেখানে 
কাম, সেখানে রাম থাকিতে পাবেন না; এই 
দুইটি কখনও একত্র থাকে না ।* (বাণী ও রচনা, 
৪র্ঘ খণ্ড, পৃঃ ৮৪) 

*্রহাভাগা গোপীদিগেরও এই অবস্থা 
ঘটিয়াছিল। যতক্ষণ তীহার। কৃষের প্রতি গভীর 
অনুরাগে ও প্রেমে অহংজানশুন্য ছিলেন, ততক্ষণ 
তীহারা সকলেই কৃষ্ণরূপে পরিণত হুইয়াছিলেন”। 
(এ, পৃঃ ১৭) 

“বাল্যকালে যে প্রীক্্চ সরলভাবে গোপীদের 


্বামী বিবেকাননের দৃষ্টিতে ভর 


৪৫৩ 


সহিত ক্রীড়া! করিতেন, জীবনের সকল অবস্থাতেই 
তিনি সেই সরল হুন্ার শ্রীকৃষ্ণ ।*.-.*এই গোপী- 
প্রেম ছারাই সপ্তণ ও নির্ডণ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিরোধের 
একমান্ত্র মীমাংসা হইয়াছে ।” ( বাণী ও রচনা, 
€ম খণ্ড, পৃঃ ১৫*) 

“এই প্রেমের মহিমা আর কি বলিব !-'গোঁপী- 
প্রেম উপলব্ধি কর] বড়ই কঠিন । আমাদের মধ্যেও 
এমন নির্বোধের অভাব নাই, যাহার! শ্রীকফের 
জীবনের এই অতি অপূর্ব অংশের অদ্ভূত তাৎপর্ধ 
বুঝিতে পাবে না।''আমাদেবই শ্থজাতি এমন 
অনেক অস্তুন্ধচিত্ত নির্বোধ আছে, যাহার! গোপী- 
প্রেমের নাম শুনলে উহা! অতি অপবিজ্র ব্যাপার 
ভাবিয়া ভয়ে দশহাত পিছাইয়| যায় । তাহাদিগকে 
শুধু এইটুকু বলিতে চাই__নিজের মন আগে শুদ্ধ 
কর ।» «প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম-যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা 
সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড়ো দেখি। তখনই-- 
কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা 
বুঝিবে। উহা এত শুদ্ধ জিনিস ষে, সর্বত্যাগ ন! 
হইলে উহ! বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। 
যতদিন পর্বস্ত না চিত্ত সম্পূর্ণ পবিজঞ হয়ঃ ততদিন 
উন! বুঝিবার চেষ্টা! বৃথা |” (এ, পৃঃ ১৫১৫২) 

স্বামীজী গোপীপ্রেমের এতই মূল্য দিয়াছেন 
যেতিনি বলেন, -“কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেস্ট 
এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া 1” (এ, পৃঃ ১৫২) 

মধুরভাব-সাধন-সিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের শিশ্ব 
প্ররামরুষ্জের ভাবপ্রচারক, বেদাস্তবাদী সর্বত্যাগী 
সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষেই গোপীপ্রেমের 
উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যা সন্তব। দ্বামীজীই নবফুগের 
গোগীলীলার শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা এবং ব্যাখ্যাতা। কারণ 
এই শ্রীকুষ্ণকেই তিনি বর্তমীন ভারতের আদর্শ 
রূপে উপস্থাপন করেছেন। 

জ্ীকষের উদার আদর্শই ভার স্বের 
আদর্শ : অধ্যাত্ম সাধনার মতবৈচিত্রের সমন্বয় 
সাধনে, পুরুষকার হ্থাযবৃত্তির ইযম বিকীশ সাধনে, 
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সঅন্তায় প্রতিরোধের সাহপিকতায়--এবং পন্ধি- 
শেষে সর্বত্যাগেব আদর্শে উন্নীত হবার জন্ক-- 
ব্্তমান ভারতে গ্রকঞ্চ-চরিত্রই একমাত্র আদর্শ-_ 
এবং ভগবদর্গীতাই একমাত্র শাস্ত্। ম্বামীজী দেশে- 
বিদেশে ভারতের যে মর্মবাণী প্রচার করেছেন-- 
এই বাণীর মূর্তরূপ শরীর । দেশের সর্বাঙ্গীন 
উন্নতির জন্ঘ তিনি গীতামূতি শ্রীকষ্কেই আদর্শ 
করতে উপদেশ দিয়েছেন! শরীরের আদর্শের 
মধ্যেই স্বামীতী বর্তঙ্গান রাজনীতি, অর্থনীতি, 
সমাজসংক্কার এবং অধ্যাত্স সাধনা--সব কিছুরই 
সমন্বয়ধর্মী সমাধান আবিষার করেছেন। প্রত্যেক 
ব্যক্তির অধিকারকে স্বীকার করে তাকে উন্নতির 
চরম্ন শীর্ষে উত্তে৷লনের পন্থার দিশারী শ্রীর্ণ। 
গীতার বাকাপমৃহ--ই্কষ্ণের বজ্তগন্ভীর মহতী 
বাণী সকলের বন্ধন, নকলের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া 
ফেলিয়! দেয়, সকলেরই সেই পরঙ্গপদলাতের 
অধিকার ঘোষণ। করে ।* (বাণী ও রচনা, ৫ম 
খণ্ড, পৃঃ ১৫৬) 

“যদি ভারতে নৃতন কোন তাব আসে, আমর! 
তার বিরোধিত! করি না, বরং তাকে আত্মসাৎ 
করে নিই, অন্তান্ত ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিই, 
কারণ আমাদের দেশের সত্যবষ্টা মহাপুরুষ 
ভগবানের অবতার শ্রীকফই প্রথম এই পদ্ধতি 
শিখিরে গেছেন |” (এ, পৃঃ ৪১৪ )। (শ্রকষ্চ) 
"ার অপূর্ব উদ্ারত। দ্বার! তিনি তাঁর পূর্বব্তী 
সকল দর্শনের সমন্বয় করেছেন ।” (এ, পৃঃ ৪১৫ ) 
“ভ্ীকফের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অনানভি।” 
(ঞ& ৮ম, খণ্ড, পৃঃ ৪২৮ ) “তারপর হ্ৃদয়ব্ত | 
বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী শ্রীকৃই সকল লম্প্রদায়ের 
নিকট ধর্মের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন ।” 
(এ, পূ: ৪২৯) “যে দিকে চাইবি, দেখবি শ্রী 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--৮ম দংখা। 


চরিজ্রে 2০0০1 ( সর্বান্থহলর )। জ্ঞান, কর্ম, তক্তি 
যোগ--তিনি যেন সকলেরই মৃতিমান বিগ্রহ। 
শ্রকষ্ণের এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে 
আলোচনা! চাই।"'*এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদ- 
কারী শ্রীরুষ্ণের পৃজা।"**তবে তো৷ লোকে মহা 
উদ্ভমে কর্মে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে ।***মহা৷ 
রজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোদের না 
আছে ইহকাল,না আছে পরকাল।” বোণী ও রচনা, 
৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৬) “গীত মিংহনাদকারী শ্রীকষের 
পৃজা চালা, শক্তিপৃজা! চাল। |” ( এ, পৃঃ ১৪৫) 


উপসংহার _ প্রীকষ্কের বাণীরই 
নবরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ ৪ ম্বামীজীর বিশ্বা্ 
উৎপাদনের জন্ম শ্রীরা মকষ্ণকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে 
হয়েছিল “সেই শ্রীকৃষই ইদানীং শ্রীরাম» 
শ্ীরামকুষের যে বৈদিক সনাতন ধর্ম “নানা-মত- 
পথে” সমঘ্বিত হয়েছে, শ্রীকষ্ণ-জীবনেও ঠিক তাই 
হয়েছিল। গীত! শাস্ত্রে এবং শ্রীরষ্ণ-জীবনে যে 
অনাসক্তি ও ত্যাগের বাণী এবং চর্যা মূর্ত হয়েছিল, 
_্ীরামকষেেও তা-ই হয়েছে-আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাপ। স্বামীজীর বিচারে শ্রীকৃষ্ণ “সনাতন 
ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং বে্দোস্তের সর্বোৎকৃষ্ট 
ব্যাখ্যাতা ৮ (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩) 
ীরামকৃষ্ণ-জীবনেও বেদ-বেদাস্তের “মত-পথণ্গুলি 
প্রীকষ্ণ-জীবনের মতোই আচরিত এবং ব্যাখ্যাত। 
শ্রীরামকৃষ্ণের মত ও পথ- বেদমূল এবং শ্রীকুফ- 
জীবনে ব্যাখ্যাত ধারাবই অঙ্গুরূপ। তবে প্রীর- 
চরিআ কালের ব্যবধানে অম্পষ্ট,-ভরীরামকৃষ। 
আমাদের ধরাছোয়ার মধ্যে বলে আধর্শরূপে 
সহজগ্রাহ। শ্রীকচ যদি জাতির আঘর্শ হন, 
শ্রীবামরুষণ সেই আদর্শেরই মূর্ত প্রেরণ।। 


শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্ব। গান্ধী 


অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীগ্রসাদ বসু 
[ পূর্বা্বৃত্তি ] 


স্বাধীনতা আন্দোলনকালে অুমনত হিন্দুদের 
বার্থ সংরক্ষপের জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন ডাঃ 
বি. আর, আম্বেদকর | তর প্রতিতা ছিল, তার 
থেকে কম ছিল ন৷ তার জাল! । উচ্চবর্ণের 
হিন্দুদের অত্যাচার তিনি তীব্রভাবে অনুভব 
করেছেন, এবং তা অন্থুক্নতর্দের অন্গুতব করাতে 
চেয়েছেন। এই কাজে তিনি সবচেয়ে সাহায্য 
পেয়েছিলেন শামক ইংরেজদের কাছ থেকে) 
বলা বাস্থল্য, অন্থঙ্গত হিন্দুদের প্রতি ভালবাসায় 
ডোবানে। ছিল ন। এ পাহায্যের হস্ত। আতম্বেদকর 
সাগ্রছে সেই পাণি গ্রহণ করেছিলেন এবং কিছুট! 
নিজের শক্তিতে, বেশিটা শাসকর্দের শক্তিতে, 
অনুমতদের নেতা হয়ে বসেছিলেন। একালে 
দেখা যায়, আম্বেদকর প্রবলভাবে হিন্দুধর্ম ও 
শাস্ত্রের নিন্দা করে যাচ্ছেন । এবং নিন্দাতেই 
তিনি কর্তবা শেষ করছেন না, সদলবলে ধর্মত্যাগের 
হুমকিও দিচ্ছেন । নিন্দনীয় বস্তকে মিন্দা করলে 
শুতবুদ্ধিদম্পন্ন মানুষের আপত্তি থাকতে পারে 
না, কিন্তু যদি দেখা যায়--তার দ্বারা যথেষ্ট 
বিভক্ত ভারতীয় সমাজ আরও বিতেদের সম্মুখীন 
হচ্ছে তাহলে সে-কাজকে আপত্তিকর মনে হওয়াই 
স্বাভাবিক। সেজন্য গান্ধীজীকে আম্মেদিকরের 
ভেদনীতির প্রতিবাদ বারে বারে করতে 
হয়েছে। 

“ডা; আম্বেদকরস্‌ ইনডাইটমেন্ট*শএই নামে 
গাক্ধীজী হরিজন পান্রকায় ১১. ৭, ১৯৩৬ এবং 
১৮, ৭, ১৯৩৬--পরপর ছুটি প্রবন্ধ লেখেন। 
“জাত-পাত-তোড়ক-মণ্ডল”-এর লাহোর অধি- 
বেশনে আম্বেদকর সভাপতিত্ব করবেন, এমন 
কথা ছিল। কিন্তু তাঁর লিখিত ভাষণ অভ্যর্থনা 
সমিতির মনংপৃত না৷ হওয়ায় সম্মেলন বাতিল হয়ে 


যায়। গাম্বীজী বলেন, এটি অত্যন্ত অনুচিত কাজ 
হয়েছে। আম্বেদেকরকে ভাষণ পড়তে দেওয়। 
উচিত ছিল। সকলেই জানেন, ডাঃ আম্বেদকর 
হিন্দুশান্্ব সম্ঘদ্ধে বিরূপ, এমন কি তিনি হিন্দুধর্ 
ত্যাগ করতেও ইচ্ছুক। “ভবিষ্তাতে যে-চিহৃই 
তিনি গ্রহণ করুন, ভাঃ আদ্বেদকর বিশ্বৃতিতে 
হারিয়ে যাবার মানুষ নন।” গান্ধীজী আম্ষেদ- 
করের মুদ্রিত ভাষণটি সম্বদ্ধে বলেন, “কোন 
সংস্কারকই এটিকে অগ্রাহথ করতে পারবেন না ।” 
“ডাঃ আহ্বেদকর হিন্দুধর্মের কাছে চ্যালেঞ।” 
আম্বেধকর দেখাতে চেয়েছেন, অস্পৃশ্াতার মতে! 
অমানবিক প্রথার সমর্থন আছে হিন্দুশাস্ত্রে 
ইত্যাদি। গান্ধীজী উত্তরে বলেছেন, আম্বেকর 
যেসব বইকে হিন্দুশাস্ত বলেছেন, বস্ততঃ 
মেগুলি সবই শাস্ত্র নয়। “ম্মৃতিকে ঈশ্বরবাক্য 
বলা যায় না। বেদ, উপনিষদ: পুরাণ, রামায়ণ, 
মহাভারত হিন্দুর মূল শাস্ত্র” শাস্ত্রের নানা 


' কূপ, মান্যতেদে তাঁদের ভিন্ন আবোন। “কিন্ত 


এমন কোন কিছুকেই ঈশ্বরের বাক্য বলে গ্রহণ 
কর যাবে না যা যুক্তিগ্রাহ নয়, কিংব! 
আধ্যাত্সিকভাবে যাকে উপলব্ধি কর! যাঁয় ন11, 
“জাতিভেদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই) গান্ধীজী 
আরও বলেন 1.'*আমি জানি, জাতিতে? জাতীয় 
জীবনের এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের 
প্রতিবন্ধক । বর্ণ এবং আশ্রম এই দুই জিনিসের 
সঙ্গে জাতিভেদের কোন সম্পর্ক নেই। বর্ণ প্রথা 
বলে, আমাদের প্রত্যেককে বংশগত রীতি 
অনুযায়ী অন্ননংস্থান করতে হবে। এর মধ্যে 
আমাদের অধিকারনীতি নয়, কর্তব্নীতিই 
রয়েছে ।*''এতে আরও পাই--কোন কাজই 
অতীব নিম্ন বা অতীব উচ্চ নয় । সকলই উত্তমঃ 


৪৫৬ 


বৈধ এবং সমমর্ধাদার । ক্রাহ্মণের এবং ঝাড়ুগ্জারের 
বৃত্তি সমমর্ধাদার, উপযুক্তভাবে তার। কর্তব্যপালন 
করলে ঈশ্বরের কাছে সমমূল্য লাভ করবে ।-.. 
কোন একটি বর্ণ কর্তৃক অন্য বর্ণের উপর 
আধিপত্যঙ্গাবি নীতিগহিত। আর বর্ণাশ্রমের 
মধ্যে কোথাও অস্পুষ্ঠতার সমর্থন নেই ।, 

গান্ধীজী বললেন, ফেসব শাস্ত্রের প্রামাণিকতা 
সন্দেহজনক তেমন অনেক শান্ধ থেকে আম্বেদকর 
নিজপক্ষে উদ্ধৃতি দিয়েছেন । এবং তিনি শাস্ত্রবাণী 
বিকৃতও করেছেন । তার বিচারপন্ধতি অনুমরণ 
করলে কেবল হিন্দুধর্ম নয়, অন্ত ধর্মগুলিও ব্যর্থ 
প্রতীয়মান হবে। তিনি আরও বললেন, 

*্রীচৈতন্য, জানদেব, তুকারাম, তিরুবলুবর, 
রামকঞ্। পরমহংস, রাজ! রামমোহন রায়, মহষি 
দেবেন্্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ প্রমুখ বহুজন 
(এবং আরও অনেকে যাদের নাম স্বচ্ছন্দ এই 
সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়) যে-ধর্মের প্রচার করেছেন, 
সেই ধর্ম কি ডাঃ আঘ্েদকর তার তাষণে যেভাবে 
উপস্থিত করেছেন সেই প্রকারে সম্পূর্ণ অপার ? 
ধর্মের গুণবিচার হওয়া উচিত তার মন্দ নষুন। 
থেকে নয়, সর্বোচ্চ হ্থতিগুলির দ্বারাই ।** 

কোট্রায়ামে শ্রীক্ণ-মন্দিরে সর্বসাধারণের 
প্রবেশাধিকার মহারাজা দান করেন। জায়গাটি 
্ীষ্টান মিশনারিদের বড় ঘটি। হরিজনদের 
ধর্মত্যাগ করানোয় গুদের আগ্রহের অস্ত ছিল 
না। মন্দিরের সামনে এক বৃহৎ জনসভায় 
১৯, ১, ১৯৩৭, গান্ধীজী বলেন, 

“অনুঙ্গত সম্প্রদায়ের কিছু কিছু মানুষ হিন্দুধর্ম 
সম্বন্ধে বীতপ্রন্ধ হয়ে তা ত্যাগ করতে ইচ্ছুক, এই 
শুনে আমি ছুঃখবোধ করেছি। সমপরিমাণে 
ছুঃখ পেয়েছি এই শুনে যে, অন্ত ধর্মাবলম্বী 
লোকের৷ এইসব লোককে ছিপে গাথবার জন্ত 


সা মি এ» এশাশীল ২ কিতা শিিত পপিপপিশ শশী 
৯ আপাপপিশিল পাশ ০ম পাপী 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ-৮ম লংখা| 


তৈরি হয়ে আছে।"..তোমাদের মধ্যে কেউ যদি 
একথ। মনে করে!-- তেমন মনে করার মাঙ্্য 
আছেই-হিন্দুধর্ম জঘন্ত আচার ও কুসংস্কারের 
আকর, হিন্দুধর্ম মানবসমাজে বিরাট প্রতারণা 
ছাড়া কিছু নয়; তাহলে তোমর৷ অবর্ণ বা সবর্ণ 
হিন্দুদের কাছে এ “প্রতারণা” উদ্ঘাটন করে 
দেওয়ার চেয়ে বড় সেবা! আর কিছু করবে না।'"' 
কিন্তু আমি লারা ভারতের বহু গ্রীষ্টানের কথ! 
জানি ধার! হিন্দুধর্মকে মানবসমাজে প্রতারণা! বলে 
কিংবা কেবল মন্দ আচার-অঙ্ুষ্ঠান ও কুসংস্কারের 
আকর বলে মনে করেন না। যে-ধর্ম রামকৃষ্ণ, 
চৈতন্ত, শঙ্কর এবং বিবেকানন্দের জন্ম দিয়েছে তা 
কেবল কুসংস্কারের আকর হতে পারে না । তোমব! 
জানো, আর যদি না জানো তাহলে শোনো, 
আমি ব্যক্তিগতভাবে পৃথিবীর সকল ধর্মনীতিকে 
কেবল সত্য মনে করি না, তাদের সমপর্ধায়ের 
মনে করি *২ 

কয়েক মাদের মধ্যে গান্ধীজী হরিজন পত্রিকার 
এক প্রবন্ধে (৬. ৩. ১৯৩৭ ) খ্রীষ্টান মিশনারিদের 
ধর্মাস্তর-চেষ্টার কঠোর সমালোচনা করলেন । 
এক ব্যক্তি ধর্মাস্তর সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তবোর 
বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি জানিয়ে চিঠি লেখেন। 
তিনি মিশনারিদের লোকমেবার বিশেষ গ্রশংস। 
করেন। গুরা টাকার হিসাখ দেন, গুদের 
উপাসনালয় সর্বশ্রেণীর মান্থষের জন্য উন্মুক্ত ) 
অন্র্দিকে হিন্দুমঠে লক্ষ-লক্ষ টাকা জমে আছে, 
কিন্তু তার হিসাব নেই, এবং সাধারণের উপকার 
তাতে ঘটে না, এক্ষেত্রে হরিজনের চঞ্চল হবেই । 
কেবল তন্বে চলে না, তার বাস্তৰ বূপায়ণ চাই, 
ইত্যার্দি। পত্রলেখক অবশ্ত বিবেকানঙ্গ ও বাধা- 
কষণ-প্রতিপার্দিত হিন্দুধর্মতত্বের মহিমা শ্বীকার 
করেছিলেন । 
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ভা, ১৩৯১ ] 


গান্ধীজী উত্তরে বিরোধী সমালোচনার অনেক 
কথ স্বীকার করে নিয়েছিলেন । সত্যই অনেক 
মঠের লজ্জাজনক অবন্থ। ৷ সেখানকার অর্থ লোক- 
সেবায় ব্যয় কর। হয় না, তাও ঠিক | মিশনাবিদের 
জনসেবার কার্ধের মূল্যও স্তীকার্ধ। কিন্ত এই 
স্বীকৃতির দ্বার] পত্তরলেখকের সিদ্ধান্তে গান্ধীজীর 
সায় ছিল, এমন ন1 মনে কর হয় । তিনি আরও 
বলেছিলেন, অন্য দিক হিন্দুদের মতো। হবিজনদের 
আধিক ও শিক্ষাগত সাহায্য প্রয়োজন । সামাজিক 
কারণে হরিজনদের অবস্থা অন্ত দরিদ্র হিন্দুদের 
চেয়ে অধিক মন্দ। “যে-শৃঙ্খলে হরিজনর। বাঁধা 
আছে, যর্দি তার! সে শৃঙ্খলকে আকড়ে থাকেও, 
উচ্চতর হিন্দুদের কর্তব্য তাকে ছিন্ন কর! ।” 

এর পরে গান্ধীজী হিন্দুদমাজ ও ধর্মের সপক্ষে 
যে সুদৃঢ় সমর্থন জানালেন তা যে বহুলাংশে 
বিবেকানন্দেরই কথ! তাতে সন্দেহ নেই £ 

“পন্লেখক বিবেকানন্দ ও বাধাকষণণ- 
প্রতিপাদিত হিন্দুধর্মের সমুচ্চ মহিমা স্বীকার 
করেছেন। তাঁর এই শ্বীকৃতি তীকে একটি 
আবিষ্ধাবে পরিচালিত করতে পারত--কিভাবে 
হিন্দুধর্ম জনসাধারণের মধ্যে অনুন্যত হয়ে আছে। 
আসি সাহলের সঙ্গে একথা বলব, গ্রামের 
মানুষদের স্মুলত। সত্বেও, মানবপ্রকৃতির সর্বোত্তম 
গুণগুলির হিনাব নিলে বলতে হবে--ভারতের এই 
গ্রাম্য মানুষগুলি পৃর্থিবীর যে-কোন গ্রামের 
মাস্ষের তুলনায় একটুও পিছিয়ে নেই, বরং 
অগ্রণী। ছিউ-এন-সাং-এর সময় থেকে বর্তমান 
সময় পর্যন্ত যেসব বিদেশী পর্টটক এদেশে 
এসেছেন, তারাই এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। 
ভারতীয় গ্রামা মানযদের জীবনগত সংস্কৃতি, 
তাছধের কুটাকের শিল্পন্থষম!, তাদের সংযত আচাব- 
আচরণ--এই লকলই নিশ্চয় ধর্মপ্রভাবে, যা 
তাছেন্স ম্মবূণাতীত কাল থেকে আবদ্ধ রেখেছে। 

“হিন্দুধর্মকে তুচ্ছ করার প্রয়ামকালে লেখক 


শ্ীরামকু্, স্বামী বিবেকানন্গ ও মহাত্ধা। গান্ধী 
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একটি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ-তথ্য উপেক্ষা করেছেন--এই 
ধর্ম এমন একদল সংস্কারকের জন্ম দিয়েছেন ধার। 
সাফল্যের সঙ্গে গৌড়ামি, কুসংস্কার ও অপরাপর 
দোষের উপযুক্ত মৌকাবিলা করতে পেরেছেন। 
ঢাক না পিটিয়ে হিন্দুধর্ম দরিদ্রসেবার এমন এক 
পদ্ধতি প্রবর্তন করতে পেরেছে যা অনেক বিদেশী 
অনুরাগীর কাছে ঈর্াজনক বলে মনে হয়েছে ।*** 
ধার! ঘুরে দেখতে চান তাঁরাই দেখতে পাবেন-_- 
কিভাবে দেশীয় পদ্ধতিতে | দরিদ্রদের জন্য ] 
খয়রাতি আহার্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থ'। কর! 
হয়েছে ।” 

গান্ধীজী বললেন, মঠ বন্ধ করে দিয়ে স্কুল খুলে 
দিলেই জনসাধারণের আলম্য ব৷ শৈথিল্য দূর হবে 
না; লোকে মঠে টাকা দেওয়া! বন্ধ করলেই 
অনাহার ঘুচবে না, কিংবা গ্রামে-গ্রামে স্কুল 
গজিয়ে উঠবে না। গ্রামবাসীকে কাজ করার 
শিক্ষা দিলেই এপব ব্যাপার ঘটতে পারে। 
তারপর বললেন, 

“শেষতঃ মনে হচ্ছে, আমর যে মিশনারিদের 
মানবসেবার সুবিধা গ্রহণ করি, তাতে পঞ্জে- 
লেখকের আপত্তি আছে। পন্লেখক কি এইসব 
মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু 
করবেন? মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলি কেন অ- 
খ্রীষ্টান সাহায্য গ্রহণ করবেন 1 এই মিশনারি 
প্রতিষ্ঠানগুলি তো ভারতবামীকে তাদের পূর্ব- 
পুরুষদের ধর্ম ছাড়াবার জন্যই স্থাপিত-_যে ধর্মের 
[ মহান বূপেন ] গ্রচা্ন করেছেন বিবেকানন্দ 
এবং রাধাকষণ । পত্রনেখক ও তাঁর সমর্থকরা 
এঁসৰ গ্গিশনারি গ্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের ছুমুখে 
নীতি ছাড়াবার চেষ্টা করুন ন1!.'আমি এইটাই 
বলতে চাই, যদি খ্রীষ্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলি 
অশ্রীষ্টানদ্দের কাছ থেকে সাহায্য না নেন তাহলে 
অগ্ীষ্টানদের অন্থভূতিতে আঘাতকারী তাদের 
[ ধর্মাস্তরকরণের ] উদ্দেশ্য স্থন্ধে অভিযোগ 
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থাকবে না ।”৩ 

একদা যেমন বিবেকানন্দের তেমনি এখন 
গান্ধীর এই সমালোচনা! মিশনারিদের কাছে 
মারাত্বক বলে মনে হয়েছিল। মিশনারি- 
তরঙ্গকে বিবেকানন্দ কিভাবে ও কি পরিমাণে 
প্রতিহত করেছিলেন, তা আমরা দেখেছি। 
মিশনারি পঞজ-পত্রিকায় তার উদ্দেশে কোন্‌ 
গঘ্বণার নৈবেস্ত নিয়মিত নিব্দেন কর হয়েছে, তাও 
দ্বেথেছি। গান্ধীদ্দীর ক্ষেত্রে একই আকারে ত৷ 
কর! সম্ভব ছিল না, কারণ ইতিমধ্যে কাল বদলেছে, 
ব্রিটিশ সাম্রাঞ্জের রক্তবর্ণ কিছু ফিকে হয়েছে, এবং 
গান্ধীজী তার ধর্মীয় প্রবণতা সত্বেও প্রচণ্ড 
শক্তিশালী বাঁজনৈতিক নেত।। ম্থতরাং তার 
সম্বদ্ধে খাতিরে কথা বলতে হয়েছে । মিশনারির। 
রাজনীতি বুঝতেন । হরিজন পত্রিকায় ১৭. ৪. 
১৯৩৭ গান্ধীদীর সঙ্গে এক ভারতীয় খ্রীষ্টানের দীর্ঘ 
আলোচনার কিছু বিবরণ প্রকাশিত হয়। প্রভাব" 
শালী কিছু ভারতীয় গ্রষ্টান এক যুক্ত ম্যানিফেস্টে। 
প্রকাশ করলে গান্ধীজী তার সমালোচনা করে- 
ছিলেন, ( হরিজন ৩. ৪. ১৯৩৭)- সেইন্ুত্রেই এই 
গরীষ্টান ভদ্রলোকের লঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা। 
গান্ধীজী ১৪ জন প্রভাবশালী উচ্চশিক্ষিত 
গ্্টানের পূর্বোক্ত ম্যানিফেস্টোটিকে এমনই 
দুর্ভাগ্যজনক মনে করেছিলেন যে, হরিজন 
পত্রিকায় সেটি প্রকাশ করতে চাননি ; কারণ তিনি 
তার বিরূপ সমালোচনা ছাড় আর কিছু করতে 
পারতেন না। তবে পেষ পর্বস্ত সেটি প্রকাশ 
করেন। ম্যানিফেদ্টোটির নাষ “আওয়ার ডিউটি 
টুদি ডিপ্রেসভ্‌ জ্যা্ড ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেম্‌।” 
এর মধ্যে লড়াকু গ্রষ্টানদের মতে। “বেশ করছি 
ধর্মীস্ত় করছি" ভাব নেই। কৌশলে তার 
লাফাই গাওয়া হয়েছে। এতে ধর্মাস্তরকরণের 
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'অধিকার” দাবি কর] হয়েছিল, বল হয়েছিল £ 
“খীনুধবষ্টের অন্তর্গত সত্যের সন্ধানীদের গ্রহণ কর৷ 
ভারতের গ্রীষ্টান চার্চগুলির কর্তব্য--সেইসঙ্গে 
তাদের কর্তব্য্প্মোপদেশ ও আধ্যাত্মিক আছার্য 
দান করা। এ ধরনের মানুষ যেখধর্মের মধ্য 
থেকেই আম্বক তাদের গ্রহণ করার অধিকার 
চার্চের আছে।” গান্ধীজী ওর উত্তরে পূর্বোক্ত 
লেখায় বলেছিলেন £ “ভারতের নরনারী ঞ্ীান 
চার্চের অঙ্গ-সঙ্গ কামনা! করে না। হততাগ্য 
হরিজনদের সম্বন্ধেও একই কথ|। হরিজনদের 
মধে/ যথার্থ আধ্যাজ্সিক ক্ষ্ধা আমি আকাঙ্া 
করি। তা আছে, এবং তার নিবৃত্তির জন্ত, তার। 
যতই নুন স্বভাবের হোক, মন্দিরে যায়। অন্য 
ধর্মের প্রচারক যখন তার কাছে ধান--তীর। যান 
মাল বিক্রির ফিরিওয়াল! বূপেই। যাদের কাছে 
গুরা ধর্মপ্রচারে যাচ্ছেন তাধের থেকে ওদের 
অধিক আধ্যাত্মিক সম্পদ মেই। অধিক এছিক 
সম্পঁ আছে বটে-_তারই লোভ ও"র! দেখান 
-নিজেদ্বের গণ্ডীতে লোক টানবার সময়ে। 
তারপর লক্ষ্য করুন, ভারতের খ্রীষ্টান চার্চের 
“ক্তব্য এখন চেহার। ব্দলে “অধিকার” হয়ে 
দাড়াচ্ছে। কিন্তু কর্তব্য যখন অধিকার হয়ে 
দাড়ায় তখন তা আর কর্তব্য থাকে না।** 
অধিকারের চেহার! ধরলে তা সহজেই অনিচ্ছুক 
মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়৷ ব্যাপার হয়ে 
দাড়াতে পারে ।” গান্ধীজী বলেছিলেন, এই 
ব্যাপারটি অভীবৰ কুরুচিকর এবং তিক্তত্বাদ। 

এই ছিল গাম্ধীজীর পূর্ব রচনার বক্তব্য। এর 
প্রতিবার্চে ভারতীয় মিশনারি বলেন, তার 
আইনগত অধিকারের কথ! বলেননি, নৈতিক 
অর্ধিকারের কথ৷ বলেছিলেন । গান্ধীজী বললেন, 
নৈতিক অধিকারের কথাও এক্ষেত্রে আপত্তিকর । 


ভাব্র, ১৩৯১ ] 


তিমি যোগ করলেন, পূর্বোক্ত মিশনারির! 
বন্ততঃ আইনগত অধিকারের কথাই বলেছিলেন ; 
কারণ তারা “মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে করাচী 
প্রস্তাবের উল্লেখ করেছেন ।” 

খ্রীষ্টান পত্রলেখক গান্ধীজীকে লিখেছিলেন, 
“আমরা ভারতীয় জনসাধারণের কাছে গ্রীষ্টতত্ব 
প্রচার করি না। আমর! কেবল গ্রীষ্টরের জীবনের 
কথাই বলি--আমাঞ্ছের কাছে তার জীবন ও 
উপদেশ কোন্‌ শাস্তি ও সাত্বন৷ দ্ান করে সেই 
কথ! । গ্ীই আমাদের পথপ্রদর্শক--তীকে 
পথগ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করতেই আমর। অপরকে 
বলে থাকি ।” 

গান্ধীজী উত্তরে লেখেন : 
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“হা অবস্তই, আপনার! অবশ্তই সেকথ। বলে 
থাকেন । কিন্ত আপনারা যখন বলেন, রামকৃষ্ণ 
পরমহংসকে ছেড়ে দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে 
হবে, তখনি আপনারা গভীর জলে পড়ে যান। 
আমি তাই বলি, আপনাদ্দের জীবনই কথ৷ বলুক 
আমাদের কাছে, যেন কথ! গোলাপ বলে কেবল 
তার সৌগদ্ধ্যের দ্বারা, শবে নগ্ন । যে অন্ধ 
মানুষ গোলাপকে দেখতে পেল না, সেও তার গচ্ধ 
পায়। গোলাপের বাণীর গোপন রহমত তাই। 
আর বীগ্ুর বাণী গোলাপের বাণীর চেয়েও লুন্্ 
ও স্ুরভিত। গোলাপের যর্দি কোন তক্লিবাহুক 
দরকার না হয়--যীশু-বাণীরও তা দরকার 
নেই ।*৪ [ ক্রমশঃ ] 


তারাদের কথা ও কাহিনী 
ডক্টর রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 


বাবা £ 


এখন এই তারাদের মধ্যে যাদের ম্পঙনকাল অল্প অর্থাৎ কয়েক ঘণ্ট। থেকে আরস্ত 


করে পঞ্চাশ দিন পর্ধস্ত তাদের বলা হয় অযলম্পন্দনকাল অস্থিরছ্তি তার]। 
সিফিউস্‌ তারামণ্ডলীতে এদের প্রথম খোজ পাওয়া যায়--তাই এদের আর এক নাম 
সিফাইভ | আর যাদের স্পন্গনকালের ব্যাপ্তি বেশ দীর্ঘ--কয়েক মান থেকে কয়েক 
বৎসর পর্ধস্ত, তাদের বল! যেতে পারে দীর্ঘম্পন্দনকাল অস্থিরছ্যতি তারা । পিফাইড 
তারাদের মধ্যে ন্যনাধিক পাঁচদিন যাদের স্পন্দনকাল তাদের সংখ্যাই বেশি। এই 
সিফাইড তারার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এদের ম্পন্দনকাল ও উজ্দ্রলতার মধ্যে এক 
সম্পর্ক পাওয়া গেছে-_যার ম্পন্দনকাল যত বেশি, তার উজ্জ্লত। তত বেশি। 


থেয়ে £ 
বাবা £ 


এই সম্পর্ক জেনে কোন স্থবিধে হয় কি? 
হয় বৈকি, মা। পর্যবেক্ষণের দ্বার] আমর] সিফাইভ তারার ম্পঙ্গনকাল বার করতে 


পারি এবং তার থেকে তারাটির প্রকৃত উজ্জ্বলতা বার করতে পারি এই সম্পর্কের 
সাহায্যে । এই উজ্জলতার সঙ্গে আপাত উজ্জবলতার তুলনা! করলেই তারাটির দূরত্ব 
বেরিয়ে পড়বে । এইভাবে আমরা বনু দুর দুর তারাদের দুবত্ব বার করতে পারি। 


ছেলে : 
বাবা £ 


দবীর্ঘম্পন্দনকাল অস্থিরভাতি তারাগুলির সঙ্গে সিফাইড তারাদের কি তফাত? 
প্রথমতঃ যে-সব অস্থিরছাতি ত+রার ম্পন্দনকাল বেশি, সবই লাল রঙের তার! এবং 


৪৬৪ 


বাবা £ 


বাবা £ 


বাবা :£ 
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স্বাভাবিকভাবেই তাদের তাপমাত্রা বেশ কম। সবচেয়ে মজার বৈশিষ্ট্য হল 
ম্পঙ্গনকাঁল ও ওজ্জল্যের মধ্যের সম্পর্কট| দিফাইডের নিয়ম থেকে একেবারে উন্টো-_ 
যার ম্পন্দনকাল ঘত বেশি, তার উজ্দ্রলতা তত কম। 

অনিয়মিত অস্থিরছ্যুতি তারার দীপ্তির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণও কি সেই তারার মধ্যেকার 
সংকোচন ও প্রসারণ? 


না। তানয়। বৈজ্ঞানিকর] মনে করছেন যে, এই ধরনের তারার গা থেকে এমন 
কিছু পদার্থ বেরোয় যা! থেকে মেঘের ক্যতি হয়। চারদিকে মেঘের আবরণের মধ্যে 
তারাটি থাকে । কোন কারণে মেঘট1 একটু ফাক হলেই, তারাটির দীপ্তি বেড়ে যায়। 
আবার মেঘ এনে আড়াল করলেই দীপ্তি কমে যায়। 

এদ্দের থেকে আলাদ! আর এক ধরনের অনিয়মিত অস্থিরছ্যুতি তারা৷ আছে। 
হঠাৎ হঠাৎ তাদের ওজ্জল্য খুব অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে যায়--কখন কখন ন্র্ধের 
অপেক্ষা ৫০১০০* গুণ বেশি উজ্জল হয়। এই অবস্থায় কয়েকদিন থাকার পর ওঁজ্জল্য 
আবার ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে । এদের বলা হয় মোতা বা নতুন তার! । 
গ্রাচীনেরা এই তারাদের আস্তত্বের কথা জানতেন। কিন্তু ত্রার। *ষঠ প্রভার থেকে 
নিপ্রভ তারা খালি চোখে দ্বেখতে পেতেন ন| বলে ভাবতেন, এই অত্যুজ্জল তারাটি বুঝি 
আকাশে নতুন আবির্ভূত হল_-তাই নোভা নাম। অনেকে বলেন যে, ষীশুশ্ীষ্টের জন্ম- 
কালে বেখলেহেমে যে-তারাটি দেখা দিয়েছিল তাও একটা নোভা! । জ্যোতিবিজ্ঞানীরা 
বছরে ২*টি করে নোভার সন্ধান পান। 
নোভার এত অন্বাভাৰিক উজ্জল হওয়ার কারণ কি? 
নোত৷ তারার অভ্যন্তরে পরমাণু বোমার অনুরূপ একটা প্রচণ্ড ও তয়ঙ্কর বিশ্ফোরণ 
ঘটে। ফলে তারার বাইরেকার আবরণটা খুলে আসে ক্ষিপ্রগতিতে | তারার ভিতরের 
অত্যুত্তপ্ত ও অত্যুঙ্জল অংশটা বাইরে থেকে দেখা যায়। তখনই তারাটিকে অত্যন্ত 
দীগিমান দেখায়। 


আকাশে অস্থিরভ্যাতি তারার সংখা। কত? 

থালি চোখে ঘত তার! দেখা যায় তার ৩% হল অস্থিরছ্ুতি। ১৭শ প্রভার তারার 
মধ্যে বৈজ্ঞানিকর৷ মোট ১৫,০০০ অস্থিরছুাতি তারার সন্ধান পেয়েছেন। (মেয়ের 
দিকে চেয়ে ) মা! মণি, তুমি এতক্ষণ চুপচাপ কেন? 

আমার কাছে তো! সব তারাই অস্থিবছ্যুতি মনে হচ্ছে । সব তারাই তো মিট মিট 
করছে, আর বিকমিক করছে। 

নাঃ মা। তারার উজ্জ্বলতার হাস-বৃদ্ধির সঙ্গে, তারার বিকমিকি গুলিয়ে ফেলো ন!। 
স্থিরদ্থাতি তারার! লিট মিট করলেও উজ্জর্লতা একই থাকবে। কারণ ঝিকিমিকির 
অন্কুভূতিটা আসে বারুষগুলের জন্ত। আগেই বলেছি যে, বাযুস্তরের উপরে উঠলে 
এই তারাগুলিকে স্থির ও শীস্ত দেখতে পাব অথচ অস্ির্ভ্যাতির তারাগুনি একবার 
উজ্জল হচ্ছে, পরের বার মান হয়ে যাচ্ছে। 


ভাদ্র, ১৩৯১ ] তারাদের কথা ও কাহিনী ৪৬১ 
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আচ্ছ। বাবাঃ তারার। কি সত্যিকারের নিশ্চল, স্থির ? 

কি বোকার মতো! কথা বলিস, দাদা, যার কোন মানে হয় না। আকাশে একটু 
ক্ই করে তাকালেই দেখতে পাবি-্ন্থর্ধ, চন্দ্র, ভাব! সকলেই বৃত্তাকারে পূর্ব থেকে 
পশ্চিমে যাচ্ছে, তাহলে ওর! স্থির কি করে হয়? 

হয়, মা, হয়। এই যেতারাদের গতি এটা ওদের নিজন্ব গতি নয়, আপাতগতি । 
মনে আছে নিশ্চয়ই গতবারে পূজোর ছুটিতে ট্রেনে চেপে হুরিছ্বার যাচ্ছিলে। তি 
তো৷ সারাক্ষণই জানলার ধারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখছিলে। কি দেখলে? 

বাইবের মাঠ-ঘাট, গরু-বাছুর, গাছ-পাল! সব গাড়ির গতির উল্টোদিকে ছুটে চলেছে। 
তারাদের ক্ষেত্রেও এটা ঘটে । তোমপা। হয়তো! জানো যে, পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের 
চারদিকে পশ্চিম্দিক থেকে পূর্বদিকে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে, অর্থাৎ ১ দিনে একবার 
সপ্পূর্ণ ঘুরে আসে। এখন ঘূর্ণমান পৃথিবী থেকে দেখে আমাদের মনে হয় আকাশের 
সব তারা প্রত্যেকদিন পৃথিবীর গতির উণ্টোদিকে অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটে 
চলেছে। তারারা আসলে একেবারেই ঘুরছে না, ঘুরছে আমাদের পৃথিবী । 

এবং এটাও আমর। দেখতে পাই যে তাদের পারস্পরিক অবস্থানের কোন উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন হয় না। পরম্পরের আপেক্ষিকে ঠাই ব্দলও করে না ওরা । সুতরাং 
তারাদের অচল বা স্থির বলতে বাধা কোথায় ? 

বাধা আছে। এন থেকে তুল ধারণ! আর নেই। আসলে প্রত্যেক তারাই প্রচণ্ড 
গতিতে ছুটে চলেছে মহাশৃন্তের এ প্রাপ্ত থেকে ও প্রান্তে। বেশিরভাগ তারাই প্রতি 
সেকেণ্ডে ৪* থেকে &* কিলোমিটার বেগে চলছে । কোন কোন তারা লেকেণ্ডে 
কয়েকশ কিলোমিটারও যায়। জ্যোতিবিদের1 এমন উড়স্ত তারার সম্ধানও জানেন 
যার! সেকেণ্ডে ৬** কি, মি. বেগে ওড়ে। এটা তারাদের নিজন্ব গতি। 

কিন্ত দৃষ্টিগোচর সমস্ত তারা যদ্ছি প্রবল বেগে পাগলের মতন বছরে কোটি কোটি 
কিলোমিটার পথ দৌড়ে বেড়ায়, তাহলে তাদ্দের এই উন্মত্ত যা আমর। দেখতে পাই 
ন। কেন? কেন মনে হয় আকাশ ভর তার একট] নিশ্চলতার ছবি? 

কারণটা সহজ । তারাদের বিরাট দূরত্ব। একট! উঁচু জায়গা থেকে কখনও দুর- 
দিগন্তের কাছ দিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেন ষেতে দেখেছ? 

মনে হয় ট্রেনট। কি আস্তে আস্তে যাচ্ছে--কচ্ছপের মতো! খুট-খুট খুট-খুট করে চলেছে। 
তারার গতির বেলাতেও ঠিক তাই ঘটে। তফাতটা হল এইটুকু যে লচল তারার! 
আমাদের থেকে কল্পনাতীত দূরে আছে। ফলে গতির দরুন এদের অবস্থানের 
পরিবর্তনট। চোখেই পড়ে না। স্থির মনে হয়। হাজার হাজার বছর লেগে যায় 
এই পরিব্তনটা উপলব্ধি করতে । এবং সে পরিবর্ভনও অতি সামান্য । ৬ আলোকবধ 
দুরের একট! তারা ১০* বছরে যতখানি স্থান বদল করে, তা চার্দের আপাত ব্যাসার্ধের 
সমান মাজ। ৮ কোটি কি, ধি* দূরের একটা তার! বছরে ১০* কোটি কি মি. 
লরে যায়। তার ঠাইবল কি আমর] দেখতে পাৰ? 
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উদ্বোধন [ ৮৬তম বর্ষ--প্য লংখ্যা 


দুরে থাকার দরুন তারাদের গতি যর্ধি আমর! বুঝতেই না পারি, তাহলে এব! যে 
আদে ছুটে বেড়াচ্ছে তার কি প্রমাণ? 

এটা তো আগেই বলেছি--তারাদের গতি ধরা পড়ে গেছে তার আলোর বর্ণালী 
পরীক্ষায়। কোন তারার আলোর বর্ণালীর বর্ণরেখাগুলি বেগুনী আলোর দিকে 
সরে গেলেই বুঝব, তারাটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে । আর বর্ণরেখাগুলি 
লাল রঙের দিকে সরে গেলে বুঝব তাবাটি দূরে সরে যাচ্ছে। 

দেখছি আকাশের সব তারাই নিঃসঙ্গ নয়। অনেক তারারই নিকটসঙ্গী আছে আকাশ- 
পথে। 

যেমন যুগ্তার] ও বহ্পঙ্গী তারা । এর! খুব কাছাকাছি থাকে আর মহাকর্ষের টানে 
একে অন্টের চারধারে ঘুরে বেড়ায়। 

কিন্তু এর] ছাড়াও আকাশে বেশ কিছু তারক! রয়েছে যার! অল্প একটু জায়গার মধ্যে 
অনেকে মিলে ভীষণ ঠেপাঠেসি করে রয়েছে-যেন এক গোঠীতভূক্ত পরিবার । এদের 
বলা হয় তারাপুঞ। পরিবারের সভ্যরা যেমন রক্তের বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, 
তারাপুঞ্ের তারার] তেমনি এক প্রাকৃতিক নিয়মের ছার। পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এর 
সংখ্যায় এত বেশি যে, জোর করে বল! চলে ন! যে মহাকর্ষের প্রতাবে এর! একজন 
অন্তজনার চারিধারে ঘোরে। 

তবে অন্ত কি নিয়ম এদের মধ্যে কাজ করে চলেছে? 

সেট। হচ্ছে তারাপুগ্রের তারাগুলি মকলেই সাধারণ একট। নিজম্ব গতিতে সমাস্তরাল- 
ভাবে একই দিকে ছুটে চলেছে । মনে হয় গোঁট! পুঞঁটাই চলেছে । আকারের দিক 
দিয়ে বিচার করলে এই তারকাগুচ্ছকে ছুতাগে ভাগ করা যায়--মুক্ত তারাপুঞ্জ ও 
গোলাকার তারাপুগ্। এক একট। মুক্ত তারাপুণ্ে কয়েকশ মাত্র তার! ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
অবিন্তস্তভাবে থাকে । তাই পুণের সীমান! সাধারণতঃ অসমান ও অনির্দিষ্ট, কোন 
বিশেষ আকারের মধ্যে তাদের বাধা যায় না-্তাই যুক্ত তারাপুর । পুঞ্জগুলির 
খ্যাস ৫ থেকে ২৫ আলোকবধ পর্যন্ত । এ পর্যন্ত ৫০০ট। এ রকম তা'রাপুণ্ডের লন্ধান 
পাওয়া গিয়েছে। করেকট! খালি চোখেও দেখা যায়। 

আর গোলাকার তারাপুঞ্জগুলি কি রকম? 

হাজার হাজার তার! মিলে যেন একটা উজ্জ্বল গোলকের স্ত্ি করেছে । এর কেন্তে 
তারার সংখ্যা খুব বেশি আর কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে তারার সংখ্য! খুব কে 
গেছে। এ পর্যন্ত ১*০টা স্বাত্র গোলাকার তারাপুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এবং 
আশ্চর্ধের কথ ছু শতাবী ধরে দৃরবীন যন্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি সত্বেও এই সংখ্যাটি 
কোন পরিবর্তন হয়নি। এর থেকে মনে হয়, এই পুগ্ধগুলি পৃথিবী থেকে অনেক 


অনেক দূরে অবস্থিত। বস্ততঃপক্ষে নিকটতম গোলাকার তাবাপুজের দূরত্ব দূরতম 
মুক্ত তারাপুঞ্ের দুরত্ব থেকে সামান্ত কম। গোলাকার ভারাপুণ্রগুলির ব্যাস ২০০ 


থেকে ৩** আলোকবর্ পর্বন্ত হয় । নৃতবাং মুক্ত তারাপুগ্জ থেকে অনেকগুণ বড়। 
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বাব 


(ঝপ করে ইলেকট্রিক আলে। জলে উঠল ) 
সেকি! বাত বারট। বেজে গেল! 
নাও, নাও আর কথ! নয়। সবশুয়ে পড়। পাখা চলছে। সকাল সকাল উঠে 
আবার সব পড়াঙুন। করতে হবে। 
(বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে ) বাবা, বাব! দেখ কি সুন্দর! হঠাৎ একট তার! 
খসে পড়ল। তবে যে তুমি বললে, তারার। এত দুরে থাকে যে তাদের স্থান পরিবন 
খালি চোখে দেখ যায় না? এই তো আমি দেখলাম। 


দুর বোকা মেয়ে। এটা কিন্তু তার। নয়। তার সঙ্গে কোন সম্পর্কও নেই। এগুলি 
হচ্ছে ছোট-বড় নানা আকারের নিরেট বন্তপিণ-_পাথর, লোহা, নিকেল দিয়ে তৈরি । 


এদের বলে উন্কা। কোন আঞোই নেই এদের মধ্যে। শুধু সুর্ষের আকর্ষণে তার 


চারদিকে ঘুরে চলেছে। 
তবে ধে দেখলাম একটা আলোর ফুলকি আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে 


ছুটে গেল- সেট! কি মিথ্যে? তুমিও তে দেখলে। 
দেখেছি বই কি,ষা। এ উক্কাগুলি ঘুরতে ঘুরতে দৈবাৎ কখনও পৃথিবীর খুব কাছা- 
কাছি এপে পড়ে। তার আকর্ষণ হেতু সেকেণ্ডে ৫০/৬০ কি, মি. বেগে ছুটে পৃথিবীর 
বাঘুধগুলে ঢোকে । বাধুর সঙ্গে ঘর্ষণে এরা ভীষণ গরম হয়ে গিয়ে জলে ওঠে । এবং 
মাটিতে পড়বার আগেই ২/৩ সেকেণ্ডের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই জলস্ত 
উক্কাকেই বেশিরভাগ লৌক ছুটস্ত তার! বলে ভুল করে। পৃথিবীর বাযুমণ্ডলের বাইরে 
থাকে যতক্ষণ, ততক্ষণ এদের দেখা যায় না। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে জলে গেলে 
তবে এদের দেখ যায়। 

কত উঁচুতে এদের দেখা যায়? 

সাধারণতঃ ৭* মাইল উচ্চতায় প্রথম দেখা যায়, তারপর পৃথিবীর দিকে ৩৫ মাইল 
আদার পর পুড়ে যায়। তবে কোন কোন বড় উত্ক! জলস্ত অবস্থায় পুড়ে যাওয়ার 
আগেই মাটিতে পড়ে বিরাট বিরাট গর্ত স্ত্টি করে। তখন বলি উক্কাপাত। ঘণ্টায় 
৪টে থেকে ১*টা| উদ্কা' পকলেই দেখতে পাবে। রাত্রি ১২টার পর বেশি উদ্ধা দেখা 
যায়। আবার নতেম্বর মাসের মীঝামাবি থেকে বেশি বেশি উদ্কা দেখা যাক়। সার! 
বিশ্বে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ১ কোটি উদ্কা পৃথিবীর বাযুযগুলে ঢুকছে--খালি চোখেই দেখ! 
যাবে । ১** টন ওজনের ভারা বস্তপিও প্রতিদিন পৃথিবীর ওপর ঝরে পড়ছে। এরা 
যদি সটান সবেগে পৃথিবীর বুকের ওপর পড়ত, তাহলে কত ক্ষতি হত ভাবো তো? 
ভাগ্যিন বামুষগ্ডল ছিল, তাইতো রক্ষে। মাটিতে পড়বার আগেই বাযুর সঙ্গে ঠোক।” 
ঠঁকিতে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই না বাবা? 

হ্যা, মা। তবে আশ্চর্যের বিষয় উক্কাপাতের ফলে কেউ মারা গেছে একথা শোনা 
যায়নি । তারার এই বিচিআ পরিচয় পেয়ে কি মনে হয়ঃ জানিস মা? 
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নাঃ না, আর কথা নয়। অনেক রাত হয়েছে, শুতে যাও। 


অন্থসন্ধান 


শ্রীপ্রবীর মিত্র 
সাহিতাসেবক ও কবি। 
গোধূলির স্িগ্ধ ক্লীস্ত পটে পথেরে প্রশস্ত করে তোলা। 
আনন্দ বেদন! ঘন রেখা ফুটে ওঠে আলে! আছে আছে রঙ 
কত স্মৃতি আসে ভিড় করে আশ! আছে আধারের পারে 
কারও অর্থ জানা আছে কালো রাত্রি ধ্যানমগ্ন 
কেহ নত অহেতুক ভারে । প্রসন্ন প্রদোষের তরে । 
ছোট কোন ভাল লাগা মোর পশ্চাতে জড়ায়ে আছে 
কোন ব্যথা পাওয়া সম্মুখের গতি 
অহেতুক নখ জাগ! রূপে রসে ফুলে ফলে 
বেদন! ব্যাকুল সুরে চাওয়া । সম্ভাষিছে প্রীতি। 
এ সবই মনের তারে কার প্রীতি? কারে সম্ভাষিছে? 
স্বর তোলে বারে বারে প্রকৃতির একতানে 


কু হাসি কু অশ্রু 
জীবন বীণারে বাঁধে তানে। 
কোথ। থেকে হল শুরু? 
কোথা এর শেষ? 
মেঘ ডাকে গুরু গুরু 
বক্ষ জুড়ে আনন্দের রেশ । 
আলো কোথা? কোথা মোর 
সত্যে ঘের! বাণী? 
কালে মেঘে বারে বারে 
বিহ্যৎ দিয়েছে হাতছানি । 
হিয়া মোর তৃপ্চি নাহি মানে 
শূন্য থেকে শুহ্য পথে 
পূর্ণতার টানে। 
লক্ষ্য মোর চিরচলা 
প্রত্যয় নিশানা করে 


সত্যেরে চিনিব কেমনে ? 
জন্ম, মৃত্যু স্বর্গ, মত্য সময়ের জালে 
আত্মার অমৃতরূপ ভাসে যেন জলে। 
বক্ষে যদি সত্য স্পর্শ জাগে 
দখিনের মলয়ানিল বাজে নিজ রাগে । 
সত্যের প্রদীপ শিখ! 

দৃপ্ত করে দগ্ধ নাহি করে 
মায়ালোকে আলো ফেলে 
অনস্তেরে স্পষ্ট করে তোলে। 

আত্মার আপন আলোতে 

জাগরণে পুলকিত হিয়া 

যামিনীর শেষ প্রান্তে এসে 

উষার আভাসে হরযিয়া 
আমারে চিনেছি আমি 

তব ধ্যানে নিজ ধ্যান দিয়া। 


তীর্থ-প্রসঙ্গ 
স্বামী ধ্যানেশানন্দ 
বেলুড় রামকুষ মিশন সারদাপাঁঠে সেবা-নিযুস্ত। 


ধর্ম ভারতের প্রাণ । ধর্ম ভারতবাপীব রক্তের 
প্রবাহে) শিরায় উপশিরায়। ধর্ষের জন্য মান্য 
এখানে নিজ জীবন পর্যস্ত তুচ্ছ করে, অতি আপন- 
জনের মায়! ত্যাগ করে । এক পরিব্রাজক সন্াসী 
তার অভিজ্ঞতার এক শুঙ্গর চিত্র একেছেন, 
যাতে আমরা ভারতবধের প্রাণ-স্পন্গন অনুতব 
করতে পারি।--“অবণ্যসঙ্কুল তুযারমনয় পার্বত্য 
পথ। পরিব্রাজক সন্যাসিঘয় বছরিকাশ্রম দর্শনান্তে 
ছুগ্ম বন্ধুর পথ বাহিয়! নায়িয়া আদিতেছেন। 
সহমা একদল মহিলা তীর্ঘযাত্ীকে এ পথে 
উঠিতে দ্বেখিয়। তাহারা বিশ্মিত হন। তীহার্দিগকে 
দেখিয়া, মহিলাগণ চিৎকার করিয়া বলিলেন, যদি 
পথহার) কোন মহিলার সহিত তাহাদের কোথাও 
দেখা হয়ঃ তবে যেন বলেন যে, তাহার সঙ্গীরা 
তাহারই জন্ত অপেক্ষা করিতেছে, সে যেন নির্ভয়ে 
এই পথেই আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়। 
এঁনারীর ক্রোড়ে একটি শিশুসস্তান থাকিবে__ 
দেখিলেই সন্ন্যাসীরা চিনিতে পারিবেন। কিছুদূর 
আশিয়! অন্যাসিদ্বয় অনুরূপ একজন মহিলা যাত্রীকে 
দেখিতে পাইলেন । সবিন্ময়ে আরও দেখিলেন, 
একটি তিন-চার মাসের শিশু পরম নিশ্িন্তে 
মাতৃক্রোড়ে ঘুমাইতেছে, আর ঘুমস্ত শিশুক্রোড়ে 
তীর্থাম্বেধী এ মাতা অতি সম্তর্পণে পিচ্ছল 
বরফের পথ ধরিয়৷ অগ্রসর হইতেছেন।***তাবিতে 
লাগিলেন, এই নারীর কি নিজের সন্তানের প্রতিও 
এতটুকু মমতা নাই! গভীর জঙ্গলাকীর্ণ হিং 
জন্তজানোয়ারের আবাসন্থল এই তয়াল প্রদেশে, 
চুস্তর বিপজ্জনক এই পথে, এত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়, 


সত এ ডল চলা কাজ শ্ত 





তুষার ঝঞ্জায় শিশুসস্তানকে বক্ষে লইয়া কিসের 
আকর্ষণে দে ঘর ছাড়িয়া যাত্রা করিয়াছে !*১ 
এপ্্রশ্নের হ্বতংদ্কূর্ত উত্তর £ ধর্ম, যা ভারতের 
চিরস্তন আদর্শ। 

যে জিনিস বাদ দিলে মানুষ আর মানুষ থাকে 
না, যার সততায় সতাবান হয়ে মানুষ বেচে থাকে, 
সেই দত্বীকে জানার ইচ্ছাও মানুষের স্বভাব। 
তাকে জানার জন্ত মান্য সচেষ্ট হয়, অন্বেষণ 
চালায়, স্থান থেকে স্থানাস্তরে গমন করে, জেনে 
বানা জেনে। 

এক অনস্ত আনন্দময় সত্তা দেশকালনিমিত্ের 
আড়ালে দেহের আবরণে ঢাকা পড়ে আপাত- 
ক্ষুদ্র সীমত ছুর্বল মান্থষে পরিণত। কিন্তু এই 
ক্র মান্য নিয়তই তার ভিতরের অনন্ত 
আননঙ্গময় সত্তাকে বিকশিত করার প্রয়াস করে 
চলেছে। স্বামীর্গীও তাই বলেছেন, *ঘু0৩ 
8100091006 7121) 19 1001617 ৪ 9008916 (0 
6001659, (0 108101065% 11015 17018100211 
৮1710) 19 ৮6/010+২ এই কারণেই মাহুষ 
এমন পরিবেশে যেতে চায়, যেখানে গিয়ে সে তার 
এ বিশ্বত শ্বর্ূপকে--তার প্ররুত সতাটিকে ফিরে 
পেতে স্থবিধা পায়। আকাঙ্কিত এই পরিবেশকেই 
মান্য তীর্থ নামে অভিহিত করে থাকে। তীর্থ 
কথাটির অর্থ হচ্ছে যেখানে গেলে বা যার সংস্পর্শে 
এলে পাপ মোচন হয়। অবশ্ঠ আভিধানিক অর্থ 
আরও অনেক বক কর! চলে,--যেমন, দেবতা" 
দের অধিষ্ঠান বা তপন্তাছির কারণে পবিজ্র স্থান; 
পুণ্যক্ষেত্র ; পারাপারের জায়গা ॥ অব্তরণ-ক্ষেঞ্র ? 


১ স্থামিজীর পদপ্রাস্তে-ন্থামী অজজাননদ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৪৫__৪৬ 
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নিদান ? উপায় ইত্যাদি। তবে মূল স্থরটি লব 
অর্থেই সমান। 

তীর্থের প্রকারভেদ £ অতি প্রাচীনকাল 
থেকে আমর চার ধাম ও সপ্ডতীর্থের কথা 
শুনে আসছি। বদরীনারায়ণ, রামেশ্বর, স্বারক! 
ও পুরী চার ধাম এবং অযোধ্যা» মথুরা, 
মায়া, কাশী, কাঞ্চি অবস্তী, দ্বারবতী সপ্ত তীর্ঘ। 
এই সকল স্থান গতীর আধ্যাত্মিক চেতনায় ঝ 
ভগবানের ভাবে তরপুর । যুগ যুগ ধরেই মানুষ 
এইসব স্থানে গিয়ে সেখানকার পবিজ্র ভাবধারা 
নিষ্ণাত হয়ে আসছে, শাস্তি পাচ্ছে । আবার কত 
মহাত্মা ব্যক্তি এ সকল স্থানে গিয়ে তগবৎ আনন্দ 
আম্বাদন করে কৃতকৃতার্থ হয়েছেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তীর্ঘমহিমাকে আরও বধিত করেছেন। 
তাই দেবষি নারদ তার ভক্তিম্থত্রে বলেছেন, 
প্তীথাকির্বস্তি তীর্থানি”” তীধনমূহ তজগণের 
সংস্পর্শে তীর্থের মর্যাদা লাভ করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তার অনবদ্য সহজ পরল ভাষায় 
তীর্থ সম্বন্ধে বলেছেন, “ওরে, যেখানে অনেক 
লোকে অনেকদিন ধরে ইীশ্বরকে দর্শন করবে 
বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থন। উপাসনা 
করেছে সেখানে তীর প্রকাশ নিশ্য় আছে, 
জানবি। তাদের তক্তিতে সেখানে সহজেই 
ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়। যুগ- 
যুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধপুরুষের এই 
সব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে, অন্ত লব 
বামন। ছেড়ে তীকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে, সেজন্য 
ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাকলেও এইসব 
স্থানে তার বিশেষ গ্রকাশ | যেমন মাটি খু'ড়লে 
লব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে 
পাত্‌কোঃ ডোবাঃ পুকুর বা হুদ আছে, সেখানে 
আর জলের জন্য খু'ড়তে হয় না_যখন ইচ্ছা জল 


৩ লীনাপ্রস্গ, গরুভাব-_ উত্তরার, পু: ১১৮ 


& চারিধাম 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--৮ম লংখ্যা 


পাওয়া যায়, সেই রকম |” 
মানুষের অনন্ত আনন্গময় সত্তার প্রকাশে 
স্কানবিশেষই যে কেবলমাত্র সহায়ক হয় তা নয়, 
মানুষঞ্জ এ কাদে সহায়ক হতে পারে । তীর্থকে 
সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ কর। যায়। স্থাবর 
ৰা নিশ্চল তীর্থ, মানস তীর্থঃ এবং জঙ্গম বা 
সচলতীর্ঘ। 
স্থাবর ব। নিশ্চল তীর্থ। স্থান বিশেষেই এই 
তীর্থ কূপ নেয়।--এতক্ষণ আমর) যেমন আলোচনা 
করলাম। কিন্তু কালে এইপব তীর্ঘস্থানের 
উচ্চ জমাট আধ্যাত্মিক ভাবের পরিব্তন 
সম্ভাবনাও থাকে । এক সময় যে স্থানের উচ্চ- 
ভাব মানুষকে জাগতিকতা থেকে উত্তরণে 
সহায়তা করত, তেমনটি আর না৷ করতেও পারে। 
আবার ভগবৎ-প্রভাবে কালক্রমে এরকম তীর্ঘস্থল 
গড়েও ওঠে । 
শ্রীবামরুষ-ধিবেকানন্দের আঁবি9ভাবে এ যুগে 
নৃতন তীথ হৃট্টি হয়েছেঃ যেমন+--কামার- 
পুকুর, জঙ্ষরামবাটী, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ। 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এদের “নব যুগের মহাতীর্ঘ' 
বলেছেন। স্বামী প্রেমেশানন্দজী লিখেছেন £ 
“যারে খু'জ লীলাস্থলে, তীর্থে তীর্থে পুণ্যজলে 
সে তোমারে খুঁজে সদ অন্তরে ৰাছিরে। 
সং 
তীর্ঘযাত্র। ধার তরে, বামকষ্চ কপ ধরে 
এবার আবার বঙ্গে তার অগষন | 
আর কেন তারে দূর দেশে অন্বেষণ!” 
এখন আর দূর দুম প্রদেশে তীর্ঘধাত্র! 
করতে হবে না। তীর্থ আমাদের লমীপবতী। 
সৃশজিক গ্রীতগবানের এবং তার পারদদের স্তি- 
জড়িত লীলাস্থানগুপি তাদেরই ভাবধারায় ভরে 
রয়েছে । দেশবিদেশের 'ম!ছুষ এইপব স্থানে 


ভান, ১৩৪১ ] 
গিয়ে শান্তি লাভ করছেনশ। একবার এক ভক্ত 
শ্রীপ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যার! খুব 
গরীব, কাশী ?ক অন্ত কোন ধামে যেতে পারে 
না, তাদের এ রকম ফল আর কিসে হয়? 
তদ্ুত্তবে মা যা বলেছিলেন তা থেকে উপরি-উক্ত 
নৃতন তীর্থেণই স্ুম্পষ্ট ইঙ্গত মেবে। তিনি 
বলেছিলেন, “তারা দাক্ষণেশ্বরে বা বেলুড়ে গেলে 
পে ফল হয়, যর্দি সেরকম বিশ্বাস থাকে! যার 
জন্য কাশী যাওয়া, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ও বেলুড়ে 
আছেন ।”£ 
এ-ছাড়। শাস্ত্রগ্স্থ, শ্রভগবানের লীলাগ্রস্থ- 
নকল মান্ষের মনে শাস্তি, শানন্দ ও নির্ভয় এনে 
দেয়, মনকে নংপারের উধের্ব উঠতে সহাঈত। 
করে। পাণুবগীতায় উল্লেখ দেখা যায় যে, 
যেখানে শ্রীভগবানের লীলা ও তত্বের আলোচন। 
হয়, দেই স্থান তীর্থের পর্যায় উন্নীত হয়_-সর্বাণি 
তীর্থানি বস্তি তন্ত্র, যআরাচ)তোণার কথা এস: 
আমরা জানি প্রীামকঞ্জ ব্রাহ্মদমাজ্জে গিয়ে সেখান- 
কার উপাসনা-বেদীতে প্রণাম করতেন । এ-সবদ্ছে 
শ্রম লিখেছেন, “বেদী হইতে ভগবানের কথা 
হয়-তাই তিনি (শ্রণামরুঞ্ণ ) দেখিতেছেন যে, 
বেোক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্্। দেখিতেছেন এখানে 
অচ্যুতের কথা হয়, তাই সর্বতীর্থের সমাগম 
হুইয়াছে। শাদালঙগৃহ দেখিলে যেমন খোকন্দমা 
মনে পড়ে ও জজ মনে পড়ে, সেইরূপ এই 
হুরিকথার স্থান দেখিয়। তাহার তগখানের 
উদ্দীপন হইয়। ছে ।”* 
মানস্তীর্থ। বহু অর্থ ব্যয় করে অনেক 
শারীরিক ক্লেঁণ স্বীকার করে দুরের তীর্থে যেতে 
না পারলেও প্রত্যেক মানুষই অনায়াসে তার 
মানসতীর্ঘে যাতায়াত করতে পারে। সত্য, 
ক্ষমা, দয়া, সংযম, দান, সরলতা, সন্তোষ, ব্রদ্মচধ, 


৫ প্রীপ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ পৃঃ ৩৬১ 
৬ কথামৃতঃ ১১২১ 


তীর্ঘ-গ্রসঙ্গ 


৪৬৭ 


ইত্যার্দি-_চারিত্রিক গুণগুলি বিকাশসাধনের 
ফলস্বরূপ ম্বান্ুষ নিজেই তীর্থন্বরূপ হয়ে গঠে। 
এইপব গুণের অনুশীলনকে নিছক নৈতিক অস্তু- 
শাসন বলেই অনেকে মনে করতে পারেন। কিন্ত 
স্বরণ রাখ দরকার নৈতিক অন্ুশাননই উচ্চতঙ্গ 
জীবন গঠনের সোপানশ্রেণী। আবার গীতায় 
এইসব গুণকেই দৈবীসম্পদ বলে অভিহিত করা 
হয়েছে। প্রভগবান নিজেই বলেছেন, “দৈবী- 
সম্পদ-বিষোক্ষায়”__দৈবী বা পান্তবিক সদ্গুণাবলী 
সংসার বন্ধন থেকে যুক্তির কারণ। আচার্ষ শঙ্কর 
তার 'ণিরত্ুঘালাঃন্ উল্লেখ করেছেন, "ম্বমনো 
বিশ্ুদ্ধম-_স্বীয় বিশুদ্ধ মন অর্থাৎ শুদ্ধ চিত্তই 
শ্রেষ্ঠ তীর্ঘ। 

সচল বা জঙ্গমতীর্থ। মলিনচিত্ত মান্য 
আপন দৈবীসত্বাকে বিস্বৃত হয়ে সংসার-চক্রে 
পাক খাচ্ছে। কখন কখন জগতে এমন পুরুষের 
আবির্ভাব হয়, যাদের উন্ন* ব্যক্তিত্ব মানুষকে 
আকর্ষণ করে। তারা যে-পথে চলেন সে-পথে 
আনন্দ বিকীর্ণ হয়, যেখানে থাকেন সে-স্থান 
আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ হয়, যে-সব কথা বলেন তাতে 
মধু ঝরে। 

বদ্ধ, খরীষ্ট, কু, শ্রচৈতন্ত, শ্রীরা মরুষ স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রমুখ অব্তার পুরুষরাই এই স্তরের 
মানষ। আবার যারা আপন লাধন ও 
তপন্যার বলে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, তাদের 
প্রভাবেও অপরের জীবনে শুত প্রেরণা জাগে। 
এ'রাঁও তাই মচল তীর্ঘস্বর্ূপ। এইসব অবতার 
এবং মুক্ত পুরুষরা ম্বাধীনভাবে বিচরণ করুন 
কিংব। কোন এক স্থানে অবস্থান করুম, এদের 
স্পর্শে এসে সাধারণ মানুষের মলিন লংস্কার বা 
ভাবরাশি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে 
্বাীজীর জীবনের একটি ঘটনা মাদাম কালভের 


৪৬৮ 


শ্বতিকথা থেকে উল্লেখ কর যেতে পাবে। 
স্বামীজী ছিতীয়বার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে 
কায়রোতে এসেছেন । সেখানে লঙ্গীরা তাকে 
শহর দেখাতে দেখাতে একটা কদর্ধ রাস্তায় 
ঢুকে পড়েছিলেন পথ-ঘাট জানা না থাকায়। 
একদল শ্বৈরিণী অতিশয় অশালীনতাবে পথের 
ধারে দীড়িয়ে রঙ্গ পরিহাস করছিল। স্বামীজীর 
সঙ্গীর! বুঝতে পারলেন যে, ভুলক্রমে তারা একটা 
থারাপ জায়গায় এনে পড়েছেন-নিজেদের এই 
অনতর্কতাজনিত লজ্জায় ও ক্ষোভে তার খুবই 
অপ্রস্তত বোধ করতে থাকেন। তক্ষুণি তারা 
স্বামীজীকে নিয়ে অন্য পথের দিকে ঘুবতে যাবেন, 
এমন সময়ে স্বামীজী দল থেকে সরে এসে এ 
রমণীদের দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, “আহ 
বাছারা! আহা অভাগিনীরা! ওর]! তাদের 
সৌন্দর্ধের পায়ে নিজেদের দেবীত্বকে বলি 
দিয়েছে! এখন দেখ দিকি তাদের অবস্থা |” 
এই বলে ম্বামীজী অস্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। 
নারীর! নীরব ও লজ্জিত হল এবং একজন বলে 
উঠল, “ইনি ঈশ্বরজানিত পুরুষ» “ইনি ভগবানেব্র 
লোক! আর একজন লজ্জায় ও ভয়ে হাত 
দিকে মুখ ঢাক দিল নিজেকে পবিভ্রাত্মার কাছ 
থেকে আড়াল করার জন্য । যে নারীরা আপন 
দেবীত্ব থেকে দুরে কোন অতলে বাম করছিল, 
তারাও এই সচলতীর্থের দৃষ্টিপথে এসে নিজ 
নিজ স্বরূপের স্মৃতিতে জেগে উঠল। 

_. শ্বামীজীর সচলতীর্থ সম্বন্ধে একটি ছোট্ট উক্তি 
এখানে খুবই প্রণিধানযোগ্য । বলছেন, “যে 
আত্মার এত মহিমা শান্ত্রমুখে অবগত হুওয়। যায়, 
সেই আত্মজ্ঞান ধার্দের কপায় এক মুহূর্তে লাত 
হয়, তারাই সচল তীর্থ--অবতার পুরুষ |”? 
শ্রীমদ্ভাগবতেও এ-রকম উল্লেখ পাওয়া যায়। 


৭ স্বাঙ্ি-শিয্য-সংবাদ, উত্তর খণ্ড, পৃঃ ৭৭ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--৮ম দংখ্য। 


ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাতাগব্ত বিছ্ুরকে বলছেন, 
"ভবদ্বিধা তগবতাঃ তীর্থীভৃতাঃ স্বয়ং প্রতো। 
ীর্থাকুর্বস্তি তীর্থানি স্থাস্তঃস্থেন গদাভূত। |” 

( ভাগবত, ১১1১০ ) 
হে প্রভু, আপনার ন্তায় তগবতভক্তিপরায়ণ 
মহাত্বারাই ম্বয়ং তীর্ঘম্বপ। তীর্থভ্রষণে 
আপনাদের কিছুমাত্র স্বার্থ দেখ। যায় না, বরং 
তাতে তীর্থের স্বার্থ বলতে হুয়। কেননা যে" 
সমস্ত তীর্থ কলুষজন সংস্পর্শে অতীর্ঘ হয়ে পড়ে, 
আপনাদের হাদয়-মন্দির অধিষিত গদাধর 
ভগবানের দ্বারা লেই সকল তীর্থ পৃত হয়ে তীর্থ 
প্রাণ্ত হয়। শ্ররামরষ্ণলীলাপ্রদঙ্গকার পৃজ্যপাদ 
সারদানন্জীও অনুরূপ কথা বলেছেন, “শান্ত 
বলেন, ঈশ্বরের দর্শনিলাভে পিদ্ধকাম পুরুষের! 
তীর্থে যাইয়া! এ সকল স্থানের তীর্থত্ব সম্পাদন 
করিয়া থাকেন। তীহারা এ সকল স্থানে 
ঈশ্বরের বিশেষ দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল অন্তরে 
আগমন ও অবস্থান করেন বলিম্পা সেখানে 
ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ আসিয়া উপস্থিত হয়, 
অথবা এ ভাবের পূর্ব প্রকাশ সমধিক বধিত 
হইয়া উঠে এবং মানব-সাধারণ দেখানে উপস্থিত 
হইলে অতি সহজেই ঈশ্বরের এ ভাবের কিছুন৷ 
কিছু উপলব্ধি করে। দিদ্ধ পুরুষদের সঙ্বন্ধেই 
যখন শাস্ত্র একথা বলিয়াছেন তখন তদপেক্ষা 
সমধিক শক্তিমান ঠাকুরের ম্যায় অবতার পুরুষর্দের 
তে। কথাই নাই ।”৮ 

ভীর্থদর্শনের উদ্দেশ্টু £ ভুরকম মহাত্স। বা 
সাধু দেখা যায়-_বহ্দক আর কুটীচক। যে সাধু 
অনেক তীর্থ করে বেড়াচ্ছেন--যার মনে এখনও 
শাস্তি হয় নাই, তাকে বহুদক বলে। যে যোগী 
মন স্থির করেছেন, যার ঘোরাঘুরির শাস্তি হয়ে 
গেছে--তিনি এক জায়গায় আমন করে বলে 
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জার নড়েন না । সেই স্থানে বসেই তীর আনন। 
তার আর তীর্থের কি প্রয়োজন? যর্দি তিনি 
তীর্থে যান ত৷ কেবল উদ্দীপনের জন্ত ৷ কথামুতে 
শ্ররামরুষের এই রকম উক্তি একাধিক স্থলে 
পেয়ে থাকি । শেষোক্ত এ শ্রেণীর সাধু-মহাত্মার 
কাছে কালবশে লুপ্ত তীর্থের উচ্চভাব ধরা পড়ে। 
শ্রীচৈতন্তদেব বৃদ্দাবনে গিয়ে & স্থানের দরিবাভাব 
অন্গভব করেছিলেন। পরবতিকালে তীরই 
আদেশে দপ গোম্বামী ও সনাতন গোস্বামী 
বুদ্দাবনের বিলুপ্ত মহিমাকে পুঃপ্রতিষ্ঠা করেন। 
শ্রীরা মরুষণ বৃন্দাবনের দিব্যতাব অন্তব করেছিলেন 
এবং নবদ্বীপেও আীগৌরাঙ্গের হুক্ম আবির্ভাব 
তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পুজাপাদ মহাপুরুষ 
মহারাজ নীলগিরি পর্বতের উচ্চ আধ্যাত্মিক তাৰ 
অন্ভব করে বলেছিলেন, “এ স্থানের আধ্যাত্মিক 
আবহাওয়া অতি চমতকার । মন ত্বতঃই অমীমের 
দিকে ছুটে যায়। এখানে যে এত উচ্চ আধ্যাত্মিক 
তাব আছে ত। আমার ধারণাই ছিল না। এখন 
বত দিন যাচ্ছে, ততই সব আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার 
দেখে মুঞ্ধ হয়ে যাচ্ছি।.''এখানে প্রাচীনকালে 
নিশ্চই অনেক মুনি-ধধি কঠোর তপশ্য। করে- 
ছিলেন? তাই এখনও এমন একট।| জমাটবাধ! ভাব 
রয়েছে। এ স্থান তপশ্তার খুবই অনুকূল... 
এখনকার জঙ্গলে নান! গ্রকার ফল রয়েছে। 
খধিরা বোধহয় ফলমূল খেয়ে এখানে তপন্তা 
করতেন।”* আর যাদের মন শান্ত বা স্থির 
হয়নি, তারা তীর্থ ভ্রমণ করে আনন্দলাতের 
জন্য। নানা জায়গায় ঘুরে বুঝতে পারে যে 
আনন্দ বাইবে নেই, আনঙ্গের উৎম তার আপন 
যদয় মাঝে। এই ঘোরাঘুরি কেবল এ অভিজ্ঞতা 
লাভের জন্ত। 

ভীর্ঘবর্শমের মানলিকত। : তীর্থে উদ্দীপনা 
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লাভের বাসনা থাকলে ব৷ পরল কথায় তীর্থের 
মাহাত্ অন্গুতব করতে চাইলে প্রাথমিক থে 
জিনিমটির দরকার তা হচ্ছে ভক্তিভাব। এই 
প্রসঙ্গে শ্রীরামকষের কথ স্বামী সারদানন্দজীব 
লেখনীতে আমর! পাই, *ঈশ্বরীয় ভাব তক্তিতরে 
হয়ে পূর্ব হইতে পোষণ না করিয়া তীর্থাদিতে 
যাইলে যে বিশেষ ফল পাওয়। যায় না, সে লক্বদ্ধেও 
ঠাকুর অনেকবার আমাদের বলিয়াছেন। স্বাহার 
বর্তমানকালে আমাদের অনেকে অনেক সময়ে 
তীর্ঘথাদি ভ্রমণে যাইবার বান! প্রকাশ করিতেন । 
তাহাতে তিনি অনেক পময় বলিয়াছেন, “ওরে যার 
ছেথায় আছে, তার সেথায় আছে? যার হেথায় 
নেই, তার সেথায়ও নেই। আবার বলিতেন, 
'যার প্রাণে তক্তিতাব আছে, তীর্থে উদ্দীপন হয়ে 
তার মেই ভাব আরও বেড়ে যায়) আর যার 
প্রাণে ওই তাৰ নেই, তার বিশেষ আর কি হবে? 
অনেক লময় শোনা যায়, অমুকের ছেলে কাশীতে 
ব। অন্য কোথায় পালিয়ে গেছে। তারপর 
আবার শুনতে পাওয়া যায়, সে সেখানে চেষ্টা- 
বে্টা করে একট! চাকুরী যোগাড় করে নিয়ে 
বাড়ীতে চিঠি লিখেছে ও টাক। পাঠিয়েছে।”১৭ 

তীর্থ দর্শন করে কি শিক্ষা গ্রহণ করতে 
হবেঃ মানুষ জীবন-পথে চলতে চলতে নান। 
অভিজ্ঞতা! লাত করে এবং এই অভিজ্ঞতাগুলিই 
আবার তার ভবিষ্যৎ-জীবনের চলার পাথেয় হয়ে 
ওঠে। তাই এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় যাতে সজাগ 
সতর্কতাবে হয় সেদিকে দৃঠি রাখ কর্তব্য । 
প্রত্যেক স্থানেরই একট! বাহু রূপ আছে,-আর 
আছে সেখানকার অস্তনিহিত একটি হুম্্রভাব। 
বাইরের আকর্ষণে ভূলে থাকলে এ লুশ্মভাৰ 
দুটিতে আসে না। তাই তীর্ঘদর্শনে গিয়ে সজাগ 
থাকতে হয় সেখানকার যা আসল রহুন্য--যূল 
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তুল্ভাব সেই দিকে যাতে দৃষ্টি থাকে । তীর্থ- 
ধর্শনাস্তে প্রকৃত তীর্থফল কিভাবে উপলব্ধি হয়, 
তার জন্ত শ্রীরামকৃষ্জের উপদেশ আমর। কথামৃত 
থেকে জানতে পারি। তিনি বলেছেন, “গরু 
যেমন পেট ভরে জাব খেয়ে নিশ্চিস্ত হয়ে এক 
জায়গায় বসে সেই সব খাবার উগ্‌রে ভাল করে 
চিবাতে বা জাবর কাটতে থাকে, সেই রকম 
দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখবার পর সেখানে যে-সব 
পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে জেগে ওঠে সেই গৰ 
নিয়ে একান্তে বসে ভাবতে হয় ও তাইতে ডূবে 
যেতে হয়; দেখে এসেই সে-সব ষন থেকে তাড়িয়ে 
বিষয়ে, বূপ-রলে মন দিতে নাই) তাহলে এ 
ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না।৮১১ 

ভীর্থের ভূমিকা : বৈচিত্র্যের মধ্যে 
এঁক্যঃ বিশাল দেশ ভারতবধ ছোট ছোট রাজ্যে, 
নান। জাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন স্তরের 
মানুষে বিভক্ত । যদিও সকলে এক ভারতবর্ষের 
ধাচষঃ তথাপি রাজ্য বা অঞ্চল ভেদে পরিবেশ, 
আবহাওয়া, খা, আচার-আচরণার্দি ভিন্ন হওয়ায় 
একে অন্তের থেকে স্বতন্ত্র, তাও অন্বীকার করা 
চলে না। এই স্বাতন্ত্রবোধ শুধু তারতবর্ষের 
ক্ষেত্রেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য বড় বড় দেশেও 
সমভাবে বিদ্ধমান। আবার এই বুত্ব বা বৈচিত্রের 
দরুন ঝগড়।-বিবাদ্-বিছেষেরও কারণ যথেষ্ট দেখা 
দিচ্ছে। এত সবের মধ্যেও তথাপি এ-কথাও 
ত্য যে, তারতের প্রাচীন খধিরা! বন্থত্বের মধ্যে 
একস্বের স্বরটি ঠিক খুঁজে পেয়েছিলেন এবং 
তীরাই সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন, “একং সদ 
বিপ্রা! বহুধা বস্তি |” 
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যার] এ একত্বের সুরকে শুনেছেন বা অন্ক্ভব 
করেছেন, তীর্দের কাছে আর তেদ কোথায় 
থাকবে? খাধরা তাই অতেদদর্দী। কিন্তু প্রশ্ন 
হচ্ছে, লাধারণ মানুষের কাছে অভেদজ্ঞান বা 
এঁক্যের অবকাশ আছে কিনা ।--তাদের পক্ষে 
তাই তীর্থ হচ্ছে এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র, এক্য- 
লাধনস্থগ। ইতিহাসে সাক্ষ্য মেলে যে, ক্ষুদ্ধ কষুত্ত্ 
রাজ্যে বিভক্ত ভারতবধের সর্বস্তরের মানুষই 
যখন তীর্ঘস্থানে ঘেত, তখন তার! পরম্পরের 
প্রতি বিরোধ তুলে সকলে এক শ্রীভগবানের 
সস্তান বলে নিজেদের মনে করত । তাই শত্রু 
রাজ্যে বা শক্ররাঞ্যের উপর দিয়ে দুর প্রদ্দেশের 
তীর্ঘযানতরাকালে রাজা তীর্থক্ষেত্রের এক)- 
বিধায়ক শক্তির কথা বিশ্বত হতেন না। অনেক 
মমর রাজ স্বয়ং তীর্থ করতে যেতে না 
পারলেও, তীর প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন এ. 
সব তীর্থ-দর্শনে । আভিজাত্য, অভিমান এবং 
সর্বপ্রকার সাংসারিক বিরোধ তীর্ঘদর্শনে এসে 
লোকে তলে যায়, তার পরিচয় আজও কাশ, 
পুরী ইত্যা্গি তীর্থক্ষেত্রগুলিতে গেলে বিলক্ষণ 
বোঝা ষায়। তীর্থভূমিতে সকলেই! ঘাত্রী- 
সবারই এক পরিচয় । 

“ভক্তের জাত নেই”__শ্রীরামরুষ্ণের এই 
উক্জির মর্ম তীর্থক্ষেত্রেই ভাল উপলব্ধি কর! যায় । 
কৰিগুরু রবীন্দ্রনাথের “তারত-তীর্থে কবিতায় এই 
একতানেরই অন্থরণন আমর] পাই। মহামানব- 
সমুত্রতীরে অবস্থিত 'তারত'-ক্ূপী মহাতীর্থে কবির 
সেই এক অন্ত্রভৃতি-.সবাই যেন “এক দেছে 
হুল লীন ।” 


১১ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-_উত্তরাধ, পৃঃ ১১৮১৯ 


অস্ুরদলনী মহামায়! 


শ্রীমতী বেলা দশগুণ 
শাস্তানকেতনে প্রাচীন সাঁহত্য ও পরাণাদির চায় নিরতা | 


বারবার আম্বরী শক্তির বিনাশ সাধন কবে 
স্বরলোক নিঃশঙ্ক করেন বলেই মহামায়ার অন্থুর- 
দলনী রূপে খ্যাতি । মহামায়ার প্রকৃত তত্বকি 
এবং কী তার মহাস্ত্র যার কাছেবার বার অন্থুর 
শক্তিকে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে 
তার পরিচয় জানতে হলে আমাদের হিন্দুধর্মের 
মূলমন্ত্র বেদ-বেদাস্ত ও পুরাণ শাস্ত্রে প্রবেশ করতে 
হবে। 

হিন্দুধর্মঘতে এক ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ । কখনও 
তিনি ভীষণ ভয়াল--তখন তিনি রুদ্র ; যখন তিনি 
মঙ্গলময়--তখন তিনি শিব; যখন জগৎপালনের 
জন্য তিনলোঁক বিচরণ করেন--তখন তিনি বিষুঃ। 
ভক্ত মনের অভীপ্মানুযায়ী যে-কোন রূপের 
ঈশ্বরোপাদনায় কোন বাধা নেই। ঈশ্বরের বিভিন্ন 
রূপের এই তত্ব ছাড়াও আছে শক্তিতত্ব। 
উপনিষদ্দের খধি বলেছেন-_-যো! একোহবর্ণ বধা 
শক্তিযোগাৎ-_এক অগ্রকাশ ঈশ্বর শক্তিযোগেই 
বহু হয়েছেন। ব্যক্ত ও অব্যক্ত তেছে ঈশ্বরের 
দু-রকমের তত্ব । বনু হুতে গেলেত্তীকেব্ক্ত বা 
প্রকাশিত হতে হবে- এই প্রকাশ হয় শক্তিযোগে, 
আর যে শক্তিতে বু হুওয়। যায় তা হল তার 
মায়াশক্তি। বন হবার বাসনায় ঈশ্বর তার 
মায়াশক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন । এই মায়াশক্তির 
সাহাঘোই তার বিশ্ব চরাচর হৃষ্টি। পরমেশ্বর 
শিবের মায়াশক্তির কথ! উপনিষদের খাষ বলেছেন 
--মায়ান্ত গ্রকৃতিং বিস্তান্মার়িনন্ক মহেশ্বরম”?-- 
নহেম্বর মায়িন, মায়া তাঁর প্রতি বা শক্তি। 
থথেদ থেকেও পরিষ্কার জানা যায়। আগে 
ভগব্তীর আবিাৰ পরে তিনি তগবান হলেন 
(১1১৬৪।৪* )। এখানেও ভগবতীকে শঙজিক্ূপেই 


বুঝতে পারি এবং সে শক্তিই মায়াশক্তি যার দ্বার! 
বছ হয়ে হুট্ি কাজ কর! যায়। বেদ-ব্দোস্তের 
পরে পুরাণের যুগে শক্তিমান থেকেও শক্তির 
প্রাধান্ত দেখা যায়। তাই জগতআষ্টারূপেই মহামায়া 
মহাঁশকির স্তব-_-“পর্বরূপয়ীং দেবী সর্বদেবীময়ং 
জগৎ। অতোহয়ং বিশ্বরূপাং স্বাং নমামি 
পরমেশ্বরী”_ _দর্বরূপে দেবী বিরাজিতা, দেবীময় এ 
জগৎ, রূপে রূপে বিশ্বক্ধপা পরমেশ্বরীকে নমস্কার | 
পুরাণে মহামায়া-পত্তী, কালী, গৌরী, উমা, 
পার্বতী ইত্যাছছি বুনামে অলংকৃত । 

কেবলমাত্র ঈশ্বরের তাত্বিক পরিচয়ে মানুষের 
মন পরিতৃপ্ত হয় না। পুরাণ রচয়িতারা তাই 
দবেবলোকের জীবনধাত্র। আমাদের সামনে তুলে 
ধরে আমাদের কৌতুহল চরিতার্থ করেছেন। 
পুরাণ শাস্ত্রে প্রথমে মহামায়াকে দেখতে পাই 
দক্ষকন্থ। সতীরূপে। মহাদেবের সাথে বিয়ে 
হবার পরে পিতা দক্ষের এক যঙ্জানু্ঠানে পতিনিন্দা 
শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। সতীর দেহত্যাগে 
মহেশ্বর গ্রচণ্ড ক্রোধে দক্ষের যজ বিনষ্ট করেন, 
তারপর শোকোন্সত্ত হয়ে সতীদেহ কাধে নিয়ে 
তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিলেন । সৃষ্টি রূসাতলে যাবার 
উপক্রম হলে দেবতাদের পরামর্শে বিষ্ণু তার চক্র 
দিয়ে সতীদ্দেহ খণ্ড খণ্ড করেন। শিব তখন 
ধ্যানমগ্র হলেন। তারপর দেবপতায় স্থির হল 
শিবের ধ্যান তঙ্গ কর! প্রয়োজন, কারণ তান! 
হলে তার বিয়ে ও শক্তিধর বীর সন্তান স্থটির 
সম্ভাবনা থাকে না । তীরা শিবের জন্ত পান্জী 
ঠিক করে রাখলেন গিরিরাজ ও মেনকার এক 
পরমান্ন্দরী কন্ত। হবেন, তীরই সঙ্গে বিয়ে হবে 
মহাদেবের | যথাসময়ে নর্বনথলক্ষণা! কনার জন্ম 
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হল, পিতামাতার সেই আনন্দের লক্ষে আরও 
আনন্দ যৌগ হুল যখন তীর জানলেন-_-এই 
সথলক্ষণ] কন্যাই হবেন শিব-জায়া। কিন্তু শিব তে। 
তখন তপোমগ্ন োগেখ্বর ॥ দেবতাদের পরামর্শে 
যথাসময়ে গিরি-স্তা৷ শিব-পরিচর্ধায় নিয়োজিত 
হলেন। পরে শুরু করেন কঠোর তপন্তা। 
পরিশেষে বাঞ্ছিত ফল লাত হল। শিব গিরিজাকে 
বিয়ে করতে সম্মত হলেন। 

গিরিগৃহে শিব পার্বতীর বিয়ে হবে 
মহাসমারোহে । বিশ্বকর্ম। স্বয়ং এসে বিয়ের মণ্ডপ 
তৈরি করে দিলেন। এদিকে সমাগত ব্দে-পারঙ্গম 
খাধিগণ ব্দেবিধানে মঙ্গলক্রিয়া লমাধা করেন। 
শুতলগ্পে বরবেশী শিবকে বিবাহ সভায় আনা হল। 
মেনকা শিবকে বরণ করলেন, জামাই দেখে খুশি 
হলেন। লগ্ন মিলিয়ে গমুনি মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন। 
তার নির্দেশে বধৃবেশী পার্বতী শিবকে অঞ্চলি দান 
করেন। লাজাঞ্জলি শিবের মাথায় বধিত হল। 
দৃধি, থৈ, কুশাদি ছারা! অচিত হলেন মহেস্বর। 
তারপর হুল শুভদৃ্বি। রুচিরানন! পার্বতী পরম 
প্রীতিতরে শল্র প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এরপরে 
শিবকেও বধৃবেশী গিরিজাকে গ্রতিপৃজা করতে হল, 
তন্বী গিরিজ! শিব দ্বার। অচিত হুলেন। তখন 
লক্ষ্মী, সাবিত্রী, অরুন্ধতী--এয়োতীগণ মিলে বর 
ও বধূকে বরণ করলেন। 'লঙ্কারভূষিত! মেনকা 
সোনার কলস নিয়ে গিরিরাজের কাছে বদলেন। 
শিবের গোত্রা্দি জেনে নিয়ে কন্তা সম্প্রদান 
করলেন গিরিরাজ। এরপরে হোমক্রিয়া হল। 
হোমশেষে সঙ্গীত, বরণ ইত্যার্দি শত্রীআচার শেষ 
হল। জামাতাকে ব্হমূল্য রত্ব পরিচ্ছদ দান 
করেন গিরিবাজ। নব-ছম্পতীকে দেখে সকলেই 
খুশি। 

শিব-শিবানীর নতুন সংসার শুরু হল। আনন, 
মান, অভিমান ইত্যাদির মধা দিয়ে তাদের জীবন- 
ধার প্রবাহিত হতে লাগল। এরপরে ষড়ানন 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--৮ম সংখ্য। 


কাতিক ও গজানন গণেশের জন্ম হল। শিবানী 
হলেন মাতৃক! ৷ 

এবার আবার তত্বকথায় ফিরে যাই। শিবজায়া 
শুধু কাতিক ও গণেশের জননী নন। তিনি 
জগন্মাতা। শিব-পার্বতী দেব-ছম্পতীকে বন্দনা 
করে নারদ বলেছিলেন_ “আপনারাই এই 
চরাচরের বী্জ-হ্বর্ূপ, আপনারাই যে এই নিথিল 
তারতের বীজভূত পিতামাতা, এ তত্ব অন্ত আমার 
যথাযথ বিধিত হল।” স্বয়ং ত্রিদিবেশ শিব বলেছেন 
ইয়ং মম মহাশক্তি গৌরীর্মায়। জগণপ্রন্থ”-_ 
গৌরী আমার মহাশক্তি, ইনিই মায়া এবং জগৎ 
প্রসবিতা। গোৌরীর এই 'মহাশক্তি' ও মিহামায়।' 
_-এই ছুই রূপেরই পরিচয় পাই তীর অস্থরদলনী 
লীলাতেও। 

স্থরলোকের স্থরূপতি ইন্দ্রের সঙ্গে মাঝে মাঝেই 
অন্রদের যুদ্ধ হয়, কারণ তাদে আকাজ্ষা ইন্দ্রের 
ইন্্ত্ব হরণ করে তার হবে ন্বর্গের অধিপতি । 
কিন্তু মুশকিল হল এই যে, এই অস্থরেরা আবার 
আশ্ততোষ মহাদেবের কাছে বরগ্রাণ্ত, নহজে 
তার বধের অযোগ্য । নারীশক্তি ভিন্ন এদের 
বিনাশ সাধন অনস্ভব। সেই কারণেই কোটি 
সূর্ধ-সমপ্রভা, বিদ্যান্য়ী, মহাবলা, মহাতেজ। 
মহেশ্বরীর মহাশক্কি মহাদেব থেকে আরম্ভ করে 
সব দেবতার বন্দিত। ল্বিতার্দের অপরাজেয় 
ঘোর নামের দৈত্যকে দেবী মহামায়। তার পাশ- 
হবার। বন্ধ করে শুল-শক্তি গ্রহারে বধ করেছিলেন। 
বলাহ্থর নামের এক অন্থুর বিষুর অন্রোধে 
দেবতাদের হজের জন্ত তার দেহ আহুতি দিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু তার পুত্র হৃবলান্থর গহজে 
দ্বেবতাদের ছেড়ে দিল না। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হছনল। দেবতার] সমরসাজে সঙ্জিত হয়ে 
স্থবলাস্থরের অঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু তাকে পরাজিত 
করতে পারলেন না। তখন তার! দবাই শরণাপন্ন 
হলেন মহামায়ার। মহামায়। অন্থর বধে স্বীকৃত 
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হলেন। তিনি বুঝলেন ন্বলান্থরকে মারতে 
হলে ছলনার আশ্রয় নিতে হবে, তাই তিনি তার 
যৌবনরূপ ত্যাগ করে বুদ্ধাক্ূপ ধারণ করে 
অন্থরের সাহায্যপ্রার্থা হলেন। দয়াপরবশ হয়ে 
অন্তর তীর হাত ধরে তুলতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে 
ধরাশায়ী হল। স্কন্দপুরাণ, দেবাপুরাঁণ মার্কত্েয়- 
পুরাণ ইত্যাদি পুরাণে দেবীর অস্থর্লনীরূপের 
পরিচয় পাওয়। যায়। অস্থুর-বধ কাহিনীগুলি 
মধ্যে মহিষান্থর-বধ কাহিনীটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
পূর্ণ। মহিযান্থর-মর্দিনীরূপেই স্থরথ রাজ! ও 
সমাধিবৈশ্ঠ মেধস খধির আশ্রমে সর্বপ্রথম মহা- 
মায়ার পূজ! করেছিলেন । সেই থেকেই শারদীয়া 
দ্রেবীপৃজার প্রচলন হয়েছে । মেধ খধির কাছে 
সরথ রাঙ্গ। ষে কাহিনী শুনেছিলেন তা মার্কপ্ডেয়- 
পুরাণে বণিত হয়েছে। পুরাকালে স্থরপতি 
পুরন্দরের রাজত্ব সময়ে প্রবলগ্রতাপ মহিযা- 
স্থবের সঙ্গে তার যুদ্ধ লেগেই থাকত। তম- 
গ্রধান অনুর, সব্বপ্রধান জর, সবরলোক জয় করে 
সুরদের সত্ব কেড়ে নিল মহিযাস্থর। দেবগণ 
মহাদেব ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। মহিষাম্থরের 
বর্গ বিজয়ের কথ শুনে মহেশ ও বিষ্ণুর চতুমুখ 
থেকে তেজ নির্গত হল। লঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরাদি 
অন্যান্ত সব দেব অঙ্গ থেকেও তেঞ্জ নির্গত হল। 
জলস্ত পর্বত সমান তেজোরাশি থেকে মহাতেজ- 
পূর্ণা, দশতুজ। নারীর উৎপত্তি হল। দেববৃদ্দ সেই 
শক্তিময়ীকে আত্মণক্তি অস্ত্র দিয়ে আর স্বর্গবামিগণ 
অলঙ্কার দিয়ে নারীশক্তিকে সজ্জিত করেন। 
দেবী গুকারকে হুঙ্কার মনে করে সেই পণ্ী- 
বৃন্ত অন্থুর পরাপ্রকৃতির মুধোমুখী হল রণাজনে, 
দেখতে পেল-_দ্বেবীর অঙ্গ-জ্যোতিতেই ব্যাপ্ত 
হ্রিতুবন'। যাই হোক্‌, দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ শুর হল। 
বীর নিংশ্বাম থেকে সপ্তোজাত শত-সহন্ম সৈন্য 
আবিভূতি হল। অন্ত্রপক্ষেপ্ড সৈন্য সংখ্যা কম 
ছিল না। উতয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। অন্দর 


অস্থ্রদলনী মহামায়। 


৪৭৩ 


নানারূপ মায়াশরীর ধারণ করে। মহামায়! 
নিজ শক্তিতে দকলকে বিনাশ করেন । তারপরে 
মহিষাকৃতি শরীর থেকে নিষ্াস্ত হয়ে অস্থর যুদ্ধ 
শুরু করে দিলে অন্্রনাশিনী তখন খড়গাথাতে 
মহিষান্থরের মুগ্ুচ্ছেদ করেন । সুরলোকে দেব্গণ 
মহোল্লাসে দশভূজ। ভগবতীর পূজ। করেন। 

শুস্ত-নিশুস্তের যুদ্ধে আবার মহামায়।-শক্তির 
প্রয়োজন হয়েছিল। এখন মনে প্রশ্ন জাগতে 
পারে_দেবী জগজ্জননী, হুরাস্থর মবই তো তার 
হ&, তবে তার কেন এই অস্্রদ্দলনের লীলাখেল!। 
এর সত্তর পেতে হলে আমাদের প্রীমদ্ভগবদ- 
গীতার যোড়শ অধ্যায় ম্মরণ করতে হুবে। 
দৈবী ও আম্রী সম্পদ ব্যাখ্যা করেই শ্রীভগবান 
সেখানে অঙ্জঞ্মকে উপদেশ দিয়েছেন। 
অহিংসা, অক্রোধ, ত্যাগ, অদ্রোহ, অচাঞ্চলা, 
তেজদ্িতা-_ ইত্যাদি হল টোবী সম্পন্গ ; আর দন্ত, 
দর্প, অভিমান, ক্রোধ, চাঞ্চল্য, অজ্ঞান__এলব হুল 
আন্ুরী সম্পদ। অস্থর ভাবাপক্নরাই জগতের 
অশ্তত, অমঙ্গল ও ক্ষতির কারণ । এজন্ই দেবীর 
অন্থ্র-নিধন একথা সত্যি। কিন্তু এই অন্থর- 
নিধন অর্থ অস্থবের মৃত্যু সাধন নয়। আস্থরিক 
বা পশুবৃত্তির সংস্কার সাধন করে তাকে দেবী 
সম্পদ দান কর]। এজন্তই দেবীর হাতে অনথরের 
মত্যু হলে বলা হয় অন্থরের মুক্তি হল। দেবীর 
তেজ মহিষাস্থরকে ভম্ম করেনি, তার জ্যোতি 
অস্থরকে অন্ধ করেনি, তার পশ্তুত্বনাশী মহাশক্তি 
তাকে দেবস্ব দান করেছে, তাই অস্থুর যুক্ত। 

যুদ্ধে সমবেত সকল ফ্েবশক্তিই মহামার়ার 
বিভূতি। নিশুস্তের মৃত্যুর পরে শুস্তান্থর বলেছিল-- 
সকলের শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করে কোন গৌরব নেই। 
শুস্ভান্থরের এই অভিযোগের উত্তরে তিমি বলে- 
ছিপেন, সব শক্তিই তীরই বিভূতি। তিনি যে- 
সব শজিরূপিণীকে হ্যা করেছিলেন নকলের শক্তি 
সংহরণ করে দেখালেন যে, তিনি এক যুহ্ধ করলেও 


৪৭৪ 


তার মধ্যে সব শক্তির সমাবেশ হয়েছে । মহা- 
মায়ার যে শক্তি এককে বহু করতে সমর্থ সেই 
মায়াশকিই অন্থরের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে বহু সৈন্য 
ও বহু শক্তিরূপিণীর স্ুট্টি করে থাকে, আবার সব 
শক্তি একত্রে মিলিত হয়ে মহামায়ার আত্মশক্তিতে 
রূপান্তরিত হয়। অতএব মহামায়। তীর মায়।- 
শক্তি বলেই অন্থ্র-বৃত্তির বিনাশ করে দ্লেবতাদের 
ছুর্গতি দুর করেন, তাই তিনি ছূর্গতিনাশিনী 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--৮ম লংখ্য। 


দুর্গা, অহ্রদলনী মহামায়া । এই মায়াশক্তিকে 
ইন্দ্রজাল বা মিথ্যা বলা যায় না, এ এক অচিস্ত্য, 
অতিনব শক্তি। 

সব জীবে যে দেবীশক্তি অন্তনিহিত, প্রয়োজনে 
সেই শক্তির জাগরণের জন্য ষহাশক্তিকে বার 
বার নমস্কার করি--“ঘা! দেবী সর্বতৃতেষু শজি- 
রূপেণ সংস্থিতা। | নমস্তত্টৈ নমন্তন্তৈ নমস্তন্যৈ 
নমে। নমঃ ॥% 


শ্রীকৃষ্ণ 
ড্র ক্ষিতীশচন্দ্র সাহ! 


স্কুল অব ট্রপিক্যাল মৈডিসিনের অধ্যাপক | ভান্ত-্রন্থ প্রণেতা ও গাঁতিকার। 


শ্রীকফের মধ্যে মনুষ্যত্বের যাবতীয় বৃত্তি চরম 
শ্ষৃতি ও পাঃগরশ্তট পেয়েছে_তাই তিনি আদর্শ 
মানবও বটে। তিনি একাধারে ত্যাগী, কর্মী, ভজ, 
ধ্যানী,--আবার গৃহী, জ্ঞানী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, 
দক্ষ বিচারক, দণগ্প্রণেতা, স্থুরদে রমিক এবং ধর্ম- 
সংস্থাপক । তাঁর জীবনে বীর্য, এ্রশথ্য, মাধুর্য, যশ, 
এবং তৎলহ বৈর্রাগ্য বা অনাসক্তির সংমিশ্রণ, 
সর্বকালের, সর্বদেশের পূর্ণ মনুত্যত্বের আদর্শ । 

সমাজ যখন অনাচারে ছেয়ে গেছে, ক্ষমতা- 
শীল কতিপয় শাসকের নৃশংসতায় যখন সাধুচিতত, 
ধর্মপ্রাণ মাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত, তখনই 
তীর আবির্ভাব হয়েছিল, ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের 
পরিজ্জাণের জন্য এবং সর্বোপরি ধর্মের রক্ষা ও 
গুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য । 
“পরিজ্রাপায় সাধৃনাং বিনাশায় চ ছুক্কাতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥* (গীত1৪1৮) 

বর্তমান ক্ষত্র প্রবন্ধে ভগবানের মাধূর্ষময় লীলার 
দ্বিক অথব। তার জানদ!তা। আচারধরূপের প্রসঙ্গে 
আমর! যাচ্ছি না। ধর্মসংস্থাপন উদ্দেশে ছুদ্কৃত- 
কারীদের বিনাশের জন্ত তার অত্যাশ্চর্ধ বিচার- 


বিচক্ষণতাঃ তৎপরতা, তেজ ও পরাক্রমের কাহিনী 
ছল্পকথায় আলোচনার চেষ্টা করা যাচ্ছে। 
দেহাত্মবাদী ভগবন্থেধীকেই শাস্ত্রেপপুরাণে অস্থ্র 
বলে আখ্যা দেওয়৷ হয়েছে। তাই সে-যুগে 
কংস, জরাপন্ধ, ছুর্যোধন ও তাদের অন্চববৃঙ্ন 
নিঃসন্দেহে অন্ুরপর্ধায়তৃক্ত । অস্থরগণই গ্ররুত 
অর্থে ছুড়্ৃতকারী। অতএব ইহাদের নিধনই 
শ্রীতগবানের আবির্ভাবের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । 

বাল্যকালে ব্রজলীলায় অন্থুরনিধন-_ 
এ লীলা বড় অদ্ভুত। তেজের বিকাশ নেই 
এ লীলাতে । হাসতে হাসতে, খেলতে খেলতে 
নিধন করেছেন অন্থুরদের। “ভগিনী দেবকীর 
অষ্টম গর্ভের সস্তান কর্তৃক কংসনিধন হবে,”--এ 
দৈববাণীতে দিশেহারা হয়ে কংস বনুদেব- 
দেবকীকে কারাগারে রুদ্ধ করে পর পর সাতটি 
পুত্র সম্ভান ও গোকুল থেকে আনীত ননা-যশোদা- 
নন্গিনীকে তাদের জন্মের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই 
হত্যা করে যখন জানতে পারলেন ষে, তার প্রকৃত 
নিধনকারী ব্রজে রয়েছে, তখন তিনি বিভিন্ন 
অন্থচর ব্র্জে পাঠাতে লাগলেন কৃষ্কে খুঁজে 


ভাব) ১৩৯১] 


বান করে হত্যার উদ্বেস্তে। এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ 
সগ্ডম দিবদ বয়সে পুতনা বধ, তিন মাসে শকটাস্থর 
বধ, এক বধ্মরে তৃণাবর্ত বধ, পাঁচ ব্সর বয়সে 
বকাস্থুর ও অধান্থর বধ, ছয় বৎসর বয়সে ধেম্কা- 
সুর বধ ও কালীয়দ্ন এবং আট বৎমরে অরিষ্টা- 
স্বর ও কেশী দৈত্য বধ করেন । তবে এসব নিধন" 
লীলায়--বীর্ধের চেয়ে এশ্বর্ষেরই প্রকাশ বেশি। 
কারণ সাধারণ মানব-শিশুর পক্ষে থেলার ছলে 
নব মায়াবী প্রবলপরা ক্রম জন্তরদের নিধন করা 
সম্ভব নয়। 

এতগুলি অন্থচর বাঁলক কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত 
হওয়ায় কংস তো৷ ভয়ে এবং ক্রোধে আগ্ুন। 
মত্তহ্ভীর পায়ের তলায় পিষিয়ে মারতে এবং 
তাতেও বিফল হুলে মললবীরদের হ্ার। কষ্ণহত্যার 
চক্রান্ত করে, অক্রুরকে ব্রঙ্গগোকুলে পাঠালেন 
কষ্-বলরামকে মল্পক্রীড়ার় অংশ গ্রহণ করতে। 

গ 

তখন শ্রীরষ্ণের বয়স ৮ বৎসর ১১ মাস 
কয়েকদিন । অক্ররের কাছে কংসের আসল 
উদ্দেন্ত জানতে পেরেও নির্তয় কষ্খ-বলরাম 
অক্রুরের রথে আরোহণ করে মথুরায় এলেন। 
কংসান্থচর বজক বধ ও কংসরক্ষিগণকে বিনাশ 
করে অবলীলাক্রমে কুবলয়াপীড় নামে মত্তহস্তী 
বধ করলেন এবং চাণুর ও মুষ্টিক নামক তুর্ধর্ষ- 
মল্পবীর-দ্বয়কে বধ করলেন। 

বালক কৃষ্ণ কর্তৃক দূর্ধর্ষ সব অন্থুচর নিহত 
হওয়ায় কৃষ্ণের মাতুল কংন তয়ে সর্বদা সর্বদিকে 
কষণকেই দেখতে লাগলেন। হিতাহ্তজ্ঞানশুন্য 
হয়ে তখন কংস আদেশ দিলেন কারাগারে অবরুদ্ধ 
বনহ্ছদেব-দেবকীকে সেখানেই হতা। করার জন্ত। 
কিন্ত কংস দ্বয়ংই নিহত হলেন, _-অমিততেজ কৃষ্ণ 
সিংহ্বিক্রমে মাতুলকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে 
এনে সর্বসমক্ষে হত্যা করলেন। কংসনিধনের 
পরই কারাগার থেকে নিজ পিতামাত| বহ্থদেব- 
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দেবকীকে মুক্ত করলেন এবং বুদ্ধ কংস-পিতা 
উগ্রসেনকে দিংহাসনে বসালেন। 
সগ্য বিধবা ছুই কংসজায়া তাদের পিত। 
জরাস্ধকে পতিহস্ত। কৃষ্ণের এসব খবর জানালে 
ক্রুদ্ধ জরাদদ্ধ মথুরাপুত্রী আক্রমণ করলেন। তীর 
বিশ অক্ষৌহিনী সৈন্যের তুলনায় যাদব সৈন্য 
নগণ্য । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় সেনাপতিত্বে 
আঠার বার জরাসন্ধকে পরাস্ত হয়ে ফিরে যেতে 
হয়। অব্শ্ঠ তাঁর বিরাট সেনাবাহিনীর মধ্যে 
যুদ্ধে সৈন্তক্ষয় ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ 
তাবলেন এইরূপ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধহতে থাকলে 
যাদবদের প্রভূত ক্ষতি হবে, তাই সাগরদ্বীপ 
দ্বারকায় পুরী নির্মাণ করে এবং বরৈবতক পাহাড়ে 
পুরী রক্ষার্থে ছুর্গ তৈরি করে সমস্ত যাদবকে 
নিয়ে দ্বারকায় চলে যান। 
জরাসন্ধ বিক্রমশালী কালযবনকে পাঠালেন 
পুনঃ মথুরা! অবরোধের জন্য । সৈম্তক্ষয় যাতে 
আর ন! হয় সেজন্য শ্রীকঃ এবার এক অভিনব 
উপায় অবলম্বন করলেন। একাকী নিরস্ত্র হয়ে 
কালযবনের কাছে যেতেই শক্রকে হাতের 
মুঠোতে পেয়েছেন মনে করে সোল্লাসে যেই 
কৃষ্ণকে করায়ত্ব করতে যাবেন, শরীক তখন অদ্ভূত 
কৌশলে কালযবনকে বহুদূর নিয়ে গিয়ে নিজ 
বাছবলে তাঁকে অনায়াসে বধ করলেন। ধৈস্ত- 
দল অগত্যা পলায়ন করে। 
কঃ 
সমাট জরাসন্ব ছিয়াশি জন রাজাকে বলি 
প্রদানের জন্য বন্গী করে রেখেছিলেন॥ বাকি 
চৌদ্দজন হুলেই তার সম্বল্লিত একশত নরবলি 
সার্থক হবে। ইষ্ট মহেশ্বরের প্রসন্নতার জন্রই নাকি 
যজ্ঞে পণ্তর মতো! সবাইকে তিনি বলি দেবেন। 
উৎকট ধর্মধ্বজী জরাসন্ধকে বিনাশ করলে 
এতগুলি প্রাণ রক্ষা পাবে, গ্রপীন্তিত ভারত- 
তূমির জনসাধারণ স্বস্তি পাবে এবং যুধিিরও 
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গ্টের যোগ্যত। লাভে রাজস্ম্ন যজ্ঞের অর্ধিকানী 
হতে পারবেন,_এই চিস্তা করে শ্রী পাণ্ডব- 
দের রাজধানী ইন্দরপ্রস্থ থেকে তীমার্ভুনকে নঙ্গে 
নিয়ে মগধে জরাসদ্ধের কাছে হাজির হলেন। 
অতঃপর ছৈরথ গদাধুদ্ধে ভীম কর্তৃক জরাসন্ধ 
নিহত হলেন। 
. 

যুধিষ্ঠিরের রাজন্য় যজ্ঞে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভীম্মের 
নির্দেশে সর্বপ্রধান আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে শ্রীরুষ্ণকেই 
উপযুক্ত মর্ধাদায় শ্রদ্ধার্থ গ্রদান করাতে চেদিরাজ 
শিশুপাল ক্রোধে জলে ওঠেন। সুদীর্ঘ বক্তৃতায় 
তিনি শ্রীকফের, ভীম্মের ও যুধিপ্রিরের অবমানন! 
করতে লাগলেন। নীরব, অচঞ্চল শ্রীক্চ 
পরিশেষে শিশুপাল কর্তৃক ছন্বধুদ্ধে আহৃত হওয়ায় 
ও একশত একটি অপরাধ পূর্ণ হওয়ায় অবলীলা- 
ক্রমে শিশুপালকে সেখানেই নিধন করেন। 
যুধিঠিবের রাজসথয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ নিষ্বপ্টক করলেন। 
বাঁজনুয় যজ্জের পর যুধিষ্ঠির সআাট হলে ছুর্যোধন 
ঈর্যায় জলে উঠলেন; শকুনির পরামর্শে কপট 
পাঁশ। খেলায় তীকে হানিজে পাগুবদের দাদশ 
ব্খসর বনবাপ ও এক ব্পর অজ্ঞাতবাস 
করালেন। 

অজ্ঞাতবাসের পরে পাণগুবরা ফিরে এলে 
ছুর্ধোধন তাদের ন্যাধ্য অধিকারকে স্বীকার না 
কৰে অন্যায়ভাবে বললেন---“বিন! যুদ্ধে নাহি দিব 
ুচ্যগ্র মেদিনী।” আসম্গ যুদ্ধে লোকক্ষয় 
নিবারণের জন্ত প্রীরুষ্ণ হস্তিনাপুরে গিয়ে কৌরব- 
পিতা বাজ! ধৃতরাষ্ট্ের নিকট কুরু-পাও্ডব মিলনের 
জন্ত সন্ধির গ্রস্তাব রাখলেন এবং জানালেন অস্ততঃ 
অর্ধেক রাজ্য পেলেও যুদ্ধ বন্ধ কর! যাবে। মদমত্ত 
ছুর্ধোধন সধ্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্‌ করায় কুরুক্ষেতঅ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ---৮ম লংখ্যা 


যুদ্ধ অপরিছার্ধ হয়ে দীড়ায়। বুদ্ধ শুরু হওয়ার 
পূর্বে অধিতশক্তিদম্পন্জ ও তী'ক্ষু বুদ্ধির অধিকারী 
শ্রীকফের নাহাহ্যপ্রার্থা হয়ে অর্জুন ও ভুর্ধোধন 
এলেন দ্বারকায়। শরীক পাণ্তব ও কৌরব-- 
ছু পক্ষেরই হিতকারী-_কিন্ধু ধর্মপ্রাণ পাগুবদের 
তিনি একাস্ত সুহদ্‌। স্তাক্বিচারক ও দরদী কষ 
প্রস্তাব রাখলেন,--"এক পক্ষে এক অক্ষৌহিণী 
সশ্্ নারাকণী সেন। থাকবে ও অপব পক্ষে তিনি 
নিজে থাকবেন কিন্তু অস্ত্রধীরণ করবেন ন11” 
ধামিক ও তক্ত অর্ভ্ন নিরস্ত্র কৃষ্ণকেই বেছে 
নিলেন; কারণ তাবলেন, কৃষ্ণ যাদের সহায়, 
তাদের জয় অনিবার্ধ, ছূর্ধোধন কিন্তু এক 
অক্ষৌহিণী সশস্ত্র নারাযুণী সেনা পেয়ে মহাধুশি 
হয়ে চলে গেলেন ও মনে মনে ভাবলেন- “অর্জন 
কি বোকা! নিরস্ত্র কষ্ণকে পেয়ে কি লাভ? 
আমিই জিতে গেছি।” প্কফের হুদক্ষ 
পরিচালনায় যুদ্ধে ধর্মের জয় ও অধর্মের বিনাশ 
অর্থাৎ পাগুবদের জয় ও কৌরবরদের বিনাশ 
হুল এবং যুধিষিরকে দিয়ে ধর্মরাজ্য লংস্থাপন 
হল। 

আত্মীয় বিনাশক্বপী অধর্মের সম্ভাবনায় যুদ্ধে 
নির্বেদপ্রাপ্ত অর্জুনকে সারঘীরূপী শ্রীকৃষ্ণ ধর্মযুদ্ধে 
উদ্বুদ্ধ করতে যে-সব উপদেশ দিয়েছিলেন, 
সে-সব কথাই সর্বশান্ত্রসার “গীত।”। 

দেহ অনিত্য, আত্ম! অবিনাশী, ফল পূর্ব- 
নির্ধাব্িত, জীবের কর্ম নিমিতমাজঃ ফলের ভার 
শ্রভগবানের উপর দিয়ে নিফামতাবে কর্ম করে 
যাওয়া এবং শ্রীভগবচ্চরণে একাস্তিক তক্তি ও 
শরণাগতিই শ্রেষ্ঠ পথ,--এইসব উপদেশ অজজুনকে 
উপলক্ষ করে সার] জগছ্ছানীকে দিকে কল্যাণের 
পথ দেখিয়েছেন মানবশ্রেষ্ঠ শ্রীকঞ্চ। 


বেদান্ত ও ব্রহ্মসূত্র 
ডক্টর বিষুপদ ভট্টাচার্য 


প্রান্তন অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা । 


ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস অতি প্রাচীন ও স্থদীর্ঘ। তবে ধর্মের 
ক্ষেত্রে যেন বেদকেই একমাত্র উতৎমরূপে গণন! 
কর] হয়ে থাকে, দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রেও বেদই 
অন্থুূপভাবে প্রাচীনতম উৎমন্ধপে ভারতীয় পণ্ডতিত- 
সমাজে শ্বীকুত। বৈদিক বাত্ময্ অতি বিশাল. 
সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ ভেদে এর 
বিসভৃতি ও গভীরত! বিম্ময়কর! মহাভাষ্ুকার 
পতঞ্জলি 'পম্পশা” আহিকে এই সুবিশাল বৈদিক 
সাহিত্যের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে যা 
বলেছেন ত| এই প্রপঙ্গে উদ্ধার কর] যেতে 
পারে £ 

“মহান্‌ শব্ন্ত গ্রয়োগবিষয়ঃ। সপ্ডদীপা 
বন্থ্মতী, ত্রয়ো লোকাঃ, চত্বারোবেদাঃ নাঙগাঃ 
সরছন্তা বছধা ভিম্নাঃ_একশতমধবর্ধুশাখাঃ, 
সহত্রবর্জ|] সামবেদঃ। একবিংশতিধা বহভৃচ্যং 
নবধা আধর্বণে! বেদঃ, বাকোবাক্যম, ইতিছান:, 
পুরাণং বৈদ্ভকমিত্যেতাবান্‌ শবন্ত প্রয়োগ- 
বিষয়ঃ।*.'৮১ 

অর্থাৎ বেদ চারিটি-খক্‌, সা, যজুঃ এবং 
অথর্ব। মন্ত্র ও ব্রাক্ষণ এই ছুই তাগনিয়েবেদ 
গঠিত। প্রত্যেকটি বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ আবার 
শাখ! তেদে ভিন্ন হয়ে গুরুশিষ্য সম্প্রদায়-পৎম্পর।- 
ক্রমে প্রচারিত হয়ে আপছে। খাথদের শাখা- 
সংখ্যা! একবিংশতি, য্ূর্বেদের একশত এক শাখা, 
সামবেদ নহত্র শাখায় বিতক্ত, অধর্ববেদের শাখা 
নয়টি। প্রত্যেকটি বেদের প্রতিটি শাখায় শ্বতন্তর 
মন্ত্র ও ব্রাঙ্দণ প্রচলিত ছিল, যদিও তাদের মধ্যে 
প্রতেদ থাকা! সত্বেও বহুলাংশে লাদৃ্ঠ লক্ষিত 


০০ 





হত। এইপব বৈদিক শাখার সঙ্গে শিক্ষা, কল্প, 
ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ; জ্যোতিষ প্রভৃতি অংশ 
যুক্ত ছিল। তাদেরও কতই না! বৈচিত্র্য ও 
বিশালতা । এর থেকেই প্রাচীন আর্ধ সাছিত্যের 
বিসভ্ৃতি, ও ছুরবগাহ গাল্তীর্ঘ সম্বন্ধে সাধারণ 
লোকের কিছুটা ধারণা জন্মাতে পারে । এখন 
যেমন জৌকিক সাহিত্যের বূপগত ও বিষয়বস্তগত 
বৈচিত্রা দেখে আমব। মুগ্ধ হই, প্রাচীন বৈরি 
সাহিত্যের মধ্যেও একই রকম বেচিত্র্য ছিল। 
তাতে যেমন ধর্মবিষয়ক আলোচন। স্থান পেত, 
ঠিক দেইভাবেই ষজ্জপংক্রস্ত ক্রিয়াকলাপ, ব্যাকরণ, 
শব্বার্থ নির্বচন, ছন্দোবিচার, জ্যোভিধিষয়ক 
আলোচন।, ইতিহাস, পুরাঁকল্প, বাকোবাক্য, 
্রন্ষোষ্ঠ, জ্যামিতিক বিষয় প্রভৃতি সম্বন্ধে অজন্র 
উপাদানও সেই বিশাল বাজ্সয়ের পরিধির মধ্যে 
ইতন্ততঃ বিকীর্ণ হয়ে আছে। সুতরাং মন্ু যে 
বেদকে সকল জ্ঞানের মাকর বলে নির্দেশ 
করেছেন “পর্বজানময়া হি সঃ”, তা শিছক্‌ 
অত্যুক্তি বা গ্রদ্ধাজাড্যের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে 
করলে নিতান্তই ভুল কর] হবে। আর বেদ 
এই শব্দটিও জ্ঞনার্থক “বিদ* ধাতু থেকে নিক 
হওয়ায় জ্ঞানেরই বাচক। ফলে মন্ত্র উক্তি 
যে 'ভৃতার্থব্যান্বতি' মাত্র, সে বিষিয়ে কোনও 
সন্দেহই থাকতে পারে না। 
“প্রত্যক্ষেণাস্থৃমিত্যা বা য্তুপায়া ন বুধ্যতে। 
এনং বিদস্তি বেদেন তম্মাদ্‌ বেদস্ত বেদতা ।” 

“বেদ শবের এইতাবে যে নির্বচন শান্্কারর! 
করে থাকেন, তাও মন্থর উক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সামগন্তপূর্ণ। 


১ মহাতাস্ত £ ১ম খণ্ড, পল্পথা। পৃঃ ৫৭ (11011191 06081591089) 15 70161012) 196৭ ) 
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মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ ভেদে 
বেদের ঘে চারপ্রকার ভাগ নির্দেশ কর! হয়েছে, 
তার মধ্যে মন্ত্রভাগেরই লর্বাপেক্ষ। প্রাচীনত৷ 
স্বীকৃত হয়ে থাকে। বৈদিক সাহিত্য থিক্‌ 
সংছিতা”ই প্রাচীনতম মম্ত্রংহিতা এবং খণ্েদেই 
লকল বেদের মধ্যে অভ্যহিততম-_-একথা সর্ববা্ণি- 
লম্মত। এই খখেদের সংহিতা গ্রন্থে যে সহম্রাধিক 
হৃক্ত একত্র সংকলিত হয়েছে, তাতে ইন, অগ্নি, 
বরুণ, আদিত্য, উা, পর্জন্ত প্রভৃতি কত বিচিত্র 
দেবতার উদ্দেশে খধিদের স্ততি উচ্চারিত হয়েছে ! 
শুধু স্ততিই নয়,_আশীর্বাদ, শপথ, অভিশাপ, 
কোনও তত্বের উপলব্ধি, পরিদেবনা, নিন্দা, প্রশংসা 
--বৈদিক স্ক্তের বিষয়বস্তও বিচিত্র। আচার্য 
যাক্ক মন্ত্রে এই বৈচিত্র্য নির্দেশ প্রসঙ্গে মন্তব্য 
করতে গিয়ে বলেছেন ঃ 

“যত্বাম খধিরস্যাং দেবতায়ামার্থপত্য- 
মিচ্ছন্‌ স্ততিং প্রধুঙ্ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রে 
তবতি। অথাপি স্ভততিরেব তবতি নাশীর্বাদঃ 
অথাপ্যাশীরেব ন স্ভতিঃ।'.'অথাপি শপথাভি- 
শাপে।*অথাপি কশ্যচিদ্‌ ভাবস্তাবচিখ্যাস! ।"". 
অধাপি পরিদেবনা কন্মাংশ্চিদভাবাৎ। অথাপি 
নিন্দাপ্রশংসে । এবমুচ্চাবচৈরতিগ্রায়ৈ খধীপাং 
ষততৃষ্টয়ো! তবস্তি।৮ 

বৈদিক মন্ত্রের এই বিচিআজ অভিগ্রায়ের মধ্যে 
লর্বত্রই “তত্বদর্শন” অন্ুস্যত হয়ে আছে। বিশেষ 
করে যেসব সুক্তে কোনও গম্ভীর রহশ্তের উপলব্ধি 
আত্মপ্রকাশ করেছে__যেমন ঞ্থেদের বাগাভণীয় 
কুক, নাসদীয় সুক্ত বা অথ্ববেদের কালস্থক্ত, 
যেগুলি বেদবিৎসন্প্রদায়ে ভাববৃত্ত বলে পরি চিত, 
সেগুলির মধ্যেই যে দার্শনিক জিজ্ঞাসার সর্বপ্রথম 
উদ্মেষ আমর! লক্ষ্য করে থাকি সে বিষয়ে সন্দেহ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ লংখ্য 


নেই। তাছাড়া বৈদিকস্ৃক্তে যেমন দেবতার 
বনত্ব সকলেরই দৃষ্টিগোচর, অন্থরূপভাবে এমন 
মন্ত্রে অভাব নেই যার মধ্যে একদেববাদ, 
এমনকি বিশ্তদ্ধ আত্মাদ্বৈতবাদও ম্পষ্টভাবেই 
উদ্ঘোধিত হয়েছে দেখতে পাওয়। যায় । যেষন 
সুর্বস্ক্তে বল! হয়েছে--হুর্ধ আত্মা জগতন্তত্ৃ- 
চচশ্চ?। একইভাবে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবত। যে 
একই পরম তত্বের বিভিক্ন প্রকাশ মাত্রঃ তা-- 

“ইন্দ্র, মিজ্রং বরুণমগ্রিমাহরথে। 

দিব্যঃ স স্থপর্ণো গরুঝান্‌। 

একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বাস্্যগমিং 

যমং মাতরিশ্বানমান্ঃ ॥৮ 
প্রভৃতি মন্ত্রে ছ্বিধাহীনভাবে ঘোষিত হয়েছে। 
এইভাবে নৈরুক্ত সম্প্রদায়ের দেবতাত্রিত্ববাদের 
পাশাপাশি আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃত 
আত্মৈকত্ববাদ বেদের বহুস্থলে সহজেই লক্ষ্য কর! 
যায়। আচার্ধ যাস্ক তাই দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন 
করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন : 

“মহাভাগ)াদ দেবতায়া এক আতা! বহুধ। 
সুয়তে একন্তাত্মানোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্ষাণি 
তবস্তি। অপি চ সত্বানাং প্ররুতিতূমতিখধ বয়ঃ 
স্তবস্তীত্যানঃ ৷ প্রকৃতি সার্ধনীম্যাচ্চ। টতরেতর 
জন্মানে! তবস্তি ৷ ইতরেতরপ্রকতয়ঃ | কর্মজন্মানঃ | 
আত্মজন্মানঃ। আত্মৈবৈযারং রথো তবতি। 
আত্মা: । আত্মাযুধম। আত্মেষব:, আত্মা সর্বং 
দেবন্ত।৮* 

অচেতন পদার্থকেও যে বেদে দেবতারূপে স্ততি 
করা হয়ে থাকে, তার কারণ একই আত্ম৷ 
দর্বত্র প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান । দেবতার আযুধ, 
শকটাদি বাহন, রথ প্রভৃতি সর্ববিধ পদ্লাথই সেই 
আত্মারই বিলাসম্ান্্। আচার্ধ শৌনক তাই 
মহুধি যান্ধের প্রতিধ্বনি করেই বলেছেন £ 


২ ভ্রঃ নিরুক্ত, দৈবত কাণ্ড, অধ্যায় 4১-৩ 


৩ নিরত্; ৭৪ 
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“আমুধং বাহনং চাপি স্তৌ যন্তেহ দৃষ্ঠতে। 
তমেব তু স্ততং বিদ্যা, তশ্যাত্ম! বধ! হি সঃ%£ 
এছাড়াও বৈদিক মন্ত্রে ব্যাখ্যানপদ্ধতিও 
আচার্ধভেদে ভিন্ন ছিল। যাক্কাচার্য তার “মিরুজ্ত” 
অধিষজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ব, নৈরুক্ত, এরতিহাসিক 
প্রভৃতিতেদে মন্ত্রব্যাখ্যানের নানাবিধ পদ্ধতির 
উল্লেখ করেছেন, এবং একই মন্ত্র কিভাবে 
ব্যাখ্যাতৃগণের দ্ৃষ্টিতঙ্গির বৈচিত্র্য অন্থসারে বিভিন্ন 
অর্থ প্রকাশে সমর্থ হয়ে থাকে তারও নান! 
উদ্দাহরণ প্রদর্শন করেছেন । এইভাবে বৈর্দিক 
সংহিতার যুগেই বিচিত্র দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও তার 
সমাধানের প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করে থাকি। 
“চত্বারি শৃঙ্গ ভ্রয়ো অস্ত পাদাঃ। দ্বে শীর্ষে 
সপ্ত হস্তাসো অন্ক। ব্রিধা বন্ধে! বুষতো৷ রোর- 
বীতি। মহো দেবো মর্তযা আ বিবেশ।” 
এই খক্মস্ত্রটর অধিষজ্ঞ ব্যাখা যেমন হতে 
পারে, তেমনি বৈয়াকরণ দৃষ্টিতে বাগদেবতার 
গ্ভতিরপেও এর ব্যাখ্যা যে সম্ভব, তা মহাভাস্তের 
পম্পশা আহক আলোচনা করলেই আমরা 
জানতে পারি। 


৯১১. 

মন্ত্রযগের পর ব্রাঙ্ষণযুগের স্চন।। এই পর্বে 
যা কিছু আলোচনা পিজ্ঞাসা, বিচার তা সবই 
প্রধানতঃ শ্রোতযজ্ঞকে কেন্দ্র করে আবতিত হতে 
থাকে। কিন্তু এতরেয়, তৈত্তিরীয়। শতপথ, 
জৈথিনীয়, গোপথ গ্রতৃতি ক্রান্ষণ গ্রন্থের নানা 
স্থলে বিচিত্র দার্শনিক জিজ্ঞাসার আবির্ভাব আমর! 
লক্ষ্য করে থাকি। সেখানে বৈদিক খধিগণের 
জিজ্ঞাস! শুধুই উপলব্ধির স্তরেই সীমাবদ্ধ হয়ে 
থাকেনি, যুজিনির্তর বিচারপদ্ধতিও ক্রমশঃ 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে দেখা যায়। বৈদিক 


বুহদ্দেবতা ৪1১৪৩ 


বেদান্ত ও বরন্ধস্ত্র 


৪৭৪ 


যজ্ঞের সঙ্গে দার্শনিক জিজ্ঞাসার অঙ্গাঙ্গিতাব-_ 
সম্পর্ক খক্সংহিতার যুগ থেকে লক্ষিত হয়ে থাকে। 
অশ্বমেধ ষজ্ঞে নানাবিধ উ্জি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে 
যজ্ঞের নিগৃঢ রহস্তের পাশাপাশি এই বিশ্বসথ্ির 
ছুজ্ের় রহস্য সম্ঘদ্ধেও আলোচন। দেখতে পাওয়া 
যায়। এই জাতীয় বাকোবাক্য বা উক্তি- 
প্রত্যুক্তিকে শ্রৌতস্থত্রকারগণ ্রক্ষোস্াঠ এই 
আখ্যায় অভিহিত করে থাকেন। এবং এই 
ব্রষ্ষোগ্ঠে' যারা অংশগ্রহণ করে থাকেন তার! 
ক্রদ্ধবাদী? বলে পরিচিত । অধর্ববেদের গগ্ভাংশের 
মধ্যেই এই 'ত্রম্ষোগ্ভের সন্ধান আমরা পেয়ে 
থাকি। মহাভারতের যুগে এই ব্রন্ষমোগ্ের উজ্জ্বল- 
তম নিদর্শন জনক-যাজ্ঞব.ক্যার সংলাপের মধ্যে 
বিধৃত হয়ে আছে। যজ্ঞ ও স্থাি সম্পর্কে উত্তর- 
প্রত্যুত্তরের সাহায্যে গভীর রহন্যের উন্মোচন ও 
তার সমাধান খুজে বার করাই ছিল এই জাতীয় 
বিচারের প্রধান লক্ষ্য। এই বিচাপকে বল! 
হত “মীমাংসা । যন্ূর্বেদের “কাঠক-সংহিতা 
সামবেদের “জমিনীয় ব্রাহ্ষণ, কষ্যভূর্বেদের 
“তৈত্তিরীয় সংহিতা” গ্রভৃতি গ্রন্থের নান! স্থলে 
বিভিন্ন যজ্ীয় ও দার্শনিক বিষয় অবলম্বম করে 
এই জাতীয় মীমাংসার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। 
উদাহরণম্বক্ূপ তৈত্তিরীয় সংহিতা থেকে একটি 
বাক্য উদ্ধার করতে পারি: “উৎহ্জ্যাৎ স 
নোখহজ্যাৎ স্‌ ইতি মীমাংসাস্তে ব্রক্ষবাদিনঃ। 
তথ্বানঃ--উৎন্জ্যমেবেতি | (তৈ সং ৭,৫,৭,১) 
মীমাংসা শবটির উত্স এইসব ব্রাঙ্ষণবচন। 
“পুজিতবিচার বচনো মীমাংসাশব:»-_মীমাংস। 
শব্দের অর্থ গৃজিতবিচার” ব1 নানাধুক্তিসমৃদ্ 
সমীক্ষা! । যজ্ঞীয় বিষয় সম্পকিত এই জাতীয় 
বিচার--অধ্বরমীমাংসা” বা কর্মমীমাংসা” নামে 
অভিহিত হয়ে থাকে। [ ক্রমশঃ ] 


পনালোচলা 


রামকৃক্ধের সান্লিধ্যে_ স্বামী চেতনানন্দ। 
রামকক মিশন, শিলং--৭৯৩-০০৩। 
(মেঘালয় )। পৃষ্ঠা ১১৫+৩, মূল্য £ ৫৫০ টাকা। 





ধীরামকুষ্ণের মান্গিধ্য কথাটি শুনলেই মনে 
হয় যে, বইটির লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক 
যুগের এবং তীর সান্নিধ্যে আসার স্বৃতিচারণই 
বৌধহয় লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্তমান ক্ষেব্জে 
ব্যাপারটি মোটেই তা নয়। লেখক অর্থাৎ 
আমেরিকার বেদাত্ত দৌসাইটি অব. সেপ্ট লুইন- 
এর অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ অনেক পরবতী 
কালের হয়েও হচিস্তিত পাঁচটি প্রবন্ধের মাধ্যমে 
বলতে চেয়েছেন, দর্বকালের মান্ধুষ ইচ্ছা করলে 
কেমন করে শ্রীরামকৃষ্ণের সাঙ্গিধ্য উপলব্ধি করতে 
লারে। বইটির ভূমিকায় লেখক এক নিষ্ঠাবতী 
ক্যাথনিক আমেরিকান মহিলাকে এই পথনির্দেশ 
কিতাবে দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক 
হবে £ “দেখুন, রোজ দুব্ল। ধ্যানাত্যাস করুন। 
ধ্যানের বিভিন্ন গ্রণালী আছেঃ যেমন রূপের ধ্যান, 
গুণের ধ্যান, বাণীর ধ্যান, লীলার ধ্যান । এর মধ্যে 
নীলার ধ্যানটি বড় সুন্দর, সহজ ও সরস ।".'আপনি 
ষনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করুন--এঁ যীশু চলেছেন পথ 
ধরে। অগণিত মানুষ তাকে অন্থমরণ করছে। 
বীপ্তড সাইমনের বাড়ীতে ঢুকলেন। পতিত! 
মেরী ম্যাগভোলেন যীশুর পা ধুইয়ে দিলেন নিজের 
চোখের জল দিয়ে। তারপর মাথার লম্বা চুল 
দিয়ে তার পা মুছিয়ে দিলেন। মেরী তারপর 
আ্যালাবাস্টারের বাক্স থেকে সুগন্ধি ক্রীম বের 
করে তার পায়ে মাথিয়ে দিলেন। করুণাময় 
আাণকর্ত৷ গ্রী্ মেরীর মাথায় হাত দিয়ে আশীবাদ 
করলেন। খ্রীষ্টের জীবনলীলার এই দৃশ্ঠগুনি 
একটার পর একটা দেখতে থাকুন।"''দেখবেন, 
আপনি স্থান-কাল-পাত্র তুলে পনের কুড়ি মিনিট 
বীশ়্ সাক্গিধো কাটিয়েছেন । 


এই প্রকার সান্নিধ্যের কথাই বলা হয়েছে 
পুস্তকটির পাঁচটি প্রবন্ধে যার মধ্যে চারটি উদ্বোধন 
পত্রিকাতে পূর্বে প্রকাশিত। প্রথম প্রবন্ধ 'কথামৃত 
গ্রবেশ-ঞ। কথামত নম্বদ্ধে চারটি বিষয়ের 
আলোচনা করেছেন--কথাম্তের মঙ্গলাচরণ*, 
“কথামৃতে পরীরামকৃষ-চরিক্্', 'কথামৃতের পরিবেশ” 
“কথামৃতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং বক্তব্যগুলিকে 
নুম্পষ্ট করতে এনেছেন '্ীম-দর্শন এবং অগ্তান্ত 
গ্রন্থ হতে কালোপযোগী উদ্ধতি। কথাম্বতের 
আরম্তে যে প্রীরামকজের জন্মোসবের কথ! মাত্র 
উল্লিখিত আছে, তার বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধর! 
হয়েছে ১৯১৩ গ্রীষ্টাবের “তত্বমঞ্জরী' পত্রিকা হতে। 
দক্ষিণেশ্বরের ঝাউতলা, বিস্ববৃক্ষ, পঞ্চবটী প্রভৃতির 
বিস্তৃত বর্ণনা এবং তৎমহ লেখকের বিষয়োপযোগী 
মন্তব্যের জন্য উল্লিখিত স্থানগুলি নতুন ভাবে 
পাঠকের চোখে তেষে উঠবে। এর ফলে ধার! 
ববার কথামত পড়েছেন ঝ৷ জক্ষিণেশ্বরে গেছেন 
তীরাও প্রবন্ধটি পড়ে উপরূত তো হবেনই, প্রভূত 
আনন্দও লাভ করবেন। 

দ্বিতীয় গ্রবন্ধ “কথামুতের জন্মশতাঁবী” পড়ে 
পাঠক বুঝতে পারবেন, জ্রীরামরুষ্খ কিভাবে 
বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িক্নে পড়ছেন এবং তা 
শ্বীরামকষ্ণ-অন্ুরাগীদের মনে উৎলাহের সঞ্চার 
করবে। পথে প্রান্তরে” প্রবন্ধে শ্রীরামক্চের 
কামারপুকুরে, তীর্ঘযান্ত্ায় এবং কলিকাতার 
নান। স্থানে পদার্পণের চিন্জগুলি আকা হয়েছে। 
তবে অধিকাংশ ঘটনা! কথামত হতে নেওয়ার জন্ত 
এবং লেখকের “আমর! বিভিন্ন পথ ধরে বেড়াতে 
যাব, কিন্তু কোন বাড়ীতে ঢুকব না”--এই 
নীতি অনুদরণ করার জন্ত (অবশ্ত বাড়ির 
ভিতরের কথাবার্তার সারাংশ দেওয়! হয়েছে |) 
বর্দনাগুলি যেন পাঠকের মনে বিশেষ দাগ কাটতে 
পারে না। “কপাগ্রাণ্ত রদিক' গ্রবন্ধচি 


ভাত, ১৩৯১] 


দৃক্ষিণেশ্বরের মেখর রসিকের ঘটনা, যা লেখক 
নান জায়গা থেকে আহরণ করতে পেরেছেন। 
“রুহন্যময় কল্পতরু'তে রূপক ও গল্পের সাহায্যে, 
কাশীপুরের কল্পতরু উৎসবে কত রকম কামনা- 
বাসন! নিয়ে লোকে যায় তার বাস্তব বণনা এবং 
ভীবামকষ্-ভাবধারায় সেইপৰ বাসনা-কামনার 
মোড় ফেরাতে চেষ্ট| করেছেন লেখক । 
ভূমিকায় লেখক ৰলেছেন, “আনন্দের হাটের 
মাঁণিক” শ্রীরামকষ্ণকে কথাম্বতে এমনভাবে ধরে 
রাখ। হয়েছে ষে, ডাক দিলেই তিনি বেরিয়ে এসে 
'দওদা, (অর্থাৎ জ্ঞান, তক্তি, মুক্তি ইত্যাদি) 
“বিক্রীঃ করবেন। হয়তো ভাবটি অন্যতাবে 
প্রকাশিত হলে আরও ভাবগ্যোতক এবং শ্রুতি- 
মধুর হত । “কথামতের জন্মশতাব্দী'তে অনেক স্থলে 
যথাযোগ্য পরিচিতি (160:500০9 )-র অভাব 
লক্ষ্য করা গেল। পুস্তকটির দু'এক জায়গায় 
অর্থ করার অন্থবিধা হয়, যেমন পৃঃ ৭৭-তে 
শ্ররামকষ্ণের ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি 
যাওয়ার লঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের ও মহাভারতে 
হস্তিনাপুর গমনের মিল দেখানো হয়েছে । কখনও 
বা লেখকের মন্তব্য একটু হালকা ধরনের লাগে 
যেমন মন্তব্য পৃঃ ৮৮-তে সিনেম। থিয়েটার স্বদ্ধে 
কর! হয়েছে । 
এইসব ক্ষুব্্ ক্রটিগুলি গৌণ। পুস্তকটির যে 
মুখ্য উদ্দেশ্ত বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণের যুগে চারিদিকে 
নানা অশান্তি ও সংঘাতের মাঝেও কি করে তার 
সান্নিধ্যে আসা সম্ভব_-তারই কিছু ইঙ্গিত প্রদান 
--তা বন্লাংশে সার্থক হয়েছে। দরদী লেখক 
তক্ত সমাজের ধন্যবাদারহ। 
প্রচ্ছদপট সুন্দর, ছাপা মনোরম, মূলযও 
কম। পুস্তকটির বন্ছল গ্রচচার কামনা করি। 
--ডক্টর জলধিকুমার সরকার 
ভ্‌তপূব” অধ্যাপক ও ডিরেকটের। গকুল অব 
ঁপক্যাল মৌডাঁসন। কলিকাতা । 


সমালোচনা 


৪৮১ 


'্রমিকণ--সমান অধিকার অজ'ন 
করুন”--অধ্যাপিকা সাস্বনা দাশগ্তপ্ত-লিখিত, 
উদ্বোধন, জো ১৩৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত 
সমালোচনা-প্রবন্ধে উত্থাপিত একটি অন্থযোগের 
উত্তরে “বিবেকানন্দের বিপ্লব-চিন্তা”গ্রস্থের রচয়িতা 
মির কৌটিল্য জানাচ্ছেন £ 

অধ্যাপিকা পাস্বনা দাশগুণ্ডের লেখাটিতে 
আমার প্রসঙ্গে সত্যের অপলাপ” করার যে 
অভিযোগ আনা হয়েছে তার উত্তরেই এই চিঠি। 
স্বামীজীর মত প্রসঙ্গে আমি চাররকম শোবণের 
উল্লেখ করেছিলাম : (১) জান বা বুদ্ধির 
সাহায্যে; (২) অস্ত্রশক্তির সাহায্যে ] (৩) 
অর্থনৈতিক শোধপ) (৪) সংগঠিত শক্তির 
জোরে। লেখিক। এ-প্রসঙ্গেই আপত্তি তুলেছেন। 
এ-গ্রসঙ্গে স্বামীজীর কিছু উক্তি উদ্ধত করছি। 

“পৌরো হিত্যশক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের উপর ।” 
(বাণী ও রচনা, ৬ খণ্ড, উদ্বোধন, কলকাতা, 
১৩৭১, পৃঃ ২৩১) “ত্রাক্ষণ বলিলেন, বিস্তা সকল 
বলের বল, আমি সেই বিস্তা-উপজীবী, সমাজ 
আমার শাসনে চলিবে-দিনকতক তাহাই 
হইল।* (এ, পৃঃ ২৩৯) শ্বামীজীর এই ছুই 
উক্তিতে “জ্ঞান বা! বুদ্ধির সাহায্যে শোষণ” সমধিত 
হয় না? 

“ক্ষত্রিয় বলিলেন, আমার অস্ত্রবল ন! থাকিলে 
বি্তাবল-সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও, 
আমিই শ্রেষ্ঠ কোযমধ্যে অসি-ঝনৎকার 
হইল, সমাজ অবনতমন্তকে [উহা] গ্রহণ 
করিল।” (এ, পৃঃ ২৩৯) এই উক্তির মাধ্যমে 
'অন্ত্শজির সাহায্যে শোষণের' চেহারা স্বামীজী 
বলেননি কি? 

*বৈশ্ত বলিতেছেন, “উন্মাদ !..'এই মুদ্রাক্ষপী 
অনস্তশক্তিমান আমার হস্তে।'"'হে ব্রাহ্মণ, 
তোমার তপ, জপ, বিষ্াবুদ্ধি-ই'ছারই প্রসাদে 
আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার 


৪৮২ 


অন্ত্রশস্ঠর তেজবীর্ব-ইণছার কপায় আমার 
অভিমতসিছ্ধির জঙ্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে 
অতিবিস্ৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ""* 
অসংখ্য মক্ষিকারপী শুদ্রধর্গ তাহাতে অনবরত মধু- 
সঞ্চয় করিতেছে, কিন্ত মে মধু পান করিবে কে? 
-আমি।১* (এ, পৃঃ ২৩৯) এই উক্তির মাধ্যমে 
স্বামীজী 'অর্থনৈতিক শোষণ, বোঝাননি কি? 

“ও তোমার 'পার্দেমেন্ট' দেখলুম, “সেনেট, 
দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, 
রামচন্দ্র! সব দেশেই এ এক কথা। শক্তিমান্‌ 
পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে লমাজকে চালাচ্ছে, 
বাকিগুলো! ভেড়ার দল।” (এ, পৃঃ ১৬১) 
পার্লামেপ্ট-পেনেট ইত্যাদিতে যদ্দি জনবিরোধী 
বিল পাশ করানো হয় তবে তা কিমের তিত্তিতে 
হয়? সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে । একেই বলে 
0866 118)0110 । একে কি নংগঠিত শক্তির 
জোরে শোষণ” বলা যায় না? লক্ষ্যণীয়, স্বামীজীও 
“মেজরিটি? শব্দটি লিখেছেন । 

আরেকটি কথা, এ বইয়ে দাবী করিনি ষে 
আমি স্বামীজীকে বুঝে ফেলেছি। ভূমিকাতে 
স্পইই লিখেছি--“বিবেকানন্পকে পুরোপুরি চিনেছি 
এই দাবী কি না। বরং বল! যায়, আমার 
বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর বিবেকানন্দের মধ্যে যেমন 
পেয়েছি তাই লিখেছি। এ আমারই ব্যাথ্য 
স্বামীজী সম্পর্কে। তার মন্বদ্ধে আমার এই 
মূল্যায়নে অসম্পূর্ণত৷ থাকা ম্বাতাবিক। তাছাড়া, 
মান্গষের চেতনীরও তো পরিবর্তন ঘটে! 
ভবিষ্যতে দ্বামীজীর চিন্তায় নতুন আলে৷ পাব 
এমন কথ। উড়িয়ে দেওয়া যায় না।” (বইটির 
৮ পৃষ্ঠায়) গবেষকদের মধ্যেতো মতভেদ 
থাকবেই। শান্ত্রাদির ভাষ্য লেখার সময় বিতি্ন 
ব্যাখ্যাতা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। 

এ*সত্বেও লেখিকার প্রতি সশ্রদ্ধ নমস্কার 
জানাচ্ছি বিতর্ক তোলার জন্ত। বিতর্কের মধ্য 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ-»ম লংখ্য। 


দিয়েই তো চিন্তার ত্বচ্ছতা আমে ম্বানীজীকে 
বুঝে ফেলেছি, এনদাবী আমি কখনই করব 
না। তিনি তো নিজেই বলে গেছেন, "আরেকটি 
বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতো৷ এ-বিবেকানন্দ কি 
করে গেল।” আমার জীবনদর্শন খুবই সরল-_ 
আমি নিজেই প্রশ্ন তুলি, উত্তর খুঁজি, কিন্ত কোনও 
উত্তরকেই “শেষ উত্তরঃ মনে করি না। অধ্যাপিকা 
দাশগুপ্ত বিবেকানন্জ-গবেষকর্দের কাছে উজ্জ্বল 
অন্প্রেরণা। তাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার 
জানাই মততেদ বজায় রেখেও। 


মিত্র কৌটিল্য 


মুণ্ডকোপনিবদ্‌ : অন্দবাদক-রহ্ষচারী শিশির- 
কুমার । প্রকাশক: সন্ত আশ্রম, কল্যাণী, নদীয়া । 
পৃষ্ঠা ৩২+৫৮+৮, মূল্য £ ছয় টাক 


হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকেই ভারতীয় 
সমাজে বেদ বিদ্যমান রয়েছে । কে কোন, সময়ে 
বেদমন্ত্র রচনা করেছেন, তা! কেউ জানে ন|। 
ন্ট খবিদের মধ্যেই গুরু-শিষ্যুপরম্পরা ক্রমে 
বেদের মন্ত্রমূহ চলে আসছে। যুগ যুগধরে 
তাদের প্রখর স্মৃতিশক্তিই মন্ত্রমূহকে বহন করে 
নিয়ে এসেছে যতদিন পর্বস্ত না উপযুক্তভাবে 
সংকলিত ও সংগ্রথিত হয়েছে। শ্রবণের দ্বার! 
গুরু-শিয্াপরম্পরাক্রমে চলে আসছিল বলে বেদের 
অপর নাম শ্রুতি। 

হিন্দুদের বিশ্বাস এই বেদ কোন মানুষ রচনা 
করেননি । মুনিখধিরা বেদের মন্তরগুলিকে 
সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছিলেন--স্বয়ং পরমেশ্বরই 
তাদের উপদেষ্টা। তাই মুনি-খধিরা মন্ত্রের ভ্রষটা 
কিন্তু রচয়িতা নন। 

ভারতীয় সমাজ বেদের অঙ্গামী। তাই 
বল! হয় বৈদিক ভারত। হিন্দুর জন্ম, বিবাহ, 
মৃত্যু গ্রভৃতির সময় যে-সব আচুষ্ঠানিক ক্রিয়া 
হয় তা সর্বাংশেই বেদবিহিত। হিন্দুর যে-সব 


ভাদ্র, ১৩৯১ ] 


সন্ধ্যাবঙ্গনাদি নিত্যনৈষিত্বিক অনুষ্ঠান করে তাও 
বেদের অন্থপাসন অনুপারে | হিন্দুর জীবনযাজ্ার 
সবকিছুই বেদকে অবলম্বন করে। বৰ্তমান 
শতাবীতেও এই প্রভাব কিঞিৎ ক্ষীণ গ্রতীয়মান 
হলেও অক্ষু্। বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের 
ড়র্শনের সৌধ নিথিত হয়েছে। বেদের 
প্রামাণ্যই সর্বাধিক এই সব দর্শনের ক্ষেত্রে। 

হিন্দু-ভারত বিশ্বা করে আপছে, বে নিত্য 
হলেও গ্রতিকল্পে এই বেদ পুরুষনিঃশ্বাসের ন্তায় 
অনায়াদে ঈশ্বরের বাণীরূপে গ্রকটিত হয়। 
কল্পারস্তে প্রভগবান প্রজাপতিরূপে বেদের প্রচার 
করে থাকেন, নতুন কল্পের পূর্বে তিনি অনাদি 
বেদকেই পুনর্বার উচ্চারণ করেন এবং সেইভাবে 
কৃষ্টি হতে থাকে। 

মহধি শ্রীকষ্দৈপায়ন ব্যাস বেদের মন্ত্রমূহকে 
সংকলন করে বিভাগ করেন চারভাগে--খথেদ, 
যছুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ । প্রতি বেদে ছুটি 
বিভাগ-্মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ। অমন্ত্রভাগের অপর না 
'সংহিতা,। সংহিতাতাগে মন্ত্রমূহ সমগ্টীকত 
হয়েছে । আর যে অংশ শ্রুতি নিজেই নিজের 
অপ্রকাশিত অর্থ প্রকাশ ও সংহ্িতার প্রয়োগাদি 
প্রদর্শন করেছেন বেদের সেই অংশকে ব্রাহ্মণ বলে। 
্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ আছে বিধিনিষেধ, যাগ-যজ, 
ইতিবৃত্ত, অথ্ববাদ, উপামন। ও ব্রক্ষবিদ্য। । এই 
অংশ গণ্ভে রচিত। ব্রাহ্ষণের অংশবিশেষকে 
আরণ্যক বলে। সংহিতা ও ব্রাঙ্ষণ এই ছুই 
অংশেই উপনিষদ্লমূহ বিন্যস্ত রয়েছে । সেজন্য 
সংহিতোপনিষদ্‌ ঝা ব্রাহ্মণোপনিষদ্‌ নামে উল্লিখিত 
হয়ে থাকে । যেষন--ঈশোপনিষদ্টি সংহিতোপ- 
নিষদ্‌ এবং এতরেয়োপনিষদ্‌ ব্রাক্ষণোপনিষদ্‌। তবে 
এইগুলির একটি পারম্পর্য আছে । যেমন-_গ্রথমে 
তৈত্তিরীয় সংহিতা, তারপর তৈত্তিরীয় ত্রাঙ্ষণ, 
তারপর তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং মবশেষে 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌। 


সমালোচনা 
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ব্দব্যাস বেদেকে চারভাগে ভাগ করে তীর 
চার শিষ্য পল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও স্থ্মস্তকে 
যথাক্রমে খথেদ, যজুর্বেদ, সামব্দে ও অথর্ববেদ 
শিক্ষা দেন। 

উল্লিখিত বেদ চতুষ্টয়কে আবার কর্মকাণ্ড ও 
জ্ঞানকাণ্ড--এই ছুইভাগেও তাগ কর! যায়। 
আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ ছাড়া, সংহিতা ও ব্রাহ্ষধ- 
সমূহ গ্রধানতঃ কর্মকাণ্ডের অস্ত, কারণ তারা৷ 
মুখ্যতঃ যজ্ঞার্দি কার্ধে প্রযুক্ত। আরণ্যক ও 
উপনিষদ্সমূহের বিশেষ উদ্দেশ্য উপাসন। ও ব্রন্ধ- 
বিস্ত। গ্রতিপাদ্দন। কর্মকাণ্ড জীবকে হ্বর্গাদি ও 
লৌকিক ফলভোগের অধিকারী করে, আর 
জানকাণ্ড তাকে চিত্তশ্ুদিক্রমে যুক্তির ভাগী 
করে। 

এই চারভাগে বিভক্ত বেদে শিষ্ু-গ্রশিত্ক্রমে 
পরে আরও বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। 
বর্তমানে এ শাখা-গ্রশাখার অধিকাংশই লুগ হয়ে 
গিয়েছে। 

আমাদের আলোচ্য মুণ্ডকোপনিষদ্‌টি অ্্ব- 
বেদের শোৌনকীয় শাখার অন্তর্গত। যুণ্ডকের 
ধাতুগত অর্থ মন্তকমুগ্ডনকারী। এই উপনিষদের 
নিরশে_ তীক্ষ ধারাল ক্ষুর যেমন কচ, কচ্‌ করে 
কাটে তেমনি জীব সক্ষম বুদ্ধির দ্বার! তার ভ্রান্ধি 
এবং অজানত! ছিন্ন করবে। এই মুগ্ডক শব 
দিয়ে মুণ্ডিতমস্তক ল্্যামীদেরও বোঝায়, ধারা 
গৃহস্থাশ্রমের সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র ব্রহ্থ- 
বিষ্তালাভের জন্যই লচেষ্ট হবেন। এই সুগ্তক 
শব্দের অর্থ শির বা মন্তকও বোঝায়। দেহের 
মধ্যে যেমন শির শ্রেষ্ঠ তেমনি উপনিষদ্সমূহের 
মধ্যে এই উপনিষদ্টি শ্রেষ্ঠ বলে নামকরণ হয়েছে 
সুণ্কোপনিষদ। 

মুণ্ডতকোপনিষদের তিনটি মুণ্তক ঘছে। 
প্রত্যেক মুগ্ডকের আবার ছুটি করে খণ্ড আছে। 
প্রথম গুণকের গ্রথম খণ্ডের বিষয়বন্ত হচ্ছে : ত্রদ্ধা 


৪৮৪ 


থেকে শুরু করে যে সমস্ত আচার্ধ-পরম্পরায় 
্রক্মবিদ্া জগতে প্রচারিত হয়েছে--তার নির্দেশ, 
্রক্ষবিগ্ালাভের উ্দেশ্তে অঙ্গিরা খধির কাছে 


জিজ্ঞান্ শৌনকের গমন এবং প্রশ্্--কশ্রিল্ৎ 


ভগবে বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি--“হে 
ভগবন্! কোন, বন্টি জানলে সবকিছুই জানা 
যায়? অঙ্গিরা এই প্রশ্বের উত্তর দিয়েছেন ;-- 
পর] ও অপরা বিদ্যার হ্বরূপ নিরূপণ করে তিনি 
উ্ণনাভের দৃষ্টান্ত দিয়ে পরা বিষ্তার ব্ষয় অক্ষর 
ব্রদ্ষের র্বকারণত্ব দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে 
আছে £ অপর! বিদ্যার বিষয় অগ্নিহোত্রার্দি কর্মের 
উপদেশ এবং অঙ্গহানিতে দোষের কথা, শেষে 
সাংসারিক কর্মফলে বৈরাগ্যলাতের পর ক্র্থাবিদ্‌ 
গুরুর কাছে ব্রক্ষবি্ধ। উপদেশের জন্য যাওয়ার 
কথ! প্রভৃতি । 

দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আছে £ 
সত্যন্বূপ অক্ষর ব্রদ্ধ থেকে জীবের উৎপত্তি, 
অবিদ্ার নিবৃত্তি, অক্ষর ব্রক্ষজ্ঞানলাভের উপায় 
প্রভৃতি । 

তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আছে £ 
দেহকে বৃক্ষব্ূপে এবং জীব 'ও পরমাত্মীকে ছুটি 
পক্ষিরূপে বর্ণন।) ব্র্ষজ্জের ব্রদ্মপারূপ্যলাভ, ব্রন্ষে- 
পলব্ধির জন্য চিত্শুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন, কামনা- 
শূন্য মুযুক্ষুর পক্ষেই একমাত্র আত্মদর্শন সহজ, দেহ- 
ত্যাগের পর আত্মবিদ্‌ পুরুষের কি হয় প্রভৃতি । 

শ্রচ্েয় ব্রদ্ষচারী শিশিরকুষার-কৃত মূলের 
অনুবাদ হ্বছ্ছ ও দাবলীল। প্রত্যেক শ্লোকের 
অন্বয় এবং ব্রহ্ষচারিজী-লিখিত সুচিন্তিত অন্ধ্যান 


উদ্বোধন 


[৮৬তম বধ--৮ম লংখ্যা 


পাঠকের পক্ষে উপনিষদের অর্থ বুঝতে খুবই 
সহায়ক হবে। গ্রন্থের প্রারস্ভেই “উপনিষদ্‌ কি” 
ও 'প্রাককথন” নামে ছুটি প্রাঞ্ল অথচ পাণ্ডিত্য- 
পূর্ণ প্রবন্ধ সংযুক্ত হওয়াতে পাঠক অনায়াসে 
উপনিষদ্‌ বলতে কি বোঝায় এবং মুণ্ডকোপনিষদের 
বিষয়বস্ত কি সে-সম্বদ্ধে একট! প্রাথমিক ধারণা 
পেয়ে যাবেন। 

ব্ষীয়ান এই বিদ্ধ সাধু বঙ্গদেশে স্থুলভে 
শাক্স্গ্রচারণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুপরিচিত এবং 
বমানিত। বাংলার ঘরে ঘরে বেদাস্ত-উপ্নিষদ্‌- 
গীতা-যোগদর্শন-ভাগবতার্দি শাস্ত্র এবং পুরাপাদি 
তক্তিগ্রস্থকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বা কখন নামমাত্র 
মূল্য পৌছিয়ে দেওয়া এই বৈষ্ণব-মহাজনের 
জীবনব্যাপী এক নীরব সাধন। বিশেষ । আমর] 
তার এই লাধু প্রয়াসকে শ্রদ্ধান্িত চিত্তে অভিনন্দন 
জানাই । আলোচ্য মুওকোপনিষদকেও চিত্তা- 
কক পকেট-সংস্করণরূপে প্রকাশ করে তিনি 
শান্ত্রাহরাগী সকলেরই পুনরায় কৃতজ্ঞতাভাজন 
হলেন। 

পুস্তকখানির প্রচ্ছদ মনোরম এবং ভাবছ তক, 
কাগজ ও ছাপা চমৎকার । তবে প্রুফ সংশোধ- 
নের অনবধান্তায় কিছু মুভ্রণপ্রমাদ রয়ে গেছে, 
এই জাতীয় গ্রন্থে যা অত্যন্ত পীড়াদানক | তা 
সত্বেও ব্তমান অবক্ষন্তগ্রাণ্ড সমাজে এমন একখানি 
শ্রুতি-গ্রস্থের সহজ স্থলভ প্রকাশ আমাদের 
সকলেরই পরম বাঞ্ছিত। 

_স্বীমী চৈতন্যানন্দ 
শ্রীরামকৃফ মঠ, বাগবাজার 





ত্রাণ ও পুনর্বাসন 


পশ্চিমবঙ্গে বন্যান্রাণ:ঃ প্রাকৃৌন্থমী গত 


বস্তায় ক্ষতিগ্রস্ত হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, 
মালদ। এবং ২৪ পরগন] ৬টি জেলায় ব্যাপকভাবে 
ত্রাণকার্ধ শুরু হয়েছে? নিচে তার বিস্তারিত বিবরণ 
দেওয়া হল £ (ক) গত ২ থেকে ১* জুলাই বেলুড় 
মঠ থেকে একাদিক্রমে হাওড়া ও হুগলী জেলার 
উদয়নারায়ণপুর, পুরস্থরা' ও খানাকুল অঞ্চলের 
১৯টি গ্রামের জলবন্দী ৩১*৬৭টি পরিবারের 
৩৭,৯৫৭ জনকে রা্না-করা খাবার দেওয়া হয়। 
খে) বেলুড়মঠের বর্ধমান শিবির থেকে গত 
৬ থেকে ১৭ জুলাই চানক ও গুদকরা অঞ্চলের 
১১টি গ্রামের ৭৬৭টি পরিবারের ১৪,১৭২ জন 
দুর্গত নরনারীর মধ্যে থিচুড়ি বিতরণ করা হয়। 

(গ) বেলুড়মঠের কামারপুকুর শিবির থেকে 
গত ২ থেকে ১৫ জুলাই হুগলী জেলার রা'জহাটি 
(১৩ ২) এলাকার ১৭টি গ্রামের ১,৪৮৪টি জল- 
বন্দী পরিবারের ১৯৬৩৬ জন ছুর্গত নরনারীকে 
রাম্না-করা খাবার দেওয়৷ হয়। 

(ঘ) গত ৪ থেকে ১৫ জুলাই কামারপুকুর 
রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎমক 
ইউনিট ছারা! ৪,৮০* জন রোগী চিকিৎ্মিত হয় । 

(ও) গত ২২ থেকে ২৫ জুলাই পর্বস্ত মালদা 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের তত্বাবধানে কুমেদপুর ও 
হবিশ্চন্দ্রগুর শিবির থেকে বাস্া-কর। খাবার ব্তিরণ 
করা হয়। কুমেদপুর শিবির থেকে বন্যা বিধ্বস্ত ২৮টি 
গ্রামের ১১*৭৮টি পরিবারের ১১৭৫৫ জন চরম 
ছুর্গত নরনারীর মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। 
হরিশ্চক্গুর শিবির থেকে জলবন্দী ৭টি গ্রামের 
১৮৮৮৫ জনকে রান্না-করা খাবার দেওয়া হয়। 


বামরুষ্চমঠ ও 
রামরুষ্ সিশন সংবাদ 


এছাড়া এ শিবির থেকেগুড়া ছধ ২,২৫৯ জনকে 
১৯ থেকে ২১*জুলাই পর্যস্ত দেওয়! হয়। 

(5) বেলুড়মঠ থেকে গত ৭ থেকে ১৬ জুলাই 
পর্বস্ত হাওড়া জেলার আমতা ২নং ব্লকের উত্তর 
ভাতোর। ও বেরাল অঞ্চলের ১৩টি গ্রামের ১১৫৫৫ 
জন দুর্গত পরিবারের মধ্যে ৫,০** কিলে। চাল, 
৪,৮৯৪ কিলো আলু এবং ৫২৫ কিলো! লবণ 
বিতরিত হয়। 

(ছ) গত ২৩ জুন থেকে ৩ জুলাই নরেক্- 
পুর বামকৃ্খ মিশন আশ্রম থেকে ২৪ পরগনার 
সোনারপুর অঞ্চলের ৮টি গ্রাষের ২৩১টি পরি- 
বারের মধ্যে ৫৫* কিলো চিড়া ও ৯০ কিলে। গুড় 
বিতরণ করা হুয়। 


দেহত্যাগ 


ব্র্মচারী দয্বাচৈতন্য ( দীপেন ) গত ১১ 
জুলাই ১৯৮৪, সকাল ৭-১* মিনিটে হৃদ্যস্তের ক্রিয়া 
বন্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তীর 
বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর । তিনি গত এক বছর 
ধরে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ন্বযুঘ্রা কাণ্ডে টিউমার 
(91181 ০০1: (09001) সহ ছু-পায়ে পক্ষাঘাত 
ভুগছিলেন। একবছর পূর্বে কাটিহার আশ্রমে 
থাকাকালীন তার মেরুদণ্ডে কিছু উপসর্গ দ্বেখ। 
দেয়, তখন তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ততি কর! হয়। 
সকল প্রকার স্থচিকিৎসা৷ সত্বেও তাঁর অবস্থা ধীরে 
ধীরে অবনতির দ্বিকে যায় এবং প্রশান্তির মধ্য 
দিয়ে অস্তিমকাল ঘনিয়ে আসে। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ 
থেকে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৪ খ্রীষ্টাবে 
কাটিহীর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যোগদান করেন। 
১৯৮* গ্রীষ্টাঝে গুরুর কাছ থেকে ব্রহ্গচর্যগ্রহণ 
করেন। আত্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সঙ্ঘের 
সেবা করেন । পরিশ্রমী এবং সহজ পরল ব্যবহারের 
জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। 

তার দেহনিযুক্ত আত্মা শ্ররামকফ-পদে চিরশাস্তি 
লাভ কক্ষক--এটাই আমাদের আত্তরিক প্রার্থনা । 


বীর্বধংবাদ 


রামকৃঞ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন 

কেরালার এরনাকুলামে গত ১৬ ও ১৭ জুম 
স্থানীয় ভারতীয় বিষ্তাভবন ও রামকুষ্চ-বিবেকা নন্দ- 
আন্দোলন সমীক্ষার আস্তর্জাতিক কমিটির যৌথ 
উদ্লোগে চুইদিনব্যাপী এক আলোচনা-চক্রের 
আয়োজন কর! হয়। ছুই শতাধিক প্রতিনিধি 
এই আলোচনা-চক্রে যৌগদান করেন। অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধন করেন কেরালা হাইকোর্টের বিচারপতি 
বাল গঙ্গাধর নায়ার। মূল ভাষণ দেন আস্তর্জাতিক 
কমিটির সম্পাদক এঁতিহাপিক ডঃ নিমাইপাধন 
বন্ছ। শেষ দিনের অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন 
কোচিন বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাচার্য ডং কে, 
গোপালন্‌। অন্তান্ত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিস্া- 
ভবনের সচিব ভাঃ পি. শ্রীকুমার, প্রাক্তন কেন্্রীয় 
মন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন প্রমুখ। আত্তর্জাতিক 
কমিটির উদ্ভোগে পরবর্তী আলোচনা-চক্র আগামী 
দেপ্টেম্বর মাসে পাটনায় অন্ুষিত হবে স্থানীয় 
রাম মিশন আশ্রমের সহযোগিতায় । 

যুবসম্মেলন 

উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট মংস্থা কুমারটুলি 
ইনস্ডিট্যুটের শতবাধিকী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে 
৮ জুলাই ১৯৮৪, বিবেকানন্দ-যুবসন্মেলন অনুঠিত 
হয়। সশ্মেলন সংগঠনে সহযোগিতা করেন 
গোলপার্ক (কলিকাতা) রামকৃষ্ণ মিশন ইনফিট্যুট 
অব. কালচারের বিবেকানন্দ-পাঠচক্র | সম্মেলনের 
উদ্বোধন করে স্বামী অজজানন তার প্রাণম্পশ্শ 
ভাষণে যুবকের স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ 
অন্থমরণে আহ্বান জানান। সম্মেলনের নভাপতি 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ উদ্দাত্তকঠে যুবকদের আত্ম 
বিশ্বামী হতে বলেন এবং দেশ ও জাতির দ্বরূপ 
উপলব্ধি করতে ডাক দেন। এই অনুষ্ঠানে ভাষণ 
দেন ড: নিয়াইসাধন বন্ধ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, 
ডঃ স্থতাষ ব্যানার্সী প্রশ্খ। নান! অনুষ্ঠানে মণ্তিত 


এই সম্মেলন স্থানীয় যুবকর্দের মধ্যে এক উদ্দীপনার 
সঞ্চার করে এবং তারই ফলে কুমারটুলি ইনসটিট্ুট 
শতবধের ম্মারক হিনাবে স্থায়ী “বিবেকানন্দ-পাঠচক্র' 
সংগঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণ। করেন। এই সম্মেলন 
পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীগ্রণবেশ 
চক্রবর্তী । 
ক 

আগামী ২ সেপ্টেম্বর ন্দীয়। জেলার রাঁণীঘাটে 
রবীন্দ্রভবনে জেলাভিত্তিক সারারদিনব্যাপী স্বামী 
বিবেকানন্দ-যুবসন্বেলনের আয়োজন করা হয়েছে। 
গোটা জেল! থেকে আটশত যুৰ প্রতিনিধি ( ১৬ 
থেকে ৩৫ বছরের যুবক-যুবতী ) নেওয়। হবে। 
সামান্ত সংখ্যক বয়ক্ক প্রতিনিধিও নেওয়া হবে। 
প্রতিনিধি ফি পাঁচ টাকা । এব্যাপারে যাবতীয় 
তথ্য সম্মেলন-নংগঠক জ্রীরামকৃষ-পদার্পণ স্মারক 
সমিতি ( ীরামষ্চ-ভবন, রাঁপাঘাট )-তে পাওয়া 
যাবে। 

শ্রীরামক্ণ-ভাবসমাধি উৎসব 

১৮৮৩ শ্রীষ্টাবের ২১ জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ পরম- 
হংসদেষ যছুলাল মল্লিকের ৬৭ পাথুরিয়াঘাট 
্্রীটঙ্থ ঠাকুরদালানে পিংহবাছিনী দেবীর সন্ধ্যারতি 
দর্শনকালে ভাবসমাধিমগ্র হন। তারই ম্মরণে 
যছুলাল মঙ্লিক স্বতি-সমিতির উদ্যোগে €বিশ্বধর্ম 
সমাবেশ'-এর আয়োজন করা হয়। স্বামী হিরথায়া- 
নন্দের পৌরোছিত্যে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি 
ধার! এই লমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন তীরা হলেন 
ফাদার পিয়ের ফালো, গ্রত্রাজিক! গ্রদীগুপ্রা ণা, 
শ্রীতজিবিকাশ সঙ্জন মহারাজ, বিচারপতি এস. এ, 
মামুঘ, গণেশ লালওয়ানি, শ্রীণচীপতি চট্টোপাধ্যায় 
প্রুখ। এছাড়া আরও নান! অনুষ্ঠান আয়োজিত 
হয়। জীত্ীরামকুষ্ণকথামৃত ও শ্রীমন্তগবদগীতা। পাঠ 
করেন যথাক্রমে স্বামী নিরাময়ানন্দ ও ভঃ লশাঙ্ক- 
তৃষখ বঙ্গ্যোপাধ্যায়। 


_ বিশেষ দ্রষ্টব্য__ 
* অতঃপর বর্তমান পজ্ঠাসংখ্যা নিচে। 
« পুনম্বাঈুত অংশের পচ্ঠাসংখ্যা উপরে । 


সউদ্দোকালা 
পুনরুদ্রণ 


২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ভি শ্রাবণ, ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৩৬৬--৩৮৪ ) 





নুচী; কোন্‌ পথে যাই ? ( পূর্বানুবৃত্তি )--( তিক্ষু দেবী দাস লিখিত ) 
আসামের কথ! ( পূর্বান্থবৃত্তি )--( বাবু গ্রবোধচন্ত্র বে লিখিত ) 
সমালোচন৷ 


উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রাতি 


্বামীজী চেয়েছিলেন : উদ্বোধনের মাধ্যমে ঠাকুরের ভাব তো! সব্বাইকে দিতে 
হবেই, অধিকন্তু বাঙল। ভাষায় নৃতন ওজস্দিতা আনতে হুবে।--ঠাকুরের 
ইচ্ছাস্স টাকার জোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিক কর! যেতে পারে । রোজ 
লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে 1866 81815198107 (বিনামূল্যে 
বিতরণ ) কর। ষেতে পারে ।, 


উদ্বোধন” ৮৫ বর্ষ অতিক্রম করে ৮৯ বর্ষে পড়েছে, তবু আজও স্বামীজীর ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। 
বিবেকানন্দ-অন্রাগী গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের কাছে আহ্বান জানানো! হচ্ছে, স্বামীজীর এই মহতী 
ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্ত উদ্বোধন” পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্য! বুদ্ধিতে তারা যেন 
নিজেদের সাধ্যান্গযায়ী চেষ্টা করেন। উদ্বোধন, পত্রিকার প্রকাশ ও গ্রচারে সহায়তা-প্রসঙ্গে 
স্বামীী আরও বলেছিলেন : “**তভোর! প্রত্যেকে যতট! পারবি, জাহাষ্য করিস্‌ 
ওতে ঠাকুরের কাজই কর] হবে । 


উদ্বোধন পত্রিকার বাধিক মূল্য সডাক ১৮"** টাকা 
ভারতের বাইরে সি-মেল-এ ৮**** টাক। 


বাংলাদেশ ৩৫-০* টাকা 
এয়ার-যেল-এ ২২৫"*০ টাকা 
প্রতি সংখ্যা ২'** টাকা 


আজীবন গ্রাহক (৩০ বৎসরের জন্য ) ৩০০. টাকা 


মাঘ হতে বৎসর আরম্ভ। যে-কোন মাস হতে গ্রাহক হুওয়। যায়। 


শ্রীবণ, ১৩৯৭ ] কোন্‌ পথে যাই? ২১৭ 


আবার চৈতগ্যচনিতান্থৃত এবং অন্যান্ত বৈষ্বগ্রস্থাদিতেঃ এমন কি, শ্রীমত্তাগবতেও তক্তির প্রাধান্ত 
কীন্তিত, এবং জ্ঞান অতি নিয় অবস্থ। ও মুক্তি অতি তুচ্ছ লিখিত রহিয়াছে দেখিতাম। এই সব 
ব্ষয় লইয়। অনেকের সঙ্গে কথাবার্ী কহিতাম। কিন্তু কেহই এ বিষয়ে মস্তোষজনক উত্তর 
দিতে পারিত না। বিষয়ী লোকে কি করিয়াই ক দিবে? 

যাহ! হউক, ধর্শে, বিশ্বানের প্রথম অবস্থ! হইতেই, এইরূপ একটা ধারণ! দাড়াইয়াছিল যে, 
সঙ্গ্যাপী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া কোন মহাপুক্রষ যোগীর শিষ্য হওয়। ব্যতীত, ছুর্লত যুক্তিমার্গে 
আবোহণ, সাংসারিক অবস্থার মধ্যে একেবারে অসম্ভব । ক্রমশ: এই ভাব বদ্ধমূল হইতে হইতে, 
একদিন বাটা হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কহিয়। নি:সম্বলে একবন্ত্রে প্রস্থান করিলাম । সময় 
হইলে পাঠক বর্গের নিকট মেই সকল ভ্রমণকাহিনী বণিৰব। তাহাতে সংসারের নানাবিধ বিষয় 
দেখিয়াছি ও শিথিয়াছি। এই ভ্রমণে অনেক কষ্ট৪ পাইয়াছি। কিন্তু ইহাতে যে এক স্থিরজ্ঞান 
লাভ হইয়াছে, তাহা অনেক পুস্তক পড়িয়াও লাত কৰি মাই। যাহা হউক, আমি একটা বিষয় 
আপনার্দিগকে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সেইটী আমার পরম পৃজনীয় গুরুদেবের বিষয়, আর 
তাহার কৃত জ্ঞান ভক্তির অদ্ভুত মীঙ্গাংদা। এই ছুইটী বিষয় ভাল করিয়া! বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, 
তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে। আজকাল, বাঙ্গালায় ধর্মের আন্দোলন বিশেষ দেখা 
যাইতেছে ; কিন্ত এক আধটী সম্প্রদায় ও দুই চারিজন ইতন্ততোবিক্ষিপণ্ত মহাপুরুষ ব্যতীত, 
সকলেই কেহ জ্ঞান বড়, কেহ ভক্তি বড় বলিয়া, পরম্পরে বিবাদ করিতেছেন। এই বিবাদ 
যে একেবারেই একটা ভ্রমপ্রস্থুত, ইহা আমি গুরুদেবের কপায় প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি এবং আমার 
এই বিষয়ে যে খোব সন্দেহ ছিল, তাহ মিটিয় গিয়াছে, 

আমি প্রথমে নবদ্থীপ গেলাম । সেখানে অনেক শাস্ত্রবিৎ ভক্ত গোস্বামী ও অন্যান্ত অনেক 
ভক্ত বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ হইল--দকলেই ভক্তির প্রাধান্ত বর্ণনা করিলেন; কিন্ত আমি বিশেষ 
কুব্ধ হইলাম এই দেখিয়া যে, এই সকল ভক্তগণ গৌরাঙ্গদেবের তক্ত বলিয়! পরিচয় দিলেও, তীহার 
প্রধান শিক্ষা। যে বিনীতভাব, তাহার বিপরীত ভাবের পরিচয় দ্িলেন। আরও অনেকের চবিজ্ঞ 
বড় অনুকরণীয় দেখিলাম না। তাহারা জানকে নিন্দা করিলেন, শুক্ক তর্কপ্রধান বলিয়া ; কিন্তু 
তাহাদের সকলেরই জ্ঞানকে খণ্ডন করিবার সময় শুষ্ক তর্কের উপর বিলক্ষণ অনুরাগ দেখিলাম । 
মোট কথা, দেখিয়! শুনিয়া আমার তৃত্তি হইল না। তারপর, জানের কেন্দ্র, হিন্দুধর্মের কেন্দ্র 
বারাপসীধামে গমন করিলাম । এখানেও আমি ভগ্নাশ হইলাম । অধিকাংশ সাধুই এখানে জ্ঞান- 
প্রী্ান্ত কীর্তন করিলেন এবং তক্তিকে হূর্বলত।, অথব৷ নিষ্না ধিকারীর কর্তব্য বলিয়া বর্ণনা করিলেন ; 
কিন্তু দেখিলাম, তাহাদেরই অনেকের বিলক্ষণ দুর্বলতা রহিক্নাছে। এই সকল কথ বলিলাম বলিয়া, 
এমন কেহ বিবেচনা করিবেন না যে, নবদ্বীপ একেবারে ভক্তশূন্য, বা কামী একেবারে জ্ঞানিশৃন্ত, 
অথবা সকল পাধুর চরিত্রই আদর্শ হইতে অনেক নিম়ে। কিন্ত অনেক উন্ততচরিত্র সাধু থাকিলেও, 
জ্ঞান ব৷ তক্তি এই উভয়ের একের উপর গৌঁড়ামি নাই, এমন একটাও সাধু দেখিলাম না। 

বারম্বার এই সকল নৈরাস্তের পর একদিন ভগ্মমনে দশাশ্বমেধ থাটে বেড়াইতেছি, এমন 
সময়ে একটী বেশ দিব্য লাব্যশালী সাধু উপযাচক হুইয়া, আমার সহিত আলাপ করিলেন। ইনি 


আযাব, ১৩১১ সংখ্যার পর ।-_বর্তমান সঃ (ভান, ১৩৯৯, পৃঃ ৪৬৯ ) 
শ [ পুনর্যুন্রণ । 


২১৮ উদ্বোধন [২য় বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


বাঙ্গালী, ইছার প্রকৃতি অতি মধুর দেখিলাম-_-একদিনেই মন কাড়িয়। লইলেন $ শুনিলাম, ইনি 
প্ী্প্রধায়ী বৈষব। এই সম্প্রদায়ের গুরু বামান্ুজ। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কাশীতে 
থাকিবে, না আর কোথাও যাইবে? আমি বলিলাম, কাগীতে থাকিবার আবু ইচ্ছা মাই। 
হিমালয়ের দিকে কোথাও যাইব, গিয়া কোন নির্জন স্থানে বসিয়া পরমাত্মার চিন্তা করিব। দেখি, 
কিছু তত্ব পাই কিনা। মৃদু হাসিয়৷ তিনি বলিলেন, বেশ, আমারও এ দিকে যাইবার ইচ্ছা । 
বিশেষতঃ শীপ্রই হরিছারে কুস্তমেল! হইবে, তাহাতে '্মনেক সাধু সম্তের দমাগম হইবে, পূর্বব 
পরিচিত অনেক সাধুও তথায় উপস্থিত হইবেন, তাহাদের সহিত মিলিত হইব বড় ইচ্ছা; তোমার 
ইচ্ছ। হয় ত, আমার সঙ্গে চল। আমি এই প্রস্তাবে বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমার আনন্দিত 
হইবার দুইটা কারণ ছিল। এক,-_-এগদিন ঘুরিয়া। বুঝিয়াছিলাম, একলা ঘোর! ঠিক নয়, তাহাতে 
নানাবূপ প্রলোভন আছে; দ্বিতীয়--ইনি শ্রীসম্প্রনাক়ী, ইহার নিকট রাঁমাজ্জের মতাদি বিশেষ" 
রূপে জানিতে পারিব। আমি বামানুজের মাম মাত্র শুনিয়াছিলাম। তীহার মতাদি বিশেষ 
কিছুই জানিতাম না, কারণ বঙ্গদেশে তাহার মত বা জীবন বিশেষ প্রচার নাই। এই উদ্বোধনেই, 
আমি প্রথম তাহার জীবনী ও তাহার দর্শন পড়তোছ। আর, এ লোবটীর সহিত সাষান্ত 
কথাবার্থায়ই বোধ হইল, ইনি কোন পণ্ডিত ; বিশেষ, ঝড় মধুর প্রকৃতি । মধুর গ্রর্কৃতির কারণ 
এই বুঝিলাম, হীন শুধু পণ্ডিত নন, ইহার সাধনার প্রতিও কিছু লক্ষ্য আছে। যাহা হউক, ইহার 
সহিত পদত্রজে হরিদ্বারে উপস্থত হুইলাম। পথে বামাহথজ্র মত দর্শনাদি সন্বদ্ধে অনেক অবগত 
হইলাম । দেখিলাম, ই'নও বাগে পাইলে শঙ্বরাচীর্্য ও তাহার মতের উপর কটাক্ষ করেন) তৰে 
অনেকট! গৌড়ামি কম, বেশ সত্যাহুসান্িৎনূ, অপর সকলের মত নেয়েআকড়ে ভর্ক করেন না) 
আর ইহার ভগবানের প্রতি বেশ প্রেমও আছে। মধ্যে মধ্যে ভজন করিতেন, তাহাতে 
অনেক সময় প্রেমাশ্র ঝরিত। 
তিনি বলিতেন, দেখ, শঙ্করের মত শুধ--'অহং ব্রহ্থান্মি একরূপ বাতুলতা, ইহাতে 
অহঙ্কারাদিই বৃদ্ধি পায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি চুপ করিয়। থাকিতাম। কিন্তু মনে মনে ইহার 
তাবে মুগ্ধ হইলেও, ইহার সব মতে সায় দিতে পারিতাম ন]। 
হরিদ্বারে পন্ছছিলাম। হরিদ্বার বেশ জায়গা, নির্জন, সাধন ভজনের বেশ অঙ্গকূল। 
কুম্তমেলার এখনও কিছু দেরি আছে। দিন কক বেশ গঙ্গান্সান, বিকেশর মহাদেব দর্শন, ও 
নিকটবস্তী চারিদিকে ভ্রমণার্দি করিলাম। গঙ্গা এখানে খুব সরু। আর একটা গ্রীতিকর দৃষ্-_ 
গঙ্গায় সব মাছ খেলিতেছে--নির্ভয়--এখানে হিংপার নিয়ম নাই । কত লোকে মাছগুলিকে ময়দার 
গুলি পাকিয়ে দিতেছে--মাছগুলি নির্ভয়ে তাহা! খাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে বড়ই 
আনন্দ হইল। মনে হুইল, যদ্দি সকল মাঙ্গষ যথা প্রাণে প্র1ণে--মনে কোন কুটিলত৷ না রািয়া, 
অহিংসা অবলম্বন করিতে পারে, তবে এই সংসারই সত্বর কৈলাসপুরী ব্ধপে পরিণত হয়- ব্যাজ 
পর্ধন্ত মানুষের কাছে হিংসা ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে ; কিন্ত সে আশা এখনও বহু দুরে । 
এখনও মান্য, বিন! কারণে বা সামান্ত কারণে তাহার ভ্রাতা অপর মানুষের গলায় ছুরী দিতে 
টত হয় না,--সে আবার ইতর জন্তর প্রতি ছিংসাশূন্য হইবে? 
( ৮৬তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, প:ঃ ৪৯০) 


আমামের কথা 
বাবু গ্রবোধচন্জ্র দে। ] [ ২০৬ পৃষ্ঠার পর 
৩১ শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে তেজপুর হইতে জাহাজ ছাড়িল। আজ বৎসর শেষ ছইল, 
সঙ্গে সঙ্গে একটা শতাব্ধীও চলিয়া! গেল। এই একশত বৎসন্পে পৃথিবীতে কত প্রলয় বিপ্লব, কত 
মহামারী, কত খণ্ড প্রলয় হুইয়া গেল, কত কোটী কোটী নরনারী জন্মগ্রহণ করিল, কত কোটা 
কেনা মরিয়া গেল, তাহার ঠিকান। রাঁখে কে ? এই ভারতেই বা কত পরিবর্তন ঘটিল। এই এক 
শত বৎসরে, ভারতে কত রাজনৈতিক, কত সামাজিক, অধিক কি, কত প্রাকৃতি ₹ পরিবর্তন ঘটিল, 
তাহার হিসাব করিতে গেলে, রাশি বাশি পুস্তক হইলেও লিখিয়া শেষ কর! যায় না! প্রবল 
প্রতাপ মুসলমান সাম্রাজ্য কোথায় ভানিয়৷ গেল, সমাজ মধ্যে ব্রাঙ্মণের আধিপত্া কোথায় 
লুক্কাফ়িত হইল-_তাহা ভাবিয় দেখুন! সাহিত্য, সংবাদপত্র প্রভৃতি নৃতন ভাব ধারণ করিয়াছে 
বেলবিস্তার, টেলিগ্রাফ, প্রভৃতির সাহাঘ্ো দেশ মধো কেবল বে বাণিগ্য বাবসায়েব শ্রীবৃদ্ধ হইয়াছে, 
তাহ! নহে, ব্যক্তিগত ও জাতিগত ধনবৃদ্ধিরও সহায়ত! হইয়াছে_-পুরাতন শিল্প অনেক লোপ 
পাইয়াছে সত্য, কিন্ত সে স্থান আধুনিক অপরাপর শিল্প দ্বারা অধিরুত হইয়াছে। বিবার, 
লিখিবার অনেক কথা। আছে, কিন্কু আপনার উদ্বোধনে” সে স্থান কোথা? আর আমারই ব। সে 
বিদ্তা কোথায়? 
কোকিলা-মুখে আসিতে ছুই দিন লাগিল। কোকিলা-মুখের নাম শুনিয়াই সেই 
শুকরমনির নাম মনে পড়িল। ১৬1১৭ বৎমর পূর্বের নাকি এই খানের কোন বাগানে শুকরমনিনায়ী 
কুলিনীর উপর অত্যাচার হয় এবং সেই হেতু তাহার প্রাণ বিয়োগ হুয়। বাঙ্গালা দেশে সংবাদপত্র 
মহলে এই বিষয় লইঙ্।া তখন বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়।---আজ এখানে আসিয়া বৃষ্টি 
পাইলাম--বুটি অবিশ্রাস্ত । যাহা হউক, শীতকালের বুটিতে জবর জবর হইয়া, আরও ছুই দিন 
জাহাজে কাটিল, পরে ডিক্রগড়ে বেল। প্রায় ভুইটার সময় আসিয়া পৌছিলাম। এটা সহর ডিক্র 
নছে, ডিক্রগড় ঘাটও নহে, কারণ, নদীর--্রদ্ষপুত্র নদের-_জল হটিপ। যাওয়াতে, ঘাট পর্ধস্ত জাহাজ 
আসিতে পারে না, স্থতরাং উক্ত ঘাট হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে জাহাজ নঙ্গর করিল। এইখানে 
আপিয়া বিষম বেগ পাইলাম। জাহাজ হইতে নামিয়! সহর প্রাক গাচ মাইল-__সঙ্গে মাল পত্র-_ 
সুটে মজুর ছুপ্রাপ্া--ভাবনার কথা । যে কয়েক জন কুলি ছিল, তাহার! সাহ্বেদিগের মাল পত্র 
লইয়৷ চলিয়! গেল; আমি ও আরও কয়েকটা তদ্রলো'ক কুলির অভাবে বিষম বিভ্রাটে পড়িলাম। 
৪1৫ মাইল পথের জন্য কিছুমান তীত হই নাই, কারণ ১*।১২ মাইল পথ হাটিতে কখন ক্লেশ 
অন্ৃভব করি নাই; তাবনা-__মালপঞ্ লইয়|। আমর! তিন চারিটী বাঙ্গালী বাবু ভিন্ন অপরাপর 
নকলে চলিয়া! গেল। ক্রমে বেল! চারিট! বাছিয়া গেল। একে শীতকাল, তাহাতে টিপ চিপ, 
করিয়। বৃ্ি পড়িতেছে ; কাজেই শত্ীর হি হি করিয়। কাপিতে লাগিল । সাত দিন ক্রমান্বয়ে জাহাজে 
থাকিয়া, শরীরটা যেন জাহাজওয়ালাদের বলিয়া মনে হইতে লাগিল,-মেজাজ খারাপ, শরীরও 
টল্টলায়মান,--তাহার উপর এই ব্রপ অন্থবিধাগ্রন্ত হওয়ায়, প্রাণটা ভারি চটিয়! গিয়াছে । এইরূপে 
একাত্ধ নিরুপায় ও বিচিন্তিতভাবে কিয়ৎক্ষণ জতিবাহিত হইলে, ভগবান বাজি হইলেন ; জাহাজের 
( ভাদ্ু, ১৩৯৯, প:ঃ ৪৯১) 


২২, উদ্বোধন : [ ২য় বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


মেল-বাবু ( ভাক-বাবু ) আমার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, কিছু যেন বাথিত হইলেন, অনেক 
কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং ছুই একট। কুলির জন্ত বিশেষ চেষ্ট। করিলেন, কিন্তু কুলি পাওয়া! গেল 
না। অবশেষে জাহাজের একজন জমাদার (ওরফে মেথর ) মহরে আদিতেছিন,-ডাক-বাবু 
তাহাকে বলিয়। কহিয্! এবং আধিক লাভের কথ৷ বুঝাইয়। দিলে, মে কপা৷ করিয়।৷ ( এস্থলে কূপ! 
ভিন্ন আর কি বলিব? ) আমার বিছান। ও ট্রাঙ্কটি লইয়! চলিল; আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। 
চলিলাম, সাহারার উপর দিয়! :--্টীমার হইতে ঘাট পর্যন্ত ষে তিন মাইল জমি, তাহা চড়। 
ব। চর,__বালি ধূ ধু করিতেছে। চরের উপর দিয়! চলিতে চলিতে, যে দিকে দেখি, সব বালি 
ধূ ধু করিতেছে, এই জন্ত উহাকে সাহারা বনিলাম। এই তিন মাইল বালি তাঙ্গিতে যে কষ্ট 
হইয়াছিল, এক টানে দশ ক্রোশ সাদা রাস্তা চণিতে মে কষ্ট হয় না; প্রতি পদে পা বালিতে 
বসিয়! যায় এবং চেষ্টা করিয়৷ উঠাইতে হন, এইজন্য এত কষ্ট! 

প্রান সন্ধ্যা হইয়াছে, এমন সমষে ঘাটে আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে আসিয়া একটা 
তদ্দলোকের বাসায় গিয়া উঠিলাম, তিনি বাসায় না থাকিলেও, তথাক্স মালপত্রগুলা রাখিয়। 
ডিক্রগড় লহরের দিকে রওন! হইলাম । এখানকার দুইটা বাবুর নাম পূর্বেই ভালরূপ জানিতাম ; 
সাক্ষাৎ আলাপ না থাকিলেও, সংসারক্ষেত্রের বিষয় কণ্ম উপলক্ষে চিঠি পত্রািতে তাহাদিগের 
সহিত বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল, সুতরাং তরুস৷ করিয়া! সেইখানেই গেলাম । এই স্থানে আসিবার 
কালে পথে নানারূপ চিন্তার উদ্রেক হইতে লাগিল। তাবিতেছিলাম-_পাত্রি হইয়! গেল, যদি ভ্র- 
লোকদিগের সহিত ন! সাক্ষাৎ হয়, তবেই বিষম গোলের কথা । একে বিদেশ--বাঙ্গালীর দেশ নহে 
যে, যেখানে হউক বাঙ্গালীর বাটা গিয়া! অতিথি হইয়1 পড়িব, ভিন্ন দেশ, ভিম্ন জাতি, রাত্রিকাল, 
অন্ধকার, বৃষ্টি পড়িতেছে, শরীর অবসন্ন, তাহ! ত পূর্বেই বলিয়াছি-_আর কি চাহেন? আবার 
ইহাও ভাবিতেছি যে, সেই ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও, যর্দি তাহারা আশ্রয় দিতে 
্বীকূত না হন। যাহ! হউক, সৌতাগ্যক্রষে তাহাদিগের বাসায় আদিয়। প্রথমে ল-_বাবুর সহিত 
সাক্ষাৎ হইল এবং পরিচয় পাইয়া, তিনি আমায় চিনিলেন ও যথেষ্ট সমাদর কবিয়া বসাইলেন। 
ক্ষণকাল পরে, অস্তঃপুর হইতে, ম--বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া! আমার সহিত আলাপ করাইয়া 
দিলেন। ল-_বাবু ও ম--বাবু যে, এক বাপাতেই থাকিতেন, তাহ! আমি জানিতাষ না। ন্তরাং 
উভয়কেই এক স্থানে পাইয়া, আমার সাঁতিশয় আহ্লাদ হইল। আমি যে তথায় আসিব, ইতিপূর্বে 
তাহাদিগকে কোন ষংবাধ দিই নাই বলিয়া, উভয়েই অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং 
পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন যে, পূর্বে তাহার! সংবাদ পাইলে, ষ্টেশন হইতে আপিবার সময় 
আমাকে এত ক্লেশ পাইতে হুইত ন|। 

ই'হাদিগের উভয়ের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম । বাঙ্গালাদেশের 
অনেক কথা হইল--আসামদেশেরও অনেক কথা হইল । তীহার। অনেক দিন বাঙ্গালাদেশ ছাড়া, 
স্থতরাং বাঙ্গালাদেশের কথায় তাহাদের বিশেষ স্বার্থ ছিল_আর আমি নৃতন ডিক্রগড়ে গিয়াছি, 
সুতরাং স্থানীয় কথায় আমারও বিশেষ স্বার্থ ছিল,--এতক্নিবদ্ধন তাবৎ কথাবার্তাই বড় গ্রীতিকর 


ছইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে প্রথম অভ্যর্থনা পান-তামাঞ,_আর এদেশটা বড় শীতপ্রধান বলিয়া, 
(৮৬তম বধ+ ৬ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৯২) 


শ্রাবণ, ১৩০৭ ] আসামের কথা ২২১ 


প্রথম অভ্যর্থনা চ।,-পরে পান-তামাক, স্থতরাং তাহার অতি যত্বু সহকারে আমাকে চা খাইতে 
দিলেন। চা। পান করিয়। বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলী্-_ শরীরে একটু বল পাইলাম,--হৃদয়ে উদ্যম ও 
উৎ্পাহ আঁদগিল। কথায় কথায় কৃষি ও উদ্ভান বিষয়ক প্রদঙ্গ আসিয়া পড়িল। এও দ্বিষয়ে 
তীছাদিগের বিশেষ সথ ও যত্ব--আর আমার পেশ!, হতরাং আলাপ ও কথোপকথন শীঘ্র বড়ই 
ঘনীভূত হইয়া পড়িল। যথাক্রমে আহারের সময় হইল,_সকলে আহার করিয়া! রাত্রের মত 
বিরামদায়িনীর শরপাগত হুইলাম। 

প্রাতঃকালে উঠিয়া চা, বিন্ুট প্রভৃতি দ্বারা বাল্যভোগ বা ছোট হাজির। ( 0:০9199%) 
করিয়া, ল-_বাবুব সহিত সহর পরিদর্শনে বহির্গত হইলাম। 

ডিক্রগড় সহর বিভ্ভৃত, রাস্তা ঘাট বড় ও পরিষ্কার,_-তবে কিছু বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ বাড়ী ঘর 
তত নিকট নিকট নহে--দুরে দুরে, স্থতর1ং গণি ঘুঁজি বেশী নাই । সাহেব-পল্লী-নধীর (ব্র্ষপুত্র ) 
কিনারায়) নদীর কিনারার রাস্তাটী কলিকাতার গড়েন মাঠের বেড রোডের (194 1099৫ )স্তায়, 
লাল ও পরিক্ষার পরিচ্ছন্্। নিকটেই সাহেবদিগের ক্লাব২-বৈকালে তথায় অনেক পাহেব-স্থবার 
আগমন হয়, খেলাধুল! হয়, ইত্যাদি । স্থানীয় বাজার খুব সরগরম, বিস্তর দোকান পাট,-নকল 
জিনিষ পত্র পাওয়। যায়। মারবারদেশী বিস্তর কেঁয়ের দোকান আছে,--কতকগ্লি মুসলমানের 
নানাবিধ সাহেবী জিনিষ পত্রের দোকান আছে। খাস বাঙ্গালীর কোন কার কারবার দেখিলাম 
ন!। নিজ ডিক্রগড়ে ছুইখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র আছে--“হইষ্টার্ণ হেরন্ড” ও “টাইম্ম্‌ অব 
আসাম।” গ্রথমোক্তখানি বাঙ্গালী-সম্পাদিত, এবং দ্বিতীয়খানি আসামী-সম্পারিত। আমি 
নিজে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালী সম্পার্চিত “ইষ্টার্ণ হেরল্ড” কাগন্ধ সম্থন্ধে কোন মতামত প্রকাশ 
করিতে গেলে, পাছে আত্মস্তরিতা আসিয়া পড়ে, সেই ভয়ে তৎসঘ্বদ্ধে কোন কথাই বলিব ন।। 
কয়েক বধ্সর পূর্বে, ই্রার্ণ হেরন্ডেরই সম্পাদকের উৎসাহ ও উদ্যোগে, এবং সম্পাদকীয়তায় আসাম 
টাইম্‌স্‌ প্রকাশিত হয় । আমি, যত দূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি যে, আসাম টাইমৃদ্‌ বাঙ্গালী 
বড় বিবূপ-_বাঙ্গল। ভাষার প্রতিও নারাজ। “আমাম টাইমূসের” এই যে বাঙ্গালীর প্রতি ঈর্ষা ব! 
বিদ্বেষভাব ম্বজাতিপ্রেমের ফল। আপামীদিগের মধ্যে শিক্ষা, অতি অল্পই বিস্তারিত হুইয়াছে এবং 
যে ছুই পাচ জন শিক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন, তাহারাই স্বদেশ ও স্বজাতি 
বাৎল্যবশতঃ, বাঙ্গালীদিগের প্রতি এত নারাজ। বাঙ্গলা ভাবাটাকে তীহার। একট! ভাষার 
মধ্যেই গণিতে চাহেন না । তাহাতে বাঙ্গালী জাতির ব৷ বাঙ্গালা দেশের কিছু আসিয়া যায় না; যে 
জাতির একটা নিজের ভাষায় ই।তহাস নাই, ব্যাকরণ নাই, অধিক কি বাঙ্গল! তাষার ন্যায় 
শিশুবোধক, দাশরধি রায়ের পাঁচ,লী, বা বিভ্যাস্ম্দর পুস্তকও নাই, সে জাতির আবার ভাষা! কি, 
আর সে জাতির শ্বতন্ত্র অস্তিত্বই ব। কোথায়? আপামীগণ বাঙ্গালী হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে চেষ্টা 
করিলে, পূর্বেই বলিয়াছি, তাহাতে বাঙ্গালীর কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, -আলামীগণ নিজে 
ঠকিবেন। যদি কিছু মাত্র উন্নতি করিবার বান! থাকে, আসামীদিগকে এখনও অনেক দিন 
বাঙ্গালীর নিকট অনেক জিনিষ শিক্ষা করিতে হইবে । আর আপামী ভাষাও পরিপুষ্ট করিতে 


হইলে, বাঙ্গল! ভাবার অন্গকরণ করিতে হইবে। বিষ্াসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয় প্রথম হইতে 
( ভাদ্র, ১৩১১, 1৪৯৩) 


২২২ উন্ধাধন [ ২য় বর্ষ--১২শ লংখ্যা 


অনুবাদ না করিলে, আসামী ভাষার হ্তি হইতে পারে ল। সেই জগ্ঘ বলি, যাহাদ্দিগকে প্রতিপদে 
বাঙ্গালীর উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহা দিগের পক্ষে এক্ষণে শ্বাতন্ত্র-ভাব পবিতাগ করিগ্পা। 
যাহাতে দেশের লোক প্ররুত শিক্ষা লাভ করিতে পারে, স্থণত্য হুইয়। দশজনের একজন হইতে 
পারে, তাহার চেষ্ট! কর! ভাল নয় কি? বুদ্ধিমানের কাঁজ নহে কি? এই হ্বাতন্ত্া-ভাবের ভন্তাই 
তারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে। স্বাতঙ্থ্য-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, তাবৎ ভাবতবাসীর ভাব যে দিন এক 
হইবে, সকলের ধর্শ ও সমান্জে যখন এক ইতরেতর সহাঙ্গভূতি হইবে, একের অভাব যখন 
সকলে অচুভব করিবে--তখনই ভারতবাঁসী এক জাতি হইতে পারিবে। 

ডিক্রগড়ে একটী লিমিটেড কোম্পানী আছে- তাহার নাম 4১99200 হ২৪111858 8170 
পু8010£ 0০. [.এ. উক্ত কোম্পানীর ভিন্ন ভিন্ন কাজ আছে,-১ম, রেলওয়ে লাইন ও অন্তান্ত 
ত্দানুসঙ্গিক। উক্ত রেলওয়ে লাইন ডিক্রগড় হইতে মাকুম পর্ধ্য্ত গিয়! ছুইদিকে গিয়াছে। ইহার 
এক দিকে টালপ--অপর দিকে 'মার্গেরেটাঃ । টালপের সন্গিকটে পিদিয়া,- এবং এইখানে 
ইংবেজের ভারতসাম্রাজ্যের পূর্ব সঁ'মার শেষ ( 51926৩1) ৷ এই সদিয়াঁতে ইংবাঞ্জের একজন 
রেসিভেপ্ট থাকেন,_ইংরাজরাজের স্বার্থ রক্ষার জন্ত এবং বর্ধ্র মিল্নী, আবর প্রভৃতি জাতিকে 
শাসনে রাখিবার জন্য। সম্প্রতি যে ম্নিস্মী অভিযান (18709৫16102 ) গিয়াছে, তাহ! উল্লিখিত 
সদিয়া নামক সীমান্ত হইতে । মাকুম হইতে আর একটী শাখ। গিয়াছে, মার্গেরেটা অবধি । এই- 
খানে উক্ত কোম্পানীর কয়লার খনি ও তৈলের (760015010 ) কূপ আছে । এখানে যে করল! 
উৎ্পক্স হয়, তাহা! বিলাতী কয়লা অপেক্ষা কোন অংশে নান নহে, সথতরাং সমুদ্রগামী জাহাজে 
ব্যবহারের উপধোগী। বাঙ্গালা দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতায় অল্প খরচায় এই করলা পাঠইবার 
স্থযোগ থাকিলে, এতদিনে বাপিগঞ্ড বরাঁকরের কয়লার কাটতি ঘে বিশেষ কমিয়! যাইত, সে বিষয়ে 
সংশয় নাই। আপামের রেলওয়ে কোম্পানীগণ এবং স্টিমার-কোম্পানীগণ এ কয়লা ব্যবহার 
করিয়া থাকেন । বাঙ্গল। দেশে বা অন্তর যেরূপ বিস্তর কোম্পানী ও বহুন্যক্তি কলার খনি 
ইজার। লইয়া ব্যবসা করিতেছেন, আসামে তাহা হুইতে পায় নাই, তাহার কারণ আসাম 
রেলওয়ে ও ট্রেডিং কোম্পানীর সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত এই যে, গব্ণমেট আর কোন 
ব্যক্তি বিশেষকে বা কোম্পানীকে ইহার জন্য অন্থমতি বা ইঞজার] দিবেন না, বাস্তবিক উক্ত 
ট্রেডিং কোম্পানীর জন্যই এই রেলওয়ে লাইন স্থষ্টি হইয়াছে এবং তঙ্গিবন্ধন স্থানীয় যথেষ্ট উন্নতি 
হইয়াছে। [ ক্রমশঃ ] 


(৮৬তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যাঃ পঃ ৪৯৪) 


সমালোচনা । 


“হিন্দু থিইস্ম্‌* (অর্থাৎ "হিন্দুধর্ম ও আস্তিক”? বাবু সীতানাথ তত্বভূষণ প্রণীত, 
এবং ৩* নং গোয়াবাগান লেনস্থ “সোস ব্রারার্ন” কর্তৃক প্রকাশিত। একখানি ইংরাজী ক্ষুদ্র পুস্তক 
--১৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; কিন্তু পড়বার ও চিন্তা! করিবার অনেক বিষয় 'জাছে। ভাষাও বেশ 
গ্রাম এবং তাবপ্রচান্রী,_-তবে দার্শনিক শব প্রয়োগে স্থানে স্থানে সাধারণের পক্ষে কিঞিৎ নীরস 
হইয়া উঠে। যাহা হউক, দর্শনের ভাষ। নভেল নাটকের ভাষার মত কখনই হইতে পারে না এবং 
দার্শনিক শব সাহায্যে দর্শন লেখাই হজ, কারণ অল্প কথায় অধিকভাব প্রকাশ করা যায়, এজন 
গ্রন্ককারকে আমর! বিশেষ দোষ দিতে পারি না। তবে পড়িতে পড়িতে এ কথাটি শ্বতঃই প্রাণে 
উঠে যে, ইংরাজী পরিচ্ছদে ন। আসিয়া, সীতানাথ বাবু যদ্দি ধুতি উড়ানি পরিয়া আগিতেন, তাহ। 
হইলে বোধ হয়, দেশীয় অনেক প্লোক তাহার কাছে ঘেসিতে এবং ভাব বিনিময় করিয়া কৃতকতা্থ 
হইতে পারিত। যাহা! হউক, বিদেশী আবরণে দেশীয় ভাবের কিছুমাত্র অন্যথ| হয় নাই, সেজন্ত 
দেশীয় পাঠকের প্রতি আমাদের বিশেষ অন্থবোধ- ধৈর্ধ্য অবলম্বন করিয়। পুস্তকখানি আস্োপাস্ত 
পাঠ করেন। ইহাতে স্বীয় ধর্শের অনেক কৃটব্ষয় স্ুযুক্তিসহায়ে এবং নৃতন আলোকে 
আলোকিত দেখিতে পাইবেন। 

পুস্তকখানি একাদশটি প্রবন্ধে বিভক্ত। প্রত্যেকটি গভীঙ্গ ভাবপূর্ণ। দ্বিতীয় প্রবন্ধের 
স্বাধীন এবং শান্ত্রাধীন তর্কের গ্রতেদ ও সমন্বয়, চতুর্থ প্রবন্ধের মায়াবাদী এবং পরিণামবাদীর 
চিরবিরোধের মূলীতৃত নিজ নিজ সত্যালোক নির্ণয় এবং সপ্তম প্রবন্ধে? পুধর্জন্মবাদ সন্বন্ধীয় যুক্তি 
সমূহ, আমাদের বিশেষ ভাল বোধ হইয়াছে। 

বন্ধন এবং যুক্তি? শীষক দশম প্রবন্ধটিতে গ্রস্থকারের নিজমত বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে; 
ইপনিষদ আন্তিক্যের চরম সীমায়, মানুষ প্রেমের সহায়ে ভগবানের দৃহিত একতা অনুভব কঙিলেও, 
কিঞ্চিৎ পার্থকা থাকিয়া যায় । শরীর এবং তদক্গপ্রত্যঙ্গাদির সন্থন্ধর ন্যায়, মস্তি এবং তদন্র্গত 
বিশেষ বিশেষ জ্ঞানোৎপা্ক অংশ সকলের সম্বন্ধের ন্যার, একত্বের ভিতরেও বহুত্ব থাকে_ইহাই 
উপনিষদ সকলের অভিমত, গ্রন্থকার অন্থমান কিয়াছেন এবং পৃজ্যপাদ আচার্ধ) *হ্কবের প্রতিও 
কটাক্ষ করিতে কুষ্টিত হন নাই। তবে গ্রন্থকার উদারভাবে ইহাও শ্বীকার করিয়াছেন যে, 
উপনিষদের কোন ফোন অংশ পূর্ণেকতা। প্রতিপাদক বণিয়া বোধ হয় | [কিন্ত মেগডপএ তাহাই 
উদ্দেগ্য কি না, এ বিষয়ে সন্দিগ্ক হইয়াছেন । শ্রম রামানুঞ্জাচার্ষের বিশিষ্টা দ্বৈতবাদই গ্রন্থককারের 
অভিমত । 

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, বেদের উপনিবস্তাগ নিরপেক্ষ হইয়। পাঠ কালে, 
তাহাতে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং পূর্ণাদৈত, এই তিন মতের প্রতিপাঁদ্দক বাক্যনকল নয়নগোচর হয়। 
আবহমানকাল ধরিয়া, দেশীয় টাক এবং ভাস্যকারের! এগুনিই একমত প্রতিপাদক বলিয়া, ব্যাখ্যা 
করিতে প্রয়াম পাইয়াছেন। সকলেই নিজ নিজ মত হইতে ভিক্নার্থ প্রতিবাণক বচনগুলিকে, 
ধাত্বর্থসহায়ে ঘুরাইপ| কিরাইক্স। 'সাপনার দিকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এ 
বিষয়ে কাহারও চেষ্ট! সম্পূর্ণরূপে ফল হয় নাই। এই সন্দেহ কলহের বিষয়ে, শ্রীমৎ্, বামকৃফ 

( ভাদু, ১৩৯১) পৃঃ ৪৯৫ ) 


২২৪ উদ্বোধন [ ২য় ব্য---১২শ লংখ্য 


পরমহংসদেবের অমৃতময়ী বাণী ন্মামাদিগকে বিশেষালোক প্রদান করিয়াছে । তিনি বলিতেন, এ 
বিষয় বুদ্ধি সহায়ে বুঝিবার নয়, কিন্তু প্রেম, সাধন এবং জীবন সহায়ে বুঝিবার কথা৷ । ধর্ম জীবের 
উন্নতির তারতমো, প্রত্যেক মানবেরই এই তিন মত ব! অনুভব পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়। 
ধর্মজীবনের প্রথম উন্মেষে দ্বৈত--যৌবনে বা মধ্যকালে বিশিষ্টাৈত__এবং সর্বশেষে উন্নতির 
চরমসীমায়, পূর্ণাছৈত অস্কৃভব আদিয়া উপস্থিত হয় । অতএব?ইহা! অবস্থার কথা? । সেইজন্যই 
বেদে এই তিন গ্রকার অবস্থা সচক বচনই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মততেদ থাকিবেই এবং 
থাকিলেও হানি নাই--কারণ, অবস্থার উন্নতি অন্থমারে, মানুষ সত্য বলিক্না শ্বতঃই একটির পর 
আর একটি অবলম্বন করিবে। পুজ্যপাদ পরমহ্ংসদেবের এই সুন্দর সামঞ্ন্তময়ী মীমাংস! পূর্বব পূর্ব 
আর কোন আচাধ্যের নিকট হইতেই শুনা যায় নাই। 

পরিশেষে পরমহংসদদেবের নিকট শ্রত একটি গল্প বলিয়!, আমর! সমালোচনার উপসংহার 
করিব। এক গরিব কাঠুরিয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, নিকাটস্থ বনে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া, দিনাস্তে 
সহরের বাজারে আসিয়া বিক্রয় করিত এবং সেই পামান্ত আয়ে দিনপাত করিত। দৈবযোগে 
একদিন পথিমধ্যে এক দয়ালু সাধুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুও তাহার দুঃখে দুঃখিত 
হইয়া৷ বলেন, “অগ্রসর হও, তোমার ছুঃখ দূর হইবে” কাঠরিয়াও নাধুর কথায় বিশ্বাস করিয়া, 
অন্ত দিবসাপেক্ষা বনমধ্যে কিছু বেশী দূর অগ্রসর হইল এবং চারিদিকে চন্দন বৃক্ষরাজি দেখিয়! 
বিশ্মিত হইয় ভাবিঙ্গ, “দয়াল সাধু এই জন্যই আমায় অগ্রসর হইতে ৰলিয়াছিলেন_-এতদিনে আমার 
কষ্ট দুর হইল।১ অন্ত খাষ্ঠ অপেক্ষ। চন্দন কাষ্টের মূল্য অধিক) সেও সেদিন হইতে অনেক অধিক 
উপাজ্জন করিতে সক্ষম হইল। কিছুদিন পরে তাহার মনে হইল, “সাধু ত আমায় চন্দন-বন অবধি 
আসিয়াই থামিতে বলেন নাই। “অগ্রসর হও”, খালি এই কথাই বলিয়াছিলেন। দেখি আরো 
অগ্রসর হইয়া-যদি অন্য কিছু পাই।” এইরূপে অগ্রনর হইয়া, সে ক্রমে ক্রমে তাঅ, রৌপ্য, সুবর্ণ 
এবং হীরকের খনি সকল স্বপ্নকীলের মধ্যে আবিষ্কার করিল এবং চিরকালের মত, দারি্্ভ্ঃখের হাত 
হইতে মুজিলাত করিল। সীতানাথ বাবুও বিশ্বস্তহবদয়ে অগ্রদর হই! অনেক দুর আপিয়াছেন এবং 
ফলম্বরূপ, নৃতন সত্যালোকে ভগবানের সহিত আংশিক একতা ও তজ্জনিত আনন্দানুতব করিয়। 
রুতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু, এখনও শেষ ভূমিকা দূরে আছে। আরে! অগ্রসর হউন-_পূর্ণেকতার 
পরমানন্দ লাতে কৃতকৃতার্থ হইবেন এবং পূর্বব পূর্বব খধিদের স্্ায় উচ্চৈম্বরে বলিবেন, “ত্র হি 
ছৈতমিব তবতি তদ্দিতর ইতরং পশ্ঠতি ' তদ্দিতর ইতরং বিজানাতি । যয্্রস্বশ্ত সর্বং আতা তৃত্তৎ 
কেন কং পশ্বেৎ*'কেন কং বিজানীয়াৎ। 


ভগবদূগীতা-শঙ্করভাষ্তান্ববাদ 
( পণ্ডিতবর গ্রমথনাথ তর্কভৃষণানুবাদিত ) 
[ গীতার ৩য় অধ্যায়ের ২* লোকের ভাস্তের শরেষাংশ ও বঙ্গানবাদ ২১৩২ সংখ্যক গ্জোকের 


মূল, অয়, মূলের অনুবাদঃ ভাষ্য ও ভাতের অন্ুব।দসহ--বর্তমান সম্পাদক ] 
(৮৬তম বর্ষ, ৬ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৯৬) 
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দুর্গোৎ্বে শ্রীরামকু্ $ একটি চিত্র 

হদয়..পুজ! করিবার জন্য একাকী দেশে যাইতে প্রস্তুত হইল। যাইবার কালে 
তাহাকে হ্ুপ্জ দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন “তুই ছুঃখ করিতেছিস কেন? আমি নিত্য 
সুক্ম শরীরে তোর পুজা দেখিতে বাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে না, 
কিন্তু তুই পাইবি।** সে মহানন্দে পৃজা করিতে যাত্রা করিল। 

বাটীতে আসিয়া! ম্বদয় ঠাকুরের কথামত সকল কার্ধের অনুষ্ঠান করিল এবং 
য্ঠীর দিনে ৬দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সকল কার্ধ সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং পূজায় ব্রতী 
হইল। সপ্তমীবিহিতা পৃজা সাঙ্গ করিয়! রাত্রে নীরাজন করিবার কালে হাদয় দেখিতে 
পাইল, ঠাকুর জ্যোতির্ময় শরীরে প্রতিমার পার্থ ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। 
হৃদয় বলিত, এরূপে প্রতিদিন এ সময়ে এবং অন্থিপূুজাকালে সে দেবীপ্রতিমাপার্থে 
ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়া মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল । পুজা সাঙ্গ হইবার স্বল্নকাল 
পরে হাদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং এ বিষয়ক সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন 
করিল! ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর: 
পূজা দেখিবার জন্ত বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হুইয়! আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং 
অনুভব করিয়াছিলাম যে জ্যোতির্ময় শরীরে জ্যোতির্ময় পথ দিয়া তোর চত্ীমণ্ডপে 


উপস্থিত হুইয়াছি।” 
স্বামী সারদানন্দ 


[ “শ্রধীরামরুলীলা গ্রদদ”-__দ।ধকতাব, অষ্টাদশ অধ্যায় জষ্টব্য ] 





কথাপ্রপঙ্গে 


পুজার বোধন 


বৎসরাস্তে মা আবার আসিতেছেন। আমাদের 
অশান্তির জন্ধকার গৃহে আনন্ামকীর আগমন 
হইবে--তাই করটি দিন আমরা সকল দুঃখ তুলিয়া 
থাকিব, সমন্তাগুলিকে সরাইয়া রাখিব _আল- 
পনায়, আলোকমালায় ও মাঙ্গলিক রচনা 
আমাদের গৃহ-দার অস্তর-বাহির সুসজ্জিত করিব। 
কিন্তু মাকে বরণ করিব কোন্‌ মন্ত্রে? কোন্‌ বর 
প্রার্থনা করিব? ভাবহীন, প্রাণহীন কতগুলি 
শবে আকাশ-বাতাস মুখর করিয়া তৃলিৰ বটে 
কিন্ত উহ! তো মাত্র কলরব আর কোলাহলই 
মাতাইয়া তৃলিবে, যাহা চাহিতেছি তাহা ব্যক্ত 
হইবে কি? মণ্ডপে ষণগ্ুপে মায়ের আরাধনার 
জন্য মুতি গড়িব-কিন্ত উহাও তো আমাদের 
বিঙ্গিপ্ত বিকারপ্রস্ত মনেরই অভিব্যক্তি হইবে_ 
দুর্গতিনাশিনী দুর্গার প্রতিমাকে সেখানে খুঁজিয়া 
পাঁওয়৷ যাইবে কি? 

বাৎসল্য-বিহবলা জননী তাহার বাতুল 
সম্ভানদের রচি-বিকারকে উপতোগ করেন কিন 
জানি না, তবে ক্ষমায় উপেক্ষা করেন নিশ্চয়ই । 
নচেৎ তিনি বিরূপ হইলে উন্মত্ত পুত্র-কন্তাদের 
দশ! আরও ভয়ঙ্কর হইত মিঃসন্দেছে। অজ্ঞান 
আমরা । কিন্তু জানী বিদগ্ধ সম্তানরাও জননীর 
স্বরূপ কতখানি জানিতে পাবিস্বাছেন? “হরি-হুর- 
আদিভিঃ অপি অপারা, যিনি, তাহাকে কে 
জানিবে? তাই তো ইন্দ্রাদি দেবতারাও সতয়ে 
স্বীকার করিয়াছেন--মা তুমি সমগ্র বিশ্বের মূল 
কারণ হইলেও নংসার-দ্বৌষযুক্ত ব্যক্তি তোমাকে 


কধাপি জানিতে পারে না আমাদের পক্ষে 
সাস্বনা মাত্র এই 

শশ্রহূর্গাপূজা। ব্ম্ততঃ অহিযাস্থরমর্দিনীর 
আরাধনা । বঙ্গদেশের পুজামগণ্ডপগ্লিতে 


দেবীর ষেপ্রতিমা! আমরা দেখি, তাহা দশতুজ। 
দুর্গার মহিষাস্থ্রদলনী বূপ। ইদানীং ভারতের 
অন্তান্ত রাজ্যেও এই দশতুজা মৃতিরই পৃজা বুল 
গ্রচলিত। অষ্টতৃজ! মহ্ষমর্ণিনী মৃতি দক্ষিপভারতে 
দেখা যায়। ইহা ছাড়া দ্বিভ্জা, চতুর্ুজা এবং 
প্রাচীন কোন কোন দেবীমৃতি ছাদশতৃজাও বিরল 
নছে। যাহা হউক, বাংলায় ছূর্গাপৃজা বলিতে 
দশতুজা মহিষমর্দিনীর মৃতিতে পুজাই ব্যাপক । 
বাংলার আবালবৃদ্ধ নরনারী ছুর্গাদেবীর এই 
মহিষাস্থর কূপ পরিগ্রহের কাহিনী সম্যক জানেন । 
মুখ্যতঃ মার্কত্ডেয় পুরা পাস্তর্গত চণ্ডীই এই কাহিনীর 
উত্তবগ্স্থ। উহার পুন্াবৃত্তি অনাবশ্তক 
এখানে ॥ 

ছর্গাপ্রতিমার তাবরূপের মধ্যে হিন্দুর ধর্মবোধ 
ও সমাজচেতনার পরাকাষ্া ব্যক্ত হইয়াছে। 
আমাদের অন্তরের অব্যক্ত ভাবধারাকে ব্যকজতরূপ 
দিতে হইলে মৃতিগঠন ছাড়া গতি নাই। দূর্গা" 
প্রতিমার চালচিত্রে যে নান দেবদেবীর চিত্রণ 
দেখা যায়, উহাও নিরর্থক নহে। সেখানে যেন 
তাৎপর্ধ এই যে, সমস্ত দেব-শক্তি সমটিভৃত হইলেই 
অনুর বা অবিস্যা-বিনাশিনী দেবীর--অর্থাৎ বিদ্যা" 
শরির আবির্ভাব হইয়া থাকে। চণ্ডীতে বল 


আশ্বিন» ১৩৯১ ] 


হইয়াছে “নিঃশেষ-দেবগণশক্তি-সমূহ মৃতি'__অর্থাৎ 
সকল দেবতার শ্রক্তিপুঞ্ধের ঘনীভূত রূপই 
হইতেছেন দ্বেবী ছুর্গা। এই আগ্তাশক্তি দেবী 
যেখানে আবির্ভূতা, সেখানেই জ্ঞান, শ্রী, সিদ্ধি 
ও তেজ স্বভাবতই গ্রকাশিত। তাই প্রতিমাতেও 
দেখি, ছুর্গার ঘছিত সরম্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ এবং 
কাতিকেয়। 

সম্গগ্র গ্রতিম্নাখানিতেই একটি গ্রচণ্ড সংগ্রামের 
ব্যঞচনা, অথচ উহ গতীর আধ্যাত্মিক স্তোতনাময় । 
মহ্যান্থুর উ্ধ্বদৃ্ি--অপলক নেত্রে দেখিতেছে 
এক আশ্চর্য দ্বেবীমৃতি বিরাঁজিত।। “স দরর্শ 
ততো দ্বেবীং ব্যাগ্ডলোকন্ত্য়াং ত্বিষা। দেবীর 
কাস্তিতে ভ্রিলোক পরিব্যাণ্ড, পদতরে পৃথিবী 
অব্নমিত। তাহার কিরীট আকাশ স্পর্শ 
করিয়াছে, ধঙ্গর জ্যা-ধ্বনিতে সমগ্র পাতাল বুঝি 
সংক্ষুক হইয়াছে- দশদিকৃব্যাপী তাহার তুজপ্রভাবে 
দিল্মগুল আলোড়িত। দিংহবাহন! দেবী উদ্ধত 
মহ্যাস্বরকে পদদলিত করিয়া শুলাঘাতে তাহার 
বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিতেছেন। আর সেই 
নিংহও ভীষণ গর্জন পহ কেশরদাম প্রকম্পিত 
করিয়া দেবারি অস্ত্রের শরীর হইতে প্রাণকে 
চয়ন করিয়া! বাহিরে আনিতে নিরত। একটি 
অনামান্ত তাবব্যঞুক দৃশ্ঠ ! ্রীপ্রীচণ্ডীতে ইহার 
বররমার ভাষাও কী অতুলনীয় £ 

“পচ সিংহো! মহানাদসুখ্হজন্‌ ধূতকে শরঃ | 

শরীরেত্যঃ অমর-অরীপাম্‌ অস্থন্‌ ইব বিচিম্বতি॥, 

ক 

পুরাণে বর্ণিত আখ্যানকে নিছক উপন্তাস 
হিসাবেই দেখিলে, উহ্বার ঘটনাচিন্ত্রকে যুগ যুগ 
ধরিয়। পৃজার বেদীতে স্থাপনা করিয়া এত 
সমারোহের ব্যবস্থা কেন? ইহার পশ্চাতে যে 
গু কারণটি রহিয়াছে তাহাই চিস্তনীয়-উহাই 
আমাদের এবছিধ পুর্জা-রীতির তাৎপর্ব। একটু 
তাবিয়। দেখিলে, সমগ্র পূর্গার গম্ভীর রূপটি 


কথাপ্রসঙ্গে 


9৪৯৪ 


আমাদিগকে লসম্রম বিল্ময়ে অভিভূত করিবে 
নিশ্চয়ই। 

অন্থুর বলিতে কোন হিংম্র জীব বিশেষকে 
নির্দেশ করাই পুবাণকারের অতিগ্রায় নহে। 
“্ন্থ” শবে শরীরগত প্রাণকে বুঝায়। এই 
'অন্থ'তে বা প্রাণেই সম্ভোগন্থখ যাহার)--অর্থাৎ, 
দবেহ-তোগেই যে আসক্ত সে-ই প্রকৃত অর্থে অস্থুর। 


আহ্ছর প্রকৃতির লক্ষণ বিচারহীন প্রবৃত্তিপরায়ণতা 


বা ভোগে পদা উত্মুক্তত্বার। অহঙ্কার, দস্ভ, 
দর্প, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দেবন্বভাব-বিপরীত 
গুপগুলিই আন্মরী পরিচয় । অর্থাৎ, অহঙ্কারী, 
দর্পা, ক্রোধী, কামী, লোভী--যথার্থ অন্তরে 
পরিচা়ক রূপ ইহাই। মহিষ হইতেছে 
তম বা অজ্ঞানের প্রতিরূপ। দেবী হূর্গার 
মহ্যাস্থরমর্দিনী-প্রতিমায় পূজা তাই আমাদের 
আধ্যাত্িক জীবনের এক স্ুগতীর তাবকে 
ব্যক্ত করে। জীবন মানেই তে প্বেবাস্থরের 
সংগ্রাষ। 

আস্াশক্তি মহামায়, যাহাকে আমরা ৷ 
বলিয়া ডাকি, তিনি হইতেছেন সকল দেবীশক্তির 
ঘনীতৃতা বিগ্রহ। তাহার কৃপা হইলে, অর্থাৎ 
ফে-জীবনে তিনি প্রকাশিত, মেই জীবনই এই 
দেবাস্থর-সংগ্রামে বিজয়ী । সরল কথায় আমাঙ্জের 
ঈশ্বরবিনুখ বৃত্তিগুলিই আর বৃত্তি। দেবশক্তির 
বিকাশের ছার! এ বৃত্তিগুলিকে দমনই বাস্তবিক 
পক্ষে অন্থুর-মিধন, _মহিযান্ত্রম্দিনীর পূজার 
তাৎপর্য এখানেই । হৃষ্টির আদিকাল হইতেই 
দেব ও অস্থুর এই বিরোধী শক্তিদ্বয়ের সংগ্রাম 
চলিয়া আপিতেছে__ব্যক্্ি-জীবনে যেমন, সমগ্র বা 
সমাজ-জীবনেও তেমনই । 

মহিযান্থর-দলনের যে চিত্রটি আমর! ম্মরণ 
করিলাম, তাহাতে দেবীর বাছুন পিংহকে 
দেখিয়াছি অন্থুর-শরীর হইতে প্রাণকে যেন চয়ন 
করিতেছে । শরীবেত্যঃ অন্থন্‌ বিচিন্বতি ইব। 


জীব যখন তাহার দেহাত্মভাবের প্রতি হিংসান্থিত 
-"অর্থাৎ, দেহ-সর্বস্বতার বিলয় ঘটাইয়। দেবস্বকে 
উদ্বোধিত করিতে বদ্ধপরিকর, তখনই সে দিংহ- 
পদ্ববাচ্য । শ্রীহূর্গার বাহন হইবার যোগ্যত| অর্জন 
তখনই তাহার হইয়া থাকে, জননীর পদম্পর্শে 
তখনই সেই জীবন ধন্ত ও কৃতকৃতার্থ। প্রাণের 
চয়ন বলে ইহাকেই, ইহাই আমাদের ছুর্গাপূজার 
মর্মকথা ৷ 

উল্লিধিত চগ্তীর শ্নোকে আরও দেখিয়াছি, 
অস্থবের প্রাণ-চয়নকারী সিংহ মহা! উল্লাসে তীষণ 
গর্জনশীল 'মহানাদমুত্্জন্‌'_ এবং প্রবল বিক্রমে 
তাহার কেশরাশি কম্পমান-_-ধৃতকেশরঠ। বড় 
ভ্যোতনাময় ব্নি।--যুগপৎ উল্ল।স ও তেজ। 
আস্থরিক বৃত্তিনিচয়ের মূলোৎপাটনে যে উল্লান 


উদ্বোধম 


[ ৮*তহ বর্ধ-মম সখ্য 


উচ্নাব কি আব তুলন। আছে? সেই সঙ্গে একই 
কালে প্রবল পুরুষকার বা বিক্রম না থাকিলে এ 
ভীষণ প্রবৃত্তির বেগকে প্রতিরোধ করিবার সাধ্য 
কাহার? 

মাতৃচরণ-স্পর্শে ধন্ত জীব সিংহবিক্রষে মহা 
উল্লাসে-_ভোগলোলুপপ্রবৃত্তি অস্থরকে দষন 
করিতে প্রবুদ্ধ হইয়া! উঠুক,_শুধু নিজ ব্যক্তিগত 
জীবনে নহে, তাহার সমাজ-জীবনেও সর্ধপ্রকার 
আম্বর শক্তির বিরুদ্ধে সে প্রবল পুরুষকার সহায়ে 
জাগিয়া উঠুক, শারদীয়া মহাপূজার দেবীমণ্পে 
এই শিক্ষাই যেন মুতিষতী হইয়। দণ্ডায়মান! 
আমাদের সম্মথে। সেই শিক্ষায় অন্গ্রাপনা- 
লাভই দুর্গাপূজার প্রকৃত আনন্দ,_আনন্দময়ীর 
যথার্থ বোধন। 


স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


[ শ্রমানদাশঙ্কর দাশগুগুকে লিখিত ] 


( 


১) 


জত্রীগুরুপদ ভরসা 


নেহভাজনেযু-- 
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মানদা তোমার চিঠি পড়িলাম। পুজনীয়! প্রীত্ীার নিকট হতে দীক্ষা পাইয়াছ জানিয়৷ 
আনন্সিত। জগৎকে কৃপা করিবার জন্য তার মানব দেহ ধারণ। ভাঙ্গায় আশ্রম স্থাপন করিতেছ 
উত্তম। তবে নিজ নিজ দেহ মধ্যে আশ্রম স্থাপনই সর্বাপেক্ষ] শ্রেষ্ঠ । “ভক্ত হৃদয়ই ভগবানের 
বৈঠকখান।* শ্রীপ্রগ্রতৃবাক্য ৷ কেবল বাক্য নয় প্রত্যক্ষ ব্যাপার | যদি মান্য হতে পার তবে টাকার 
অভাব হবে কেন? কেবল অর্থের জন্য অধিক চিন্তা উচিত নয়। নিষাম নিম্বার্থ সর্বভূতে তগবদ্ধশন 
ও নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করবার চেষ্টা কর। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরই “জীবের মোহাদ্বকার ঘুচাইবার" শক্তি 
এক ভাহারই। হীনের হীন তুমি আমি। ভগবানের কৃপায় কেমন করে আমাদের মোহান্ধকার 
ঘুচিবে তাছারই চেষ্টা! কর! দরকার । আমি তীর জান তাঁর সপ্তান এইটি উপলব্ধি করবার জন্ত ষে 
কর্ম তাহ! বন্ধনের জন্ত নয়৷ প্রহর কাছে প্রার্থন| বন্দনা! রোদন নিবেদন ইত্যাদিতে কৃপালাত হুয়। 
পবিষধ্ গ্রীতিনন্প্ ভালবাপায পূর্ন হয়ে যাক তোনাধের দীবন। দেহটা দেবষ্সিরে পরিণত কর । 
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আশ্বিন, ১৩৯১ ] স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৪০১ 


আদর্শ জীবন দেখে লোকে অবাক হয়ে যাক্‌-_ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার । আর এতে তুমিও জানিবে না 
ষে আমি একটা বড় কাজ কচ্চি। আমি আমার অতিমানই অবিস্তামোহ। প্রভুর কপালাতে মোড় 
ফিরিয়ে দাও। দাও ঠাকুরের পায়ে জাপনাকে বিকিয়ে । 

২। সনৎ কুমারকে বিশেষ করে পড়াশুনা কত্তে বলিবে ; অধ্যর়নে সাধ্য সাধনের সহায় 
হবে। সে বালক তাকে বুঝিয়ে দিবেন মূর্খ হলেই ভক্ত হয় নাঃ ভাৰ প্রকাশের ভাষা চাই। ভাবুক 
হলেই হয় ন। বাব1। ভাব্ভক্তি কি ছড়াছড়ি যাচ্ছে ধন? ধশ্ম কর্ম কি ছেলেমানযি ব্যাপার । 
শিক্ষা কি সাধন নয়? বিলাদিতার জন্ত মানের জন্য অর্থের জন্ত যে শিক্ষা সেট। কুশিক্ষা। আর 
ধর্মলাতের জন্য শান্ত্রপাঠের জন্ত শাস্ত্রের মন্ার্থ উপলব্ধির জন্ত যে শিক্ষা তাহা! স্থুশিক্ষা । ইহ অবশ্ঠ 
অব্ষ্ঠ কর্তব্য । 

৩। মাঝে মাঝে আমাদের চিঠি লিখিও। ইচ্ছা হইলে আসিয়া থাকিতে পার, তবে 
আঞ্জকাল অনেক লোক মঠে তাই থাকিবার কষ্ট। এ তোমাদেরই স্থান জানিবে। 

আজ মেদিনীপুর যাত্রার ইচ্ছ। সেজন্ত অধিক লিখিতে পারিলাঞ না। কিছু ভয় নাই লব 
ঠাকুর করিয়। দিবেন । তোমরা আমার ভালবাসা ও সেহানীর্বা জানিবে। আমরা আছি মন্দ নয়। 


ইতি শুতাকাজ্জী 
প্রেমানল্দ 
€ ২ ) 
শ্রশ্রগুরূুপদ ভরসা 
বেলড় মঠ, 
বুধবার 


সেহভাজনেযু-_ 
প্রীমান মানা তোমার পত্র যথা সময়ে পাইয়। আনন্দিত হইয়াছি। 
যার! তগবৎ পথের পথিক হতে চায় তারাই আমাদের পরম আত্মীয় চিবন্ধু নিত্য সহচর । 
তোমর] অসংকোচে ঠাকুরের নাম করে যাও উহাতেই পাবে শাস্তি ভক্তি মুক্তি। যারা 
শ্রপ্মার কপ! পেয়েছে তার! নিত্য মুক্ত তারাই শুদ্ধ পবিত্র তারাই পুপ্যবান। 
শীপরীগ্রতূপদে মন রেখে কাজ করে যাও তিনিই নৎ মন বুদ্ধি দিয়! ঠিক পথে চালাইবেন। 
সংশয় বুদ্ধিই সম্পতান উহাকে সর্ব্ধা। দুর কত্তে হবে। জীশ্রমার নামে তার বলে ব্লীয়ান হয়ে দেও 
তাড়া । বাম নাষে ভূত পালায় ঠাকুরের নামে নয়তান কাম-ক্রোধ পালাবে। 
আমরা ভাল আছি। লায়ের শন্গিবারে ভক্তের! টাঙ্গাইলের নিকট ঘারিগা নামক পল্লীতে 
নে যাবার চেষ্ট1 কচ্চে। নিরাকার ঈশ্বর ভক্তের জন্্ সাকার হুন। তক্ত ভগবানকেই টানে 
মানুষের কোন কথ! ? তোমরা আমার ভালবাস! জানিবে। ইতি 
শুভাকা্ী 
প্রেমানল্ 


স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্রমালা 


পন্ন [িনখাঁনর প্রাপক শ্রীপ্রমদাদাস মি । রামকফ-ীববেকানন্দ-সাঁহত্যের পাঠক-প্াাঠকাগণ অবাঁহত 
আছেন যে, শ্রীরামকৃষের হ্ছাল অদশ“নের পরে তাঁর সংসার-ীবরাগণী যুবক ভন্তগরণ তীর সাধন-তপস্যার ডুবে 
গিয়েছিলেন । সন্ধ্যাস-গ্রহণাম্তর ভগবদব্যাকুল এ তরুণদের অনেকেই তখন পারবাজকরুপে পাহাড়ে-জঙ্গলে ও 
তাঁর্থে-তীথে ভ্রমণরত | ১৮৮৭ খ্রীগ্টাব্দের ফেব্রুআরতে বালযোগা গঙ্গাধরও শ্রীগুরুদত্ত গোরকমাত্র সম্বল 
নিয়ে বরাহনগর মঠ থেকে নিক্কান্ত হন। পাঁরব্রাজক গঙ্গাধরের সঙ্গে কাশীধামে সেইকালে তদানীন্তনের 
সাবখ্যাত বিদ্যানুরাগণ জামদার এবং শাস্মাবদ: পঞ্ডিত প্রমদাদাস মি মশায়ের সঙ্গে পারিচয় হয়-__উভয় উভয়ের 
প্রীতি আকৃষ্ট হন? প্রমদাবাবু তাঁকে অত্যন্ত শ্র্ধায় ও সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীনরেন্দু (শ্রীমৎ স্বামীজী ) 
প্রমুখ শ্রীরামকফ-সন্তানগণের প্রত প্রমদাবাবূর সহানুভীত ও সহায়তার কথা সকলেরই সূপারজ্ঞাত। স্বামী 
অখন্ডানন্দজী (গর্গাধর )-ই ছিলেন এই পারস্পারক সম্পকের প্রারাম্ডিক সূ | প্রমদাবাবুকে লেখা পরিব্রাজক 
অখণ্ডানন্দঞ্জীর তৎকালীন পন্নগ্‌লি তাই অতান্ত গুরুত্বপুর্ণ এবং এরীতহাঁসিক তাৎপর্য মন্ডিত। পর্রগ্যালিতে 


প্রাপকের ঠিকানা লিপিবদ্ধ রয়েছে 8 53 0:017046 1993 14108 
001)0/10)97708) 8019165 01, 


শ্রী বাহ গুরু হরি্বার 
11910), 1887 


মহারাজলী দণ্ডবৎ, 
মূর্খ আমি পত্র লিখিতে কিরূপ হয়-_-তাহাও জানি না। আপনার আশীর্বাদে নিধিবন্বে 
অযোধ্য। ও নৈমিধারণ্য দেখিত্ন। গত কল্সয এখানে পৌছিয়াছি। অধোধা। স্থানটি অতি স্থন্গর_ 
বসতি ছোট। এখানে দাশ্ততাবের আধিকা বেশ আছে। এখানকার রঘুনাথ দাসজীর ছাউনীটি 
অতি হুন্দর, এখানে নিত্য ৩৪ শত মৃতির ( সাধুর ) সেবা হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই জাপক 
এবং ২৪টি দীনহীন £বিরক্ত' তক্ত দেখিতে পাওয়। যায়। উদাসী বাব। মাধোদাসজীরও দেখা 
পাইগ্লাছিলাম, ইহার অবস্থ। অতি বৃদ্ধ। সরযু তীরে জানকীবর শরণ নামে এক মহাত্মীর নিকট 
& রানি বাস করিয়াছিলাম। ইছার শ্বতাব অতি ুন্দর এবং প্রেমিক । যেখানে তক্তির কথা 
সেখানে তক্ত দেখিতে পাওয়৷ যায়, কিন্ত যেখানে জানের কথ! সেখানে জ্ঞানী অতি বিরল, কাশীতে 
অনেক মঠে ইহ! দ্েখিয়াছি। 
অযোধ্যা হইতে লখনৌয়ে আপির। শুনিলাম, শাপ্তিম। হইতে নৈমিষারণ্য যাইতে হয়। 
শাপ্তিলায় আদিয়। শুনিলাম-__সীতাপুর হইতে সুবিধা হইত 1 কিন্তু কি করি ঈশ্বরেচ্ছায় আপিয়াছি 
এই ভাবিয়া এখান হইতে হুত্যাহরণ হইয়া নৈমিষারপ্য পৌছিলাম। নৈমিষারণ্যটি একটি বৃহৎ 
আব বাগান, পূর্বে ষে স্থানটি অরণ্যময় ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষণে প্রাচীন 
২।৪টি ুড়ঙ্গ এবং একটি প্রকাণ্ড মহাবীর মৃত্তি স্থাপিত আছে। এই সময় এন্থান দেখিতে বড় হুম্দর, 
সকল গাছগুলিই নব ধুকুলিত হওয়াতে অতি মনোহর শোতা হইয়াছে, এখানে গোমতী নর্দী 
প্রবাহিত আছেন। 
নৈমিারণ্য হুইতে শিশ্রিতে আসির। শুনিলাম কেশববাৰু এখানকার সকল পণ্ডিতদের 
আমাকে অনুসন্ধান করিয়৷ লইয়া যাইতে লিখিয়াছেন, এখানকার পণ্ডিত আমাকে লীতাপুর 
পাঠাইয়। দিলেন, এখানে আপিয়। ইহার দর্শনে অতিথয় গ্রীতিলাভ করিলাম । ইহার গুণের কথ। 
আর কি লিখিব। আর কত যত্ব কততক্তি তাহ! লেখ যায় না, এখানে আপনার এক গঞ্জ 
পাইলাম। আমাকে কি এইব্প করিয়। পঞ্জ লিখিতে হয়? আমি আপনার দাপাজ্বাদেরও 





স্বামী অখণ্ডানন্দ 
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উপযুক্ত নই। কোন অন্ধকে--“তোমার দিব্য চক্ষু" বলিলে তাহার যেরূপ তাব হয় আমারও 
পত্রেখানি পড়িয়! সেইয়প হইয়াছিল? কিন্তু আশীর্ব্বাদ করুন যেন পত্রের লিখিত গুণগুলির উপার্জন 
করিতে পারি । আমি মূর্থ পাগল, কি লিখিতেছি কিছুই জানি না, আপনাকে পদ্র লিখি এমন 
শক্তি আমার নাই, কিন্ত ইহাতেও যেন আপনার সঙ্গ অনুতব করিতেছি । আপনার প্রত্যেক গুণ- 
লাভ করিতে আমার কতজন্ম যাইবে শাহ বলিতে পারি না। আপনার গুণ কীর্তন করি এমন 
শক্তি আমার নাই। ম্বামীজিকে আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন, এবং দাসানু্দাসের প্রতি যেন 
কপা রাখেন । এখনও বদ্দ্রীনাবায়ণ যাত্রার বিশদিন আছে, এ কয়দিন হ্বধীকেশে থাকিবার ইচ্ছ। 
আছে। আশীর্বাদ করুন শীঘ্রই যেন আপনাদের দর্শনলাত করিতে পারি। এ দাসকে মনে 
রাথিবেন দাসের কোটি কোটি প্রণাম জানিবেন। আপনার দাসাহ্থদাস 

গঙ্গাদাজ 


আর একটি কথা-_বলিতে পারি না-স্যদি সুবিধা হয়ত পাঠাইবেন--আমাদের কলিকাতার 

মঠে মহাদেবের কীর্তনের জন্ত একটি ডমরুর অভাব হইয়াছে, কাশীতে তাল পাওয়া যায়, যদি 
স্থব্ধি' হয়ত ডাকযোগে পাঠাইবেন। আপনার কাছে আব্দার করিতে পারি-_-ডমরু বিশ্বনাথের 
আরতির সময় যেন বাজায় । 

এই ঠিকানা :--মহারাজজী নরেন্দ্রনাথ, 

কলিকাত। বরাহনগর আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা] লাইব্রেরী, প্রামাণিক ঘাট রোড । 

হরিদ্বার তীর্ঘটি পাহাড়ের মধ্যে স্থাপিত-_এখানে গঙ্গাজীর অতি সুন্দর দৃষ্ঠ । 

(২) 
শ্রী গরু দেবে! জয়তি হবিদ্বার 


২৬শে মার্চ ১৮৮৭ 
পৃজনীয় মহাশয়েযু নিবেদন শিদং 


আমাদের প্রণাম জানিবেন। আপনার প্রেরিত ২ ছড়৷ মালা প্রাপ্ত হ্যা অতি প্রীত 
হইলাম ॥ মিরাঁটের পত্রে আমার ম্মরণ হয় আপনি তগবছুক্ত কয়েকটি উপদেশ বাক্য লিখিষ্পা- 
ছিলেন। পিতামাতার সেব। পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গ্যাস গ্রহণ পূর্বক ভগবৎ দেবার গুরুতর তার 
লওয়৷ হইয়াছে । অতএব যাহাতে আমি তাহার সেবায় সতত নিযুক্ত থাকি এবং নন্্যান ধন্ম 
সম্যক গ্রতিপাঁলন করিতে পারি তজ্জস্য আপনি আমায় পাবধান করিয়াছেন। আমিও সেজন্য 
আপনার নিকট উপকৃত হইয়াছি। 

পিতাষাতার সেবা পরিত্যাগ করিস সন্ধ্যাস গ্রহণ পূর্বক যগ্যপি তান্ুষ্ঠানে কোন অংশে 
ত্রুটি হয়ত পিতাঙ্গাতার সেব। পরিত্যাগ করার ফল কি? অর্থাৎ পিতামাতার সেবাই উচিত, ইহাই 
ধর্ম,-বোধ হয় ইহাই আপনার পঞ্জের অভিগ্রা়, ইহাও প্রকাশ পাইক্সাছে। সে অনেক দিনের 
কথা আমার ভাল মনে নাই--অথব।৷ আপনার পত্রের মর্ম বুঝিতে তুলিয়াছি। সে যাহা হউক 
পিতামাতার সেবা সম্বদ্ধে আমার ছুই একটি বক্তব্য আছে-_-“পিতৃদেবে! ভব, মাতৃদেবে। তব 
ইত্যাদির অর্থ-_তীহাবা দেবতা, আমার সংসার হুইতে যুক্ত হুইবার উপায় নির্দেশ করুন। 
তাহার আমার ঈশ্বরলাভের প্রধান সহায় হউন। 

কয়াধূ এহলাদকে, মদালসা তাহার পুগপকে এবং ঞ্রবমাতা ঞ্রুবকে যেমন উপদেশ করিয়া 


৫৯৪ উদ্বোধন [ ৮৬তম বর্ষ--২ম লংখ্যা 


তাহাদিগকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই গ্তিদেব মাতৃদেবী জাঙাকেও ফ্ই ৫হাদ ও 
রব সেবিত পদের সেবায় নিযুক্ত করুন। যদ্ঘপি মাতৃ-পিতৃদেব পুত্রকে নানাপ্রকারে সংসারে যু 
করিতে চেষ্ট। করেন ও কেবল সাংসারিক কার্ধেই নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে কি তাহার! সম্ভানের 
কল্যাণ ও ছিতসাধন করিলেন ? যদি তাহার! নিয়তই এরূপ চেষ্টা করেন ও মুযুক্ষু পুত্র কি তাহাদের 
উপদ্ধেশ সংলারেই রত হইবেন? প্রহলাদকি পিতৃ আজার় হরির উপাসন! হইতে বিরত হইয়া- 
ছিলেন? হিরণ্যক শিপু প্রহলাদকে ম্বধন্মে আনিবার জন্য কত যন্ত্রণা দিক্লাছিলেন, কিন্তু গুহলাদ কি 
পিতার বাধ্য হষটষ স্বধর্মে বিমুখ হষ্য়াছিলেন? 

আহা! হিবণ্যকশিপু পুক্সকে স্বধর্মচাত করিবার জন্য কত যন্ত্রণা কত পীড়ন করিলেন, কিন্ত 
তক্তরাঞ্জ প্রহলাদ তাহার সেই দয়াময় হরি ভিম্প কিছু জানিলেন ন1। কোথাও পিতা পুত্রকে 
সছুপদেশ দিয়] ত্রাণ করেন, এখানে প্রহল!দ মায়ামু্$ পিতাকে ত্রাণ করিলেন। 

ধরব, মাতার উপদেেশে পন্পপলাশলোচন হরির অন্বেষণে বনে বনে গম্নন করিয়াছিলেন। তিনিও 
ম্নাতৃক্রোড়ে থাকিয়া হরিকে প্রাপ্ত হন নাই। মদ্দালস! স্বয়ং পুন্তরগণকে সংসার হইতে মুত 
করিয়াছিজেন। পুত্রগণকে শৈশবকালেই আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। পুত্রগণ মায়ামুক্ত 
হইয়া ম্বচ্ছঙ্গে বিচরণ করিয়াছিলেন । এখানেও রানী মপালসা বাজার কথায় সংসারে ছিলেন ন|। 
অতএব যিনি আমাকে গ্রকৃত ধশ্ম উপদেশ করিয়াছেন--যিনি আমায় এই মায়াময় সংলার 
হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি আমার মাতৃদ্বে-পিতৃদেব আচার্ধদেব, তিনিই আমার স্বহৃদ বন্ধুদের, 
আমার সর্ধন্থধন) আমি একাস্তই তাঁহার শরণাগত। তিনিই আমার সেব্য, একমান্তর অবলম্বন । 
তাহার সেবায় নিযুক্ত হইয়৷ দুর্বল শিশু যদি এককালীন সে সকল কার্্যের অনুষ্ঠানে অক্ষম হয়, 
তথাপি তিনিই তাহার একমান্র শরণ্য, তিনিই দুর্ববলের বল, অতয়দাতা, রক্ষা কর্তা ; ভ্রাস্ত জীবের 
তিনি ভিন্ন আর গতি নাই, আর আশ্রয় নাই, সেই শ্রীচরণ ভিন্ন আর তাহার কোন সেব্য নাই, 
তিনি ভিন্ন আর কে তাহার ভ্রম গ্রমাদ দুর করিবে। 

“শতবার পড়ি তুলে, শতবার লহ কোলে-_-কি আর করিতে পারে ছুর্বল যে জন ।”--শত 
অপরাধ শত দোঁষ হইলে তিনিই তাহা সংশোধন করিবেন। অতএব শত ধর্ম কন্ম ত্যাগ, কেবলমান্ 
তীহাব সেবার অনুষ্ঠানই ধর্ম, যন্যপি সেই ধর্মের অনুষ্ঠানে কিছু অঙ্গবৈগুণ্য হয্নত তাহাতে কোন 
প্রত্যবায় নাই, কারণ ভ্রম গ্রমাদ এ সকলই তাহার শ্রীচরণে। 

“নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিছ্যাতে | | স্বপ্পমপ্যন্য ধর্শন্ত ত্রায়তে মহতো তয়াৎ 
_-ই্তি ভগবদ্বাক্যম্‌।-_-সর্বাঙ্গীন সন্ন্যাসানুষ্ঠানে না হইলেও সংসারধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্বে পিতা 
পুত্রকে কেবলমাত্র ঈশ্বর সেবাতেই নিযুক্ত করিতেন) পুঞ্জেও পিতামাতার আজ্ঞাপালনে তৎপর 
হইতেন, তৎকালে পিতামাতা পুজ্জকে কেবল মাত্র ধশ্মান্ুষ্ঠানেই রত করিতেন। আমার বোধ 
হয় মায়া হইতে রক্ষা করিবার জন্তই অতি বাল্যকালে পিতামাত। পুত্রকে গুরগৃছে প্রেরণ করিতেন, 
কারণ তাহা হইলে তাহার হৃদয় মায়ায় মুগ্ধ হইত না, কেবল তগবানে তক্তি করিলেই সকলকে 
তক্তি কর! হুইল। তাহার সেব। করিলেই আল্রক্ষন্তন্ব পর্ধযস্ত কলের সেবা হইল। আপনি শান্তর, 
আমি আপনাকে লিখি এমন কিছু জানিনা । তবে বালকের স্তায় কত কি লিখিলাম। আমার 
গ্রগল্ততা ক্ষমা! করিবেন। 


আরিন, ১৩৯১ ] স্বামী শুদ্ধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৫০৫ 


আশীর্বাদ করুন যেন আপনার বীর হৃদয় পাই। কত বিশ্প বিপত্তির মধ্য থাকিয়া আপনি 
অবিচলিত চিত্তে শ্রীশ্্রবিশ্বনাথের চরণ ধ্যান করেন, আমাকেও কৃপা করিয়া মধ্যে মধ্যে ভগবদ্বাক্য 
স্বরণ করাইবেন, ইতি-- 

আজ সন্ধ্যা হইল, এখানে কয়েকদিন হইতে খুব বৃষ্টি হইয় গিয়াছে । কাশীতে কেমন হল 
লিখিবেন। “দাল গঙ্গাধর”শ (আপনি আমাকে এই নামেই লিখিবেন ) 

( ৩) 
| দেবাছুন, 

মহারাজজী দণ্ডব্ৎ, ৬ই এপ্রিল, ১৮৮৭ 

গতকল্য হ্বধীকেশ হইতে এখানে পৌছিয়াছি। হৃধীকেশের বর্ণনা করিতে আমি অক্ষ, 
হত স্থান দেখিয়াছি, তন্মধ্যে একপ সর্বাঙ্গস্থন্দর সাধনোপযুক্ত স্থান আর দেখি নাই। আহা! কি 
স্বাতাবিক সৌনার্ধ তাহা! লিথিতে পারি না। কান্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্ধ্স্ত এম্থান 
থাকিবার উপযুক্ত থাকে । বর্ধার কয়মাল জলময় হুইয়। একটি রোগের উৎপত্ধি হয়, এজন্ত কয়মাস 
এখানে কিছুই থাকে না। রাজারা «টি ছত্র সাধুদের জন্য করিয়া দিয়াছেন। সাধুরা এ কয়টি ছন্দে 
মাধুকরী করিয়! থাকেন, এখানে মা গঙ্গার কি নির্মল জল, দেখিলে তক্তি হয়, আর বড় হজ. মি। 

গঙ্গোত্রীর পথ এখান হইতে অতি স্থগম, সেই্জন্তই এখানে আসিয়াছি। গঙ্গোত্রী হইতে 
বন্রীনারায়ণ যাইব ইচ্ছা! করিয়াছি । দ্রেরাছুন একটি সহর, এখানে ইংরাজের বাস। আপনার 
চরণে দাসের কোটি কোটি প্রণাম । লদাই আশীর্বাদ করিবেন। ইতি 

আশীর্বদাকাজ্জী গঙ্গাধর 


স্বামী শুদ্ধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
[ শ্রযোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে লিখিত ] 


শ্শ্ররামরুষ$: শরণম্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া 
শ্রীমান যোগেশ, ২৩.৭,৩৮ 
তোমার ১৫ই জুলাই তারিখের চিঠি পাইয়া! স্থুখী হইলাম। তুমি ও শ্রীমান্‌ হরিমোহন 
মঙ্গলমত ওখানে গিয়াছ জানিলাম। ওখানকার আশ্রমস্থ সকলের মঙ্গল সংবাদেও সখী হইলাঙ। 
আমার শরীর পূর্বববৎ একরূপই চলিয়! যাইতেছে। | 
জপ মনে মনে করিতে পারিলে খুবই ভাল । কিন্তু প্রথনাবস্থায় তাহা প্রায়ই সম্ভব হয় না। 
দীর্ঘদিন অভ্যাস করিলে ক্রষে সম্ভব হয়। মনে মনে না করিয়। যদি ঠোট, নেড়ে করিলে মনস্থির 
কর। স্থবিধা হয় তবে জপ ঠোঁট, নেড়েই করিতে পার। জপের সঙ্গে ২ ঠাকুর ও মাঠাকুরানীর 
মুন্তি চিন্তা করিও, তাহ হইলে সহজে মনস্থির হইবে। 
কোন বিষয়ে তন্ময় হইয়। চিন্তা করার নাম ধ্যান। দীর্ঘদিন অভ্যাস ন। করিলে কোন 
বিষয়ে তন্ময় হওয়া যায় না ও চিত্বও স্থির হয় না। ক্তরাং যেরূপ বলিয়। ছিয়াছি সেভাবে 
কিছুদিন অভ্যাস কর, পরে দেখিতে পাইবে এই সব সংশয় নিজ হইতেই মীমাংসা হইয়া যাইবে। 
কিন্তু বুদিন ব্যাপী অত্]াস করিতে হুইবে। 
মঠের অপরাপর সংবাদ সব কুশল। তোমাদের সংবাদ মাঝে ২ জানালে স্থখী 
হইব। হরিমোহনকে এই চিঠিখান। পড়িয়। শুমাই৩। তোমর! আমার ভালবাস! ও শুতাশীর্বাদ 
জানিও। ইতি 
সতত শুভাঙ্ছধ্যায়ী 
শুন্ধানজ্ৰ 


শ্রীপ্রীমায়ের চরণ প্রান্তে 
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৯১৯৮৪ সংখ্যায় প্রবচ্ধাকারে প্রকাশিত । 


বন্ধুগণ, 

আমি আমার অন্তরের কথ। খুলেই বলছি ষে, 
প্রিয় ভাই স্বামী পবিজ্রানন্দের অতাব দ্রারুণভাবে 
অনুভব করছি, যেমন, আপনাদের মধ্যে ধারা 
তার লাঙ্গিধ্যে এসেছিলেন, তারাও অন্ধকারের 
মাঝে আলোর অতাবের মতে! তার অশ্ুপস্থিতিকে 
বোধ করছেন। কলেজে পড়ার সময় থেকে পবিক্রা- 
নন্দের লঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। আমর! দুঙ্গন 
একত্রে শ্রীরামরুষেের মানসপুন্র শ্বামী ব্রদ্ধাননাজীর 
শ্রীচরপতলে ব্সতাম। আমি স্বামী পবিস্রানন্দকে 
দেখেছি স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে তর্ক করতে 
আর তিনি তার দিকে তাকিয়ে মু হাসতেন। 
তখন আঙি ভাবতাম, “কে এই সাহসী ছেলে, 
যে বেঙগাস্তসিংহ স্বামী তুরীয়ানন্নপগীর সঙ্গে তর্ক 
করতে পারছে? পরে স্বামী অখিলানন্দের 
মাধ্যমে আমি তাকে জেনেছিলাম । 

স্বামী অধিলানন্্র এবং আমি একই কলেজে 
পড়াশুনা করতাম। তিনি আমার থেকে এক 
বছরের বড় ছিলেন । তিনিই আমাকে সজ্ঘাধ্যক্ষ 
স্বামী ব্রদ্ধানন্দজীর লঙ্ষে পরিচয় করিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমরা তাঁকে 
দর্শন করতে যেতাম এবং আমাদের শ্রচ্ধা গ্াকে 
নিবেদন করতাম। একদিন সন্ধ্যায় মহারাজ 
বলরাম বন্ধুর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না । কয়েক- 
জন ভক্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, উদ্বোধনে 
শ্রীত্ীমাকে দর্শন করতে যেতে চাই কিনা। আমি 
স্বামী অধিলানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি যাবেন 


অনুবাদক £ দ্বামী চৈতন্যানন্দ | 


কিনা। তিনি বললেন, “একজন প্রাচীন লাধুর 
সঙ্গে আমার কিছু কাজ আছে। আমি যেতে 
পারব না, তৃমি বরং যাও। আমি তো মাকে দর্শন 
করেছি, কিন্ধ তুমি এখনও করনি--তোমার পক্ষে 
এটা মহা! সৌতাগা ।” 

বলরাম বন্থুর বাড়ি থেকে উদ্বোধন দ্শ-পনের 
মিনিটের হাটা পথ। আমি উদ্বোধনের অফিস- 
ঘরে বসেছিলাষ, তখন স্বামী ধীরানন্দজী ( কৃষ- 
লাল মহারাজ ) আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 
“খোকা, তোমাকে আমি বলরাম বন্র বাড়িতে 
অনেকবার দেখেছি । আচ্ছা, তোঙ্বার দায়িত্ব 
কে মেবেন ? এ সময় আমি পড়ছিলাম কাণ্ট, 
ছেগেল এবং আমার গ্রিক দার্শনিক প্লেটো, ধাকে 
আমি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধো সবচেয়ে বেশি 
শ্রদ্ধা করতাম--উীার্দের বই। আযারিস্টটলকেও 
তাঁর বিচার প্রণালীর জন্য পছন্দ করতাম, কিন্ত 
প্রেটোকে শ্রদ্ধা করতাম তার অতীন্দ্রির আদর্শের 
জন্য | স্বামী ধীরানন্দজীকে স্পষ্ট বলেছিলাম যে, 
আমি হচ্ছি ইয়াঙ্থি ছোকরাদের মতো! জো ও 
একরোখ। ম্বভাবের ৷ সেপ্ট পল কলেজে বাইবেল 
পড়া সে-সময় বাধ্যতামূলক ছিল বলে পড়েছি, 
কিন্তু তখনও পর্ধস্ত আমি ভগবদগীতা পড়িনি । 
স্বামী ধীরানঙ্গা্জী নীরবে সব শুনছিলেন এবং শেষে 
বললেন, “তুমি আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কিছুই 
জান না। আধ্যাত্মিক জীবনে একজন পথপ্রধর্শক 
থাক! দরকার, ধিনি তোমাকে প্রর্দীপ ধরে পথে 
আলো দেখাবেন । ধর» তুমি একটি গুছা-মন্দিরে 
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যাবে, যেখানে লব অন্ধকার । যদি তুমি একা 
চলতে থাক, দেওয়ালে তোমার মাথা ঠোকর 
খাবে। যঙ্ি তুমি একজন পাণ্ডাকে সঙ্গে নিতে 
পার, ধিনি আলো! দেখাবেন, তাহলে তুমি অবাধে 
বিগ্রহকে দর্শন করে তৃণ্ত হবে।” আঙি স্বামী 
ধীরানন্দজীকে জিজ্ঞানা করলাম, "আপনি কি 
বলতে চাচ্ছেন, অন্গগ্রহ করে খুলে বলুন।” তিনি 
উত্তর দিলেন, “আমি বলতে চাচ্ছি যে, মা! উপরে 
আছেন,তোমার উচিত তার কাছে গিয়ে 
কৃপা প্রার্থনা কর1-_-যাঁতে তিনি তোমাকে দীক্ষা 
প্রান করেন ।” 

সেটি ১৯১৭ গ্রীষ্টাব। এ সময় শ্রীত্রমা 
সাধারণের কাছে খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না। 
তার সম্পর্কে বিশদ জান। যায়, এমন কোন জীবনী 
তখন পাওয়া যেত না এবং তার কোন ফটোও 
প্রচারিত ছিল ন1। শ্রীত্ীমা যখন কলকাতায় 
আসতেন তখন তার ও তার লঙ্গিনীদের 
বসবাসের স্থবিধার জগ্য হ্বামী সারদানন্দজী 
উদ্বোধনের বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। অফ 
ধরটি--যেখানে আমি বণেছিলাম পেটি এ বাড়ির 
নিচের তলায়। উপরতলায় ছিল ঠাকুরঘর এব্‌ং 
পেই ঘরেই শ্রীত্ীমা থাকতেন । মেয়েদের 
প্রত্ীঘাকে দর্শন করার অঞ্ছমতি ছিল প্রতিদিন, 
কিন্তু পুরুষদের জন্ত কেবল মঙ্গলবার আর শনিবার 
নির্দিষ্ট ছিল। 

রাপবিহারী মহারাজ (তখন ব্রদ্ষচারী ) 
শত্বমাকে উদ্বোধন ও জয়রামবাটাতে সেবা 
করতেন। তিনি অফিসঘরে যেখানে আমি 
বসেছিলাম মেখানে এসে বললেন, “ধার! মাকে 
দর্শন করতে চান তারা আমার সঙ্গে আহ্ন।” 
তিমি আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, প্রীশ্রীমায়ের 
সঙ্গে কথা না৷ বলতে কেবল চরণ স্পর্শ করে প্রণাম 
করে অন্ধ সিড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসতে । 
সৃতরাং আমি তাকে অন্থ্পরণ করে মায়ের লামনে 
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গেলাম। মায়ের সার। শরীরে তখন কাপড় 
জড়ানো ছিল। তীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম 
মাত্র কবেই নিচে নেমে গিয়েছিলাম। স্বামী 
ধীরাননজী আমাকে ছেখেই জিজ্ঞানা করলেন, 
“তৃমি কি মাকে প্রার্থন। জানিয়েছে তোমাকে কৃগ৷ 
করে মন্তরদীক্ষা! দেওয়ার জন্য? আমি উত্তরে 
বললাম, “না মহারাজ, আমাকে কথ! বলতে 
অনুমতি দেওয়া হয়নি।” তখন তিনি ডেকে 
বললেন, “রাসবিহারী, এই ছেলেটিকে তুমি মায়ের 
কাছে নিয়ে যাও। মাকে নিবেদন কর যে, এই 
ছেলেটি মহারাজের কাছে যায় এবং তিনি ষেন 
একে কা করেন” রাসবিহারী মহারাজ একটু 
গোড়া প্রকৃতির ছিলেন, এটা স্বামী ধীরাননাজী 
জানতেন, তাই তিনি আম্বার সম্বদ্ধে একটু 
বিস্তারিত ভাবেই বলে দিলেন যে, আমি ব্রাঙ্মণের 
ছেলে, লন্তাস্ত পরিবারের, কলেজে পড়ি ইত্যা্দি। 
সৃতরাঁং আমি প্রশ্রমাকে দর্শনের জন্য আর 
একবাব অন্তুমতি পেয়ে গেলাম। এবার কিন্ত 
মায়ের সর্বাঙ্গ তেমন কাপড়ে ঢাক ছিল না। 

শীত্রীমা আমাকে বললেন, “কেন বাবা, তৃষি 
তে৷ রাখালের কাছে যাও রাখালই তো 
তোমাকে দীক্ষা দিতে পারে। নে দেওয়ার 
অধিকারীও বটে,--তবে ঘআম়ার কাছে কেন 
চাচ্ছ?” আমার সৌভাগ্য হল কথা বলার। 
বললাম, “মনা, দি আপনিই আমাকে কৃপা করেন, 
আমি মনে করব আমার মহা স্থরৃতি। এটা 
আমার কাছে ভগবৎ-অস্থগ্রহ বলে মনে হবে-_ 
আমার পরম তাগ্য।” তখন শ্রীত্ীস। কিছুক্ষণ 
চুপ থেকে সম্মতি জানালেন, “আচ্ছা তুষি 
দুদিন পরে এস । গঙ্গায় স্লান করে, নকালে কিছু 
ন। খেয়ে নিচের অফিসঘরে এনে বসবে । সেখানে 
অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ আমি না ডাকি । আমি 
ঠাকুরের পৃজ। শেষ করে দীক্ষার জন্ত তোমাকে 
উপরে ডেকে আনতে কাউকে পাঠাব ।” 


৪৬৮৮ 


যখন নিচে এসে, স্বামী ধীরানলাজীকে বললাম, 
শ্ীপ্রষা কি বলেছেন-_-তিনি ভীষণ খুশি হলেন যেন 
আমার চেয়েও তার আনন্দ বেশি। এ দিন 
পর্বস্ত আমার কোন ধারণাই ছিল না যে, দীক্ষা 
মাধামে আমি এক মহুৎ-আশ্রয় লাত করব। 
আমার কাছে এই দীক্ষা নেওয়ার গ্রন্তাবটিই 
ছিল অত্যন্ত আকম্মিক। তখন আমার বয়স ছিল 
বছর সতেরে। এবং আমি দীক্ষা গ্রহণের তাৎপর্য 
কিছুই জানতাম না। কিন্তু আমি এট! ঠিক বুঝে 
নিক্লেছিলাম যে, লী্রীম। আমাকে অঙ্কৃতব করাতে 
চেয়েছিলেন,_আমি অচেনা হলেও তিনি আমার 
খুব নিকটের, কত আপন! সত্যি বলতে কি, 
তখনও পর্যন্ত আমি ভাবনি যে, প্রশ্রীম। হয় 
জগজ্জননী । মায়ের স্বরূপ সন্বদ্ধে ত্বামী সারদা- 
নন্দজীই পরে আমার চোখ থুলে দিয়েছিলেন । 
প্ীপ্ীম! যেন ভার সমস্ত শক্তি চেপে রাখতেন । 
আমি কেবল অন্ুতব করতাম যে, তিনি খুব 
দয়াময়ী, পরম সেহ্ময়ী,-তীর অপরিমীম করুণা 
--কিন্ত তিনি যে সাক্ষাৎ জগজ্জননী মন্গস্যুরূপ 
ধারণ করে এমেছেন। ত। তাবিনি একটুও । 

আমি পরে শ্রশ্রীমায়ের সঙ্গে আমার এই 
সাক্ষাতের খবর স্বামী অখিলানন্দকে বললাম। 
দ্ীক্ষাগ্রহণের অর্থ কি বা আমার কি করণীয় 
অথবা এর জন্য কেমন করে গ্রস্তত হতে হবে,_ 
সেসব কিছুই আমি জাশি নাঃ তাকে সব 
বললাম। তিনি বললেন যে, চিন্তার কারণ নেই, 
তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন। শ্রীশ্রমায়ের কাছে 
যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় শামী অথিলা- 
নন্দ ও আমি কলেজ স্র্রীট বাজারে গেলাম । কিছু 
ফল, মিষ্ট, ফুল এবং একখানি লালপেড়ে কাপড় 
কিনেছিলাম গুরু পুজার জন্ত। বেশ উদ্বেগের 
মধ্যেই দেদিন রাত কাটালাম। ম্থামী অখিলা- 
নন্দেগ কাছে শুনেছিলাম যে, গুরু-শিত্বের সম্পর্ক 
স্থ[পিত হয় একটি পবিত্র শবের হারা,-ঘাকে 


উদ্বোধন 


[ ৮ম বর্ধ--»ম সংখ্যা 


বলে মন্ত্র। তিনি আমাকে বলে দিয়েছিলেন 
দীক্ষার পময় গুরু যে মন্ত্রই দেবেন তা গ্রহণ করতে 
হবে। মন্ত্রের জন্ত শিষ্য গুরুকে ফরমায়েশ করবে 
না। কিন্ত ইতিমধ্যে আমি একভাবে আমার 
ইষ্ট সম্বদ্ধে ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম। আশঙ্ক! 
হল, শ্রীশ্রীম। যদি সেটি পরিবর্তন করে দেন, তাহলে 
আমি কি করব? আমি তো! তখন চুপচাপ থাকতে 
পারব না»-মনের কথ। ব্যক্ত করতেই হবে। 
মাকে বলতেই হবে, “মা, আমার এই ই পছন্দ! 
এইসব চিন্তায় বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল, রাত্রে তাই 


ঘুমাতে পারিনি। 
পরের দিন সকালে স্বামী অখিলানন্দ ও আমি 


গঙ্গায় সান করে, উদ্বোধন অফিসে গিয়ে অপেক্ষা 
করতে লাগলাম। যথা সময়ে ডাক আসতেই 
আমি উপরে গেলাম। শ্রীত্রীদা নিজে পৃজ। 
করলেন, কিন্তু প্রথমেই আমাকে ধ্যান করতে 
বলেননি। তারপর তিনি আমাকে যেই মন্ত্র 
দিজেন, অমনি তা যেন আমর হ্বদ়তন্ত্রীতে 
বঙ্কার দিয়ে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে 
হল, “ম! অবশ্যই দেবী, তিনি আমার মনের কথাটি 
জানেন।” এইতাবেই আমি ধন্ত হয়েছিলাম । 
অতঃপর মা আমাকে জিজ্ঞাসা কবলেন, “তুমি 
এখানে প্রনাদ পাবে তো? আমি উত্তর 
দিয়েছিলাম, “মা, আমি পুরে। দিনের জন্য ছুটি নিয়ে 
আসিনি, কেবল একবেলার ছুটি নিয়ে এসেছি ।” 
সুতরাং প্রপ্রমা আমাকে কিছু ফল ও মিষ্ট প্রপাদ 
হাতে দিলেন--আমিও নিচে নেমে এলাম। 
অনেকে প্রশ্ন করেন, “এই দীক্ষা দিনিসটি কি?” 
শ্রীশ্রীমা তাতে বলতেন, *শিষবোর জন্য আমার ঘা 
কিছু করণীয় আমি তা দ্বীক্ষার সময় করে থাকি 
ধারা! আমাদের মঠের প্রবীণ সাধুদের কাছে 
দীক্ষিত হয়েছেন, তাদের সব সময় নে রাখা 
উচিত ষে, মন্ত্রের মধ্যে গুরুণক্তি নিহিত থাকে। 
পুনঃ পু্ঃ মন্ত্র জপের হবার! গুরুর সেই আধ্যাত্মিক 


আঙিন, ১৩৯১ ] 
রূপের প্রকাশ হয় । এট। আমাদের বিশ্বাস যে, 
'গদ্গুর আমাদের যে মন্ত্র দেন,--তার শক্তি 
অমোঘ । জগজ্জননী স্বয়ং যখন মত্যতৃমিতে 
আবিভূতা হয়ে মুযুক্ষু ভগবদ্গিজ্ঞান্থকে আধ্যাত্মিক 
জান প্রদান করেন, তখন তার শক্তি কি আপনার! 
ভাবতে পারেন? 


রাসবিহারী মহারাজ (ম্বামী অরূপানন্া ) 
ফ্বেখলেন যে, আমি দীক্ষার পর জপমাল! গ্রহণ 
করিনি। তিনি বললেন, “মা তোমাকে দীক্ষা 
দিয়েছেন, কিন্তু তোমার মালা নেই।” আমি 
বললাম, “আপনি কি অনুগ্রহ করে মাল! পেতে 
সাহায্য করতে পারেন ?” তিনি বাজী হলেন 
এই শর্তে যে, তাকে মাল] কেনার টাকাটা আমি 
দিয়ে দেব। যাছোক, আমি তাঁকে কিছু টাকা 
দিলাম এবং তিনি দুদিন পরে আমাকে আসতে 
বললেন, এবং আরও জানালেন তখন শ্রীরাম জপের 
মালাটি শোধন করে দেবেন। দুর্দিন পরে ফিরে 
আদতে তিনি আমাকে বললেন যে, আমার জন্য 
মালার প্রত্যেকটি দানা খাটি কিনা তা তিনি 
পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছেন । আমি অবাক হয়ে 
ত্বাকে জিজাদা করলাম, “আপনি দ্রানাগুলি ঠিক 
কিনা কি করে পরীক্ষা করলেন? আমর! 
মানুষকে পরীক্ষ1! করি, কিন্তু মালার দানাকে কেমন 
করে পরথ করা চলে?” তখন তিনি পরীক্ষার 
প্রণালীটি বললেন, “তুমি জলের পাত্রে একটা 
রুদ্রাক্ষের দান! ছেড়ে দাও, যর্দি এটা জলে ডুবে 
যায, তাহলে দানাটি খাঁটি বলে বিবেচিত হবে, 
আর বর্দি সেটা জলের উপর ভাপতে থাকে, তবে 
বুঝতে হুবে দানাটি অন্য কিছুর ।” এর পর আমি 
জপের মালাটি নিয়ে উপরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে 
গেলাম। ম! তখন আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন 
কি করে মালায় জপ করতে হয় এবং আরও 
বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে ইঞ্টের চিন্ত। ও 
ধ্যান করতে হুয়। 


ভীলীমায়ের চরণপ্রান্তে 


৫০৪ 


শ্ীপ্রীমার কাছ থেকে এ শুভদিনে যা 
পেয়েছিলাম তা ধারণার উপযোগী বোধশক্তি 
পেয়েছিলাম অনেক পরে-স্বামী সারদানন্দজীর 
কাছ থেকে,--অর্থাৎ যখন মার কৃপায় আমি 
স্বামী সারদানন্দজীর সেবক নিযুক্ত হয়েছিলাম 
যখন তিনি আমাকে দিয়ে চিঠিপত্র 
লেখাতেন_ যে-সব চিঠিতে থাকত তাঁর নিজ 
শিশ্যদ্ের প্রতি পারমাধিক উপদেশ । যদি কোন 
শিষ্য মন্ত্র ম্মরণ করতে না পারত, তাহলে তিনি 
নিজের হাতে এঁ চিঠি লিখতেন। সেগুলি ছাড়া 
আমি তীর অন্যান্ত নির্দেশপূর্ণ চিঠি সবই লিখতাম। 
একদিন ম্বামী সারদানন্দজীর ধ্যানের পর আমি 
তীর কাছে গিয়ে, প্রণাম করে নিবেদন করলাম, 
“মহারাজ, মা আমাকে অতি সাধারণভাবেই 
সাধনোপদেশ দিয়েছেন । তিনি আমাকে সকাল" 
সন্ধ্যায় কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় মন্ত্র জপ করতে 
কিংবা বিশেষ দিনেও কিছু করতে বলেননি । 
তিমি আমার জন্য স্নির্দিষ্ট কোন পঞ্ছতি দেখিয়ে 
দেননি। মহারাজ, আমার ইচ্ছ! হয় কোন নির্দি্ 
সাধন-প্রণালী জানতে । আপনি অন্ুগ্রহ করে 
কি আমাকে অতিরিক্ত কিছু বলে দেবেন?” 
তাতে স্বামী সারদানন্দজী বললেন, “তুমি একটি 
আন্ত বোকা । মা হচ্ছেন সাক্ষাৎ জগনম্বা। এই 
সব পাধন-পদ্ধতি ও প্রণালী দিয়ে থাকেন সাধারণ 
গুরুরা, কিন্ত জগন্মাতা। তা দেন না । ম। তোমাকে 
যা বলে দিয়েছেন, জানবে তা আধ্যাত্মিক জীবনের 
শেষ কথা । তুমি মন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে জপ করে চল, 
ইঞ্টের ধ্যান এবং চিন্তা কর। যখন ঈশ্বরদর্শনের 
জন্ত যথার্থ ব্যাকুল হবে--তখন তোমার মনই 
জানতে পারবে--তখন তোমার মন তাতেই ডুবে 
যাবে এবং তোমার প্রার্থনাও পূর্ণ হবে। তুমি 
কি বলতে চাও, মা যা দিয়েছেন তার সঙ্গে আঙি 
আরও কিছু ধোগ করে দেই? আরে আমিও 
তার কপাতেই এখানে ।” স্বামী সারদানন্দজী 
দেদিন আমার দৃষ্টি খুলে দিলেন যে, শ্রম! একজন 
সাধিক! মানবী নন। তিনি আগ্যাশক্তি মহামায়ার 
জীবন্ত বিগ্রহ ব্রক্ষেরই ক্রিয়ামৃতি । যেমন অরি 
ও তার দ্বাহিকা শক্তি অভেদ, ঠিক তেমনই 
শ্ররামকষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমা আধ্যাত্মিক ভাবে অতি, 
_-যা আমাদের বুদ্ধির অতীত, বিচারের অগমা। 
ম। ছিলেন সরল পবিত্র জীবনের আদর্শ প্রতিমা. 
স্বয়ংই পবিভ্রতা। 
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প্রব্ধকার যাদবপুর বিশ্বাধদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশ্রযত এীতহাসিক,_ হার্ভার্ড বশ্বাবদ্যালয়ের রিসার্চ 
ফেলো এবং দক্ষিণ ক্যালিফাঁনয়া 1বশবাবদ্যালয়ের (ভাঁজাটং প্রফেসর অব-হস্টি। খ্যাতনামা হীতিহাস-গ্রল্থকার । 
সম্প্রতি গঠিত রামকৃফ-বিবেকানন্দ-চচণার আন্তজাতিক সমীক্ষা পরিষদের 'তান কর্মসচিব । 


প্রায় এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে। ১৯৮৩-র 
২০ অক্টোবর হায়দ্রাবাদের রামকৃফ মিশনে “কমিটি 
ফর কম্প্িহেনপিভ স্টাডি অব. দি রামকৃষ্ণ-বিবেকা- 
নন্দ, মুভমেণ্ট'-এর উদ্যোগে গ্রথম তিনদিন ব্যাপী 
আলোচনা সভা অনুষিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও স্বামী বিবেকানঙ্গের জীবন, শিক্ষা ও ভাবধারার 
সমীক্ষাঃ তার সাধিক প্রভাৰ এবং প্রয়োজনীয়ত। 
নম্বদ্ধে যুক্তিবাদী পর্যালোচনার যে-প্রচেষ্টার শুরু 
হয়েছিল তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল হায়দ্রাবাদের 
এঁ সম্মেলন ও আলোচনাচক্র | দ্বামী র্গমাথা- 
নন্মের নেতৃত্বে হায়দ্রাবাদ মিশনের অগ্যান্ত সন্গাসী 
ও ব্রক্ষচারীরা অতীব স্ুষঠু ব্যবস্থ| করেছিলেন। 
কিন্ত রামরুঞ্ণ-বিবেকানঙ্গ-ভাবধারার প্রসারে 
মিশনের সঙ্গ্যাসীদের এঁকাস্তিক সহযোগিতার 
জন্ত বা অন্য ধারা এই কাজে ব্রতী হয়েছেন তাঙছগের 
প্রতি ন্েহ ও স্তভকামনার জন্ত কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ 
অর্থহীন। হায়দ্রাবাদের পর বোশ্বাই-এর রামকুফ 
মিশনে স্বামী মুযুক্ষানন্দের নেতৃত্বে ও পরে কেরলের 
এরনাকুলাষে ভারতীয় বিস্তাতবনের সম্পাদক 
খ্যাতনামা শল্য চিকিৎমক ডাঃ প্রীকূমারের নেতৃত্বে 
যে সম্মেলন ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে 
সেখানেও অন্থরূপ স্বব্যবস্থা, আতিথেয্ততা ও 
উষ্ণ অভ্যর্থনা সমাগত সকলেই পেয়েছেন। 
বাংলার বাইরে অন্তান্ত রাজ্য ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে ও 
এই আন্তর্জাতিক কমিটির উদ্তোগ ও মহযোগিতায় 
কয়েকটি আলো চনা-সভা৷ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুজার 
পূর্বেই পাটনায়, এবং পৃঞ্জার পরেই এলাহাবাধে, 
তারপর মাদ্রাজ, মহীশৃর, জরিবেন্াম প্রভৃতি বিভিন্ন 


শহরে সন্মেলন ও আলোচনাচক্রের কর্মকচী 
রয়েছে । দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং 
পশ্চিমবঙ্গের নানা সংস্থা ও বিস্তাপ্রতিষ্ঠাম থেকে 
কষিটির সহযোগিতায় আলোচনা-নতা করার জন্য 
আমন্ত্রণ আপছে। 

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, “কমিটি ফর 
কম্প্রিহেনসিভ স্টাডি অব. দি রামকৃষ্₹-বিবেকানন্দ 
মুভমেপ্ট' অল্লকালের মধ্যেই এক আতস্তর্জাতিক 
কমিটিতে রুপাস্তরিত হয়েছে। ভারতবর্ষের 
বিভিক্ন রাজোর বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কমিটির সঙ্গে 
যুক্ত রয়েছেন। মূল স্তাপতি হয়েছেন খ্যাতনামা 
তারততত্ববিদ্‌ অধ্যাপক এ. এল, ব্যাসাম। ল- 
সতাপতিদের অন্ততম হলেন মোতিয়েত রাশিয়ার 
আকাডেমি অব সায়েন্সের সন্ত ও স্থপরিচিত 
পপ্তিত অধ্যাপক ডঃ ই. পি, চেলিশেভ এবং চীন 
প্রজাতন্ত্রের পিকিং বিশ্ববিষ্ঞালয়ের খ্যাতনাম! দক্ষিণ 
এশিয়। বিশারদ হয়াং চিং জুয়ান। ব্যাপাম 
চেলিশেভ, ও হুয়াং চিং জুয়ান--তিনজনেই 
সানন্দে কমিটির উদ্দেশ্য ও কাজের সঙ্গে নিজেদের 
যুক্ত করেছেন । চেলিশেভ ও হুয়াং চিং ভ্থুয়ান 
উতয়েই স্ুম্পট্টতাবে যুক্তকঠে শ্বীকার করেছেন 
যে, শুধু বর্তমান ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে রামকৃষ- 
বিবেকানন্দ-ভাবধারার ব্যাপক চর্চা ও প্রসারের 
জরুরী প্রয়োজন আছে। ভারতের বিডিম্ন সংবাদ 
পত্র-পত্ত্রিকাঁয় উভয়ের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। 
উদ্বোধন পত্জিকায় মূল চিঠি ছুটির অন্বাদ 
প্রকাশিত হয়েছে । বামরুষ্জ-বিবেকানন্দের জীবন 
ও ভাবধার। লন্বদ্ধে রাশিয়া, চীন পমেত বহিধিশ্বে 
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এই গভীর আগ্রহের প্রকাশ জামাদের কাছে 
অবশ্তই বিশেষ আনন্গ এবং উৎসাহের কারণ। 
কমিটির প্রচেষ্টার ফলে বামকঞ্চ-বিবেকানঙ্গ- 
তাবধার! সম্বন্ধে নতুন করে যে সমীক্ষ। শুরু হয়েছে 
সে বিষয়ে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক-ছাত্র-যুব সমাজ এবং 
অন্ত শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ্‌-মন্তুদদ্ধিৎস। 
সি হয়েছে তাতে আত্মসন্তরি বা আত্মগ্রসাদ 
লাতেরও যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্ত এই আত্ম- 
সন্ধর সঙ্গে লঙ্গে আমাদের গতীরতাবে ভাবনা 
চিন্তা করার ও বাস্তব লমন্যার মুখোমুখি হবার 
প্রয়োজন দেখ! দিক্সেছে। কণ্প্রিহেনদিভ কমিটির 
কাজের লঙ্গে ধারা যুক্ত শুধুমাত্র তারাই এক 
কঠিন বাস্তব বা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ছেন তাই 
নয়, বাষরুফ-বিবেকানন্গকে ধার! শ্রন্ধা করেন, 
ভালবাসেন, ধার! রামকৃষ্*-বিবেকানন্দ-ভাবধারাকে 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত তথ| বিশ্বের কল্যাণ- 
অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য মনে করেন, তীদের 
সকলকেই সমব্তেভাবে এই চ্যালেঞ্কে গ্রহণ 
করতে হবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। 

স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ও ভারতের সাধারণ 
মাস্থুষকে নিদ্রিত দৈত্য (51500108 1,551801791)) 
বলে বর্ণনা করেছিলেন। স্বামীগী বলেছিলেন 
যে, এই দৈতোর ঘুষ তালে সার] বিশ্ব আলোড়িত 
হবে। রামক। মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী, ক্রদ্ষচারী, 
সারদা মিশনের সন্্যাদিনী ও ব্রক্ষচারিণীদের 
নিরলস সাধনা ও প্রচেষ্টা, ইন্সটিটিউট অব কালচার, 
কল্প্রিহেনসিভ কমিটি, যুবসন্মেলন, বামকৃফ- 
বিবেকানন্দের আদর্শে গঠিত বিতিন্ন সংস্থাঃ ব্যক্তি 
ও গোঠীর উদ্ভোগের ফলে সার! দেশে যুবপমীজের 
মধ্যে এই ছই অনন্ত এঁতিহালিক পুরুষ সম্বন্ধে 
নতুন করে জানার ও বোঝার আগ্রহ হুষ্টি হচ্ছে। 
সেইসজ্সে মনে নানান প্রশ্্ জাগছে। বর্তমান 
যুগের যুক্তিবাদী যুবঙ্গন পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে 
কোন কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তত নয়। শ্রীরামকৃফ 
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ও ম্বামী বিবেকানন্দ দুজনই তাই চেয়েছিলেন। 
যাচাই করে গ্রহণ করলে সহজে বর্জন করার 
আশঙ্কা থাকে না। বর্তমানের যুবসমাজ বন 
প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান করছে। রামকৃষ 
বিবেকানন্দ এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, 
সমন্তার সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারেন। 
গত এক বছরের বিভিন্ন সমাবেশ, সন্মেসন ও 
আলোচনা-সভার অভিজ্ঞতার তিত্তিতে বলতে 
পারি যে, যুব ও ছাজ্জরপমাজ এবং সাধারণ মানুষ 
গভীর প্রত্যাশ! নিয়ে নতুন মূল্যবোধ, আত্মবিশ্বাস 
ও পথনির্দেশ পাওয়ার জন্ত অপেক্ষা করছে। 
হায়জ্াবাদের প্রথম সন্মেলন ও আলোচনা" 
চক্রের অভিজ্ঞতার কথ! বলি। প্রথম দিনের 
সাধারণ অধিবেশনে অভূতপূর্ব জনদমাগম হয়েছিল। 
মিশনের মূল হলঘরে প্রায় বারশে! জন বসতে 
পারে। কিন্তু সেদিন হুলঘরের চারিদিকে 
মেজেতে আরও প্রায় তিনশে! মাস্থয কোনক্রমে 
নিজেদের স্থান করে ণিয়ে অধীর আগ্রহে বক্তৃতা 
শুনেছিল। হলের বাইরে সাগ্রহে দাড়িয়েছিল 
আরও কয়েক শত মানুষ । রামকষ্*-বিবেকাননা- 
ভাবধারার ওপর বিতিন্ন ভাষণ সেদিন এক অদ্ভুত 
পরিবেশ স্ষ্টি করেছিল। সভার পর ভারত 
সরকারের শিক্ষা বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম- 
চা্দী এবং পাটমার খোদা বক্স লাইব্রেরির অধিকর্তা 
আমাকে সোৎসাহে বলেছিলেন, “ডঃ বন্থ, এই 
রকম সম্মেলন উত্তর ভারতে করতে পারেন ? 
দক্ষিণে এই জাতীয় সতা, আলোচনাচক্রের অবশ্থই 
সার্থকতা আছে। কিন্ত অশান্ত, উত্তেজিত 
হিংদাত্খবক ঘটনায় রক্তাক্ত উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর 
ভারতের নানাস্থানে এই ভাবান্দোলন গুরুত্বপূর্ণ 
তৃষিকা নিতে পারে । অস্থুগ্রহ করে এই বিষয়ে 
একটু চিন্তা করবেন) প্রয়োজনে আমরা৷ সবরকম 
সহযোগিতা করব ।” প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
খোদা বক্স লাইব্রেরির অধিকর্তা হলেন ধর্মে 
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মুসলমান ॥ তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সন্থদ্ধে নতুন 
তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারেও গভীর আগ্রহ 
প্রকাশ করেছিলেন । 

পরের ্রিনের আর এক অভিজ্ঞতার কথ। মনে 
পড়ছে ৷ সম্মেলনের কয়েকদিন পূর্বে হায়দ্রাবাদে 
বড় রকমের সাশ্রদবাদ্রিক হাঙ্গামা ঘটেছিল। 
তখনও তার জের চলছিল। বিকালে চা-পানের 
বিরতির সময় প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন ছাজ্জ আমাদের 
ঘিরে ধরে প্রশ্ন শুর করল। মূল প্রশ্ন হল 
হায়দ্রাবাদ তথা ভারতবর্ষের নানাস্থানে মাঝে 
মাঝেই যে দান্প্রণায়িক বিদ্বেষ ও দাক্গা-হাঙ্গীম। 
দ্বেখ। দেয় তার অবসান ও প্রতিরোধে রামকুষ- 
বিবেকানদ্দের আদর্শ ও চিন্তাধারা কতখানি 
কাজে লাগতে পারে । অধ্যাপক শঙ্করীগ্রসাদ 
বন, ডঃ অস্রিতাভ মুখোপাধ্যায়, ডঃ ম্থভাষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি আমাদের সাধ্যমত 
বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে, তারতে প্রকৃত 
ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদাব্রিক সম্প্রীতি ও বিবিধের 
মাঝে এক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে রামকৃষ্ণ” 
বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখের জীবনাদর্শ 
কথায় ও কাজে গ্রহণ কর! ছাড়া অন্ত কোন 
উপায় নেই। প্ররুতপক্ষে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা 
ও সর্ধধর্মসমন্থয়ের সবচেয়ে হুদূঢ় ভিত, স্থাপন 
করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । 

আর একদিন একটি ছাত্র প্রশ্ন করেছিল যে, 
ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের পিছনে স্বামী 
বিবেকানন্দের অঙ্তপ্রেরণ! ছিল। কিন্তু তাহলে 
ভারতে অহিং আন্দোলনের পিছনেও স্বামীজীর 
আদর্শ অঙ্ুপ্রেরণা কাজ করেছিল তা বলা যায় 
কি করে? আমর! বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম 
যে, সহিংস, অহিংসঃ সহযোগ, অসহযোগ ইত্যাদি 
ঘে কোন মতাদর্শ বা আন্দৌলনই হোক ন! 
কেন, লব কিছুরই মূলে ছিল হ্বামীজীর প্রত্যক্ষ এবং 
ন্ুপরোক্ষ গ্রতাব। কেনন৷ প্রতিটি আন্দোলনের মূল 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--৯ম লংখ্য 


কথ হল স্বদেশপ্রেম, জাতিগঠন, জাতীয় অগ্রগতি 
ও ন্বার্ধিকার লাভের প্রবল আকাজ। ও 
সন্কল্প। স্বামীজীর জীবন ও বাণী এ সবকিছু 
আশা-আকাজ্ষার অন্ততম উৎসমুখরূপে কাজ 
করেছিল। 

বোম্বাইএর আলোচনাচক্রে ও যুবসশ্মেলনে 
বহু প্রশ্নের স্বধ্যে ছুটি প্রশ্নের কথ! বিশেষভাবে মনে 
পড়ে। একজন প্রশ্ন করেছিল, “আপনার! 
শ্ররামকষ্ধ-বিবেকাননোর কথা বলছেন। 
আলোচন! প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজী ও 
অন্যান মনীষী, চিস্তানায়কদের কথাও বলেছেন। 
তার। সবাই অবশ্থই নমন্ত । কিন্তু বলতে পারেন 
তাঁদের আধর্শ বাস্তব জীবনে অনুদরণ করলে 
আমরা ঠকে যাব নাকি? চতুছিকে ছুনাঁতি, 
অন্যায় ও আদর্শহীন'তার জয়যাজ্সা চলেছে | এই 
পরিবেশে আদর্শ ও আদর্শবাদীর স্থান কোথায়? 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাহ্কয়াগীর বাচার 
সম্ভাবনা কতটুকু? কেন আমর! নির্বোধের মতো 
এ আদর্শ জীবনে পালন করব? কঠোর, নগ্ন 
সত্য। আমরা! সাধ্যমত বুঝিয়েছিলাম যে, 
আদর্শের মৃত্যু মানে মানুষের মৃত্যু। মানবিকতার 
মৃত্যু । বুদ্ধ, মহাবীর, যীশু, মহম্মদ, রামামুজ, 
নানক, কবীর, শ্রীচৈতন, শ্ররামরুষ্, বিবেকানন্দ 
--কেউই সেই বিচারে সফল হননি। শ্রী, 
বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ বা নানকের আদর্শ ও 
ধর্মে দীক্ষিত হয়েও অনেকে যেভাবে অত্যাচার 
করেছে, রক্তপাত করেছে ও অন্তায় করেছে 
তার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় 
রয়েছে। তবুও তীর। জন্মেছিলেন, এবং তাদের 
আদর্শ ও শিক্ষা কালজয়ী, মৃত্যু্য়ী বলেই 
আমরা আজও নিজেদের “মাঙছষ” বলার 
অধিকার হারাইনি। পণ্ড ও ম্া্ষে এখনও 
প্রভেদ রয়েছে । জানি না এই উত্তর সংশয় দুর 
করতে পেরেছিল কিনা । না পারাই লম্ভব। 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


কিন্তু ধীরা৷ রামকৃষ্-বিবেকানন্গ তথা তারতবধের 
সত্যতা, দংস্বতি ও আধ্যাত্মিকতার মূল কথাটি 
অন্তরে গ্রহণ করেছেন তাদের এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতেই হুবে। 

আর একজন প্রশ্ন করেছিলেম, “ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের মূল বা মর্মকথা কি? এই 
জাতীয়তাবাদ স্থদৃঢ় করায় হিন্দুধর্মের ভূমিকা কি 
হওয়া উচিত ?” প্রশ্নটি ছোট । কিন্তু এর উত্তর 
দিতে হলে স্থৃবিস্তৃত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন । 
প্রয়োজন বহু ভ্রান্তধারণা, কুনংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস 
ও অপপ্রচারের অবদান ঘটানে।। সংক্ষেপে এইটুকু 
প্রশ্নকর্তীকে ম্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, তারতীয় 
জাতি মহীসমুদ্রের কথা ম্বামীজী বলেছিলেন। 
ভারতকে তুলনা করেছিলেন “এক মানবিকতার 
মহাসমুক্্রেরর (4০ 0০988 01 [70170917169 ) 
সঙ্গে । হিন্দুধর্মের ভূমিকা প্রদঙ্গে তিনি বলেছিলেন 
অছৈত মতবাদ বা জীবনবেদের কথা। স্বানীজীর 
অতুলনীয় ভাষায় এ মেই ধর্ম ঝা কোন মাক্যকে 
প্রচার করে না, সকল মান্ছষকে লমান সুযোগ দেয় 
নিজের পরিপূর্ণ প্রকাশের | দাম্য, সম্মান অধিকার, 
সমদৃ্টি, মানব কল্যাণের এবং মহাঙ্গিলনের এমন 
ব্যাখ্যা মানব ইতিহাসে ছুর্লত। 

হায়দ্রাবাদ ও বোশাইতে যে ধরনের গ্রশ্ন 
উত্থাপিত হয়েছিল, যে রকম উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখ। 
দিয়েছিল কেরলে, এর্নাকুলামেও তার ব্যতিক্রম 
হয়নি। হাক্সদ্রাবাদ ও বোম্বাইতে অধিবেশন 
চলেছিল তিনদিন ধরে। এর্নাকুলামে আলোচনা- 
চক্র হয়েছিল দুদিন। 1কস্ত অধিবেশন শুর হত 
সকাল নটায়। শেষ হত প্রায় রাত আটটায় । 
তারপরও ঘরোয়াভাবে আলাপ-আলোচনার জের 
চলত আরও প্রায় এক ঘণ্ট। ৷ অর্থাৎ লন বিরতি 
দিয়ে প্রায় বার ছণ্ট। ধরে চলেছিল গ্রুতপূর্ণ 
ভাষণ, আলোচন। ও প্রশ্নোত্তর । সমবেত প্রায় 
দুশেো। অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের মধ্যে কখনও 


রামকফ্ণ-বিবেকানন্দ-তাবান্দোলন ও কিছু কঠিন প্রশ্ন 
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রাস্তি লক্ষ্য করিনি । এ এক অপূর্ব,প্রায় অবিশ্বান্ত 
অভিজ্ঞতা । স্থানীয় সংবাদপত্র-পত্রিকায় এই 
আলোচন।"সভার কথা যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছে, 
ছুদিন ধরে প্রথম পৃষ্ঠায় নচিত্র সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে তা আমরা পশ্চিমবঙ্গে কল্পনাও করতে 
পারি না। রামরুষ্খ-বিবেকানন্দ নামের ও 
ভাবাদর্শের যে আবেদন আছে, সন্মোহনী শক্তি 
আছে ত। অন্ত রাজ্যের সশ্মেঙন ও আলোচনা- 
চক্রে যোগদান না করলে উপলব্ধি করতে 
পারতাম না। কিন্তু সবকটি স্থানেই একটি প্রশ্ন 
বা বিতর্ক প্রায়ই উঠেছে বিভিন্ন ভাবে ও প্রসঙ্গে । 
অনেকেই আমাদের বলেছেন ঘে, সম্মেলনে ও 
আলোচনা-সভায় অংশ গ্রহণ করে তার। লাতবান 
হয়েছেন। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ও অনুভূতি 
নিয়ে তারা বামরুষ্খ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনকে 
দেখতে শিখেছেন। এই আদর্শ ও ভাবধারাকে 
রূপায়িত করার জন্ত অন্তরে এক তাগিদ অন্গতব 
করছেন। আমর! কি তাদের পরামর্শ দিতে 
পারি যে কিভাবে তারা এই আন্দোলনে সক্রিয় 
ভূমিক! নিতে পারেন। আর একদল যুবক-যুবতী 
আরও অসহিষুঃতা প্রকাশ করেছেন। তার। 
স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, “অনেক কথা৷ অনেক 
আলোচন! তো হল। এবার কি হবে? আমর! 
কাজ চাই। শুধু নীরব শ্রোত। হয়ে থাকতে 
চাই না। আপনার! সর্বভারতীয় কোন কর্মন্থচী 
গ্রহণ করুন। আমাদের কাজ দিন।” যুবমানসে 
এই উত্তেঞ্জনা, উন্মাদনা দেখে একদিকে যেমন 
আনন্দ হয়েছে, মনে আশ! জেগেছে, তেম্ননি 
আশঙ্কাও হয়েছে। যুবশক্তিকে, যুবস্মাজের 
আদর্শবোধ ও প্রত্যাশীকে আমর! জাগিয়ে তুলতে 
চেষ্টা করছি। কিন্তু এ হূর্বার মোতকে মঠিক 
পথে পরিচালিত করার, নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমত। 
আমাদের কই? বাষকঞ্চ-বিবেকানঙ্গ-তাবাদর্শ 
তথা ভারতীয় ধর্ম, শিক্ষা-সংস্থৃতি ও মূল্যবোধের 
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উজ্জীবন সম্বন্ধে যর! উদ্বিগ্ন তাদের পকলকেই 
আজ এই সমস্তা ও পথনির্দেশের কথা গভীরভাবে 
ভাবনা-চিন্কা করতে হবে। 

জীরামকষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব 
যুগের প্রয়োজনেই হয়েছিল। সেই প্রয়োজন 
কিন্ত আজ ফুরিয়ে যায়নি। বরং আরও বৃদ্ধি 
পেয়েছে। বামকঙ্জ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের 
প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন গুঠেনা। প্রশ্ন উঠছে 
কিভাবে আমর! বাস্তব সমন্তার সমাধানে এই 
ভাবধারাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি। 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ--»ম লংখ্া 


ত্বামীজী এক হাজার যুবক চেয়েছিলেন যাক্সা 
মাঙ্ছষের কল্যাণে দেশের স্বার্থে সবকিছু ত্যাগ 
করতে প্রস্তত। আমার দৃঢ় বিশ্বাদ জম্মেছে ঘে, 
ব্ছ সহম্র ভারতীয় যুবক-যুবতী সেই আহ্বানে 
সাড়। দিতে প্রস্তত আছে যদি স্বামীজীর আহ্বান 
তাদের কাছে যখাযধভাবে পৌঁছে দেওয়। যায়। 
কিন্ত মূল সমন্ত। হুল যে, যুবসমাজ সেই ডাকে 
সাড়া দিলে দেশের শাসকরা, বুদ্ধিজীবীরা ও 
বিভিম্ন ক্ষেত্রের কর্ণধারর] বিব্রত ও বিভ্রান্ত হয়ে 
পড়বেন কিন! । 


স্বামী বিবেকানন্দ, সংস্কৃতচ্চা ও নবজাগরণ 
ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 
বধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার প্রান্তন 'বিভাগায় প্রধান । 


স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাৰ এমন এক 
যুগসদ্ধিক্ষণে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম 
অতিঘাতে ভারতবর্ষের হ্বকীয় সত্যতা ও নংস্কৃতি 
সম্বন্ধে ভারতবাসীদের মনে সন্দেহ, অশ্রদ্ধ। ও 
বিদ্বেষের বীজ-বপন ঘটিয়। গিয়াছে । জীবনের 
সহিত যোগ হারাইবার ফলে ভারতবাসীরা কোন- 
মতে আপন দংস্বতির অচলায়তনে নিজেদের 
মা আবদ্ধ করিয়। রাখিতে সক্ষম হইলেও 
তাহার মূল্য সন্বপ্ধে আর মোটেই সচেতন ছিল 
না। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার করিয়। 
সব জিনিস যাচাই করিয়া! লইবার যে প্রবণতার 
তরঙ্গ আপিয়! পশ্চিম হইতে পূর্বতটে আঘাত 
করিল, তাহাতে বনুদনের সযত্বে লালিত তাব- 
সৌধগুলিতে বিরাট ফাটল দেখা দিল। ফলে 
ধর্মের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের আচার- 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বরই সন্দেহের ঘুণ 
ধরিয়া! ইহাদের মূল্য সম্বদ্ধে শিক্ষিত মানুষকে 
ব্বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিল। -শ্বামী বিবেকানঙ্দও 


সেই সঙ্গিঞ্ক ও জিজ্ঞাস মানুষেরই প্রতিনিধি, 
ধাহার মধ্যে আকুল প্রশ্ন ও বিপুল সংশয় । 
মূলতঃ ধর্মের যৌক্তিকতা! সম্বন্ধে জিজ্ঞাস লইয়াই 
তিনি নানাস্থানে অস্থির পরিক্রমার পর একদিন 
দক্ষিণেশ্বরে যুখোধুখি হইয়া ছিলেন শ্রীরামরুষেের । 
ঈশ্বর একটি কাল্পনিক বিষয়, ন! প্রত্যক্ষ অস্থৃতব- 
সিদ্ধ বস্ত, এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের উপরেই 
ধর্মের অস্তিত্ব নির্ভরশীল । নেই প্রশ্ন লইয়াই তিনি 
শ্রীরামরুঞ্ষকে আঘাত করিলেন। কিন্ত সেই 
আঘাতে শুধু বিবেকানন্দের জীবনই নয়, ভারত- 
বধের সংস্কৃতির জীবনে যেন এক নব্জাগরণের 
সূচনা দেখা দিল। পাশ্চাত্যের ভাবধারার 
প্লাবনে ভারত তাসিয়। যাইবে, এই আশঙ্কা যে 
দেখ দিয়াছিল, তাহা যেন অকল্মাৎ লেদিন 
দক্ষিণেশ্বরের তটে আসিয়া প্রতিহত হইল। কিন্ত 
সেই তরঙ্গাঘাত মিচ্ষল হইল না, তাহা 
তারতবানীর দৃষ্টি ফিরাইয়। দিল, নিজের সম্পদ 
সম্বন্ধে সচেতন করিল, তাহার পুনর্ু্যায়নে 
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ভাহাকে ব্রতী করিল। দেইদিন হইতেই 
নবজাগরপের স্থচনা এবং সেই নবজাগরণের 
তগীরথ হ্বামী বিবেকানন্দ । মগরবংশের 
পুনরুজ্জীবনের জন্য যেমন তগীরথ অগ্রে আগ্রে 
শহ্ধধ্বনি করিয়। মন্দসাকিনীর ধারাকে মত্যতূমিতে 
প্রবাছিত করিয়াছিলেন, তেমনই ার্ধসংস্কৃতির 
পুনরুজ্জীবনে বেদাস্তকেশরী ত্বামী বিবেকানঙ্গের 
ব্রদ্মঘোষ সহকারে বেদাস্তের শ্বচ্ছ জ্ঞানধারার 
পুনঃগ্রবর্তন। 

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে রাজ! রামমোহন 
রাষ় গ্রষ্টান ধর্মকে প্রতিহত করার জন্ত ব্রাঙ্ষধর্মের 
প্রবর্তন করেন এবং সেই হতে বে্দাস্তচর্গারও 
তিত্তিস্থাপন করেন পন্দেছে নাই। কিন্তু 
রামমোহনের এই প্রয়াম ষেন একটি ক্ষীণ আত্ু- 
পক্ষ সমর্থনের গণ্তী ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই, 
অর্থাৎ আমাদের ধর্মেও যে নিরীশ্বরবাদ আছে 
এবং পৌত্তলিকতাও একটি কৃসংস্কাবমাত্র, ইহা 
তিনি উপনিষদ অবলম্বনে শিক্ষিত মানুষের কাছে 
তুলিয়া! ধরিলেন। কিন্তু জননাধারণ যে ধর্মকে 
ধরিয়! আছে এবং অনুদরণ করিয়া চলিতেছে 
তাহার কোন যৌক্তিকতা রামমোহন তুলিয়। 
ধরিতে পারেন নাই। মৃষ্ময় পূজার পিছনে যে 
চিন্ময় উপলব্ধি নিহিত আছে, প্রতিার প্রতীকের 
অন্তরালে যে সর্বব্যাপী সত্তার অভিব্যক্তি আছে 
তাহা রামমোহনের দৃতিতে উত্ভাদিত হয় নাই। 
তাহার ফলে হিন্দুধর্মের চুাটির অর্থাৎ নি 
উপাসনার সমুজ্জল রূপটি রামমোহন তুলিয়া 
ধরিলেও, তাহার মূল সৌধ বা ইমারতটির কোন 
সথরক্ষা বা সংস্কারের উপায় তিনি নির্দেশ করিতে 
পারেন নাই। ভারতীয় দাধনার শুষ্ক নিজ্রাণ 
অস্থিকে তাই তিনি বিনর্জন দিতেই চাছিয়। ছিলেন, 
তাহার মধ্যে পুনরার প্রাণসঞ্চাবের নিষ্ষল প্রয়াস 
হইতে বিরতই ছিলেন। তাই বামমোহনের 
বিশিষ্ট অবদান সপ্রপ্ধ শ্মরণে বাখিয়াও তাঁহাকে 


স্বামী বিবেকানন্দ; সংস্কৃতচর্চ৷ ও নব্জাগরণ 
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ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ভগীরথরূপে 
চিহ্িত কর। হায় না। শ্রীরামকৃষের দিব্য 
অন্ধপ্রেরণায় ম্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে এই 
গুনরুজ্সীবন কর্মট লাধিত হইয়াছে, তুচ্ছ 
পৌত্তলিকতা৷ বলিয়! রামমোহন যাহা৷ বর্জন 
করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই শ্রীরামকষ। 
বেদান্তের পরম উপলব্ধির ভিত্তি দেখিতে 
পাইয়াছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ 
দেখাইয়। দিয়াছিলেন। তিত্তি হইতে চূড়া পর্যন্ত 
হিন্দুধর্মের সমগ্র সৌধটি তাই ম্বামী বিবেকানন্দ 
কর্তৃক এইভাবে স্থুরক্ষিত ও পুনরুজ্জীবিত হইয়া 
উঠিয়াছে। স্থুতরাং তিনি এই পুররুজ্জীবনের ষধার্থ 
তগীরথ এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। 
এই পুনরুজ্জীবনে, নব্জাগরণে ম্বামীজী 
উপলবি করিয়াছিলেন যে, লংস্কততাবার একটি 
বিশিষ্ট স্থান আছে, কারণ ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কৃত- 
ভাষার বন্বপেটিকাতেই স্থরক্ষিত। স্বানীজী 
তাহার অন্রান্ত দিব্যদৃঠি দিলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন 
যে, ভারতবধে নবজাগরণই বলি বা বিপ্লবই বলি, 
সাধিত হুইতে পারে একমাত্র ধর্মের ছারা তাই 
তিনি বলিয়াছেন £ “ভারতবাপী প্রথম চায় ধর্ম 
তারপর অন্থান্ত বস্ত। এ ধর্মতাবকে বিশেষরূপে 
জাগাইতে হইবে।” সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রশ্ন 
তুলিয়াছেন £ “কিরূপে উহা! সাধিত হইবে?" 
স্বামীজী ইহার উত্তরে নিজের পরিকল্পনাটি তুলিয়। 
ধরিয়াছেন £ “আমার সন্বল্প এই: প্রথমতঃ 
আমাদের শান্ত্তাগ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে 
গুগুতাবে রক্ষিত, অতি অল্পলোকের ছার অধিকৃত 
ধর্মরত্বগুলিকে প্রকান্ড বাছির করা ।” এই প্রকাণ্ঠে 
ৰাহির কর। বলিতে স্বামীজী বুঝিয়াছেন “সংস্কৃত 
শবের শতশত শতাবীর কঠিন আবরণ হইতে 
বাছির” করা । তাই বলিয়। তিনি সংস্কৃতভাবাকে 
জলাঙলি দিয়। শুধু লৌকিকভাবায় অস্থবাধের 
মাধ্যমে তাহা। জনদাধাবণে গ্রচার করিতে চাছ্ছেন 


৫১৩ 


নাই কারণ তিনি মনে-প্রাণে জঙ্গুতব করিয়া" 
ছিলেম যে, “এই সংস্কৃতভাষ৷ আমাদের গৌরবের 
বস্ত”, যদিও সেই লঙ্গেই তিনি ইহাও উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন যে, “এই সংস্কততাষার কাঠিস্তই 
এই সকল ভাবপ্রচগারের এক মহান অন্তরায়।” 


্বামীজীর আশ্চর্য সমন্বী দৃষ্টির পরিচয় 
এখানেই পাওয়া যায় ঘখন তিনি বলিতেছেন যে, 
"অবশ্তই চলিতভাষায় এই সকল তত্ব শিক্ষা দিতে 
হইবে” এবং ইহাও বলিয়াছেন, “সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত- 
শিক্ষাও চলিবে, কারণ সংন্কৃতশিক্ষায়, সংস্কৃতশবা- 
গুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একট গৌরব 
--একটা শক্তির ভাব জাগিবে।” সংন্কৃতশব্ের 
এই মহিম। সম্বন্ধে হ্বামীজী সচেতন ছিলেন বলিয়াই 
তিনি তাহার পূর্ববর্তী মহান আচার্ধগণের, যেমন 
টৈতস্তঃ কবীর এমনকি বুদ্ধদেবেরও এই সংস্কৃত- 
ভাষাকে উপেক্ষার সমালোচনা করিয়াছেন। 
তিনি ছুঃখ গ্রকাশ করিয়াছেন যে, “পর্বসাধারণের 
মধ্যে সংস্কতশিক্ষা-বিস্তারের জন্ত শক্তির প্রয়োগ 
তাহারা করেন নাই। এমনকি মহান বুদ্ধও 
লর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষার বিস্তার বন্ধ 
করিয়৷ একটি তুল পথ ধরিয়াছিলেন।” বুদ্ধদেব 
দর্ববাধারপের ভাষায় উপদেশ দিবার ফলে তাঁহার 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--০ম লংখ্যা 


তাবধারা চতুর্দিকে ভ্রত ছড়াইয়।৷ পত়িয়াছিল 
সন্দেহ নাই, কিন্ত স্বামীজী বলিতেছেন যে, “সঙ্গে 
সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল । 

স্বামীজীর এই উক্তির মধ্যে এমন এক 
দুরদশিত! পরিশ্ফুট হইয়াছে, যাহার ফলে তি 
সংস্কততাষার যথার্থ ভূমিকাটি যে উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন, তাহা থপরিষ্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 
সংস্ত শুধু একটি ভাষামান্ত্রে নহে, কিন্তু ইছা 
সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্ অঙ্গ | জ্ঞানকে যথার্থ আত্মসাৎ 
করিয়। নিজন্ব সংস্কারে পরিণত করিতে হইলে 
সংস্কৃতভাষার মাধ্যমেই তাহা করিতে হইবে, কারণ 
এই ভাষার মধ্যে যে গৌরববোধ আছে তাহ! 
অন্ত কোন ভাষাতেই নাই। বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গে 
স্বামীদী তাই বলিয়াছেন £ “জ্ঞানের বিস্তার 
হইল বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে গৌরববোধ 
ও সংস্কার জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হই! 
করিতে পরিশত হইলে ভাববিপ্লবের ধাকক! সঙ 
করিতে পারে, শুধু বিভিন্ন বিষয়ের জানবাশি 
তাহ! পারে না।” ম্বামীজী আরও বলিতেছেন £ 
“জগতের লোককে বিতিক্ন বিষয়ের জ্ঞান দিয়! 
যাইতে পারো, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কল্যাণ 
হইবে না) এ জ্ঞান মজ্জাগত হুইয়। সংস্কারে 
পরিণত হওয়। চাই ।” [ক্রমশঃ] 


বুদ্ধচরিত $ এডুইন আর্নল্ড ও গিরিশচন্দ্র 


অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্গবাসী কলেজের বাঙলা ভাষা ও স্াহত্যের প্রান্তন বিভাগীয় প্রধান। শ্রীরামকৃষ-ভাবালোকে ধাংলার 
নাটাসাহিত্য ও মণ তথা নটগ্যর 'গাঁরশ সম্পকে প্রাথতফশীত গবেষক। 


ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বহির্তারতের প্রথম 
ব্যাপক সম্পর্ক গড়ে ওঠে বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে। 
বৌদ্ধধর্মই সর্বপ্রথম ভারতের সীমানা অতিক্রম 
করে সুদুর চীন, জাপান, দিংহল, বালি, যবদীপ-- 
এক কথায় পূর্ব ও উত্তর এশিয়ায় বিস্তৃতি লাভ 
করেছিল। এই এশিয়।-বিজয় কোন অন্ত্রের 
সাহায্যে ঘটেনি--যা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় 
লাআাজা-বিস্তারের ক্ষেত্রে সাধারণত ঘটে থাকে । 

বর্তমানে তারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর 
লংখ্য। উল্লেখযোগ্য হলেও বুদ্ধের জন্মভূমি 


ভারতবর্ষে বৌদ্বের সংখ্যা নামমাত্র । হিমালয়- 
সংলগ্ন কোন কোন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের কিছু 
প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু সমতলভূগিতে এই ধর্মীয় 
সম্প্রদায়টি রীতিমতো সংখ্যালঘু । বৌদ্ধের সংখ্যা 
যাই হোক না €কন বুদ্ধের অন্থগামীর সংখ্যা 
কিন্তু বিপুল। বলা যেতে পারে, পৃথিবীতে বুদ্ধ" 
অন্ুগামীই সর্বাধিক। নি যে ধর্মমতেই বিশ্বাস 
করুন ন। কেন, বুদ্ধ-অন্গুগামী হওয়ার পথে কোন 
অন্তরায় নেই,কারণ বুদ্ধ তার ধর্মে আহ্ছষ্ঠানিকতার 
বলে কতকপ্তলি পালনীয্প নীতিকেই প্রতিষ্ঠা 


আগ্বিন, ১৩৯১ ] 
করতে চেয়েছিলেন যেগুলি কোন না কোনতাবে 
নকল ধর্মমতেই গৃহীত। বুদ্ধ কোন নির্দিষ্ট 


দেবতাকে স্বীকার করেননি ঈশ্বরের অস্তিত্থ 
সম্পর্কেও নীরৰ। স্বর্গনরকেও কোন আস্থ। গ্রকাশ 
করেননি, কারণ মৃত্যুর পর স্বর্গ নামক ঈগ্নিত 
কোন স্থানে গমনের আকাজ্ষ। থেকেই মানুষের 
অহং-বোধ জাগ্রত হয়_-তা থেকেই তৃষগ বা 
বাসনার উৎপত্তি । বুদ্ধের ধর্মের মূল কথা হল-_- 
জীবনে ছুঃখ একটা মর্মান্তিক সত্য-_সেই দুঃখের 
মূল তন্হা বা তৃষ্চায়। তৃষ্ণাই মানুষের মধ্যে 
“অহং-বোধ জাগিয়ে তোলে । এ থেকে মুক্তির 
একমাত্র উপায় 'অহং-এর বিলুপ্তি, আত্মবিসর্জন। 
বৌদ্ধশান্ত্রে কৃশললাভের তিনটি উপায়__ প্রথম 
বোধিচিত্তের উৎপত্তি, দ্বিতীয় আশয়স্তন্ধি এবং 
ভূতীয় অহুংবিসর্জন । জ্ঞানম্বরূপের অবরোধই 
বোধিচিত্তের উদ্বোধন ঘটায়। আশয়শুদ্ধি বলতে 
বোঝায় হিংস। প্রভৃতি দোষের নিরোধ এবং তার 
দ্বারা চিত্তের নির্মলত। সম্পাদদন। অহং ত্যাগ 
কেন? অহং বলতে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই-- 
ইন্জিক্গ্রাহ ক্রিয়্ামীল জগতই একমাত্র বর্তমান । 
জীবন-মৃত্যু সতা, কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব নেই 
স্ৃতরাং অমরতা ভ্রমমাত্র। মাহ্থষের স্বার্থপরত৷ 
এই “অহংশকে ভিত্তি করে। 

বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের অত্যুখানকাঁলের পট- 
ভূমিকা! বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়? সেই সময় 
ভারতের ধর্মজগতে পুরোছিত-শক্তির প্রাধান্ত। 
ধর্মগুরু ও পুরোছিতের পার্থকাটি এক্ষেত্রে ম্মরণ 
রাখ! দরকার । জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুর। মানুষের 
অন্তরে পৌঁছে দিতে চান মত্যের আলোক-_- 
তাদের দক্ষিণ৷ মানুষের সত্যজ্ঞান, অন্ধকার থেকে 
মুক্তি মান্তর। অপরপক্ষে গুরোহিতদের স্বার্থপরতা 
মা্গবকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখতে চীয়-- 
তাদের উপর কুসংস্কারের বোঝা চাপিয়ে নিজেদের 
্বার্থপিদ্ধির পথ স্থগম করে। মাছের মনে 


বৃদ্ধচরিত ; এড়ুইন আর্নন্ড ও গিরিশচজ্ 


€১৭ 


ঈশ্বর সম্পর্কে নান। রছশ্তময় জটিল তত্ব উপস্থিত 
করে। নানাব্ধি যাগযজ্জের মধা দিয়ে মানুষ 
ঈশ্বরের কৃপালাতের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে--পুরো- 
হিতকুলকে খুশি করার জন্ত প্রণাম ও গ্রগামী__ 
এমন কি তাদের চরণপ্রান্তে যথাসর্বন্বয দিয়ে 
সাধারণ মান্য এক বিশ্বাের জগতে আশ্রয়লাত 
করে। ধর্মকে দুর্বোধ্য ও রহস্যময় করে তুলেই 
পুরোহিতশ্রেণী লাভ করতেন মানুষের শ্রন্ধা! ও 
তাদের শোষণের অধিকার । 

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম এই কাল, এই মানমিকতা, 
ধর্মের এই নিঠুর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে গ্রতিবাঙগ। 
বুদ্ধ যাবতীয় মানসিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধনকে চূর্ণ 
করে নৃতন ধর্মমতের কথা৷ শোনালেন। তিনি 
ঘোষণা করলেন, “পুরোহিতদের কথামতো যছি 
একজন ঈশ্বর থাকেন তাহলে জগতে এত দুঃখ 
কেন? পৃথিবীর চারিদিকে দুঃখের প্রবাহ--আবার 
পুরোহিতর্দের কথা সত্য হলে পরলোকেও হাজার 
রকম শক্তির ব্যবস্থা। ম্তরাং ঈশ্বর পুরো- 
হিতদের কল্পনামাজ্জ। জগতের এই অতঙলান্ত 
ছুখ থেকে নিষ্কৃতি পাবার একম্নান্্র উপায় আত্ম" 
বোধবিসর্জন |” ছুখে নিরোধের আটটি উপায় 
নির্দেশ করলেন তিনি--সম্যক্‌ দৃষ্টি অর্থাৎ সতাদর্শন 
এবং ভ্রমত্যাগ, সম্যক্‌ সল্প অর্থাৎ সাধুসবল্প বা 
শুভ-ইচ্ছা, সম্যক বাক ব। সত্যবাক্য কথন, সম্যক্‌ 
কর্মাস্ত বা সহ্যবহার অথবা কাম্য কর্ম পরিত্যাগ, 
সম্যক আজীব বা সছুপায়ে জীবিক! নির্বাহ, নম্যক্‌ 
ব্যায়াম বা ধ্যান ও যোগাদি, সম্যক্‌ স্থৃতি অর্থাৎ 
সত্যচিস্তা এবং সম্যক সমাধি। 

ুদ্ব-দর্শনে অহং-বোধের বিলুপ্তি এবং কর্মের জন্য 
কর্মের যে মহৎ আদর্শ তা সাধারণ মানুষের সাধ্যের 
অতীত, কিন্তু তা সত্বেও বৌদ্ধধর্মের ভ্রুত প্রসার 
ও প্রভাবের কারণ হুল তার সর্বজনীনত। ও 
সর্বপ্রাণীর জন্ত গতীর ভালবাসা । দীর্ঘকালের 
বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে মান্য নিগের মহত্ব 
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উপলব্ধির সুযোগ পেক্সেছে এবং সর্বপ্রানীর প্রতি 
অপরিষিত করুণাই বুদ্ধকে সকল মানুষের কাছে 
আকর্ণীয় করে তুলেছে। 

উন্নিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাঙলা ভাষায় 
বুদ্ধ-চর্চার হুহ্পাত। রাজেন্দ্রলাল মিজ্র, রামদাপ 
সেন, রমানাথ সরম্বতী, অঘোরনাথ গু"গ্তর বচন! 
বাঙলাভাবীর কাছে বুদ্ধজীবন ও দর্শনকে দমধিক 
পরিচিত করে। ১৮৭০ গ্রীষ্টাবে এডুইন আর্নন্ডের 
বুন্ধজীবন ও দর্শনতিত্তিক কাব্য “লাইট অব 
এশিয়া” প্রকাশিত হয়ে পাশ্চাত্যজগতে বিপুল 
লমাদর লাত করে। এই কাব্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্য- 
জগতের অনেকেই বুদ্ধ ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে 
আগ্রহী হয়ে ওঠেন । ভগিনী নিবেদিত। ভারতের 
ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে কৌতৃছলী হয়ে ওঠেন এই 
কাব্য পাঠ করে। আনন্ড প্রধানত “ললিত বিস্তর” 
থেকেই কাহিনী সংগ্রহ করেছেন--কোধাও 
কোথাও তা৷ আক্ষরিক অন্্বাদ। তৃমিকায় তিনি 
আশ! গ্রকাশ করেছেন,01)6 006 1098 ০০7৩ 
হু 1019, 1701 11915 0০010 210 10 4[1)0191) 
50008 01 901155” 80 4000181) 10119, 11] 
0696০ (106 10910901791 0106 10 106৫ 
[11018 210 1119 [1)0191) [6০0016.১ তার সে 
প্রত্যাশ৷ অপূর্ণ থাকেনি। বালা সাহিত্যে 
'আর্নজ্ডের কাব্যের প্রভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 
শুল্ক হয়েছে । ১৮৮৫ সেপ্টে্রে অতিনীত হয়েছে 
গিষিশচজের “বুদ্ধদেব চরিত” নাটক--য! তিনি 
আর্নন্ডকে উৎমর্গ করে লিখেছেন, “আপনার 
জগছিখ্যাত "লাইট অৰ এশিয়া” অবলম্বন করে 
এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি।” ১৮৯৫ গ্রীষ্ঠটাবে 
প্রকাশিত নবীনচঞ্জ সেনের “'অমিতাভ' “লাইট অব 
'এশিয়” অবলম্বন করেই রচিত। 

এড়ুইন আর্ন্ড লিখেছিলেন কাব্য আর 
পিরিশচজ্ লিখেছেন নাটক। কাবা ও নাটকের 
মধ্যে প্রকরণগত পার্থকা আছে। কাব্যে সকল 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ» লংখা। 


বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা সন্ভব--মনক্তাস্তিক 
বিশ্লেষণের স্যোগও যথেষ্ট, কিন্তু নাটকে সে 
স্থযোগ সঙ্কুচিত কারণ দাধারণভাবে নাটকে এঁক্য 
রক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ । জীবনী নাটকে স্থান- 
কাল-ঘটনা এক্য সর্ব রক্ষ। কর! সম্ভব না হলেও 
ঘটনাস্থতর নির্দি্ট লক্ষ্যাতিযুখী করে তোলা 
প্রয়োজন । তাই নাটকে কাব্যের বা জীবনের 
সমগ্র ঘটনাবলীকে দৃষ্তানিত করা সম্ভব হয় না। 
এই গ্রহণ-বর্জনের উপর নাট্যকারের কৃতিত্ব ও 
নাটকের সাফল্য নির্ভর করে। “লাইট অব 
এশিয়া*য় বদিত যাবতীয় ঘটন! দৃশ্ঠায়িত করলে 
নাটক দীর্ঘায়ত, সংষোগহীন এবং ঈথগতি হওয়ার 
সম্ভাবন। যথেই ছিল। অথচ প্রয়োজনীয় দৃশ্তবর্জন 
নাটকের বক্তব্য পরিস্ফুটনের অন্তরায় হয়ে দীড়ায়। 
উদাহরণ হিসাবে নাটকের একটি দৃশ্টের উল্লেখ 
করি। বুদ্ধের বৈরাগ্যগ্রহণের পটভূমিকা পূর্ব- 
নিমিত্বের ঘটনাগুলি নাটকের পক্ষে 'আবগ্তিক। 
আনন্ড বুদ্ধের সম্মুখে বৃদ্ধ, রোগগ্রত্ত, মৃত ও 
ভিক্ষুকে উপস্থিত করেছেন পর পর চারদিনে। 
প্রথম দিনে মানবঞ্গীবনে ঞরার প্রভাব দর্শনের 
পর সিদ্ধার্থের মানস বৈরাগ্য বিকশিত করেছেন 
পরব্তাঁ রোগগ্রস্ত বাক্তি দর্শন পর্যন্ত । এইতাবে 
বিস্তৃত হয়েছে চারদিনের কাছিনী। গিরিশচন্ত্র 
জরাগ্রন্ত, রুপ, মৃত ও ভিক্ষুকে দেখিয়েছেন একটি 
নগরভ্রমণ দৃশ্তে, কারণ চারটি স্বতন্ত্র দৃশ্টে কাহিনী 
বিস্তস্ত হলে নাটকের গতি ব্যাহত হছত। চারটি 
দর্শনের মধ্যব্তাঁ সময়টুকু নাট্যকার ব্যবহার করে- 
ছেন সারথি ছন্গাকের সঙ্গে দিদ্ধার্থের সংলাপে-_ 
মানসিক অবস্থা উদ্ঘাটনে। আবার গিরিশের হট 
চরিশ্ত্র নালক ও শ্রীকালদেবের কথোপকথনের মধ্য 
দিয়ে বিষুঃর বুদ্ধরূপে অবতরণের সংবাদ নাটকের 
প্রয়োজন দিচ্ধ করেছে। নাটকে বিতিম্ন রসের 
উপস্থাপনার প্রয়োজন আছে। দর্শকের জন্যই 
মাঝে মাঝে ছান্তরণ হর হার! বৈচিন্ত্য সম্পাদন 
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দরকার । ম্থৃতরাঁং “লাইট অব এশিয়ায় যার 
সন্ভাবনামান্্ নেই সেই “রিলিফ' দৃশ্তও নাটকে 
লংযোজিত হয়েছে । 
এইসব বাহক পরিবর্তম ছাড়াও এই নাটকে 
আত্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটেছে যা একাস্ততাবে 
নাট্যকারের নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গীপ্রস্থত এবং এইগুলির 
গুরুত্বই পমধিক। নাট্যকারের কাল, নিজস্ব 
ধ্যান-ধারণা নাটকের বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করে। 
গিরিশচন্দ্র বাঙলা নাট্যসাহিত্যে প্রবলভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করেন তখন সাহিত্যে হিন্দু-পুনরুজ্দীবন- 
বাদের ভর! কোটাল। উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশক 
থেকেই আমাদের পাশ্চাত্যমুখী মন ক্রমশঃ দেশীয় 
এতিহ্যমুখী হতে থাকে এবং হিন্দু-পুঅরুজ্দীবন 
চেতনা সাহিত্যের গতি পরিবতিত করে। 
বন্ধিমচন্ত্রে পৌছে বাঙল! সাহিত্য এদ্দিক থেকে 
অতিরিক্ত শক্তি লঞ্চয় করেছে। শ্রীরামকষ্ণের 
আবির্ভাব যেমন সেই শক্তিতে বেগ সঞ্চার করেছে 
তেমনি তার অসীম মানবতাবোধ, অন্য ধর্মমত 
সম্পর্কে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, সমঘ্ঘয়চেতনা এক নতুন 
ভাবাবেগ হুট্টি করেছে। ফলে সমগ্র সমাজেই 
নবচেতন। গ্রসারিত হয়েছে । গিরিশচন্দ্র রাম- 
কের কাছে আশ্রক়লাত করেছেন আবার দর্শকের 
চাহিদা ও জাকাক্রাও তার স্থবিদ্িত। সেই 
পটভূমিকায় যখন তিনি “বুদ্ধদেব চরিত” রচন। 
করেছেন তখন তা “লাইট অব এশিয়া” অবলম্বনে 
রচিত হলেও এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই কাব্যগ্রন্থের 
অন্থবাদ হলেও তা “লাইট অব এশিয়া'র নাট্যরূপে 
পর্ধবসিত হয়নি। তার নিজস্ব দৃষ্টিতঙ্ী বক্তব্য 
নিয়ন্বিত করেছে। স্থচন। অংশের দিকে দেখা 
যাক। বুদ্ধ ইতিপূর্বে একাধিকবার পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করেছেন। তার নবজন্মের ভূমিকা 
ব্রন করেছেন আর্নন্ড £ 
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এখানে বুদ্ধেরই পুর্জন্সের কথা, অবতীর- 
বাদকে সমর্থন করে না। হিম্দুমতে অবতাররূপে 
জন্মগ্রহণ করেন বিধুর। জয়দেব বণিত দশাবতার 
অন্যতম বৃদ্ধ স্বয়ং বিষু। 

নিন্দসি যজ্বিধেরহহ শ্রুতিজাতং 

সদয়হৃদয় দশিতপশুঘাতম্‌। 

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর,জয় জগন্দীশ হবে 


গিরিশচন্দ্র ভূমিক! অংশে অনুদরণ করেছেন 
জয়দেবকে ৷ জুচনার দৃশ্তটি গোলোকের, সেখানে 
লীলাকমল হস্তে বিষু। আসীন--সম্মুথে করজোড়ে 
মৃতিমতী দয়! মিবেছন করছেন £ 

হৃদিপদ্ম হতে প্রত স্থজিলে আমারে 

সট্িকর্তা সনাতন |... 

এতদিন ছিল না যন্ত্রণা 

এবে প্রতু দারুণ তাড়না ।"* 

যে ব্রাহ্মণ করিতে স্থাপন 

বার বার কলেবর করেছ ধারণ 

হৃদয়ে যাহার বিকাশ আমার 

বিরোধী তাহার! সবে। 

নবে দেয় যুক্তি, আছে শাস্ত্রের উক্তি 

দেব্ভভি-বলিদানে | 

নিত্য দেবার্চনে 

মরে কোটি কোটি প্রাণী... 

ধর্মছঁলে জীবের সংহার ""' 

নিষ্ঠুর ব্যাভার প্রচার ধরণীতলে। 


৫২৩ 


বিষুঃর আশ্বাসবাণী £ 

জানি সতি, 

বন্থমতী তাপিত। নরের তাপে। 

চিন্ত। কর দূর 

ধরি পুনঃ নরের আকার 

নরসহ করিব বিহার"'" 

অবতীর্ণ হব আমি। 

দয়ার শাসন স্থাপিব ধরণী পরে 

যাছে হিংস! ত্যজে পন্থাহীন নরে। 

হিন্দুশাস্রম্মত অবতারবাদ এবং জয়ছেবের 
দশাবতার স্তোজ্ের প্রতাব এই দৃশ্তে বিষুরর 
সংলাপের মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষণীয় £ 

প্রলয় পয়োধিজলে সঙ আবরিত 

প্রলয় গর্জনে প্রলয় তরঙ্গ উঠে 

লয়কারী বহে মহানীর ।*"- 

মহাজলে খেলি কুতুহুলে 

ধরি ভীম মৎস্য কলেবর 

আলোড়িত প্রলয় নাগর *”- 

প্রলয়ে উপেক্ষ। কৰি 

মীন দেহে করি, শুতে, বেদের উদ্ধার 

এইভাবে বিষ্ণুর নয়টি অবতরণ বণিত হয়েছে, 
তার নিজের উক্তিতে। বিষুুর আত্মকথনে 
গিরিশের অৈতবাধী ঠিস্তার পরিচয়ও উদ্ধাটিত £ 

এক আমি, নাহি অন্য জন ১ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ-ম্ম দংখ্য। 


ব্যোষ, দম্ীরণঃ সলিল, স্থল 

আমিই সকল 

মাক়্ারূপে নানারূপে কর্দি কেলি। 

আমি জ্ঞান, আমিই অজ্ঞান 

আমি মনপ্রাণ, আমি দয়া, 

আমি নিষ্টুরতা, 

আমি তক্ত, আমিই ঈশ্বর 

বাসনায় হের চরাচর । 

অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম আমি 

বহুজ্ঞান মায়ার সংযোগে । 

ুদ্ধজীবনী ও বৌদ্বশান্গ্রস্থ থেকে জানা 
যায়, তথাগত বুদ্ধের জন্মের পূর্বে তিনি পাঁচশত 
বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। কপিলা- 
বাস্তর যুবরাজ সিদ্ধার্থরূপে তার শেষ জন্ম, বুদ্ত্ব 
লাত ও নির্বাণ। আরন্নন্ড এ প্রসঙ্গের অবতারণা! 
করলেও হিন্দু অবতারবাদ সেখানে অন্গুপস্থিত | 
যে বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্পর্কে কোন 
বিশ্বাস পৌধণ করেননি তিনিই গিরিশনাটকে 
পৌরাণিক দেবতাবূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। 
শুধু তাই নয়, তীকে বৈরাগ্যে উদ্দীপ্ত করার জন্ম 
হ্বয়ং মহাদেব মত্যধামে নেমে এসেছেন, বৃদ্ধ, রুগ্ন, 


মৃত ও সন্গযাসীর বেশ ধরে। স্থতরাং “বুদ্ধদেব 
চরিত” সাধারণ জীৰনীনাটক নয়-_প্রচ্ছনর 
পৌরাণিক নাটকও। [ক্রমশঃ ] 


“বুদ্ধ! পৃথিবীতে বত লোক জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন, তন্মধ্যে তিনিই যে সবশ্রেষ্ঠ, এ 
ধবষয়ে অণুমান্র সন্দেহ নাই। তান নিজের জন্য একাঁটবারও 'নিঃ*বাস লন নাই | সর্বোপরি, 
তিনি কখনও পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই । তান বাঁলয়াছিলেন £ বৃদ্ধ কেনে ব্যস্ত নহেনঃ উহা 
একটি অবশ্থাবিশেষ । আমি গ্বার খুণজয়া পাইয়াছি। এস, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর। 


দর 11811) 





--ক্ৰামণ বিবেকানন্দ 


-২-৫/৫৫ 


ভগবাঁনলাঁভের তাৎপর্য 


স্বামী ভূতেশানন্দ 
রামকৃফণ মঠ ও রামকুফ মিশনের অনাতম সহাধ্ক্ষ । গত ৪ জুন, ১৯৮৪ খাষ্টাব্দে তান আসামের 
হোজাই রামকৃষ্ণ আশ্রমে ধর্মগ্রসঙ্গ করেন, প্রবন্ধটি তারই অনলাপি। 


শ্রীরাম বলেছেন, মানবজীবনের উদ্দেস্ঠ 
ভগবানলাভ। আমরাও প্রায়শঃ ঈশ্বরলাভ, 
ভগবানলাভ কথাটা বলি। তার মানে তিনি 
আমাদের কাছে লব্ধ নন, তাকে লাভ করতে 
হবে। তার উপায় হিসাবে শাস্ত্রের বা গরু- 
নির্দেশিত পথের অঙ্থসরণ করতে হবে। শান্ত 
বলছেন, ভগবানের নামগ্ুণগান ভক্তিলাতের 
একটি উপায় । ভাগবতে (১১২৪ ) আছে--- 

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়মা মকীর্তযা 

জাতান্গরাগে। দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ | 
হসত্যথে! রোদিতি রৌতি গায়- 
ত্যুন্সাদবন্ুত্যতি লোকবাহ্‌: | 

- ভগবানের নামকীর্তন ব্রত বলে যে ব্যক্তি 
গ্রহণ করেছে তার নাম করতে করতে নামে 
অঙ্গরাগ জন্মায়। সেই অন্কুরাগের ফলে তার 
অন্তর গলে যায়। তখন সে উচ্চৈঃম্বরে হাসে 
কাদে নাচে গায়, লোকে কি ভাববে তার অপেক্ষা 
রাখে না। 

ঠাকুরও বলেছেন, ভগবানের নামগুগকীর্তন 
ভক্তিলাভের একটি ডউপায়। তিনি আরও 
বলেছেন, তার দ্বার! বন্ধনমুক্তি হয়। কিন্তকি 
করে হয়? যর্দি কোন এক বস্ত দুরে থাকে তার 
নামকীর্তন করলেই সেই বসত আমাদের হাতের 
মধ্যে এসে যাবে? তাতো হয় না। তাহলে 
ভগবানের গুণকীর্তন করলেই তিনি আমাদের 
কাছে এসে যাবেন কেমন করে? আর তাকে 
পাওয়াই বা কেমন করে হয়? যিনি সর্বব্যাপী, 


আমাদের অন্তরে বাইরে পরিব্যাপ্ত হখে আছেন, 


আছে--ন ত্দস্তি বিনা যৎ স্যান্সয়া ভূতং 
চরাচরম্‌।”-এ জগতে স্থাবর জঙ্গম এমন কোন 
বস্ত নেই যা আমি ছাড়া। “এতদাত্সম্‌ ইদং সর্বমূ, 
-এ আত্মা সর্বত্র, সর্ববস্ততে । তা ভগবান যদি 
আমাদের ভিতরে থাকেন, বাইরেও থাকেন, 
সর্বত্র যদি ওতপ্রোত হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে 
আর আমরা লাভ করব কি? যে ব্স্ত নেই তাকে 
পাওয়াই তে লাভ কর।। অতএব আমর! কথাস্ 
কথায় যে বলি ঈশ্বরলাত, ভগবানলাভ, কিন্ত 
কথাটার তাৎপর্য আমর! হয়তে৷ ভাল করে ভেবে 
দেখি না, ভাবি না, ভগবানলাভ কর! মানে কি? 
এই প্রশ্নটি আমাদের প্রত্যেকের মনকে জিজ্ঞাস 
করতে হয়। কাকে বলে ভগবানলাভ কর]? 
কে কাকে লাভ করছে, কেমন করে করছে? 
ভগবান বস্তটি কি? প্প্রশ্নগুলি একটার সঙ্গে 
আর একট। জড়িত। 

ভগবানের অবস্থান কি কোন হ্বদূর 
ত্ব্লোকে? গোলোক বৈকুণ্ঠ শিবলোক কি 
স্থরলোকে গিয়ে তাকে পেতে হবে? সেতো 
অনেক দুরের ব্যাপার। যা স্থদূর তার সম্পর্কে 
আমাদের ধারণা কি স্পষ্ট এবং সঠিক হয়? যেমন, 
দুর থেকে টাদ দেখে আমরা মুগ্ধ হই, তার সৌন্দর্য 
বর্ণনায় কবির! উচ্ছৃুদিত; সুন্দর মুখের উপম৷ 
চাদদ। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকর চাদে গিয়ে 
কোন সৌন্দর্ধের সন্ধান পাননি । তার! বলছেন, 
তার চেয়ে পৃথিবী অনেক স্থন্দর। তৃগ তরুলতা 
পশ্তপক্ষী কিছু নেই সেখানে, একেবারে 


.মক্ুভূমি |. কবিল্না! কল্পনা করেন চাদ্দ থেকে 


ডাকে তো। আমরা সর্বদা পেয়েই আছি। গীতা রগ হে”. কোথায় হুধা, কোথায় কি? 


বে ক 


পরা বা) 
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ই 


এক বিদু. জলও নেই। এইরকম দূর থেকে 
আমর] যে জিনিসের কল্পন। করি তার সম্বন্ধে জান 
অস্পষ্ট থাকে । ভগবানলাতও আমাদের কাছে 
এরকম ৰস্ত নয় কি? আলেয়ার মতো-_-যত 
কাছে এগিয়ে যাওয়া যাবে, তত দ্বরে পরে 
যাবে? এপ্রঙ্স শুধু অবিশ্বাসীর নয়, বিশ্বাসী 
লোকের মমকেও মাঝে মাঝে নাড়া দেয়। তাই 
এ-সম্বদ্ধে আমাদের একট! স্পষ্ট ধারণ। থাক 
ভাল। 

প্রথমে চিন্তা করে দেখা যাক অবতার ঝ 
ভগবান মানে কি? ভগ মানে এ্শ্বর্ধ-_ 

এশবরধন্ত সমগ্রশ্ বীর্বন্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। 

জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষঞ্নাং ভগ ইতীং গণা ॥ 

( বিষুপুবাণ, ৬1৫1৩৪ ) 

--গ্রভুত্ব বীর্ধ যশ সৌন্দর্ধ জ্ঞান বৈরাগ্য আদি 
সর্ব এখবর্ষে পরিপূর্ণ যিনি তিনিই তগবান। ভগবান 
সম্পর্কে রামানজের বর্ণনা অতি শ্ন্দর-__-অশেষ- 
কল্যাণগুণসম্পন্নঃ নিখিলহেয়গুণবজিতঃ -সমস্ত 
কল্যাণগ্ুণ যেখানে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, অবগুণের 
লেশমাত্র নেই--তিনিই ভগবান। ভগবান 
সম্পর্কে মানষের এই কল্পনা । এ-ভগবানকে কে 
বিচার করবে, কে জানবে যে তিনি ভগবান? 
ভক্ত বিচার করবে। কেমন করে? তার হৃদয় 
দিয়ে। তার হৃদয় একটি দ্পণ। সেই দর্পণে 
সর্বব্যাপী তত্ব শুদ্ধ মনোজ্ঞরূপে প্রতিফলিত হবেন । 
তক্ত তার মন দিয়ে, অন্তঃকরণ দিয়ে তীকে 
অনুভব করবে। ধারা অন্থভব করতে চেষ্ট 
করেছেনঃ শ্লোকের পর শ্লোকে, পাতার পপ 
পাতায় তার বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনার 
ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের মতো করে 
ভগবানের শ্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করি। আমাদের 
এই ধারণ! যে পরিশ্ফুট, পরিষ্কার, তা নয়। 
ভগবান আমাদের অন্তরে ক্রমাগত পরিবতিত 
হচ্ছেন, ক্রমশঃ বিকশিত হচ্ছেন। তিনি আমাদের 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--নম সংখা 


কাছে একটি পূর্ণ বস্ত নন, ক্রমশঃ গ্রকাশষান 
বস্ত। যত হ্দয় শুদ্ধ হবে, সেই শুন হৃদয়ে তত 
ভগবানের শুদ্ধ রূপের ধারণ! হবে, তিনি আমাদের 
কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবেন। আমাদের 
ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে, ভগবান পরিবতিত 
হচ্ছেন না। হ্বামীজী বলছেন, যদি আমরা! 
এখান থেকে স্থর্ষের একট! ছৰি নিই, আবার 
প্রতি হাজার মাইলের ব্যবধানে এক একটি করে 
ছবি নিই, তাহলে প্রত্যেকটি ছৰি ভিন্ন ভিন্ন হবে। 
সব ছবিই হুর্ধের, কিন্তু কোনটা নিখুত নয়। 
নিখুত না হবার কারণ, ফে-যন্ত্র দিয়ে ছবি তুলছি, 
তার শক্তি সীমিত। তাই সর্ষের দিকে যত অগ্রসর 
হওয়া যায় ছবিগুলি বদলে যায়| স্থর্য অপরিণামী 
তা আমর গোড়াতেই ধরে নিয়েছি। তার 
পবন হয় নাঃ আমর] যে তাকে তিশ্ন ভিন্ন 
রূপে দেখছি তার কারণ আমাদের দেখার শক্তির 
পরিবর্তন ঘটছে। ঠিক এই রকম যত আমর! 
ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে তার দিকে 
এগোবৰ তার সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা বলে 
যাবে। 

আমাদের হাদয়মুকুরে ভগবানের যে 
প্রতিচ্ছবি আমর ধারণ। করছি সেই প্রতিচ্ছৰির 
ক্রমাগত পরিব্তন হচ্ছে। ম্বান্ছষ যখন তাকে 
ধারণা করে তার মানবিক বুদ্ধিমতো ধারণা 
করে। অমীম অনস্ত নিধিশেষ নিরাকার নিণুণ 
এ-কথাগুলির ধারণা মান্ষ করতে পারে না, 
সে কখনও এমন বস্ত দেখেনি। মানুষের দৃষ্টি 
সীমিত। কল্পনা আর একটু দুরে যায়, কিন্ত 
তাও লীমিত। তগবান সীমিত নন। তাই 
তাঁকে যখন সর্বব্যাপী অনন্ত ইত্যার্দি বলি তার 
মানে আমার্দের মন বুদ্ধি তা অতিক্রম করে যাঁয়। 
মন দিয়ে যাকে ধারণা কর] যায় না, তাকে 
বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় দিয়ে ধারণ! কর! সম্ভব নয়। 
্বামীজী বলছেন, দ্রব্য বিধর্থুম্‌ ইব যানি জগং 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


বিধাত্রীমূ।*_সমগ্র জগতের যিনি ধাত্রী আমর] 
সেই জগজ্জননীকে শিশুর মতো ছোট্র ছুটি হাত 
দিয়ে ধরতে চেষ্টা করছি। এ ছুটি ছোট হাতই 
যে শিশুর সম্বল, তাই দিয়ে সে মাকে ধরতে 
গেলে দোষ দেওয়া যায় না। ভক্তও তেমনি 
বুদ্ধির অগম্নয যে ভগবান, তাঁকে দে বুদ্ধিগ্রাহ্থ 
করে ছোট ছুটি অপুষ্ট দূর্বল হাত দিয়ে ধরতে 
যায়। এ প্রয়াস নিক্ষঙগ তবু হান্তকর বলা 
যাকি? 

তাহলে ভগবানকে আমরা কি করে জানব? 
তার উত্তরে সাধুরা বলেন, “চিদাকাশে যার 
যা ভাসে তাই তার বোধের সীঙ্গানা ১ মান্থষের 
বুদ্ধিতে কোন তত্ব যতটুকু প্রতিভাত হয় 
ততটুকুই সে বুঝতে পারে। সমগ্র ভগবানকে 
আমরা বুঝতে পারব, ধরে ফের্গীব__এরকম 
কোন ছুরাকাজ্জা আমাদের থেকে লাভ নেই, 
আমর] তীকে ধরতে পারব না। তীর সম্পর্কে 
কোন সর্ববার্দিলম্মত ধারণাও নেই। যেহেতু 
মন ভিন্ন ভিন্ন, ধারণাও ভিন্ন ভিন্ন। ম্বামীজী 
বলেছিলেন, আযধাদের দেবতা তেত্রিশ কোটি, 
কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকের জন্য একটি 
করে দেবতা হলে আমি খুশি হব। দেবতা মানে 
পূর্ণতার আদর্শ। আমার পূর্ণতার আদর্শ যেখানে 
রূপ নিয়েছে সেটি আমার দেবতা । 

আরও একটি কথ। ভাববার । ভগবানকে 
পেয়ে আমার কি লাত হবে? আমিকি অনস্ত 
জীবন পাব? “অপি সর্বং জীবিতমল্লমেব 
(কঠোপনিষদ্‌, ১১1২৭ )-জীবন যত দীর্ঘই 
হোক অনস্তকালের তুলনায় বিন্দুমান্র। কেউ 
৭০৮০ কি ১০০ ব্ছর বাঁচব। তারপর ? 
তাহলে ভগবানকে পেয়ে আমাদের কি সিদ্ধিলাত 
হবে? আমরা এরকম ভাবি বা বলি তার 
কারণ আহ্বরা ভগবানলাত বলতে মনে করি কোন 
অংলীকিক শক্কিসাত করব। কিন্তু তগবানলাত 


তগবানলাতের তাৎপর্য 
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একটা অদ্ভূত কিছু জিনিস নয়। মেটি আমারই 
একটি পরিবতিত অবস্থা । ভগবান সম্পর্কে 
মানুষের য। শ্রেষ্ঠ ধারণা, সেই ধারণাটি চিন্তা 
করতে করতে নে যখন সেই রূপেতে পরিবতিত 
হয়ে যায়, তখন তাকে বলে ভগবানলাত। 
ভগবানলাভ মানে বাইরে থেকে কোন একটা 
জিনিস পাওয়া নয়। তিনি আমাদের অস্তরেই 
রয়েছেন, অথচ তাঁকে ধরতে পারছি না আমাদের 
বাগছ্ধেষ কামনাবাসনার্দির জন্তত আমাদের 
অশ্ুদ্ধি সংকীর্ণতার জন্ত। এগুলিই আমাদের 
চিত্তমুকুরকে মলিন করে রেখেছে। এই মুকুরটি 
যখন শুদ্ধ হবে তখন তাতে তগবানের শুদ্ববূপ 
প্রতিফলিত হবে। ঠাকুরের কথা, শুদ্ধ মন! 
শুদ্ধ বুদ্ধিও তাই। অস্তঃকরণ শুদ্ধ হলে তারই 
উচ্চস্তরের বপ শুদ্ধ বুদ্ধি। অস্তঃকরণ শুদ্ধ হলে, 
আমাদের তিতরকার এই মলিনতা অপবিভ্রতা 
নিংশেষে দুর হয়ে গেলে তিনি আর আমি কোন 
পার্থক্য থাকবে না। “তখন আমার “আগিঃ 
থাকবে না কেবল তিনিই থাকবেন_ঠাকুর 
এইভাবে বলেছেন। ভগবান যেন অসীম 
আমাদের হৃদয়টি যা এখন ক্ষুদ্র 'আমি'-র ঘবার। 
খণ্ডিত সেই হ্বায়টিও অসীম--যাবান্‌ এব 
বহিরাকাশঃ তাবান্‌ এব অস্তরাকাশ+--এই বাহু 
আকাশ যত বড় অন্তরাকাশও তত বড়। এই 
"আমি যা আমাকে ক্ষুদ্র করে রেখেছে, তগবান 
থেকে পৃথক করে রেখেছে, জন্মমৃত্যুর অধীন নশ্বর 
করে রেখেছে সেই আমিটি যখন চলে যাৰে 
তখনই তগবান লাভ হবে। "আমি মলে ঘুচিবে 
জগ্াল। উপনিষদ ( কঠ, ২১১৫ ) বলছেন-_- 

যথোর্বকং শুদ্ধে শুদ্ধমা সিক্তং তাদৃগেব তবতি। 

এবং সুনেধিজানত আত্ধা। ভবতি গৌতম। 
-"নির্মল জল যেমন নির্মল জলরাশিতে পড়লে 
একরসত্ব প্রাপ্ত হয় একত্বদর্শী ব্যক্তির আত্মাও 
তেমনি পরমাত্মায় একীতৃত হয় 
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এখন পৃথক আছি কেন? যে আমি আমার 
মলিনত| দিয়ে ঘের। এতটুকু বিন্দুসেই কিছু 
পিদ্কুতে মিলিত হতে পারছে না। মঙ্গিনতাট। 
দুর হয়ে গেলে সে সিন্কুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাবে। 
পরিব্ন হতে হতে যখন আর পরিবর্তন করবার 
অর্থাৎ কোন অশুদ্ধিকে বাদ দেবার থাকবে না, 
পূ্শুন্ধ হব তখন আমাদের তগবানলাভ হয়েছে 
বলব। আচার্য শঙ্কর তার ভাষে বলছেন-_ 
গউপগম্য আসনং চিত্তনম--এরই নাম উপাসনা । 
তাঁর কাছে গিয়ে অর্থাৎ তাঁর গ্বর্ূপকে কল্পনা 
করে তাকে চিস্তা কর।। চিস্ত। করতে করতে 
যে জীব ক্ষুদ্র সে নস্ত হয়ে যাবে, যে অপবিজ্ 
সে পবিত্র হয়ে যাবে। ঠাকুর যেমন বলেছেন, 
'আরগ্ুল। কুমোরে পোকাকে ঢিস্তা করতে করতে 
কৃষোরে পোকাই হয়ে যায় ।* হ্বামীজীও বগেছেন, 
“ভূত চিন্ত। করতে করতে ভূত হয়ে যায়, আর 
ভগবান চিন্ত। +ফরতে করতে ভগবান হয়ে যাবে।” 
এইজন্ত শাস্ত্র বলেছেন, সব সময় তার চিস্তা কর, 
তার নাম কর--্পর্বদা তাকে মনের ভিতরে ধরে 
রাখ। জপধ্যান যতরকম সাধন শাস্ত্রে বলেছে, 
যেকোন ধর্মে যত সাধনের কথা বলা আছে 
সবই এই । 

এইভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। 
পরিণামে কি হবে, ভেবে লাভ নেই। শেষের 
কথাটা তুমি আগে কি করে ধারণা করবে? 
কোথায় গিয়ে চলার বিরাম হবে ত! তুমিও জাম 
নাঃ যার তোমাকে বলছেন তারাও জানেন না। 
শাস্ত্র প্রত্যেকের জন্ত একট! পথ নির্দেশ ককেছেন। 
সেই পথটা পরিষ্কার করে দেখ, তারপর যে 
যেখানে দীড়িয়ে আছ, সেখান থেকেই এক 
পা এক পা করে চলতে থাক। চরৈবেতি' 
শান্তর বলছেন, এগিয়ে চল। চলতে চলতে এক 
জায়গায় গিয়ে দেখবে আর চার দরকার নেই, 
ষ।পাবার নব পাওয়! হয়ে গিয়েছে, অপ্রাপ্ত 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ-ঈম নংখ্যা 


কিছু নেই। চলার শেষ লেখানেই। সেটি 
কোথায়? না, তোমার আত্মায়। সেই ভোমার 
আত্মাকে তুমি ভগবান বল, দেবতা বল, য! ইচ্ছ! 
বল। সন ধর্মই বলছে ভগবানকে হৃদয়ে দেখ, 
সেখানেই তাঁকে পাবে। অনেকে বলেন, অত 
করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? এক লাফে 
কৈলাসের চূড়ায় উঠতে পারি না কিন্তু যেখানে 
আছি সেখান থেকে একটা পা কি বাড়াতে 
পারি না? ঠাকুর বলছেন, ছাদে উঠতে হবে, 
পিড়িগুলোর প্রত্যেক ধাপে পা দিয়ে তবে তো 
ছার্দে যাব। যেখানে আছি সেখান থেকে এক 
পা] বাড়ালাম তারপর আর এক পা। এমনি করে 
ক্রমশঃ তার দিকে এগিয়ে যাব। আর এগিয়ে 
যাচ্ছি কিনা তা বুঝবার উপায় কি, কণ্টিপাথর 
কিঃ ভাগবত ( ১১।২।৪২ ) তা বলছেন -- 
তত্তিঃ পরেশাক্ভবে বিরক্ভি- 
রন্তুত্র টচষ ত্রিক এককালঃ | 
প্রপদ্ভমানন্ত যথাগ্্তঃ স্থ্য- 
স্টি: পুি: ক্ষুদপায়োহনুঘানম্‌॥ 

একজন হয়তে। ছু-তিনদিন ধরে খেতে পায়নি, 
এই অনাহারের জন্য তার ক্ষিরদের কষ্ট আছে, 
মনে অসস্তোষ আছে, শরীরে দুর্বল বোধ 
হওয়া আছে। তাকে খেতে দিলে পে যখন 
একটু একটু করে খাচ্ছে, প্রত্যেক গ্রাম খেতে 
খেতে তার ক্ষিদ্বের কষ্ট দুর হচ্ছে, মনের 
অসস্ভোষ কেটে যাচ্ছে এবং সে শরীরে বল 
পাচ্ছে। এই তিনটি একসঙ্গেই হয়, একটি 
একটি করে হয় না। এইরকম ভগবানের 
যারা শরণাগত হয় তাদের শরপাগতি যে 
পরিমাণে সেই অনুসারে ভগবানের প্রতি 
আকর্ষণ বাড়ে এবং তগবান ছাড়া অন্ত জিনিসের 
প্রতি আকর্ষণ কমে যায়, আর ভগবান সম্বন্ধে 
তার বিশ্বাস, ধারণ! ম্পষ্টতর হয়। এই গিনিসটি 
আগাদের মনে রাখতে হবে। অর্ধেক সয়ে 
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আমর] ভগবানের নামে কেঁদে আকুল হই, কিন্ত 
সেই চোখের জল যি আমাদের মনের হলিনত! 
ধুয়ে ন! দেয়, শ্বভাবকে ন! বদলায়, যদি আমাদের 
অন্তরকে পবিত্র না করে, আচরণকে শুদ্ধ ন। 
করে, তাহলে এগুলি অনর্থক বলে বুঝতে হবে। 
চোখের জল দিয়ে হয়তো একট! প্রশাস্ত 
মহাসাগর স্যষ্টি করব, কিন্তু আমর! যা আছি 
তাই-ই থাকব। অপরকে বিচার করা নয়, 
নিজেকেই বিচার করে দেখতে হবে। যখন 
দেখব আমার ভগবানের জন্ত যেমন চোখের জল 
পড়ছে, বিষয়ের জন্তও সেই রকম চোখের জল 
পড়ছে, তাহলে বুঝতে হবে এই চোখের জল 
ভগবানের জন্য নয়। প্রকৃত তগবানকে ভাল- 
বাসলে বিষয়ের প্রতি আসক্তি সেই পরিমাণে 
কমে যাবে। ঠাকুর বলছেন, যে পূর্বদিকে 
যত এগোবে সে পশ্চিম থেকে তত দূরে যাবে। 
আমরা ভগবানের দিকে যত এগোব ততই 
আমাদের অধোগামী বৃত্বিগুলি কষে যাবে, মন 
শুদ্ধ হবে, অন্তত কোনও চিন্ত। উঠবে না। যার 
তা হয়েছে তার দ্বার। কারও অকল্যাণ হবে না, 
জগতের পক্ষে মে আশীর্বাদস্বর্ূপ হবে। তগবানকে 
আমর] যেতাবে কল্পনা করি আমাদের ভিতর 
ধীরে ধীরে সেই গুণগুলি ৰাড়বে । এরই নাম 
ভগবানলাত। 

একজন স্বামীজীকে একখানা ছবি দেখিয়ে 
বলছেন, বলুন তো ইনি অবতার কিনা? ম্বামীজী 
একটু হেসে বললেন, বাবা, একটু ভাল কণ্ে 
খেও। ন৷ থেযে খেয়ে তোমার মাথাট। শুকিয়ে 
গেছে। ছবি দেখে বলতে হবে তিনি অবতার 
কিনা? কি দেখেবলব? চরিত্র দেখে বলব, 
জীবন দেখে বলব। তিনি কত শুদ্ধ পবিত্র, তার 
জীবনের হ্বার। কত লোকের কল্যাণ হল, এইগুলি 
হল মাপকাঠি, দেখবার জিনিল। ঠাকুর বলছেন, 
ও তো তোমর! করবে নাঃ কেবল অবতার, 
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অবতার করে আমাকে বাড়াবে । পরিহাস করে 
বলছেন, এরা অবতারের কি বোঝে? কেউ 
থিয্েটোর করে, কেউ ডাক্তার । অবতার বলায় 
ঠাকুর প্রসম্ম হননি। বলেছেন, আগে হায় 
মুকুরকে শুদ্ধ কর, তারপর তার উপর যে পূর্ণ 
আদর্শের প্রতিফলন হবে, তাকে বলবে ভগবান । 
আর তারই যেখানে মানুষের ভিতরে অভিব্যক্তি, 
তাকে বলবে অব্তার। 

ঠাকুরকে যে আমর অবতার বলি তার মানে 
কি? তার দাড়ি আছে বলে? হাতখান! এমনি 
করে রেখেছেন বলে? না, এরকম রোগে শীর্ণ 
হয়েছেন, কত কষ্ট ভোগ করেছেন সেজন্ত তিনি 
অবতার? আমাদের দৃষ্টিতে দেখলে তার জন্ম 
হল, মৃত্যু হল, রোগযস্তরণ। তোগ হল, শোকে কষ্ট 
পেলেন । অবতার হলে যদি এই কষ্ট, তাহলে সে 
অবতার দিয়ে কি কাজ হবে? আমরা কি দেই 
অব্তারের চিন্তা করে রোগ শোক জরা মৃত্যুকে 
অতিক্রম করতে পারব? পারব না। তার কারণ, 
অবতার সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। 
্রাস্ত ধারণ। নিয়ে কলহ করি, তোমার ভগবান 
সত্য, না মামার ভগবান সত্য? শালী বড়, ন। 
কৃষ্ণ বড়? শিব বড়, না বিষু বড়? কৃষ্ণ মানেও 
বুঝি না কালী মানেও বুঝি না। কতকগুলি 
কল্পন। নিয়ে বিবাদ করি। বিতিম্ন দেবতার 
উপাসক সকলেই 'ঠাদের দেবতাকে পরমেশ্বর 
বলছে। পরম মানে শ্রেষ্ঠ। যন একাধিক হয় 
তাহলে পরমেশ্বর হতে পারে না। কাজেই 
পরমেশ্বর যখন বলছি, তার যানে আমি যা ধারণা 
করেছি তারই শ্রেষ্ঠ শ্বরূপ ষ৷ সেই তাকেই বলছি। 
আর একজনও তাঁরই কথ! বলছে। মুকুরগুণি 
তিম্ন ভিন্ন, কিন্ধু সেই মুকুরগুলিতে যার ছবি পড়ছে 
সেই বন্তটি এক। যেমন আগে বলেছি বিভিন্ন 
জায়গা থেকে স্র্ধের ছবি নিলে বিভিন্ন রকম 
দেখব। ঠিক মেইরকম একই পরমেশ্বর তাঁকে 
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আমাদের বিভিন্ন চিন্তা ও দুটি, বিভিন্ন এঁতিহ 
অঙ্গসারে ভিঙ্ন ভিন্ন দেখি। এতে কোনও দোষ 
নেই, এটাই শ্বাভাবিক। 

আমি যখন আমার আদর্শকে আমার মনের 
মধ্যে একট| ধারণ! করতে চেষ্টা করি, সেই 
আদর্শকে না পাওয়। পর্ন্ত সেটি কল্পনা । কিন্ত 
ধীরে ধীরে আমি সেই আদর্শতে যখন পরিণত 
হয়ে গেলাম, তখন সেটি আর কল্পন! রইল না, 
সেটি বাস্তব । সবচেয়ে বড় বাস্তব সেইটিই, যার 
আর কখনও পরিবর্তন হবে না। কাজেই কল্পনা 
যদি শুদ্ধ কল্পনা হয় তাহাল সেই কল্পনা মানুষকে 
তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। এইটিই 
হল কল্পনার সার্থকতা । আমর] যতই নিচ হুই ন 
কেন, যতই অধঃপতিত হই না কেন প্রত্যেকেরই 
একট। কল্পনা, একটা আদর্শ আছে, যে 
আদর্শকে আমর] শুদ্ধ করতে করতে আদর্শেরও 
পরিব্্ভন হচ্ছে, আমারও পরিবর্তন হচ্ছে। 
তাগবতে আছে যে, গোপীর! শ্রীরুষ্ককে বনের 
তিতর খুঁজে বেড়াচ্ছেন । খুঁজতে খু'জতে বললেন, 
সখি, এখানে রুষ্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কৃষণগন্ধ 
মানে ভগবানের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অন্ধকারে 
ঘুরে বেড়ানে! নয়, সেখানে আশ্বাদন আছে, 
অনুভব আছে। হতে পারে অন্তব অস্পষ্ট তবু 
সেই অন্গভব শক্তি প্রেরণা দেবে, লক্ষ্যে পৌঁছে 
ফ্বেবে। যদি আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাই, 
লক্ষ্যকে ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে চলতে থাকি, তাহলে 
আমি যতই অপবিন্র হই না কেন, আমার ধারণা 
যতই অসম্পূর্ণ হোক ক্রমশঃ তা সম্পূর্ণ হতে বাধ্য 
এবং শেষ পর্যন্ত চরণ আদর্শে পৌছব। 

ঠাকুর বলেছেন, বিভিন্ন মত পথ গিয়ে এক 
লক্ষ্যেতে পৌছবে। অনেক সময় মন্তব্য করা 
ছয়, ঠাকুর কি সব মত দেখেছেন, সব পথ দিয়ে 
চলেছেন? কিন্তু হাড়িতে যে ভাতহয়, তার 
সবগুলিই কি টিপে দেখতে হয় পিঞ্ধ হয়েছে কি ন1? 
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বিভিন্ন 'জনের কতকগুলি অন্থভবের ভিতর দিয়ে 
একটা সিঙ্ধান্ত আমরা করি সে সিদ্ধান্তটি কি 
হাশ্তকর ? ঠাকুর তীর অনুভবের ভিতর দিয়ে 
দেখাচ্ছেন যে, আমর] মনকে যত শুদ্ধ করব, অন 
সেই শুদ্ধতর বস্তকে ধারণা করতে পারবে। 
বিজ্ঞানও এইরকম কথ! বলে। বৈজ্ঞানিক যখন 
গবেষণা করেন তখন নিজদ্ব ব্যক্তিগত কোন 
প্রবণতা যেন গবেষণাকে ব্যাহত না করে। 
আমার্দের শান বলেন, ভগবানকে যখন চিন্ত। 
করবে রাগছেষশূন্ত হয়ে চিন্তা করৰে। রাগছ্েষ- 
শূন্য হওয়। মানে মনের মলিনতা ন| থাকা, 
আমরা যেমন যেমন ভগবানের পথে যাব 
তেমন তেমন তীর লম্বদ্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা 
বাড়বে। অন্ত কথায় বলতে গেলে আমাদের 
অন্তর শুদ্ধ হবে। সেই শুদ্ধ মনে ভগবানের 
প্রতিফলন হবে। যীশুধ্ীষ্ট এক জায়গায় বলেছেন, 
যতক্ষণ ন। তুমি তোমার ভগবানের মতে। শন 
হবে ততক্ষণ তাঁকে দেখতে পাবে না। এ-কথা 
সত্যই ; আমবা ভগবানকে তখনই দেখব যখন 
আমর! তাঁর মতো শুদ্ধ হব। শ্রীরামরু তার 
অভিজ্ঞতা নিজ জীবনের ভিতর দিয়ে দেখিয়ে তা 
এত ম্পষ্ট করেছেন যে, আমরা চিন্তা করলে 
অনায়াসে বুঝতে পারব । তবে সকলেই যে চিন্তা 
করবে বা করতে পারে তা বয়, তৰুষার যেমন 
সাধ্য করবে এবং তা না করলেও যারা চিন্তাশীল 
তারা৷ তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, কেউ ফেন 
বিভ্রান্ত না হয়। 

আমরা যখন শ্রীরামরুধকে উপাসনা করব, 
আমরা ভাবব তার শুদ্ধি, পবিত্রতা, তীর সর্ব- 
বাসনাশৃন্ততা, ত্যাগময় জীবন, ভগবানের ভাবেতে 
তন্ময়তা। এইগুলি সব ভাবতে হুবে। এইগুলি 
হচ্ছে শ্রীরামকষেের হ্বরূপ। এইজন্ত তীর চরিত্র 
যত আলোচনা করধ, তীর সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! 
তত শুদ্ধ হবে) ফলে আমাদের চলার পথট। বুঝতে 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


পারব। কিন্তু যদি তার নাম করি জাবার যেমন 
খুশি জীবনযাপন করি, তাহলে নিজেকে বঞ্চনা করা 
হবে, লক্ষ্যের দিকে যাওয়া হবেই না। বাঙ্গেই 
স্তর্ক হয়ে থাকতে হবে এবং যতটুকু আমাদের 
বুদ্ধি দিয়ে পারি তাঁকে জানবার চেষ্ট! করতে 
হবে। ঠাকুরও বলেছেন, যাকে ভক্তি করবি 
তাকে না জানলে কি করে ভক্তি করবি? স্বামীজী 
তীকে শুদ্ধ, পবিত্র, করুণার মৃতি বলেছেন। এই- 
রকমতাবে তাকে জানব, ভাবব। ভাবতে 
ভাবতে আমাদের ভিতর সেইরকম বানামুকি, 
জীবের প্রতি করুণা, একাস্মবতাবোধ এইগুলি 
সব হবে। এসব হলে ভগবানের দিকে 
এগোচ্ছি বুঝতে পারব আর তার জন্তেই 
নামকীর্তনারদি। কিন্ত নাম যখন করব তখন 
নাম আর নামী অতিন্ন, নামের সঙ্গে সঙ্গে 


দমে নমে। মমে। গৌরী? 


৫২৭ 


তিনি রয়েছেন একথা যেন মনে রাখি এবং 
নাম করার পরে প্রতি পদে যেন আমাদের 
চিত্তপুদ্ধি ঘটে। ঠাকুর বলেছেন, এত নাম করে 
আর বলে পাপী। আমর! বার বার ভগবানের 
নাম করছি আর বলছি পাপী। তার মানে 
ভগবানের নাম আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করতে 
পারছে না। তাহলে আর কিসে শুদ্ধ হব? এন 
ভগবানের নাম যখন করব তখন তার স্বরূপকে 
তাবৰ যতটা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে এবং তাবতে 
তাবতে একদিন সেই আরশুল! কুমোরে পোকা 
হয়েযাবে। একথ। মনে রাখতে হবে, আমরা 
তাঁকে চিন্তা করতে করতে তন্ময় হয়ে যাব, 
আমাদের এই “আমি? নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেই 
শুঁভরিন আমার্দের সকলের জীৰনে আম্বক--এই 
প্রার্থনা করি। 


“নমো নমো নমো গৌরী। 
রি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
'উদ্বোধন' পাকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, বর্তমানে আমেরিকার সাক্রামেণ্টো বেদাস্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ | 


১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্ষের ২৯ -সেপ্টেম্বর । নবমী 
পূজার সকাল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরুষের 
নিকট ভবনাথ প্রভৃতি কয়েকজন তক্ত বসিয়া! 
আছেন। নানা ধর্মপ্রসঙ্গ চলিতেছে । 

«দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র আসিয়া উপাস্থত। 
ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। নরেন 
ঠাকুরকে প্রণামের পর ভবনাথাদির সঙ্গে এ ঘরে 
একটু গল্প করিতেছেন । কাছে মাষ্টার । ঘরের 
মধ্যে লম্বা মাছুর পাত1। নরেন্দ্র কথ! কহিতে 
কহিতে উপুড় হইয়া মাছরের উপর শুইয়। 
আছেন। হঠাৎ তাহাকে দেখিতে দেখিতে 
ঠাকুরের সমাধি হইল। তাহার পিঠের উপর 
গিয়া বদিলেন ; সমা ধিশ্ক ! 


"ভবনাথ গান গাহিতেছেন-__ 
গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ 
কোরে! না। ইত্যাদি। 
ঠাকুরের সমাধি 
গাহিতেছেন-- 
কখন কি রঙ্গে থাক মা, ইত্যাদি 
ঠাকুর আবার গাহিতেছেন-_ 
ব্লরে শ্রীদুর্গা নাম। 
(ওরে আমার আমার আমার মন রে )। 
নমে। নমো! নমো গৌরী, নমো নারায়ণি ! 


ভঙ্গ হইল। ঠাকুর 


ছুখী দাসে কর দয়। তবে গুণ জানি ॥ ইত্যাদি।, 


(শ্রপ্রীরামকষ্তকথামত, ২।১৭।২ ) 
দনিষে। নমে| নমো! গৌরী গানটিতে ৩৪টি লাইন 


€ইচ 


আছে-বেশ লম্বা গান, স্তোত্রও বলা যাইতে 
পারে। এই গানটি ঠাকুর শ্ররামরষ্ণের এত প্রিয় 
ছিল কেন? কেননা, ত্বাহার নিজের জীবন-সাধনা, 
ভাব এবং শিক্ষা! পুরাপুরি না হইলেও অনেকটা 
বিশেষভাবে এই গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই 
গানটি গাহিয়াই তিনি তাহার অনেক কথা যেন 
ভক্তদের হৃদয়ে গাধিয়। দিতেছেন। 
১। জগল্মাতার উপর একান্ত শরণাগরতি 
ঠাকুর বলিতেন, তিনি কি পাতানো মা? 
তিনি যে আপনার মা। গার উপর আব্দার 
চলে, জোর চলে। এই আব্দার দিয়াই গানটি 
আরস্ত। ওগো মী পর্বত-কন্যা গৌরী, তুমিই 
আবার কৈকুগ্ঠেশ্বরী নারায়ণী-আমি তোমার 
একাস্ত শরণাগত সন্তান, বড় দুঃখী আমি। 
আমার মতো ছুঃখীর উপর তোমার কৃপা যদি 
বধিত হয় তণেই তো তোমার মহামাতৃত্বের গুণ 
বুঝিতে পা'রব। 
আমি যেখানেই থাকি না কেন নিশদিন মন 
যেন তোমার রাঙ| চরণে থাকে, কৃপা করিয়। 
এই হতভাগোর প্রার্থনা তোমাকে পূর্ণ করিতে 
হইবে মা। তোমার অস্থগ্রহ ছাড়া কি তোমাতে 
মন রাখ। যায়? 
যদি বল, যাও যাও অমন জালাতন করো 
না, আমার ভ্রিতুবন মগ্ডলে কত কাজ তাকি 








১ নমে। নমো নমো গৌরী, নমে। 
ছু'খীদাসে কর দয়া তবে গুণ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ-_-৯ম নংখ্যা 


জান না? একটি ব্যক্তির কীছুনি শুনিবার সময় 
কি আছে আমার? তাহার উত্তরে বলি, স্ব 
তুমি যদি অমন কথা বল তাহা হইলে আমি 
কোথায় যাইব? কাহার কাছে যাইব? মা 
ছাড়া সন্তানের অন্ত কোন্‌ আশ্রয় আছে? তাহ! 
ছাড়া স্ধামাখ। মাতৃনাম আর কার আছে? 
অভন্র নামের মধ্যে মা” নামটিই যে শবচেয়ে মিষ্ট 

ন। মা, “যাও যাও? বলিলে চলিবে না। যদি 
বল ছাড়ে ছাড়ো, তোমার ওই বিকৃত ক্লিট বদন 
আর দেখিতে চাই না, তাহা হইলে মা, আমি রূপ 
বদলাইব। হতভাগ্য মন্ুযাদেহ ব্দলাইয়৷ অচেতন 
নৃপুর দেহ পরিগ্রহ করিব। তুমি তখন তোমার 
চরণে আশ্রয় দিবে। তুমি যখন চলা-ফেরা 
করিবে, শিবের কাছে বসিবে, আমি তখন “জয় 
শিব “জয় শিব বলিয়া বাজিতে থাকিব । মনুষ্ত- 
চেতনা নাই বা রহিল। তোমার পাদম্পর্শ তো৷ 
লাভ হইবে। উহা যে পরম্ন সৌভাগ্য ।১ 

২। ব্রঙ্গ ও শক্তি অভেদ। অনন্ত- 

রূপিণী ম। 

ব্রহ্ম ও শক্তিতে যে ভেদ নাই ইহ। কত 
ভাবেই না ঠাকুর ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে 
কত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, স্বয়ং তোতাপুরীর সহিত 
এই লইয়া বাদবিচার করিয়াছেন। অবশেষে 
একটি দৈবী ঘটন1 ঘটাইয়! তোতাপুরীকে ইহা 


নাবা়ণি ! 
জানি ॥১ 


যেখানে-সেখানে থাকি মাঃ থাকি গো কাননে । 
নিশির্দিন মন থাকে যেন ও রাঙ্গাচরণে ॥৬ 
যদি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে 
হ্ধামাথা তার। নাম ম। আর কার আছে 1৮ 
যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি ন! ছাড়িব। 


বাজন নৃপুর হয়ে মা তোর চরণে 


বাজিব ॥৯ 


যখন বাঁধবে মাগো শিব লন্গিধানে ।- 
জয় শিব জয় শিব বলে বাজিব চরণে ॥১০ 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


মানিতে বাধ্য করিয়াছেন। শ্রীরামকষ্ের জীবনী- 
পাঠকের ইহা অবিদিত নাই। ঠাকুর ৰলিতেন, 
্রন্ধ যখন হৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন তখন তিনি 
সগ্জণ। তীহাকেই তিনি “মা” বলেন। সেই 
মা আবার অনস্তরূপিণী। তীহার ইতি করা 
যায় না। কত র্ুপেই না ঠাকুর জগন্মাতার 
দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। “নমো নমো নমো? 
গানটির এই ভাবের ব্যঞক কয়েকটি পঙ্ক্তি 
নিশ্চিতই ঠাকুরকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত 
করিয়াছিল ।* 
৩। যোগমায়ার শক্তিতে অবতারলীল। 

একবার হৃদয়ের সঙ্গে কামারপুকুরে এবং 
শিওুড়ে অবস্থানকালে ঠাকুর নিকটস্থ শ্টামবাজার 
পল্লাতে গিয়াছিলেন। সেখানে দলে দলে 
লোক কীর্তন কিয় তাহাকে দর্শন করিতে 
আসিয়াছিল। দিবারান্ত্র এই ব্যাপার । ঠাকুরের 
ক্মানাহার বিশ্রীমের সয় নাই। সময় নাই 
অসময় নাই লোক আসিতেছে । কেন আসিয়াছ, 
কি চাও জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে না। 
কে ষেন এখানে আমাদের টেনে এনেছে । পুরুষ, 
নারী, বালক, বালিক। ছোট বড় সব শ্রেণীর 
জনতা। 

ঠাকুর বলিতেন, এখানেই যোগমায়ার 
আকষণ কি তাহা বুঝিয়াছিলেন। যোগমায়। 
তেক্কি লাগিয়ে দেন। তীহারই শক্তিতে অবতাব- 
লীলার অসপ্ত।বা ঘটনাগুলি ঘটে ।* 








'নমো নমো নমো গৌরী, 


€২৪৯ 


8 মায়ের পাবধন নাম 

ভগবানের নাম-গুণগান করা রূপ ভক্তি" 
যোগের অন্যতম সাঁধনীকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
খুব জোর দিতেন। কত তক্তকে এই সহজ সরল 
সাধনার উপযোগিতার কথ বার বার বলিতেছেন 
ইহা আমর] শ্রশ্ররামকৃ্ধকথামৃতের বহু স্থানে 
দেখিতে পাই ॥ শ্রীভগবানের নানা ভাব, নাম ও 
রূপের ঘনীভূত প্রকাশ ঠাকুরের নিকট তাহার “মা” 
“মা'কে মান। তাই তাহার কাছে আধ্যাত্মিক 
জীবনের একটি প্রকাণ্ড ধাপ বলিয়া মনে হইত । 
কেশবচন্ত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাক্ষতক্তগণ ঠাকুরের 
নিকট কিছুদিন আনাগোন। করিয়। তিনি “মা, 
বলিতে কি বুঝেন তাহা যখন উপলব্ধি করিলেন 
এবং নিজদের ব্রাহ্ম সমাজের উপাপনার মধ্যে 
ঈশ্বরের মাতৃভাব সংযুক্ত করিলেন তখন ঠাকুর 
বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন । নববিধান ব্রাহ্গ- 
সমাজের লেখক ও গীতিকার শ্রজৈলোক্য সেন 
শ্রভগবানের মাতৃভাবের কয়েকটি গান রচনা! 
করিয়াছিলেন। ঠাকুর খুব পছন্দ করিতেন। 
নিবিড় আধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি, 
এই গানটি শুনিতে শুনিতে তাহার সমাধিস্থ 
হওয়ার বর্ণনা কথামৃতে আছে। 

নরেন্দ্রনাথের মা-কালীকে মানা এবং ঠাকুরের 
তাহাকে “ম ত্বং হি তারা” গানটি শিখানো এবং 
নরেন্দ্রের সারাবান্ি এ গান গাহিয়। মত্ত হওয়ার 
ঘটনা জ্ীগ্ররামকৃষ্ণলীলাগ্রসঙ্গে বণিত হইয়াছে। 


২ তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা তুমি গো যামিনী। 


কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী ॥২ 
রামক্ধপে ধর ধন্ধু মা, কৃষ্তব্ূপে বীশী। 
তুলালি শিবের মন মা হয়ে এলোকেশী ॥৩ 
দশ মহাবিদ্ভা তুমি মা, দশ অবতার । 
কোনরূপে এইবার আমারে কর মা পার ॥৪ 
তুমি স্বর্গ, তুমি মত্য, তৃমি গো পাতাল । 
তোম। হতে হবি ব্রচ্ষ। দ্বাদশ গোপাল |১৫ 
৩ যশোদ। পৃজিয়েছিল ম! জবা বিল্বদলে। 
মনোবাঞ্ছ৷ পূর্ণ কৈলি কষ্ণ দিয়ে কোলে | 


৫৩৪ 


শ্রীরামকষের মা সাকারা আবার নিরাঁকারা। 
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত করি ধারে ॥/ 
সেটা চাতরে কি ভাঙবে হাড়ি বোঝ না রে মন 
ঠারে ঠৌঁরে। শ্রীরামগ্রসাদের 'মন কি কর 
তত্ব ভারে গানটির শেষ লাইন ছুটি ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণের কথা । মায়ের তত্ব মাষের 
বুদ্ধির অগম্য। ঠাকুর বলিতেন, শান্তর শুধু আভাদ 
দেয় মাত্র। মাযেকি তাহা মায়ের উপর নির্ভর 
করিলে তিনিই যথাকালে বুঝাইয়া দেন। অতএব 
কর্তব্য মায়ের নাম চিন্তা! করিয়া যাওয়!। ব্যাকুল 
প্রাণে তাহাকে ডাকিবার চেষ্টা কর।।£ 

৫। ভক্ষের ভক্তিডোরে মা বাধ 

শ্ররামকষ্্র একটি প্রিয় গান-- শ্টামা মা কি 
কল করেছে”। প্রত্যেক মানষ মায়ের হাতের 
বিচিত্র কল। মা নিজে টৈতন্তরূপিণী হইয়া 
মানুষের মধ্যে বসিয়া মাহুষকে ঘুরাইতেছেন। 
অধিকাংশ মান্থষ তাহা জানে না। জন্মের পর 
জন্ম হখ-ছুঃখ চক্রে ঘুরপাক খায়। কচিৎ কেহ 
মাকে আবিফার করে। 

'যে কলে জেনেছে তারে, 

কল হতে হবে না তারে, 


সারা সস আপ ৬ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্য--৯ম লংখ্যা 


কোনে কলের ভক্তি ভোরে 
আপনি শ্তাম! বাধ! আছে ।, 
( শ্রশ্ররামকষকথামৃত, ৪1১৬।১) 

ভক্তির ডোরে মাকে বীধিয়া ফেলা যায় 
এই প্রসঙ্গটি ঠাকুর বার বার বলিতেন। তখন 
মা নিজে যেন ভক্তের পুতুল হইয়া যান। 
শীরামপ্রসাদের বেড়া বীধিতে নাহায্য 
করিয়াছিলেন। ঠাকুর আরও কত দৃষ্টাস্ত 
দিতেন। 

আলোচ্যঙ্জান গানটির কয়েকটি পঙ্ক্তিতে 
জগজ্জননীর প্রতি ভক্তের কতকগুলি অদ্ভূত 
আব্দার বণিত হুইয়াছে। পড়িতে পড়িতে হায় 
অভিভূত হয়। 

মা, মৃত্যু যখন আমিবে তখন উহা যেন তোমা 
হইতেই আসিয়াছে এইটি বুঝিতে দিও । একটি 
আব্দার -আমি মৎস্য হইয়া জলে সীতার 
কাটিব, তুমি মৎশ্য-শিকারী পাখি হইয়৷ আকাশে 
উড়িৰে এবং আমাকে তুলিয়া লইবে। তোমার 
নখাঘাতে প্রাণত্যাগ বড় ভাগ্যের কথা । উহার 
ফলে তোমার শীশ্বত পাদ্দপন্পে আশ্রয় লাভ 
করিব।£ 


৪ যেখানে সেখানে মরি মাও মরি গে। বিপাকে । 
অস্তকালে জিহবা যেন মা, শ্রীহুর্গা বলে ডাকে ॥" 
দুর্গা ছুর্গী বলে, যেবা পথে চলে যায়। 
শূলহত্তে শলপাণি রক্ষা করেন তায় 1১৭ 

€ চরণে লিখিতে নাম আচড় যদি যায়। 
ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দে গে! তায় ॥১১ 


শহ্করী হইয়ে মাগো! গগনে উড়িবে। 


মীন হয়ে রব জলে মা, নথে তুলে লবে ॥১২ 
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে গে। পরাণী। 
কূপ! করে দিও মা গো রাঙ্গ। চরণ দুখানি ॥১৩ 
পার কর ও মা কালী, কালের কামিনী । 


তরাবারে ছুটি পদ করেছ তরণী ॥১৪ 


গোলোকে সর্বমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী ৷ 
কাশীতে ম৷ অন্নপূর্ণা অনস্তরূপিণী 1১৬ 


কিছু ভাবনা, কিছু কথা 
শ্রীমতী আশাপুর্ণা দেবী 
পদ্মতরী' দবভীষতা প্রবীণা লৌখকা-_জ্ঞানপাঠ, রবীন্দ্র, লীলা, সাহিত্য আকাদেমী প্রভৃতি পুরস্কারে সম্মানিতা। 


ক্রমশই যেন আমর! বড় ছু'খী হয়ে যাচ্ছি। 
অনেক অভাব অভিযোগ দৈন্ দারিদ্রের মধ্যেও 
আমাদের কোথাও যেন একটি আনন্দের সঞ্চয় 
ছিল। সেই সঞ্চয়টুকৃকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। 
দিনে দিনে নিরানন্দের শিকার হয়ে চলেছি। 

আমাদের ধনঙ্গিন জীবনের দিনগুলি শুরুই 
হয় একটা গভীর হতাশার অন্ধকার দিয়ে । 

সকালবেলা খবরের কাগজ খুললেই মন 
বিষঞ্কতার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কাগজের 
পাতা ওণ্টানোর সঙ্গে সঙ্গেই যেন চোখের সাঙ্ণনে 
দিয়ে এগিয়ে চলে একটা তয়াবহ ছুঃস্বপ্রের 
মিছিল। 

অথব! “এগিয়ে চলে না, একই জায়গার 
একট! পঙ্কিল আবর্তে পাঁক খেতে থাকে !.."ঘেন 
তার থেকে আর উদ্ধার নেই তার। একই 
“ুংনবপ্ নিয়েই আবার আগামীকাল এসে টাড়াতে 
হবে। সকলেই জানি সেই আবর্তাট হচ্ছে, 
এ যুগের উত্তরোত্তর বেড়ে চলা লোভ। লোতই 
নব পাপের যূল। সেই লোভ পাপ অনাচার 
অবিচার, আদর্শহীন উন্মাদনা, সীমাহীন দুর্নীতি, 
লজ্জাহীন ক্ষমতালোলুপতা, আর ক্ষমতার মদ- 
মন্ততাঃ এবং পরিণাম-চিন্তাহীন, শুতবৌধহীন 
আত্মবিশ্বাসহীন নেতৃত্ব। 

'নেতৃত্বে আত্মবিশ্বাস আর শুভবোধ থাকলে, 
যুগ এমন বঙ্গ! ছাড়া ঘোড়ার মতে যথেচ্ছ গতি 
মিতনা। নিতে পারত না। 

অতএব আমর! যার নেহাতই জনসাধারণ, 
যাদের দাম শুধু্জাত্র একটি “ভোট', যাদের একমাত্র 
্রার্ঘন! একটু শাস্ত হাওয়া, একটু শৃঙ্ঘগার ছনা, 
টাগয়াটা খুব বেশি হলে কিছু কিঞিৎ নিরাপত্তা, 


তাদের মধ্যে বেড়েই চলেছে হতাশা আর 
বিষগ্নতা। কোথাও নেই একটু আশ! আশ্বাসের 
আলোক-কণিকা। 

নতুন সকাল নতুন কিছুই দিতে পারে না 
অধিক ভয়াবহতা, আর অধিকতর অনিশ্চয়তা 
ছাড়া । নিরানন্দের ভাবের ওপর প্রতিদিনের 
দৈনিক সংবাদগ্রলি আরও নিরানন্দের তার 
চাপিয়ে চলে। ছুংখ বাড়ায়। 

সমাজবন্ধ মনের চিরকালীন বিশ্বাস, ধারণ! 
সত্যবোধ মূল্যবোধ এগুলির তো৷ আর দীড়াবার 
জায়গ! নেই, সরে গেছে পায়ের তলার মাটি। 
তাই দৈনন্দিন জীবনের অভিধান থেকে চিরকালীন 
শবগুলোও দীড়াবার জায়গা হারিয়ে ক্রশ 
বাতিল হয়ে যাচ্ছে। 

একদা, “দিনে ছুপুবে ডাকাতি” কথাট। ছিল 
প্রায় “বিনামেঘে বজ্রেরঃ মতোই অতকিত 
আতঙ্কের। এখন দিনছুপুরটাই ভাকাতির পক্ষে 
প্রশস্ত সময়। খুন, জখম, ছিনতাই, ধোলাই, 
পিটিয়ে মারা, পুড়িয়ে মারা, ভাতা মেরে ঠাত্া 
করা, সবই সংঘটিত হচ্ছে প্রকাশ দিবালোকে । 
জনাকীর্ণ রাজশ্রাস্তার মাঝখানে । 

মানবিকতার এই ধ্বংসদৃশ্বে আজ জন" 
সাধারণ নিষ্রিয় দর্শক। প্রশাসন নিষ্রিয় দর্শক, 
সত্যের প্রহরী” পুলিশ নিক্রিয় দর্শক | 'আমাদের 
কিছু করার নেই ।, 

কী করে থাকবে? 

টু শবটি করলেই তো খুনের মুখ ঘুরে 
দাড়াবে। 

জনসাধারণ তো৷ হাতে হাতেই খুধ হবে। 
পুলিশের “ভবিস্তৎট' খুব হবে আর প্রণামনের 
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পাজানে। দাবার ঘু'টিগুলি খুন হবে। 
তবে? কেচায় বোকামি করে খুন হতে? 
অতএব নীরব নিক্রিয্ন দর্শকের ভূম্নিকাই 
নিরাপদ । 


ন্রণাতীতকাঁলে নয়, ম্মরণকালের ষধ্যেই 
খুন, শবটা ছিল একটা গা-শিউরোনেো শব । 
“নবহৃত্যা”ট। মিতাত্তই “নারকীয়” | সে-সব শৌখিন 
মনোবিলাসের কথ এযুগে আর ওঠে না। 

শয়ে শয়ে নয়, হাজারে হাজারে “হত্য। 
'আত্মহত্যা, “আত্মহত্যার নামে চালানো হত], 
চলে চলেছে--অবাঁধে, অব্যাহত ধারায়। তার 
সঙ্গে চলেছে 'তাস্ত' আর বিচারের নামে এক 
পরিচিত গ্রহলন। 

অনার থেকে সদরে টেনে নিয়ে আস! হয় 
গৃহস্থ ঘরের গৃহবধূ “অস্বাভাবিক মৃতু) 
রহস্যটিকে। ছু-পাচ-দশ বছর ধরে চলে ওই 
“দত্তের নাট্যলীলা, অতঃপর রায়! ছা, 
ঘটলাটি আত্মহত্যাই।” 

অথবা "উপযুক্ত প্রমাণের অতাবে কাহাকেও 
শান্তি দেওয়। গেল না, 

বু কী করা? 

খুন করলে ফীসি হয়। অপবাধ করলে 
সাজা হয়। এসব সেকেলে কুসংস্কার যখন উঠেই 
গেছে, তখন অপরাধের নাক়করা নিজেদের 
'হীবো” মনে করে অকুতোভয়ে চরে বেড়াবে, 
এটাই তে ম্বাভাবিক। 

দেখতে দেখতে--চোখ অ-কাতর । 

সইতে সইতে গা পাথর। 

'মানষের নাম ষে মহাশয়”, এযুগ তার বড় 
মুলার প্রমাণ দিয়ে চলেছে। 

বাস্তবিকই আমাণের সহনশজির পরাকাঠ্া 
দেখতে দেখতে আমরা নিজেরাই মোহিত হয়ে 


ঘাই। 


উদ্বোধন 
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কবে নাকি “এক পর়সা' ট্রাম তাড়া বাড়ার 
দেশে বিপ্লব এসে যেতে বসেছিল। কে জানে 
সে কোন্‌ দেশ! 

হাবশ্যাই এদেশ নয়। 

এদেশ আলাদা । 

বড় ধৈর্যশীল সর্বংমহা এই দেশ ! 

এদেশে-মৃল্যবৃদ্ধির মা-বাপ নেই? না 
থাকল মেই। কীকরা যাবে? “কারে; কিছু 
করার নেই।* কে বাড়াচ্ছে, কেন বাড়াচ্ছে, সেই 
বাড়বুদ্ধিতে কার গায়ে শাস বাড়ছে । বত 
ধান্ধায় কে যাবে বাবা! পাচ্ছ এই ঢের! 

যা পাচ্ছ না, তার জন্যেও তে৷ যোলো।- 
আনার জায়গায় আঠারে! আন ধবে দিতে হচ্ছে, 
হবে। “বিদ্যুৎ নেই, অন্ধকারে ডুবে পড়ে আছ? 
টেলিফোনের রিসিভারখান! ঘরসা জানো খেলন! ? 
তাতে কী? ম্াশুলটা বাড়িয়ে যেও ।, 

তাই যাচ্ছি। কারণ আমাদের কিছু করার 
নেই। 

একদা জ।তির পিতা জাতিকে আদেশ 
দিরেছিলেন, “গ্রামে ফিরে যাও, অবাধ্য আমরা 
সে আদেশ মানিনি। আজ পৌরপিতারা সে 
আদেশ অনুমরণ করে গ্রামকেই ফিরিয়ে এনে 
দিয়েছেন আমাদের কাছে। ফিনে এসেছে 
স্থতোহুটি-গোবিনাপুর, খানাভোব|৷ জল জঞ্জাল, 
এবড়ো খেবড়েো । 

অব্য খাজনাট! শহুরে দাইজেরই আছে, 
ব্ঞ্চ সাইজ বাড়ছে। 

বাড়ছে? দিতে হবে। উপায় কী? 
আমাদের ভূমিক| ষে মহাশয়ের । অতএব কিছু 
করার নেই। 

ঘরে বাইরে, সম্গাজে সংসারে আমাদের 
হাত-পা এক অমোঘ অদৃশ্য শেকলে বাঁধা। 
কোথা ৪ কিছু করার নেই আমাদের | 

একেবারে ব্যক্তিগত জীবনেই 'কি--আজ 
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নিজ চিন্তা-চেতনার ভূমিতে স্থির থাকবার উপায় 
আছে আমার? 

আমি যদি ভাবি 'জাষার বাড়ির হূর্বল 
শিশুটিকে বছর ছুই বয়স ন| হতেই পিটিয়ে স্কুলে 
পাঠাব না, খেলুক কিছুদিন। ন্বাস্থ্যট৷ গড়ে 
তুলুক। আমার সে ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যাবে। 
এখন থেকে স্কুলের সীট দখল করে না বসলে, 
তবিষ্যতে শহরের সমস্ত স্কুলের দর্জাই ওর মুখের 
ওপর বন্ধ হয়ে যাবে। 

অতএব চুলোয় যাক আমার ভাবনা, আর 
বেচাবার স্বাস্থ, তোর সকালে ঘুষ ভাঙিয়ে তাকে 
পিটোতে পিটোতে চালান করো 'আটিদের' ঘরে । 

আমার সংকল্প 'পাদ।” রাস্তা ছাড়া চল! হবে 
না। হবেনা? তাহলে অনিবার্ধ প্রয়োজনের 
সময়ও জীবনদায়ী ওষুধটি থেকে, ট্রমের টিকিটটি 
পর্যন্ত আমার নাগালের বাইরে বসে থাকবে। 
অতঞব মবর্ণ-বাচনের সময় 'কালোপথ' ছাড়া 
গতি নেই। 

উপায় কী? 

করার কিছুতে! নেই । 

বড়জোর আমরা শুধু বিষণ্ন হয়ে উঠতে 
পারি! ছুঃখী হয়ে যেতে পারি। 

সঃ 

কিন্ত সত্যিই কি আমাদের কিছুই করার 
নেই? 

বছিরঙ্গের ওই ছুঃম্বপ্রের মিছিলের থেকে চোখ 
ফিরিয়ে নিয়ে, একবার একাস্তই নিগ্গেন 'ঘরে, 
একটু চোখ ফেলে দেখলে, কী হয়? সেখানে কী 
আছে, কী নেই বোঝবার চেষ্ট। করার বোধহয় 
কিছু দরকার আছে। 

বহিবঙ্গের এই জনিবার্ধ দুঃখের বোঝার ওপর 
কিছু কিছু ( হয়তো ব। অনেক কিছুই ) ছুঃখ কি 
আমাদের নিজেণের হই নয়? 

'সন্তোষাকে যদি আমর। জামাদের চিত্তগৎ 


কিছু ভাবনা, কিছু কথ৷ 


থেকে নির্বাসন দিই, গাছের যে ভালটার ফল 
আমার নাগালের মধ্যে, তাকে তুচ্ছবোধ করে, 
যদি অনবরতই মগভালের ফলটির জন্তে লাফাই 
ঝ(পাই করি, কিছুটা ছুঃখ আলবে বৈকি। 

আমি অবশ্ত তথাঁকধিত শিক্ষিত সধ্যবিত্ত 
সমাজের কথাই বলছি। যে সমাজটিই আমাদের 


সমাজের? সত্যকার মেরুদণ্ড! যেখান থেকে 
উঠে আসছেন শিল্পী সংস্কৃতিবান কবি সাহিত্যিক 
বুদ্ধিজীবীর] । 


মধ্যবিত্ত । তবু ধ্যান ধারণা লক্ষ্য থাকে 
উচ্চবিত্বদের দিকে। 

একথ! বলব ন! যে উচ্চ আশ। থাকবে ন।। 

কিন্তু দেই উচ্চ আশার পিছনে, রেসের 
ঘোড়ার মতো নিজেকে ছুটিয়ে মেরে তার বলে 
আমরা কী পাই? কতটুকু পাই। “সন্কোষ' 
নামক দুর্লভ বস্তটিকে পণ ধরেই তো এই জুয়া 
খেলায় নামা। 

কাজেই হয়তো কখন কখন আমাদের 
একট। ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখিও হতে হয়। 
বললে তুল হবে না, আমাদের অতি উচ্চ আশার 
প্রধান মাধ্যম, আমাদের ছেলেমেয়ের] । তারাই 
তো মা-বাপের গৌরবের জয়পতাকা ! তবে 
তাদের নিয়েই লেগে পড়তে হবে|: বলছি না যে, 
আমার ছেলেটি মেয়েটি, সবসেরা হোক" এই 
চাওয়াটি ষা-বাপের পক্ষে অন্তায় ৷ চাওয়াটি তো 
থাকবেই । কিন্তু মুশকিল ঘটে তখনই, যখন সেই 
চাওয়াটিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে, “চাহিদা”। 

চাহিদা হচ্ছে, "তোমায় বাপু সেরা হতেই 
হবে।' 

মা-বাপ যেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক 
লিখিত চুক্তিতে নামেন, 'স্তাখো। বাপু তোমীব 
জন্তে আমর সাধ্যের আঁওবিক্ত করছি দেখছ 
তো? তুমিও তোমার স্বপাধ্য প্রয়োগ করে 


আমাদের “মুখ রাখবে, 
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অতএব “হাট হাট ঘোড়। হাট], ছপটি 
মেরে মেরে দৌড় করাও। 

খেলা-ধূলে। বন্ধ। ডাইনে বায়ে মাস্টার। 
'খোক। তুমি জামানের মুখ রেখো । 

আর কোন কিছু শেখার দরকার নেই 
খোকার । “দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ,নম্রত তত্রতা, 
সত্যতা ভব্যতা, কিছু না । তুমি আমাদের মারো 
ধর থিচোও, ঘা খুশি কর, বাবা, শুধু রেজান্টটি 
ভাল করে! ॥ 

“আমার মাথায় ঢুকছে ন। বাবা ।, 

ঢুকবে । ঢুকবে। বলতো আর একজন 
টিউটার দেখি। 

বাবা! তুমি ষি রোজ একবাক্স করে সাবান 
মাখো॥ মার মতন ফর্স। হবে? 

(হ্যা, বলেছিল একটা ছেলে । ) 

আহত বাব! সুখ কালে! করে বলেছিলেন, 
কোথা থেকে এপব কুশিক্ষা পাচ্ছ? তোমার 
রেজাণ্ট খারাপ হওয়া মানেই আমার মাথা কাটা 
যাওয়া, সেটা! ভেবে দেখেছ? 

কিন্ত বাবা তো! বলেন মাত্র ছু-চারবার । 
যতক্ষণ বাড়ি থাকেন। আর মা? 

শয়নে স্বপনে, চলনে বলনে, খেতে শুতে 
অহরহ বলে চলেন-না, “রেজাণ্ট খানাপ করলে, 
আমায় গলায় দড়ি দিতে হবে, সেটা মনে রাখিল ।, 

ছেলের রেজাণ্ট খারাপের বিপরীতে মা! গলায় 
ঘড়ি দেওয়] ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন ন!। 

প্রতিঘরেই এমনটি হচ্ছে তা বলছি না । তবে 
বার। যত উচ্চবিত্ত, তাদের আশ। তত উচ্চ। 

এই চাহিদার চাপ বেশির ভাগই স্কুলের গণ্ডি 
পার হবার কালেই। 

“মনে রেখে! এই মার্কশীটের ওপরই তোমার 
ভবিষ্যৎ ।, 

কিশোর মন বড় স্থকুমার। আবার হয় তো 
একটু উল্টোপাণ্ট।ও। এই চাহিদার চাপ ত্তাকে 


উদ্বোধন 
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বিভ্রান্ত করে। 

কখন কখন এমন ভারাক্রান্ত করে তোলে 
যে, যদি খারাপ হয়” এই আশঙ্কায় দড়িট। নিজের 
গলাতেই দিয়ে বমে। এই ভয়াবহ পরিণতির 
দৃষ্টান্ত তো৷ প্রায় প্রায় চোখে পড়ছেই | 

মেয়েদের ব্যাপারে তো৷ আরও এককাঠি 
বাড়া। তারের শুধু স্কুল কলেজের রেজাণ্টটি 
ভাল করতে পারলেই কাজ মিটে যাবে না। 
তাকে পর্ববিস্তাপটিয়সী হতে হবে। তাকে নাচ 
শিখতে হবে, গান শিখতে হবে, আতার শিখতে 
হবে, ছবি আকা শিখতে হবে, হয়তো বা হুচী- 
শিল্পটাও শিখতে হবে। 

জীবনের অন্য কোন শিক্ষা হোক না হোক 
চৌকমটি হওয়াই চাই! তবে তার সঙ্গে পরীক্ষা 
রেজাণ্টটিও ভাল হওয়া চাই। 

বেশ তাল করলেও, বলা হবে, “আমি 
অবশ্ত আরও একটু ভালর আশা করেছিলাম 1 

ছুংখ বেদনা, ছুরস্ক একট অভিমান কোন 
ক্ষেত্রে তাকেও হয়তো সর্বনাশ। পরিণতির দ্বিকে 
ঠেলে দেয়। 

অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায়, এর! হয়তে। মা" 
বাপের একমাত্র সম্ভতান। সেটাই শ্বাভাবিক। 
লক্ীছাড়াদের ঘরে “পাচ-সাতটা” থাকতে পারে, 
থাকেও। লক্মীমন্তদ্দের ঘরে প্রায়শই ওই “একটি 
মাত্রই । 

খবরের কাগজই এ খবর আমাদের হরে 
পৌছে দিয়ে যায়, সুকুমার সুন্দর একটি সুখের 
ছবির সঙ্গে। দেখলে হাহাকার আসে। 

'অতিমান আর অহেতুক একটা লজ্জায় 
ছেলেট। মেয়েটা হয়তে। তার মা-বাপের “একমাত্র 
সন্তানকে” হত্যা করে বসে। কারণ তাকে 
শেখানে হয়নি "জীবন কত মহান লন্ভাবনাময়, 
জীবনের যুল্য কী? শেখানে! হয়েছে শুধু 
জীবনের মূল্য “মার্কশীট? । 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


ভয় হয়, দেশে এই ধরনের ঘটন! কয়েকটি 
ঘটতে থাকলে সমাজে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তার 
প্রবণত! দেখা দেবে কিন! । 

অকল্পনীয় মর্মান্তিক এই ছুঃখকে আমরা যেন 


ডেকে না আনি। এ নিয়ে বোধহয় ভাববার 
দরকার আছে এখানে কি বলা যাবে, “করার 
কিছু নেই? 


আর রয়েছে ভাবনার একটা বিরাট বিষয়। 
নিত্যদিন দেশে যার জন্য শত শত প্রাণ বলি 
পড়ছে। যার জন্য আজকের সমাজ বিধ্বস্ত, 
বিপর্বস্ত, বেদান্ত । 

বলছি পণপ্রথার কথ! যে প্রথা দেশে 
একাল সেকাল চিরকাল ধরে সমাজের বুকে 
জ'তা হয়ে রয়ে আছে। শুধু বসে আছে' নয়, 
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। 

আইন একে জব করতে পেরে উঠছে না, 
আন্দোলন আর আলোচনা এর একটু কোণও 
খসাতে পেরে উঠছে না, নারীজাগরণ' “নারী- 
মুক্তি” শব্দটা এর কাছে অর্থহীন। কাবে। কোন 
শুভবুদ্ধি, কারে! কোন চেষ্টা, এর গায়ে আচড়টি 
পর্যন্ত বসাতে পারছে না। 

পণপ্রথ। তার প্রবল শক্তি নিয়ে--অগ্রতিহত 
গ্রতাপে সমাজের বুকে নৃত্য করে চলেছে। 

ঘরে ঘরে যতই পণগ্রথার শোচনীয় পরিণাম 
দেখা যাচ্ছে, ততই যেন তার দাপট বেড়ে 
চলেছে। লারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই কুৎসিত 
কুপ্রথা তার বিস্তৃতি ঘটিয়েই চলেছে। 

কিছুকাল আগেও দেশে কোন কোন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবস্থাট! ছিল উল্টো । পাব্র- 
পক্ষকেই অর্থের বিনিময়ে কন্তা লংগ্রহ করতে 
হত! ক্রমশই সে প্রথার রূপান্তর ঘটছে। 
ধনী ঘরে এখন মাকি একটি বিয়ে বাবদ পণের 
লক্ষামান্ত্রা লক্ষ টাকার উধের্ব ! 

অতি উচ্চ শিক্ষিত ঘরেও এই লিন কুৎসিত 


কিছু ভাবনা, কিছু কথা 


৫৩৫ 
অমাজিত সেকেলে গ্রথাটির লগেরব 
প্রবেশাধিকার । তখন হয়তো শৌখিন করে 


বলা হয় “যৌতুক” । শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী- 
দরিদ্র নিবিশেষে এই কুগ্রথার বলি। 

আধুনিক যুগে আমরা আমাদের সমাজ 
জীবনের অনেক কুপ্রথা, কুসংস্কার ঝেঁটিয়ে বিদেষ় 
করে দিয়ে “পশ্চিমের জানলা” খুলে অনেক 
আলো বাতামের স্বাদ গ্রহণ করছি। হয়তে! 
বা ওই কু-দের বিদায় করুতে চোখে কানে না 
দেখে কিছু সু-কেও বিসর্জন দিয়ে বসছি, কিন্ত 
আশ্চর্ধ, এই অগাধ যুঢ়তার জঞ্জাপটিকে ঘরের 
মধ্যে ভরে রেখে সযত্বে লালন করে চলেছি । 

এর মর্মীস্তিক শোচনীয় পরিণামের দিকে 
তাকিয়ে দেখছি না। এই জঞাল দিনে দিনে 
সমাজজীবন, তথা পারিবারিক জীবনকে পক্থিল 
করে তুলছে। 

আজকের মেয়ের। এত শিক্ষিত, এত কৃতবিষ্য, 
হয়ে চলেছে, অর্থনৈতিক ম্বাধীনতা তাদের 
পুরুষের চেয়ে আজ আর কম নয়, 'নারী 
াধীনতা” তো তার একটা জয়গানের ধ্বনি, তবু 
দেশের এই সমগ্র নারীশক্তি পেরে উঠছে না! এই 
জঞ্ালকে সাফ করে ফেলতে! 

কিন্ত কেন পারছে না? কেন ডাক্তার, 
ইঞ্জিনীয়ার, লশ্ইয়ারঃ পি. এইচ. ডিএ প্রফেসর 
মেয়েরাও অনায়ামে এর শিকারের সামিল হচ্ছে! 

এই নিরুপায়তার মূল কোথায়? 

আমাদের এই নিতাস্ত পান্সিবারিক জীবনের 
এই অন্ধ সমস্যার জন্তে কাকে দোষ দেব? আমরা 
কি এখানে “পুলিশের নিক্ষিন্নত%, প্রশাসনের 
ওদাসীনযা, অথব! “দমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য, 
বা বেকার সমন্তার* দোহাই দিয়ে রেহাই পাব? 
অনায়াসে হাত-পা ছেড়ে বলে উঠতে পারব, 
করবার কিছু নেই! 

এখানে- 


৫৩ 


যা কিছু করবার দ্বায়িত্ব তো আমাদের 
নিজেদেরই । 

যর্দি তলিয়ে ভেবে দেখা যায়, এর মূল 
উৎস আবিষ্কার কর! শক্ত হয় না। মূল উৎস 
লোভ। একাস্তভাবেই কেবলমান্ত লোভঃ। 

অব্য জগতের সমস্ত পাপ আর অনাচাবের 
মূল উৎন ওই তৃতীয় রিপুটিই। হবর্ণলোত, সাম্রাজা- 
লোত, নাবীলোভ, ক্ষমতার লোভ, যশলোভ, 
প্রতিষ্ঠার লোভ, এই লৌতের ঘোড়ায় ছুটিয়ে 
নিয়ে বেড়াচ্ছে জগৎকে । সেখানে সত্যিই হয়তো 
আমাদের করবার কিছু নেই। 

কিন্তু এখানে আছে বলবার। 

এখানেও মা-বাপের অস্তায় উচ্চ আশাই 
অনেক ক্ষেত্রে দারী ! 

হৃত্যা বা আত্মহত্যার” ঘটনার বিবরণে তো! 
বেশির ভাগই দেখা যায়, আা-ৰাপ প্রতিশ্রুতি' 
মতো পণ দিতে না পারায়।় বৌয়ের ওপর 
অত্যাচার শুরু হুয়। 

কিস্ত কেন এই প্রতিশ্রতি? কেন সাধ্যের 
অতিরিক্ত পাত্রের দিকে হাত বাড়ানো? 

কেন দীন দরিদ্র ঘরেও মেয়েকে ছোট থেকে 
“লোনার টোপর মাথায়” দেওয়। বর আসার স্বপ্ন 
দেখানো ? 

মনে হয়, তাকে বাস্তবের মুখোমুখি দাড়াবার 
শিক্ষ। দিয়ে তৈরি কর! ভাল যে, 'বাছ। ঘর-সংসার 
মোনার টোপর কলের জন্তে নয় । মনকে গুস্তত 
কর, থেটে পিটে পৃথিবীর মাটিতে দাড়াতে হবে।, 

এ ভাষণ যর্দি নিরক্ষর চাষীবাশী গ্রামের 
মেয়েদের জন্যে, তো! বিদুষী শহরবাসিনীদের জন্ে 
কথ! 'বুঝতে চেষ্টা কর "আত্মপম্মান” বস্তটি কী? 
*প্রেফিজ* কাকে বলে? কোনমতে জোগাড় 
করে ফেল! একটি সোনার চাদ বর ?, 

না, তেমন কথ। তাকে শেখানো হয় ন|। 
বরং বল। হয়, “তুমি একখানি রত্ব হয়ে ওঠো $ 


উদ্বোধন 
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আকাশের চাদটি পেড়ে এনে তোমার হাতে তুলে 
দেব বাছা । তার জন্তে আমাকে পর্বশ্বাস্ত হতে 
হয় তাও ভাল ।, 

মেয়ের! অতএব চাদের হপ্প দেখে। 

এই মোহ থেকে যুক্তি না ঘটলে কোন শুতর 
আশা নেই। 

বাইরে থেকে আলোচনা আন্দোলন করে 
কিছু হয় না। নতৃন নতুন আইন প্রণয়ন করেও 
কিছু হবে না। যতক্ষণ না ভিতর থেকে আসে 
প্রতিবাদের দৃ়তা। যতক্ষণ না ছেলেরাও 
অহ্থধাঝন করতে পারে বিয়েটা কেবণমান্র 
পাত্রীপক্ষেরই দায় নয়, তাদেরও দরকার | 

কারণ অপরপক্ষ থেকে শুভবুদ্ধির সাড়া 
ওঠার আশাটা অলীক। যেখানে তৃতীয় রিপুর 
প্রত্তাব আচ্ছন্ন করে রেখেছে শুতবুদ্ধিকে। 

নিংস্ষর গ্রামবাসীর ঘরে একটি “ছেলেঃ 
মানেই একটি ভালুক । তা মে যেমন ছেলেই 
হোক। সকলেই জানি গ্রামে আজ দারি্র্য- 
সীমার নিচের মামুষরাও মেয়ের বিয়েয় ছু-পাচ 
হাজার টাক! পণ দিতে বাধ্য হয়। তাদের সমগ্র 
সংসারের সারা বছরের “পেটের ভাত" শেষ ধান- 
জমিটুকুও বিক্রী করে মেয়ে পার করতে হয়। 

আবার শিক্ষিত কৃতবিস্ত পাত্রের মা-বাপ 
জেনে বুঝে বসে আছেন, 'মর্ধেক রাজত্ব এবং 
একটি পরম! স্থন্দরী রাজকল্ঠাকে আহরণ করে 
ফেলার চাবিকাঠিটি তাদেন যুঠোর মধ্যে। 

তাইযে অভাগ। দেশে হাজারে একটা “নুঙ্গরী 
মেয়েও দুর্লত, সে দেশে প্রতিমিক্তই, জাতপাত 
গণগোআ মিলিয়ে “পরমানুন্দরীর” বায়ন। । 

দিনের পর দিন খবরের কাগজে “পাত্রী- 
চাই'য়ের কলমে এই নির্লজ্জ বায়নার নমুনা! আমরা 
দেখে চলেছি। 

এসবই পুরনো! কথা, জান! কথ।। কিন্ত 
ঘনিরক্কের তে৷ প্রতিক্ষণই অন্চিন্ত। ৷ 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


অপ্রতিবোধ্য সমস্তা, তার পুরনো চেহা। 
নিয়ে আজও সমাজের বুকে পুঁতে বণে আছে। 

যুগে যুগে যুগের কত পরিবর্তন হুল, হচ্ছে। 
সমাজের সর্বত্র আমূল পরিবর্তন হয়েছে আরও 
হতে চলেছে । আমাদের কী পারিবারিক 
জীবন, কী সাষাজিক জীবন গ্রায় সর্ববিধ পুরনে। 
চেহার৷ পাণ্টে ফেলছে । কিন্তু এই এক অনড় 
অচল অন্ধ দৃষ্টিতঙ্গীর আর পরিবর্তন হচ্ছে না। 
সেই দৃষ্টিতঙ্গীটি হচ্ছে বিয়েটার দরকার পান্রী- 
পক্ষের, পাত্রপক্ষের নয় । 

তাই এত বায়না, বায়নাকক | 

তাই আজও '্জীবনে প্রতিষ্ঠিত মেয়েরাও 
নিজেকে নিয়ে ঘাড় গুজে “কনে” দেখাতে বসে 
বা বসতে বাধ্য হয় । 

ব্যতিক্রম কি নেই? অবশ্বই আছে। 

প্রেমবিবাহও অধিকতরই চালু হচ্ছে। তবে 
এখনও আমাদের মনোভঙ্গীতে--ম্বাধীন বিয়ের? 
বর কমেকে মা-বাপের বিরূপতায় ঘর ছাড়তে 
হয়। পাত্রের ্ব-বাপ ঘোষণা করেন, €ও বৌ ঘরে 
তুলব না।” আর পাআীর বাবা ঘোষণা করেন, 
“এতই যখন ম্বাধীন হয়েছ, চরে খাওগে ) 


অবশ্য আবার বহু ক্ষেত্রেই রেজিস্ত্রী বিয়ের 
বিবাহিতা মেয়েকে আবার গুছিস্বে গাছিয়ে কনে 
সাজিয়ে,বাব। কন্' সম্প্রদান করে, যৌতুকের বন্তা 
বহান। পান্র অবঙ্'লায় সোনার টোপর মাথায় 
দিয়ে বরাসনে বসে মন্ত্র পড়ে শ্বপ্তরের হাত থেকে 
মেয়েটিকে, এবং তার সঙ্গে দানসাম্নগ্রী বরাতরণ 
'ইত্যা্দি প্রভৃতি, বাগিয়ে পরমানন্দে বাসরে 
গিয়ে বসেন। 

এ প্রহমন তে। রীতিমতোই চালু এখন। 

এই নাটকের সামনে দাড়িয়ে দেখে যদি 
ভাবতে চেষ্টা করি, বুঝতে পারা যায় নাকি, 
ষেয়েদের মধ্যেই রয়েছে সেই চিরস্তন লোভ, 
বন্তপুপ্ধের গোভ, বস্ত্রালঙ্কাবের লোভ, আদরের 
লোত। এই মোহের ফাদ থেকে মাথ। তুলে 
দাড়াবার ক্ষমতা তার নেই। 

যদি বল! যায় পণ প্রথার প্রধান আসামী 
মেয়েরাই, খুব কি তুল করা হবে? পণেন 
দাৰিতে পান্জের মা-বোন যতট। নির্লজ্জ, বাঁপ-ভাই 
বোধহয় ততট। নির্লজ্জ নয়। 


কিছু ভাবনা, কিছু কথ৷ 


€৩৭ 


আবার পপের ঘাটতিতে শীশুড়ী ননদ বধূ- 
নির্যাতনে যতটা হিংশ্র আর নিষুরতায় তৎপর, 
ততট1 অবস্ই শ্বশুর-ভান্থুর নয়। অবশ্য মা- 
ধোনের অহায়ক হয়ে থাকেন স্বয়ং পতি 
দেবতাঁটিও। কাজেই সহপ্দেই বৌকে পুড়িয়ে 
মাখা, পিটিয়ে মারা, ডুবিয়ে মারা, বিষ খাইয়ে 
মারা, গলাটিপে মারা, বুকে বীশ ডলে মারা 
ইত্যাদি হত্যার বন্থবিধ পদ্ধতি আয়ত্ত কর! যায়। 

দেশে প্রতিনিয়তই এ ঘটনা ঘটছে, আমর! 
দেখছি শুনছি, “আহা করছি, বিষ হচ্ছি 
এইমাত্র! 

কিন্তু কী করে এই পাপপ্রথ। সমাজ থেকে 
দুর হবে একথা তো আমাদেরই তেবে বার 
করতে হবে। 

আশ্চর্ব। কী অদ্ভুত একট! অন্যায় ব্যবস্থ। 
চালু হয়ে চলেছে তিনকাল ধরে । এর পিছনে-- 
শাস্ত্রে অন্ুশাসনের দোহাই নেক, সমাজপতিদের 
রক্তচক্ষুর শাসন নেই। লোকভয় (বরং 
বিপরীতই ) রাজ্যতয়, ধর্মভয় এমন কোন 
সংস্কারের দোহাই-ই নেই, যে নিরুপায়ের ভঙ্গীতে 
একট! কু-প্রথার দাসত্ব করে যেতে হবে। একদা 
অনেক ব্যাপারে যা হয়ে এসেছে । এখন তো 
সব থেকেই মুক্ত । 

অথচ এক সর্বনাশ! লোভের দায়ে নিরুপায়ের 

কায় বাধা পড়ে আছি আমর]। 

আর ব্যাপারট। ক্রমশই অনতিঞ্জাত ঘর থেকে 
অভিজাত ঘরে উঠে আসছে। 

আজ সমাজের প্রতিটি স্তর থেকেই কিএ 
প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়, “কেন চিরদিন টিকে থাকৰে 
এই কু-প্রথা ? “কেন পারব না আমর] এটা দূর 
করতে? “এট। তে। সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের 
হাতে ?, 

কিন্ত উঠছে কই সে প্রশ্ন? 

এত কোটি লোকে সমৃদ্ধ দেশ, এত শিক্ষা 
সত্যতার বড়াই, এত আইন, আর আইন- 
রক্ষক, তবু সবাই আমর! চোখের সাঙ্নে এক 
নারকীয় নাটকের নীরব দর্শকের ভূমিকায় হতাশ 
নিঃশ্বাম ফেলছি। 

আর ক্রত্বশই আমরা “আনন্প হারিয়ে 
নিখানন্দের শিকার হয়ে যাচ্ছি। 

নিরুপায়তাই তে। নিরানন্দের আকর। 


“কা হি না দেবী মহামায়া, 


স্বামী কেদারানন্দ 
বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী | 


“তগবন্‌ কা হিপ! দেবী মহামায়েতি যাং 
ভবান্‌ ব্রবীতি ।-হে তগবন্, ধাকে আপনি 
মহামায়া বলছেন তিনি কে? কিই বা তার 
স্বক্ূপ? কিই বা তার কার্য? মেধা খষিকে 
এই প্রশ্ন করছেন রাজ। স্থুরথ এবং বৈশ্ঠ সমাধি । 
শ্রপ্রচণ্তীর এই হচ্ছে গ্রতিপান্ধ বিষয়। এই 
মহামায়াতত্ব জ্ঞাপনের জন্তই শ্রীশ্রীচত্তী গ্রন্থে 
স্থরথ ও সমাধির প্রশ্ননহ শ্রশ্রদেবীমাহাত্মযরূপ 
আখ্যাফ়িকার অবতারণ1 কর] হয়েছে । 

কধিত আছে, পুরাকালে ছিতীয় মু ক্ববো- 
চিষের অধিকার সময়ে (মনবস্তরে ) চৈজ্জবংশজাত 
স্থরথ নামক রাজা সমগ্র পৃথ্থিবীর অধিপতি হন। 
তিনি প্রজাদের নিজের পুত্রের ন্যায় যথানীতি 
পালন করতেন ; তবুও অঙ্নাত্যগণের বিশ্বাপঘাত- 
কতায় তার শত্রু যবন নরপতিদের ছ্বার। যুদ্ধে 
পরাজিত হন এবং পরে দুষ্ট ও ব্লবান্‌ অমাত্যগণ 
তার রাজ্য ও সৈন্যাদি অধিকার কৰে। তখন 
রাজা সথরথ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মৃগয়া করার 
ছলে বাঙ্গয পরিত্যাগ করে গভীর অরণ্যে গ্রবেশ 
করলেন। বনমধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি শান্ত 
পরিবেশযুক্ত মেধা ধবির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। 
দেই আশ্রম অঙ্গনে বসে বলে তিনি বিষগ্নচিত্তে 
নষ্টরাজ্য, সৈন্ত ও পরিবারগণের জন্য দুঃখের 
সঙ্গে তার্দের বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন । 
সেই সময়ে সেখানে সমাধি নামক বৈশ্য ব্যক্তি 
উপস্থিত হলেন। তিনিও তার স্ত্ীপুত্র, আত্মীয় 
পরিজন ও অমাত্যগণ দ্বারা বঞ্চিত, বঙ্গিত ও 
পরিত্যক্ত । এ সত্বেও তিনি তাদের প্রতি নির্দয় 
না হয়ে আসক্তিবশতঃ তাদেরই জন্তু অতিশয় 
আকর্ষণ অনুভব করলেন। বাজ সথরথ ও বৈশ্ত 


সমাধি পরম্পর মিলিত হয়ে নিজেঞ্গের হৃতরাজা, 
সম্প? ও পরিবারবর্গের প্রতি মমত। ও আকধণ 
নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন এবং দুজনেই 
বিশ্মিত হলেন এই ভেবে যে, কেন তাদের মন 
সৃতরাজ্য, পরিবাববর্গ প্রভৃতির প্রতি মোহ ও 
মমতাযুক্ত, যদিও তার] তাদের নিকট থেকে বিরুদ্ধ 
ব্যবহারই পেয়েছেন। এর কোন উত্তর নিজেদের 
মধ্যে আলোচনা করে তারা পেলেন শাঃ তখন 
তারা এর সছুত্বর লাতের জন্য আশ্রমবাসী 
্রক্ষবিদ্বর মেধা খধির নিকট উপস্থিত হয়ে, তাকে 
যথারীতি সম্ভাষণ করে তাদের মনোগত প্রশ্নের 
সছৃত্তর প্রার্থনা! করলেন । তার] জানতে চাইলেন 
যে, শ্্ীপুত্র-রাজ্যপম্পদাি বিষয়ে দোষ দেখেও 
বিবেকহীন ব্যক্তির ন্যায় কেম তারা তাথের প্রতি 
মমতা যুক্ত ও মোহযুক্ত । 

এই প্রশ্নে তখন মেধ! খাঁষ বললেন যে, হে 
রাজন্‌্, হে বৈশ্যবর, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই 
নেই। কারণ সংসারের স্থিতি কারণের জন্য 
অঘটন-ঘটন-পটীয়পী ভগবতী মহামায়াই তার 
মায়ারূপ আবরণ ও বিপক্ষশক্তি বারা সংসারের 
সকল জীবকে মোহর্প গর্তে এবং মমতা রূপ 
আৰ্ততে নিক্ষেপ করেন। তিনি আরও 
ব্ললেন-_ 
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি শা। 
বলাদাকৃন্ত মোহায় মহামায়৷ প্রযচ্ছতি ॥ 

- জীত্রীচণ্ডী, ১৫৫ 
অর্থাৎ, সাধারণ জীবের কি কথা- সেই দেবী 
ভগবতী মহামায়। বিবেকী অর্থাৎ যার 
সংসারের সৎ ও অসৎ এবং নিত্য ও অনিত্য 
বস্তর প্রতি সর্বদা বিচারশীল সেই ব্যক্তিগণেরও 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


চিত্বকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহাবৃত করেন । 
এখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এই 
মহামায়ার মমতা ও ষোহরূপ মায়! থেকে কি 
মুক্তির কোন উপাক়্ নেই? থাকলে কিই ৰা তার 
উপায়? এই মহামায়ার ম্বূপই বা কি? 
কিই বা তার কার্য? এর উত্তরে চণ্ডী আরি- 
শাস্ত্র বলছেন, সেই মহামায়া অব্যক্ত এবং তিনি 
পরমেশশক্তি বা ঈশ্বরশক্তি। রুদ্যামল প্রভৃতি 
তন্তগ্রস্থে এই মহাম্ায়াকে সাক্ষাৎ পরক্র্মই বল! 
হয়েছে--ত্বমেক। পরক্রহ্মদূপেণ সিদ্ধ! ।” বর্তমান 
যুগে ভগবান শ্ররামরুষং বলছেন যে, অগ্লি ও তার 
দাহিকাশক্তি যেমন এক ও অভেদ তেমন ব্রহ্ম ও 
শক্তি এক ও অভেদ। আরও বঞসছেন--"যিনি 
্রম্ষ, তিনিই কালী ।” এই ব্রক্ষণক্তিই হ্ট-স্থিতি- 
সংহার ও জন্মলীলাদি কার্য করেন। তিনিই 
জীবের বন্ধন ও মুক্তির হেতৃত্বূপ। তিনিই 
আবার উপাসকের মিকট তক্তের নিকট দুর্গা, 
কালী, জগছ্ধাত্রী গ্রভৃতিবূপে প্রতিভাত হয়ে 
সাধককে তার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ অতীষ্ট ফল 
প্রদান করেন। দেবীভ(গবতে ( ৫।৮1৫৮--৫৭ ) 
মহামায়ার স্বরূপ সমন্ধে এইরূপ বল! হয়েছে-_ 
যথ| নটে। রঙ্গগতে। নানাব্ূপো ভবত্যমৌ। 
একরূপো। শ্বভাবোহপি লোকরগ্রনহেতবে ॥ 
তখৈষা দেবকাধার্থমরূপাপি শ্বলীলয়।। 
করোতি বহুরূপাণি নিগুণা সগুণানি চ। 
অর্থাৎ “নটের বূপ এক হইলেও যেমন লো ক- 
রঞঙজনের মিমিত রঙ্গস্থলে নানারূপে দর্শন দেক্স। 
সেইরূপ এই নিগুণ। পেবী নিরাকার। হইয়াও 
দেবতার্দিগের কার্য-সম্পাদনের জন্য শ্বীয় লীলায় 
স্তাদিগুণনমদ্ধিত নানাবিধ বপ ধারণ করেন ।” 
দেবী ভগবতী মহামায়া স্বরূপ ও কার্ধ সনবন্ধে 
কালিকাপুরাণ ( ১--৪ ) বলছেন--- 
গর্ভাস্তজ্ঞনদম্পঞ্জং প্রেরিত স্থতিমারুতৈঃ। 
উৎপর্নং জানরহিতং কুরুতে যা নিরস্তরমূ ॥ 


ক হি সা দেবী মহামায়া, 


৫৩৯ 


পূর্বা তিপূর্বসংস্কা রঘজ্যাতেন নিয়োজ্য চ। 
অহরাদো ততো মোহ-মমন্ত-জ্ঞানসংশয়ম্‌। 
ক্রোধোপরোধলোভেযু ক্ষিগ্ডর। ক্ষিগুৰ! পুনঃ পুনঃ । 
পশ্চাৎ কামেন মংযোজ্য চিন্তাযুক্তমহনিশম্‌॥ 
আমোদযুক্তং ব্যপনাসজং জন্তং করোতি ফা। 
মহামায়েতি সংপ্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী | 
অর্থাৎ “মাতৃগর্তমধ্যে অবস্থিত জানসম্পক্ শি 
প্রস্থতিবাযু হ্বারা প্রেরিত হুইয়া ভূমিষ্ঠ হইবা- 
মাত্র যিনি তাহাকে নিরস্তর জ্ঞানরহিত করেন, 
যিনি পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারসমূহ ছার! 
জীবনের গ্রথম দিনেই মাক্ক্যকে আবদ্ধ করিয়। 
জঞাননাশক মোহ ও মমত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন করেন, 
যিনি জীবকে ক্রোধ, উপরোধ ও লোতে পু: 
পুনঃ নিক্ষেপপূর্কক পশ্চাৎৎ কামাসক্ত করিয়া 
অহণিশ চিন্তাযুক্ত, আমোদনিরত ও ব্যসনালক্ 
করেন, সেই জগদীশ্বরীই এই কারণে মহামায়া 
নামে অভিহিত |” 

এখন প্রশ্ন হল ষে, দেবী তগবতী জগদীশ্বরী 
মহামীক। যে জীবকে বার বার জন্ম, মৃত্যু গ্রস্ভৃতির 
মধ্য দিয়ে সংসাররূপ মোহ-আবর্তে ও মমতাগর্তে 
নিক্ষেপ করছেন তার থেকে মুক্তির কি উপায়? 
এর উত্তরে মেধা খধি বলছেন, মুক্তির উপাক্ক 
আছে। রাজ সুর ও বৈশ্য সমাধির প্রশ্নে 
মেধা খষি বললেন যে, সেই দেবী ত্তগবতী 
মহামায়াই সংসাররূপ মোহ-মষতা থেকে মুক্তির 
হেতৃস্বরূপা পরমা ব্রহ্বিষ্ঠারূপিণী সনাতনী 
পরাশক্তি । তিনিই সংসারবন্ধনের কারণন্বরূপ! 
অবিদ্যা, আবার তিনিই ত্রক্ষা, বিষু। আদি সকল 
দেবতার ঈশ্বরী। তিনিই সৎ ও অসৎ, চৈতন্ত 
ও জড়ের হেতুত্বরূপ ব্রক্ষণক্তি--সম্গগ্র চরাচর 
বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্তকারণ, ব্যস্ত ও অব্যক্ত 
বত ও ভাবের আধার ও আধেক স্বর্ূপ। তিনি 
প্রদন্ন হলেই মানুষকে যুক্তিলাভের জন্ত অতীষ্ট 
বর প্রান করেন--শবা! প্রদক্ন। বরদ। নৃণাং 


তবতি মুক্তয্নে | ( ্রীশ্রচণ্ডী, ১৫৭) 

অতঃপর মেধা খধি রাজা সুর ও বৈশ্ঠ 
সমাধিকে ধেবী ভতগবতী মহামায়। সন্বদ্ধে আরও 
বললেন যে, সেই দেবী জন্ম-মরণরহিতা হা 
বার বার জগতে আবি্ভূতা হয়ে লংদারকে রক্ষা 
করেন। তখন তিনি পুরাঁকালে দেবী মহামায়া 
বিভিন্ন গ্ময়ে বিভিন্নক্ূপ ধাতণ করে কিতাবে 
মধুকৈটভ, মহিষান্থুর এবং শ্ুস্ত-নিশুস্ভ প্রভৃতি 
দৈতা বা অস্থরদ্ধের বধ করে পৃথিবীতে 
অন্থরভাবের নাশ করে দেবভাবের স্থাপন! 
করেছিলেন তা৭ ইতিবৃত্ত বললেন । দেধা খ'ষ 
আরও বললেন, ভবিষ্যতে যখন যখন দানবকুলের 
প্রাধান্তবশত:ঃ জগতে বিষ্ব উপস্থিত হবে তখন 
তখনই সেই দেবী মহামায়া আবিভতা হয়ে 
দেবশক্র অন্থরদেপ বিনাশ করে জগতে শান্ত ও 
দেবভাবের স্থাপনা করবেন । 

বন্ততঃ বৃহির্জগতের এই দেবাস্থরের সংগ্রাম 
আমদের চিরাচরিত অন্তর-জগতেরই সংগ্রা্থ-- 
যেখানে দেবতাঞ্জপী স্থুবুত্তির সঙ্গে অন্্রব্পী 
কুবৃত্তির অবিরাম সংগ্রাম চলছে। মানুষ যদি 
কাম, ক্রোধ, লোত আদি আন্মারিক কুপ্রবৃত্তি' 
গুলিকে দমন করে শম, দমাদি দৈবীপ্রবৃত্তিুলি 
সহায়ে পরাশক্তিম্বরূপিণী, জ্ঞান-ভক্তিপ্রদায়িনী 
বরাভয়া আগ্ভাশক্তি মহামায়ার শণাপন্ন হয়ঃ 
তাহলে তার কৃপায় সে নিজ সচ্চিণা"শারূপের 
উপলব্ধিতে ক₹তকৃতার্থ হতে পারে। 

তাই রাজাসুরধ ও বৈশ্ট সমাঁধিকে মেধা 
খধি বললেন যে, মা়ামুগ্ধ দীব যদি নিষামভাবে 
দেই ব্রহ্ষণক্তি মহামায়াকে আরাধনা করে সেই 
দেবী মহামায়া! পাধককে তব্রজ্ঞান প্রণান করেন। 
আর যদি কেউ নকামভাবে অর্থাৎ সংসার তোগ- 
রূপ বামনা নিয়ে তার আরাধন। করে তাঁকে 
পরিতৃষ্ক করেঃ তবে সেই দেবী সেই ভোগাকাজ্ষী 
প।বঞ$কেও ভোগের উপযোগী সম্পণ দিয়ে তার 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--৯ম সংখ্যা 


মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ করেন। জন্মরহিতা সেই সরাতনী 
দেবী মহামায়া স্যতিকালে ৃষ্িশক্তিরূপে 
(ব্রন্ধাণী) প্রকাশিত! হন, স্থিতিকাল স্থিতিশক্তি- 
রূপে (বৈষ্কবী) পালন করেন আবার প্রলয়- 
কালে সংহাররপ (শিবানী ) ধারণ কবেন। 
তিনিই হৃসময়ে লক্মীরূপে হখ-সমৃছি-শান্তি দান 
করেন। তিনিই আবার দুঃসময়ে "মলম্থ্রীরূপে 
মহামারী, প্রলয়, ছুঃখ-দ্[রিক্র্যাদি ছার] বিনাশ 
করেন। 

পরিশেষে মেধা ধধি রাজ! স্থরথ ও বৈশ্ট 
সমাধিকে বললেন যে, দেই ভগবতী মহামায়াই 
পূর্ব পূর্ব বিবেক-অতিমানী অহংকারী শান্ত 
পণ্ডিতগণকে মোহাচ্ছন্ত করেছেন, অক্করূপ অপর 
অবিবেকিগণকে ব্্ধমানে তাই করছেন এবং 
ভবিষ্যতেও তেমনই করবেন। অত:পর তিমি 
রাজা স্থুরধ ও বৈশ্ত সমাধিকে এই মহামোহ, 
মমত্ব ও অহংকারের প্রভাব থেকে মুক্তির একমাত্র 
উপায় জানালেন সেই পরমেশ্বরী মহামায়াহই 
আশ্রয় লবয়া, সর্বাস্তঃকরণে তারই শরণাগর্ত 
হওয়া । সেই দেবী ভগবতী মহামায়ার শরণ 
নিলে তিনিই ইহলোকে অভ্যুদয় অর্থাৎ মঙ্গল 
ও সমৃদ্ধি প্রদান করেন এবং তব্জনাকাজ্ষী 
সাধককে মিঃশ্রেয়স্‌ অর্থাৎ সর্বপ্রকার ধন্ধন থেকে 
মুক্তির অধিকারী করেন । মেধ! খষি গাঞ্জা স্থুরথ 
ও বৈশ্ঠ সমাধিকে বললেন যে, সেই নিথিল বিশ্বের 
ধাত্রী দেবা পরমেশ্বরীই আমাদের মোহ ও 
মমতাচ্ছন্ন করেছেম, তোমর] তার শরণাগত হও। 
কান্ণ শরপাগতিই শ্রেষ্ঠ সাধন । অহংকারশুন্য হয়ে 
তাঁর শরণ নিলে তিনিই ইহলোকে অত্যুদয় এবং 
পরলোকে স্বর্গন্থখ ও মুক্তিপ্রদান করেন । 

অতঃপর মেধা খধির উপদেশ অনুয।য়ী রাজা 
সথরুথ ও বৈশ্ত সমাধি দূরে নদীতীরে গমন করলেন 
এবং তগবতী মহামায়ার মুন্সী দেবীমূতি (ছূর্গা- 
দেবী ) নির্মাণ করলেন । তারা কখন নিরাহীরী 


আশ্বিনঃ ১৩৯১ ] 


বা অল্লাহারী ও ব্রতপরায়ণ হয়ে সমাহিতচিত্তে 
পুষ্প, ধৃপ, দ্বীপ, নৈবেছয, হোম ও রক্তসিক্ত বলি 
দিয়ে সেই দেবী মহামায়ার আবাধনায় রত 
হলেন। পর পর তিন বৎসর সংযতচিন্তকে এইরূপ 
তপন্ত(র পর দেবী তগবতী জগদম্ব। চত্তিকা 
সাক্ষাৎভাবে তাদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং 
রাজা স্থরথকে তার হৃতরাজ্য পুনঃ উদ্ধার যাতে 
হয় সেই বর দিলেন (রাজ! সথরথ এই বরই দেবীর 
কাছে প্রার্থন। করেছিলেন )। অতঃপর দেবী 
মহামায়া বৈশ্ত সঘাধিকে স্ত্ীপুত্ধধনদেহাদিতে 
আনক্তিনাশক মোক্ষধর্ষী তত্বজ্ঞানের জন্ত বর 
প্রদান করলেন (বৈশ্ত সমাধি এইরূপ বরই 
প্রার্থন। করেছিলেন )। 

উপরের রাজা সৃরথ ও বৈশ্য সমাধির আখ্যান 


“ক| হি লা দেবী মহামায়া, 


৫৪১ 


থেকে আমর! জানতে পারি যে, দেবী তগবতী 
মহামায়াই সংসারাসক্িবূপ মোহ ও মমতা! থেকে 
মুক্তির একমাত্র উপায়,--আবার যিনি পরা 
শক্তিম্বপা নিখিল চরাচর বিশ্বের অধীশ্বরী 
সর্বশক্তিময়ী জগন্নাতা। আবার শরণাগত 
তক্তের নিকট স্সেহপূর্ণা জননী । স্থৃতরাং তারই 
শরণ গ্রহণ আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কারণ 
সমগ্র বিশ্বব্রক্ধাণ্ডে তিনি ছাড়া আর ঘ্বিতীয় 
কোন সত্ত। নেই-মস্তরে বাইরে জীব- 
জগতে অণুপরমাণুতে তিনিই ওত প্রোত- 
ভাবে বিরাজিতা। তিমিই একমাত্র বিরাজিত। 
রয়েছেন তার অনন্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য, এইখববধ 
ও শক্তি নিয়ে, অনন্ত জ্ঞান-ইচ্ছাক্রিয়া- 
শক্তিরূপে। 


[তান নানাভাবে লীলা করছেন। 'তানই মহাকাল, নিত্যকালস, *মশানকালণ, রক্ষাকালণী, 
শ্যামাকালশ | মহাকাল, নিত্যকালীর কথা তল্মে আছে। যখন সাঁ্ট হয় নাহ ; চন্দ্র, সূর্য॥ 
পৃথিবী ছিল না; ধনাঁবড় আঁধার ; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী--মহাকালের সঙ্গে বরাজ 


ক'রাছলেন। 


শ্যামাকালশর অনেকটা কোমল ভাব-_বরাভয়দায়নী । গৃহস্থ-বাড়ীীতে তারই পূজা হয়। 
যখন মহামারী, দৃভিক্ষি, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, আতবৃষ্টি হয় ; রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। 
*মশানকালীর সংহার মূর্তি । শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে, *মশানের উপর থাকেন। 
রাধরধারা, গলায় মৃস্ডমালা, কটীতে নরহস্তের কোমর-বক্ধ । যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, 
তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। 'গিক্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাড় থাকে, 
আর সেই হাঁড়িতে গিল্ন পাঁচ রকম (জানিস তুলে রাখে ।'*"মা ব্রক্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর এ রকম 
সব বাজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদদ্যাশীস্ত জগতের ভিতরেই থাকেন! জগৎ প্রসব করেন, 
আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'উর্ণনাভর' কথা; মাকড়সা আর তার জাল। 
মাকড়সা, ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে । ঈম্বর জগতের 


আধার আধেয় দুই | 


- শ্রীত্রীয়ামকৃফদেৰ 


ত্বামী বিবেকানন্দ ও খেতড়ি $ কিছু অপ্রকাশিত তথ্য 


ডর অরুণকুমীর বিশ্বাস 


অধ্যাপক, কানপুরগ্থ ইন্ডিয়ান ইনস্টট্যুট: অব টেকনলাঁজ | ভারতে বিজ্ঞানের ইতিহাস, 
সাম্যবাদ, বৃগ্ধ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গবেষক। 


১ 

খেতড়ির রাজ! অজিত সিং ( ১৮৬১--১৯১ ) 
তীর গুরু শ্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দর্শম লাত 
করেন আবু পাহাড়ে ৪ জুন ১৮৯১ তারিখে । 
তারপর দশ বৎসর গুরু-শিষ্ের সম্পর্ক শুধু এক 
ধুর কাহিনীই নয়, রামকষ্চ-বিবেকানন্দ 
আন্দোলনে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিচ্ছেদও 
বটে। ম্বামীজীর জীবনী-আলেখ্যতে এই সম্পর্কে 
বিশেষ আলোকপাত কর! হয়েছে। দুঃখের 
বিষয় যে, পণ্ডিত ঝাবরমল শর্মার তিনটি মূল্যবান 
পুস্তক : খেতড়ি কা ইতিহাস? ( ১৯২৭ ), খেতড়ি 
নরেশ ওয় বিবেকানন্দ ( ১৯২৭ ) এবং '্আাদর্শ 
নরেশ” (১৯৪*) পুনমূর্দ্রিত হয়নি এবং সহজ- 
লভ্যও নয়। বেণীশঙ্কর শর্মা তার 380 
৬170181101009--/৯70100161)  0118019 
( ছবিতীয় সংস্করণ ১৯৮২ ) গ্রন্থে অনেক চাঞ্চল্যকর 
নৃতন তথয উপস্থাপিত করলেও ঝাঁবরমলজী এবং 
মহ্জনাথ দত্তের সংগৃহীত পুরানো তথা একত্র 
করে তীর গবেষণাবস্ত উপস্থাপিত করে উঠতে 
পারেননি । 

বর্তমান লেখকের রচিভ এবং অধুন! প্রকাশিত 
111900 10 010 [২970210750)08 1 0৬6101) 
( গ্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুআারি এবং মার্চ ১৯৮৪) 
প্রবন্ধে খ্বামীদী ও থেতড়ি সঘন্ধে কিছু নৃতন 


স্পেস ক পিস ও ৭ পল 


১ গ্বাথী বিবেকানন্দ__গ্রধথনাথ বন্থ, 
পৃষ্ঠা ২৫৫ 


আলোকপাত করবার চেষ্টা কর! হয়েছে, কিন্ত 
স্থানাভাবে সমস্ত লিল এবং তথ্য সন্ধ্িবেশিত করা 
যায়মি। .এই প্রসঙ্গে কিছু অপ্রকাশিত অথবা 
বশ্নজ্ঞাত দলিল এবং তথ্য বর্তমান প্রবন্ধের মূল 
বিযয়বস্ত | 

তক্তি-সঙ্লীত বিশেষ করে হিন্দী তজন 
স্বামীজীর কাছে অত্যন্ত গ্রিক বস্ত ছিল। তিনটি 
হিন্দী ভজন স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনে বিশেষ 
করে তার প্রথম খেতড়িবাম (৭ অগস্ট--২৭ 
অক্টোবর, ১৮৯১ )-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িত। 

প্রথম গানটি হল “নর্ভকী-গীত, এবং স্থুরদাল- 
রচিত পপ্রভু মেরে অগ্তণে চিত না ধরো+। এই 
গানটি শ্বামীজীর বনের উপর কী গভীর প্রতাব 
বিস্তার করেছিল তা স্থবিদিত এবং বিশদতাৰে 
আলোচিত ।১,২”* কোথায়, কবে এবং কখন 
স্বামীজী এই গানটি শোনেন সে সম্পর্কে বর্তমান 
লেখকের স্থচিস্তিত মতাত অন্তর প্রকাশিত 
হয়েছে ।হ দ্বানীজী যে খেতড়িতে প্রথমবার 
অবস্থানের সময় গানটি শুনেছিলেন তার মূল্যবান 
প্রমাণ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দের লেখা "ম্বামীজীর 
গানের খাতা” প্রৰন্ধেধ পাওয়া যাঁয়। স্বানীজী তীর 
গানের খাতাটি মাদ্রাজে ফেলে যান--ছিতীয়বার 
খেতড়ি গম্ধন এবং প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার 


প্রথম ভাগ, ১৩২৬, নৃতন সংস্করণ ১৩৫৬, 


২ বিবেকানন্স-চরিত--সতোক্দ্রনাথ মজুঘ্দার, ১৩৪৩, পৃষ্ঠা ৩৯৯--১৪ 
৩ যুগনারক বিবেকানন্দ--স্বামী গন্তীরানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠ। ৪৭৭ --*৮ 
৪ প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুমারি ১৯০৪, পৃ! ৬৬ 

৫ উদ্বোধন, আশ্বিন ১২৮১, পৃষ্ঠ]! ৪৫৯ এবং ৪৫৩ 


আশ্বিন, ১৩৯১? 


পূর্বে এবং এই গানের খাতার ১*ম পৃষ্ঠায় 
স্বামীজীর নিজের হাতে লেখ! গানটি পাওয়। যায়। 
অতএব ন্বামীজী গানটি দ্বিতীয়বার খেতড়ি 
গমনের সময় জয়পুরে শোনেন এইরূপ সংশয় ১০ 
একেবারেই ভিত্তিহীন। 
স্থরদ্ধাসের এই বিখ্যাত তজনটি সম্ঘদ্ধে বিভিন্ন 
গ্রন্থে বিস্তর পাঁঠতেদ লক্ষিত হয় ।১১২১০৬ তাই 
স্বামীজী ঠিক কি বাণীতে গানটি শুনেছিলেন অথবা 
মনে রেখেছিলেন এই কৌতুহল স্বাভাবিক | বেলুড় 
মঠ কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত শ্বামীজীর গাঁনের 
খাতার ১০ পৃষ্ঠার চিন্ত্র (081711৩ ) পাঠক- 
পার্টিকাদের উপহার দেওয়া গেল। ম্বামীজীর 
হাতের লেখা যতটা পড়া যায় (পেক্সিলে 
লেখা খুবই অম্পষ্ট হয়ে গেছে) তার অস্থুলিপি 
উপস্থাপিত কর! যাচ্ছে। 
প্রত মেরে অগুণে। চিত না ধরো/সষদবৃশি 


স্বামী বিবেকানন্া ও খেতড়ি £ কিছু অপ্রকাশিত তথ্য 


৫৪৩ 


নাম তৃঁহারে!। একই ব্রদ্ধ করে?” (কয়ো?)|এক 
লোহা পৃজ। মে রহুত হ্যায় এক ঘর বতিক* 
পরেযা/ পারশকো! সন্দে১* নাই কাঞ্চন করেষ 
দেয়১১ (ত?) থর্যো১২/এক নদী এক 
নানী কহায়ে১ও ময়রো৯* নীর ভরো/ঘায় 
মিলে__গঙ্গাজল জাহি ছুই১&--একই রূপ 
ধরে! ১৬, ১৭ 
্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্? লিখেছেন যে, শ্বামীজীর 
গানের খাতার “১ম পৃষ্ঠায় ছুটি গান: প্রত 
মেরে অবগ্ুণ চিত না! ধরো” এবং “জয় অরু 
বিজয়” |” আসলে এ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় গানটির 
আরম্ভ দ্রয়ানিধে তেরি গতি লথি ন৷ 
পরে?। এই পঞস্তি এবং পরব্তাঁ পঙ্জিটিকে 
হয়তো শ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দন কোন: তৃতীয় গানের 
অংশ অথবা প্রথম গানের শেষাংশ বলে মনে 
করেছিলেন। যাই হোক, বিখ্যাত এই তজনটি 


পপ আপ পাপা পাপা পাপা পি 


৬ ভজন সংগ্রহ, ১ম ভাগ, গীতা প্রেস, গোরখপুর (লংগ্রহকর্তা শ্রবিয়োগী হরিজী ) 
পাত। ৮৮1 গানটি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে--করদাস্জী-বিনক্ন ; বাগ নট। ম্বীমীজী কিন্তুরে 
গানটি শোনেন তা বর্তমান লেখকের জান। নেই। 

 পাঠীস্তরে অওগুণ বা 'অবগ্ত৭ (-দোষ ) _-হে আমার প্রত, তুমি আমার দোষের 
কথা মনে গেঁথে রেখে না । 

৮ পাঠীস্তরে “অব মোহি পার করো” তোমার নাম সমদশশী, তুমি আমাকে পার করে] । 

৯ দ্বৃতিক”-বধিক লব্যাধ বা শিকারী, যার ঘরে লোহা আর এক ( অস্ত্র) রূপে আছে। 
১* পরশমণির সংশয় নেই । ১১ পাঠীস্তরে৯,২ প্পাবশকে মন ছিধা নাহী হৈ, ছু'হু এক কাঞ্চন 
করো”-__পরশমণি পূজার লোহা। এবং ব্যাধের লোহার মধ্যে প্রভেদ করে না-_ছুটোকেই খাঁটি 
সোন| করে দেয়-স্বামীজীর লিখিত্/শ্রুত পদটি রাজস্থানী হিন্দী অন্ুযায়ী। ১২ খর্যো-খাটি। 
১৩ এর উপরে স্বামীজীর হাতে লেখা "[1)6/ 5৪৮--তাহার1 বলে- একটি নঙ্ী আর একটি ময়লা 
জলে তর! নালী। ১৪ ময়রো-ময়লা। ১৫ স্বামীজী “ছুই” কথাটি তলায় লিখেছেন-_-তীর- 
চিহ্ন দিয়ে সংযোগের নিশান। | 

১৬ পাঠান্তরে ২, ৩, ৬ £ 

“এক নিয় ইক নার কহাবত, মলে। হি নীর ভরো, 

জব গোউ মিলি এক বরণ ভয়ে স্থরসরি নাম পরে 1 
নদী আর নালীর ময়ল। জল একসঙ্গে মিলে গিয়ে স্থুরস্থরী (দেবতাদের নদী) বা গঙ্গ। নাম 
ধারণ করে। 

১৭ ম্বামীজী গানটির শেষ ছুই পঙ্্ক্তি১১২ লেখেননি ঃ 

“এক মায়। এক ব্রহ্ম, কহত স্থরদান বগরে।। 
অজ্ঞানসে ভেদ ছে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করে11” 


৫৪66 উদ্বো 
ধন [ ৮৬তম বর্ম সংখ্যা 


১6 26 


406 এতে 22৫ ৩ শা 81)" 

চিক, এ উচালো ০6 এ) পাই, 

1৫ 6 (৮৮ 2.৫ 7২০2৮: 0৬ ৯৫/ র9৮ ০৮০] 
সিিপুসজা ০১ ৪7৮৮ দে? ৮: 


8 দ2৫ শি জাতি পাটি পা রর 


৫: 
৫৫ ৮টি বি .%৫ ৬655 নিস 
(ডি 


8১ 45০৩ পাশ ফাাত ৫৩ 
লি এ 1 চিগিশি পিপি 
সিএ দিনা ভা ৫পজ 
87 ৫৯4 লশান্পীডি / 
নি৩)১৫/ ৮ পা? ০] 
পপ পাপ চে 82 ৫41 
163৮৮ জি ১৪০৮ ৫ 
47৫1 গে 6: এ এর 4 1 
চিএ ৭ নাটিও এনা রিবা 8/- 
এ পু ৯৭” 2৮ 


“আটটি 


্বামীভীর গানের খাতার দশম পৃষঠা। পৃঃ ৫৪৩ 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


হয়দাস১৮-রচিত এবং জুদীর্ঘ দশম গঠায়, 
স্বামীজী যতটুকু লিখেছেন তা হুল : 
(এ) দয়ানিধে তেরি গতি লথি না পরে 
ধর্ম অধর্ম, অধর্ম ধর্ম করি--অকরণ করণ করে 
জয় অরু বিজয় পাপ কহ কীনে' ব্রাহ্মণ শাপ 
দিবায়ে। 
অস্থর যোনি দীনী তাউপর ধরম উছ্হে করায়ো ॥ 
পিত' বচন ছট সে। পাগী সে। গ্রহলাদৈ কিনো 
তিনকে হেতু খস্ততে প্রগটে নরহুরি দূপ যে! লীনে 
ছ্বিজকুল পতিত অজামিল বিষয়ী গণিক। প্রীতি 
বড়াই'**১১ 
দশম পৃষ্ঠায় লিখিত প্রথম গানটির অর্থ, 
তাৎপর্য ও স্বামীজীর মনের উপর প্রভাব 
বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে১-৩, কিন্তু 
ছ্বিকীয় গানটি সম্বন্ধে যথেই আলোকপাত কর! 
হয়নি। প্রথমে দ্বিতীয় গানটির সরল ভাবার্থ 
দেওয়া যাক £ 
হে দয়ানিধি, তোমার গতি বোঝা ভার। 
ধর্মাধর্মে কোন ভের্দাতেদ না করে তুমি অকারণ 
কার্ধ কর,জয় আর বিজয় এমন কি পাপ করেছিল 
যে তাদের তৃমি ব্রক্মশাপ দেওয়ালে? তাদের 
অন্থরযোনি জন্ম দিয়ে তৃমি ধর্মের উচ্ছেদ করালে। 
পিতার বচন লঙ্ঘন কর! পাপ, যে পাপ প্রহ্লাদ 
করেছিল। সেই প্রহ্লাদের জন্ত তুমি নরহুরি 
রূপ ধরে থাম থেকে গ্রকট হলে। ছিজকুলের 
কলঙ্ক অজামিল ঘোর বিষয়ী এবং গণিকাসক্ত 
থাক সত্বেও মৃত্যুকালে নিজ পু নারায়ণকে 
ডেকে নারায়ণ নাম করার জন্ত মুক্তি পেল।."" 


শী সস পা ৯০ রা পপর 


স্বামী বিবেকানন্দ ও খেতড়ি : কিছু অপ্রকাশিত তথ্য 


€৪€ 


যোগী! মুক্তি পাবার জন্ত অনেক পরিশ্রম করেন, 
কিন্ধ অস্থর তোমার বিরোধিত। করেই মুক্তি পায়। 
তোমার মহিমা অকথনীয় এইকপ বল] হয়্-- 
স্থরদ্দাস আর কি গাইবে! 

এই গানটি স্বামীজী খুব সম্ভবত খেতড়িতেই 
শোনেন এবং গাইতে শেখেন, কারণ, খেতড়ি- 
বানের পরে জুনাগড় ভ্রমণের সময় ম্বামীজীকে 
এ গানটি গাইতে শোনা যায় । গানটি পরিক্রাজক 
স্বামীজীর অত্যন্ত গ্রিন ছিল, তার কারণ সহজেই 
অন্জমান কর! যায়। হরদাসের মতম হ্থামীজীর 
মনেও “নিঠুর দরদী, পিয়ানিধি' ঈশ্বরের প্রতি 
প্রেমপূর্ণ অভিমান ছিল। তার আধ্যাত্মিক জীবন 
এবং রামকৃফ-আন্লোলনের মূল উদ্দেস্ত ও ভবিস্তুৎ 
সম্বন্ধে তখন তিনি অনিশ্চিত ছিলেন। তার 
তৎকালীন মানদিক অবস্থা লম্ন্ধে মহেজ্্নাথ বড় 
চমৎকার বর্ণন। দিয়েছেন £ 

“এই সময় (রাজপুতান। ভ্রমণের সময়) 
্বামীজীর মনের ভাব বড়ই বিষাদপূর্ণ ছিল। 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই বাকি হইল! কেবলমাত্র 
পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান এই না! কিছুই ত 
পাইলাম না, দেহরক্ষা বিড়ম্থন। মান্র।"'-বুদ্ধদেবের 
বিষাদভাবের সহিত হ্বামীজীর এই সময়কার 
জীবনের বিষাদভাবের অনেকটা সৌসাদৃশ্ত আছে, 
ক্বামীজী এই সময় যে দুই একখানি পত্র লিখিক়্া- 
ছিলেন তাহাও এইরূপ বিষাদ ও গভীর থেদোক্তি 
পূর্ণ ছিল।”২০ 

স্বামী অখগ্ডানন্দের স্মৃতিকথায় পাই যে, 
পস্বামীজী যখন জুনাগড়ে, তখন (বিখ্যাত ও 


১৮ ভজন সংগ্রহ, ১ম ভাগ, গীতা প্রেস, গোরখপুর ( সংগ্রহক্ডা- গএ্রবিষ্বোগী হরিজী ) 


১০৯ নং পৃষ্ঠায় গানটির সম্পূর্ণ লিপি পাওয়া! যাবে । এই ভজনটি সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে বল! হয়েছে ? 


সথরদানজী--প্রকীর্ণ ; রাগ ধনাঞ্ী। 


১৯ গানটির আরও ৪টি পঙ্ক্তি আছে। শেষ ছুটি হল : 
“মুক্তি হেতু যোগী বহু শ্রম কৈ, অস্থ্র বিবোধে পাবৈ। 
অকথিত কথিত তুমূহারী মহিমা, সরদ্ধাস কহ গাবৈ।” 
২* স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী- মহেজনাথ দত্ত, ২য় খণ্ড, ১৩৭১১ পৃষ্ঠা ১৯৯৯১ 


ণ 


৫৪৬ 


হদয়বান বৈস্ভ) (ঝও্‌) তটজীর লঙ্গে তীহার 
আলাপ হইয়াছিল। সেইখানে স্বামীজীর মুখে 
দ্নয়ানিধি তেরী গতি লখি নাপরে' এই গানটি 
শুনিয়া ভটজী কাদিয়াছিলেন।*২১ 
“কাঠিয়াওয়াড়ে ভ্রমণ করিবার সময় একটি 
বিষণ গ্রামে শ্বামীজী মূলজীর (জনৈক ত্রাক্ষণ 
গায়ক ) মুখে তক্তকবি স্থরদাসজীর দ্রক়্ানিধে 
তেরী গাতি লখি না পরে” প্প্রতু মেরো অওগ্$ণ 
চিত না ধরো» প্রভৃতি গান, বিশেষতঃ সকালে 
শিশধর তিলক ভাল, গঙ্গা! জটাপর” গানটি শুনিতে 
ভালবামিতেন ।*** 
্বামীজীর প্রিয় তৃতীয় হিন্দী ভজনটি রচন। 
করেছেন তার শিত্ স্বয়ং খেতড়ির রাজা অজিত 
নিং। রচনাটি সহজলভ্য নয়ং* বলে সম্পূর্ণভাবে 
নিচে উদ্ধৃত হল : 
বিন (উন) বিন যোহি কুঁ কছু ন স্থহাবৈ, 
তরফত চিত অতি হী অকুলাবৈ॥ ২ 
এবী! লথী হুমরে পীতম কৌ, 
জায় কোন য়হ বাত স্থনাবৈ। 
য়হ জীবন ছীজত হৈ ছন ছন, 
বীত গয়ে পর ফির নহী" আবৈ! 
বিন বিন" ৬ 
বহুত কাল বীতে আবন কে, 
গিনত-গিনত জিয়র] ঘবরাবৈ। 
হায়, দী অথিয়1 তরসত হৈ, 
বিরহ বিপত নিত মোহি জরাবৈ। 
বিন বিন'* ১৭ 
মরণ ন দেত আস মিলবে কী, 
জীবন ছিন বিন (উন)বিন নহি" 
ভাবৈ। 


ড০৩০৪৫৮ ৮ পি এপ ও সী আপা পপি শপ পেশা পাল শা শিপ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--৯ম লংখ্যা 


সথধ বুধ সব হীভূলগয়ীরী 
যহ ছুখ তো। অব সচ্হো ন জাবৈ। 
বিন বিন:*1 ১৪ 
মতলব কে৷ গরজী জগ সারো, 
অরজী মোরী কৌন স্থমাবৈ। 
তন মন জীতি রীতি সব করিকৈ, 
তজিহৌ রাম কাম বনি আবৈ। 
বিন বিন**"॥ ১৮ 
হে জগদীশ ঈশ বিশ্বস্তর 
তুম বিন ফ্লহ দুখ কৌন মিটাবৈ। 
করে। কপ! করুণানিধি মো পৈ, 
মিলে পিয়। জি্ন হরষ ন ভাবৈ। 
বিন ৰিন''" ॥ ২২ 
জানী য়াহি জান করি দেখৈ, 
রসিক য়াহি রণ পচ্ছ লগাবৈ। 
যোগ ভোগ গতি ফ্বোয় এক করি, 
স্থমতি অজিত পদ সহজ বতাবৈ। 
বিন বিন" ॥ ২৬ 
গানটির সরল তাবার্থ এইরূপ ২৪ £ 
তার বিরহে আমার কিছুই তাল লাগে না, 
প্রাণ অতি ব্যাকুল। লখি, আমার সেই প্রিয়জন 
কোথায় যে তাকে গিয়ে আমার মনের কথ৷ 
বলবে। তাঁকে ছাড়া আমার যৌবন বৃথা যায়, 
তার দর্শনের জন্ত আমার দুই আখি তৃষিত। যর্দিও 
আমার এই জীবনের উপর আর কোন মোহ 
নেই, তবুও যদি তিনি দেখ। দেন--এই আশা 
আমাকে মরতেও দিচ্ছে না। 
এই সংসার অতি স্বার্থপর-_কে আমার হৃদয়ের 
ব্যথ৷ তাকে গিয়ে জানাবে । রামনামই একধাত্র 
ভরসা! । হে জগদীশ, ছে বিশস্তর, তুমি ছাড়। 


২১ ম্থৃতি-কথা_স্বামী অখগ্াানন্দ, ছ্বিতীয় সংস্করণ) ১৩৫৭) পৃষ্ঠা ১** 


২২ এ, পষ্ঠা ৯৬ 


২৩ আদর্শ নরেশ-_-ঝাবরমল শর্মাঃ ১৯৪০১ পৃষ্টা ৮১৮২ 


২৪ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভজন দুটির ভাবার্থ উদ্ধারে আই. আই; টি. কানপুরের শ্রীমতী 
বীণ। শু। এবং শ্রুমতী স্থলেখ। বিশ্বীন বর্তমান লেখককে সাহাষ্য করেছেন। 


আশ্বিন) ১৩৯১ ] 


আর কে আমার ছুখে মেটাবে। তুমি আমায় 
কূপা কর। 

জ্ঞানী তীকে জ্ঞানম্বর্ূপ দেখে, আর রসিক 
ভাবে তিনি রসম্বরূপ। অজিত বলে যে যোগ ও 
তোগের সংমিশ্রণে অর্থাৎ নাধনার সঙ্গে রস (বা 
প্রেম ) যুক্ত হলে ঈশ্বরলাত সহজসাধ্য হবে। 

গানটি কিভাবে রচিত হয় তা অন্তন্রৎ৫ বলা 
হয়েছে । এই ভজনটি শ্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল 
এবং তিনি নিজে গাইতেনও। এই প্রসঙ্গে 
ঝাবরমল শর্মার “খেতড়ি-নরেশ ওঁর বিবেকানন্দ 
পুস্তকের প্রস্তাবনায় (পৃষ্ঠা ৪৫) স্বামী 
অথগ্ানন্দ ২৭.৯.১৯২৭ তারিখে লেখেন £ 

* ওয়ে (রাজ অজিত সিং) অচ্ছে কবি থে 
গর উনক স্ায় প্রেম-পুরিত থা। উনকে রচিত 
এক মধুর পদকী য়াদ্‌ মুঝে অভীতক বনী হুঈ হৈ। 
পদ্দকী টেক্‌ (ধুত্ল! বা আখর ) থী “বিন বিন মোক 
কছু ন সুৃহাবৈ। তড়ফত জিয় অতি হী অকুলাবৈ' 
_ইস্‌ পদকী দমাপ্তিমে থা-মরণ ন দেত আস 


সিসি শোপিস 


মিলবেকী? বস,ইস্‌ শেষ পঙ্ক্তিকে ভাবকী পশংনা 
করতে সময় পঙ্গ গাতে হয়ে স্বামী বিবেকানন্দজী 


মহারাজ মগন হে। যাতে থে।২৬ য়হ এক হী পদ 
রাজাজীকে প্ররেম-পূর্ণ ভাবুক হ্ৃদয়কা প্ররুষ্ট 
পরিচায়ক ছৈ।” 





স্বামী বিবেকানন্দ ও খেতড়ি £ কিছু অগ্রকাশিত তথ্য 


৫৪৭ 


রাজা অজিত দিং-এর কৰি ও সঙ্গীত-প্রতিতা 
এবং খেতড়ির অন্যান্য সঙ্গীত কলাবিদ্দের সঙ্গে 
স্বামীজীর সাঙ্গীতিক যোগসূত্র সম্থদ্ধে বিশেষ 
আলোচনা অন্ন্ত প্রীপুব্যং | 

৮১. 

প্রবন্ধের এই তৃতীয় অংশে ম্বামীজী ও খেতড়ি 
সংক্রান্ত কিছু অপ্রকাশিত দলিল পরিবেশন 
করছি। স্বাধীনতার পরে যখন দেশীয় রাজ্য 
গুলিকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করা হয়, 
তখন খেতড়ির রাজ্যের কিছু সরকারী দলিল, 
রোজনাম়চা এবং ম্বামীজী, রাজ। অজিত সিং 
মোতিলাল নেহেরু, যুক্দী জগমোহন লাল ইত্যাদি 
লিখিত পত্রাবলী পণ্ডিত ঝাবরমল শর্মার সংগ্রছে 
আসে। এই কাগজপন্ত্রের কিছু অংশ ঝাবরম্নল- 
গ্রহ হিসাবে নক দিল্লীর [২610 116700119] 
10560) & 10থায-তে সংরক্ষিত আছে৮। 
বেণীশঙ্কর শর্মা এই কাগজপত্রের অধিকাংশ তীর 
মূল্যবান পুস্তকে২১ ব্যবহার করলেও, কিছু 
দলিলের প্রতিলিপি ( 90817110 ) তার পুস্তকে 
পাওয়। যায় নাঃ এমনকি কিছু জলিলের উল্লেখ 
পর্যস্ত তিনি করেননি । এভাবৎ অপ্রকাশিত 
প্রতিলিপি (909101119 )-গুলি ব্যবহারের অনুমতি 
পাওয়ার জন্ত বর্তষান লেখক নেহেরু স্মারক 
পাঠাগারের বর্তৃপক্ষ এবং ঝাবরষলজীর দৌহিস্ত 


২৫ গ্ররবুদ্ধ ভারত, মার্চ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১২৬ 
২৬ তাবান্থ্বাদ : শ্বামীজী গানটির যে পঙ্ক্তির (শেষ পঙ্ক্কি নয়) ভাবের বিশেষ গ্রশংসা 
করতেন তা হল : “যদি তিনি দেখা! দেন্_-এই আশ আমাকে মরতেও দিচ্ছে না। গানটি গাইতে 


গাইতে স্বামীজী ময় হয়ে যেতেন। 


২৭ আঘর্শ নরেশ-_-বাবরমল শর্মা, ৫ম অধ্যায়) 


পৃঠ। ১২৪-_-২৬ 


প্রবুদ্ধ ভারত, মার্চ ১৪৮৪, 


২৮ বর্তমান লেখক লক্ষ্য করেছেন যে, শ্বামীজীর পত্রের মূল ( 0£1£091 )গুলি রোজনামচা 
এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলের মূল এই সংগ্রহে আপাতত নেই। এই সম্বদ্ধে অনুসন্ধান 


প্রয়োজন । 
২৯ 98001 15010081008 £ 


4৯ 70120050) 01080601715 1010-78601 
908101087 91181108, 2110 501000 ( 1982) 


৫৪৮ 


শ্রীজরবিন্গ শর্মার কাছে গভীরভাবে কৃতজ। 
হ্বামীজী তখন মান্রাঙ্গে__ প্রথমবার আমেরিকা 
৫ চিকাগো ধর্মনভা ) যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন 
_ সম্পূর্ণ অর্থসাহায্য জোটেনি। তার প্রিয়শিল্ত 
রাজা অজিত সিং গুরুর আশীর্বাছে পুত্র সস্তা 
লাভ করেছেন, এবং তীর সচিব মুম্সী অগমোহন- 
লালকে মাদ্রাজে পাঠিয়েছেন যাতে স্বা্মীজী 
দ্বিতীয়বার খেতড়ি এনে নবজাত শিশুকে 
আশীর্বাদ করেন। ম্বামীজী আমেরিকা! যাওয়ার 
চেষ্টা করছেন জেনে রাজা অজিত সিং জগমোচন- 
লালকে যে চিঠি লেখেন ৫১১ এপ্রিল, ১৮৯৩) 
তার বয়ান (16%:) পূর্বে প্রন্জাশিতৎৎ হলেও, 
হাতে-লেখা চিঠিটির আংশিক প্রতিলিপি (০5 
17116 ) এই প্রথম উপস্থাপিত করা হচ্ছে । ১২ 
সে্টিমিটার ১ ১৬ সেন্টিমিটার মাপের ছুটি কাগজ 
সমানভাবে মুড়ে (01৫ করে ) এই চিঠি হাতে 
লেখা হকেছে__ অর্থাৎ আটটি পৃষ্ঠ! বা 9৫28০6- 
এর মাপ প্রায় ৬১৮ সেন্টিমিটার । ১ম, ২য়, 
৩য় এবং ৮ম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ছেওয়।৷ গেল। 
এই চিঠি থেকে দদান৷ যায় যে, স্বামীজী পশ্চিমে 
যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রয়োজন হলে পায়ে হেঁটে 
আফগানিস্তান হয়ে যাবেন--কিছু দক্ষিণী রাজা 
টাকা দিতে গড়িমসি করছেন--শিত্য অজিত সিং 
যে করে হোক গুরুর জন্য গ্রয়োজনীর অর্থের 
ব্যবস্থা করবেন এবং 451381] 16৬01: 8100 05 
০1060 009০৮ । রাজার হস্তাক্ষর-সম্থলিত এই 
চিঠিটি একটি অধূল্য এতিহাপিক দলিল। 
আমেরিকা যাত্রার প্রাথমিক পর্যায়ে স্বামীজী 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্--৯ম সংখ্য। 


ভারতবর্ধে যত চিঠি লিখেছেন তার বেশির তাগই 
মাদ্রাজেব আলাপিঙ্গা পেরুষল এবং অজিত 
লিংকে উদ্দেশ করে । মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন £ «এই 
সময় খেতড়র রাজ! অজিত সিংহের সহিত 
স্বামীজীর সর্বদা চিঠি লেখা চলিত।” চিঠিগুলির 
মূল অথবা মর্মার্থ আলমবাজার মঠে পাঠানো হত। 
“পত্রগ্জলি অধিক হওয়ায় কথিত আছে সেগুলি 
পুড়াই়। ফেলা হয়। সে পত্রগুলি পাইবার আর 
কোন আশ! নাই।”০১ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 
থেকে ধারণা হওয়! শ্বাভাবিক যে, আমেরিকা 
থেকে লেখা স্বামীজীর প্রথম চিঠি আলাসিঙ্গার 
উদ্দেশে (২০ অগস্ট, ১৮৯৩ 9 £ 
"জাপান হইতে আমি বন্কুববে পৌছিলাম* 
কানাডা দিয়া চিকাগোয় পৌছিলাম। তথায় 
আন্দাজ বাবে! দিন রহিলাম। এখানে প্রায় 
প্রতিদিনই মেল! দেখিতে যাইতাম। সে এক 
বিরাট ব্যাপার***।*৩২ ম্বামীজী ড2০00৬01 
পৌঁছান ২৫ জুলাই এবং 1০88০ পৌঁছান 
** আন্দাজ বারে! দিন” অজ্ঞাত 
ভ্রাম্যমাণ অর্থসংকটে ক্রিষ্ট লল্গ্যাসী হিসাবে 
ক্বামীজী চিকাগো মেলার বিরাট ব্যাপার? 
দেখেছেন। 
চিকাগো থেকে বোষ্টনে যাওয়ার আগে মেল! 
থেকে বাজ অজিত সিংকে পাঠানো 26028 
০21-ই সম্ভবত স্বামীজীর আমেরিকায় পৌছে 
লেখা প্রথম চিঠি। এই তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে 
ঝাবরমল-সংগ্রহ থেকে, অথচ কোনও কারণে 
বেণীণঙ্করজী এই বিষয়ে নীরব। পূর্বে অজ্ঞাত 


৩১ ম্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী--মহেজুনাথ দত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬-_-৩৭ 
৩২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, বষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃষ্ঠ! ৩৬০ 
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এবং অপ্রকাশিত এই মৃল্লাবান দলিল দর্বপ্রথম 
! প্রকাশিত হচ্ছে। 059078 08:4-এর এক- 
দিকে 00100000191) 82000910101-ঞর ছৰি এবং 
হ্বামীজীর হাতে লেখা আশীর্বাদ ও শুতকামন!। 
এক সেন্ট পোস্টাল কার্ডের অপর দিকে স্বামীজীর 
হাতে লেখ! খেতড়ি-রাজের ঠিকানা । চিকাগো৷ 
ডাকঘরের ছাপের তারিখ ১২ অগস্ট- অনুমান 
কর! যায় বোস্টন যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে শ্বামীজী 
এই কার্ডট পোস্ট করেছিলেন । ১২ সেপ্টেম্বর 
চিড়াবা হয়ে এই কার্ডটি খেতড়ি পৌছর ১৪ 
সেপ্টেম্বর । 

সর্বশেষ যে দলিলটির কথা উপস্থাপিত করে 
বর্তমান প্রবন্ধটির উপসংহার টানছি তার উল্লেখ 
বেণীশঙ্করজী করেছেন৩ঃ, কিন্তু গ্রতিলিপি (৪০ 
811011৩ ) এই প্রথম প্রকাশিত হুল। চিকাগোর 
স্বামীজীর বিশ্বখ্যাতি লাভের ( ১৮৯৩ ) অবাবহিত 
পর শ্রীপ্নঠাকুরের জম্মোথ্সব পালিত হচ্ছে ১১ মার্চ, 
১৮৯৪ । মঠের “জননী, সদৃশ শ্বামী রামকঞ্চানন্দ 
ক্ষিপেশ্বরের এই উৎসবের জন্ভত আবেদন / 
আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন খেভড়ি-রাজকে। এ সঙ্গে 
তিনি মুন্পী জগমোহনলালকে ১* ফেব্রুখারি, 
১৮৯৪ তারিখের চিঠি লেখেনত* যার অংশবিশেষ 
রামকৃষ্ণ-সাছিত্যের অমূল্য সম্পদ । এ অংশটির 
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বাংলা ভাবাহ্থবাদ জানিয়ে বর্তমান গ্রবন্ধটির উপর 
যবনিকা টানছি £ 

“আমরা খুবই আনঙ্গিত হব যদি আপনারা 
দয়া করে আসেন এবং এই শুভ উৎদবে আমাদের 
সঙ্গে যোগদান করেন। 

“আমার্দের আস্তরিক ইচ্ছা! আপনার! একবার 
এসে দেখুন যে, এ শুতদিনে কি অলৌকিক কাণ্ড 
সব ঘটে। যেন্বর্গোস্তানে ( দক্ষিণেশ্বর মঙলগিবে ) 
তগবান বান করতেন সেই পৃণ্যস্থানে কলকাতা 
থেকে হাজার হাজার ভদ্রসস্তান আসবেন এবং 


প্রভুর নামগানে সংসারের লব দুঃখ তুলে গিয়ে 


বিমল আনন্দলাভ করবেন । “মহতো মহীয়ান্‌” 
সেই তারই মহিমাকীর্তনে তার! মুখরিত হয়ে 
উঠবেন। এক কথায় বাগানের উৎসব স্থানটি এক 
অপূর্ব দিব্যশক্তিতে উতদ্তাদিত হয়ে উঠবে । সাধারণ 
চক্ষুর অগোচর হলেও ঠাকুর সকল তক্কের 
হদয়ে বিরাজমান হয়ে দিব্যাননগ ও শাস্তি প্রদান 
করবেন। এমন মহান দৃষ্ত দেখতে এবং অন্কৃভূতি 
লাত করতে কি আপনারা আসবেন ন।?” 

রাজা অজিত সিং, মুন্সী 'জগমোহনলাল প্রমুখ 
খেভড়ির তক্তগণ রামকৃষ্-বিবেকানন্দ অনুপ্রাণিত 
এই আধ্যাত্মিক আহ্বানে সাড়া ছিক়েছিলেন, 
তাই তাদের স্বৃতি অবিম্মরনীয় ও অমর । 
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দ্বামী রামকৃফানন্দ-প্রোরত আমন্ত্রণালাঁপ 


পৃঃ ৫৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাঁষ! 
ভষ্র চিতা দেব 


গবেষণামূলক বহহ গ্র্থ-রচায়ন্রী, ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা- আধানিক বাঙলাসাহিত্ে যশাস্বনী। প্রাচীন পুরাণ 
ও পুণথ এবং রবীন্দুসাহিত্য ও সঙ্গীত তাঁর গবেষণার মৃখ্য পাঁরাধ। অনুবাদ সাহিতোও সৃখ্যাতা। সম্প্রতি 


বাংলা নারীজাগরণের বৃহত্তর ইতিহাস-গবেষণায় নিরতা । 


উনিশ শতকে বাংল! পাহিত্যক্ষেত্রে স্বামী 
বিবেকানন্দের আবির্ভাব একটি ম্মরণীয্ব ও বিরল 
ঘটনারূপে চিহ্নিত হতে পারে। এই বীর সন্ন্যাসী 
শিল্পহুতীর গুঢ় এষণা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হননি, তবু শ্বল্লাবকাশে নিতান্ত প্রয়োজনের 
তাড়নায় যৎনাম্নান্য বাংলা রচনার মাধ্যমে তিনি 
বাংল৷ সাহিত্যের জন্ত যে অনস্ত সম্ভাবনার স্থত্্ 
রেখে গিয়েছেন তার তুলন। হয় না। কথাটি 
আপাত অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। বাংল গগ্ 
ভাষাকে বিশেষ করে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের 
সর্বস্তরে প্রঞ্জোগ করে তিনি আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যকে যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন আজ 
সে পথটিই বাংলা! লাহিত্যের প্রশস্ততম রাজপথে 
পরিণত হয়েছে । এ পথে তার পূর্বে আর কেউ 
অকৃত্রিম পৌরুষ ও অসাধারণ বলিষ্ঠতার স্থায়ী 
চিহ্ন রেখে যেতে পারেননি । অথচ বাংল। ভাষ। 
বা নাহছিতাচর্চ। ম্বামীজীর উদ্দেশ্ঠ ছিল না । এক- 
দিকে বেদাস্ত প্রতিপা্ছিত ধর্মেষণাকে জড় 
জীবনের প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত করে আধুনিক 
বিশ্ববাসীকে নতুন এবং পার্থক পথ দেখাবার 
অক্লাস্ত চেষ্টা, অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাধিত 
সমনবয়বাদী সনাতন হিন্দুধর্মকে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করার 
একাস্তিক আগ্রহে তার জীবন অতিবাছিত হয়। 
স্থৃতরাং বৈদাস্তিক অধ্যাত্স চেতনার সমনয়ন্থ্রে 
প্রাচ্য ও গ্রতীচ্যের জীবনধারাকে গ্রন্থিত করার 
সঙ্গে সঙ্গে ম্বামীজী কিভাবে বাংল! সাহিত্যকে 





৮ শাি্ীপিট তিক সিল 


ছ্‌ ৪ 


বর্তমানে “আনন্দবাজার পান্রকা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। 


সমৃদ্ধ করেছেন তা জানবার আগ্রহ খুবই 
স্বাভাবিক। স্বামীজীকে অজন্ন বক্তৃতা দিতে 
হয়েছিল ইংরেজী ভাষায়, প্রচুর লিখতেও হয়েছে 
ইংরেজীতে । নিয়মিত বাংল! অস্ুশীলনের পর্ধাপ্ত 
সময় বা সৃযোগ তিনি পাননি। শুধু উদ্বোধনের 
প্রয়োজনের তাগিদে ও প্রয়োজনীয় চিঠিপত্ঞ 
লেখার সময় তিনি বাংল! ভাষার চর্চ! করতেন। 
সংখ্যাগণনায় মাত্র পাঁচটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, কয়েকটি 
কবিতা ও কিছু চিঠিপত্র ছাড়া তার লেখ বাংলায় 
আর কিছুই পাওয়। যায় না। কিন্তু শ্বল্প সীমার 
মধ্যেই স্বামীজীর শৌরধদীপ্ত ব্যক্তিত্ব মহিমান্বিত হয়ে 
উঠেছে। তাই নিদ্ধিধায় এই সিদ্ধান্তে পৌছনে। 
যায়, “শ্বামীজীর বাংল। রচনা পরিমাণে স্বপ্ন হলেও 
গুণগত উৎকর্ষে তা খু, কঠিন ও সংযত এবং 
বসোত্বীর্ণতায় বাংলা গগ্চে্র ইতিহাসে একটি 
বিন্ময় ।১১ 

বাংল! ভাষ। ও স্বামী বিবেকানন্দ 

বাংল! সাহিত্যে গগ্ভের ব্যবহার বিগত তিন 
চার শতক ধরে ( ১৬শ শতাব্দী থেকে) ঠৈনশ্দিন 
কাজকর্ম-ব্যবস।-বাণিজ্য-হিসাব দলিল-দস্তাবেজ- 
চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে হলেও উনিশ শতকের পূর্বে 
বাংল। গন্ভ তার ষথার্থ রূপটি খুঁজে পায়নি। গন্তের 
একটি নিজস্ব দূপ আছে “যা মূলতঃ চিস্তাবাহী 
যার অন্বয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্ধ 
পার্বতী-পরমেশ্বরের মতে। ঘন সঙ্গিবিষ্ট হয়ে বিরাজ 
করে ।১* বাংল! গঞ্ঠের এই যথার্থ রূপটি ধর! পড়ে 


১ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: উনিশবিশ “বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য” পৃঃ ১৩৫ 
এ 


এ “বাংলা গন্ডে মৃত্যুগয় বিস্তালঙ্কার” পৃঃ ৪১ 


৫২ 


মৃত্যুপরয় বিভ্যালংকারের হাতে। তিনি শুধু বাংল 
গন্ভের সহজ শ্রীটিকেই আবিষ্কার করেননি, সেই 
সঙ্গে চল্তি গন্ততাাতেও দাহিত্য হু্টি করার চেষ্ট! 
করেছেন। ৰাংল৷ গছ্ের ছুটি রতি প্রায় প্রথম 
থেকেই চলে আসছে--একটি সংস্কৃতানুমাতী সাধু 
ভাষা, অন্তটি কথ্যভা ষাশ্রমী চলিত তায।। দুটিতেই 
গাহিত্যচর্চ, শুরু হয় স্থামীজীর জন্মেরও আগে। 
বিভিন্ন মনীষীর গবেষণা ও অনুশীলনের মধ্যে 
সাধুভাবা পরিণত্বূপ লাভ করলেও চলতি তাষা 
তখনও পূর্ণতা পায়নি। পাহিত্যে চলিত ভাষ। 
কতখানি মৌথিক বা কথ্যপ্রয়োগের অনুসারী 
হবে এবং কতখানি পরিশীলিত হবে তা নিয়েও 
বিদ্বৎলমাজে বিতর্কের সীমা! ছিল না। উনবিংশ 
শতাব্দীর ছিতীয়াধেও বাংলা গন্ভের এই ভাঙা- 
গড়ার কাজ শেষ হয়নি। 

স্বামী বিবেকানন্দ বাংল৷ সাহিত্যের একটি 
বাধা পথ প্রথম থেকেই পেয়েছিলেন । রামঙ্গোহন, 
অক্ষয়কুমার, বিষ্ভাসাগর, বস্কিমচ'ন্দ্রর গছ্যরচনা, 
মধুস্দনের কাব্য ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের সঙ্গে 
তীর পরিচয় ছিল। স্বামীজীর জীবনীকারের। 
জানিয়েছেন শুধু শান্তর ও দর্শন নয়, সমসাময়িক 
নাটক-নভেল-মাধিকপত্র, সংবাদপত্র ও সামস্িক 
রচনাও তাঁকে আকৃষ্ট করত।* তাঁর মধ্যমভ্রাতাও 
শ্বৃতিকথার উল্লেখ করেছেন, “বস্থিমচন্ত্র চট্রো- 
পাধ্যায়ের পুস্তকাবলী ও মাইকেলের কাব্যগুলি 
বিশেষ মনৌযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন । 
দ্বীনবন্ধু মিত্রের “পধবার একার্দশী*-র কথা সর্বদ! 
তাহার মুখে লাগিয়। থাকিত। একটু হাসি 
তামাশার কথ! হইলেই তিনি সধবার একাদশীর 
কোন বোল্‌ তৃলিয়। ঠান্টা করিতেন। নীলদর্পণ 
হইতেও মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন ।৪ 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তম বর্ধ--নম সংখ্যা 


পরবর্তী কালেও স্বামীর রচনায় 'সধবার একাদণী/য় 
উদ্ধৃতি চোখে পড়ে, যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে 
ব্যাতন না জানলে বোত্র অবোদ্র বুঝবে ক্যামূনে ? 
স্বামীজীর সামনে সাধু ও চলিতের উভগ়্ক্বপই 
ব্তমান ছিল। তার রচনায় রাবীষ্দ্রক প্রভাব 
কিছুমাত্র লক্ষিত না হলেও তিনি যে সমকালীন 
বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত 
ছিলেন, অপরের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ আলো" 
চনাতেও বিশেষভাবে উৎসাহিত হতেন তারও 
নিদর্শন আছে ।* বাংল! গন্ভের বিভিন্ন রূপ ও 
তার শক্তি সম্বদ্ধে যে আহ ও প্রশ্ন তার প্রথম 
জীবনের সাহিত্যপাঠের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল 
পরবর্তী কালের সাহিত্যচর্চার মধ্যে তারই প্রকাশ 
ঘটল। সাধু ও চলিত উভয় ভাষা ব্যবহারে 
দক্ষতা থাকলেও ম্বামীজী কলকাতার ভাষাকে 
সাহিত্যক্ষেন্জে পূর্ণ মধাদায় প্রতিঠিত করে বাংলা 
সাহিত্যকে একটি মতুন পথের সন্ধান দিলেন। 
বাংল! ভাষার চলিতরূপ 

বাংল! সাহিত্যজগতে গঞ্ধের আবির্ভাবের 
সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় চলিত তাষা জন্মঙাভ করেছে। 
বাস্তবিকপক্ষে কোন লিখিত প্রমাণ না থাকলেও 
চলিত ভাষাকে সাধুভাষারও পূর্ববর্তী বলা চলে, 
কারণ এ ভাষার প্রকৃত স্থান জনপাধারপের মুখে। 
বাঙালী ষখন কাব্য ও পাঁচালী চর্চায় রত ছিল 
তখনও সে নিশ্চয় কথ! বলত এবং সে ভাষ৷ ছিল 
চলিত বা কথ্য ভাষা । প্রাত্যহিক কথ্য তাাই 
সাহিত্যে চলিত ভাষার রূপ নিয়েছে । চলমান 
জীবনের বহতা ধারাই তার প্রাণের কেন্দ্রবিন্দু 
তাই অনেক সময় দেখা গেছে স্যাহত্যিক ভাষা- 
রূপে স্থাকিত্তের মর্ধাদালাভ রুূরলেই চলিত ভাষায় 
জড়ত্ব আলে এবং মৃত্যু ঘটে । তখন নতুন করে 


৩ প্রমথনাথ বন্থ ঃ স্বামী বিবেকানন্দ পৃঃ ৫, 
৪ মহেন্্রনাথ দত্ত: শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্থামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, খিতীয় খণ্ড 


পৃঃ ১৬২--১৬৬ 


«€ সত্যেক্রনাথ মজুমদার £ বিবেকানন্দ চরিত, পৃঃ ২৭ 


আশ্বিন, ১৩৯১] 


আবার চলিত ভাষার অঙ্সন্ধান করতে হয়। 
শোনা গেছে, বৌদ্ধ যুগে পালি তাষ৷ জন- 
সাধারণের মৌথিক তাষাকে ভিত্তি করেই গড়ে 
উঠেছিল; কিন্তু পরবর্তী কালে পাঁলিকে কেউই 
নিজের ভাষা বলে গ্রহণ করেনি। একটা কক্ধিম 
ভাষারূপেই পালি দুরে সরে রইল নাধারণ 
মানুষের কাছ থেকে। 
বাংল। ভাষার ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। প্রথম থেকেই চলিত ভাষা 
অকুত্রিম প্রাণাবেগে পূর্ণ ছিল। মৃত্যুপ্য় বিস্তালঙ্কার 
বাংল! গছ্ভের রীতি নিবে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করবার সময় সাধুভাষার কাঠামোতে চলতি ইতর 
গ্রাম্য শব্দ ও বাক্যবীতিকেও স্থান দিয়েছিলেন। 
পরে কয়েকজন মনীষীর রচনার মধ্য দিয়ে পরিক্রত 
হয়ে এ ভাষ। ব্মান রূপ গ্রহণ কৰরেছে। 
সচেতনভাবে চলিত ভাষায় সা হিত্যস্থ্টির কাজে 
হাত দিয়েছিলেন প্যারীটাদ মিত্র (টেকচাদ 
ঠাকুর )ও কালীপ্রসন্ন সিংহ ( হুতোম প্যাচ )। 
সমকালীন জীবনধারার অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করার 
উদ্দেশ্টেই তার চলিত ভাষায় সাহিত্যচর্চ শুরু 
করেন। চলিত ভাষার তীক্ষ প্রকাশভঙ্গীর অসানান্ 
শক্তি এই ছুই লেখকের অজ্ঞাত ছিল না। অবশ্ঠ 
প্যারীঠাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সরল স্ত্রীপাঠা 
বাংলা ভাষায় লাহিত্যস্থট্টির জন্ত “মাসিক পত্রিক1; 
নামে একটি পত্রিক। প্রকাশ করেছিলেন। এরও 
মাধাম ছিল চলিত ভাষা । প্যারীা্দ একেবারে 
মৌথিক ভাষায় “আলালের ঘরের ছুলাল” না 
লিখলেও তিনি সাধুভাষার সঙ্গে কলকাতার চল্‌তি 
বুলির সাহাধ্য নিয়ে উপন্তানটি রচন। করেন । 
এদিক থেকে তাকে মৃত্যুঞ্য় বিষ্যালঙ্কারের উত্তর- 
স্থরী বলা যায়। বিষয়টি উদ্দাহুরণের সাহায্যে 


স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা 


৫৪৩ 


পরিস্ফুট কর) যাক। আমর! হান। ক্যাথারিষ্দ 
ম্যালেন্সের “ফুলমণি ও করুণার বিবরণ” 
লালবিহারী দে-র চচন্দরযুখীর উপাখ্যান, কিংবা 
উইলিয়াম কেরীর গছ রচনাগুলিকে এ প্রসঙ্গ 
থেকে বাদ দিয়েছি ঃ কারণ এগুলি আমাদের মূল 
বিষয়ে পৌঁছতে বিশেষ সাহায্য করে না। 

মৃত্যুগ্য়ের ভাবার উদদরাহরণ--কেমন এখন 
হইল। যেমন মতি তেমনি গতি । ভাতারের 
গরবে ভয়ে প। পড়ে না। তোর স্বামী বুঝি 
আমার ঘাড় ভাঙ্গিবে? আয় দেখসিয়া, কার 
ঘাড় তাঙ্গ। গেল। (€ গ্রবোধ চন্দ্রিক। ) প্যারীচাদ 
লিখছেন, 'বাঞারাম বাবু তেড়ে আমিয়। বলিলেন, 
_গোলমাল করিয় শ্রাদ্ধ ভঙুল করিলে পরে 
বুঝ.ব_-একেবারে ঝড় আদালতে এক শমন জানব 
_এ কী ছেলের হাতের পিটে ?--বক্রেশ্বর বলেন 
তা বইকি আর যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন তিনি তো 
সামান্য ছেলে নন, তিনি পরেশ পাথর।'" 
অবশেষে সভার ভদ্রলোক নকলে এই ব্যাপার 
দেখিয়। কহিতে লাগিল, “কার শ্রাদ্ধ কে করে 
খোল! কেটে বাধুন মরে” এই বেল। সরে পড়া 
শ্রেয়-_ছবড়ি ফেলে অমিত্তি কেন হারান যাবে?” 
€ আলালের ঘরের ছুলাল) 

এখানে সাধু ও চলিতের মিশ্রণে তাষ।৷ অনেক 
সহজবোধ্য হয়েছে । আধুনিক বিচারে এই ধরনের 
বাক্যবিস্তাস গুরুচগ্ডালীছুষ্ট এবং স্পষ্টতই শ্রুতি- 
কটু। কিন্তু প্রাক্রবীন্তরপর্বে কেউই এ সম্বন্ধে 
সচেতন ছিলেন না। এমনকি নাট্যকারেরাও 
নয়। স্বামীজীর অনেক রচনায় এই মিশ্রণ চোখে 
পড়ে, তবে সে রীতি ম্্তন্ত্র কথন কিছুট! 
ইচ্ছাকৃত, কোথাও বা অন্তমনস্কতাবশত ।* 

কলকাতার মৌথিক ভাব! যাবতীয় বিকুতিসহ 


৬ “ভাবে তক্সয় হয়ে নিখতে লিখতে সময়ে সময়ে মামার ব্যাকরণগত স্খলন হয়, তাই 
তোদের ৰলি দেখে শুনে দিতে ।--ম্বামি-শিষ্য-সংবাণ”, ত্বাধী বিবেকাননের বাণী ও রচন! 


( উদ্বোধন ) ৮ম খড, পৃঃ ৯৩ 
৮ 


প্রথম সাহিত্যে স্থান পেল কালীগ্রসন্ন সিংহের 
হাতে। হতোম প্যাচ ছন্সনাষে তিনি সেযুগের 
কলকাতাকে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে 
সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। চাবুক হিসেবে 
গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার চল্তি বুলিকে, 
“তিনি যেন পণ করেছিলেন, “মুখের কথা যা জিভ 
দিয়ে উচ্চারিত হয়, তা তালোমন্দ, শ্লীল-অন্লীল, 
গ্রাম্য নাগরিক--যাইছোক না কেন তিনি ব্যবহার 
করবেন।”**৭ সাহিত্যে মৌখিক ভাষার প্রয়োগ 
কষ্টকর, হুতোম সেই কষ্টগাধ্য কাজই করেছিলেন। 
শুধু তাই নয়, সেধুগের তুলনায় আশ্চর্য সচেতনতা 
নিয়ে তিনি এই নকশা রচনা করেছিলেন-_ 
কোথাও সাধু চলিতের মিশ্রণ ঘটেনি। 

জনমানপে 'আলালের ঘরের ছুলাল” এবং 
ছুতোম প্যাচার নকশা আলোড়ন জাগিয়েছিল 
প্রধানতঃ ভাষার গুণে। কিন্তু সাহিত্যজগতে 
গ্রতিনিধিমূলক ভাষা রূপে এদের ভূমিকা খুব বেশি 
নয়। মধু্থদন 'আলালী ভাষা” এবং বন্ধিমচন্ত্র 
হুতোমী ভাষায় কোন সৌন্দর্য খুজে পাননি। 
নবহ্ষ্ট এই ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠার 
জন্ত আরও কিছুদিন অপেক্ষ। করতে হয়েছিল। 

আলালী ভাষ৷ ও হুতোমী ভাষা! সমাদর লাভ 
করতে থাকে নাটক ও প্রহসনের সংলাপের মধ্যে । 
নাটকের সংলাপই প্রাণ। সংলাপের তাষায় 
চলতি ৰাগভঙ্গী না৷ থাকলে তাতে প্রাপ-সঞ্চার হয় 
ন]। তাই নাটকে মুখের ভাষাই প্রাধান্ত পায়। 
এমনকি যে মধুস্দন আলানী ভাষাকে ৭9 
191080885 ০01 $51)91110912) বলেছিলেন তিনিও 
'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেশ ও একেই কি বলে 
মভ্যত।' প্রহসন দুখাশি রচনার সময় আলালী 
ভাষাকেই গ্রণ করেন । বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্ত্রের 





৭ ডক্টর অসি 3 বন্দে)াপাধ্যায় ; বাংল! সাহিত্যের লংক্ষিণ্ড ইতিবৃত্ত, পৃ 
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৯ বস্কিমচন্্র নিশি 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--নম সংখ্যা 


স্থবললিত ও সংস্কৃত অস্থদারী তৎসম শবপ্রধান 
তাষার পাশে পাশে এভাবে চলিত ভাষাও একটি 
স্ব'ন অধিকার করল। শ্বামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 
0510808 7২৩০৬ পন্ত্রিকায় চলিত ভাষার 
স্বপক্ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি বৈয়াকরণ 


বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্বকর্মে তৎসম শবে 


পরিবর্তে তন্ভব বা দেশজ শবের ব্যবহার অঙ্জুমোদন 
করেছিলেন ।” কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তৎপম শবের প্রতি 
অযৌক্তিক বীতরাগ লমর্থন করেননি। সরল 
তাষার পক্ষপাতী হলেও তাঁর মতে, 'ধিনি যত 
বলুন, লিখনের ভাষা ও কথনের ভাষ! চিরকাল 
শ্বতস্ত্র থাকিবে।,৯ তবু মৌথিক ভাষা বাংলা 
সাহিত্যের আসরে প্রাণাবেগপূর্ণ সার্বজনীনতা 
নিয়ে আবির্ভূত হল আরও কিছুদিন পরে। 
কলকাতার ভাষার বৈশিষ্ট্য 
কলকাতার ভাষা কোন ম্বতন্ত্র ভাষ৷ নয়, 
কলকাতা অঞ্চলের অধিবাসীদের মৌথিক ভাষাকেই 
কলকাতার ভাষা বল! হয়, চলিত ভাষার সঙ্গে 
এর পার্থক্য সামান্যই । সাহিত্যের ভাষা ঝ 
লেখ্য ভাষার একটা বাধা রীতি থাকে, মুখের 
ভাষায় তা থাকে না। তাই অঞ্চলতেছে বিভিন্ন 
আঞ্চলিক ভাষা গড়ে ওঠে। পুরুলিয়া থেকে 
চট্টগ্রাম পর্যন্ত লেখ্য ভাষার নিয়ম এক হলেও 
কথ্য ভাষার মধ্যে কোনই পারদৃশা নেই। একজন 
মেদদিনীপুরবাপীর কাছে চট্টগ্রামের ভাষা! চীন! 
ভাষার মতোই ছূর্বোধা, চট্টগ্রামের লোকের 
কাছেও মেদিনীপুরের ভাষা! তধৈবচ। স্থৃতরাং 
একেবারে মৌখিক ভাষায় মাহিত্যন্টি কিছুটা 
অন্ুবিধাঞজনক। লগ্ুনের কধিত উপভাষাও 
একই কারণে ইংরেজ লেখকরা গ্রহণ করেননি। 
কলকাতার ককৃনির মতো সেখানেও উচ্চারণের 


5৪৩২ 
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বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন হানিফ (19009৩-ঘ/1তি ), 
টূপনী (050 28109 ), টুয়েত ( ছোণে 112৩ ) 
ইত্যাদি লিখিত ভাবায় ব্যবস্বত হয় না। 
কলকাতার এরকম নিজন্ব কিছু উচ্চারণ 
আছে। সাধারণতঃ আমর চলিত ভাষা বলতে 
বুঝি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের লঘু প্রয়োগ । অর্থাৎ 
সর্বনাম ও ক্রিয়্াপদকে একটু ছেঁটে কেটে ছোট- 
খাটে! করলেই ত! চলিত ভাষায় পরিণত হয় 
যেমন “তাহাদের? পরিবর্তে তীদের?, তাহার, 
পরিবর্তে “তার” “বলিলেন*এর পরিবর্তে “বললেন, 
যাইব-র পরিবর্তে “যাব শশুইয়াছিল'-র পরিবর্তে 
গুয়েছিল' ইত্যারদি। আসলে কিন্তু তা নয়। 
চলিত ভাষায় চল্তি জীবনের বাগবৈশিষ্ট্য, শব, 
ৰাক্য এমনকি বক্তার প্রকাশতঙ্গী পর্ধস্ত-_-তার 
সবটুকু ক্রটিবব্চ্যিতি নিয়ে চোখের সামনে ফুটে 
উঠলে তাকে সার্থক চলিত ভাষা বল! যায়। 
কোন কোন প্রবাদে এই বৈশিষ্ট্য আছে, 
“বাছার আমার কিব। কূপ 
ঘুটের ছাইয়ের নৈবিদ্তি খেংরা৷ কাটির ধৃপ।, 
কিংৰা 
'যার জঙ্কে করলুষ যো 
সেই বলে পৈথানে শে । 

প্রভৃতি হেধেলি প্রবান্ধে বক্তার তাবভঙ্গী, ব্যঙ্গাত্মক 
ক্ত্বর, ইঙ্গিতময় কটাক্ষ যেন চোখের দামনে 
ভেলে ওঠে এবং নিহিতার্থের তীক্ষত! সম্বন্ধে 
সঙ্গেছ থাকে না। চলিত ভাষায় এই লক্ষণটিই 
হচ্ছে প্রাণের লক্ষণ। এই চলিত ভাষার সঙ্গে 
অল্নাঙ্গিতাবে জড়িয়ে থাকে আঞ্চলিক ভাষা ও 
বাচনভঙ্গী ৷ সেভাষ! সকলের পক্ষে সহজবোধ্য 
নয়, হতেও পারে না। শেষে এই সমন্তার কিছুট। 
সমাধান হয় কলকাতার ভাষাকে চলিত ভাষ৷ ব্ধূপে 


১ ভর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় £ 
নভেম্বর, ১৯৭৬ 





স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা 
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গ্রহণ করে । এ প্রলঙ্গে মনে রাখ। তাল কলকাতার 
নিজন্ব ভাষা এখন আর কিছু নেই। 'স্থতানুটি- 
গোবিদ্দপুরের আমলে যে ভাষা লোকে বলত ত৷ 
অনেকট। আজকের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার 
গ্রামাঞ্চলের তাষার মতো বলে অন্যান কর! 
যায়।”১০ কলকাতার আর্দি নিবামীদের তাষ। 
কি ছিল একবার পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও 
অন্থুসন্ধান করেছিলেন। তীর মতে, “কলিকাতার 
কোন বিশিষ্ট প্রাদেশিকত! নাই। খাচ্ছি, যাচ্ছি, 
নিচ্চি, গেলুম, খেলুষ ইহ! কলকাতার তাষ। নছে। 
যাহার। কলিকাতার আদি নিবাসী অর্থাৎ তিলি 
তান্বুলী, তত্কবায় প্রভৃতি ব্যবদায়ী জাতি তাহাদের 
এ ভাষ! নহে। ইহা ত্রিবেী ও আন্দুগমৌরীর 
তাষার হিচুড়ী মাত্র । এ ভাষ৷ ব৷ গ্রাদেশিকতা। 
প্রার্দেশিকতা নহে, বরং উচ্থাকে নাস্প্রদাস্মিক 
ভাষ। বলিতে পারি। কেন না উহ! বিলাত- 
ফেরতা বাবুদের এবং পিরালী বাবুদের ভাষা। 
উচ্থাতে হশোরের আমেজ আছে, ছক্ষিণ জয্বনগর- 
মজিলপুরের 9. আছে। আর পিরালী বাড়ির 
তঙ্গীও আছে। এমন “জগা খিচুড়ী” চলে না ।*১১ 
অন্তত্রও তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্র 
বিরোধিতায় তীর মন আচ্ছন় হয়ে না থাকলে 
তিনি অন্তসন্ধান করলে দেখতে পেতেন সাহিত্যে 
কলকাতার ভাবাকে বর্কক্ষেত্রে প্রয়োগ করার 
কথ। রবীন্দ্রনাথ বা! প্রশ্থ চৌধুরীর অনেক আগে 
বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, কোন প্রার্দেশিকতা 
ধাকে কোনদিন স্পর্শ করেনি । তাছাড়া, তিলি- 
তান্লী-তস্তবায়ের ভাষার অনুশীলন কোনছিম 
কোন বিশ্বৎপমাজ করে না,রবীন্্নাথ-প্রমথ চৌধূরী 
করেননি,ত্বামীজীও না--কলকাতার ভাষার সহজ- 
বোধ্যতা ও সজীবতাই ত্বাদের আকৃষ্ট করেছিল। 


ফকিলকাতার ভা”, আনন্দবাজার পত্ত্রিকা, ২৪ 


১১ পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়? “বৈঠকী', সাহিত্য, ভাত্র ১৩২৯ ( ১৯২২) 
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অষ্টাদশ শতক থেকেই নানা কারণে কলকাত। 
গুরুত্ব লাত করতে থাকে । আদিতে কলকাতা 
সুতাঙ্ছটি-গো বন্দপুর সংলগ্প গ্রাম হলেও পরবর্তী 
কালে কলকাতা বৃহত্বষ মহানগরীতে পরিণত 
হয়েছে। বলা বাহুল্য বাণিজ্যিক ও অন্তান্ত নান। 
কারণে কলকাতা অন্যান্য নগর অপেক্ষা প্রাধান্য 
লাত করে এবং সেখানে নামাদেশের শানাবর্ণের 
জনসমাগম হতে থাকে । ইংরেঞ্জর! যখন বাংলা- 
বিহার-উড়িয্যার দেওয়ানী লা করে তখন শাসম- 
বিতাগ পুনর্গঠিত হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী 
কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। এদেশের যেনব ব্যক্তি 
সরকারী পদ লাভ করেন তাঁরাও এসে কলকাতায় 
বসবাস করতে শুরু করলেন। তার ফলে কলকাত। 
বিভিন্ন ভাষাভাষী মান্ষের বাসস্থান হয়ে ওঠে। 
এ প্রসঙ্গে মনে রাখ] প্রয়োজন তখনকার 
কলকাতাকে বর্তমানে উত্তর কলকাতা? বলা হয়। 
উত্তর কলকাতার মিউনিসিপ্যাল বিভাগীয় ছয়-এর 
পল্লী বাংলার বহু মনীষীর আবাসস্থল এবং নতুন 
কৃষ্টির বিবর্তনে "বাংলার এখেন্দ নগরী, রূপে 
পরিচিত হয়েছিল।১৯২ এদময় থেকেই কলকাতীর 
ভাষা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে । ডক্টুর অসিত- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটি যথার্থ ছৰি 
এ'কেছেন, উনিশ গতকের মাঝামাঝি কলকাতাকে 
কেন্দ্র করে একটা নাগরিক বৈশ্ঠ সভ্যতার পত্তন 
হল, বিভিন্ন অঞ্চলের বিদগ্ধ ও উচ্চা্লী জনমগ্ডলী 
ধীর] কলকাতা বা তার চারপাশে ঘোরা. 
ফেরা করতেন নানা স্বার্থন্ধানে, তাদের দ্বারা 
কলকাতার ভদ্ত্রজনের কথিত ভাষা আভিজাত্য- 
কাষী সম্পন্ন গ্রামীণ পরিবারে অল্লবিস্তর প্রবেশ 
করেছিল।***উনিশ শতকের মধ্যতাগ থেকে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--নম লংখ্য 


সাহিত্যে সঙ্কুচিতভাবে কলকাতার চলিত ভাষার 
সাধ্বস-প্রবেশ ঘটল ।১১ৎ স্থতরাং দীর্ঘকাল ধরে 
সাধুভাষা সমগ্র বাঙালী-মানসকে যেভাবে এক" 
সুজে বেঁধে রেখেছিল কলকাতার মুখের ভাষাও 
সেই যোগস্থন্্ স্থাপনে সক্ষম হল। অন্ত কোন 
উপভাষা বা আঞ্চলিক তাষার পক্ষে যা কখনই 
সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলের তাষার মিশ্রণে 
কলকাতার ভাষারও পরিবর্তন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ 
দেখিয়েছেন, প্রথমে “সাথে” শবটা পূর্ববঙ্গী় 
সংলাপে শোনা যেত, কলকাতা অঞ্চলে বলা হত 
“সঙ্গে । “কিন্ত দেখা যাচ্ছে, কানে যেমমি লাগুক 
“সঙ্গে কথাটা “সাথের কাছে হার মেনে 
আসছে।”১* এভাবে কলকাতার ভাষ৷ দর্ষ- 
জনীনত| লাত করেছে। উনিশ শতকের মনীষীরাও 
কলকাতার ভাষার প্রতি আকুষ্ট হচ্ছিলেন। 
কালীগ্রসন্ন সিংহ এই ভাষার অস্তনিহিত শক্তিটিকে 
আবিষ্ধীর করলেন এবং সাহিত্যে প্রয়োগ করে 
বাংল! সাহিত্যের পরিধি অনেকখানি প্রমারিত 
করলেন । স্বামী বিবেকানন্দ তার অপাধারণ 
ধীশ্ক্তির দ্বারা সহজেই কলকাতার ভাষার 
বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম 
তিনিই এই ভাষাকে সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের 
সিদ্ধান্ত নেন, “বাংল! দেশের স্থানে স্থানে রকমারি 
ভাষা, কোন্টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে 
যেটি বলবান্‌ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে দেইটিই 
নিতে হবে অর্থাৎ কলকেতার ভাষা ।১« সংশয়হীন 
দৃঢ়তা নিয়ে তিনি আরও জানালেন, "পূর্ব-পশ্চিম, 
যেছ্দিকি হতেই আন্ৃক না, একবার কলকেতার 
হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। 
তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্‌ 
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ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির 
স্থবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিম্নী ভেদ উঠে যাবে, 
এবং চট্টগ্রাম থেকে বৈছানাথ পর্ধস্ত কলকেতার 
ভাষাই চলবে ১১৬ যুক্তি দিয়ে শ্বামীজী বললেন, 
«কোন্‌ জেলার ভাষ! সংস্কৃতর বেশী নিকট, নেকথা 
হচ্ছে না কোন্‌ ভাঁষ। জিতছে সেইটি দেখ । যখন 
দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে 
সমস্ত বাঙ্গাল! দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি 
পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়। ভাষা এক 
করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্তই কলকেতার 
ভাষাকে ভিতিগ্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য 
ঈর্যাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত 
দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা 
গ্রামের প্রাধান্তটি তূলে যেতে হবে 1১৭ 

স্বামীজীর উক্তি আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য 
প্রমাণিত হয়েছে । তিনি যে সেদিন (১৯৯১) 
অন্্রান্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেকথা বোঝা যায় 
আরও দশ-বারো বছর পরে, যেদিন প্রমথ চৌধুরী 
বললেন, আজকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সকল 
প্রদ্দেশেরই বাঙালী ভত্রলোকের মুখের ভাষা! প্রায় 
একই রকম হয়ে এসেছে । প্রভেদ যা আছেসে 
শুধু টানটুনের । লিখিত ভাষার রূপ যেমন কথিত 
ভাষার অনুকরণ করে, তেমনি শিক্ষিত লোকদের 
মুখের ভাষাও লিখিত ভাষার অন্থসরণ করে । এই 
কারণেই দক্ষিণদেশী ভাষা ঘা! কালক্রমে সাহিত্যের 
তাষা হয়ে উঠেছে, নিজ প্রভাবে শিক্ষিত 
মমাজেরও মুখের ভাবার এক্যসাধন করছে। 
'**আমার বিশ্বাদ ভবিষ্যতে কলকাতার মুখের 
ভাষাই সাহিত্যের তাষা হয়ে উঠবে।১৮ প্রমথ 





স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষ! 


৫৫৭ 


চৌধুৰ্রী একথা বলেন ১৯১২ প্র্টাবে। রবীন্তরনাথও 
কলকাতার ভাষার সার্ধজনীন আবোন উপেক্ষা 
করতে পারেননি । বরং এর যৌক্তিকতা বিচার 
করে বলেছিলেন, “সমস্ত ৰাংলাদেশের একমাত্র 
রাজধানী থাকাতে সেইখানে সমস্ত বাংলাদেশের 
একটি সাধারণ তাষ! আপনি জাগিয় উঠিতেছিল। 
তাহা ফরমাশে গড়! কৃত্রিম ভাব! নহে, তাছা 
জীবনের সংঘাতে প্রাণলাভ করিয় সেই প্রাণের 
নিয়মেই বাড়িতেছে।***সংস্কত বাংল। আপনার 
খোলপ ভাড়িয়া। যে ছাদে ক্রমশঃ প্রাকৃত বাংলার 
রূপ ধরিয়া উঠিতেছে সে ছাদ ঢাকা বা বীরভূমের 
নয়। তার কারণ নান! প্রর্দেশের বাঙালী শিখিতে, 
আয় করিতে, ব্যয় করিতে, আমোদ করিতে, কাজ 
করিতে অনেক কাল হইতেই কলিকাতা আসিয়। 
জমা হইতেছে । তাহাদের সকলের সশ্মিলনে যে 
একভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার 
সমস্ত প্রঙ্গেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।১৯ ১৯১৬ 
খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন । আরও 
কয়েক বছর পরে ১৯৩৮ থ্ীষ্টাব্ধে তিনি নিথিধায় 
বললেন, “যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং 
সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই ব্বামর। বাংল! ভাষা 
বলে গণ্য করব এবং আশ। করব, সাধু ভাষ! 
তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে এতিহাপিক কবর- 
স্থানে বিশ্রীষ গ্রহণ করবে ।*২০ 

স্থৃতরাং দেখা যাচ্ছে, কলকাতার ভাষার নর্ব- 
জনীনতার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ্নতো৷ রবীন্্- 
নাথ ও প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি পড়েছিল। তীর। 
সাহিত্যক্ষেত্রে কলকাতার ভাষাকে স্বাগত জানিয়ে 
ছিলেন ঠিকই, কিন্তু শ্বামীজীর মতো! বলতে 
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পারেননি '্বাভাবিক যে ভাষা মনের ভাব 
আমর! গ্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ ছুঃখ ভাল- 
বান! ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা! 
হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই 
লনস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার 
যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন 
যেদিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন 
তৈরি ভাষা কোনও কালে হবে ন1।,২১ বরং 
তারা চেয়েছিলেন কিছুটা পরিশীলিত কলকাতার 
ভাষাকে, যার অঙ্গে কোন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা 
শহুরে 'ককৃনি' ভাষার ছাপ নেই । খান কলকাতার 
ভাষার অশালীন ও বিকৃত উচ্চারণ তার বর্জন 
করতেই চেয়েছিলেন। শ্বামীজীও অশালীন 
ভাষাকে গ্রহণ করেননি তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকে তিনি লেখার ভাষায় রাখতে 
চেয়েছেন ভাবকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার 
জন্তে। যেমন, “হাত চুবড়ে নপাঁপপ ভাল ভাত 
খাই কিংবা “এ ছ্ৎছাতের স্তাটার কাছে 
আমাদের দিশি ছুংছাৎ কোথায় লাগে । এখানে 
চুবড়ে' ও ন্যাটা' শব তাব প্রকাশে সাহায্য 
করেছে সবচেয়ে বেশি। “বাংলা তাষ! পরিচয়? 
লেখার নময় রবীন্দ্রনাথ ভাবগ্রকাশের জন্য শব্ধ 
বাছাইকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন,রামপ্রসাদ বলেছেন £ 
আমি করি ছুখের বড়াই। “ৰড়াই” বর্গের অনেক 
ভারি ভারি বর্গের কথ! ছিল £ গর্ব করি, গৌরব 
করি, মাহাত্ম্য বোধ করি। কিন্তু ছুংখকেই বড়ো! 
করে নিয়েছি বলবার জন্তে অমন নিতাস্ত সহজ 
অর্থাৎ ঠিক কথাটি বাংল! ভাষায় নেই।»২২ এই 
নিতান্ত সহজ অথচ শক্তিশালী শবসন্ধানের 
জন্তই স্বামীদী কলকাতার ভাষার দিকে দৃষ্টি 
দিয়েছিণেন। তার আগে জীবনের সবরকম 





উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্য ৯ম নংখ্য 


অন্ুভূতিকেই চল্তি ভাষায় প্রকাশ করার কথ 
কেউ ভাবেননি ।২* জীবনের নর্বস্তরে কলকাতার 
ভাষা ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়ে তিনি বাংল৷ 
সাহিত্যকে অত্যন্ত যুগোপযোগী পথের সন্ধান 
দিলেন। 
উন্ধিশ শতকের রচনায় 
কলকাতার ভাষা 

কলকাতার চল্তি ভাষায় সাহিতাচর্চার চেষ্টা 
স্বামীজীর আবির্তাবেরও আগে শুরু হয়েছে। 
স্বামীজী যখন উদ্বোধনের জন্ত বাংলায় প্রবন্ধ 
লেখা শুরু করেন তার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেই 
'আলালের ঘরের ছুলাল+ এবং 'হুতোম পাচার 
নকশা” লেখা হয়। তবুও স্বামীজী এই ভাষায় 
এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছিলেন য৷ পূর্বে 
ছিল না। এই বিষয়টি পরিষ্ফুট করার জন্ত 
দ্বামীজীর পূর্ববর্তী ও সমকালীন লেখকবৃন্দের 
বচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়। গ্রয়োজন। কলকাতা- 
বাসীর মৌখিক ভাষা পর্বজনীনতা লাভ করলেও 
এই ভাষায় অপর গ্রদেশের ভাষার অবাধ মিশ্রণ 
যেমন ঘটেছে তেমনি কিছু বিকৃতিও স্থান 
পেয়েছে। কেউ কেউ বিকৃতিগুলি সযত্বে বর্জন 
করতে চান। বিরতি সর্বদাই বর্জনীয় সেজন্তে 
তাদের দোষ দেওয়া যায় না, কিন্ত স্বামীজী অঙ্নীল 
ও শ্রুতিকটু শব্ধ বর্জন করলেও সর্বন্র কলকাতার 
ভাষাবৈশিষ্ট্কে বর্জন করেননি বরং তাব- 
প্রকাশের সহায়ক রূপে গ্রহণ করেছিলেন একথ। 
আগেই বলেছি। কণকাতার মৌথিক ঢং যেষন, 
কলকাতা১”কলকেতা, আম১আব, বিয়েসবে, 
লিচুস্মিচু এসবও তার লেখায় অবাধ 
প্রবেশাধিকার পেয়েছে । 

গ্রধানতঃ ব্যঙ্গের কশাঘধাতে জর্জরিত করার 


২১ “বাঙ্গাল! ভাষা”, শ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন। ( উদ্বোধন ), ৬ খণ্ড, পৃঃ ৩৫ 


২২ ববীন্্রবাধ ঠাকুর £ বাংলাতাব। পরিচন্ন, পৃঃ ৫৭ 
২৩ ডক্টর প্রণবরঞ্জন ধোষ : বিবেকানন্দ ও বাংল। সাহিত্য, গৃঃ ২৮ 


আরখিন, ১৩৯১ ] 


জন্থই প্রথম যুগের লেখকের। কলকাতার ভাষায় 
সাহিত্যচর্চ৷ শুরু করেন। প্যারীষ্ঠাদ্ মিত্র সহ্জ- 
বোধ্যতার জন্তেই চলিত ভাষার প্রতি আকুষ্ট হন। 
তিনি নাধু চলিত ও আঞ্চলিক ভাষা মিশিয়ে একটি 
জিশ্র ভাষা তৈরি করেছিলেন এবং তার মতে 
সেটিই ছিল ভবিষ্যতের আদর্শ ভাষা ।২৪ প্রথম 
প্রকাশের পরে 'আলালের ঘরের ছুলাল' জনচিত্তে 
সাড়া জাগাতে পেরেছিল। 

“আর বামুম, তুই যদি হযবর ল শিখাইতে 
আমার নিকট আর আসবি ঠাকুর ফেলিয়। দিয়া 
তোর চাউল কল! পাইবার উপায়শুদ্ধ ঘুচাইয়া 
দিব। কিন্তু বাবার কাছে গিয়া এ কথা বলে 
ছাতের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক 
এগারঞ্চি ঝাড়িব যে তোর ব্রাঙ্মণীকে কালই হাতের 
নোয়। খুলিতে হইবে ।,ং* এখানে চলিত ভাষা 
প্রাধান্ত পেলেও ক্রিদ্না পদ্গুলিতে সাধু প্রয়োগই 
বেশি যেমন--শিখাইতে, ফেলিয়া দিয়া, ঘুচাইয়া 
দিব, ঝাড়িব, খুলিতে হুইবে প্রভৃতির সঙ্গে বল্লে, 
ভাবছিস, এগারফ্ি, নোয়া শব্ধ মিশিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। তাই আলালী ভাষা পুরোপুরি 
কলকাতার ভাষা হয়ে ওঠেণি, এমনকি চলিত 
ভাষাও নয়, তবে কলকাতার ভাষা থেকে তিনি 
বহু শব ও বাগবৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করেছিলেন । 

১৮৫৮ গ্রীষ্টাব্ে “আলালের ঘরের ছুলাল' 
প্রকাশের পরে সময়ের দিক থেকে এর পরেই 
লেখ। হয় মাইকেল মধুস্দনের “একেই কি বলে 


পপ ০. সস ৮৯ ৭৯ 


স্বাষ্ী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা 


৫6৯ 


সভ্যতা? ( ১৮৬* ) ও 'বুড়ে। শালিকের ঘাড়ে রেখ, 
(১৮৬০ )। আলালী তাষা মধুস্দনের তাল ন] 
লাগলেও প্রহসন রচনার সময় তিনি এ তাষার 
শক্তিকে অস্বীকার করেননি । কারণ শাশিত বঙ্গে 
সমাজকে কশাঘাতে জর্জরিত করতে হলে জাগ্রৎ 
ভাষার সাহায্য নেওয়! ছাড়! উপায় নেই। বুখের 
ভাষার জোরালে। ভাবকে তিনি প্রহসনের মধ্যে 
সার্থক ভাবে প্রয়োগ করলেন, 

'আঃ কি উৎপাত ! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে 
ছিল। কোথাই কা সভ। আর কোথাই বা কী? 
লাভের মধ্যে কেবল আষারি যন্ত্রণা সার । যদি 
আবার ফিরে যাই তা হলে কাটি রাগ করবেন। 
আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম। এখন করি কি? 
হে ভাল হয়েচে, এই একট! মুস্কিল আসান 
আসচে, ওর পিছনে আলোয় আলোয় এই 
বেলা প্রস্থান করি” এ ভাষা আলালী 
ভাষার থেকে খুব পৃথক নয়, বরং সমগোত্রীয় । 
হ্থতরাং মাইকেল নাটকের ক্ষেত্রে যে আলালী 
ভাষা! বা কলকাতার চলিত ভাষাকে গ্রহণ 
করেছিলেন, তাতে কোন লসঙ্গেহ নেই। তার 
লেখাতেও “দেকতে! লা", ু'জবে। গা”) “রোদ 
ফিরতে বেরুয়েচে”, “কলকেতায়”, “দেখিইচো» 
“ঘুযুচ্চিস', “মুড়ো। খ্যাংর! দে বিষ ঝাড়বো' 


প্রভৃতি শব্ষের ব্যবহার দেখা যায়, হা 
একাস্তভাবে কলকাতার আদিতাষা. বূপেই 
পরিচিত। [ ক্রষশঃ ] 


২৪ “আমার প্রবতিত এই রচন] পদ্ধতিই বাঙ্গাল! ভাষায় নিবিবাদে গুচলিত এবং চিরস্থায়ী 


হইবে নগেন্দ্রনাথ মোম £ মধুস্থতি, পৃঃ ৮২--৮৩ 


২৫ প্যারীষ্াদ মিত্র £ “আলালের ঘরের দুলাল”, প্যারীচাদ রচনাবলী ( মণ্ডল ), পৃঃ? 
২৬ মাইকেল মধুন্থদন দত্ত ; “একেই কি বলে সভ)ত” মধুন্বন রচনাবলী (সংসদ ১ পৃঃ ২৪৫ 





£/৭91৫ে নিত 4০ ভে? রণ বে 
সব ভন ঠ% 7) ) 

4১51 গিঠেকে ঠেখ? ঞ1 এগ ৩৮, 
নিঠেক ৮9১ ওতে ৮14) 


সের. 


০) পেশ 1775 নিকভিন 
৮৯০৮ 


রবীন্দ্রনাথের নিজ হস্তা করে.লিখিত অপ্রকাশিত এই!কাঁবতাটি (শ্রীমতী :নিবেদিতা বসুর 'সৌজন্যে প্রাপ্ত | ; 
লক্ষণণয় যে িবি স্বয়ং কবিতাটির কোন নামকরণ করেননি । কিন্তু আমরা পাঠক-পাঠিকার সুবিধাথে 
কাঁবতাট “নবেদন' নামে প্রকাশ করলাম। 


নিবেদন 


আপনারে নিবেদন সত্য হয়ে পূর্ণ হয় যবে 
সুন্দর তখনি মৃত্তি লভে। 

মাধবী নিজেরে দেয় রূপে গন্ধে বর্ণমহিমায় 
নিজেরে সুন্দর ক'রে পায়। 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১৬ বৈশাখ শান্তিনিকেতন 
১৩৩৩ 


আনিন, ১৩৯১ ] কবিতা ৫৬১ 
দিব্য শ্রুতি 
শ্রীঅরবিন্দ 


অনুবাদক £ শ্রীকানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় 
4191%1770 12681108+-এর অনুবাদ । অনুবাদক পাশ্ডিচেরণ শ্রীঅরাঁক্দ আশ্রমের অস্তেবাসী-- 
চিন্তাশীল লেখক ও কবি। 

সব শব্দ, সমস্ত মুখের কথা! আজ হয়ে উঠেছে তোমারই 
কথম্বর"*.সঙ্গীত, বজ্রের ধবনি আর পাখির কাকলি, এজীবনের 
স্থখহঃখময় সমস্ত কোলাহল, মানুষের কণের সুরেলা স্বর আর তার 
বাণী। 
সাগরের হাসির বিপুল আনন্দ-উচ্ছীস, আঁকাশের নীরব 
বুকে ডানামেলে উড়ে যাওয়া প্লেনের খুশির ডাক, এই মাটির 
কোলে মোটরগাড়ির আরও বেগে এগিয়ে চলার বিজয় সঙ্গীত। 
যন্ত্রের অনিচ্ছুক ক্লাম্তিকর গুঞ্জন । 
বাতাসের ওপর দিয়ে প্রবাহিত সাইরেনের গর্জন-_যেন 
শৃম্যের বুকের বাঁশী নিয়ে আসে কোন্‌ সুদুরের আহ্বান আর 
রহম্তকে' "জাগে স্র্যকরোজ্জল দেশের আর সাগর পারের স্মথৃতি-_ 
এখন এ সমস্তই হয়ে উঠেছে এক আশ্চর্য স্থর-_লহরী আর 
তোমারই মূল স্বরূপ... 
অলক্ষিতে আসে অন্ধ হৃদয়পথে এক গোপন 
সুসঙ্গতি---আজ সবই হয়ে উঠেছে কী সুন্দর__তুমি 
আছ বলেই"*" 


খণ্ড খণ্ড নয়, অখণ্ড উত্তরণ 


ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী 
নেহের্-পুরঞ্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট সাহিতসেবা। কলিকাত! সিটি কলেজের বাঙল। 
অবপরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক | 
সকলেই আলোতে *এসে প্রত্যক্ষ হতে চায়, সকলেই কাদা থেকে সরে থাকতে চায়, 
অন্ধকারে একাত্ম হতে চায় কয়জন । কিংবা! কাদ। দিয়ে পুতুল গড়তে চায়, 
সকলেই পর্বতের মাথায় উঠতে চায়, কিন্তু কাদ! মাটি হয়ে থাকতে চায় কয়জন। 
পর্বত হতে চায় কয়জন । তুমি আলে! থেকে অন্ধকারে একাত্ম হও, 
সকলেই উজিয়ে উঠতে চায়, ব। পাদদেশ থেকে পর্বত হও, 
ভাটিতে ভাসতে চায়__ উৎস থেকে সঙ্গম হও, 


প্রবাহ হতে চায় ক়জন। পৃক্ক থেকে পন্কজ হও । 


লী 


৫২ উদ্বোধন [৮৬তম বর্ব--৯স লখখ্যা 
১১১১১২০২২৬২ ৬২৬৬৬ 
শরত 
“বৈভব' 
শরত সুর্য ঝলমল করে 
নির্মল আকাশে 
ত্বচ্ছ শিশির টলমল করে 
চঞ্চল বাতাসে । 
শুজ মেঘেরা খলখল ক'রে 
হাক্কা হাসিতে ভাসে 


পাগল নদী যে কলকল ক'রে 
চলে সাগরের পাশে। 


বরযাসিক্ত সাধনার পারে 
শরতের পরশে 
প্রকৃতি "্মাজিকে পূর্ণ যেন রে 
সার্থক হরষে । 


মহা আবির্ভাব $ উদ্বোধন 


শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবা 


রবীন্দ্র-পুরস্কারে অলকৃতা বঙ্গভারতীর প্রবীণা সৌঁবকাদের অন/তমা । কাব্য, 
উপন্যাস ও প্রবন্ধ- সাহিত্যের যশস্বিনী লোখকা । 


মহা-যুগ-বাণী বুকে আকি আবিভূঁত উদ্বোধন 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বর কর রে বরণ। 
যুগ যুগ কবি ঝষি মুনিজন অন্তর সম্পদ 
'শৃরন্ত' বেদাহং বাণীময় বিশ্ব উপনিষদ । 
রাঞ্জষি জনক। হরি-ভক্তি-প্রাণ দেবষি নারদ । 
বুদ্ধ খ্রষ্ট চারিগীঠাচার্য শঙ্কর মহম্মদ 
তুলসী কবীর মীর! স্থরদাস চৈতন্ত নানক। 
'যত মত তত পথ" জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তি কর্মপথের সাধক 
পক্ষ মাস-ক্ষীণতন্ন আবির্ভূত উদ্বোধন জাগাতে জগত। 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত । 
মহাবাণী বক্ষে ধরি চিরন্তন যুগ যুগ ধন 


উদ্বোধতে বিশ্ব মহাযুগ 
উদ্বোধন বিশ্বের শর্ণ। 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


৫৬৩ 


দেবতা পুজা 
ভক্নর মায়াধর মানসিংহ 
অনুবাদক : শ্রীনুধাংশুশেখর রায় 


প্র্নাত ডষ্টর মায়াধর মানাঁসংহ ওঁড়রা সাহতো লব্বকীত প্রাবন্িক ও কাঁব। তাঁর মূল ওাঁড়য়া কাঁবতা 
“দেব-পুজা'কে অনুবাদ করেছেন ওীঁড়ধ্যার ভদ্রুক হু চারমপা কলেজের অব্যক্ষ_-ধান গড়িয়া এবং বাওলা উভয় 


যশস্বাী। 

শুদ্ধ, পৃত হয়ে পুরোহিত 

কার পুজা কর হে মন্দিরে? 
সৃষ্টি ধার উদার আলোক 

থাকেন কি তিনি অন্ধকারে ? 
অন্ধকারে মুর্রিত নয়নে 

দেখিবার কেন এ প্রয়াস? 
চক্ষু মেলি দেখহে আলোকে 

কি সুন্দর তাহার প্রকাশ! 
অন্তর হইতে অন্তরীক্ষ-_ 

সর্বব্যাগী যে ভূবনেশ্বর 
হুর, রুগ্ন অন্ধকার গেহে 

কেন তার আরাধন! কর? 
দেখ দেখ পশ্চাতে সম্গুখে 

শত শত নরনারায়ণ। 
ইহাদের পেছনে ফেলিয়। 

দেবতারে লভিবে ব্রাহ্মণ ? 
দেবতারে ছু'তে ভয় কর; 

তাই তারে রাখিয়া বাহিরে 
কর তুমি কার আরাধন। 

মন্দিরের তুচ্ছ অন্ধকারে? 
কে বলে এ পুণ্য? এষেপাপ, 

সেই পাপে মুক ষে দেবত।; 
বত কর পুজা! বা আরতি, 

তিনি কডু না কহেন কথ! । 


এই পাপে এই দেশ হতে 

দেবতার ঘটেছে প্রয়াণ; 
আজ তাই দেউলে দেউলে 

বিরাজিত কাষ্ঠ ও পাষাণ । 
কাঠ-পাথরের পুজা ছেড়ে 

পুজা কর জীবন্ত দেবতা, 
আথি হতে অশ্রু যার বহে 

শুনিলে মধুর একটি কথ! । 
আরতি ও মন্ত্রপাঠ থাক; 

মন্দিরের বাহিরে দেবতা 
হাত পেতে রয়েছেন ওই, 

দাও তারে সেবা ও মমতা! । 
দেব-ভোগ নিরম্গেরে দাও, 

দেব-সেব। দাও মানবেরে ; 
দেবতার পুণ্য দর্শন 

কর মানবের ঘরে ঘরে। 
যে পুজাতে হবেন বান্যয় 

অতি ত্বর! মুক ভগবান ; 
শোনা যাবে প্রতি প্রতিবেশি- 

কণ্ঠে ঈশ্বরের প্রেমগান । 
এস ভক্ত, এস পুরোহিত 

যেওনা হে আর অন্ধকারে ; 
বিধাতার বিমল আলোকে 

খুঁজে পাবে মূর্ত বিধাতারে । 


৫৬৪ উদ্বোধন [ ৮৬তম বর্ষ-_-৯ম সংখা 
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আনন্দ 
শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় 
খ্যাতনামা কাব-_রামকৃফ্ণ 'মিশন ইন-স্টিটটাট অব কালচারের সঙ্গে যন্ত। 


প্রত্যেক মানুষ আনন্দ খুঁজছে । 

আনন্দ কোথায়? 

প্রাত্যহিক জীবনে আনন্দের ছেশায়! না থাকলে 
মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে ! 

প্রত্যেক মানুষ আনন্দ খুঁজছে : 

আনন্দ কোথায়? 

হিমালয়ের সামনে দাড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখেছি 
কিছু লোক স্তব্ধ হয়ে দেখছে__ 

আপন মনে হাসছে কারও চোখে জল। 
বিরাটের কাছে নত হওয়ার আনন্দ। 

সমুদ্রের ধারে দাড়িয়ে অনন্তের ভাক শোনে । 
ষে-মানুষের মধ্যে সমুদ্রের গভীরত। আছে, 
হিমালয়ের স্তব্ধতা, 

তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে__ 

আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ । 


এদের দূর থেকে ছড়িয়ে দাড়িয়ে দেখি, 
ধীরে ধীরে মনের সমুদ্রে ভেল! ভাসাই । 
মনের মধ্যে যে দ্বীপট1 লুকোনো আছে, 
যে-দ্বীপ তারার মালায় সাজানো, 

যে-দ্বীপে কেবল বাতাস কথ৷ বলে, 

চাদ আলো দেয়__ 

আমি সেই দ্বীপে চলে যাই। 

কিছুক্ষণ কাটিয়ে জীবনের বৃত্তে ফিরে আসি। 
প্রশ্ন শুনি--এত আনন্দ কোথায় পেলে ? 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] কবিতা ৫৬৫ 
৯১১১১৯১১৮৯2 


শুধু তোমারই 


শ্ীম্বনীল বসু 
লব্ধপ্রাতগ্ঠ কাঁব--'দেশ' সাপ্তাহক পাত্রকার সঙ্গে সংযস্ত। 


তোমার সঙ্গে আজকাল দেখাসাক্ষাং-ই হয় না 
এ-জন্য মনের গভীরে একটা তীব্র হঃখবোধ সবসময় টের পাই 
সময় চলে যাচ্ছে হাজাররকম অপ্রয়োজনীয় কাজে 
আমি জড়ানো, -প্যাচানো। এফৌড় ও-ফৌড় 
কোনোদিন বেরিয়ে এসে একটু তোমার কাছে যাব, একটু বসব-_ 
ত। আর হয় না 


আমি কি বদলে গিয়েছি, বদলে যাচ্ছি, তালপুকুরে 
যেন কতদ্দিন ডুব দিই না? গভীর মাঝরাত্রে 
কতদিন জোছ নার রুপোলি রোঁয়৷ মেখে ন্নান করে উঠি না 
কতদিন কড়ি-পাথবরের মতে। তোমার মেঘের বাড়ির দিকে 
একদৃষ্টে ফিরে তাঁকাবার সময় পাই না 


আমাকে ভুলে যেও না, ভুল বুঝে না, আমি তোমারই আছি 
হাওয়ায় অবশ্য গন্ধ টের পাই, জলে চাদের নৌক ছুললেই 
বুঝতে পারি তুমি আসছ, চোখে জল এলেই। 
বুঝতে পারি, তুমি ভাকছ 


যেদিন ব্যথায় একটু শীত-শীত করে, জর-জ্বর ভাব হয়, 
আচ্ছন্নতা আসে, আমি বুঝতে পারি) এ তোমার 
জোয়ার ফুলে উঠছে, তোমার ছোয়া লাগছে 


তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি তোমার ; যেখানেই যেভাবেই 
আমি থাকি, আমি শুধু তোমার, তোমারই! 


৪৬৬ উদ্বোধন | সত বধ--৯ম সংখ্যা 


বোধন 
শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রবীণ কবি । 
নিভ্রারপে মহামায়া তবেই মহাযঠীসাঝে 
বিরাজেন ষে বিশ্বময়, বিববৃক্ষে মায়ের বোধন 
কালরাত্রি মহারাত্রি হয় সার্থক, হয় সত্য 
মোহরাত্রি চণ্তী তারে কয়। পুজার শুভ উদ্বোধন । 
যদি বুঝি বলতে বোধন বিন্বপত্রের তিনটি দলে 
পুজা নিতে তার জাগরণ, তিন দেবের আসন মেলে, 
সুপ্তি থেকে জাগিয়ে তোল৷ ্ধা বিষণ শিব সেথা রন, 
কভু সহজদাধ্য নয়, সুসাধিতে স্থষ্টি স্থিতি লয় 
ভূবনজোড়া কোলাহলে সদা তারা উন্মুখ থাকেন 
ধার নিপ্রার নাহি লয়। ঘোষিতে বৃন্তরূপার জয় । 
চৈতন্যময়ী যোগমায়া বৃস্তরূপা আর কেহ নয়, 
থাকেন সদ! যোগে লীনা, মহামায়। শক্তি তারে বলি, 
জাগানো তারে পুজার তরে তার দয়াতে মোক্ষপথে 
সম্ভবে না সাধন বিন|। চলি সকল বাধা ঠেলি। 
নিজেরা থেকে তন্দ্রামগন মায়ের জাগার সাথে সাথে 
মোহঘুমে ঢুলছে নয়ন, আজ বোধনের দিন হতে 
কেমনে ভাবি মিলবে এবে সজাগ যেন সদাই থাকি 
মার বোধনের পরিচয়? দূরে ফেলে মোহনিদ্রা ভয়, 
নিজেরা আগে উঠলে জেগে, চেতনচিত্ত সব দশাতে 
জাগরণ মার তবে হয়। কিবা সৃষ্টি কিবা স্থিতি লয় । 


আস্দিন, ১৩৯১] কবিতা ৫৬৭ 


৬৮৬১৬১৯৬৬১২১৬৬৬১৬৬৯২১৬৬২৬৮৬২৬৬ 
স্বখাত সলিলে 
শ্রীআনন্দ বাগচী 


খ্যাতনামা কবি, প্রাবন্ধিক ও সংবাদ-সাহিত্যিক_বাঁকুড়া ব্লীশ্চান কলেজের বাঙলা 
ভাষার ভূতপূর্ব অধ্যাপক । «দেশ, সাপ্তাহিক পন্নিকায় নিষ্স্ত । 
গালে স্তোকবাক্য যেন সাবানের ফেনা, নিচে ক্ষুর 
হাতের মুঠোর মধ্যে আইন যেভাবে ধর! থাকে 
দ্রুতশ্চল ক্ষুরধার, উল্টো পাশ্টা যখন যেমন, 
তারপর প্রসাধন, স্থুগন্ধি তরলে ভেজে মুখ 
চুল-চের! বিচারের মতো। ব্যস্ত রডীন চিরুনী; 
সংসার এভাবে চলছে অতি ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে, 
আয়নায় নজরবন্দী : ঘুরে ফিরে নিজেকেই দেখা। 


কুলকুচো৷ করার পর অগভীর জলে মুখ ডোবে 
ভাসান ছবির মতো : জলরঙ। প্রতিকৃতি কীপে, 
কষুদ্রতা এখন এমনি পরিপার্থ লুব্ধ হাতে ছোয়া, 
আত্মরতি ঘুরে ঘুরে দিনরজনীর জপমালা, 

ঈশ্বর বিশ্বাসে আছে, নিঃশ্বাসে আসেনি । 

মন্দিরে ঠেকাই মাথা, বটতলার মন্থণ পাথরে 
আজন্মের ভীষ। শুধু--দাও, দাও] কৃতদ্ব ভিক্ষুক 
বড় সাহেবের সামনে কচগ্গানো। উচ্ছিষ্ট ছুই হাত 
কপালে ঠেকাই ধূর্ত পুজোর বেদীর সামনে গিয়ে ॥ 


কেন এ সংশয় 
শ্রীশান্তশীল দাশ 
'শিক্ষান্রতী, সুপ্রাসম্ধ কাব ও গাঁতিকার | 
যখন বিষ মন আচ্ছন্ন সংশয়ে, আধার থাকুক, আলো রয়েছে, ছচোখ 


আলো খু'জে খুজে ক্রান্ত হতাশা -জর্জর ; 
মুক্তি চাই_অন্তরে কী ব্যাকুল পিপাসা £ 
“হেথ। নয়, হেথা! নয়, অন্য কোনখানে'__ 
বার বার মনে মনে এই মন্ত্র জপে ; 
তখন তোমার দূত আলোকবতিকা 
হাতে নিয়ে আসে, বলে, “কেন দীর্ঘশ্বাস? 


মেলে তুই দেখ আর কান পেতে শোন্‌, 
সেই অনাহত ধ্বনি চির আনন্দের 

বাজে নিত্য-_-দূরে ফেল্‌ সকল সংশয়, 
মুছে ফেল্‌ বেদনার সব আখিজল। 

এই শ্্িপ্ধ আলে! আর এ আনন্দধ্বনি 
সাথী হোক তোর ওই সম্মুখের পথে ।, 


৫৬৮ উদ্বোধন [ তম বর্ষ--৯য় দখ্যা 


টিটি ৯সটটটি সস টা 


উদ্বোধনের জন্য 
বেগম সুফিয়া কামাল 
বাংলাদেশের ষশাস্বনণী কাব! 


গিরিশীর্ষ লঙ্ঘি যায় সং কৃতীর সুউচ্চ শিখর 
মহাকাল সবিন্ময়ে ধাড়ায়ে নিথর 

যুগ যুগ ধরি 

হেরিছে সে কর্মধার৷ শত ধারে ঝরি 

বহিয়া আসিছে সিন্ধু হয়ে 

মানুষের সাধনায় সেবার করুণা-ধারা লয়ে । 
যুগআষ্টা মহাপ্রাণ মানুষেরা আসে 

অন্ধকার উদ্তাসিয়া মানস আকাশে 
আলোকের রশ্মি কার দান 

তমসা বিদীর্ণ করি জাগে মহাপ্রাণ। 

দ্বেষ, হিংসা, কলুষের আবর্ত মন্থিয়া 

সাম্য, সেবা, সত্য যাহা উঠে উদ্ভাসিয়া 

মর্তে মেই মানবের! চিরম্মরণীয় হয়ে আছে 
উপেক্ষিত, অনাদৃত মানুষের হৃদয়ের কাছে। 
নিত্য নিত্য তাহাদের স্মরণের নব উদ্বোধন 
বিশ্বৃতি নির্মোক হতে হয় উন্মোচন 

জগতে প্রকাশে মহিমায় 

মানব কল্যাণ মন্ত্র সত্যের দীক্ষায়। 
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বিবেক-বাতিণ 
শেখ সদরউদ্দীন 
প্রধান শিক্ষক, পানিহাটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম [বদাপনঠ,_সুপাঁরাচিত কবি ও গীতিকার । 


অন্ধকারের বক্ষ ভেদি পূর্বাকাশে হৃর্ধোদয়__ 

বনুন্ধরা আলে! করে এল দেখি জ্যোতির্ময় | 

আলোয় আলোয় পূর্ণ হল এই ধরণীর সকল ভূমি, 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভা নিয়ে হে, বীর-বিবেক, এলে তুমি! 


তুমি এলে মহাতেজে ধুয়ে দিতে মনের কালি_ 
প্রাণের জরা-শুক্ষ পাতায় দিলে তুমি আগুন জ্বালি। 
সেই আঞনে পুড়ে গেল মনের জমাট যত গ্লীনি-- 
নতুন যুগের ধর্ম-মতের বার্তা তব দিলে আনি। 


কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়, সমান হেখ! সকল জীব-_ 
বিশ্ব-প্রাণের মাঝখানেতে বসে আছেন মহান্‌ শিব! 
বিশ্ব-পিতার মহিমাতে নানান্‌ জাতি-ধর্ম ভেদ, 

শিক্ষা দিলে সমন্বয়ের মুছে দিয়ে মনের র্লেদ । 


হানাহানি-ভেদাভেদে হুর্বল হয় জাতি-দেশ, 

তাইতো তুমি চেয়েছিলে ভূলুক মানুষ ছন্দ-দ্বেষ! 
বর্ণ-বিচার, ধর্ম-ভেদে মানুষ অনেক ছোট হয়-_ 

এই বাণীরই আলোকপাতে তোমার প্রাণের হুর্যোদয়। 


হিংসা-ভরা পৃথিবীতে আজকে ধরায় শাস্তি নাই 
তোমার অমর বাণী নিয়ে আজকে আমরা বাঁচতে চাই। 
তোমার শান্তি-শুভেচ্ছা-প্রেম দিক্-বিদিকে আবার ছুটুক, 
মহাজীবনের উদ্বোধনে এ ধরণী বেঁচে উঠুক। 





যদি একবার 


ডক্টর শাস্তিকুমার ঘোষ 


কবি, লেখক এবং বাশছ্ট অর্থ-নপাঁতাবিদ-, দিল্লশ, যাদবপুর ও রবান্দ্ুভারতণ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রান্তন অধ্যাপক-_বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সাভি“স কমিশনের চেয়ারম্যান । 


অন্য এক দিগন্তে শূর্য অন্ত গেল। 
জীবনের অর্ধেক ভাগ করে দাও দান। 
নক্ষত্র মালায় এখনি পরিস্ফুট হবে তার রূপ 
শত-শত জ্যোতির্লোক উন্নীলিত করে। 
ধারণা করতে চেষ্টা করো) হও বিনম্র 
কে তুমি" কোথ! থেকে উন্মেষ । 
. পাঠ নাও বৃক্ষের কাছে_ ক্ষমাশীল 
শাখা-প্রশাখায় মেলে আছে পাতা॥ বাণীর মগ্ত্ররী | 
কোন্‌ উৎস থেকে শক্তি--কক্ষপথে আবর্তন কল্প-কল্প ধরে ঃ 
তবুও বিচ্যুতি নেই:"'সম্পূর্ণ হার্মনি। 
উপলব্ধি করো... 
ভুল করেছ বারহ্বার- হয়েছ পরাভূত। 


অনুতাপ কোরো নাঃ পরিশুদ্ধ হও £ 
যদি একবার দাড়াতে পারে! 


ভয়াল সুন্দরের সামনে । 
মমাধির প্রজ্ঞাদেহ 
ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 
নেতাজী ইনস্টট্যুট ফর এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো। 
সুরথ ক্ষত্রিযশ্রেষ্ট হৃতরাজ্যধন, 
দ্বজন লাঞ্ছিত হয়ে ভমে তপোবন-- 
মেধস্‌ মুনির বাস। সমাধি বণিক্‌ “মহামায়া প্রভাবেতে বদ্ধ যুক্ত হয় 
পুত্রদ্ার-প্রিয়জন-পীড়িত পথিক বাঞ্থাদাত্রী মহাদেবী”__ মহামুনি কয়। 
মিলিল। স্থরথসনে মেধাতপোবনে।  বিধিমতে দেবীপুজ! করি সমাধান, _ 


ষস্তপি বঞ্চিত দৌহে সদা চিন্তে মনে ক্ষত্রিয় চাহিলা রাজ্য)--বৈশ্ঠ দিব্যজ্ঞান। 
প্রিয়জন-যোগক্ষেম। বিশ্মিত অপার সমাধির শ্রেয়ঃ বুদ্ধি! বলিহারি যাই। 
জিজ্ঞাসিলা মেধসেরে কারণ ইহার। মহামায়া! কৃপা করি দেহ মোরে তা-ই। 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] কবিতা ৫৭১. 
টাটা িটাটো টিটি ট টিটি 
মেই মন $ রামরুফ্ণ 
অধ্যাপক শ্রীফ্রবকুমার মুখোপাধ্যায় 
হাওড়া নরাসংহ'দত্ত মহাবিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক কাব ও প্রাবান্ধক। 





তুর্গম বন্ধুর পথ এবার সমাপ্ত হবে 
সীমাহীন দিগন্তের তীরে 
আকাশের ছায়াপথ তলে-_ 
শুধু মন্ত্র_শুধু গান উদার অমল, 
নাহিক বন্ধন, আছে শুধু আমন্ত্রণ 
নীরবে ছড়ানো ; 
আছে শুধু তৃণে তৃণে 
মমত। জড়ানো; 
সেই মন-_রামকৃষ্ণ-_ 
সে আমার পুণ্য তীর্ঘভূমি। 
চ 
সেই মনে পৃথিবীকে ভালে। লাগে, আরে। ভালো; 
ভালে লাগে সভ্যতার অজভ্র ফসলে 
তোমার দৃষ্টির আলো; 
ভালে লাগে প্রকৃতি-_-ছবির ভীড়ে_ 
ছড়ানে। তোমার সেই ভালবাসা-_-অপ্রপ। 
রক 
তুমি আমার_হে আমার | 
যখন সমুদ্র-ম্যাদে গলে যায় সকালের রোদ 
তরঙ্গ-দোলা অশ্বীরোহী যেন, 
নীল-সাদা-সবুজের রং ছুয়ে ছুয়ে 
প্রসারিত অন্তহীন বিপুল উল্লাস_- 
তখন আমায় ভাকো। 
আমার ডানায় বাজে সমুদ্রের ধ্বনি 
হে অনন্ত, হে সমুদ্র, হে রামকৃষ্ণ । 


৫৭২ 
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উত্তরাধিকার 


[ ৮৬তম বধ লংখ্যা। 





অধ্যাপিকা অপর্ণা রায় 
ভূগোল বিভাগ, লোড ব্রেবোর্ন কলেজ । 


স্বকোমল ছুটি পায়ে 
নাহি জানি কত ব্যথা সয়ে 
যাত্রা তব দক্ষিণেশ্বরে, 
অন্তরে জাগ্রত দৃঢ় পণ 
জেনে বুঝে নেব আমি 
সত্য কি অনুস্থ মোর 
দেবতা স্বামী । 
ভয়াল প্রান্তর মাঝে 
একাকিনী দাড়িয়ে অভয়া, 
সঙ্গিগণ ফেলে চলে গেছে 
নাই মনে কোন ক্ষোভ, 
বিছেষের ছায়া । 
ডাকাতের হাতে নয় 
একান্ত আপন কার হাতে 
সেই মহালগ্নটি কুড়ায়ে 
মহাকাল জপমালে গাঁথে। 
চারিহাত সিডির চাতালে 
কেটেছে কেমনে সারাদিন 
দিবস বামিনী ঘিরে ঘিরে 
ক্লান্তিহীন নিবেদিত সেব। 
হয়ে গেছে বুঝি মূল্যহীন 
দেহ-মন-প্রাণের প্রার্থনা 
তারকনাথের পদতলে 
অপ্রকট-লীল৷ সাক্ষী তবু 
জীগ্রভূদেবের, 
অসহায় নয়নের জলে । 


প।রুধানে শতচ্ছিন্ন বাস 
নূন জোটে নাই শাক-ভাতে 
প্রনিন্দারুচি প্রতিবেশী 
কত ছিদ্র দেখেছে তোমাতে । 
সহত্র বিপদ-শৌক-তাপে 
পরিবৃতা জগতের মাতা 
ধরায় আনিলে নব নব 
জীবনের অমিয় বারতা | 
নীরবেই তুলে দিলে 
সে অমৃত অকৃপণ হাতে, 
অন্তহীন শুভাশিস্‌ সাথে, 
খুলে দিলে দ্বার। 
ক্ষম। প্রেম বীর্য, তপস্যার 
নহে আর কাতর প্রার্থনা 
জীবনের পথ কর 
কুহ্থমে রচনা । 
হান্থুক আধার রাত 
বঞ্র বিহ্যতের অসিখানি 
গ্রাস্থুক কালিম। সিন্ধু 
পরাভব কোথাও না মানি। 
আত্মস্ুখ তুচ্ছ করি 
সংগ্রামী জীবনে, 
অন্তরে আনন্দলোক 
ধর! দিক প্রতি ক্ষণে ক্ষাণে 
দিশাহারা! পৎভ্রাস্ত নই 
জেনেছি ষে মাতৃপরিচয় 


আশ্বিনঃ ১৩৯১ ] কবিতা ৪৭৩ 
টানি 


বাহিরে নিঃসীম ঘন কালো আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্তীটুকু 
মনের আলোক জোতির্সয় । অবহেলে হয়ে যাব পার 

তবে তাই জ্বেলে রেখো লভি ওই মহাজীবনের 

অনির্বাণ হোমশিখা! সম শতাব্দীর উত্তরাধিকার । 


নিজ হাতে, হে জননী মষ্ব। 


মাতৃমন্দির__জয়রামবাটী 


ব্রহ্মচারিণী অজিত। 


“মায়ের বাড়ী”__ছুটি কথা তুলনা যার নাই 
“মায়ের বাড়ী”_ সে যে সবার বুক জুড়াবার ঠাই 
স্বর্গ কোথাও আছে কি না জানিনে তে ভাই 
ধরার মাঝে স্বরগ সুখ" হেথায় সদা পাই। 


আমোদরের শীতল জলে মায়ের ন্লেহরস 
বৃক্ষছায়। অঙ্গ জুড়ায়,- দেয় যে মার পরশ 
শম্তভরা শ্যামল ক্ষেত্র,-_মায়ের ম্নেহাঞ্চল 
নীলাকাশে হেরি মায়ের দৃষ্টি স্বুকোমল। 
(স্েহ ভর! দ্িঠি মায়ের-_স্থুনীল অন্বর ।) 


'মায়ের ছেলের সেবা সাধু করেন হাস্তমুখে 
গৃহী-ত্যাগী ভেদ কি কত মায়ের কাছে থাকে? 
মহাযোগী 'সারদানন্দ'_-মায়ের ছেলে তিনি 
'আমজাদ'ও সেই মায়ের ছেলে; _সত্য এ কাহিনী । 


“মায়ের ছেলে'__-সবাঁর হেথা একটি পরিচয় 
ূর্খ-জ্ঞানী, নিংব্ষ-ধনী,_বিভেদ হল লয়, 

মায়ের ছেলে জেনে মোরা আনন্দেতে রই 

“মা আছেন মোর'-_এ বিশ্বাসে হই সবে নির্ভয়। 


দেবরত 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্বরীপ্রসাদ বস্তু 


কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ের বাঠগা বিভাগের অধ্যাপক এবং সপ্রাতষ্ঠিত বিবেকানন্দ-গবেষক ।॥ সাহিত্য 
আকাদেমী পুরস্কৃত “ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ" (ছয় খণ্ডে ), “নবোঁদতা লোকমাতা' প্রভ-তি 


গ্রল্থের লেখক | 

বাংলার বিপ্রব-আন্দোলনের ইতিহাসে এক 
মহান পুরুষ, মহাপুরুষ বলাই উচিত, অপেক্ষারুত 
অস্তরালবত থেকে গেছেন--তিনি দেবব্রত বস্থ। 


তার একট কারণ তিনি আলিপুর মামলায় খালাস: 


পেয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন--পরবতী 
জীবন লল্যাপীর। সে জীবনেও অবশ্ঠ তিনি 
খ্যাতনামা স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, কিন্তু বিপ্লবী নন । 

লক্ষ্য করলে দেখ যাবে, দেবব্রতর পথাস্তর 
নিয়ে প্রথর সমালোচন! তেমন হয়নি-_যা হয়েছে 
অরবিন্দর ধর্মগ্রস্থান নিয়ে । এমন হবার অন্যতম 
কারণ--তিনি দলের প্রধান নেত। নন, অপরকে 
সরাসরি চালিত করতেন না। আরও অধিক 
কারণ--তিনি মুরারিপুকুরের বোমার বাগানের 
নঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না । এ নকল ব্যাপার 
যখন ঘটছিল তার কিছু আগে থেকেই তাঁর মত- 
পথের পরিব্তন হতে আরম্ভ করেছে । উপেন্দ্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্্কুমার, উভয়েই 
নেকথ জানিয়েছেন। 

পৃমুবারিপুকুর] বাগানে কাজকর্ম যখন আরস্ত 
হইয়া গেল, তখন ছেলেদের বারীনের কাছে 
রাখিয়! দেবব্রত ও আমি আর একবার আশ্রমের 
উপযুক্ত স্থান খু'ঁজিতে বাহির হইলাম। দৌঁবব্রতর 
তখন বাগানের কাজকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ কিছু 
ছিল না। কিন্তু তাহার মনট| তীর্থস্থানের সাধু 
দেখিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজকর্ম 
তাহার আর তালে! লাগিতেছিল ন11” [ উপেন্্র- 
নাথ, নির্বাদিতের আত্মকথা” ] 


রস 
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“দেবব্রত পূর্বে আদিপর্বে কেবল বিপ্লবতন্্ 
॥ প্রচারেরই যুগে আমাদের সঙ্গের সাথী ছিল বটে 
কিন্ত ইদ্দানীং সাধনভজন তাহার জীবনের সবকিছু 
ভরিয়া ফেলায়, সে আমাদের দ্রানবে-কাণ্ডের 
চওলীলায় থাকে নাই।” | “বারী্্রকুমারের 
আত্মকাহিনী” ] 

বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের মানপিক 
্রদ্ততিপর্বে কিন্তু দেবব্রতর মূল্যবান ভূমিকা। সে 
ভূমিকা প্রধানত প্রচারকের | প্রচারক বলতে 
(ক) লেখক-প্রচারক, এবং (খ) কর্মী-প্রচারক 
দুই-ই বুঝতে হবে। 

এই ছুই ভূমিকার কথা বলার আগে দেবব্রতর 
ব্যক্তিচরিত্র ও তার মহিমার কথা ম্মরণ করে নেওয়া 
যায়। সকল পাক্ষ্যেই দেখ! যায়, সে-মহিমা 
অপরিমের ॥ দেবত্রতর নক্ন্যাজীবনে মায়াবতী 
আশ্রমে তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন তরত মহা" 
রাজ (স্বামী অতয়ানন্দ )। এই গমভীরাত্বা 
সংবৃতবাক সয্্যাপীকে স্বামী গ্রজ্ঞানচ্গের কথ৷ 
বলার সময়ে অতিভূত হয়ে পড়তে দেখেছি। 
সন্ন্যাসী গ্রজ্ঞানন্দ ১৯১২---১৩ খ্রীষ্টাব্দে উদ্বোধনের 
সম্পাদক, তারপরে ১৯১৮ ২০ এপ্রিল তারিখে 
অকালমৃত্যু পূর্ব পর্স্ত প্রবুদ্ধ ভারত পন্রিকার 
সম্পাদক ও মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের সভাপতি । 
এই সমস্ত সমদ্নে তিনি ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির 
উচ্চাঙ্গের প্রবক্তা, তার বাংল। ও ইংরেজী রচনা 
সমাদৃত (বিখ্যাত গ্রন্থ “ভারতের সাধন!” )১ 
তীর দেহান্তের পরে প্রবুদ্ধ তারত পব্রিকায় 
4716 1817101715170 14211) 2714 


আশ্বিনঃ ১৩৯১ ] 


প্রকাশিত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের এক রচনায় 
তার ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক রচনার মৌলিকতা 
উদ্ঘাটিত২-_কিন্তু সন্্যাপী গ্রজ্ঞানন্দ নন, পূর্বা- 
শ্রমের দেবব্রত বন্থুই বর্তমানে আমাদের 
আলোচ্য। 

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আনন্দবাদার পত্রিকায় 
এক প্রবন্ধে (“সতীর্থ বিপ্লবী সম্পর্কে”, ২৬.১২, 
১৯৬১) দেবত্রতর প্রথম জীবন সম্বন্ধে জানিয়েছেন, 
হুগলী জেলায় তাদের আদি বাড়ি, পিত। 
কলকাতায় গ্রে স্ত্রীটে থাকতেন, তাঁদের ক্রাক্ষ- 
পরিবার, ব্রাক্ষ-সমাজের এক অনুষ্ঠানে গায়ক 
হিসাবে দেবব্রতকে ভূপেজোর প্রথম দর্শন, ১৯০৩ 
্রীষ্টাব্জে বিপ্লবী আখড়ায় সাক্ষাতের পরে তার 
সঙ্গে পরিচয় ও সম্প্রীতির সুচনা, এ সময়ে তিনি 
বিএ পান করেছেন, “যেমন বিদ্বান তেমনি 
বুদ্ধিমান", কিছুদিন মন্মথ চাটুজ্যের টাউন স্কুলে 
শিক্ষকতাও করেছেন, সাংবার্দিকতা৪ করেছেন 
কিছুদিন বিপিন পালের নিউ ইত্ডিম্! পত্রিকায়। 

বৈপ্রবিক সংগঠনের এক পর্বে দেবব্রত মুখ্য 
নেতা! ছিলেন, একথা তাঁর সহকর্মীদের যুখে 
উচ্চারিত হলেও, বিন্ময়ের কথা, কার্ত তা 
বিশ্বৃতিতে তলিয়ে গেছে। অরবিনার বাংলা 
আমার আগে গোষ্ঠীনেত। দেবব্রতই ছিলেন তা৷ 
সার সহকর্মী ভপেন্্রনাথ আনন্দবাজার পত্রিকার 
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দেবব্রত 
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৫৭৫ 


পূর্বোক্ত প্রবন্ধে পরিষ্কার লিখেছেন। আম 
জেনেছি, মফংশ্বল শাখ! সমিতি থেকে কলকাতায় 
কেউ এলে প্রথমে দেবত্রতর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
হত, তিনি প্রয়োজন বুঝলে প্রেসিডেন্ট পি. মিশরের 
সঙ্গে দেখ করিয়ে দিতেন । সম্ভবত ১৯০৪ 
সালে বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের তিনিই 
ছিলেন কেন্দ্র” ভূপেন্ত্রনাথ আরও জানিয়েছেন, 
বৈপ্লবিক ভাবাঘর্শ প্রচারের জন্য বাংলার বিপ্লবী 
দল ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করে। যুগান্তর 
পত্রিকা আরস্তের আগেই মে কাজ হয়। এবং 
দেবব্রতই গ্রথম উড়িস্যায় তা শুরু করেন।৩ 

দলে দেবব্রতর এমনই গুরুত্ব ছিল যে, ১৯০৫ 
গরীষ্টাবে মহারাষ্টে এক বিখ্যাত নেতার পত্র নিয়ে 
যখন এক ব্যক্তি বাংলায় এসে সতাপতি পি*ঙ্িত্রের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তখন পরবর্তী কার্ধক্রমের 
ব্যাপারে “এ বৎসরের কাশীতে কংগ্রেসের সময়ে 
[ ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন ] আমাদের তরফ হইতে 
দেবব্রত বন্থ তীহীদের দলের নেতার সহিত 
কার্ষের আলাপ করেন ।%* 

এই পর্যে দেবব্রতই ছিলেন ছলের প্রধান 
তাত্বিক নেতা ধাকে ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের মতে। 
বুদ্ধিজীবী মাহ্থ্ষদ্ের সংশয়ী প্রশ্ত্ের উত্তর দিতে 
হত, বিশেষত যখন ্বাধীন ভারতের শাসনতস্ত্রের 
কথা উঠত । দেবব্রতর মুখে এর! শুনেছিলেন, 


17011707107170--417 1 40772001107, 


৩ “ম্বদেশী যুগের শেষাশেষি অর্থাৎ ১৯০৬--০৭ ্ীষ্টাবে আঙ্নাদের সমিতি বঙ্গের বাহিরে 
বিস্তুতিলাভ করে । বাংলার বৈপ্লবিক হাওয়া উড়িয্যায় গিয়া বিশেষতাবে লাগে। দেবব্রত বন্থই 
সর্বপ্রথমে উড়িস্তায় কার্য আরস্ত করেন, তৎপরে বারীন্দ্র ও অন্যান্যরা, এবং আমিও সে-প্রদেশে 
তিনবার যাই। উড়্িস্তাক়্ দলে-দলে বাঙালী ( উড্ভিম্তাবাসী বাঙালী ), উড়িয়াভাষী যুবকের দল, 
মাস্টার, উকিল, লেখক, ডাক্তার, জঙ্গিদার, বড়বড় মঠের মোহাত্ত ও উচ্চপদস্থ প্রবীণ ব্যক্তির! 
আমাদের দলতৃক্ত হইয়াছিলেন বা সহান্ভৃতি দেখাইতেন।” | “অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস” 
প্রথম খণ্ড (১৯২৬ সং, যা বাজেয়াপ্ত হয় ), গু: ৭৩--৭৪ - 

ভূপ্জেনাথ অবস্ঠ জানিয়েছেন, এই বিশ্লবের তাৰ উড়িসতায় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 


৪ এ, পৃঃ ৮১--৮২ 


€৫ধগ 
মন্তিফণান্নী নেতার অর্থাৎ ব্যারিস্টারের দল 
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে বিশ্বাপী, এমন কি দক্গিণা- 
পথ থেকে আগত অরবিন্দ ঘোষও রাজতন্বাদদী। 
বাংলার ছোকরার] যেহেতু “রাজা-ফাজা' মানতে 
গররাজি, ভাই তাদের জন্য সাধারণতস্ত্রের ব্যবস্থা 
কথ! যেতে পারে, তবে ভারতের অন্থান্ত স্থানের 
জন্ত রাজতন্ত্র, কেনন! সেখানকার লোকের রাজা 
ছাড়া কিছুতে বিশ্বাসী নয় ৷ 
তৃপেন্্রনাথের লেখায়, তিনি ও দেবব্রত 
ইত্যাদির সঙ্গে যতীল্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত- 
ভেঙ্গের কথা, বাংলার নানাস্থানের, বিহারের 
বিভিষ্ন জায়গায়ও, বৈপ্রবিক দংযোগের ইতস্তত 
সংবাদ আছে। দেই লেখায় দেখি, যতীন্দ্রনাথ 
বন্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেবব্রতর মতভেদের কারণ 
যতীজ্রনাথের কল্পিত চরিব্রদদোষ নয় ( বারীন্তর- 
কুমার যাকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে তুলেছিলেন )-- 


পপ ১ পি 


৫ ভৃপেন্্নাথ দত্ত, “ভারতের দ্বিতীয় 
প্‌ ২৯-"৩০ 
৬ এ, পৃঃ ১২১--২৩ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬৩ম বর্ধ--ঠম লংখ্যা 


যতীন্্রনাথের হামবড়াইভর। নেতৃত্ব ।* 

অরবিদ্দর বাংলায় আগমনের পূর্বে দেবত্রতই 
যে দলের অত্যত্ভরে কেন্ত্রীয় চরিত্র ত। বারীন্জ- 
কুষারও স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, 
“আমার যতদূর স্মরণ হয়__বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার 
এসে দেবব্রতকেই আগে খুঁজে বার করি ।** 

দেবত্রতর বাড়ি বিপ্লবীদের মিলনস্থল ছিল, এবং 
কেন্দ্রের অফিসও দেবব্রতর বাড়ির নিকটেই ভাড়া- 
বাড়িতেই স্থাপন কর] হয়, সেখান থেকে সবানী- 
মন্দির ছাপা হয়। বিপ্লবী দলে দেবব্রতর জাগমন 
এর আগেই হয়েছিল এবং তার চরিজ্র ও প্রতিত্া 
সকলের মনপ্রাণ আকরণ করেছিল বলেই বারীক্জের 
দ্বিতীয় আড্ডার স্বাভাবিক নেত! তিনি হয়ে 
উঠেছিলেন, ধার বিষয়ে বারীন্দ্র বলেছেন-- 
“আমাদের পরব্তাঁ আড্ডার গ্রধান কেন্ত্রী ।*৮ 

বৈপ্রবিক প্রয়োজনে দেবত্রতর সঙ্গে নান! 


ত্বাধীনতার সংগ্রাম, (নবতারত, সং ১৯৮৩ )। 


৭ বাৰীন্দ্রকুমার ঘোষ, অগ্রিযুগ (১ম), (১৯৪৮), পৃঃ ১৩১ 


৮ বারীন্জ্রের দেবব্রত-বর্ণনা এই গ্রকার ঃ 

“যখন আমাদের সাকুর্লার রোড-কেন্দ্রে ফাটল ধরে এলো--তখন আড্ডাটি মঙ্গ জমেনি। 
আমাদের পরব্তাঁ আড্ডার প্রধান কেন্ত্রী দেবব্রত বন্থও তখন এসে জুটে গেছেন ।"*'দেবব্রত স্থুল- 
কায় বিরাট-দ্েহ গন্ভীর অথচ নুরসিক মানুষটি । তখনকার গ্রাজুয়েট হলেও পড়াশোনায় ছিল তার 
অগাধ পাণ্ডিত্য, বিশেষত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দর্শনশান্ত্রে ছিল অপূর্ব দখল। লোনার চশম। চোখে 
একমনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে মানুষের বক্তব্যটি শোনবার ধের্যটি ছিল তার দ্বেখবার জিনিন। 
প্রতিপক্ষের সব বক্তব্য শুনে তারপর তার পাগ্ডিত্যপূ্ণ যুক্তিতর্ক দিয়ে যখন তা খণ্ডন করতে বসতেন 
-__-তখন আর তার উপর কথ। চলত না। তর্কে ধৈর্য কখনও হারাতেন না, উত্তেজনায় অধীর হতে 
কখনও তাকে দেখি নাই। সবাই না জানলেও আমি জানতাম, দেবব্রত ছিলেন অসাধারণ 
যোরী ও সাধক ।.”দেবব্রতর ভগিনী স্থধীরা ছিলেন ভাইটির মতো! মহামনা তেজন্বী হেয়ে।” 
[ “অননিযুগ” পৃঃ ৭৯] 

স্্ধীরার বিপ্রবে অন্ধুরাগ সম্বন্ধে ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন, কটকে প্রচারের জন্ “দেবব্রত 
ও তাহার ভগিনী সুবীর! অগ্রণী হইলেন।” | আনন্দবাজার, পূর্বোজ প্রবন্ধ ]। 

নলিনীকাস্ত গুপ্তও লিখেছেন, “তার তগিনী স্থধীরাও আমাদের স্থুপরি চিত ছিলেন, কারণ 
মেয়ে হলেও তিনি ছিলেন তার ভাইয়ের সহকারী অর্থাৎ বিপ্লবী কর্মী ।” [* শ্বতির পাতা” পৃঃ ৭৮] 

স্থধীর। নিবেদিত! বিষ্তালয়ে নিবেদিতার সহুকারিনী ছিলেন। নিবেদিতার দেসান্ের 
পরে বিষ্ভালয়ের গুরুভার তিনি বহন করেছেন। শ্রীমা দারদাদেবীর তিনি একান্ত ন্েছপান্তরী। 


ট্রেন থেকে খোল। দরজ। দিয়ে পড়ে গিয়ে এর অকালে মৃত্যু হয়। 


আশ্বিম, ১৩৯১ ] 


স্থানে ভ্রমণের বিবরণ যেমন ভূপেন্দ্রনাথ দিয়েছেন, 
তেমনি তবানীমন্দিরের স্থান সংগ্রহের জন্য মধ্য- 
ভারতের অরণ্যে-পর্বতে ভ্রমণের বিবরণ দিয়েছেন 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদিও তিমি একই সঙ্গে 
বলেছেন, এই ভ্রমণকালে দেবব্রত ধর্মভাবনায় 
ব্যাকুল ছিলেন।৯ স্বয়ং অরবিন্দও দেবব্রতর 
সঙ্গে বিপ্রবকারণে দেশত্র্ণ করেছেন ।১০ 

অরবিন্দ ও দেবব্রতর নেতৃত্বকে কার্ধত সম" 
পর্যায়ে স্থাপন করে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন £ 

“নিজের চেয়ে কোনে! দিক দিয়ে উপযুক্ততর 
লোক পেলে আমরা তখন সহজেই সানন্দমনে 
তাকে আমন ও কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতাম। দেবব্রত 
এইতাবেই নিজ গুণেই আমাদের উপর নেতৃত্ব 
নিয়েছিলেন। কিন্তু কি অরবিন্দ আর কি দেবব্রত 
--কারও চাপ বা চালন! পীড়াদায়ক অসহনীয় 
ছিল না। নিরহ্কার শিবতুল্য এই মাক্থয-ছুটি 
শান্ত ও মৌন গাস্তীর্ধে আমাদের মাঝে হিমাচল- 
শিখরের মতো বসে থাকতেন । আমর তাদের 
আড়ালে কাজ করতাম অন্তরের পাগল প্রেরণায় ঃ 
মেতা দিতেন নির্দেশ সহান্ত অস্তরঙ্গতায়, যতটুকু 
একাস্ত দরকার ততটুকুই। কাজের পরিপূর্ণ 
কর্তৃত্ব দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার কৌশল তারা 
জানতেন ।” | অগ্রিযুগ, পৃঃ ৮৭ ] 

বৈপ্রবিক প্রচার ও সংগঠনে নেতৃত্ব ছাড় 
দেবব্রত, বারীন্ত্রকুমার প্রভৃতির ঘহষোগিতায় আর 
যেএক কাজ করেছেন, তা বাংন৷ ও ভারতে উগ্র 
বিপ্রববাদের বিক্ষোরণ ঘটিয়েছিল। যুগান্তর 
পঞ্জিকার তিনি অন্যতম প্রবর্তক এবং প্রথম পর্যায়ে 


দেবত্রত 


৫৭৭ 


ছুই প্রধান লেখকের একজন । যুগান্তর পত্রিকা! 
চার ব্যক্তি শুরু করেন-_বারীন্দ্কুমার, দেবব্রত, 
তৃপেন্্রনাথ এবং অবিনাশ ভট্টাচার্ষ। পি. মিজ্রের 
“গোপনে ধীরে চলো” নীতির বিরুদ্ধে খোলা খুলি 
ফেটে পড়ো” নীতির বিত্রোহছের ফল যুগান্তর । 
বাৰীন্ত্র লিখেছেন ঃ 

“১৯.৬ সালের গোড়ায় পি. মিজ্র মহাশয়ের 
লাঠি খেলার ব্যর্থ পুনরাবৃত্তিতে আমাদের অরুচি 
ধরে এলো । আমি ও দেবব্রত দেখলাম---এ পন্থায় 
দাগ বুলানোয় দেশ সশস্ত্র বিপ্রবের পথে এগোবে 
না। দেশকে সশত্ত্র অভিযানের মর্মকথা! বোঝানো 
দ্রকার। এতদিন ছু'দশজন গণ প্রচারকের 
দ্বারা জনে-জনে যে-ভাব সঞ্চারিত কর] হচ্ছিল-. 
সে উপায়েও ভ্রুত দেশের মন নৃতন বিপ্লবতন্্ে 
অসুকূল করে শীঘ্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই 
নৃতন পন্থা, নৃতন ভাব, নৃতন মন্ত্রের চাই উপযোগী 
বাহন--তার ৰাণীপত্র |” [ এ) ১৪২৪৩] 

২৭ নং কানাইলাল ধর লেনে যুগাস্তর অফিস। 
“দেবব্রত ও আমার লেখা সম্বল করেই [ বারীন্ত্ 
লিখেছেন ] প্রথম সংখ্য। যুগাস্তর প্রেসে গেল।""' 
যথাসময়ে পিলে-চম্নকানে। কাগজের প্রথম সংখ্যা 
বাহির হল, আর ইংরাজ-রাজ্য ধ্বংসের খোল। 
আবেদন নিয়ে আমাদের মফংম্বলের কেন্দ্রে-কেন্দ্ে 
কর্মীদের মারফত বিক্রীর জন্য পাঠানো হল।, 
[ এ, ১৪৭] “১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের 
গোড়ায় আমি ও দ্বেবব্রত বন্থই ছিলাম |. বারীক্্র 
আরও জানিয়েছেন ] যুগান্তরের প্রধান নেখক। 
আমাদের ছু'জনের এবং আরও দ্বই একজন 


৯ উপেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্বাদিতের আত্মকথা? ( উপেন্ত্রনা্থ গ্রস্থাবলী, বহৃমতী, 


১৩৫৭ ), গৃঃ ৭---৪ 


১* প্ত্বদদেশী আন্দোলনের আগে দেবব্রত আর আমি দ্েশভ্রমণে বের হই দেশের 
লোকের কি রকল্ন অবস্থা জানতে । আমাঞ্ের প্রধান খাছ ছিল কলা । দেবব্রত ছিল খুৰ মিষ্ট- 
ভাষী, দহুজে অন্যদের দলে টানতে পারত ।” ['্রীঅরবিন্সের সঙ্গে কথাবার্তা” (নীরদবরণ 


সংকলিত, ১৯৬১ ), পৃঃ ১৭৫ ] 
১১ 
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মফংঘ্বলের লেখকের লেখ সম্বল করে যুগান্তরের 
অঙ্জরিব্ষী সংখ্যাগুলি আদি পর্যে রূপ নিয়েছিল» 
[এ ১৫১] 

বারীন্দ্রকুষারের লেখা অংশ্তই অগ্নিবী ছিল; 
কিছুদিন পরে উপেন্দ্রনাথ বন্য্োপাধ্যায়ও উত্বণ্ 
লেখা! লিখেছেন, ভূপেন্দ্রনাথের লেখায় উগ্র সমাজ" 
তত্ব, ও কাচা সিডিশন' থাকত তাও ধরে নেওয়। 
যায়--কিন্ত নানাহ্তে প্রাপ্ত সংবাদে দেখি-_ 
বেখক হিসাবে দেবত্রতই সর্বাধিক গ্রশংসাগ্রাপ্ত 
তার অন্ততম ছদ্মনাম “যোগা-ক্ষ্যাপা। অন্তনামে 
লিখতেন কিনা জানি না। নঙ্গিনীকাস্ত গুপ্ত 
বলেছেন, “থুগাস্তরে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল তার 
[ দ্েবব্রতর ] ও উপেনদার লেখা । তীর মন 
ছিল ধ্যানী চিস্তাশীলের মন-তার চিন্তা ছিল 
বৈচিজ্ঞাময়, জ্ঞানভূয়িষ্ঠ এবং অস্তরদৃতিও আস্তর 
অনুভূতি সম্পন্ন ।”১১ এহেন জ্ঞানভূয়িষ্ঠ বস্ত 
কিন্তু কম ধ্বংসকারী ছিল মা, বোধ হয় জ্ঞান- 
বারুদে ভর! ছিল বলেই তরল উত্তেজক লেখ! 
অপেক্ষ। বিদারণক্ষমতা তার অধিক ছিল। বানীন্তর- 
কুমার বলেছেন, ষুগীস্তরের স্তস্তে তার ও দেবত্রতর 


উদ্বোধন 


[ ৮৬৩ বর্ষ ওম দংখ) 


লেখা পাঠকদের প্রাণে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল ।, 
অনেকের কাছেই তা। ছিল মরণ-নেশা। বারীন্্- 
কুমার সে-ধরনের কিছু লেখার নমুনা উদ্ধার 
করেছেনও ।১* 

এই পর্বের বিপ্রব আন্দোলন সংক্রান্ত সকল 
গোয়েন্সা-নধিতে বা সরকারী কাগজপত্রে যুগাস্তর 
পত্রিকা এবং তার থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
ছুই বচন। সংকলন- “মুক্তি কোন্‌ পথে” ও “বর্তমান 
রূণনীতিঃ-র মারাত্মক প্রতাবের কথ! বল! আছে। 
দৃষ্টান্ত ১৯১৮ দিডিশন কমিটি (রাউলাট কমিটি) 
রিপোর্টে একাধিক বিপ্রবীর স্বীকারোক্তি উৎকলিত 
হয়েছে, ধীরা বলেছেন, যুগাস্তর পড়েই বিপ্লবের 
পথে এসেছেন। যুগাস্তরের দ্রুত-বধিত জন- 
প্রিয়তার কথাও এ রিপোর্টে আছে । যুগাস্তংরর 
কিছু রচনাংশ উদ্ধত করা পরে সেসব সম্বন্ধে 
প্রধান বিচারপতির মস্তব্ও এতে উদ্ধৃত আছে 
“এদের মধ্যে আছে বুটিশ জাতি সম্ঘদ্ধে জলস্ত 
দ্বণ।, প্রতি ছত্রে বিপ্রবের নিঃশ্বাঃ এবং বিপ্রব 
কিভাবে নাধন কর। যাবে তার নির্দেশ । দেশের 
লোকের মধ্যে এ ভাব প্রবেশ করিয়ে দেবার জন্ 


১১ নলিনীকাস্ত গুপ্ত, 'স্থতির পাতা ( ২য় লং, ১৩৮১ )১ পৃঃ ৭৭ 


১২ বারীন্ত্কুমার লিখেছেন £ 


“যুগাতস্তরের সেই অগ্নাদগাত্ী লেখার অনুপম ভাষা ও টংকার কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। 
**১১ এপ্রিল ১৯০৭ তারিখের সংখ্যায় যেপ্রবন্ধ ছিল তার শিরোনাম হচ্ছে-- এসে! অরাজকতা” | 
তাতে লেখা ছিল--গঅরাজকতাঁর হৃষ্টি করতে হবে-_ন্ৃতরাং সেই অরাজকতার আহ্বান করি-_ 
ইতিহাসে যার নাম বিপ্লব ৮*.'এই লেখাগুলিই হচ্ছে প্রমাণ, যুগাস্তর কি খোলাখুলিভাবে নগ্ন 
বিপ্লবের কথা দেশকে বলত। ২৬ অগস্টের সংখ্যায় যোগা-ক্ষ্যাপার চিঠি বের হয়। তাতে ছিল-. 
কত সহজে দেশে বিপ্লবের জন্য অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায় ও গোপনতা রক্ষা ধরে বিক্ফোরক তৈরী 
করা যায়। বিশঃরূপে ব্যাখ্য/ করে ১২ অগস্টের (১৯৯৭) ধুগাস্তর লিখেছিল £ “আর এক 
উত্তম উপায়ে দেশেব বিপ্লবীর অন্ত্রবল বুদ্ধি কর। যায়। | সৈন্যদের ভাঙিয়ে তা করা যায় ইত্যাদি ] 
,*জুম্পাঙ্ছক ভায়, আমি শুনতে পাই তোমার কাগজ বাজারে হাজারে-হাঁজারে বিক্রী হচ্ছে। যাঁদ 
অন্তত হপ্ডায় ১৫** বিকোয় তাহলে মাসে ৬:০০* লোক ত৷ পড়েছে। এই যাটহাজার পাঠককে 
আমি গুটিকতক কথা বলার লোত সামলাতে না পেরে অকালে এই লেখনী ধারণ করেছি। আমি 
পাগল, অধাতস্থ ও হুজুগে মানুষ । আমার আনন্দের পাত্র উপচে ভরে ওঠে যখন আমি 
চারিদিকে অরাঁজকত দেখি নামতে, তখন আর অদ্ধ মূক হয়ে থাকতে পারিনে। চারিদিকে 
লুটতরাজের খবর আসছে, আর আমি হ্বপ্ন দেখছি--ষেন ভাবী গেরিলা-যোদ্ধার দল জর্থলুষ্ঠনে 


আশ্বিন, ১৩৯১] 


কোনো! কুৎসা বা কৌশল বাদ্দ থাকেনি, ভানপ্রবণ 
যুবকদের মনকে টানবার জন্যও তাই কর! 
হয়েছে ।+১৬ 

এই ভয়ানক পত্রিকার সবচেয়ে বিপজ্জনক 
রচনাগুলির প্রধানাংশের সঙ্গে যর্দি দেবব্রত বসুর 
যোগ থাকে, তাহলে বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাসে 
গণ্য স্থান তার অবশ্ঠ প্রাপা। 

দেবব্রতর রচনাগুলিতে কি বিবেকাননোর 
চিন্তার প্রতিধ্বনি ছিল? অংশত ছিলই-_যধা, 
বিবেকানঙ্গা যেখানে তয়ঙ্করের উপাসনা করতে 
বলেছেন। নিবেছিতার “কালী দি মাগার, গ্রন্থের 
প্রতিধ্বনিও আছে। কিন্তু দেবব্রত (বা! অন্তর] ) 
যদি শ্বাীজীর চিন্তাকে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে 
বুঝতে হবে নিজের ভাবেই তা করেছেন। পরবর্তা 
কালে মনে হয়, তিনি এ আকারে শ্বামীজীর 
চিন্তার ব্যবহার সমর্থ করতে পারেননি। 











দেবব্রত 
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১৯১৫--১৭ খ্রীষ্টাবে তার সম্পাঙনাকালে প্রবুদ্ধ 
ভারতের সম্পাদকীয়ের মধ্যে (যেগুলি বাম 
মিশনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক আছে; সরকারের 
এই অভিষোগের খগ্ডনে লিখিত হয় ) স্মবত তার 
পরিচয় আছে। যুগাস্তরে কিছুদিন লেখার পরে 
দেবব্রত মনোরগ্রন গুহঠাকুরতার নবশক্তিতে 
যোগদান করেন এবং নবশক্তি বন্ধ হয়ে গেলে 
একান্ত ধ্যানভজনে নিয়োজিত থাকেন একথা 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। এর মতে 
১৯০৮ মে মাসের গোড়ায় যখন এরা মাপিকতলা 
বোমার আসামী হিসাবে জেলে গেলেন এবং 
“চলমান পর্বতব, দ্েবব্রতকেও গ্রেপ্তার করে 
জেলে পোর। হয়েছিল, তার প্রায় এক ব্সর 
আগে থেকে দেবব্রত যুগান্তরের সম্বন্ধ ত্যাগ 
করেছিলেন।১৪ একথা সত্য হলে, দেৰব্রত এক 
বছরের কিছু বেশি সময় যুগান্তরের প্রধান জেখক 


লেগে গেছে আর আগামী মুক্তির যুদ্ধ যেন আরম্ভ হয়ে গেছে এ লুটতরাজের আকারে ।***হে 
লুঠ, আমি তোমার পূজা করি, আজ আমাদের সহায় হও। এতদিন তুমি পুম্পে কীটের মতো গুপ্ত 
থেকে দেশের অন্তর ক্ষন করে আনছিলে। এখন এসো, পর্বত্র জাগিয়ে তোলো! ক্ষাত্র-বীর্ধ ম্বান্থষের 
বুকে। তুমি সেদিন আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে, ভারতবাসী যেদিন আবার তোমাকে ম্মরণ ও 
পূজ। করবে সেইদিন তুমি আনবে তাছ্ছের সশস্ত্র করার অর্থ, তৃমি আনবে রণকৌশলের শিক্ষা । 
সেইজন্ত আমি তোমার পৃজা করি” [ অগ্নিযুগ, পৃঃ ১৫৬--৫৭ ] 

এই গ্রন্থের অন্যত্র [ পৃঃ ১৬৮] বারীন্্কুমার জানিয়েছেন, “এসে! অরাজকতা? লেখাটি 
যোগা-ক্ষ্যাপা অর্থাৎ দেবব্রতর রচনা । 

বারীন্ত্রকুমার কর্তৃক উপরে উদ্ধৃত যুগান্তরের লেখাগুলি মূল থেকে সংগৃহীত নয়-_-ওগুলি 
রাউলাট কমিটি কর্তৃক গুদ্ধূত যুগাস্তরের ইংরেজী অনুবাদের পুনশ্চ বঙ্গাস্বাদ । তবে যেহেতু বারীক্- 
কুমার ত। করেছেন তাই তার মধ্যে মূলের ভাব ও রস কিছুটা রয়ে গেছে। এ রচনাগুলির জন্তই 
যুগান্তরের বিরুদ্ধে মামল! হয়। বারীন্ত্রকুমারের লাক্ষ্য অনুযায়ী এগুলি দেবত্রতর রচন| | এর দ্বারাই 
যুগাত্তরে দ্বেবব্রতর ভূমিকার চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 
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দেবব্রতের রচনার গ্রভাব সম্বন্ধে চন্দননগরের বিপ্রবীদলের নেতা মতিলাল রায় লিখেছেন £ 

*ুগাত্তর কাগজ পড়িয়! শ্বাধীনতার আগুন নর্মে-মর্মে জলিয়। উঠিয়াছিল। দেবব্রত বন্র 
বিছবাক্লেখনী হৃদয়ে আশার বিছ্বাৎ ছুটাইত। যোগা-ক্ষ্যাপার চিঠি আমাদের মনে আলোড়ন তুলিত। 
"ভাবের অমর বীর্ধ নামক প্রবন্ধটি আজিও চিত্রক্ষেত্র হইতে মুছিতে পারি নাই। নব তাস্ত্রিকের দল 
বাংলা বুঝি ছাইয়। ফেলিগাছে। ইংরাজ গতর্নমেণ্টের শালন অতি লীদ্রই শেষ হইবে মনে হইল |» 
[ মতিলাল নায়, “আমার দেখ বিপ্লব ও বিপ্লবী, (১৯৪৭), পৃঃ ২১--২২ ] 

১৪ উপেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৯ 


৫৮৪ 


ছিলেন ( যুগাস্তরঃ ১৯*৬ মার্চ মাসে আরস্ত হর 
বলে অনুমান )। অর্থাৎ দেবব্রতর অন্তর্দেশে 
কিছুদিনের মধ্যেই অন্ত বিবেকানন্দের ( এবং 
রামরুষের ) পদ্ধ্বনি বাজতে শুরু হয়েছিল। 
প্রথমাবধি তিনি ধর্মপরায়ণ সেই ধর্মের সঙ্গে 
বিপ্লবকর্ম সহাবস্থান করেছিল, কিন্ত ক্রমেই ধর্ম 
বিপ্লবকে সরিয়ে দিয়েছিল। ভবানীমন্দিরের ঠাই 
খোজার জন্ত যখন তিনি তারতভ্রমণ করছেন 
তখন লাধুসন্ধানে তার অধিক আগ্রহের কথা 
উপেন্্রনাথ বলেছেন, আগেই জানিয়েছি। তীর 
অধ্যাত্ব চরিজ্ররের শুদ্ধতার কথ! উপেন্দ্রনাথ ও 
বানরীন্্রকুমার উভয়েই বলেছেন। বতীন্্রনাথ 
বঙ্গ্যোপাধ্যায়ের অতীব সুন্দরী যুবতী আত্মীয় 
যখন কানাকানির বস্ক হয়েছিলেন, তখন সেই দাহ্‌ 
পদার্থ সন্বদ্ধে আতঙ্কিত বাবীক্সকুমার চিত্তাকর্ষক 
লরলতার সঙ্গে লিখেছেন, “আমরা, এক দেবব্রত 
ছাড়! আর কেহই জিতেন্দ্িয় ভীম্ম দ্রোণ ছিলাম 
না।* | অগ্নিযুগ, পৃঃ ৮৩ ] 

দেবত্রতকে কে একান্ত ধর্পথে টান দিয়ে" 
ছিলেন সে সম্বদ্ধে দুই বিপ্রবীর বক্তব্যে পার্থক্য 
আছে। ভূপেন্দ্রনাথের মতে, “জেলে শ্ীঅরবিলোর 
সহিত বাপ করিয়া ধ্যান-ধারপার দিকে দেবব্রতর 
মতি যায় এবং উহারই ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি 
লঙ্গ্যাম গ্রহণ করেন।” [. আনব্াবাজারের 
পূর্বো্ প্রবন্ধ ] 

একথ৷ কিন্তু গ্রাহু নয়, কারণ উপেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি পূর্বাবধি দ্বেবব্রতর ধর্মপিপামার যথেষ্ট 
বিবরণ দিয়েছেন, বারীক্কুমার প্রভৃতির রচনাতেও 
এই বিষয়ে দেবব্রতর অরবিন্দ-অন্ুমরণের কোন 
ইঙ্গিত নেই। এরা ছিলেন প্রত্যক্ষ শা, ভূপেন্র- 
নাথ যা ছিলেন না। অপরপক্ষে আর এক 
প্রত্যক্ষ শখ হেমচন্দ্র কানুনগো। ঠিক বিপরীত কথাই 
বলেছেন। তীর মতে, অরবিন্পার ধর্মতাব বেড়ে 
যাস দেবস্রতর প্রভাবে। কেবল ধর্মবিষয়ে নয়, 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ--নম লংখ্যা 
বৈপ্লবিক ব্যাপারেও জরবিচ্দ ও অরবিন্দগোীর 
উপরে তিনি দেবব্রতর প্রভাবের কথা বলেছেন 
'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা, (১৯২৮) গ্রন্থে এবিষয়ে 
অনেক মন্তব্য আছে। অরবিশ্গার কাছে তিনি 
কলকাতার অন্তম নেতা দেবব্রত বন্থুর তারিফ 
শুনেছেন, যিনি নাকি বিপ্লব বিষয়ে স্ুপপ্ডিত। 
দেবব্রত সঙ্গে আলাপে হেমচন্জ। মু হয়েছিলেন; 
“ভার কথ৷ বলার ভঙ্গি, সকল সময়ে মৃদু হানি, 
সুন্দর দাতগুলি আর তাঁর অমাপ্সিক ভাব ইত্যাদি 
মিলে শ্রোতার মনকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলত; 
তার চেহারাখানি বেশ লম্বা-চওড়া ও তারি 
সন্ত্রমস্থচক ছিল; চাহনি অতি স্গিগ্ধ ও হিপো- 
টাইজিং; “ইনি ক-বাবু [ অরবিন্দ] ও সেই 
সময়ের অন্ত তিনজন প্রধান নেতার সহৃকারী 
ছিলেন বটে, কিন্ত সকলের উপর প্ররচ্ছন্ভাবে 
ক্ষমৃতা বিস্তারের চেষ্টা করতেন, এবং অনেকের 
উপর করেও ছিলেন ।” [পৃঃ ৩-__৩১] “দেবত্রত- 
বাবুর নিজের কোনো দল ছিল ন! বটে কিন্তু তিনি 
সকল দলের প্রাণন্বরূপ ছিলেন। [পৃঃ ৭৫] 

হেমচন্দ্র কাঙনগে। বিপ্লবীদলে ঢুকলেও বান 
বাস্তববাদী। ধর্ম সম্বন্ধে তার নিতাস্ত বিতৃষণ। 
তেমন মানুষকেও দেবব্রত ব্যক্তিত্ব ছার! মুগ্ধ করে- 
ছিলেন, এটা নামান্ত কথা নয়। হেমচন্দ্র ভুল করে 
মনে করেছিলেন, দেবব্রত ভবানীমন্দিবের লেখক। 
এমন ভূলের কারণ, লেখক কে, ত1 অধিকাংশের 
কাছে গোপন ছিল, আর বাহ্যত দেখা [গয়েছিল, 
এই ব্যাপারে দেবব্রত অতি উৎনাহী এবং তিনি 
রচনায় দক্ষ। ভ্রান্তির মূলে দেবত্রতর প্রতীয়মান 
নেতৃত্ব ম্বদ্ধে হেমচন্দ্রের ধারপা। 

হেমচন্দ্র অবশ্য দেবব্রতকে ক্ষমা করেননি_ 
যেহেতু রাজনীতিতে ধর্ম ও অলৌকিকত| আমদানি 
করেছেন। উপেন্দ্রনাথের বর্ণনায় দেখেছি, জেলে 
দেবব্রত যখন ধর্মতথ ব্যাখ্যা করছেন তখন হেমচন্্র 
ব্কঙ্ষের ছড়া কাটছেন নে সম্বন্ধে। ঠিক করে 


এড সি ! 





মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গৃহীত চনত । 
মাঝের সারতে উপাবষ্ট (বাম দিক থেকে )£ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ এবং স্বামী অতুলানন্দ। 
ভূমিতে আসীন £ সর্ধবামে স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ ) এবং সবদাক্ষণে স্বামী আত্মবোধানন্দ | 





স্বামী প্রত্ভানন্দ 





শিল্পী £ শ্রীবিশ্বরুপ বসু 


আত্বিন, ১৩৯১ ] 
হোক, তুল করে হোক, তার মমে হয়েছিল, 
রাজনীতির ক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র করে তোলার ফন্দী 
অরবিদ্দর মাথায় দেবব্রত ঢোকান ( অন্স্থত্রে 
অবশ্ত এ-ব্যাপাবে অরবিজ্জকে গৌরবহীরা করার 
সমর্থন পাই না )--এই মনে হওয়ার মূলে, পুনশ্চ 
বলছি, দেবব্রতর ব্যক্তিত্ব ও অধ্যাত্মশক্তির প্রচণ্ড 
প্রভাব। হেষচন্দ্রের ঝচনাংশ উপস্থিত করা 
যাক £ 

“বারীন বাংলাদেশ ছেড়ে বরোদ্ায় তার 
সেজদার কাছে চলে গেল। লঙ্গে নিয়ে গেল 
দ্বেবত্রতবাবুর প্রভাব । অর্থাৎ দেবব্রতবাবুর এ- 
ধারণা হয়েছিল যে, এদেশের লোককে কোনো” 
ভাবে সোজান্জি অন্থপ্রীণিত কর] দস্ভব নয়। 
ষে-ভাবের দ্বারা এদেশে মজ্জায় মজ্জায় জরে 
রয়েছে সেই ভাবের আবরণে মোড়াই করে দেশ 
উদ্ধারের বা বিপ্লবের ভাব দ্বেশের লোকের মনে, 
জিলেটিন দিয়ে মোড়! কুইনিনের পিল গিলিয়ে 
দেওয়ার মতো ঢুকিয়ে দিতে হুবে। নেই 
আবরণটি হল ধর্ম। 

“ক-বাবু কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশে সিক্রেট 
দোপাইটি গঠনের অন্থবিধা দেখে অন্যত্র গিয়ে- 
ছিলেন। তিনিও দ্েবব্রতবাবুর প্রভাব এড়াতে 
পারেননি । কোনো বিষয়ে প্রথমে ফে-ধারণ। 
কোনোরকমে তার মনে আসত, ত৷ তিমি বড় 
মহুজে ছাড়তেন না। এখন সিক্রেট সোপাইটির 
কাজে ধর্মকে উপায়ন্বক্ূপ নিয়োগ করবার জন্ম 
মালমসল1 সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন।” 
[ পৃঃ ৪০] 

"অন্ত নেতাদের মধ্যে দেবব্রতবাবু বিশেষ করে 
আগে হতে ধর্মচর্ করছিলেন । তারত যে ধর্মের 
দেশ, ধর্মের ভেতর দিয়ে ব্যতীত কোনো নতুন 
ভাব এদেশ গ্রহণ করতে পারে না, এধারণ। 
আমাদের দেশে খুব সাধারণ হলেও, ক-বাবুকে 
কিন্ত অনেকদিন থেকে ত| ধরাতে চেষ্ট! করছিলেন 


দেবব্রত 


৫৮১ 


দেবব্রতবাবু। সিদ্ধযোগী, লাধুসঙ্থ্াসীর অলৌকিক 
শক্তি সম্ব্ধে দেবব্রতবাবুর বিশ্বাম ছিল অগাধ। 
তার থেকেও বেশি ছিল তীর অন্যকে বিশ্বাস 
করাবার শক্তি । 

“ক-বাবু শ্বাধীনতার আদর্শ প্রচারের বিফল" 
তাতে মিজের কিংবা সহনেতা বা সহকারী 
নেতাদের ক্রটি নিশ্চয় দেখতে পাননি । কাজেই 
তাঁর পক্ষে ধরে নেওয়া লহ হয়েছিল ফে, 
এদেশবাসীকে স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত 
করা কোনোগ্রকার লৌকিক শক্তির কর্ম নয়। 
অথচ এদেশ থেকে ইংরেজকে তাড়াবার ইচ্ছাটা 
তার ছিল পুরোপুরি ৷ মনের যখন এইরকম অবস্থা! 
তখন দেবব্রতবাবুর তথাকথিত দিম্ধযোগীদের 
অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বীম ও নির্ভর কর 
ছাড়া ক-বাবুর গত্যন্তর ছিল ন1।."" 

পুজ্জে নিতে পারলে [ সত্যানন্দের মতো ] 
এমন অলৌকিককর্ম! সিদ্ধপুরুষ পাওয়া যায়, ক- 
বাবুকে এ"ধারণা সম্ভবত গ্েবব্রতবাবুই করিয়ে 
দিয়েছিলেম। দেবব্রতবাবুর কাছে এমন লাধু 
সঙ্গ্যাসীর কথ! অনেকবার শুনেছি ।” [পৃঃ ৫৮-- 
৫৯) ৬০ ] 

রাজনীতিতে ধর্মসঞ্চার, বা অলৌকিক শক্তি- 
সম্পন্ন সাধুদের প্রতি আসক্তির ব্যাপারে অরবিদ্দর 
উপর দ্বেবব্রতর একান্ত প্রভাব বিষয়ে বিশ্বাস 
করতে আমরা আগ্রহী নই, কিন্তু এইসব বিবরণ 
থেকে ৰোঝ৷ ধায়, বৈপ্লবিক বা অবৈপ্লাবিকঃ যে- 
কোন ক্ষেত্রেই হোক দেবত্রতর উপর ধর্মের 
গভীর প্রভাব ছিল এবং তা তিনি অপরের উপর 
সঞ্চারিত করতে পারতেন, এমন যে, অন্তত 
একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মনে হয়েছিল--তিনি 
অরবিন্কে পর্যস্ত গ্রতাবিত করতে সমর্থ । দেবব্রত 
সম্বন্ধে এই পর্বের ফেসব বিবরণ পাচ্ছি, তাদের 
থেকে তিনটি জিনিস "্পই হয়ে ওঠে--জান) ধ্যান 
এবং গান। দেবব্রতকে জানীপুরুষ বলে অনেকেই 


৪৮২ 


উল্লেখ করেছেন ( ভৃপেক্তরনাথ পর্বস্ত ) তা আগেই 
দেখেছি। তার ধ্যানলীনতার বর্ণনা বারীন্্রকুমার 
দিয়েছেন, উপেন্দ্রনাথ ও নলিনীকান্তের লেখাতেও 
নে চির আছে ।১৫ এখানে যেহেতু মুখ্য আলোচ্য 
দেবত্রতর দেশপ্রেম ও বৈপ্রবিকতা, তাই গান 
তার নিজের কোন্‌ হৃদয়কে উন্মোচন করত এবং 
অন্টের হৃদয়ে কোন্‌ স্থরের আগুন ছড়িয়ে দিত, 
তার কিছু তথ্য দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করব 

তূপেন্্রনাথ আনন্দবাজারের পূর্বোক্ত রচনায় 
দেবব্রতর ছুটি গান উৎ্কলন করেছেম। তার 
একটি--“এসো কে কেদেছ নীরবে? মার মুখ 
চেয়ে আাত্মবলি দিয়ে, সে মুখ উজ্জল করিবে*__ 
“বুল প্রচারিত কিন্ত অনেকেই জানে না যে উহা 
দেবব্রুতর রচন| ।""'দেবব্রত মাতৃভূমিকে কিরূপ 
নিবিড়ভাবে তালবাসিতেন, এই সমস্ত সন্গীত 
তাহার গ্রমাণ।” তৃপেন্্রনাথ আরও বলেছেন, 
দেবব্রত যেমন হুক তেমনি “সঙ্গীত রচনায় তার 
অসাধারণ ক্ষমতা ।” দেবত্রতর স্বরচিত নঙ্গীত 
শ্রবণের এক স্বতিচিত্র এই : 

“একবার বঘুমাথ ব্যানার সঙ্গে তিনি বিপ্লব 
প্রচার উদ্দেস্টে উড়িস্যা যাইতেছিলেন। বাত্রি- 
কাল, আকাশে চাদ উঠিগ়াছে। তাহারা গঙ্গার 
মধ্য দিয়া ভিসারে যাইতেছেন। রুশ-জাপান 
যুদ্ধে জাপানের জয়ের সংবাদে সকলেই 


এই সময়ে উল্লসিত। দেবব্রত শ্বরচিত গান 
ধরিলেন-__ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ--০ম নংখ 


দেমা অসি। 
সম্তানে অক্ষম তেবে, বল আর কত স'বে 
অধোবদনে কেন নীরবে বসি ? 
দে মা অপি। 
আদিতে যেবরূপে গো মা আর্ধভূষে দাড়ালি 
দাড়াগে। ম! বাধাবিপ্ধ নীশিতে মা! করালী, 
নিজনত্য রাখিবারে ডাকি মী আজি তোরে 
অধোব্দনে কেন নীরবে বলি ? 
গাণ্তীৰ রঢেছিলি যে হাতে ম! অতীতে 
শৃঙ্খল কিছ্বিণী আজি বাজে গো মা সে হাতে 
সন্তানের শিরাতে শোণিত এক বিন্দু থাকিতে 
অধোব্দনে কেন নীরবে বসি? 
গুরু গুরু দুরে এ রণবাদ্য বাজিছে, 
মহাকাল ইঙ্গিতে গে! মা রণক্ষেত্রে ভাকিছে, 
কাল-ই এ রণমাঝে নবযুগে নবসাজে 
বাজিছে রুধির পৃত ভারতে পশি। 
দে মা অনি। 
গাহিতে গাহিতে দেবব্রতর ছুই গণ্ড বাহিয়া 
অশ্রু ঝরিয়। পড়িতেছিল।” 
আর একটি স্ৃতি চিত্র উপেন্দ্রনাথ বন্দোযো পাধ্যায়ের। 
আলিপুর জেলের কথা ।_ 

“সন্ধ্যার সময় গানের আড্ডা বপিত । হেমচজ, 
উল্লানকর, দেবব্রত, কয়জনই বেশ গাছিতে 
পারিত। কিন্ত দেবব্রত গম্ভীর পুরুষ-_বড় একটা 
গাছিত না। অনেক পীড়াপীড়িতে একদিন তাহার 
শ্বরচিত একট গান আমাদের শুনাইয়াছিল। 


১৫ শ্‌ জেলে ] দেবব্রত সকালে উঠিয়। পায়ের উপর পা তুলিয়া লেই-যে অচল প্রতিষ্ঠ 
হইয়| বসিত, বেল! দশটা পর্বস্ত তাহাকে আর নাঁড়িবার উপায় ছিল না। আহারাদির পর আবার 
বেলা চার-পাঁচটা পর্বন্ধ চুপ করিয়া বিয়া থাকিত ; কখনও ৰ] গীতা বা! ভাগবত পড়িত। তাহার 
সময় এইবূপেই কাটিয়। যাইত” [ উপেন্ত্রনাথ, পৃঃ ২২ ] 

« 'আকার-সদৃশ প্রাজ্ঞ ছিলেন তিনি_ অর্থাৎ, দীর্ঘায়ত পুরুষ-_-এবং প্রায়ই আসন করে 
বসে থাকতেন নিঃশব্ধে অন্তমু'খী হয়ে) মাঝে মাঝে জেগে উঠে বিতরণ করতেন আশপাশের 
লোকদের কাছে তার চিন্তপ্রগতের ব। অন্তর্জগতের আবিষ্কার ও দিদ্ধান্ত কিছু কিছু।” [ নলিনীকান্ত, 


পৃঃ থ৭--৭৮ ] 


আম্বিনঃ ১৩৯১ ] 


ভারতব্যাপী একট! বিপ্লবকে লক্ষ্য করিয়াই তাহ 
রূচিত। তাহার স্তরের এমন একট। মোহিনী 
শক্তি যে, গান শুনিতে শুনিতে বিপ্লবের 
রক্তচিজ্র আমাদের চোখের সম্মুখে ষেন স্পষ্ট হুইয়। 
উঠিল। গান ব৷ পদ্ত কম্মিনকালেও আমার বড়- 
একটা মনে থাকে না, কিন্তু দেবব্রতর সেই গানটিঃ 
দ্ুই-এক ছজ্র আজও মনে গঁধিয়্। আছে-_ 
“উঠিয়। দাড়ান জননী ! 
কোটি কোটি সত হঙ্কারি দাড়াল ।.." 
রুক্তে আধারিল রক্তিম সবিতা 
রক্তিম চন্দ্রম! তারা, 

রক্তবর্ণ ডালি, রক্তিম অঞ্জলি, 

বীর-রক্তময়ী ধর] কিবা শোভিল! 

“গানট। শুনিতে শুনিতে ম্বানসচক্ষে বেশ স্পষ্টই 
দেখিলাম যে, হিমাচলব্যাপী তাবোন্মত্ত জনসংঘ 
বরাতয়করার সিংহগর্জনে জাগিয়৷ উঠিয়াছে; 
মায়ের রক্তচরণ বেড়িয়-বেড়িযা গগনম্পণা 
রক্তশীধ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়্াছে ) ছ্যালোক ভূলোক 
” মমস্তই উন্মস্ত রণবাস্ে কীপিয়। উঠিয়াছে। মনে 
হইল আমরা যেন সর্ববন্ধনমুক্ত__দীনতা তয় মৃত্যু 


শিক্ষ1 নিয়ে ছু-একটি কথা 


€৮৩ 


আমাদের কখনও ম্পর্শ করিতে পারিবে ন1।” 
[পৃঃ২২] 

বিবেকানন্দের রক্তপুষ্প হাতে নিয়ে দেবব্রত 
একদিন রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন । কয়েক 
বছর তারই উন্মাদনায় কাটিয়েছিলেন। সেইদময়ে 
ধীরে-ধীরে আর একটি পুষ্প, তাও বিবেকা- 
নন্দেরই, শুভ্র শ্বেতপদ্ু, তীর হ্ৃাদয়ক্ষেত্রে ছল 
মেলছিল। ফলে কুরুক্ষেত্রের মহারথের মহা- 
প্রস্থান হল হিমালয়, সত্যই, কারণ বিবেকানঙোর 
ধ্যানের হিমালয়ে মায়াবতী অতৈত আশ্রমই স্বামী 
প্রজানন্দের সর্বশেষ পাধনক্ষেত্র। জীবনের 
অস্তিষপর্ব-স*শেষছুটি মাস কেটেছিল কলকাতায়-_ 
পুণ্যতোয়৷ জাহ্‌বীর তীরে মায়ের বাড়ীতে, 
যেখানে তিনি মহাসমাধিমগ্ হন মানত ৩৯ বছর 
বয়সে । তারিখ ছিল ২* এপ্রিল, ১৯১৮। “উদ্বোধন, 
(বৈশাখ, ১৩২৪) পত্রিকায় তার মহাপ্রয়াণ সংবাদ 
প্রকাশিত হল,--উপসংহারে সম্পাদকীয় মস্তব্য 
লেখা হয়েছিল : “হার এই অকালে দেহত্যাগে 
মিশন এবং সর্বদাধারণ কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল 
তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে অন্ষম ।” 


শিক্ষা নিয়ে ছ্-একটি কথ। 


স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 


কাঁলকাতা 'রামরুফণ 'মশন ইনৃস্টিটয্যুট অব্‌ কালচারে'র সাঁচিব। মিশনের শিক্ষাক্ষেত্রে সংযত 
ধবাঁশষ্ট প্রবীণ সন্ন্যাসী । 


প্রত্যেক দেশের যেমন প্রয়োজন, তেমন তার 
শিক্ষাব্যবস্থা হওয়! উচিত । সব দেশের প্রয়োজন 
এক নয়, তাই শিক্ষাব্যবস্থাও এক হুতে পারে ন1। 
প্রত্যেক দেশকে ভেবেচিন্তে বের করতে হবে 
কোন্‌ শিক্ষাব্যবস্থা ভার পক্ষে সবচেয়ে তাল। 
এ বিষয়ে সে কোন দেশকে অন্থকরণ করতে পারে 
না,করলে ফল ভালর চেয়ে মন্গ হতে পারে। 
ঠিক তাই ঘটেছে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে। 
আমার্দের দেশে অনেক শিক্ষা-কমিশন বসেছে। 
তীরা যেসব ব্যবস্থার অনুমোদন করেছেন, তার 
অধিকাংশই বিভিন্ন দেশের অন্ককরণে। ফলে 


এগুনি আমাদের দেশের পক্ষে ভাল কিছু করতে 
পারেনি, অর্থের অপচয় ঘটিয়েছে মাত্র। অবশ্ঠ 
দোষ সম্পূর্ণ কমিশনগুলির নয় । তারা যা বলেছেন, 
তা মরকার পুরোপুরি কার্ধকরী করেননি বা 
করতে পারেননি। 

শিক্ষা-কাঠামোর ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা । 
এই ভিত্তি যদি শক্ত না হয়, তাহলে সমস্ত কাঠামো! 
দুর্বল হয়ে যায়। আমাদের দেশে অনেক বি, এ, 
এম. এ. পাশ ছেলেমেয়ে আছে যারা শুদ্ধ মাতৃ- 
ভাষায় একখান চিঠি লিখতে পারে না। তার 
কারণ তাদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা নুঠুভাবে 
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হয়নি । তারা ডিগ্রি পেয়েছে সত্য, কিন্ত খুঁটিয়ে 
দেখলে দেখা যাবে শুধু মাতৃভাষা নয়, কোন কিছুই 
তারা ভালভাবে শেখেনি। তার! বর্দি বেকার 
থাকে, তাহলে আশ্চর্য কি? 

আজ নিরক্ষরতা আমাদের দেশের কলঙ্ক । 
প্রাথমিক শিক্ষ। অবৈতনিক হলেও আমাদের দেশে 
নিরক্ষরদের সংখা ক্রমেই বেড়ে চলেছে কেন? 
কেউ যি প্রাইমারি ম্বুলগুলির চেহারা একবার 
দেখেন, তাহলে বুঝবেন কেন। গ্রামের সবচেয়ে 
ষে-বাড়িটি জীর্ণ” সেইটি আমাদের প্রাইমারি 
স্ন। তার আশেপাশে আবর্জনা, ভিতবরেও 
আবর্জনা । আসবাবপত্রের মধ্যে সম্বল হয়তো 
একখান। চেয়ার) হয়তো তার হাতল ভাঙা। 
ব্যটাকবোর্ড একখান। থাকতে পারে, নাও পারে । 
থাকলেও তাতে খড়ির দাগ পড়ে না। হয়তো 
ভাঙা এক আলমারি আছে এক কোণে, তার 
ডালা নেই । আলঙারির মধ্যে স্কুলের কিছু খাতা- 
পত্র আছে, একটা ম্যাপও থাকতে পারে। 
সবগুলির অবস্থা জীর্ণ। স্কুল বসবার কথ! সকাল 
দ্শটায়। যি এগারোটায় কেউ সেখানে যান, 
দেখবেন তখনও শিক্ষকরা] আসেননি। ছেলে- 
মেয়েরাও সবাই আসেনি,ছু-একজন করে আলছে। 
অবশ্ট থাতায় যাদের নাম লেখা আছে তাদের 
শতকর। পঞ্চাশ ভাগও রোজ আমে না। একরিন 
এল তো দুর্দিন এল না । এভাবে ছু-একবছর 
কাটিয়ে শেষে স্থলে আস একেবারে বদ্ধ করে 
দিল। হয়তো! তার] বর্ণপরিচক় শিখেছিল, নিজের 
নামটাও কোনরকমে লিখতে পারত, কিন্ত 
লেখাপড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ন৷ থাকায় শেষে 
তাও তুলে গেল। আমাদের দেশের নিরক্ষরদের 
মধ্যে এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি । 

যাহোক দেরিতে হলেও শেষপর্বস্ত শিক্ষকর। 
এলেন । ছেলেমেয়ের! এতক্ষণ খুব সোরগোল 
করছিল, এখন একেবারে চুপ। ছু-একজনের 


উদ্বোধন 
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কারার শব্ধ শোনা যেতে পারে, কারণ হয় কেউ 
তার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে অথব৷ প্রধান শিক্ষক 
আসবার পথে তার চিৎকার শ্তনেছেন। যদি 
তিনজন শিক্ষক স্কুলের জন্যে ধার্ধ হয়ে থাকেন, 
দেখা যাবে মাত্র ছুজণ আছেন, একজনও থাকতে 
পারেন। ধারা আসেননি, হয়তে। তীর! ছুটিতে 
আছেন অথবা জায়গাট। তাদের পছন্দ নয়, তাই 
কাজে যোগ দেননি। তীর! বোর্ডে ধরাধরি 
করছেন যাতে মনের মতে! জায়গায় যেতে 
পারেন। মনের মতো জায়গা মানে বাড়ির 
কাছে, অথবা যেখানে প্রচুর ট্যুইশনি পাওয়। 
যাবে। হয়তো তার মনের মতো জায়গ! পেয়েও 
যাবেন, কারণ তীদের খুঁটির জোর আছে অর্থাৎ 
তার! শিক্ষক-সমিতির উৎসাহী কর্মী। তাদের 
সাত খুন মাপ! 

আজকাল সকল স্তরের শিক্ষকদের বেতন বেশ 
বাড়ানো হয়েছে। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের 
বেতনও বেশ বেড়েছে । তবু হয়তো যে স্বাচ্ছন্দ্য 
তারা কামনা করেন, তা এ বেতনে সম্ভব নয়। 
তাই তীর্দের অন্তভাবেও কিছু অর্থ উপার্জনের 
চেষ্টা করতে হয়। হার! নিজের গ্রামের স্কুলে 
কাজ করেন, তারা হয়তে। ছোটখাট একট! ব্যবস! 
চালান অথব৷ নিজের কিছু জায়গা-জমি আছে, 
তাতে চাষবাস করেন। তিনি গ্রাম-পঞ্চায়েত 
বা অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সভ্য হতে পারেন, এমন কি 
রাজ্যবিধানমভার সভ্যও হতে পাবেন । এসব পদে 
থাকলে যে কিছু আধিক সুবিধা লাভ হয়, ত বল| 
বাছলা। ধারা এমব পদ নিয়ে আছেন, তার! 
কতটা শিক্ষকত। করতে পারেন, তা নহজেই 
অঙ্ধমেয়। তবে শবাই তো এসৰ দায়িত্ভার 
কাধে নেননি। তার! হয়তো চাষবাস বা বাবস 
নিয়েই আছেন। কিছু ট্যুইশনিও হয়তো করেন। 
গ্রামে অবস্ত ট্যুইশনি বেশি পাওয়! যায় না,পেলেও 
খুব অর্থকরী নয়। কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছেঃ গ্রামের 
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এইসব শিক্ষকর। ছাত্রদের কতটা পড়ান এবং 
কিভাবে পড়ান । এক ঘণ্টা! দেরিতে তীর! স্কুলে 
এলেন, কিন্তু এসেই কি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াতে 
শুরু করলেন? দেখ! যাবে তীরা নিজেদের মধ্যে 
কিছু গপগুজব করলেন, তারপর নিজের নিজের 
ক্লাসে গেলেন। কিছুক্ষণ পড়ানোর পরেই তাঁদের 
ঝিমুনি এসে গেল। তখন হয়তে। একট! অঙ্ক 
করতে, না হয় একটা রচম! লিখতে বলে তার। 
চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ছেলেমেয়ের 
তাদের নিজ্রার ব্যাঘাত যাতে না হয় সে বিষয়ে 
খুব সযত্ধ! নিদ্রার ফাকে ফাকে শিক্ষকরা! হুঙ্কার 
দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বলছেন যাতে তার! বেচাল 
কিছু না করে, বা বড়জোর তার্দের ছু-একজনের 
অস্ক বা রচনা সংশোধন করে ছিয়ে 'মাবার ঘুমিয়ে 
পড়লেন। এভাবে তিন-চার ঘণ্ট। কাটিয়ে “বাড়িতে 
পড়া তৈরি করে নিস্ঠ বলে সেদিনকার মতো 
ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দিলেন। বাস্তবিক ছাত্র- 
ছাত্রীদের বাড়িতে পড়া ছাড়। আর কোন উপাক়্ 
নেই। তাই বাবা-মাকে গোড়া থেকেই ছেলে- 
মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য গৃহশিক্ষকের উপর 
নির্ভর করতে হয়। বাবা-মা! নিজেরা যদি বেশ 
শিক্ষিত হন, তাহলে তীরাই হয়তো! ছেলেমেয়েদের 
পড়াবেন। কিন্তু যদ্দি বাবাণমা ধনী না হনব! 
নিজেরা ছেলেমেয়েদের পড়াতে না পারেন, 
তাহলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়। কতদুর এগ্রবে, 
ত| বেশ বুঝতে পারা যায় । এসৰ ছেলেমেয়েদের 
লেখাপড় গ্রাথমিক স্তরেই শেষ হয়। এরাই পরে 
নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে । এদের মধ্যে এক 
অংশ হয়তো মাধ্যমিক স্তরেও প্রবেশে করে। 
হয়তে। ছু-একবছর স্কুলে যাতায়াতও করে, কিন্ত 
আনন্দ পায় না, উৎসাহ পায় না। হয়তো দরিদ্র 
বলে বেতন দিতে পারে না, বই কিনতে৪ পারে 
না। বাবা-মাও হয়তে। বাড়ির কাজের জন্য আর 
তাদ্দের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহী নন। জীবনের 
১২ 


শিক্ষ। নিয়ে ছু-একটি কথা 
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কয়েকটি বছর তাদের অনর্থক নষ্ট হল। এদের 
ভিতর থেকেও ছু-চারজন ছিটকে বেরিয়ে যায়-- 
তারা! মাধ্যমিক স্তর শেষ করে এবং হয়তো 
তালভাবেই করে। এ-কতিত্ব সম্পূর্ণ তাদের 
নিজন্ব। 

এবার মাধ্য্সিক স্তরে শিক্ষার কি হাল একটু 
বিবেচনা করা যাক । সমস্ত শিক্ষা-কাঠামোর 
মেরুদণ্ড হচ্ছে মাধ্যমিক স্তর | শুধু আমাদের দেশে 
নয়, সব দেশেই । এই স্তরেই অধিকাংশ ছেলে- 
মেয়ে লেখাপড়া শেষ করে বলে অন্যান্ত দেশে এই 
স্তরের শিক্ষাকে যতদুর সম্ভব ত্বয়ংসম্পূর্ণ কর। হয়। 
মাধ্যমিক শিক্ষা এমন হবে যাতে ছেলেমেয়ের এই 
শিক্ষ! শেষ করেই কাজে ঢুকে যেতে পারে। তা 
সম্ভব হয় যদি পু'থিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে- 
মেয়ের হাতের কাজ কিছু শেখে। আমাদের 
দেশেও হাতের কাজ শেখানোর চেষ্টা হয়, কিন্ত 
তাযে কিহাম্যকর, তা ধার! এর সঙ্গে পরিচিত 
তারাই জানেন। অথচ পরীক্ষায় কিন্তু ছাত্র- 
ছাত্রীর! হাতের কাজে অনেক নম্বর পায়। শিক্ষিত 
বেকার সমন্তার সমাধানের জন্যে আমাদের দেশে 
মাধ্যন্নিক স্তরে হাতের কাজ শেখানোর চেষ্টা 
অনেকর্দিন থেকে হয়ে আসছে, কিন্তু নব বৃথা । 
অন্তান্ত দেশে ছেলেমেযের। স্কুলে পড়তে-পড়তেই 
কিছু অর্থ উপার্জন করতে চেষ্টা করে। বাড়িতে 
কাজ করেও বাবা-মায়ের কাছ থেকে পয়সা 
আদায় করে নের। বাবা-মাও হামিমুখে পয়সা 
দেন, কারণ তারা চান ছেলেমেয়ের! নিজের 
পায়ে দাড়াতে শিখুক । ছেলেমেয়েরাও যে-কোন 
কাজ করতে প্রস্তত। তাদের বাবা-মা! বড়লোক 
হতে পারেন, তা বলে তার! কোন কায়িক 
পরিশ্রম করতে অপমান বোধ করে না। আমাদের 
দেশ কিন্তু একেবারে বিপরীত। কেউ কাক্সিক 
পরিশ্রম করতে চায় না। চাষী-ঘরের ছেলেও 
যদি একবার স্কুলে গেল, তাহলে সেও চাষের কাজ 
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করতে জজ্জা বোধ করবে। একবার একটি বিশ- 
বাইশ বছরের ছেলে আমার কাছে কাজের জন্তে 
আসে। ট্রাউজার্ন পরা, হাতে ঘড়ি, চোখে 
চশমা । পরিচয় নিয়ে জানলাম, সে খুব বড় এক 
চাধীর ছেলে। ভার বাব! অনেক জমির মালিক। 
আমি তাকে বললাম : “তুমি কোন্‌ ছুঃখে চাকরি 
করবে, তোমাদের এত জায়গা-জষি, তুমি তাই 
দেখাশোনা কর ন1।, সে বললে £ “বাবা তো৷ তাই 
বলছেন, কিন্তু দেখুন লেখাপড়া শিখে জলে তেজা 
আর রোদে পোড়া আর সন্ভব নয়। আমি 
ভাবলাম না জানি সে কতদূর পড়েছে। তাকে 
জিজ্ঞাসা! করলাম : “তুমি কতদূর পড়েছ? দে 
বললে £ 'ক্লাস ফাইভ পর্বস্ত।১ এথেকে বোঝ! 
যায় কায়িক শ্রমকে আমর! কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখি। 
কিন্তু কেন এমন হল? এর জন্তে খানিকট৷ 
দ্বায়ী বাবা-মা, তবে বেশি দায়ী শিক্ষাব্যবস্থা। 
মাধ্যমিক স্তরে এমন কিছু শেখানে। হয় না যাতে 
হাত-পা নাড়তে হয়। শুধু বই পড়, আর মুখস্থ 
কর। কিন্তু বই-পড়াও কি ভালভাবে হয়? 
প্রাথমিক স্কুলগুণির যে অবস্থা মাধ্যমিক স্কুলগুলিরও 
সেই অবস্থা । দ্ুলবাড়ি যেদিন তৈরি হয়েছে, সেই- 
দিন থেকে তাতে ঝাট পড়েনি, ধোয়া-পৌছ। হয়নি, 
রং দেওয়] হয়নি। স্কুলবাড়ির চত্বরে আগাছা, 
নানারকষের আবর্জনা । প্রাথমিক স্কুলের মতে! 
এখানেও শিক্ষকর1 ঠিক সময়ে আসেন নাঃ এলেও 
গল্প-গুজব করে অনেকটা সঙ্গয় কাটান। তাদের 
কার কিরকম যোগাত। সে বিষয়েও সঙ্গেহ আছে । 
তারাও প্রচুর ট্যুইশনি করেন, না হলে ব্যবসা বা 
কষিকর্ম। তার উপর রাজনীতি। শিক্ষকতা 
কোনরকমে দায়সার। | ছাত্রেরাও এক এক করে 
প্রত্যেক বছর স্কুল ছাড়তে শুরু করে। শেষপর্ধস্ত 
যার! টি'কে থাকল, তার! হয় ধনী ঘরের ছেলে, 
না হলে খুব মেধাবী । এদব স্কুল থেকেও মাঝে 
মাঝে ভাল ছাত্র বেরোয়। কৃতিত্ব তাদের, না 
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শিক্ষকদের বল! শক্ত। তবে সব শিক্ষকই যে 
অযোগ্য বা কর্তবো অমনোযোগী একথ। বললে 
তুল বলা হবে। গ্রামের স্কুলগুলিতেও কিছু শিক্ষক 
থাকতে পারেন ধার যোগ্যতায় ব| কর্তবাপাজনে 
কারও চেয়ে কম নম। মেধাবী ছান্ত্র পেলে তীর! 
তাদের গড়ে তুলতে উৎসাহী হন এবং সেইসব 
ছাত্রও পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্ব দেখায় । এসব হয়তো 
ব্যতিক্রম, তবু আনন্দের বিষয় । 

এবার কলেজ-শিক্ষার কথা বলি। মাধ্যমিক 
শিক্ষা শেষ করার পর যার] কলেজে ঢোকে, 
তাদের অধিকাংশই কলেজে পড্কার অযোগ্য । 
শিক্ষার যেটুকু মূলধন থাকলে কজেঞে পড়ার 
যোগ্যতা হয়, তা তাদের নেই। প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক ছুই স্তরেই তারা বিশেষ কিছু শিখতে 
পারেনিস্যে-কারণেই হোক । তবু তারা কলেজে 
আনে কারণ তার্দের আর কিছু করার নেই। 
মাধ্যমিক স্তরে যদি কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা পেত, 
তাহলে হয়তো তারা কলেজে নাঢুকে কোন 
বৃত্তিকে অবলম্বন করে জীবিক! অর্জনের চেষ্টা 
করত। পল্নী অঞ্চলের মাধ্যমিক স্কুলে যার। 
পড়াশোনা করে, তাদ্দের অধিকাশই কৃষক 
পরিবারের ছেলেমেয়ে । তারা যদি স্কুলে অন্যান্য 
বিষয়ের সঙ্গে কাষিবিজ্ঞান শিখতে পারত, তাহলে 
হয়তে। কলেজে না ঢুকে সরাঁপরি খেত-খামারে 
নেমে েত। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে গো-মহিষ পালন, 
ইাস-মুরগির চাষ, মৌমাছির চাষ, কিংবা কৃষি- 
কর্মে যেসব যন্ত্রপাতির বাবহার হয়, তার তৈরি 
বা মেরামত ইত্যাদি শিক্ষা যদি পেত, তাহলে 
কোন অবস্থাতেই তাদের বেকারত্ব ঘটত ন|। 
কিছু না কিছু কাজ তার! ভুটিয্সে নিতে পারত। 
চাকরি নয়, শ্বাধীন ব্যবসার কথা৷ বলছি। যার 
নিজের জমি আছে, দে কোন্‌ ছুঃখে চাকরি 
করবে? অনেকের অবশ্য নিজন্ব জমি নেই, তবু 
কৃষিবিষ্তা যে শিখেছে, সে নানাভাবে গ্রামের 
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কষকদের সাহায্য করতে পারে এবং তার বুদ্ধি- 
পরামর্শ পরল! দিয়ে সবাই নিতে এগিয়ে আপবে। 
আঞ্জকাল ফার্ম ম্যানেজমেণ্ট বলে একটা কথ! 
উঠেছে। অর্থাৎ কোন্‌ জমির সদ্বাবহার কিভাবে 
ছবে কি-কি ফপল কোন্‌ সময়ে তোলা যেতে 
পারে, কোন্‌ ফসলে বেশি পয়স! পাওয়া যাবে 
ইত্যাদি বিষয় সম্বঞ্ধে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান। তার 
সঙ্গে কযি-যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বীজ-সার এবং সেচ 
সম্বন্ধে জ্ঞান । জমির মাটির প্রকৃতি সম্বদ্ধে জ্ঞান। 
দুলে এসব বিষয় শিখে এলে, মে আজকের দিনে 
কুষকদের কাছে অতি আদরের পাত্র হত। 
চুঃখের বিষয়, সে স্থলে এসব কিছুই শেখেনি। 
ইতিহাস, তৃগোল, অঙ্ক ইত্যাদি যা শিখেছে, তা 
তার দৈনঙ্জিন জীবনে কোন কাজেই লাগবে না। 
এগুলিও সে শিখেছে অত্যন্ত তানা-তাসা ৷ অথচ 
ঈবিস্ত। নিয়েই সে কলেজে ঢুকেছে । আগেই 
ৰলেছি--কলেজে ঢুকেছে কারণ তার আর কিছু 
করার নেই । কলেজে ঢুকেছে--যদি কোনরকমে 
একট ডিগ্রি পেয়ে কাজ পেয়ে ষায়। অন্ততঃ 
কলেজে পড়ছে বলে সমাজে তো তার মান" 
মর্যাদা একটু বাড়বে! সে ডিগ্রি পেলেও যে 
তিষষির়ে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। দেখা যাবে 
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কিন্তু তার জানের মান এমন কিছু বাড়েনি। 
ইয়তে। এই ছাত্র বা ছাত্রীই আবার বিশ্ববিষ্তালয়ে 
চকবে। ন| ঢুকে কি করবে? একজন শিক্ষাবিদ 
বলেছিলেন-_-এ যেন স্টেশনের ওয়েটিং রুম, ট্রেন 
যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ অপেক্ষা কর। ছাড়। 
আর উপায় নেই। কাজ পাচ্ছি না, কাজেই 
পড়। চালিয়ে যাই। 

এবার বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির কি চেহারা তা একটু 
দেখা যাক। এককথায়--পেছনে ফেলে আসা 
সেই পাঠশালার চেহার।। অতিরঞ্জিত শোনাবে, 
কন্ধ রয় সত্য। পার্থক্য আছে, পার্থক্য বাঁড়ির 
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জলুসে। হয়তো বিরাট বিরাট বাড়ি, বেশ 
কয়েকটি, কিন্তু অযত্তবের ফলে দৈগ্ব-অবস্থা। আর 
নামাবলীর মতো! তাদের সর্বাঙ্গে রাজনৈতিক বাণী। 
যেমন বাইরে, তেমন তেতরেও দেখা যাবে মলিনতা, 
কদর্ধতা ! সব স্বেচ্ছাকৃত। মেঝেতে কখনও ঝট 
পড়ে না। অথচ দেখা! যাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
ঝাড়ুদার আছে। লোক আছে, অর্থ আছে, 
তবে কিদের অভাব? বিশ্ববিস্ভালয়কে কোন 
চিঠি লিখলে হুয়তে। উত্তর পেতে ছ-মাস লেগে 
যাবে। পরীক্ষার ফল বেরোতে এক বছর লেগে 
যায়। অধ্যাপকের! প্রায়ই ক্লানে আদেন না, 
এলেও পড়ান না । কার বুকের পাট আছে যে, 
প্রশ্ন করে--যদদদি না পড়াবেন তাহলে বেতন নেন 
কেন? তারা রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃস্থানীয় 
ব্ক্তি। তারা নকলের খবরফারি করে বেড়ান, 
তাদের খবরদীরি জাবার কে করবে? ভোটের 
জোরে তারাই বিশ্ববিস্তালয়ের হতী-বর্তা-বিধাত|। 
হয়তো! দেখ! যাবে ছাক্জদের এবং অশিক্ষক কমীদের 
একটা বড় অংশ তাদের পেছনে । অধিকাংশ 
ছাত্রই বিশ্ববিষ্ভালয়ে এসেছে পড়তে নয়, তাদের 
আর কিছু করার নেই বলে। প্রথমে কলেজে, 
পরে বিশ্ববিস্ভালয়ে তার! রাজনীতির স্বাদ পায়। 
তারা কোন না কোন দলে ঢুকে পড়ে। এতদিন 
তাদের দিন কাটত উদ্দেশ্টবিহীনভাবে, কেউ 
তাদের দিকে ফিরেও তাকাত না। দলে ঢোকার 
পর তাদের অনেক সমাদর । তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ আবার খানিকট। গলার জোরেঃ খানিকট 
গায়ের জোরে নেতৃত্বের সিড়ি বেয়ে এগোতেই 
থাকে। হঠাৎ হয়তো তারা একদিন এম, এ. 
পাশ কয়ে ফেলল এবং এম. এ ছাপ থাকাতে 
কোন স্কুলে, এমনকি কলেজেও কাজ পেয়ে গেল। 
হঠাৎ বলছি, কারণ পাশ করার মতে। তাদের 
বি।-বুদ্ধি নেই, তবু তার! পাশ করে গেল দেখতে 
পাওয়া যায়। কি করে গেগ এইটি বিশ্ব। 
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পরবে ধে তার। চাকরিও পায়, তাতে বিন্মিত হবার 
কিছু নেই, কারণ আমাদের দেশের শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানগুলি এখন কোন না কোন রাজনৈতিক 
দলের কুক্ষিগত। যেখানে যে-দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, 
সেই দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সেখানে কাজ পেতে 
আপনার আদৌ অন্থ্বিধে হবে না। সেখানে 
কাজ করতে করতে এ দলেরই অনুগ্রহে আপনি 
পি. এইচ. ডি. হবেন, আরও কত কি হবেন। 
এই ডিগ্রিগুলি থাকলে আপনার সুবিধে, কারণ 
তাহলে প্রশাসনে ভাল একট। পঙ্দ আপনি পেতে 
পারেন। শিক্ষক হিসেবে আপনার যোগ্যতা 
কি, তা আপনি নিজে ভাল করে জ'মেন, ছাত্র! 
অবশ্য আরও তাল করে জানে। তা জাঙ্ুক, 
আপনার তে' শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করা 
উদ্দেশ নয়। আপনার উদ্দেশ অর্থ উপার্জন 
করা, প্রশামনিক ক্ষমতায় ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়।, আর নিজের রাজনৈতিক দলের প্রভাব 
চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া । তা আপনি ভাল- 
তাবেই করতে পারবেন। 

আমাদের দ্রেণশে এখন শিক্ষাখাতে কোটি 
কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আজকাল পরিসংখ্যান- 
বিদ্রা দেশের অগ্রগতির হিসাব করেন কোন্‌ 
খাতে কত ব্যয় হয়ঃ তা দিয়ে। এদিক থেকে 
দেখলে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের খুব উন্নতি হচ্ছে । 
কিন্ত সত্যিই কি হচ্ছে? একটুচিস্ত/। করলেই 
আমর] বুঝতে পারব কি হচ্ছে। শিক্ষার অন্ততম 
উদ্দেশ্ট যদি জ্ঞানার্জন হয়, তাহলে প্রাথমিক স্তর 
থেকে বিশ্ববিষ্ঠালয় স্তর পর্বস্ত শুধু ব্যর্থতা ছাড়া 
আর কিছু দেখি না। অথচ কোটি কোটি টাকা 
বায় হচ্ছে শিক্ষার নামে এই প্রহসনের খাতে। 
আমাদের মতে। অনুন্নত দেশে দরকার প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে যতদুর সম্ভব উচ্চমানের 
করা। তাহলে সবচেয়ে লাভ হবে এই যে, 
আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত হবে। কৃষি 


উদ্বোধন 
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ও ক্ষুদ্র শিল্পকে আমাদের শিক্ষার অঙ্গীভূত করতে 
হবে। শুধু বই-পড়। বিদ্যা নয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষারও 
বিশেষ গ্রয়োজন। আমাদের পাঠ্যস্থচীর আমূল 
সংস্কার কর] দরকার । আম্বর অনেক কিছু 
শেখাই, কিন্তু কোনটাই ভালভাবে শেখাই ন!। 
অন্তান্য দেশে দেখি মাধ্যমিক স্তরে জ্ঞানের ব্যাপ্তি 
হয়তো নেই, কিন্তু গভীরতা আছে। অর্থাৎ 
ছাত্র-ছাত্রীরা ঘা শিখেছে ভালভাবেই শিখেছে। 
আমর! উচ্চশিক্ষার জন্যে অনেক অর্থ ব্যয় করি, 
তা কমিয়ে প্রাথঙ্িক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্গে 
বেশি অর্থ ব্যয় করা উচিত। আর এ ছুই স্তরের 
পাঠ্যস্থচী একেবারে ঢেলে সাজানো উচিত। এই 
পরিবর্তন হবে দেশের যেমন প্রয়োজন, সেদিকে 
লক্ষা রেখে । আমাদের দেশে পল্লী গু শহরের 
মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিগ্কমান। এ 
বাস্তব সত্যকে স্বীকার করতেই হুবে। পল্লীর 
ছেলেমেয়েরা কৃষি শিখতে পারে, কিস্তু শহরের 
ছেলেমেয়ের! পারে না। তাদের অন্যরকমের 
হাতের কাজ শেখাতে হবে। এই প্রসঙ্গে 
আমাদের বাড়ির শিক্ষার ক্রটির কথা উল্লেখ 
না করে পারি না। নানাকারণে আমর! 
কায়িক পরিশ্রম করাকে ছুর্ভাগ্য মনে করি। 
এ মনোভাব আমাদের পালটাতে হুবে। 
ছোটবেলা! থেকেই ছেলেমেয়ের বাড়িতে সৰ 
রকমের কাজ করতে প্রস্তত হোক--এইভাবে 
তাদের গড়ে তুলতে হবে। যে পড়াশোন৷ 
করে সেআর কিছুই করবে না, এ ব্যবস্থা এ 
যুগে অচল। বর্তমান পরিস্থিতিতে নান। কারণে 
গৃহুকর্মের জন্যে বাইরের লোক রাখা আজ 
অধিকাংশ গৃহস্থের পক্ষে লাধ্যাতীত হতে চলেছে। 
বাতির সবাই এই কাজ তাগ করে করবে এমন 
ব্যবস্থ। থাক! উচিত। অন্ততঃ কায়িক পরিশ্রমকে 
স্বপা করবে না--এ মনোভাব যেন থাকে। 
তেমনই স্থুলের তেতরশ্বার পরিচ্ছন্ন রাখা? 
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ফুলের গাছ দিয়ে লাজানো, স্কুলবাড়ি ও আপবাব- 
পত্র মেরামত করা--এদব কাজেও ছাত্রছাত্রীদের 
সাহায্য নেওয়। উচিত। তাঙ্গের উৎসাহ 
দেবার জন্তে প্রয়োজন হলে পারিশ্রমিকও দেওয়। 
উচিত। | 
শিক্ষার ক্রটির কথ! অনেক বলেছি, কিন্তু যা 
বলিনি তা আরও গুরুতর । আমাদের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ব্যবহার কিরকম ? 
তাঁদের মধ্যে কয়জন সৎ? কয়জন সৌজন্তমূলক 
ব্যবহার করতে জানেন বা করেন? কয়জন 
কর্তব্যনিষ্ঠ, মানবপ্রেমী* সমাজ ও জাতির জন্যে 
স্বার্থ বিসর্জম দিতে গ্রস্তত, ছুর্বলের উপর অত্যাচার 
করেন না, কয়জনকে বলতে পারি আমাদের 
গৌরব? ছুঃখের বিষয়, এখন শিক্ষা মানে শুধু 
পরীক্ষা-পাশ, ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট । শিক্ষার 
সঙ্গে চিজ গঠন বা মানবিক গুণের কোন সম্পর্ক 
নেই। তাই শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই বেশি পাপ। 
তার্দের তুলনায় অশিক্ষিত মানুষ অনেক সৎ ও 
সরল। কোন্‌ জাত বড় হতে পারে যদিতার 
শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বার্থপর ও হৃর্নীতিপরায়ণ 
হয়? আজ দেশের সমস্ত সমন্ঠার মূলে শিক্ষার 
ব্র্থত।। 
কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। দেশে বহু শিক্ষিত 
ব্যক্তি আছেন ধারা আদর্শ চরিত্রের মাক্্য। 
তাদের লংখ্যা হয়তো! কম, কিন্তু তার! যে-কোন 
দেশের গৌরব। তেমনই বছ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
আছে যা আদর্শস্থল। সেখানে নিয়মশৃংখল! আছে, 
শিক্ষকর। উচ্চ ঘোগ্যতাসম্পন্ন ও কর্তব্য নিষ্ঠ, ছাত্র- 


শিক্ষ। নিয়ে দু-একটি কথ। 
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ছাত্রীরাও বাধ্য, বিনয়ী ও পরিশ্রমী । দেখা যাবে, 
এমব প্রাতিষ্ঠানগুলি বেসরকারী । এর কারণ, 
ধার] এগুলির পরিচালক তীর] আদর্শনিষ্ঠ । এইসব 
প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর! প্রতিযোগিতামূলক লব 
পরীক্ষায় উচ্চ আসনগুলি দখল করে। তার! যে- 
কোন দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিহন্ছিতা 
করতে পারে । ছুঃখের বিষয়, এসব ছাত্রছাত্রীদের 
একট। বড় অংশ বিদেশে চলে যায়-_ভাগ্যান্বেষণে। 
দেশের ছুর্ভাগ্য বলতে হবে। যার! দেশে থেকে 
যায়, তারা সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান- 
গুলির শীর্ষস্থানীয় । বিস্তাবুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, চরিজ্রবল 
সবদিক থেকেই তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির 
সঙ্নকক্ষ। কিন্তু তাহলে কি শিক্ষার ফল এই 
দাড়াবে যে, মুষ্টিমেয় লোকে যোগ্যতার বলে 
সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব করবে, আর বাকি কোটি কোটি 
লোক মুঢ় ও অক্ষম হয়ে থাকবে? একেই কি বলে 
গণতন্ত্র? গণতন্ত্র মানে সমান স্থযোগ। এই 
তথাকথিত সমান হযোগের অর্থ কি, তা একবার 
তেবে দেখুন। আপনি স্কুলে পড়েছেন, আমিও 
পড়েছি। আপনার স্কুলে ভালভাবে পড়াশোন। 
হয়েছে। আমার স্কুলে কিছুই হয়নি। তেমনই 
কলেজে, তেমনই বিশ্ববিষ্ঠালয়ে। আমাদের 
উভয়েরই একই সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি, কিন্ত 
আমাদের মধ্যে কী আকাশ-পাতাল তফাত! 
আপনি যে-কোন বি্দ্ধধসমাজে সমাদৃত, আমার 
সেই জায়গায় প্রবেশের অধিকারও নেই। এরই 
নাম কি গণতন্ত্র? এই শিক্ষাব্যবস্থা কি এক নিষুর 
পরিহাস নয়? 


মরমিয়াবাদের মর্মবাণী 
ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক, যাদবপুর 'বিশ্বাবদ্যালয়। 
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মরমিয়াবাদের প্রকৃত শ্বরূপ জানেন মরমী 
আন মর্মজ্ঞ। এর কোন নংজ! দেওয়া কঠিন। 
যা মূলত; অনির্বচনীয়, ভাবা তাকে কিভাবে 
প্রকাশ করবে ? মরমিয়া অভিজ্ঞতার প্রাণকেন্দ্রে 
রয়েছে নীরবত। ) তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায় 
বলতে গেলে, শব্ধ ও বুদ্ধি তার সন্ধান পায় না: 
'ঘতো৷ বাচো নিব্্তস্তে অপ্রাপ্য মনস! মহ” (২।৯)। 
ইংরেজী ভাষায় যাকে 40095101519, বল! হয় 
সেটি 11)5165-শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেটি গ্রীক 
100010-ক্রিয়াপদ থেকে নিপন্ন যার অর্থ 'নীরব 
থাকা” । তবু সাধারণভাবে বলা যায়, ঈশ্বর ও 
প্রকৃত সত্যের যে-জান তা ইন্দ্রিয় নয় কিংবা 
বুদ্ধিনির্ভর নয়, তা অন্তরে অন্থভূত ও স্বজ্ঞালৰ-_ 
এটাই মরমিয়াবাদ । বুদ্ধি-অন্গসারে মরমিয়। 
ভাবের বিচার করতে যাওয়া মৃঢ়তা। 
মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের কথা 
এ্রপঙ্গে মনে পড়বে £ “অনিস্ত্যাঃ খলু ঘে ভাবা 
ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ (১১১৮)। বুদ্ধি 
দিয়ে বাথ) করতে গিয়ে মরমিয়াবাদের অনেক 
দমালোচক বিভ্রান্ত হয়েছেন। পাশ্চাত্য জগতের 
কোন কোন গোঁড়া ঞ্রীধর্মাবলম্বী মনে করেন, 
তাদের ধর্মের কিছু কিছু তত্বকে মরমীরা৷ উপেক্ষা 
কয়েছেন। মরমীদের বিরুদ্ধে আর একটি 
অভিযোগ, তার! দৈনন্দিন জীবনের সমশ্যাগুলি 
এড়িয়ে চলেন। মরমীয়াবাদের যারা বিরোধী 
তীরের বক্তবা জি. কে. চেস্টার্টনের মন্তব্যে 
পাওয়। যায় যেট। কিছুটা! পরিহাসবিজন্লিত ; 
24155001808 ৮92105 10. 10195 ০60053$ 117 


র্‌ অর্থাৎ, 


[৮১804 6009 10 90115100+, 


| মরহরিয়াবাদের শুরুতে কুহেলি, কেন্ত্রবিন্ুতে 
 প্সামি, এবং বিভেদে সমাপ্তি। এ-ষত স্পষ্টতই 


অত্যুক্তি, ত৷ ছাড়া এট! যেটুকু প্রযোজ্য সেট 
ছন্স-মরমিয়াবাদ সম্পর্কে, সত্য-মরমিয়াবাদ 
সম্পর্কে নয়। 

উইনিয়ম্‌ জেম্ তর প ত্যারা ইটিজ, অফ, 
রেলিজিয়স্‌ এক্সপিরিয়েম্দ'-গ্ন্থে মর মিয়া-অন্গভূতির 
চারটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। এর প্রথমটি 
হচ্ছে, অনির্ঘচনীয়ত্ব। তিনি মনে করেন, 
এ-অন্ৃভূতি শুধু ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা যায়, কিংবা 
উপমার দাহায্যে বণিত হয় । ঈভূলিন্‌ আগারহিল্‌ 
তার %1998০570গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন £ 
11615 076 01119500118 £069869 219৫ 
8150065, 1116 1095110 11563 170 109০9. 
(১৯৬০ সংস্করণ, পৃঃ ২৪)। জেম্স্‌ যে-ছিতীয় 
লক্ষণটির কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে 10610 
08915 বা! বোধগম্যতা। শেষ ছুটি লক্ষণ হচ্ছে 
ক্ষণন্থায়িত্থ এবং অক্রিয়ত্ব। অর্থাৎ ইচ্ছা! করলেই 
ষখন খুশি এবং যেভাবে খুশি মরমিয়া অঙ্কতৃতি 
সৃষ্টি কর] যায় না ঝ| স্থায়ী করা যায় ন।। এগ্দিক 
থেকে দ্বেখলে কবির কাব্যহ্থির সঙ্ষে মরমীর 
অন্থৃভূতির যথেষ্ট পাদৃপ্ত আছে। শেলি তার 
“কাবোর স্বপক্ষে প্রবন্ধে তাই বলেছেন £ 

“কাব্য যুক্তিতর্কের মতো! নয়, যে-শক্কি নিজের 
ইচ্ছামতে। ব্যবহার করা চলে। “আমি কাব্য 
রচম! করব” একথা! কোন লোকে বলতে পায়ে 
না। কবিসার্বভৌমও ত1 বলতে পারেন ন1। 
কারণ হুষ্টির সময় মনের অবস্থা! নির্বাপোন্ুখ 
অঙ্গারের মতো। কোন আদৃষ্ঠ প্রভাব দমকা 
বাতাসের মতে! তাকে ক্ষণ-নীপ্তিতে জাগিয়ে 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] মরমিয়াবানের মর্মবাণী ৫৯১ 
দেযস়। এশক্তি অন্তর থেকে জাগে, ফুলের 'ভ্রীত্রীরামকফ্ণব খাম্বত'গ্রন্থে £ 

বিকাশের লঙ্গে তার রঙ যেমন মান হয়, বদলে “কিবা, অন্গুপমভাতি, মোহনমূরতি 
ধায়; আর আমাদের প্রকৃতির চেতন-অংশগুলি ভকত-হবদয়-রঞচন। 
তার আপা-যাওয়ার কোন খবর রাখে না। নবরাগে রুপ্ধিতত। কোটি শশী-বিনিন্দিত ; 
এই প্রভাব তার মৌলিক শুদ্ধতা ও শক্তি নিয়ে কিৰ৷ বিজলি চমকে সে-রূপ 

যদ্ধি স্থায়ী হতে পারত তা হুলে তার ফল কত আলোকে, পুলকে, শিহরে জীবন। 


বিরাট হত সে-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কর] সম্ভব নয়; 
কিন্তু রচনার যখন স্ুত্রপাত হুয় তার পূর্বেই 
প্রেরণার ক্ষয় আরস্ত হয়ে যায়, আর বিশ্ববাসীর 
গোচরে আন! হয়েছে যে সব কাব্য তার মধ্যে 
যা সর্বশ্রেষ্ঠ সেটিও বৌধ হয় কবির মনের মূল 
কল্পনার ক্ষীণ ছায়। মাত্র ।” 

শেলির মতে! মহান্‌ মরমী কবি তীর ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞত] থেকে একথা লিখেছেন, তাই মরমিয়া- 
বাদ-প্রসঙ্গে এই পড়্ভিগুলি বিশেষভাবে তাৎপর্য- 
পূর্ণ। মরমিয়। অঙ্গভূতি ও কাব্যহট্টি, এই 
দুইয়ের মূলেই রয়েছে অলৌকিকত্ব। আর 
মরমী কবি যখন মরমিয়া কাব্য রচনা করেন, তখন 
এই অলোকিকত্ব এক নৃতন রূপ পরিগ্রহ করে। 
এটা কিছু আশ্চর্য নয় যে, “দাহিত্যদর্পণ'কার 
বিশ্বনাথ কবিরাজ কাবারসের আসম্বাদনকে 
'রন্ধান্বাদলহোদর:+-রূপে বর্ণনা করেছেন (৩/৩৪)। 
বৈদবান্তিকের কথাও মনে পড়বে £ রসে! বৈ সঠ। 

৬ 

মরমিয়া অঙ্থভূতি স্পষ্টতই অতীন্জরিয় অস্থৃভৃতি। 
ওয়র্ডসোয়র৫েের ভাষায় বল] যায়, 8110011056৫ 
1010 (১০ 69০, রবীন্দ্রনাথের গানে আছে £ 

“চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের 

বাছিরে, 

অস্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে । 

বাইরের আলে! থেকে চোখ ফিরিয়ে যখন 
আমর। অন্তরের চোখ দিয়ে দেখতে পারি, 
তখনই হয় অতীন্দরিয় জনুভূতি। এই অতীন্দরিয 
অঙ্গুভূতির একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত পাওয়া! যায় 


গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ শিহবিতে লাগিলেন । দেহ রোমাঞ্চিত! 
চন্ষু হইতে আনন্দাশ্র বিগলিত হইতেছে । মাঝে 
মাঝে যেন কি দেখিয়া হাগিতেছেন। ন জানি 
“কোটি শন-বিনিঙ্গিত” কি অনুপম রূপ দর্শন 
কবিতেছেন | এরই নাম কি ভগবানের চিগ্ু়- 
রূপ-দর্শম ? কত দাধন করিলে, কত তপন্যার 
ফলে, কতখানি ভক্তি-বিশ্বাসের বলে, এরূপ 
ঈশ্বর-দর্শনি হয়? আবার গান চসিতেছে-_ 

ব্রি কমলাসনে, তজ তার চরণ, 

দেখ শাস্ত মনে, প্রেম নয়নে, 

অপরূপ প্রিয়-দর্শন ! 

আবার সেই ভূবনমোহন হাশ্ত!| শরীর 
সেইরূপ নিম্পন্দ! স্তিমিত লোচন! কিন্তু কি 
যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন ! আর সেই 
অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্গে 
ভাসিতেছেন! (আনন সংস্করণ, 
পৃঃ ২৬)। 

এই অপরূপ প্রিষ-দর্শন? চর্মচক্ফৃতে সম্ভব নয়, 
তার জন্ত প্রয়োজন “প্রেম নয়নের | প্রেম নয়নের 
এই অভিজ্ঞতা শুধু মরমী সাধকের পক্ষেই সম্ভব। 
রামরুষদ্রেব ছিলেন মর্মমরমী, তাই এ-অতিজ্ঞতা 
ছিল ত্বার পক্ষে সহজলত্য। তাই তিনি বহুবার 
'মহাননো তাসতে পেরেছেন, যে-অবস্থ! সম্বন্ধে 
ওয়র্সোরর৫ঘ তার “77160 49৮৩/*ক বিতায় 
লিখেছেন £ 

1011৩ ৮100) 00 65৩ 10906 00015 


১৯৮৩, 


9 00৩ 20০দগ 


€টৎ 


01179817701), 2110 0106 4500 00161 
০৫19৩ 
ড/6 556 11760 (136 1106 ০1 0101089, 
এই “অন্তর ভাবদমাহিত রামকষ্ণের কাছে 
খুব স্বাতাবিকভাবে এসেছে। 
শ্রীঅরবিনণ তার “সাবিত্রী'-কাব্গ্রন্থের সণ্ডম 
খণ্ডের পঞ্চম লর্গে লিখেছেন : 4৯0৫ 02015 00৩ 
80317165 %15100. 93 10011) 00০, এই 
আত্মার আলোকেই আমরা নিরীক্ষণ করি গেই 
গোপন দিব্য দ্যুতি খথেদে যাকে বল! হয়েছে 
'গুঢ়ং জ্যোতি (৮৭৬1৪ )। মরমী সাধকের 
আলোকপিপাস! চিরস্তন। তাই ত্ৰার প্রার্থন। 
বৈদিক স্থক্তের পঙক্তিতে উচ্চারিত £ 
'তম়সো। ম! জ্যোতির্ময়? । 
তাই তিনি যিনি “আলোর আলো।+, ফিনি 
'আলোয় আলোকময় করে ছালোক ভূলোক 
প্রাবিত করে আসেনঃ তাকে দর্শন করার জন্য 
ব্যাকৃল। যীশুত্ী্ট দ্ঘয়ং বলেছেন £ 4] 8102 60০ 
118); ০1 0১৩ 0110 7 106 0) 00110%1611 
116 91181] 100 98110 11) ৫81100653, 
১৪৮ 9092]1] 11856 615 11870 ০016 116 
(জন-লিধিত জুপমাচার, ৮1১২ )। ঞেোতি- 
স্বরূপ ঈশ্বরকে দেখার জন্ত আতি সাধককে 
মরমিয়া অনুভূতির দিকে টেনে মিয়ে যায়। সে- 
অনুভূতি আসে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো, 
যেষন এসেছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে “মেটাফিজি- 
ক্যাল' কবি হেনংরি ভনের জীবনে : 
[৪৪৬ [05710110176 0110৩110181) 
[106 ৪ 269 1২17) ০01 10016 800 
61701555 11871, 
/৯1] ০8110), 29 10 ৪9 01181) 
(“06 ০11৫ ) 
আমাদের চণ্তী্দাসের কবিতাতেও এ-আতি 
বাণীরূপ পেয়েছে £ 
( আমার ) বাহির-ছুয়ারে কপাট লেগেছে 
| ভিতর-ছুয়ারে খোলা ; 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--নম দখা 


(তোরা) নিসাড় হইয়া আয় না, জনি! 
আধার পেরিয়ে আল! । 
প্লেটোর 'রিপাবলিকো যেগুহার বিশ্ববিশ্রুত 
বর্ন আছে সেখানেও আলোকের একটি বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিক৷ আছে। দেই বণনা সম্বন্ধে 
বারী রাসেল: মন্তব্য করেছেন যে, এটি হচ্ছে 
'ন্িয়গ্রাহজ্ঞান ও বাস্তবের চেয়ে অধিকতর সত্য 
ও বান্তবতর কিছুতে যে-বিশ্বাম সে-সম্বদ্ধে এক 
কালজয়ী উদ্ভি' (“মিস্টিদিজম্‌ আও লজিক”, 
১৯৭৪ সংস্করণ, পুঃ ১১ )। এই প্রসঙ্গে প্রটিনাসের 
উক্তি মনে পড়ে; “হঠাৎ আলোর ঝলকে 
যখন আত্মা ঝলমলিয়ে ওঠে, তখন আমর। ভাবতে 
পারি যে, আমাদের সত্যিকারের দেখা হল) 
কারণ এই আলে! আসছে যিনি মহান, পুরুষ 
তাঁর কাছ থেকে এবং তিনি জ্যোতিঃন্বর্ূপ, 
(020105905, ৬], 7) দাম্তের পারাদিসোর 
জ্রিংশ সর্গও ম্মর্ব্য যেখানে চোখ-ধাধানো 
আলোকের ঝলক কবিকে আবুত করেছে এবং 
তিনি এমন দৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন যা কোন 
কিছুতেই নির্বাপিত করতে পারে না। তার 
চোখের সামনে ভাসমানা আলোকের শ্োতস্বিনী, 
যা থেকে বেরিয়ে আসছে অঙুরপ্ত প্রাণবন্ত 
দ্ুলিঙ্গ । বিয়ান্রিচের কাছ থেকে দাস্তে জানতে 
পারবেন যে, ধিনি আলোকম্বর্ূপ এটা কভার 
ছায়ারূপ। আলোকের শোতশ্ষিনী গিয়ে মিশবে 
জ্যোতিঃ-সমুদ্রে। পরে অবশ্ত এই সামগ্রিক 
সামুদ্রিক অভিজ্ঞতার সৌভাগ্যও দাস্তে অর্জন 
করবেন। মরমিয়া পাধক যিনি তিনি এই 
আলোক-সাগর-তীর্৭থ-পথের যাত্রী । এই তীর্থ- 
সলিলে অতিষিক্ত হওয়ার জন্য তীত্র অন্তরের 
ব্যাকুলতা । রামকষদেবের ভাষায়, মরমীর 
একমাত্র সাধন! যাতে তার আমি-রপ লবণের 
পুতুল সচ্চিদানন্দ রূপ জ্যোতি!-সমুদ্রে গলে মিশে 
একাকার হয়ে যায়। 


বিবেকানন্দের বাকৃশিপ্প 


ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী 


বাগলা ভাগের অধ্যাপক, িশবভারতশী ৷ হিন্দখ, বাঙলা, অসাঁময়া ও গাঁড়য়া ভাষার 
সৃখ্যাত কাব ও প্রাবম্ধিক। 


বাঙল। সাহিত্যে ৰাক্শিল্পীর অভাব নেই। 
তবে সংযত বাকৃশিল্পীর নিতাস্তই অভাব। সে 
অতাব বহুলাংশে পূর্ণ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ । 
যেমন সংষত তীর জীবন, জীবনকাল এবং ব্যক্তিত্ব, 
তেমনি সংযত তাঁর বাক্‌নিগ্রিতি। বুদ্ধদেব, 
চৈতন্তদেব এবং ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ প্রচলিত অর্থে 
লেখনী ধারণ না করেও সাহিত্য-হ্জন এবং 
ভাষার শিল্পায়নে বিশ্ময়কর প্রেরণ! এবং উপকরণ 
জুগিয়েছেন। বাঙলা সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রে 
স্বামী বিবেকানন্দের দামও প্রায় অন্থরূপ। প্রায় 
বলছি এই কারণে যে, স্বামীজী, স্বল্প হলেও 
আমাদের জন্য কিছু লিখে গেছেন ৷ এট। আমাদের 
পরম সৌতাগা । ১৮৯৩--১৯*০ খ্রীষ্টাব পর্বস্ত 
রচিত এবং পরব্তাঁ কালে প্রকাশিত “প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য” (১৯০২) বর্তমান ভারত? (১৯০৫ )) 
পরিব্রাজক" (১৯০৬ ), ভাববার কথা, (১৯০৭) 
এবং পস্ত্রাবলী (১৯*৫--২৫) প্রভৃতি গ্রন্থ এ 
প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। তার মধ্যে “বর্তমান ভারত, 
সাধুগন্চে এবং "ভাববার কথার কিয়দংশ সহ বাকি 
গ্রন্থ কয়টি চলিত ভাষায় লেখা । এ যেন স্বামীজীর 
প্রত্যাশাতীত দান । . 
তাষা ও সাহিত্যের আদর্শ নির্দেশ করতে গিয়ে 
বঙ্ধিমচন্ত্র বলেছেন--(.) যঙ্চি মনে এমন বুঝিতে 
পারেন যে, লিথিয় দেশের বা মঙ্গত্তজাতির কিছু 


হঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা ঘোনা হি 
করিতে পারেন, তবে অবশ্ত লিথিবেন। 

(২) সকল অনংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা! । 
যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে 
পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। 
কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।, 

সাহিত্যের আদর্শ ভাষ। সম্পর্কে বিবেকানম্গও 
অন্গরূপ মনোভাব পোষণ করতেন । তার মতে-_ 

(১) ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, 
লক্ষণ । 

(২) চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণা 
হয় না?'""ম্বাতাবিক যে ভাষায় মনের ভাব 
আমর! প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ ছুঃখ 
তালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত 
ভাষা হতেই পারে না।২ 

দ্বেখা যাচ্ছে ভাষা ও সাহিত্যের মাধমে ত্বদেশ 
ও মানবজাতির উন্নতিবিধান সম্ভব এবং তা হতে 
পারে সহজশ্সরল-সর্বজনবোধ্য ভাষার নাহাযো-- 
এ বিষয়ে ছুই চিন্তানারক-ই অভিন্নমত। উপরস্ধ 
ভাষাকে উন্নতির প্রধান উপায় ও লক্ষণরূপে এবং 
চলিত ভাষার শিল্পনৈপুণ্যের কথা অতি দৃঢ়তার 
সঙ্গে ঘোষণ। করে জারও এক ধাপ অগ্রপর 
হয়ে স্বীয় ভাষা-চিন্তা, ভাষা-শিল্পবোধ এবং দেশ 
ও জাতির মঙ্গলের মৌলিকত! দেখিয়েছেন 


১ বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিব্দেন, “বিবিধ প্রবন্ধ” ২য় ভাগ। 


২ “বাঙ্গাল ভাষা? তাববার কথা। 


১৩ 


৫৪৪ 


বিবেকানন্দ । যার বিবিধ বিচিত্র ্বীকরণ এবং 
সার্থক প্রয়োগে সথনমৃদ্ধ আজকের বাঙল। সাহিত্য । 
আজকের বাঙলা ভাষা বহুলাংশে হ্থামী 
বিবেকানন্দের শিল্পচেতন। এবং আশীর্বাদে খন্ধ। 
আমর! জানি-_-বড় কঠিন সাধনা যার বড় 
সহজ সুর। ম্বামীজীর বাকৃশিল্প অতি সহজ 
স্থরের উপর গড়ে উঠেছে। তার শ্বরূপ ও 
স্থবিধাটুকু আমাদের স্থপরিচিত, কিন্তু তার জন্য 
স্বামীজীর “বড় কঠিন সাধনাট আমাদের 
লক্ষ্যেই থেকে গেছে। এই সাধনাই তীর ধর্ম ও 
সমাজ-সংস্কারক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুগ ও 
সমাজের চাহিদার সুন্দর এবং সার্থক সমম্বয়-সাধন 
করে তার বাকৃশিল্প নির্ধাণ করেছে । এই বাক্‌- 
শিল্পের প্রথম ও প্রধান কথা ভাষার প্রসাদ গুণ। 
অর্থাৎ মনের আলো । লেখকের মন থেকে ওই 
আলো! বিষয়ের উপর ঠিকরে পড়ে তাকে উজ্জ্বল 
করে তোলে। ভাষা সরল ও স্পট হজে 
ওঠে। জাতীয় জীবনের শক্তি-সামর্থ্য অভিরুচি- 
প্রয়োজন এবং উত্থান-্পতনের সঙ্গে ভাষার নিগুঢ 
সম্পর্ক। জাতীর বল ও উৎকর্ষ বাড়লে ভাষা রও 
শক্তিও উৎকর্ষ বাড়ে। আবার ভাষা সমৃদ্ধ 
হলে জাতীয় জীবনেও সমৃদ্ধি আসে। স্থৃতত্লাং 
ভাষার উৎকধ জাতীয় জীবনের স্থদিনের গোতক। 
উনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ 
শতকের প্রারস্ভে বাঙালীর জাতীয় জীবনে এইকূপ 
সুদিন এসেছিল। বিভিন্ন বিচিত্র এবং অবিম্মরণীন্ক 
ব্ক্তিত্ব-মণ্ডলীর আবির্ভাবে বাংলার আকাশ- 
বাতাস গমগম করছিল। সেই মণ্ডলীর একটি 
অন্থপম ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকাননা। তীর রচিত 
সাহিত্য, গ্রবন্ধ-মাহিত্য এবং ভাষ। নৈয়াফিকেরু। 
কিন্ত মে তাষ! শিল্পরসে টলমল; কারণ তা 
শিল্পীর ভাষা । য! বস্কিমচন্জ্র ও রবীন্দ্রনাথের 
প্রতাবমুক্ত তার নিজন্থ। দেশ-নায়কের দৃগ তেজ, 
আঙ্ধম্য আত্মবিশ্বা এবং বিম্মযকর কর্মক্ষমতাঁর 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--সম লংখ্য। 


দীপ্তিতে লমুজ্ছল। ভাবের অনায়াস সংক্ষিপ্ত ও 
হ প্রকাশই বিবেকানল্গের বাক্শিল্লের মহৎ গুণ । 
তাতে ঘটেছে-বাঙাপীর বাকৃছম্দ, মুখের ভাষার 
ইডিয়ম, দেশী-বিদেশী, তৎসম-তত্তব শব, ক্রিয়া! ও 
সর্ধনামের চলিত রূপের প্রয়োগ । অসমাপিকা 
ক্রিয়ার অসস্ভাব এবং মাঝে মাঝে ক্রিয়ার লোপ 
এবং সুচিন্তিত ও সংযতভাবে বিশেষণ ব্যবহার-- 
যাতে নান। রঙের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে--ভাব ও 
ভাষাকে শশিল্প-শোতার সারঃ করে তুলেছে। 
বিশেষণ ও অলংকার বিরলতায় তার ভাষা! 
ভারহীন। ছোট ছোট বাক্য, উপবাক্যের 
সমবায়ে অনুচ্ছেদ রচনায় আশাতীত সংযম স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। তাই ত্বার বাক্-গ্রবাহ চটুল- 
চপল অতি দ্রুতগতিতে পাঠকের হৃদয়ে সোজা বুজি 
অঙ্তৃতি জাগায়। স্মচিরে উদ্বেল ও উদ্ভাসিত 
করে তোলে সেই হৃদয়দেশ । এখানেই স্বামীজীর 
বাকৃশিল্পের অনন্যতা ও আধুনি তা । স্থতরাং 
আধুনিক বাঙলা গছ্য সাহিত্যের চল্তি ভাষার 
প্রথম্ন যথার্থ শিল্পী স্বা্ী বিবেকানন্া-ই। তার 
বাকৃশিল্পের শক্তি, স্থযমা, গ্রার্লতা, উপযোগিতা 
এবং আধুনিকতা! ধ্বনিত হয়েছে চলিত ভাষার 
সমর্থনে তীর এই অভিঙ্গতটিতে-_ 
“ও ভাষার যেষন জোর যেমন অল্পের মধ্যে 
অনেক, যেঙ্কন যেদিকে ফেব়্াও সেদিকে 
ফেরে ; তেমন কোন তৈষারি ভাষা কোনও 
কালে হবে ন।। ভাষাকে করতে হুবৰে যেন 
সাফ ইম্পাৎ্ মুচড়ে মুচড়ে যা! ইচ্ছে কর-_ 
আবার যে কে সেই; এক চোটে পাথর 
কেটে দেয়, দাত পড়ে না।...( ভাববার 
কথ। £ “বাঙ্গাল! ভাষা ) 
স্বয়ং বিবেকানন্দের বাকৃশিল্প এই ইস্পাতের 
বনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে। তা যেমন নমনীয় 
তেমনি শাপিত, সাবলীল ও লখুগতি । যখন যেমন 
চেয়েছেন তাকে ছুমড়ে-যুচড়ে তেমনি কাজে 


আর্িন, ১৬৯১ ) 


লাগিয়েছেন। অঙ্র-মধুব-সহাম্ত রসিকতা ও বাক্‌- 
ছন্দে তার শব্দবিস্তাম ও বাক্যসজ্জ। অতুতপূর্ 
শিল্পপিদ্ধির স্তরে উন্নীত হয়েছে। স্থতবাং 
প্রত্যাশিত বাঙল! চলিত ভাষ! সম্পর্কে শ্বামীজীর 
এই অভিমত তাঁর তাষা সম্পর্কেও সমভাবে 
প্রযোজ্য । উপদেশ নির্দেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত 
না হয়ে ম্বয়ং তার সমুজ্জন নিদর্শশও দিয়ে 
গেছেন। এখানেই তিনি অনন্য । “বাঙ্গালা তাষ। 
প্রবন্ধটি একাধারে তার অতুঙনীয় বাক্শিল্প এবং 
বাগংবিস্তাব অদ্বিতীয় ম্মারক। ম্বামী বিবেকানন্দ 
কেবল বাক্শিল্পী-ই নন, বাগবিদ্‌ও । 

সিদ্ধ বাকৃশিল্পী বিবেকানন্দের উদার ও বাছ- 
বিচারহীন শব্চচয়ন নান। শ্তরে নানাভাবে তার 
প্রয়োগ, আবশ্তক ও অতিরুচিমতো! অভিনব অর্থে 
তার ব্যবহারে যে সাহিত্যিক চলিত ভাষা গড়ে 
ওঠে তা অবলীলায় গুরু ও লঘু-রচনায় সর্বন্র সমান 
সফলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা জানি 
প্রথম দিকে স্বামীজী গুক-চিস্তাছসারী দীর্ঘবাকোর 
মন্থরগতি গুরুগন্তীর শব্ের ঝংকারে মুখরিত সাধু- 
ভাষায় পিখতেন। “বর্তমান ভারতে" এরূপ ভাবার 
সঙ্গে সঙ্গেই আবার কোবাও কোথাও হৃম্ববাক্য 
হায়ের আবেগে প্রচণ্ড আলোড়ন সি করতে 
করতে ছুর্বার বেগে ছুটে চলেছে-_এমনও দেখা 
যায়। হ্ৃতরাং দাধু গন্তেও তাঁর অধিকার এবং 
ব্যক্তিত্বের জাছুক্রিয়া সুম্পষ্টভাবে লরক্ষত হয়। 
বিন্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি _-জনতার মুখের শব্দ, হম্থ 
ক্রিয়া-পদ, বিদেশী শবে পুষ্ট আটপৌরে ভাষা, 
ইতিয়ম ও পরিহাল-মাখা মন্তব্য তথাকথিত চলিত 
রীতিতে অভিনব্ত। এবং সাহিত্যিক ফোগ্যতা৷ এনে 
দিয়েছে । উদারচিত্ততা, সংস্কীরমুক্তি এবং মহা" 
প্রাপতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। “পরিব্রাজক 
্রনথটিই তার উৎকৃষ্ট পরিচায়ক। এগ্রন্থেই 


বিবেকানঙের বাক্শিলপ 


৫৯৫ 


কোন কোন ক্ষেঙ্জে এমন অনায়াস ধ্বনিচিত্র 
অঙ্কিত হয়েছে যা বণিত বস্তকে প্রত্যক্ষবৎ করে 
তোলে । প্রাচ্া ও পাশ্চাত্য, গ্রন্থে চলিত গন্ভকেই 
গুরু-অর্থনীতি ও লমাজতত্বেরে আলোচনায়, 
নৈয়ায়িক বিচার-বিক্লেষপের সার্থক বাহুনরূপে 
পেয়ে, আমাদের বিম্ময়ের লীঙ্া থাকে না। ভাবা 
আটপৌরে কিন্তু দৃঢ় ভিত্তির উপর খ্ুভাবে 
দণ্ডায়মান । কোথাও বা ইতর-তদ্র সকলের যুখের 
তাষার আদর্শ নিষ্সে দুরের এবং গুরুগন্তীর 
বক্তব্যকেও অবলীলাক্রমে অতিপর্িিচিত কাছের 
বস্ত করে তুলেছে লেকের বাকৃশিল্প । “তাববার 
কথা" মৃখের তাষার বিশেষ টান ও উচ্চারণ- 
শৈলীর আধুনিকতা! বাঙল! গন্যকে নবীন র্ূপ-বল- 
শক্তি ও সার্থকতায় মণ্তিত করে তৃলেছে। তেষনটি 
আর কোথাও পাওয়া গেল না। তবে পরবর্তী 
বাঙলা গছ্য সাহিত্য রচয়িতাগণ তাষার শক্তি- 
স্থৃযম। অনুধাবন এবং বিচিত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
স্বামীজীর দ্বারা বিশেষতাবে অনুপ্রাণিত ও খণী 
সেকথ! বলাই বাহুল্য । বর্তমানের বাঙলা কথা- 
সাহিত্যের তাষা পরোক্ষ ব প্রত্যক্ষভাবে 
বিবেকানন্দের বাকৃশিল্লের ধারক এবং বাহক | দব- 
শেষে বিবেকানন্দের ব্যবহৃত এবং হয়তো সষ্টও 
ইডিয়ষের উল্লেখ করা যেতে পারে ।-_-“ছাত চুবরে 
সপাপপ দাল ভাত খাই ; বিরহের জালায় হাসেন 
হোসেন করেন; পা৷ কেটে চৌচাক্ল। ; হাত পা 
পেটের মধ্যে সেুচ্ছে ; মেয়ে বগলে ধেই ধেই 
নাচ; জ্ঞান জিনিসটা এমন নয় যে, “ওঠ ছড়ি 
তোর বে" বলে জাগিয়ে দেওয়। যাবে £ সাহেবিতে 
কাজ নেই নেটিভ কব্‌লা ; হুন্গমানের মি-সিক্নেস 
হয়েছিল কিনা”-_ইত্যার্ছি। এগুলি যেমন বাংলার 
হাট-মা$ঘাট থেকে আহত, তেমনি ম্বামীজীর 
হৃটিও। 


কাবেরীর উৎস-“মগ্ডলে, 


স্বামী নিরাময়ানন্দ 
বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ-_শ্রীত্রীমায়ের বাড়ীর অধাক্ষ | 


“তাহলে তুই এখানেই থেকে যাবি ” 

পিতার প্রশ্নের উত্তরে কাবেরী তার বিশাল 
বক্ষে ভার ছোট্ট মুখটি লুকিয়ে, বেণীটি নাড়িয়ে 
জানালো, “হ”। 

মুনির কাছে বাক্যবন্ধ রাজ সজল চক্ষে 
চাইলেন মুনির দিকে--মুনিও সিক্ত নয়নে চাইলেন 
একবার রাজার দিকে--পরক্ষণেই পিতার বক্ষো- 
লপ্র কাবেরীর দিকে । 

ছুই পিতৃহ্বদয়ের বিগলিত ধারার সঙ্গমে নতুন 
জন্ম হ'ল কাবেরীর-দাক্ষিণাত্যের মহাতীর্থ 
ভাগমগ্ডলে ! 

এই নির্জন পবিভ্র পর্বতের শিখরমগ্ডলে রাজা 
এসেছিলেন ভাগমগ্ুলের মুনি ভাগগ্ডাকে দর্শন 
করতে । সঙ্গে এনেছিলেন বালিকা কন্তা 
কাবেরীকে । সে দেখতে চেয়েছে বন, পর্বত, 
নদী । দে তো এখানে এলেই এখানকার প্রকৃতির 
সঙ্গে মিশে গেছে । বন উপবন ফুল ফল সব 
কিছুর গর্গে এক হয়ে গেছে, ছোট্ট ঝরনা-ধারায় 
পা ডুবিয়ে খেলছে, পাখিকে ভাকছে, হুরিণ- 
শিশুকে জড়িয়ে ধরছে--সব কিছু ষেন তার কত 
দিনের পরিচিত। তার আগমনে যেন এ স্থান 
জেগে উঠেছে। 

ওদিকে রাজ। ও মুনি কথা বলছেন--দেশের 
অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। হঠাৎ রাজা বলে 
ফেললেন, আপনার কি চাই বলুন। আপনাকে 
কিছু দিয়ে আমার যাত্রা সফল করতে চাই। 

প্রাণ-চঞ্চল কাবেরীর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ ক'রে 
মুনি বললেন, 'আমার তে। কিছুই চাই না, অভাব 
কিছুই নেই। তবে একাস্তই যদি দিতে চান-- 
তো এ কন্তাটিকে দিন। 


রাজা একটু চমকে উঠে সামলে দিলেন 
নিজেকে । রাজা তিনি, মুনিকে কথা দিয়েছেন । 
তার প্রাণপ্রিয়া কন্যাটিকে মুনির কাছে রেখে 
শৃম্হদয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন । 

ওদিকে কাবেরী দিনে দিনে বড় হ'তে লাগলো 
__বন হরিণীর মতো! আনন্দ-উচ্ছল--সার। দিন 
এক একা ঘুরে বেড়ায় বনে বনে, খেল করে 
জল-ছলছল ছোট ছোট ঝরনার লঙ্গে-_সন্ধ্যাবেল। 
ফিরে আসে মুনির কাছে-_-কত গল্প শোনে-_ 
ইতিহাণ পুরাণের-মাহুষের দেবতার অস্থরের | 

কাবেরী বড় হচ্ছে দিনে দিনে, যৌবনের 
জোয়ার আসে আসে ; খষি চিন্তিত! কি করবেন 
এখন এই মেয়েকে নিয়ে? কার হাতে দিয়ে 
যাবেন এই কন্যারত্ব? উপযুক্ত পাত্র কোথ! ? 
রাঁজার কাছেই ফিরিয়ে দেব্নে? সেকি করে 
হয়? এখন তে! তারই দায়িত্ব উপযুক্ত পাত্রের 
সন্ধান করা! এখনই--কারণ তিনি তো আর 
চিরজীবী মন্‌ ! 

এরূপ তাবছেন--এমন সমস একদিন ভাগ- 
মণ্ডলের আশ্রমে এসে উপস্থিত বিদ্ধযদর্পহারী 
অগন্ত্যমুনি । আর্ধ সভ্যত| ও কৃষ্টি বিস্তারের ব্রত 
গ্রহণ ক'রে আসছিলেন দাক্ষিণাত্যে, পথে বাধা 
বিদ্ধ্যপর্বত। মুনি তাকে বললেন, প্রণাষ কর 
অবাধ্য উদ্ধত বিদ্ধ্য মাথা উচু ক'রে রইল, পথ 
দেবে না। অবশেষে নতমস্তকে সুনিকে প্রণাঙ 
করলে মুনি বললেন, যতদিন না ফিরে আদি 
এইভাবেই থাকো! 

যুবক অগন্ত্য এসে উপস্থিত ভাগমণ্ডলের 
ভাগগামুনির আশ্রমে, বিচক্ষণ মুনি লক্ষ্য করেছেন 
দুজনের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ! বুঝলেন 


আঙ্গিন, ১৩৯১ ] 


কাবেরীর উৎস-মণ্ডলে 


€ ৪৭ 


কাবেরীকে পান্রস্থ করার লময় সমুপস্থিত। *শুতন্ত ₹ অন্থঠিত হয়েছিল। কিছুদিন কাটলো! বেশ আনন্দে, 


শীঘ্রম"--আমি আর কতঙ্গিন ! 

অগন্তা তার মানসীকে পেয়েছেন; কিন্তু 
কাবেরী? কাবেরী এখনও দেখছে তার ভাবী 
জীবনসঙ্গীকে। জানিয়ে দিল তাকে £ অত ঘুরে 
ঘুরে বেড়ালে চলবে না। তাহলে আমিও এখানে 
স্থির হয়ে থাকব না, আমিও চলে যাব নানা 
দেশের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের দিকে। 

অগন্ত্য বিনীত কে জানালেন £ আমার যে 
একট! জীবনব্রত আছে-_আর্ধকৃটির বিস্তার । 

কাবেরী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল : আমারও 
আছে! 

অগন্তয আবার নীচু কণ্ঠে জিজাসা করলেন : 
কি তোমার জীবনব্রত? সেট। তে৷ আমার জানা 
দরকার । রর 

কাবেরীর উত্তর গ্রস্তত ছিল : কৃষির বিস্তার! 

অগন্ত্যের প্রশ্ন: তার মানে? 

কাবেরী এবার হেসে উঠল, বললে : এতবড় 
মুনি হয়ে এই ছোট্ট ছুটি কথার হানে জিজ্ঞাস 
করছেন? শ্রধু কষ্টির বিস্তার ক'রেকিহবে? 
তার আগে চাই কৃষির বিস্তার ; মান্য খেয়ে শক্ত 
সবল হ'লে তবেই তো কির উন্নতির জন্য চেষ্টা 
করবে। আমি শুষ্ক ভূমিতে জলধার নিয়ে যাব, 
পিপান্থর কে জল দেবো ক্ষুধার্ত মানের মুখে 
অন্ঝ দেবো, এই আমার জীবনব্রত। 

অগন্ত্য খুব সন্ত্ট হলেন, বললেন £ এই তো 
আম্বার সহধপ্রিণীর কথা! এমন একজনকেই তো 
আমি খু'জছিলাম এতদিন ধরে। যিনি আমার 
জীবনের পরিপূরক । সত্যি তো চাই অক্নময়ের 
নাথে মনোময়ের মিলন, অক্গময়ের ভিত্তির ওপরই 
গড়ে ওঠে মনোময়ের লৌধ। 

কী 

বিবাহ হয়ে গেল--খুব রাজকীয় ধুমধামে তে 

নয়ই, তবে আর্ধকৃটির মূল অগ্্ানগুলি নিশ্চয়ই 


' তার পর এন বিদীয়ের পাল | গ্রথঙ্ণ চলে গেলেন 


বৃদ্ধ মুনি ভাগণ্ডা অগন্ত্যকে আশ্রমের তার দিয়ে 
নিশ্চি্ত মনে। কন্ত। কাবেরীকে আশীর্বাদ ক'রে 
গেলেন প্রাণ ভরে--দার্থক হও, নফল হও 
তোমাদের মিলিত জীবনব্রতে ।, 

আবে কিছুদিন কেটে গেল। অগন্ত্যের গতি- 
শীল মন আর পারছে ন। এক জায়গায় স্থির হয়ে 
থাকতে ; এ-ষেন বন্গী-জীবন ! একদিন তিনি 
কাবেরীকে বলেই ফেললেন £ “এবার কিছু্গিন 
ঘুরে আসি! 

“তার পর? 

“তারপর শিগগির ফিরে আঙ্বব | 

“ফিরে এসে যদি আমাকে দেখতে ন। পাও ।, 

না, না ও কথ। কেম বলছ! আমি শিগগির 
ফিরে আসব, কাছেই কোথায় যাবো--একটু 
তপস্যা ক'রব।--ওই যে জলপ্রপাতের শব শোন। 
যাচ্ছে_-তারই কাছে তপস্যা ক'রব। 

এখানে আশ্রমে কি তপস্ত| হচ্ছে না? কেউ 
কি তোমার তপস্তায় বি সার করছে? 

না, তা নয়-_-তবে মাঝে নির্জনে গোপনে 
তপশ্ত। করলে শক্তি বাড়ে ! শক্তি গ্রয়োজন-_-এট। 
তে৷ স্বীকার কর! 

'সব্ই ম্বীকার করি, তিনদিনের জন্ত যাবে। 
তার বৌ হয়ে গেলে আমিও বেরিয়ে পণ্ড়ব। 
তবে তিনদিনের মধ্যে নয় ।, 

অগন্ত্য জানতেন কাবেরীর জলময় রূপ । তাই 
সার ছুটি শিষ্কে বলে গেলেন, সাবধানে 
কাবেরীকে রাখবে, যদি দেখ এখান থেকে কোন 
জলধারা] বেরিয়ে নেমে যাচ্ছে” _-তবে বাধ। দেবে, 
_বীধ দেবে- জল যেন না বেরিয়ে চলে বায়। 
তিনদিন পর্যস্ত সব ঠিক চলল। চতুর্থ দিন সকালে 
দেখা গেল একটি স্থতোর মতো জলম্রোত ক্রম” 
গতই বেরিয়ে আপছে পাষাণের বক্ষ তে ক'রে ! 


৫৯৮ 


শিশ্তদের সনোহ হ'ল--এই বুঝি কাবেরী চলে 
যাচ্ছে! তার। মাটির বাধ, বালির বাধ, পাথরের 
বেড়, কত কি দিল, যত বেল! বাড়ে--জলও তত 
বাড়ে, ক্রমশ নামছে-সরে স্তরে আর বীধ (বেরী 
বা! বেলি) মানছে না। শিষ্বেরা তখন গুরুদেবকে 
স্মরণ করছে। এমন সম্নয় অগন্ত্য এসে হাজির ! 
ব্যাপারটা সব বুঝে ফেলেছেন--কাবেরী নদীরূপ 
ধরে চলে যাচ্ছে--যাই হোক তিনি তার কমগুলু 
থেকে মন্্রপূত বারি ছিটিয়ে দিতেই কাবেরী স্বরূপেই 
তাঁর সামনে আব্ভূতি হয়ে হাপতে লাগলো ! 
তখন ছুজনে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, 
আমাদের দুজনের অর্ধাংশ হরপার্বতীর মতো 
এখানে চির-মিলিত থাকবে, বাকী বর্ধাংশ দিয়ে 
উভয়ের জীবনব্রত উদযাপিত হবে। একজন 
যাবে পাহাড় থেকে জলগ্রবাহ নিয়ে সমতলে 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তম বধ---৯ষ লংখ্য। 


কৃষির সহায়তা করতে, আর একজন যাবে-_গিরি- 
বন-অরু সর্ব কৃটির বার্তা নিয়ে। এইভাবেই 
গড়ে উঠবে মানুষের একটি পরিপূর্ণ জীবন, 
এইভাবেই রচিত হবে ত্য লমৃদ্ধ একটি 
মনুয্যসমাজ | 


কাবেরী-ভাগমণ্ডলে অগন্ত্য-কাবেরীর মিলিত- 
মৃততি আজও এই কথাই ন্মরণ করিয়ে দেয়.যে, সমগ্র 
সমাজের কল্যাণকর্ম করতে হ'লে ত৷ বিচ্ছিন্নভাবে, 
এককতাবে করলে হবে নাঃ সম্মিলিতভাবে করতে 
হবে। নিজের অনেক খেয়াল-খুশি ত্যাগ করতে 
হবে, বিভিম্ন ভাবকেও সঙ্গে নিতে হবে, মনে 
রাখতে হবে এই দার্শনিক সত্য £ ঘা কিছু বিপরীত 
বলে মনে হয়, আমলে পরিপুরক--পরিপূর্ণতার 
সহায়ক । 


প্যারিস পেরিয়ে 


ডক্টর অমিয়কুমার হাটি 
মোঁডকেন এনটট্যামসাঁজর প্রধান অধ্যাপক এবং প্যারাসাইটোলাঁজ বিভাগের চেয়ারম্যান, স্কুল অব 
ট্পক্যাল মোডাঁসন, কলিকাতা । বিশিষ্ট সাহিতাসেবী ও পর্ব তারোহণ-বিশেষজ্ঞ । 


আমরা যতটা হতাশ হই, আনলে ততটুকু না 
হলেও চলে, ভাবছিলাম সের্দিন সন্ধ্যায় দমদম 
বিমানবন্দরে এসে । এত পরিচিত লোকের হাপি- 
সুখ দেখে, আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছায় পিক্ত হতে হতে। 
এর থেকে বড় পাওনা! আর কি আছে? বিদেশ 
যাবার আগেই সব কিছু ষেন উত্তল হয়ে গেল। 

তবে, বাধার দেওয়াল তো একটা ছুটো। ছিল 
না, কম কঠিনও ছিল না। একা পারতাম কি 
সেগুলো সরাতে? আজ ধার! এসেছেন দমদমে 
এবং আরও শুতান্ুধ্যায়ী ধারা আসেননি, তাদের 
মিলিত উদ্ভম ও প্রচেষ্টার ফল আমার এই ৰিদেশ 
যাওয়: বল! যেতে পারে ধরে-বেধেই আব্বাকে 


পাঠানো হচ্ছে। 


অথচ আজ সকালেও ঠিক ছিল না, টিকিট 
কাটা হয়ে গেলেও সত্যিই যাওয়! হবে কিনা 
প্যারিস-_ ম্যালেরিয় নিয়ে যে দ্বিতীয় আস্তর্জ তিক 
সন্মেলন হচ্ছে-_-তাতে যোগ দিতে। সরকারী 
নানা নিয়মকাঙ্থন এবং তার ব্যাখা কত যে কঠিন 
-এক একজনের কাছে এক এক রকম্ম এক এক 
সময়ে। প্রায় কাকভোরে হতাশায় তেঙে পড়ে 
গেছিলাম শ্রদ্ধেয় শ্বামী অজঙ্গাননজীর কাছে। 
তিনি কয়েকটা পরামর্শ দিলেন। পিপলস রিলিফ 
কঙ্িটির শান্ত, ধরতে গেলে জোর করে, ধরে নিয়ে 
গেলেন আমাকে মহাকরণে-্দেখ। করলাম স্বাগ্থয 
বিভাগের জয়েপ্ট সেক্রেটারী শ্রীহ্নকোমল সেন-এর 
ঙ্গে। তাঁর কাছে পেলাম লবুজ সন্বেত। নির্দেশ 


আশ্বিন ১৩৯১ ] 


নাম! তো৷ সরকার দিয়েই দিয়েছেন | 

মেঘ কাটল। চোখের সামনে আলো, আশা, 
আনন্দ, জয়। যনের তাৰ কিভাবে সঠিক 
বলি? বিমানে বশা£ আগেই মম উড়ে চলে 
গেছে সে-সব দেশে, আর শুধু আমার একার নয়, 
ধার। এসেছেন আমাকে বিদায় দিতে, সকলেরই। 
বিদায় বেলায় লেগে থাকে, জেগে থাকে কিছু 
ব্দেন!। কিন্তু এই বেদনার বুক জুড়ে আবার 
কেমন যেন একট অব্যক্ত আনন্দ । 

দমদষ্ধ থেকে আকাশে উড়্লাম বেশ একটু 
দেরি করে, রাত ৯ টায়। হুতাশার রেশ এখনও 
িলিয়ে যাধনি দেখছি । সোজ। সাগরপাড়ি 
দিলে ছিল আলাদা কথ] । বোম্বাই-এ বিমান 
বদল করতে হবে। ওখানে কী হয় আবার কে 
জানে! ভরসা, প্যারিসে আর একটা শারীর- 
বিস্ত। সংক্রান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে ষাচ্ছেন ছুজন 
বাঙালী বিজ্ঞানী-ড: মাইতি ও ডঃ: সরকার। 

সত্যিই তাই। ওরা না থাকলে গুলিয়ে 
যেত। দৌডঝাপ কমই করতে হল, তেমন কিছু 
নয়। পাশপোর্ট দেখানো হল, বিদেশী মুদ্রা 
আরও কয়েক টুকরে। পাওয়া গেল। এসব তে 
মাযুলী। ভুলে গুবলেট করে ফেলছিলাম আরেকটা 
জায়গায় । লঙ্গে কলেজের যে দামী ক্যামেরাট। 
ছিল, সেটা পাঁশপোর্টে লিখিয়ে নিতে ভূলেই 
গেছিলাম, ডঃ সরকার ভাগ্যে মনে করিয়ে 
দিলেন! না হলে ফেরার সময় ঝামেলার পড়তে 
হত। 

বোস্বাই থেকে আকাশপথে সাগরপাড়ি শুরু 
হল বলতে গেলে ভোর রাঁতে-_৪টার সময়। 
যেতে হবে বুঝি ৪*** মাইলেরও বেশি পথ। 

ভারতীয় বিমান। আরামদীয়ক। যেন 
ভারতেই আছি। বাঁতে বোম্বাই আসার পথেই 
একগাছা খাইয়েছে-সুগাঁর মাংস, পোলাও, 
রুটি, আইসক্রিম, গ্ইবড়া, আচার, কি । আবার 


প্যারিস পেরিয়ে 


৫৪৯৪ 


বোস্বাই-এ বিমানে উঠতে না উঠতেই সকাল 
হতে মা হতেই সকালের খাবার--ডিমভাজা, 
আলুভাজা, মাংসের বোল, চিজ, মাখন, কুটি, 
দই, কাঁফ। খেয়ে, টিং ভি. দেখে, ঘুমিয়ে সময় 
কোথা ধরিয়ে কেটে গেল। ঝোমের বিমানবন্দরে 
নামলাম যখন, ঘড়িতে ৮টা ৫ মিমিট। আমাদের 
সময়ের চার ঘণ্ট। আগে কিদ্ধু। 

টিপটিপ বুষ্টি পড়ছে। বোম বিমানবন্দর 
খুব বড়ও নয় । সাজানো গোছানোও নয় তেমন। 
বরং কেমন যেন শ্রীহীন লাগল। এদের বঙ 
পছন্দট৷ অনেকটা পাকিস্তানী ধরনের-_-সবুজের 
উপর মোহট! মাক্রাতিরিক্ত মনে হয় বিষান- 
গুলোতে, বিমানবন্দরের নান! জায়গায়, দেওয়ালে, 
কপাটে সবুজের ছোপ, এমনকি ব্ধাতিগুলোও 
সবুজ । 

ঘণ্টা ছুই পরে ছাড়বে বিমান। আমর! 
বৃ্টি মাথায় নামলাম, ছোট গাড়িতে করে 
বিমানবন্্রেই গেলাম একটা জায়গায়, যেখানে 
কর ছাড়া গ্রিনিসপত্র কেনাকাটা কর যায়। 
বেশ ভাল টি. ভি. হাতে নিয়ে ঘোরা যায়, দাম 
৪০৭০ টাকা । দাম কমটা কোথায়, বুঝলাম না। 

১*টায় ছাড়ল উড়োজাহাজ রোম থেকে। 
রোষ ছাড়তে কেমন যেন ইচ্ছা করছিল ন!। 
কত পুরানো শহর, কত প্রাচীন সভ্যতা | তবে 
রোমের সেদিন আর নেই! ইউরোপে থেকেও 
রোম যেন ইউরোপের নয়! 

হয়তো আমার ভাবনাট। আচ করেছিলেন 
ডঃমাইতি। উনি আগে রোমে একটি বিজান 
সম্মেলনে এনেছিলেন ১৯৭৭ খ্রীষ্টাকফে। বললেন 
তাঁর দুরদৃষ্টের কথা। রোমে তার টাকাকড়ি 
সব কিছু পকেটমার হয়ে গেছিল, কী করে পাস- 
পোর্টটাই শুধু তাঁর পকেটে পড়ে ছিল। গেলেন 
তিনি পুলিশের কাছে- থানায় । সেখানে হা 
দেখলেন, তাতে তো তীর চোখ ছানাবড়া! 


হ১৬৩ 


ইউরোপের নানা জায়গার অনেক তা-বড় তা-বড় 
সাহেব মেম ডঃ মাইতির মতো! লব হারানোর 
শোকে মাটিতে শুয়ে হাপুম কীদছে। ডঃ মাইতির 
শোকে সাস্বনার প্রলেপ পড়ল ত৷ দেখে। 
ইউরোপের অনেক বড় বড় শহরের মতো! রোৌমও 
মাঁফিয়। চক্রের একটা বড় কেন্ত্র। 

গল্প শুনতে শুনতে বিমীনে এসে গেল আবার 
দিনের মূল থাবার-_ভেড়ার মাংস, পোলাও, 
লঙ্কার তরকারি, পরিজ, চা । খেতে থেতে আলাপ 
হুল বিমানের এক করমী মীর্জা বেগ-এর সঙ্গে। 
স্থপুরুষ। হায়দ্রাবাদের ছেলে । ১৩ বছর কাজ 
করছে । সার! ছুনিয়া ঘুরেছে। ভারতীয় যাত্রী 
দেখলেই আলাপ জমায়, কে কোথায় কী কাজে 
যায়, খোঁজ নেয়। এট। তার অভ্যাসে দীড়িয়ে 
গেছে। 

এপে গেল প্যারিস । “রোখো রোখো” বলে 
চেচিয়ে উঠতে ইচ্ছা! করছিল, আবার যদি নির্দিষ্ট 
জায়গায় না থেমেই ছেড়ে চলে যায়, কলকাতার 
ভীড়-ভতি বাস-উ্রামের মতো! আরও একট! 
বিচিত্র অস্ভূতি হয় গাড়ি-ঘোড়ায় চাপলে, অন্তত: 
আমার । নামার জায়গায় এসে মনে হয়, না 
নামলেও তো৷ হত, আর একটু গেলেও তো চলত ! 

তা হবার নয়। ১১ট ২৫। পা রাখলাম 
প্যারিসের হিলটন ওলি' বিমানবজ্জরে ৷ দমদম 
থেকে সময় লেগেছে কতটুকু আর? সাড়ে চৌদ্দ 
ঘণ্টা । বোম্বাই থেকে সাড়ে মাত ঘণ্টা । এত 
কাছে! এ যে বলে, রাতের খাবার খেয়েছি 
দরমদমের আকাশে, পরের দিনের খাবার রোম 
থেকে প্যারিসের পথে। কত কত যোজন দুর 
মনে হয়েছিল যেন ধরাছোৌয়ার বাইরে । অথচ 
প্যারিস, তুমি এত কাছে? 

০ 

যদিও প্যারিসের আরেক প্রান্তের অতি 

আধুনিক ডি গল বিমানবন্দরের তুলনায় এটি ছোট, 


উদ্বোধ 


[ ৮৬তম ব্য--নম নংখ্য| 


তাহলেও খুব ব্যস্ত, জনাকীর্ণ এই ওগ্িি বিমান- 
বন্দর । যান-জনম্বোত বইছে । করণীয় ছিল অনেক 
কিছু। নিজের জিনিস বলতে শুধু একটা ডাক- 
ব্যাকের ছোট গ্থাকড়ার সথটকেশ-_সেটা ছাড়ানো 
ডলার ভাঙিয়ে ফ্র] নেওয়া, এগুলে! চুকে গেল। 
ভাড়াতাড়িই। আদলে তিনজন বাঙালী একসঙ্গে 
আছি বলে প্যারিঘটাকে প্যারিপ বলে যেন মনেই 
হচ্ছে না, ষেন বাংলাতেই আছি। আবহাওয়াও 
ফুরফুরে, সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখ আজ, শীত নেই 
কিছুই। 

বাসট। নতুন নাকি? যেটাতে চড়ে চলেছি 
বিমানবন্দর থেকে শহরের কেন্ত্রস্থলে? নিশ্চয়ই 
নয়, তবে নতুনের মতো । ঝকঝকে তকতকে। 
আর কী আরাম! ভীড় নেই। ভাড়া তবে খুব 
বেশি, গোট। ত্রিশ টাকা, তা হোক। বাসে 
উঠতেই বাসের দরজা! আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে 
গেল। আগেই টিকিট নিতে হুল। চালক- 
কণ্ডাকটর ছুয়ে মিলে এক | ছবির মতে! সাজানো 
এত স্থন্দর শহর খুব কমই আছে। আর 
এতিহ! শিল্পে-সাহিত্যে-সংস্কতিতে ফরাসীদের 
গর্ব বাঙালীর মতোই আকাশছোয়!। 

চড়তে হবে এবার পাতালরেলে। টিকিট তে৷ 
কাটলাম। তারপর গেট যতই ঠেলি, কিছুতেই 
খোলে না। যিনি টিকিট দিলেন, তাঁর কাছে 
গেলাম । মহিলা! মনে মনে নিশ্চয়ই খুব হেসে- 
ছেন, মুখ দেখে বোঝা গেল না। বললেন, আর 
সবাই টিকিটট। গেটের উপরে রেখে যেরকম করে 
পাঞ্চ করাচ্ছে, সেরকম করালেই গেট খুলবে। 
চোখ খুলল। তিন বাঙালী প্যারিসের পাতাল- 
রেলে চুকলাম। স্থবিধা একটা । একবার টিকিট 
কেটে যতবার খুশি যেখানে সেখানে ঘোর যায় 
পাতাল থেকে উঠে না৷ আনা অবধি । 

বাস্তিল দুর্গ, লযুভর মিউজিয়াম সব যাওয়া! যায় 
পাতালরেল দিক়্ে। ঘোরাঘুরি কিছু করলাম 


আশ্বিন, ১৩৯১] 


আমর]। ছাড়াছাড়ি হবে অচিরেই । প্যারিস থেকে 
৬*০ কিলোমিটার দূরে আল্প্‌স্-এর কোলে একটি 
মনোরম লেকের ধারে এযানেনি শহরে আমাদের 
বিজ্ঞানসভা বসবে। ডঃ মাইভি ও ডঃ সরকার 
যাবেন পারিস থেকে প্রায় অতটাই দুরে অন্ত্দিকে 
নিস বলে আরেকট। জায়গায়, সেখানকার 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অতুলশীয্ব। তবে ট্রেন ছাড়বে 
প্যারিসের একই স্টেশন গ্যারে ডি লি'য় থেকে । 

আমার ট্রেন বিকাল ৫ট|। পনেরোয়। একটা 
অস্থুবিধা বোধ করছি সবাই, দ্রাড়ি কাটা হয়নি। 
কোথাও যে স্টেশনে দাড়ি কাটব, তার উপায়ও 
নেই। বাথরুম যেতে গেলে তিনটাকা দিতে 
হবে। তো, ট্রেনে যেতে যদি জল তেষ্টা লাগে ? 
কিনলাম এক বোতল লাইম ওয়াটার । বোতলে 
জলও বিক্রি হয়। তাঁড়াতাড়িতে খুজে পেঙ্গাম 
ন! বলেই লাইম ওয়াটার নিলাম। পরে কাজ 
দিয়েছিল খুবই। 

ডঃ মাইতিদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল বলেই 
বোধ হয় একটু ভয় ভয় ভাব এবার । ট্রেন চেনা, 
কামর থোজাটাও কেমন ঝামেলার বলে বোধ 
হুচ্ছিল। এগিয়ে এল একটি আলবানিয়ার ছেলে। 
বয়ন কম । বোধ হয় কোন শ্রমিক। ভাল 
ইংরেজীও জানে না। ফরাসী আমিও বুঝি না, 
তবুদরদ গিয়ে আমীকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেন দেখিয়ে 
কামরাতে উঠিয়ে দিল, ট্রেন ছাড়ার সময় তখন 
হয়ে এসেছে। 

টি. জি. ভি. ট্রেন। এনাকি পৃথিবীর সব 
থেকে দ্রুতগামী ট্রেন। ঘণ্টায় গতি ১৬২ মাইল। 
পড়ন্ত বিকেল । আলে। থাকবে রাত সাড়ে সাতট। 
অবধি। বড় বড় কাচের জানলা, সীমিত যাত্রী। 
আরামদায়ক গর্দী-আটা বপবার জায়গা! । সামনে 
টেবিলঃ লেখ৷ ধায়, খাওয়া। যায় । চা গরম নেই। 


১৪ 


প্যারিস পেরিয়ে 


৬৬১ 


হকার মেই। তবে রেলের লোকের কাছ থেকে 
কফি, লেমনেড, টফি এসব কিনতে পারা যায়। 
নীল উর্দি পর! মেয়ে চেকাএ টিকিট দেখে গেলেন। 
প্যারিস ছাড়িয়ে কত তাড়াতাড়ি কতদুরে চলে 
এসেছি। ছুধারের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ দেখছি মাঠ-ঘাট 
নদী, পথ, স্টেশন, শহর,_মান্্ষ প্রকৃতিকে এখানে 
বশ মানিয়েছে । লবকিছু সাজানো ৷ অপরিচ্ছন্তা 
নেই, দীনত। নেই। ভাঙা বাড়ি, বস্তি চোখে 
পড়েনি । অর্থনীতির দিক দিয়ে ফ্রান্স অনেকখানি 

্বয়স্তর | 
তবু-_তবু প্যারিসের কিছু স্থতি ভুলতে পারি 
না। পাতালরেলের ভিতর হারমোনিয়াম বাজিয়ে 
তরুণ যুবককে ভিক্ষা করতে দেখেছি । একটা 
ন্টেশনে ঢোকার পথে একজন অনেক কিছু 
লিখেছে, একেছে। বসে আছে তার পাশে ভিক্ষার 
প্রত্যাশী হয়ে--কলকাতার রাজপথেও দেখা যায় 
এনশ্ঠ। সবথেকে দ্রুতগামী ট্রেন নিঃশবেই 
যাচ্ছিল-_ছুলছিলও না এতটুকু-তবু একট। 
হদয়বিদ্ারী গানের রেশ লেগেছিল কানে, 
যা শুনেছিলাম প্যারিসে পাতালরেলের 

ভিতর £ 

100 50 169119 2100 (0910966106১ 
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গাইছিল পাতালরেলে যেতে যেতে অপর্প 
সুন্দরী একটি মেয়ে, মানসিক ভারসাম্য ছিল না 
বুঝি তার--পায়ে লাগানো ছিল বরফের উপর 
স্কিকরার চাকা, বিকৃত ছিল স্থর, তার গলার শ্বরও 
কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল স্বদয় নিংড়ানে। কান্নায় 
ভেজা । এই কাম্নাই কাদছে হয়তে। সেখানকার 
অধিকাংশ যুবক-যুবতী। কেজানে? কেজানে 
কেন? কিসের জন্তে? কিমের জন্তে এ-কান্না? 
| ক্রমশঃ ] 





৫ নিবেদন 


শ্রীঅসিতকুমার হালদার 


বিশ্রুত শিক্পণ আসিতকুমার হালদার চিত্রাঙ্কন ও ভাম্কয" ছাড়াও সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্য 
এবং কাব্যকলাতেও সমান বিদগ্ধ ছিলেন। স্বয়ং রবীম্দ্রনাথ আঁসতকুমারের কাবি-প্রাতিভার ভূয়সী 
প্রশংসা করেছেন এবং প্রেরণাও যুগিয়েছেন। কয়েকখানি প্রান সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙলা কাব্যানধ্বাদ 
এবং বেশ কিছ. বাগুলা কাঁবতা ও সাহিত্যগ্রল্থ তাঁর অসাধারণ মনীষার সাক্ষ্য প্রদান করে। ইংরেজীতেও 
তাঁর রচিত গ্রন্থ রয়েছে । কিন্তু অনেকেই এখনও জানেন না যে, তিনি আদি কাঁব বাল্মীকি-রাঁচত 
রামায়ণেরও ভাবানুবাদ সম্পূর্ণ করে গিয়েছিলেন- নিজেই যাঁর নাম দিয়েছিলেন "রামায়ণ, । তিনি 
এ 'রামায়ণী'র প্রারম্ভে যে 'নবেদন' রচনা করেছেন-_এখানে মান্ত সেই অংশটুকুই প্রকাশিত হচ্ছে। 
শিজ্পণ-কন্যা শ্রীমতী অতসা বড়ুয়ার অকুণ্ঠ সৌজন্যে এই অপ্রকাশিত পাণ্ডালাপাঁট পাওয়া গেছে। 


রামায়ণ, মহাভারত যে পৃথিবীর যে-কোন মহাকাব্যের মধ্যে উচ্চস্থান গ্রহণ করতে পারে তা 
দার্শনিক-কবি শ্বগীয় ছিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয্বেরা একবাক্যে 
বলে গেছেন। শ্রদ্ধাম্পদ দ্িজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন £ “যে-দেশে এই ছুই কাব্য মুখে মুখে আপামর* 
সাধারণ কুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যস্ত সকলেই জানে, সে-দেশকে অশিক্ষিত দেশ বল কিছুতেই 
সঙ্গত নয়।” এই ছুই কাব্যে লোকহিতকর সকল তথ্যই নিহিত আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন 
মহাশয়ের রামায়ণী কথার তূষ্নিকায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ "আমাদের দেশে যেমন 
রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে তেমনি ইলিয়ড্‌ ছিল ।"."আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে 
পারি ন! গ্রীন তাহার সমস্ত গ্রকাীতকে তাহার কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিফ়াছে কিনা, কিন্ত 
ই নিশ্চয় যে ভারতব্্য রামায়ণ, মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকী রাখে নাই ।” রবীন্তর- 
নাথ আরও ছ্নেখিয়েছেন £ 
“দেবতার অব্তারলীল। লইয়াই যে একাব্য রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে 
রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মান্থযই ছিলেন । *"'মাুষ বলিয়াই রাম-চরিঞ্র মহিমা ন্ৃত।” 
মূল রামায়ণে দেখা যায়, রাঁম নারায়ণের চারি অংশের এক অংশ হয়েও জন্মালেন মানুষরূপে। 
রাবধ একজন রাক্ষস। মান্থুষ রাম যেমন ধের্ষশীল, জিতেন্দিয়, সাধু, শত্রমিত্রে মশা আর £ 
গম্ভীর সাগর হেন, ধর্ধে হিমাচল 
বীর্ষে বিষ্ণু শশী হেন সৌম্য হুদর্শন-_- 
ক্রোধে তিনি বাঙ্লাগ্ির প্রায় 
ক্ষমাতে ধরণী 
দানেতে কুবের 
ধর্মতুল্য সত্যের নিষ্ঠায় ; 
রাবণ ঠিক তাঁর বিপরীত অপগ্ুণে আকীর্ণ। একমাত্র বাইবেলোক্ত শয়তানের সঙ্গেই তার তুলনা 


আশ্বিন, ১৩৯১ রামায়ণী £ নিন্েন 


হে ওনভভভহ ডগ 


হতে পারে। শয়তানের সঙ্গে কেবল গ্রভেদ এই যে, দশানন রাবণ মহাপত্তিত হয়েও শয়তানে 
পরিণত হলেন বিধাতাকে তপে তুষ্ট করে এবং তারই বরে। 
থষ্টকর্ত। সর্বগুণাতীত ; তাঁতে পাপ বা অপাপ বর্তমান থেকেও বর্তায় না,__-তিনি তারও 
অতীত থাকেন। সেই অপাপবিদ্ধ স্থক্্িকত্। সকলকে যেমন সৃষ্টি করলেন, তেমনি এই রাবণকেও 
সষ্টি করলেন। তাছাড়। নে আবার স্তারই নিকট বরলাত করে দেবতা, হাব, গঞ্ধর্ব, ষক্ষ এবং 
রাক্ষলদের হাতে অবধা বইল। সে নিজে তাতে এরপ ক্ষমতাপ্রমণ্ত হয়ে উঠল যে, মানুষকে আর 
সে গ্রাহথই করল না, আর তাই মানুষের হাতেও অবধ্য রইবার জন্য বিধাতা পুরুষের নিকট ইচ্ছা 
প্রকাশও করল না। এই ছূর্বৃত্ত ভাবল--সে এত প্রবল প্রতাপান্থিত হয়ে গেছে যে, ক্ষত্্ বাক্যকে 
সে সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে। কিন্তু গ্রকারাস্তরে ব্রন্ম৷ অল্পশক্তিবিশিষ্ট নশ্বর মান্গুষের হাতে 
প্রবল-প্রতাপ রাৰণ-নিধনের ক্ষমতা অর্পণ করে মান্থষকেই বড় করলেন । এখন বূপকতাবে বিষয়টি 
দেখলে দেখা যাবে, মাস্থষকে রাবণরূপী ভীষণ ইন্দ্রিরবাসনার পাপপ্রবৃত্ধির বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে 
বিধাতাপুকুষ দেখিয়েছেন যে, মানুষই একমাআ তার এই শক্রকে জয় করতে পারে এবং সেই কারণেই 
সে সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেঠ। রাবণ পৃথিবীতে এসে দেব, খষি, ঘক্ষরক্ষকে প্রতিনিয়ত অত্যাচারে 
বিক্ু করে তুলল। তার অত্যাচারে নিপীড়িত দেবণপের অস্থরোধে স্যটিকর্ত। বিষ মাস্থযের রূপে 
চার অংশে জন্মালেন, বাৰণ-নিধনের হবার পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপনা করতে । 
মান্য স্যতীর কপা-অংশম্নাত্র এবং নারায়ণ স্থির বাহিরে ও অন্তরে হট্টির মধ্যে গতপ্রোত- 
তাবে আছেন। তাঁর সকল সদ্গুণই এশীগুণ এবং বিশেষভাবে রামের মধ্যে এই এঁশী অংশ অধিক 
রইল। মাস্কষের মধ্যেই যে বহুগ্ুণদম্পন্ন নারারূণ জন্নান মানুষকে যুগে যুগে আণ করার জগত, সেই 
কথাই তপোবনবাপী বৈদিকষুগের খষি তপন্বী বান্মীকি তার রামায়ণে বিশঙ্গতাৰে দেখিয়েছেন । 
গোড়াতেই আছে বালীকি রামায়ণ লেখার জন্য এশী-প্রেরশ! পেলেন। কেলিরত 
ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে ব্যাধ কর্তৃক নিহত দেখে করুণা ছিডিদি এবং শোকগ্রন্ত ছয়ে তিনি 
পহুস! বলে উঠলেন : 
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমা 
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনা্দেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ! 
“রে নিষাদ! 


ক্রৌঞ্চ মিথুনমাঝে 
কামাতৃর ছিল যবে 
থে হেতুরে তুই একটিরে তার 
করেছিস বধ 
রহিৰি বঞ্চিত পেতে চিরতরে প্রতিষ্ঠা-সম্পদ্দ 1” 
এই স্বোক থেকে প্রথম উৎপন্ন সমান অক্ষরবিশি্ চরণবন্ধ তন্ত্রীলয়ে গীতধোগ্য ভার 


[৮৬তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


বাকাকে "শ্লোক" বা কবিতার ছন্দ বল। হল। প্রথম শ্লোকবন্ধ কবিতা রচনা তারতব্ধে ১ 
দয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত হল। এই করুণাই এন-প্রেবণ! এবং এর হ্বারাই ম্বান্থষের মধ্যে দেবভাব 
আনে। কি ইসাহি, কি মুসলিম কি টোডা, কি গারো-_সভ্য অসত্য পৃথিবীর নকল মানুষের 
মধ্যেই এই ব্যথাভর। তগবৎ্প্রেরণা! জাগতে পারে। যে-মাজ্যষের মধ্যে এই অপূর্ব এশী-গ্রেরণা 
প্রবল নেই মানুষকেই ভগবানের অংশ বল! হয় এবং বাল্মীকি সেই তগবৎ-অংশকেই মাহ্য-রামের 
মধ্যে রামায়ণে দেথিয়েছেন। তাই মানুষের কাছে রামায়ণ এত সত্য এবং চিত্তকে অধিকার 
করেছে এতিহাসিক সত্য ঘটনার মতো। এর মধ্যে প্রমাদগুণানদদ্ধিৎস্থ কোন ব্যজিরই স্থান 
নেই। ব্রদ্ষধি বান্সীকি বেদ-বেদাস্তের সকল তথ্যই অবগত ছিলেন। এবং তিনি ভগবানের স্বরূপ 
সম্বন্ধে জানতেন : 
নাহং মন্তে স্থবেদেতি নে। ন বেদেতি চ। 
যে! নম্তছেদ তছেদ নে। ন বেদেতি বেদ চ॥ ( কেনোপনিষদ?্‌, ২২ ) 

অর্থৎ, আমি মনে করি ন| যে, আমি ব্রহ্মকে সুম্মররূপে জেনেছি ; আমি যে তাকে জানি না এমন 
নছে, জানি যে এমনও নছে। *আমিযে তাকেজানিন। এমন নহে, জানি ঘে এমনও নহে 
এই বাক্যের অর্থ আমাদের মধ্যে যিনি জানেন, তিনিই তাকে জানেন। 

সেই অবিদিত ব্রহ্ষকে নাধারণের সামনে ধরে দিতে এই রামায়ণীগাথা বান্মীকি রচনা 
করেছিলেন। 

বাল্সীকি তার রামাপ্সণে লোকশিক্ষা, ধর্মজ্ঞান কর্তব্যপরার্নণভার সকল উপদেশই দিয়ে 
গেছেন গল্লের ছলে। রামায়ণ পাঠ করতে গিয়ে তাই দেখি: রাম তাঁর পৃঙ্জাপাদ পিতা দশরথ 
লমীপে আগমনকালে দুর থেকে তাকে দেখে দ্ধ হলেন এবং নিকটে এসে তার পদধূলি গ্রহণ 
করলেন। তখন দশরথ পুত্রের হাত ধরে মাটি থেকে তুলে নিয়ে শিরস্্রাণ করে তাকে আবার 
নিজের পাশে আসনে বসালেন। এই বর্ণনার মধ্যে আমর! পেলাম পিতাপুত্রের মধুর শোভন 
অভ্যর্থনার একটি আদর্শ। পুনরায় অগোধ্যাকা্ডে একস্থানে দেখছি £ রাম লক্ষমপকে উপদেশ 
দিচ্ছেন__“আমর! জনপূর্ণ বা নির্জন বনে যেরূপ স্থানেই থাকি না কেন, সর্বাগ্রে তুমি থাকবে, সীতা 
মাঝখানে এবং আমি লবার পশ্চাতে ঘাব।” অধোধ্যাকাণ্ডের দ্বিপঞ্জাশ সর্গে আছে : গুহরাজের 
সঙ্গে মিলনের পর ভাগিরঘীতীরে নৌকা! পার হবার কালে রাম লক্ষণকে ব্লছেন--“পীতাকে 
আগে নৌকায় বদাবে, পরে তুশি উঠবে এবং আমি সব শেষে উঠব।” একস্থানে আরও 
আছেঃ রাম লক্ষণকে বলছেন--“তাই লক্ষ্মণ আজ থেকে আলল্ত ত্যাগ করতে হবে; অলব্ধ 
সীতাকে দিতে হবে এবং লন্ধ রক্ষ। করতে হবে।” এ থেকে আমর! বেশ বুঝি যে স্ত্রীর গ্রাতি সম্মান 
দেখানোর প্রথা ইউরোপের সভ্যতার আমদানির ফলে ইদানীং হরনি,-পূর্বকালেও তা ছিল। 
এছাড়াও রামের কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় অযোধাকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ সর্গে আছে £ রাম নুমন্ত্র লারথিকে 
শ্যোধ্যায় ফেরার কালে বলেছিলেন_-'অযোধায় ফিরে গিয়ে পুজনীয় পিতা! মহারাজ দরথকে 





আশ্বিন, ১৩৯১ ] 





আমার প্রণাম দেবে, 'আার অন্ত:পুরে পুরনাবীদের নমস্কার ও কুশলমঙ্গল জানাবে ।” পরিশেষে 
বিশেষ করে বললেন £ 
“মাতারে আমার জানায়ে প্রণাম 
শুভবার্তা দিয়। কহিও তাহারে 
ধর্মপথে হেথা আমি রয়েছি অটল। 
তুমি দেবি! ধর্মশীল|! 
পিতার চরণ মানিবে দেবতা হেন 
অন্য মাতাদের প্রতি মান অতিমান যেন 
রাখিও না মনে। 
পিতা হুতে কৈকেয়ীদেবীরে 
কোনমতে ভাবিও ন! নাম বলি তুমি। 
রাজধর্ম মানি, নূপ ভরতে সর্দাই-- 
রাজযোগ্য করো সমাদর । 
নৃপগণ বয়োগ্যোষ্ঠ যদিও না হন 
তৰু তীর! মাননীয় ।” 
এর মধ্যে রামের ওদার্ষের বিশেষ পরিচয় বাল্মীকি দিলেন। বাম তার জননীকে নানীম্থলত চঞ্চলতা 
ও ছূর্বলতাজনিত কার্ধের হাত থেকে বাচাবার জন্যই এরূপ কথা স্থমন্ত্রকে দিয়ে তার নিকট বলে 
পাঠালেন। ছেলে উপযুক্ত হলে মাকে সাদরে এরূপ কথা জানাতে পারে এবং সেটাকে গ্রাগঙ্ভতা 
( বা উচিতবাগীশগিরি ) বল! যায় না। এইরূপ বনু ঘটনা-বৈচিক্প্যের মধো নরনারীর কর্তব্যজ্ঞান- 
বিষয়ক উপদেশ বাল্সীকির রামীয়ণে নিহিত আছে। 
সাধারণত: দেখ! যায়” কোন উপদেশই শুধু কর্তব্য নির্ধারণের জন্য শুর্তাবে দিলে লোক- 
সাধারণের গ্রহণযোগ্য হয় না। উপকথ! বা আখ্যান অবলম্বন করে মনোজতাবে পরিবেশন 
করলে তবে নকলের মনের মধো চিন্নদিনের জন্ত স্থান পায়। মহামুনি বাল্মীকি এই প্রকৃষ্ট উপায় 
অধলঘ্বন করেই বানচরিতমানন রচল। করে গেছেন রাষের চতিআ-চিত্রণের সঙ্গে অন্তান্ত বধ 
আখ্যানধোগে, ৷ এখন ভারতবর্ষের 'অস্থি-মঙ্জার গ্রথিত এবং যুগে যুগে দেশে দেশে প্রচারিত হয়ে 
মাচ্ঘ:কে মগ 9িন্ছে। তাই আমাদের দেশে বুদ্ধ। শঙ্করাচার্য, বামানথজঃ চৈতন্য, রামকৃফ, 
বিবেক্কানন্দ প্রমুখ বেবছাববের মাবিধাব। আবার রামমোহন, রবীন্দ্রবাথ, গান্ধীজি প্রভৃতি 
নরচন্দ্রমারও অভাব নেই। 
বালীক্চিন্ রামাপণে যে কেবলমাআ লোকশিক্ষাযূলক উপদেশই ব্বাছে তাও নয়। তাছাড়াও 
কাবারঞনার পন্পদের কি$ যে দর্বাংণে এদেশের পাহিত্যের আদর্শস্থর অধিকার করে আছে ভার 
কধাও বলা দরকার । ভারতবর্ষের এই প্রথষ শ্লোকবদ্ধ মহাকাবোর মদ পরধতাঁ কালের কবিরা 





[ ৮৬তম বর্ধ--নম সংখ্যা 


ঘে কি কি রস পাবেন তার ইঈগিতও মহাকবি বাল্ীকি নিজেই দিয়ে গেছেন রামায়ণে £ 
পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমা পৈস্মিভিরঞ্চিতমূ। 
জাতিতি: সপ্ততিযুজং তন্ত্রীলয়সমন্থিতম্‌ ॥ 
রসৈ শৃঙ্গারকরুণহা শ্বৌদ্রতয়ানকৈ 2। 
বীরার্দিভিঃ রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্‌। 
অর্থাৎ, পাঠে ও গানে মধুর, দ্রত মধ্য ও বিলঙ্বিত এই তিন মানে এবং ফড়জ, খবত প্রভৃতি সপ্তত্বরে 
বীণাি তন্তরীবাদ্ে সম লয়ে গানেন্র যোগ্য এবং শৃঙ্গ/র, করুণ» হাস্, বৌন্র, বীর ও তয়ানৰ প্রতৃতি 
রস সমদ্িত এই কাব্য তারা গাইলেন। এ বিষয় নিঃসন্দেহে বল। যেতে পারে যে, এই অপূর্ব 
মহাকাব্য তাঁর পরবতাঁ কালের সকল কবিরাই পাঠ করেছেন এবং তাপ, ভবতৃতি, কালিদাস এই 
রামায়ণ থেকে প্রচুর শিক্ষ। ও অন্প্রেরণা পেয়েছিলেন। আমরা এখন কেবল মহাকবি কালিদাসের 
ছুটি কাব্যের মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণের য। অঙ্গরণন অস্তব করেছি তারই কথা ব্লব। (বান্সীকি 
ও কালিদান--প্রবিষুপ্ তট্টাচার্ধ-্বিশ্বভাবতী পত্রিকা, ধবশাখ--আধষাঢ় ১৩৫৬ জ্টব্য ) 
উত্তর প্রদেশের তুলদীদান এবং বাংলার কৃত্তিবাদের মতো সার! ভারতবর্ষের ধব প্রদেশেই 
রামায়ণের রচন| করেছেন দে-দব দেশের কবির। নতুন রূপ দিয়ে। গল্লাংশের মধ্যে যে বৈচিত্র্য 
আছে এবং নীতি-চরিক্ ত্র গ্রভৃতির যে-নব বিশ্লেষণ বাল্সীকির রামান্ণে আছে তারই রমপরিবেশন 
প্রার্দেশিক কবির করেছেন নিজে নিজের দেশের ভাষায় । তাঞ্জোর অধিপতি রঘুনাথের তার 
বিছুধী রমণীপের মধে এক কবি মধুরবাণী রামারুণ তেলেগু ভাষ।য় রচন! করেন। তার রাষায়ণের 
দেড় হাজার শ্লোক মাত্র এখন পাওর। যার । মল্লী একজন দাক্ষিপাতাবাপিনী বিছুধী। তিনি 
আগাগোড়। রামায়ণ রচনা করেন। 
আমার এই পপ্তান্থবদ সম্বন্ধে কেবল একটি কথ! বলার আছে যে, মহাকবি বাল্মীকির মূল 
সংস্থত মহাকাব্যের মর্ধাদ! বক্ষ করার জন্য মুখ্য বিষয়গুলি যখাসম্তব সঠিক অনুবাদ করার চেষ্ট 
হয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণন। করা হয়েছে। এখন মূল কাব্যের ভাব-রস অমিল 
প্রবহমান মুক্তক ছন্দে কতট। পরিবেশন করতে পেরেছি ত| স্থধী পাঠক বিচার করবেন। 
পরিশেষে জনৈক প্রাচীন কবির সঙ্গে কঠ নিলিয়ে বলি £ 
সদূষণাপি নির্দোষ! 
স-খরাপি সুকোমলা 
নমস্তন্মৈ কৃতা যেন 
রম্য রামায়ণী কথা । 
অর্থাৎ, দূষণ থাকা ( অর্থাৎ রাবপের চর দুষণ থাক!) সত্ষেও নির্দোষ এবং খর ( অর্থাৎ রাবপের 
চর খর থাক! সত্বেও ) স্থকোমল এমন যে রম্য রামায়ণী কথা, তার রচয়িতাকে নমস্কার । 
থর আছে তবু যাছ। রছে স্থকোমল 
দুষণ থাকিতে দোষ না৷ ঘটেছে যার। 


ছেন রামায়ণী কথা রম্য বিমল 





শিপ্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


সত্রীধীরেন্্রকুষ্চ দেববর্মন 


অবনীল্দ-পঃরস্কারে সম্মানিত বর্ষীয়ান শঙপশী । শক্ষপাচা্ নন্দলালের সর্বপ্রথম ছান্রচতুষ্টয়ের 
অন্যতম। রবান্দ্রনাথেরও প্রত্যক্ষ সান্ধ্য-ধন্য। 


আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন অভিজাত বংশের 
সক্ধান। ১৮৭১ গ্রীষ্টাবের ৭ অগস্ট, জন্মাষ্ মীর 
দিনে তীর জন্ম হয়। জোডীনশাকোর ঠাকুর 
পরিবারের পরিবেশ, তখনকার কলকাতার অভি- 
জাত পমাজের চালচলন, শিক্ষার্দীক্ষা-এই সব 
মিলে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেঁছিল। 
যুগধর্ম লেই যুগের মানুষকে প্রভাবিত করে, 
আবার সেই যুগের মান্য তার যুগের ধর্মকে সথটি 
করে। একে অন্যের পরিপূরক। অবনীন্দ্রনাথ 
ছিলেন একজন মহান শিল্পী । শিল্প বিষয়ে জ্ঞান 
তার খুব গভীর ছিল। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি অথচ 
পাপ্ডিত্যের কাঠিন্ত তাঁর কোথাও ছিল ন|। 
হাসি তামাশায়, কৌতুকে, গল্পে আনন্দিত-মজলিসী 
লোক ছিলেন। যুগের পরিবর্তন হয়েছে, লোকও 
ব্দলেছে। বর্তমানে অবনীন্দ্রনাথের মতো। লোক 
পাওয়। বড় বিরল। তার সাক্নিধ্য লাভের স্থযোগ 
যাদের হয়েছিল, হাঁমিতে, গল্পে, সরস কথায় মুগ্ধ 
ন| হয়ে থাকার তদের উপায় ছিল না। বাংল! 
সাহিত্যেও তিনি একজন ম্থলেখক ছিলেন । 
ছোট ছেলেদের জন্ত তার লিখিত শকুস্তলা, রাজ- 
কাহিনী, ভূতপতরীর দেশ, বুড়ো-আংলা, নালক 
ইত্যাদি পুস্তক গ্রসিদ্ধি লীভ করেছে। 

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রমাথের সম্বদ্ধে কবিগুরু 
রবীন্নাথের কি ধারণ! ছিল সে-কথার উল্লেখ 
এখানে কর] যেতে পারে । রবীন্দ্রনাথ বলছেন : 
“আমার জীবনের প্রাস্তভাগে যখন মনে করি 
সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়। 
যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনান্ত- 
মাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন 
আত্মনিন্দ! থেকে, আব্মগানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি 


ধান করে তার সম্মানের পর্বী উদ্ধার করেছেন। 
আজ সমস্ত ভারতে যুগাস্তরের অব্তারণ। হয়েছে 
চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্িতে,” ইত্যার্দি। আর্টের 
আত্ম-উপলন্ধির নিদর্শন বর্তমান কালে ভারতের 
সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় । দেশের এই শিম-জাগরণের 
পশ্চাতে এমন একজন গ্রতিভাবান শিল্পীর অব্দান 
রয়ে গেছে ধাকে বর্তমান ভারতীয় শিল্-জগতে 
ভগীরথের সঙ্গে তুলনা কর! চলে। অতীত কালে 
মক্ঠ্যে গঙ্গাকে এনে সগর বংশকে উদ্ধার করেছিলেন 
ভগীরথ; তেমনি প্রাণহীন ভারতীয় শিল্পকে 
পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ । ভারত 
শিল্প-জগতে অবশীন্দ্রনাথের অবদানের কথা ভাবলে 
বিস্ময় বোধ হয়। একদিকে শিল্পকল। হৃষ্টি 
করেছেন অন্যদিকে দেশের বিদপ্ধ সমাজের 
মানসিকতাকে শিল্প-ভাবনায় উদ্বোধিত করেছেন 
লিখনের ভ্বারা। তাঁকে তুলি ও কলম ছুই এক 
সঙ্গে চালাতে হয়েছিল। শ্রোতস্থিনীর ধার! 
শৈবালের দ্বার। অনেক সময়ে অবরুদ্ধ হয়, তেমনি 
ভারতীয় শিল্প-ধারার গতিপথ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম 
হয়েছিল রাজপুত, মুঘল, কাংড়। ঘরানার চিত্র" 
কলার পরবতী কালে । অবনীন্দ্রনাথ সেই ধারাকে 
নৃতন করে পুনঃপ্রবতিত করেছিলেন । 

শিল্পীরূপে অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতির প্রথম দিকে 
বঙ্গতঙ্গের প্রতিক্রিয়া শিল্পীর মনকে প্রভাবিত 
করেছিল। শ্বার্দেশিকতার অনুপ্রেরণায় বিদেশী 
প্রভাব হতে যুক্ত হওয়ার সংকল্প নিয়ে দেশের 
কৃষ্টিকে, সভ্যতাকে আদর্শ রেখে শিল্পন্ুটির কাজে 
তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। তারই নিদর্শন 
আমর] দেখতে পাই শিল্পীর অস্কিত “ভারতমাতা” 
চি্টিতে। কিন্তু এই আন্দোলনের সীমিত গণ্ডি 
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অল্প কালের মধ্যেই অতিক্রম করে বৃহত্তর রূপ- 
সটর জগতে তিনি গিয়ে পৌছেছিলেন। আজ্- 
প্রকাশের প্রতি ছিল তার প্রগাঢ় বিশ্বাপ, তাই 
অপরের অন্থুকরণ বা প্রভাব থেকে মুক্ত হতে 
তার শিশ্ক, প্রশিষ্তদের উপদেশ ধিতেন। ১৯২৪ 
খরীষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিলে আমাকে একটি পত্র লিখে 
এ বিষয়ে কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের 
একবার হুশিয়ারি দিয়েছিলেন। তিনি লিখে- 
ছিলেন : “আমি তো৷ তোমাদের সামনেই সেদিন 
নন্দলালকে সাবধান করেছি জানো এ অজস্তার 
মুখেই চলো আর গ্রীস, জাপান ব! চীনের দিকেই 
চলে! সে পরের রান্ত। ধরে চল! ছাড়। আর কিছুই 
হবে না। অন্যের বন্দরে আমার জাহাজ কেন 
ভেড়াব, আমাদের প্রত্যেকের জন্য শ্বতন্ত্র বদর 
রয়েছে যখন। একল! চল! ছাড়া উপায় নেই 
আমাদের কারো) শিজের ফসল নিজের নৌকে। 
বোঝাই করে নিজের বন্দরে গিয়ে নামলেন এর 
চেয়ে আর তাল গতি ও মুক্তি নেই 205-এর, 
আমার নৌকোয় তোমার স্থান নেই, তোমার 
নৌকোয় আমার স্থান নেই--ঠাই নাই ঠাই 
নাই ছোট এ তরী, আমারি সোনার ধানে গিয়েছে 
ভরি।” এই গান গেয়ে সব আর্টিস্টকেই চলতে 
হয়েছে চিরকাল একল৷ একলা, রূপের রাজত্বের 
বন্দরে বন্দরে এই একই গান চিরকাল গেয়ে 
চললে! সবাই |” এই পত্রে অবনীন্দ্রনাথ যে আদর্শের 
কথা ব্যক্ত করেছেন তার নিজের সমস্ত শিল্পন্যরির 
মধ্যে সেই আদর্শটির প্রকাশ উজ্জল হয়ে আছে। 
তিনি বিশ্বা করতেন, শিল্প-সাধনায় শিল্পীকে 
তার শিল্পন্থ্টির ছারা যে-পথ ধরে চলতে হয়, 
সেই পথের নে একাই যাত্রী । সাধনার পথে 
দল বেঁধে চলা সম্ভব নয়, তাতে অভিষ্ট লাতের 
ব্যাঘাত স্যাই হয্ব। স্মধর্মী সহযাত্রীকে নিজ 
পথ-চলার অভিজ্ঞতায় হয়তে। সহায়তা কর। যায়, 
কিন্তু যেখানে রূপন্তির দ্বারা পরম আনন্দ 


উদ্বোধন 
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লাভের প্রত্যাশায় নৃতন নৃতন পথের লঙ্কান করে 
সাধক শিল্পী এগিয়ে চলেছে তখন সেখানে সে 
সম্পূর্ণ একা। রূপস্থরির কাছে শিল্পী যখন ধ্যানম্থ 
তখন তার নিজের সত্তা বা ব্যক্তিত্ব বহিঃগ্রকৃতির 
যথার্থ রূপ, ভাব-কল্পন। এগুলি মিলে প্রেরণ 
যোগাতে থাকে তার অন্তরে । এখানে দ্বিতীয় 
ব্যক্তির কোন স্থান মেই। শিল্পন্থতির উৎস বা 
প্রেরণার স্থল শিল্পীর অন্তরের মধ্যেই নিহিত। 
প্রত্যেক শিল্পীই তার ব্যকিত্বের শ্বাতন্ত্য নিয়ে 
অপর শিল্পীদের থেকে পৃথক, তাই ভার্দের শিল্প- 
কলা হ্ষ্টিতে এত বিভিন্নতা ও বিচিজ্রতা । 

শিল্পশান্্ ও শিল্পীর মধ্যে কি সম্বন্ধ এ বিষয়ে 
অবনীন্দ্রনাথের মতাষত জানতে হলে প্রথমেই 
উল্লেখ করতে হয়, তিনি প্রাচীন ভারতীয় 
শিল্পশাস্ত্রকে একালের উপযোগী করে শিল্পরনিকদের 
অবগতির জন্ত “ভারতশিল্পের ষড়ঙ্* নামে বইটি 
লিথেছেন। আবার তিনিই ১৯২১ খ্রীষ্টান 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রানী-বাগেশ্বরী 
অধ্যাপকের পদে থাকাকালীন ত্রিশটি বন্তৃতামাল৷ 
লিখেছেন যা শিল্প-জগতে অপূর্ব ও শ্রেষ্ঠ বলে 
সকলেই স্বীকৃতি দান করেছেন। তবু কিন্তু শিল্প- 
সৃষ্টির চেয়ে শিল্পশান্ত্রকে তিনি গ্রাধান্ত দিতে রাজি 
নন। তিনি বলেছেন: “শিল্প ব্যাখ্যার কাজে 
হয়তে। শিল্পশান্ত্রের মূল্য আছে, কিন্তু শিল্প রচনায় 
অল্পই সাহায্য করে। শিল্পশান্ত্র খুবই গভীর, তার 
চেয়েও গভীর হুল শিল্প, শিল্পীর মন তার চেয়ে 
আরও গভীর যার মধ্যে বহির্জগৎ্থ তলিয়ে রয়েছে । 

দক্ষিপের বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথ ভার নির্দিষ্ট 
স্থানটিতে আরামকেদারায় বসে তোরবেলাতেই 
ছৰি আকার কাজে হাত দিতেন। রঙ গোলার 
জন্ত একটি জলপাত্রে পরিফার জল, রঙের পেলেট। 
আর ছোট বড় নানা! আকারের তুলি তার পাশে 
সাজানো থাকত। একদিন সকালের দিকে 
নিবিষ্ট মনে ছবি এ'কে চলেছেন, তারই মধ্যে ভূত্য 
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বাড়ির ভিতর থেকে তীর জলখাবার নিয়ে এল। 
টোস্ট কর? রুটি, মাখন, জ্যাম ও চা খাওয়া হয়ে 
গেলে পান এল, তারপরে আলবোলায় তামাক 
দিয়ে ভূত্যটি তখনকার মতে। প্রস্থান করল। শিল্পী 
পান চিবুচ্ছেন, আলবোলার লম্বা নলের মুখটি 
নিজের মুখে দিয়ে ধীরে ধীরে ধেশয়। ছাড়ছেন 
আর মনের আনন্দে ছবিতে রঙ লাগাচ্ছেন। তার 
ছবি আক। দেখতে ভাল লাগে, তাই চুপটি কৰে 
পাশের বেঞ্চিতে বসে আছি। মাঝে মাঝে ছু- 
চারটা কথ! বজেন। হঠাৎ মুখ থেকে কিছু পানের 
পিক ছবির উপরে পড়ে যায় । এই ন। দেখে আমি 
তো আতকে উঠেছি ছবিটি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় । 
লক্ষ্য করলাম আবনীন্দ্রনাথ কিন্তু বিচলিত 
হননি। প্রথমটায় একটু থেমেই তারপরে নিজের 
গায়ের পাঞ্জাবীর হাতাটি দিয়ে ধীরে ধীরে পানের 
পিকটিকে মুছে দিলেন। বঁ-হাতে ছবিটিকে একটু 
দুরে ধরে দেখতে লাগলেন। তারপরে হঠাৎ তার 
নিজন্ব ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন £ “দেখ, আমি 
কত কষ্ট করে ছবিতে যে ইফেব্টু (626০) আনবার 
চেষ্ট করছিলাম সেটা কত সহজে এনে গেছে।” 
এই বলেই হাতের তুলি দিয়ে পেলেট থেকে রঙ 
নিয়ে ছবিতে এখানে-ওখানে টাচ, (698০1) দিয়ে 
হাতের থেকে ছবিটিকে নামিয়ে দিয়ে ব্ললেন-__ 
“এবার ফিনিশ (00191) ) হল ।” যা তয় কর- 
ছিলাম তার ঠিক উপ্টোই হুল। দেখলাম ছৰিটি 
সন্দরভাবে সম্পূর্ণ হক্সেছে। শিল্পী এইভাবেই 
ধুশির খেয়ালে ছবি আ্াকেন। 

সকালের দিকে দক্ষিণ-বারান্দীয় বসে অবনীন্ত- 
নাথ ছবি আকছেন, পাশের কাঠের বেঞ্চিতে বসে 
তার আক] দেখছিলাম । ছবি আকার মাঝে মাঝে 
তিমি ছু-একট। কথাও বলছিলেন। এমন সময় 
ছবিটাকে একপাশে রেখে নিকটের কাঠের দেরাজ 
থেকে একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে আমাকে 
দেখিয়ে বললেন £ “জান, এটা আমার গুরুত্থানীয় 
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হেভেল পাহেবের দেওয়া! । তিনি একদিন আমাকে 
কলকাতা! মিউজিরামে ভারতীয় চিন্রশালায় নিয়ে 
রাজপুত, মুধল, কাংড়া ঘরাসার ছবিগুলি 
দেখাচ্ছিলেন। মুল চিত্রের একটি সারসপাখির 
ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন কি অপূর্ব কাজ, কাছে 
গিয়ে তাল করে দেখ--এই বলেই পকেট থেকে 
এই ম্যাগনিফাইং প্লাসটি বের করে আঙার হাতে 
দিলেন। সারসপাথির ছবিটাকে যখন এই মাসের 
ভিতর দিয়ে দেখলাম তখন অবাক হয়ে গিয়ে- 
ছিলাম গ্রাচীনকালের আকিয়ে শিল্পীর দক্ষতা 
দেখে। ুম্ত্র তুলির কাজ ও রঙের বাহার দেখে 
সেদিন ভারতীয় চিন্রশিল্পের গুণের বিষয়ে যেন 
আমার তৃতীয় নয়নের উন্মেষ হয়েছিল। এর 
পূর্বে ভারতীয় শিল্পকে এত ভাল করে দেখিনি 
এবং বোঝবারও চেষ্টা করিনি। হেভেল সাহেব 
ভারতীয় শিল্পের প্রতি গ্মত্যস্ত দরদী ছিলেন। 
ভারতীয় শিল্পকলা ও কারুশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত 
করবার প্রতি তার উৎসাহের অন্ত ছিল না। 
ভারতের বাইরের জগতে তারতীয় শিল্পকে 
জানাবার জন্ত তিনি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ পুস্তকও লিখে 
গেছেন। এই নব কারণে হেভেলের প্রদত্ত এই 
ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি যত্ব করে আমি রেখেছি।” 
আমি হাতে নিয়ে নেটাকে দেখে তাকে ফেরত 
ধিলাম। তিনি আবার কাঠের দ্বেরাজে ঢুকিয়ে 
রাখলেন। 

বিখাত দক্ষিণের বারান্দাটি ছিল শিল্পীদের 
তীর্থস্থান । অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পী ওতার 
গুণমুগ্ধদের আকর্ষণের মধ্যমণি । কেউ-বা আসেন 
নিজেদের আকা ছবি দেখিয়ে তার মতামত 
জানতে, কেউ-বা আদেন শিল্পবিষয়ে তার উক্তি 
শুনতে, আবার কেউ-বা আসেন শিল্পবিষয়ে নান। 
রকম প্রশ্ন নিয়ে। শিল্প-সাধনার কথা বলতে গিয়ে 
বলেছেন, চোখ বুজে তার সাধনা নয়, চোখ খুলেই 
তার সাধনা । এই প্রসঙ্গে ছোট একটি ঘটনার 
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কথা বলেছিলেন। তীর রবিকাকার প্রেরণায় 
একদিন বাড়ির তেতলার ছাদের উপরে গিয়ে 
ভোরের দিকে পূর্বমুখী হয়ে চুপটি করে চোখ 
বুজে বসে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলেন। 
অনভ্যাসবশতঃ হঠাৎ চোখ খুলে গেলে তিনি 
দেখতে পেলেন পূর্বাকাশে নব-অরুণোদয়ের কি 
অপূর্ব রঙের খেলা, তখনই আসন ত্যাগ করে উঠে 
পড়লেন, মনে মনে এই কথা বলে “বিশ্ববরদ্ষাণ্ড 
জুড়ে যে-রূপের বিকাশ তাকে দেখ, চোখ খুলে 
তোমার সাধনা, চোখ বুজে নয়। যোগীর ধ্যান 
চোখ বুজে, শিল্পীর ধ্যান চোখ চেয়ে। সাধনার 
লক্ষ্য যে পরম ্থন্দর দেবতা, ধার সৌন্দর্ধের 
প্রকাশ এই জগৎ জুড়ে রয়েছে তাঁর উপলব্ধি 
অস্তরে কেমন করে ধারণ! করব যদি না চোখ 
ষন খুলে তাঁকে দেখি, তাকে না উপলব্ধি করি ।৮ 
শিল্পাচার্ধের জীবন-দর্শন এই ছোট্ট ঘটনার মধ্যে 
প্রকাশ পেয়েছে। অপর আরেকটি ঘটনায় কলা- 
ভবনের একজন ছাজ্জ অবশীন্দ্রনাথের নিকটে গিয়ে 
কতগুলি শিল্পবিষয়ে ভাল বইয়ের নাম জানতে 
চেয়েছিল যা পড়ে শিল্পজ্ঞান বৃদ্ধি পায় । ছাআটির 
মনে আত্মপ্রত্যয় ছিল সে আর্টের সম্বদ্ধে বেশ কিছু 
জানে বলে। তার কথায় অবনীন্দ্রনাথ সে আমেজ 
পেয়েছিলেন। তেমনটি বইয়ের নাম বাতলে দিতে 
গিয়ে শিল্পাচার্য বলেছিলেন, বইটির মাত্র দুইটি 
পাতা, একটি সবুজ, অপরটি নীল। এই ছুইটি 
পাতার বই ভালভাবে পড়তে জানলে অন্ত বই 
পড়ার আর প্রয়োজন হবে না। ছাত্রটি এই 
সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ইঙ্গিতবাক্যে সেদিন সন্ধ৪ 
হয়েছিল কিনা সেকথা জান! নেই। শিল্পাচার্যর 
শিল্পবিষয়ে গভীর মননশীলতা ও শিল্পরসঙ্ঞানের 
ইঙ্গিত এখানেও ব্যক্ত হয়েছে। 

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন এমন একজন শিল্পী যিনি 
শিল্পরসে, শিল্প-অগ্গভূতির আনন্দে উদ্ুদ্ধ। তিনি 
ঘষে ধরনের ছবি একেছেন তাকে ভারতীয় 
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চিন্ররূপে গণ্য কর! হলেও তাকে তীর পূর্যব্তী 
ভারতীয় কোন চিত্র গোঠীতৃত্ত কর! যায় না। 
তাঁর নিজন্ব ঢঙে অঙ্কিত তার চিত্রগুলি। তিনি চোখ 
দিয়ে, মন দিয়ে, তালবেসে যা! দেখেছেন, নিজের 
মনে যে ভাবকে পোষণ করেছেন তারই প্রকাশ 
তার চিন্রগুলিতে দেখতে পাই। বাস্তব, অবাস্তবের 
অপরূপ নমন্বয় তাঁর চিত্রকে সৌন্দর্ধদান করেছে। 
তার কোন স্কেচ-বই আমর] দেখিনি। তবে কি করে 
স্টাভি 15৫5) করতেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে 
হয়, হয়তো তাঁর মন এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌছেছিল 
যার জন্য এমন ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন 
যা দেখতে তাল লাগত, যার থেকে আনন্দ পেতেন 
তাই মনের মধ্যে ধরা পড়ে যেত। এই সংক্রান্তে 
একটি ছোট্ট ঘটনার কথ! উল্লেখ কর] যেতে পাবে । 
দক্ষিণের বারান্দায় অবশীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হলে 
মনে হল, কোন একটা কিছুর তাবনায় যেন তীর 
মন উৎফুল্ল হয়ে আছে। তীর নিজের বিশেষ 
ভঙ্গীতে হাত-মাথা নেড়ে বললেন £ “জান, আমার 
ক্রাইস্টকে আমি চীৎপুর রাস্তায় গতকাল ঘুরে 
বেড়াতে দেখেছি, চেহারাট। যেন সত্যিই ক্রাইস্টের 
মতে1।” তার পরদিন প্রাতে একটু বেলা করে 
গিয়ে দেখি শিল্পাচাধ নিজের আকার জায়গায় 
বসে নিবিষ্ট মনে ছবি আকছেন। ধীরে ধীরে 
পাশের বেঞ্িতে গিয়ে ববলাম। আমাকে দেখেই 
আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন--“এই দেখ আমার 
ক্রাইস্ট |” দেখতে পেলাম ইতিমধ্যেই ছবিটার কাজ 
অনেকখানি এগিয়ে গেছে, স্থম্দর একটি ক্রাইস্টের 
ছবি। কোন এক সময়ে প্রবাসী পত্রিকাতে ছবিটি 
ছাপানে৷ হয়েছিল। ছবিটা দেখে ভেবেছিলাম, 
কে সেই অজাতনামা সৌভাগ্যবান পুরুষটি সেই 
চিৎপুর রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল যাকে দেখে শিল্পী 
ক্রাইস্টের প্রেরণা পেয়েছিলেন ! চিৎ্পুরের লেই 
দিনকার ক্রাইস্টের প্রেরণাদদাতা পথচারী মডেলটি 
বোধহয় জানতেই পারল না যে একজন কৃতী 
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শিল্পীর তৃলিকায় ভার আকারটি অঙ্কিত হয়ে রইল। 
অবনীন্দ্রনাথ লোকটিকে স্টাডি করতে চিৎপুরের 
রাস্তায় স্কেচ-খাতা হাতে নিয়ে ছুটে যাননি, 
কিন্তু এক পলকে য| দেখলেন তাতেই তাঁর সব 
দেখা হয়ে গিয়েছিল ! 

একবার কলকাতার কোন একজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি অবনীন্ত্রমাথকে ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন £ 
“অবনবাবুং আপনি তে। নঙ্গলাল, অসিশকুমারের 
মতো বড় বড় আর্টিস্ট তৈরি করেছেন, তাজমহল 
তৈরি করতে পারবেন ?” তার উত্তরে অবনীন্র- 
নাথ বলেছিলেন £ “দেখুন, কেউ কাউকে আর্টিস্ট 
বানাতে পারে না, তার! শিল্পী হয়েই আমার 
কাছে এসেছিল, আমি শুধুঠিক পথটা বাতলে 
দিয়েছিলাম। তাজমহল গড়ার কথ। বলছেন, 
ঠা আমি তাজমহল গড়তে পারি, কিন্তু তাজমহল 
চাইবার মতে! সাহঙ্জাহান বাদশ। কোথায় ? যদি 
লাহজাহান বাদশীকে পাই তবে তাজমহল আমি 
ঠিকই গড়ে দেব।* ঠিক কথাটিই তিনি সেদিন 
বলেছিলেন, দেশের শিল্প অনেক সময় গড়ে ওঠে 
যদি দেশে তার চাহিদা! থাকে। 

ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের স্টুডিও (9081০ ) 
বলতে য। বোঝায় অবনীন্দ্রনাথ ব গগনেন্দ্রনাথের 
সেই ধরনের স্টুডিও কখনও ছিল না'। এ দক্ষিণের 
বারান্দাই ছিল তীদের স্টুডিও, শিল্পী ভ্রাতৃঘর 
এখানে বসেই বরাবর ছবি এঁকেছেন, আবার 
গল্পও করেছেন৷ এইখানে কিউরিয়ে। ব্যবসাক়্ীঘ। 
তার্দের নানা রকমের পুরাতন পুতুল; প্রাচীন 
চিত্রাি, বিচিত্র রকমের কারুশিল্প নিয়ে হাজির 
হত। কোন কিছু যর্দি পছন্দ হত তার মধ্যে তৰে 
হয়তো কিনে নিতেন। কখনও বা কার্পেট 
ব্যবসায়ী এনে হাজির হত, এমনি করে অনেক 
বিচিন্র রকমের ব্যবসায়ীর। এসে দেখা দিত। 
অনেক গুণী বিদেশী, বিদেশী শিল্পী এই দক্ষিণের 
বারান্নায় এসে আলাপ করে যেতেন। তাদের মধ্যে 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 
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ছিলেন জাপানের মনীষী ও শিক্ষাবিদ কাকোন্ু 
ওকাকুরা, বিখ্যাত শিল্পী টাইকান, হিশি্বা, 
আরাইমান ধাদের সংস্পর্শে এসে তিনি ওয়াস্‌ 
পদ্ধতিতে চিন্জ-অঙ্কন প্রবর্তন করেছিলেন । বিখ্যাত 
চিত্র-সমালোচক আনন্দ কুমাবদ্বামীর সঙ্গেও এই 
দক্ষিণের বারান্দায়ই প্রথম তার পরিচয় হয়। 
আনন্দ কুমারশ্বামী অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে কিছু- 
দিন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। 

এই মহান শিল্পীকে কখন প্রথম দেখার স্থযোগ 
আমি পেয়েছিলাম, পেকথার একটু উল্লেখ করছি। 
শান্তিনিকেতন ব্রঙ্ধবিালয়ে যখন পড়তাম তখন সেই 
অল্প বয়সেই বাশী ভাল বাজাতাম। যদিও কখনও 
গুরুদেব রবীন্ত্রনাথের সামনে বাশী বাজাইনি তবু 
তিনি জানতেন আমি বীশী বাজাই। ১৯১৬ 
খীষ্টান্ষে ভারত-নচিব মণ্টেগু সাহেব ভারতে 
এসেছেন হোম রুল সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের 
সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য । তিনি কলকাতাক়্ 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়ার্সাকোর বাড়িতে এদে 
দেখা করৰেন। এই উপলক্ষে জোড়ার্সীকোর 
বিচিত্রাভবনে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেম্ত্রনাথ, 
নন্দলাল, অসিতকুমার, শৈলেন্্রনাথ দে ইত্যাদি 
আরও শিল্পীদের চিত্রাদি নিয়ে একটি হুন্গর 
প্রদর্শনীর আয়োজন কর] হয় । গুরুদেব কলকাতা 
থেকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক জগদানন্দ রায়কে 
টেলিগ্রাম করলেন শীন্র বাশী নিয়ে আমাকে 
কলকাতায় যাবার জন্্। সেখানে পৌছে তার 
পরদিন সকালের দিকে বিচিন্রাভবনে ঢুকে দেখি 
বড় হুলদ্বরটিতে সুঙ্জর করে প্রদর্শনীর জন্ত ছবি- 
গুলি সাজানো! হয়েছে। সেই গ্রর্শনীতে শিল্পী 
স্বরেন্জনাথ করেব বিখ্যাত বড় ছবি 'পথের সাথী?টি 
ছিল। একটি পুরুষ এওতাল বাশী বাজিয়ে 
চলেছে, তার সঙ্গী একটি সাঁওতাল রষণী। ছবিটির 
সামনে দাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্তরনাধ, গগনেক্ত" 
নাথ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন : “মবেনকে বলেছিলাষ 
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ছবির ব্য।কগ্রাউণ্ডে (380151004-এ ) সোনালী 
রঙ লাগিয়ে দিতে যাতে শান্তিনিকেতনের রোদের 
দীপ্তির আত'ন কমালে ।” তীর ঘুরে ঘুরে ছবি- 
গুলি দেখছিলেন। সেই গ্রব্শনীর ঘরে আঙি 
প্রথম অবনীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম । পরের দিন 
জোড়ার্সসকোর বাড়িতে ববীন্দ্রবাথের সঙ্গে তারত- 
সচিব মণ্টেগড সাহেব দেখা করতে আসেন । তাঁকে 
বাশী বাজিয়ে শুনিয়েছিলাম। 

কলকাতায় প্রতি ডিমেম্বর মাপে সমবায় 
ম্যান্সন নামে বৃহৎ ভবনের একটি অংশে ইত্ডিয়ান 
সোসাইটি অব ওরিয়প্টাল প্ষর্টন নামে একটি 
প্রতিষ্ঠানের দর্বভারতীক় চিত্রপ্রদর্শনী হত। 
কলাভবন প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্ডে 
শাস্তিনিকেতনে ৷ উক্ত প্রদর্শনীতে দেওয়ার পূর্বে 
কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রদের আক ছবিগুলি 
কলকাতায় নিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে প্রথমে দেখানো 
হত। ভোরবেলা চিৎপুর বস্তা হয়ে 
জোড়ার্সাকোর ঠাকুববাড়ির দিকে ছবি সহ যখন 
অ.সর হতাম তখন বাড়ির নিকটে পৌছেই 
প্রথমে চোখে পড়'ত বাড়ির নিচতলায় প্রবেশ- 
পথের গান্ডিবারান্দায় অতিপুষ্ট শয়নরত একটি 
ভেড়া ও বিরাট ভূড়িওয়াল৷ বলিষ্ঠ এক পশ্চিমা 
দরোয়ান। তারপরে একটু এগিয়ে দোতলার 
ওঠার হুনার কাঠের পিড়র গোড়ায় পৌঁছলে 
মোহিত-কর! খাদ্বির তামাকের খোশবায় নাকে 
আমত। অবনীন্দ্রনাথের প্রালাঞ্ধোপম বাড়িটার 
দোতলার বসবার ঘরে শিল্প সন্ভারেও ভারতীয় 
ধরনের আদমবাবপত্রে স্রন্দরভাবে সাজানো ছিল। 
দেওয়ালের গায়ে ছোট-বড় বহু রঙিন চিন্রাি 
টাঙানে। রয়েছে দেখলেই মাজিত রুচির পরিচয় 
পাওয়। যায় । অধিকাংশ চিত্রগুলিই অবনীন্দ্রনাথের, 
গগনেক্জনাথের ও নঙ্গলালের সবার অস্কিত। তবে 
তাল ভাল প্রাচীন বাজপুত, মুঘল ও কাংড়। 
ঘরানার চিত্রকল এই লংগ্রহে স্থান পেয়েছে। 


উদ্বোধন 
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দোতলার প্রশস্ত দক্ষিণের বারান্দায় পাশাপাশি- 
ভাবে তিনটি গৃথক আরামকেদারায় তিন ভাই, 
জ্যেষ্ঠ গগনেন্দ্রনাথ, মেজে। সমরেক্্রনাথ, এবং 
কনিষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই এক একটি কৰে 
আলবোল! নিয়ে বসে তামাক খেতেন আর 
জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব ছবি আকতেন, গল্প 
করতেন, মেজো ভ্রাতা শিল্প সমঝদার ও 
লমালোচকের স্থান গ্রহণ করতেন । যেমন মহান 
শিল্পী তেমনি বড় মজলিনী ব্যক্তিও তারা 
তিনজনেই ছিলেন। কলাতবনের শিক্ষক ও 
ছাত্রছাত্রীদের আকা নৃতন ছবিগুলি দিয়ে যখন 
গুদের লামনে গিয়ে উপস্থিত হতাষ তখন ছবিগুলি 
দেখবার জন্ত কি আগ্রহই না তাঞ্ছের তিন 
ভায়ের মধ্যে দেখেছি। কাড়াকাড়ি করে ছৰি- 
গুলি দেখতেন এবং ছবির নাম, তার মূল্য ছুইই 
তারাই নির্ধারিত করে দিতেন। ছবিগুলির 
দোষগুণ বলে দিতেন, কিন্তু তার সঙ্গে থাকত 
তাঁদের অরুত্রিম গভীর দরদ আর মমতাবোধ। 
তারের দেখা হয়ে গেলে ছবিগুলি নিয়ে ইত্ডিয়ান 
সোসাইটি শব ওরিয়েপ্টাল আর্টসের ভবনে পৌছে 
ধিয়ে আসতাম । এইভাবেই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতাবে পরিচয় হওয়ার প্রথম সুক্্পাত হয়। 
১৯২১ শ্রীষ্টাবধে জোড়ার্সীকোর বিচিআ্জাভবনের 
পিছন প্রাঙ্গণে বিরাট একটি প্যাণ্ডেল তৈরি হল, 
এখানে প্রথমে প্রকাশ্য জলদ। বর্ধামঙ্গল গীতোত্দৰ 
অন্ঠিত হয়। এম্রাজ বাজাবার জন্য সঙ্গীতদ ল- 
ভৃক্ত হয়ে জোড়ার্সীকোয় গেছি। প্রতিদিন 
সকালের দিকে গানের মছড় হয়ে যাবার পরে 
কিছু সময় পাওয়া যেত, তখন অবনবাবুদের 
বাড়িতে গিয়ে তাঁর ছবি আক! দেখতাম তার 
পাশের একটি কাঠের বেঞ্চিতে বলে । তিনি ছৰি 
আকার ফাকে ফাকে ছু-চান্টা গল্প এবং ছবির 
সম্থপ্ধে নানা রকম কথা বলতেন। কলকাতায় 
সাধারণ মঞ্চ তারপর থেকে কয়েক বছর দন্তর 
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বাউল: 


অবনীন্দ্রনাথের কাটুমকুটুম 


৮ পাশাপাশি শীর্িশ্পীশশি 


- ৮ সী পিট 


না, 


চু 


[ শাস্তিনিকেতনের কলীভবনের মৌজ 


আদ্বিন, ১৩৯১ ] 


বর্যামঙ্গল, বসম্তোৎসব, বিনর্জন নাট্যার্দি অভিনীত 
হয়। প্রতিবারেই এই সব অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের দলে 
যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলাম । তার জন্ত 
জোড়ার্সাকোর বাড়িতে যেতাম । তখন অবনীক্ু- 
নাথের সঙ্গে মেলামেশার যথেই্ই হ্যোগ 
পেয়েছিলাম। 

ব্ধামঙ্গল, বসস্তোত্সব, বিসর্জন নাটোর সব 
মহড়াই অবনবাবুদের বসবার ঘরের পাশে একটি 
বড় হলঘরে প্রাতে বা সন্ধ্যায় হত। মহড়ার পময়ে 
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতেন ও নির্দেশ 
দিতেন । লঙ্গীত পরিচালন! করতেন দীনেন্দ্রনাথ। 
সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ ভীমরাও শাস্ত্রী পাখোয়াজ, 
বায়াতবলা বাঙ্গাতেন ! এম্রাজ বাজাতাম আহি । 
অবনীন্দ্রনাথ তার এন্সাজ নিয়ে আমাদের পাশে 
বসে বাজনায় যোগ দিতেন । গগনবাবু, সমরবাবু, 
আরও ঠাকুরবাড়ির কেউ কেউ তখন সেখানে 
উপস্থিত থাকতেন। ভীমরাও শাস্ত্রীকে আমর! 
পগ্ডতজী বলে ডাকতাম । পাখোয়াজ বাজাবার 
সঙ্য়ে পপ্তিতজীর জলে আটা-মাখানে। একটি 
ঢেঙ্গার প্রয়োজন হুত। পাখোয়াজের একটি দিকে 
আট। ঢেলার কিছুট! লাগিয়ে বাকীট! পাশে রেখে 
দিতেন। অবনবাবু তার থেকে কিছু মাখানে। 
আটা নিয়ে ছোট্ট একটি মানুষ তৈরি করে 
এম্াজের ছড়ের মাখায় বসিয়ে এম্রাজ বাপাতে 
লাগলেন। তাই না দেখে কেউ কেউ মুচকি 
হাসাহানি করৃছিল। তারা গুরুদেবের দৃি 
এড়াতে পারেনি, কিন্ত তিনি এদের হাপির ডৎ্পাটি 
কোথায় সেট ধরতে পারছিলেন না, তার কারণ 
অবনবাবু আমার্দের আড়ালে বনে এনম্রাজ 
বাজাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানী চোখের ভাব 
দেখেই তাড়াতা।ড অবনবাবু ছড়ের মাথার 
আটার মানুষটিকে লুকিয়ে ফেললেন । আরেকটি 
গীতোৎ্সবের মহড়ার কথ! মনে পড়ছে। 
সন্ববাকালে এ একই বড়হনঘ:র রবীন্ত্রবাথের 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


৬১৩ 


উপস্থিতিতে মহড়া চলছে। পূর্বের মতো শিল্পী 
ভ্রাতৃত্রয় সেই নন্ধায়ও উপস্থিত। গানবাজনা 
নৃত্য খুব জমে উঠেছে । “ধরণীর গগনের মিলনের 
ছন্দে, বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে” গানটি 
যখন গাওয়। হচ্ছে, সরে, তালে আমাদের 
সকলকেই বাদল বাতানের মতো মাতিয়ে 
তুলেছিল, হঠাৎ দেখা গেল লম্বা' জোববা পরিহিত 
সমরেক্দ্, অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র পরস্পরের হাত ধরা- 
ধরি করে উঠে মিলনের ছন্দে ছন্দে নৃত্য করতে 
শুর করেছেন। ববীন্দ্রনাথ এবং উপস্থিত আমর! 
সকলেই এই শিল্পীদের নৃত্যকে আনন্দের সঙ্গে 
উপভোগ করেছিলাম। সে দৃশ্ব যেন আজও 
চোখের সামনে ভেসে আছে । আরেকটি নৃত্য- 
গীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন চলেছে। “নৃত্যের 
তালে তালে হে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে, 
গানটির সঙ্গে টরাজ সেজে একজনকে নৃত্য করতে 
হবে। কলাতবনের প্রাক্তন ছাত্র বান্দেৰকে 
নটরাজের নৃত্য করবার জন্ত নির্বাচিত কর 
হয়। বাস্থদেধ ছিল দক্ষিণ-ভাবতীয়, গায়ের রঙ 
কালো, দেহের গঠনটি এবং চেহার! বেশ সুন্দর | 
যেদিন সাধারণ রূঙ্গমঞ্চে সঙ্গীত নৃত্য অনুষ্ঠানটি 
হওয়ার কথা সেদিন বিকালের দিকে রঙ্গমঞ্জের 
গ্রীনক্কমে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলেই ব্যস্ত 
নিজেধেব বূপসজ্জার কাজে । এখন লমস্তা দেখ! 
দিল বাস্দেবকে নিয়ে । তার কালে! গায়ের রঙকে 
কিভাবে ঢাকা যাক্জ। মেখানে নঙ্গলালবাবুঃ 
স্থরেনবাবু ও অবনবাবু উপস্থিত। কেউ কেউ 
বললেন, সাদ। রঙ লাগাবার জন্ত, আবার কেউ 
বললেন পাউডার লাগাতে, অবনবাবু এই সব কথা৷ 
গুনে বললেন £ "এই সবের কোন প্রয়োজন নেই, 
শুধু কিছু গেরিমাটী (5৩119ঘ৭ ০০০) রঙ নিম্নে 
এস।” রঙ এলে তাই নিয়ে অবনবাবু বাস্থুঞ্ছেবের 
দেহের উচু, উচু স্থানগুলিতে একটু একটু করে 
সামান্ত প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন। রঙ্গনঞ্চে যখন 


৬১৪ 


“তোর তালে তালে হে নটরাজ"--গানটির 
লঙ্গে বাসদের নৃত্য করতে লাগল তখন মনে 
হল যেন ব্রপ্ধের তৈরি নটরাজ নৃত্য করছে, 
দর্শকর] সেদিনকার জীবন্ত ব্রঞ্জের নটরাঁজের নৃত্য 
দেখে অবাক ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। 

দক্ষিণ-বারাল্গার প্রান্তে যে লোহার রেলিং 
ছিল তার একটি কোণে জাপানী পদ্ধতিতে খর্ব- 
কর! একটি তেঁতুল গাছ ও একটি নেবুধ গাছ 
হুজার চীনামাটির ছুটি ভিন্ন পান্দ্রে রক্ষিত ছিল। 
ক্তুল গাছটিকে দেখলেই বোঝা যায় তার বয়স 
অনেক হয়েছে, তার সমস্ত ছালট1 বুড়ে। গাছের 
মতো ফাটা ফাটা হয়ে আছে। নেবু গাছটির 
চেহারাও সেই একই প্রকার | দেখলাম নেবু গাছে 
বেশ ছোট ছোট হুলদে রঙের+অনেকগুলি পাকা 
নেবুধরে আছে। আবনবাবু আমাকে বললেন ; 
“একটি নেবু খেয়ে দেখবে ?” হাত পাতলাম নেবু 
নেবার জন্য। একটি নেবু পেড়ে দিলেন। বুখে 
দিয়ে দেখি খর্বকায় নেবুর মধ্যে তার টকরস এমনি 
ঘনত্বপ্রাপ্ত হয়েছে যে, কার সাধ্য তাকে 
গলাধঃকরণ করে। 

জোড়ার্সীকোয় এপেছি গানের দলের লঙ্গে। 
গানের মহড়ার শেষে অবনীন্দ্রনাথের ছৰি আকা 
দেখব, একটু আলাপ করব এই ভেবে সকালের 
দিকে গুদের বাড়িতে ঢুকে দোতলার দক্ষিণের 
বারান্সার দিকে অগ্রদর হচ্ছি, এমন সমস শুনতে 
পেলাম অবনবাবু উ“চু গলায় বলছেন ঃ “আমারই 
নিজের আক। ছবি, এখন দেশে ফেরত আসলে 
বোদ্বেতে পাচশত টাকা কাস্টমস দাবী করছে ।” 
ৰাক়ান্দায় উপস্থিত হয়ে দেখি, শিল্পীর সামনে 
ষেঝের উপর কাগজের একটি মোড়ক খোলা 
পড়ে আছে, আর তার মধ্যে একটা ছোট ছবি। 
আঅবনবাবু আঙ্লাকে দেখে আবার বললেনঃ 
“দেখতো, এইটি আমারই আক। ছবি, বিলেতের 
একটি চিঞ্প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলাম, যখন দেশে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--০ম লখা। 


ফেরত এল তখন বোঘের কাস্টমস পাঁচশত টাকা 
দ্বাবী করেছিল, অনেক কষ্টে ছবিটাকে ফেলত 
পাওয়া গেছে। এ ছবিটাকে আর ঘরে রাখব 
না, তোমাকে দিয়ে দিলুম |” আমি তো আনন্দে 
ছবিটাকে গ্রহণ করে তাঁকে অন্থরোধ করলাম, 
ছবির পেছনে একটু লিখে দিন যে আপনি 
আমাকে উপহার দিচ্ছেন বলে। তখনই লিখে 
দিলেন। আমার সংগ্রহে এই ছবিটি একটি অতি 
মূল্যবান সম্পদ হয়ে রইল। ছবিটির নামটি হল 
[0709, 08901060101 1717791959 । শিল্পাচার্ধ 
ননালালকে অবনীন্দ্রনাথ তীর আক! উমার একটি 
স্ত্দর ছৰি উপহার দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে 
বলেছিলেন £ “নন্দ, আমার উমাকে তোমাকে 
উপহার দিলাম, তাকে যত্বে রেখো ।” নম্গলাল 
এই উমার ছবিটির মর্ধাদা কখনও ক্ুপ্ণ করেননি, 
তার সামনে প্রতিদিন ধৃপকাঠি জালিয়ে পূজার 
শ্রদ্ধা নিব্দেন করতেন । এই চিত্রটি অবনীন্দ্রনাথের 
শ্রেষ্ট চিত্রগুলির অন্ততম। আমাকে যে উমার 
চিন্র উপহার দিয়েছিলেন তারই পরবর্তাঁ রূপান্তর 
হল নন্দলালকে উপহার দেওয়া উমার চিন্রটি। 
ছুটি চিন্জের মধ্যে কতগুলি সাদৃশ্য দেখা যায়। 
অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র-প্রীতির সম্বন্ধে কিছু বলতে 
গিয়ে বলতে হয়, তাঁর মতো সেহশীল, কল্যাণকামী 
গুরু পাওয়] খুবই ছু্ষর ৷ ছাত্রদের সুখন্বিধ। ও 
স্বাচ্ছ্যের বিষয়ে সর্বদ]! খোঁজখবর রাখতেন । তীর 
প্রধান শিষ্দ্দের অন্যতম একজন শিল্পীর একবার 
ক্ষয় রোগের সম্ভাৰন। দেখ। দেয় । অবনীন্দ্রনাথ নিজ 
ব্যয়ে কলকাতার তখনকার একজন শ্রেষ্ঠ কবিরাজ 
গণনাথ সেনের দ্বার অন্থস্থ শিল্পীর চিকিৎসার 
এবং পুত্রীতে গিয়ে কিছুকালের জন্ত বাদ করবার 
যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন । কঙ্লাতবনের 
প্রথম যুগের একজন শিল্পী ছাত্রেরও এই রোগের 
আশহ। দেখ। দিলে তারও চিকিৎসার ব্যবস্থা 
কষে দিয়েছিলেন। লেডি হেরিংহামের সঙ্গে 
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নন্দলাল, অসিতকুমার এবং আরও কয়েকজন শিল্পী 
যখন অজস্ত| গুহার দেওয়ালচিত্রের নকল করার 
কাজে অজস্তায় গিয়েছিলেন তথন অবনীন্দ্রনাথ 
কলকাত। থেকে পার্শেল করে ভাল চাল, আলু 
ইত্যার্দি পাঠাতেন। অজস্ত। গুহার চারপাশের 
অবস্থা তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ছিল, সেখানে 
কোন আহার্ধ পাওয়া সম্ভব হত না। ইওিয়ান 
সোসাইটি অব ওরিক্রেপ্টাল আর্টের চিত্র- 
প্রদর্শনীতে শিল্পী-ছাত্রদের ছবি বিক্রি করিয়ে 
ছাত্রদের আধিক সাহায্য করবার ঘটন। অনেকেরই 
জানা আছে। তিনি ছিলেন ছাত্রঞ্থের নিকটে 
মেহশীল গুরু ও পিতার ন্যায়। ইওিয়ান 
সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস স্থাপিত হয় 
১৯০৭ গ্রীষ্টাব্ষে কলকাতায়। এখানকার চিত্র- 
প্রদর্শনীর বিষয়ে কিছু উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই 
বলতে হয়, তখনকার দিনে ভারতে এমন রুচিপূর্ণ 
সর্বভারতীয় বৃহৎ চিত্রপ্রদর্শশী আর কোথাও 
হত না। এখানে অবনীন্দ্রনাথের বেঙ্গল স্কুলের 
শিল্পীদের আক ছবিগুলিই প্রাধান্ত লাভ করত। 
গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অলিতকুমার, 
স্থরেন কর, শৈলেন দে, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, 
দেবীপ্রদাদ রায়চৌধুরী, ক্ষিতীন মজুমদার এবং 
আরও অনেক তাল ভাল শিল্পীর্দের আকা ছবিগুলি 
এই প্রদর্শনীতে স্থান পেত। ছবিগুলির মূল্য পঠাত্তর 
টাক! থেকে শুরু করে দু-শ টাকার উধের্ব উঠত 
না। বর্তমান বাজারে হয়তো! সেই সব ছবির 
জন্ত লোকে অনায়াসে হাজার টাক। দিতে কিছু- 
মাত্র কুষ্ঠ বোধ করবে না। ইগ্ডিয়ান সোসাইটির 
প্রদর্শনীর ত্বার উদ্ঘাটন করতেন বড়লাট অথবা 
বাংলার গভর্নর । কোন কোন রাজা, মহারাজারা, 
আর কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সেই সময়ে 
উপস্থিত থাকতেন। প্রদর্শনী খোল। থাকত একমাস 
ধরে। প্রতিদিন বিকালের দিকে গগনেন্দ্রনাথ, 
সমরেজ্্নাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং অনেক শিল্পী ও 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 
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শিল্পরসিক প্রদর্শনীর ঘরে এসে উপস্থিত হতেন। 
ছবি দেখা, ছবির বিষয়ে আলোচনা করা, গল্প 
ঠা্টায় বেশ আসর জমে উঠত। একদিন এমনি- 
তাবে যখন আসর বেশ জমে উঠেছে তখন এক 
ভদ্রলোক মুখে দিগারেট নিয়ে যেই ন| 
দেশলাইয়ের কাঠিতে আগুন ধরিয়েছেন অমনি 
অবনীন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন £ “7811 ০6 90116 
সাবধান”, এই চীৎ্কারে সকলেই হুকচকিয়ে 
গিয়েছিলেন । ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পী চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছিলেন “4711 9£9116-এর লোক, পানদোষে 
অত্যন্ত। যিনি দেশলাইয়ের কাঠি জালিয়েছিলেন 
তাঁর ঠিক পাশে চঞ্চলবাবু বসেছিলেন। অবনীন্ত্র- 
নাথের ভয় হয়েছিল যদি সেই আগুন 90171 
ধরে যায় তাই চীৎকার দিয়ে উঠেছিলেন । প্রথমে 
কেউ বুঝতে না পারলেও পরে যখন কৌতুকটি 
বুঝতে পারলেন তখন উপস্থিত সকলেই হেসে 
অস্থির হয়েছিলেন। এইভাবে গল্প, ঠাট্টায় রাত 
প্রাক্স আটটা বেজে যেত। 

কলাভৰন প্রতিষ্ঠা হবার পরে শাস্তিনিকেতনে 
অবনীন্দ্রনাথ প্রথম পঞ্ধার্পণ করেন ১৯২২ খ্রী্টাবের 
গোড়ার দিকে । আত্মকুঞ্জে কারমাইকেল বেদীতে 
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সকল আশ্রমবাসীর উপস্থিতিতে 
তাকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। সংবর্ধনায় 
রবীন্দ্রনাথের ভাষণের উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ একটি 
অতি মর্মম্পশাঁ ভাষণ দিয়েছিলেন। তার অপূর্ব 
ভাষায় বলেছিলেন যে, তিনি একবার স্বপ্ন 
দেখেছিলেন একটি উচু পাহাড়ের গ! বেয়ে রাস্ত। 
চলে গেছে। সেই রাস্তা ধরে তিনি এগিয়ে 
চলেছেন, পিছনে চলেছেন তার শিষ্তের দল-- 
নন্গলাল, অপিতকুমার, ভেঙ্কাটাগা আরও অনেকে। 
তারপর সেই পাহাড়ের একটি বাক পার হুলেন, 
তখন পিছনে ফিরে দেখেন শিষ্তের দল তাঁকে 
আর কেউ অনুসরণ করছে না। তখন তিনি 
শিল্পের পথে একাই এগোতে হবে, একাই চলতে 


৬১৩৬ 


হবে বলে এই কথাটি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই 
বলেছিজেন। সাধনার পথে একাই চলতে হয়। 
ভাবণের শেষের দিকে তার শিষ্যঙ্গের নিকটে 
গুরুদক্ষিপা দাবী করেছিলেন । তিনি তীর 
শিষ্যদের উদ্দেশে বলেছিলেন £ “আমার গুরু- 
দক্ষিণা কোথায়? আমি ভোমাদ্দের কাছ হুতে 
কোন মূল্যবান সম্পণ অথবা কোন প্রকার অর্থ 
পেতে চাই না, কিস্তক আমি চাই একটি সামান্ত 
জিনিস, সেটি হচ্ছে একটি মাটির পুতুল যার নকৃণা 
তোমরা ক:বে। সেই পুতুল দেশের শিশুদের 
রাঙা কচি কচি হাতে আমি যেন তুলে দিতে 
পারি যা দিয়ে খেল! করে এ শিশুরা আনন্দিত 
হতে পারবে ।” 

আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পরে 
১৯৪২-এর ১ জান্ুআরি থেকে ১০৪৬-এর ডিপেম্বর 
পর্যন্ত এই চার বৎ্দর অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বতারতীর 
আচার্য পদে ছিলেন। তখন তিনি উত্তরায়ণের 
উদয়ন গৃহে বাস করতেন । সকালের দিকে প্রায়ই 
কলাভবনে গিয়ে শিল্পী শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের 
বারা পারবেটিত হয়ে তাদের সঙ্গে গল্প বলে 
আর্টের বিষয়ে আলোচনা করে বেশ আনন্দের 
সঙ্গে দিনগুলি অতিবাহিত করতেন । মনে যখন 
ধুশি ধরত তখন কাটুমকুটুম তৈরি করা, কখনও ৰা 
ছোট ছোট রঙিন ছবি আকতেন। তাকে দেখে 
মনে হত বেশ প্রাণপ্রাচূর্ধে হাসি-খুশি, কৌতুকে 
তখন মন ভরপুর । 

মান্গষের আচরুণ, চালচলন, কথ। ব্লা-কওয়ার 
সঙ্গে তার কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পন্থির 
মধ্যে যেমনটি ধনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে তেমনটি অন্ত 
কিছুতে ধর] পড়ে না । ৰিশ্ষে করে বূপকারদের 
বেলায় একথা আরও বেশি সতা। শিল্পীর শিল্প 
রচনায়, চিত্রে তার সতার ও ব্যজিত্বের আতাস 
প্রতিফলিত হয়। এর থেকে শিল্পী নিজেকে 
কখনও লুকিয়ে রাখতে পারে না । অবণীন্দ্রনাথের 


উদ্বোধন 
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কথার মধ্যে একটা হেঁয়ালি ও রূপকের ছোয়। 
থাকত। কথার উচ্ছলতার সঙ্গে ভাব-গ্রকাঁশকে 
আরও আকর্ষনীয় করে তৃঙ্গতৈন হাত, মাথা নেড়ে। 
সামান্ক কথাকেও বলবার গুণে শ্রোতার মনে 
অবাক ও আনন্দ এনে দিতে পারতেন, অত্যন্ত 
স্থবস্তা ও ভাষায় রূপক হ্যতিতে পটু ছিলেন। 
শান্তিনিকেতনে আমরা প্রকৃতির মধ্যে বাস করি, 
কলকাতায় তিনি কেমনতাবে বাম করেন সেকথা 
একবার বলতে গিয়ে বলেছিলেন : “এই দক্ষিণের 
বারান্দায় বসে সামনের ভাঙা আকাশে কখন 
শরৎ, বসন্ত, বর্ষা আসে ত! দেখতে পাই ।” তার 
চিত্তের বিষয়নির্বাচনে অপরিসীম কল্পনা ছিল 
প্রধান সহায়। তাই দক্ষিণের থারান্দায় বসে 
আরব্য-রজনী গল্পের এবং ওমার খেয়ামের ছৰি 
এঁকেছেন যা তীর শ্রেষ্ঠ কাজের নিদর্শনবূপে 
গণ্য হয়েছে । শিশ্জ সাহিত্যও তিনি লিখেছেন। 
সাহিত্যে রূপকথার (য স্থান, অবনীন্দ্রদাথের 
শিল্পন্থটতে তার তৈরি কাটুমকুটুমেরও একই 
স্থান। অতি তুচ্ছ পদার্থ শিল্পীর জাদুকরী 
হাতের স্পর্শ পেয়ে রূপকথার জগতের উপযুক্ত 
মান্তযের, জীবজদ্কব আকার লাভ করে। শিল্পীর 
এ এক অপূর্ব রূপতৃষ্টি। অবনীন্ত্রনাথের চি্জকলা 
যেন সঙ্গীতের খেয়া) ঠংরীর আমেজ এনে দেয়, 
ক্লাসিক্যাল আর্টের চেয়ে বূপকের ও প্রাচীন 
শিল্পধারার প্রতি অরক্ষণশীল মেজাজ লক্ষ্য করা 
যায়। প্রতিকৃতি আকায়ও তিনি শিষ্বহস্ত। 
প্যাস্টেল রঙ দিয়ে শাস্তিনিকেতনের অনেকেরই 
প্রতিকৃতি একবার এ'কেছিলেন, তার মধ্যে 
জগদধানন্টা রাস, ননলাল বস্থঃ যমুনা সেন, 
নিত্যানন্দ বিনোদ গোষ্ামীর প্রতিকতিগুলি 
কাজের দিক থেকে আত উৎকৃষ্ট ছিল। 

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে ১৯১৬ গ্রীষ্টাবে 
জোড়াপণাকোর বিচিত্রাভবনে চিন্রপ্রর্শনীতে 
প্রথম দেখেছিলাম, তার বত্রিশ বছর পরে ১৯৪৮ 


আশ্বন, ১৩৯১ ] 


্ী্টাবের এপ্রিল মাসে গঙ্গার বালিপুল ও দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাড়ির নিকটে অবস্থিত গুগুনিবান নামক 
একটি স্থন্দর বাগানগয়াল] ভাড়াবাড়িতে তকে 
দেখতে গিয়েছিলাম । এই দীর্ঘ বছরের মধ্যে 
তীর জীবনে অনেক পরিব্তন, অনেক উথ্থান-পত্তন 
এসেছে । পৈতৃক বাড়ি জোড়াসশকো ত্যাগ 
করেছেন, সেই বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দা আজ 
আর নেই, তার পরিবর্তে গুগুনিবাসের দোতলায় 
অতি সংকীর্ণ একটি বারান্দায় বন্ধুবিহীন পরিত্যক্ত 
অবস্থায় একটি আরামকেদারায় একা বসে 
আছেন। জোড়াসশাকোর দক্ষিণের বারান্দ 
শিল্পী ও শিল্পরসিকদের আনাগোনায় একদিন 
শিল্পীদের তীর্ঘস্থানরূপে পরিণত হয়েছিল, আজ 
এখানে তার কিছুই নেই । জোড়ানণকোক় প্রথমে 
যখন তাঁকে দেখেছিলাম তখন তার অবস্থা! ছিল 
মধ্যগগনে ববির মতো! । প্রাতিভার দীপ্ডিতে তাঁর 
সমস্তই ছিল উজ্জ্ল। কথ! বলায়, হাপিতে, 
কৌতুকে, চিত্র অঙ্কনে, শিল্পবিষয়ে, লেখায়, 
প্রাণোচ্ছাসের আবেগে তার দেহ-মন ভরপুর । 
কিন্তু জীবনের শেষপ্রাস্তে তক্ত, বন্ধু-বান্ধববিহীন 
অবস্থায় যখন তাঁকে দেখলাম তখন অন্তগামী 
সুর্যের কথ! মনে পড়ে গেল। গম্ভীর চেহারা, 
মাথার মামনের দিকে টাক আর পেছনের স্থন্দর 


অপেক্ষায় আছি 


৬১৭ 


কৌকড়ানে। কালে! চুলের পরিবর্তে অগুছানো 
একখাশ শুত্র কেশ । তাকে দেখে মনের কোণে 
কেমন যেন একটা বিষাদের বেদনা অন্ধুতৰ 
করেছিলাম । কিন্তু তারই মধ্যে আবার একটু 
আনন্দ মনে জেগেছিল যখন তিনি সন্ভগড়া একটি 
কাটুষকুটুম দেখিয়ে আমাকে বললেন, “দেখতো 
কেমন হয়েছে? বুঝতে পারলাম, শত অবস্থার 
পরিব্তনের মধ্যেও শিল্পরপহুট্টির আনন্দের 
থেকে বঞ্চিত হননি । জীবনের শেষপ্রান্তে 
এমে এখনও শিল্পরসহ্তির আনন্দকে সরস 
রাখতে পেরেছেন। এই গুপটি দেখেছিলাম 
আরেকজন মহান শিল্পী, মহাকবি ববীন্দ্রনাথের 
জীবনের শেষপ্রান্তে তার রোগশব্যায়। খুবই বৃদ্ধ, 
অন্থস্থ কিন্ত শেষ পর্যস্ত জগতের যা স্থন্দর, য! 
আনন্দময় তার প্রতি সচেতন থাকার ক্ষমতা রক্ষ। 
করতে নীঁবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন। সাধারণত 
মানুষকে দেখেছি যখন সে বুদ্ধ হয় তখন তার 
দুর্বল দেহ-মন জগতের যা সুন্দর যা আনন্দময় 
তার প্রতি বিতৃষ্কা দেখায়। অবনীন্দ্রনাথের 
চরণদ্বয় স্পর্শ করে প্রণাম জানিয়ে তার কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে সের্ধিন গুণচনিবাস ত্যাগ করে চলে 
এসেছিলাম, তারপর আর কখনও এই মহান 
গুরু শিল্পীকে দেখার সুযোগ হয়নি ৷, 


অপেক্ষায় আছি 


শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ 


সংবাদপত্র জগতে কীর্তি 


৮-ওপন্যাসিক, গঞ্পকার ও প্রাবন্ধিক । আনন্দ-পুরস্কার এবং আনন্দবাজার 


অর্ধশতাব্দঈপ্‌তি" বিশেষ পুরস্কারলাভে ধন্য লেখক । প্রবন্ধটি বগত ২৬ জানআরি ৯৯৮৪, উদ্বোধন কাালয়ে 
অন্দষ্ঠিত রামকৃ্ণ-ীববেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে বিশেষ আঁতাঁথর ভাষণের অন্বালাঁখত রুপ্‌। 


ঠাকুর, ম্বা, স্বামীজীকে নিয়ে কিছু বলা? 
অনস্তব। শুধু ভাবা যাঁয়, তাও অনুভব যর্দি থাকে 
তবেই। সেই ব্লাটাকে লেখার ঢালাই করা 
আরও শক্ত । তবু চেষ্ট! করি। করে যাই। 

তাদের কথা তারাই বলাবেন ইচ্ছে হলে, 
যেন বলিয়েছেন নির্বাচিত কত না যোগ্য বরেণ্য 
প্রব্তীদের দিয়ে। আমাকে দিয়ে বলানো, 
তাদের ইচ্ছে না হলে বলাবেনই না, আমার 
বাচাল গল! আপন। থেকেই আটকে যাবে। 

১৩৬ 


তারা তো আছেনই, পাড়ে দাড়িয়ে, হাত 
একটু বাড়িয়ে, আমাদেরও একটু যাওয়া চাই। 
গর] উন্মুখ ঝুকে আছেন, আমাদেরও মুখ তুলে 
তাকানোঃ হাত বাড়িয়ে হাত ধর! চাই। স্তন্ত 
পরিপূর্ণ। তবু ঈষৎ লেহন, ওইটুকু সক্রিয়তা 
শিশুরও চাই, তবে তো মাতৃহুধের স্বাদ। 
অস্তত সেইটুকু তত্পরতা আবশ্যক, যেটুকু আছে 
তিথিরিরও। ভিথিরি হয়তো! চেয়েছে একট৷ 
সিকি বড়জোর আধুলি। হাত পাতলে। সে 


৬১৮ 


ভাখে, তিনি দিয়েছেন, আন্ত একটা টাকা। 
দে ভাবে, অন্ধকার কিনা! তাই ধিনি দিলেন, 
তারই ভূল। অন্ধকার--তীর ? উহ, আমাদের 
মনেই অন্ধকার । একটুখানি দিলে যে তার 
কাছে অনেকথানি ফিরে মেলে, এই শাশ্বত পুরানো 
সতাটা আমাছ্ের অনেকেরই জান! নেই কিনা! 
অস্তত আমার ছিল না । বছর কুড়ি আগেও এই 
লেখক ছিল নিরীশ্বরবাদী অহং-এ ভরপুর । সহ্‌স! 
একটা ব্যক্তিগত;সঙ্কট। আমার বন্ধু জ্যোতির্ময় 
বস্থ রায়কে বলি, আপন তে একটা শান্ত 
বিশ্বামের প্রশান্তি পেয়ে গেছেন। তার খানিক 
আমাকে দিন। নইলে জীবনকে ধারণ অর্থহীন । 

তিনি দিলেন বইয়ের পর বই। কিছু পড়া 
ছিল অনেক আবার ফিরে পড়া হল। যেন 
আসমুদ্র। সেই অনুভূতি নিয়ে কিছু লিখলামও। 
সাধু-মহারাজদের অনর্গল কপা পেলাম। পেতেই 
থাকলাম । 

কত কম দিয়ে সেদিন কত বেশি পেয়েছিলাম 
আজ ভাবলেও লজ্জায় সিটিয়ে যাই। আবার 
গর্বেও তরে উঠি। 

জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে বারবার বেলুড় আর 
যোগোগ্ঠানেও গিয়েছি। ভরত মহারাজ বুকে 
টেনে নেন। আর ভূতেশানন্দ মহারাজ আমার 
ক্বীকাযোজি শোনেন। ক্যাথলিক কায়দায় নয়, 
ন্নেছে, মমতায় পর্যবেক্ষণে । হয়তো পরীক্ষাতেও। 

বেশ খানিকট। ব্দলেছি বইকি | চেহাবাটাকে 
তো পারি না, ব্দলোছ আমার মনটাকে | যেমন 
ঘূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি'--ইত্যাদি 
প্রার্থনা আর করি না। আগে বলতাম, বড় 
করো, তাল করো, শান্তি দাও। আজকান 
শীত্রীমায়ের সুখের দিকে তাকিয়ে কী বলি? 
“তোমার যা ইচ্ছে যায়, ভাই করে]।_এই বলে 
ভালমন্দ স্থখ-ছুঃখ মেশানে। দিনের শেষে হ্ছানায় 
যাই। চোখ বুপ্পে নিজস্ব একট! মন্ত্র বলি। 


উদ্বোধন 


| ৮৬তম ব্ধ--৯ম সংখা! 


মন্ত্রটা কী, সেটা কাউকে বলতে নেই, শুধু এইটুকু 
বলি, সেটা সংস্কৃত নয়। 

আম-মোক্তার নামা। তাকে। ত্বার 
লটারিতে আমার নামে যদি শাস্তি? শবটা ওঠে, 
তবে পাব। নইলে "মারে করে৷ তোমার বীণ। 
বলে গল। তেঙে হাড়িচাচা করলেও একট৷ 
ধুলোমাথ! তারও বাজবে না। 

আরও বদলেছ। আমার মন। আগে 
ভাবতাম, এত দিলাম তবু ওর| নিতে পারল না 
কেন? আজ ভাবি,কে জানে আমিই হয়তো 
ছিতে পারিনি । ক্ষমাহীন মনস্তত্ব তার চেয়ে বড় 
একটা অক্ষমতাকেও তুলে ধরে । আমি, কে 
জানে, হয়তে। অবচেতনে দিতেও চ'ইনি। 
তাও তে হতে পারে ! 


এখনও বারবার ফিরে ফিরে সেই আসি! 
সকল 'ছহংকার চোখের জলে ডোবাবার শময় 
এখনও আপেনি। 

আসবে, আসবেই । দরকার তারও কি 
নেই? একটু আছে। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে ফেমন 
পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে, তেমনই ঘিনি পূর্ণ ভারও 
পরিপূর্ণতার জন্যে উপচাঁর আয়োক্গনের প্রয়োজন। 

ব্রক্ষের নাকি দরকার হয়েছিল। উপনিষদে 
আছে। হিতে! সেইজন্টেই। আলোর পিপাসা 
ছিল সেমেটিক গড-এরও । তাই না তিনি বললেন, 
166 01616 05118)! অমনি আলে হল। 

আনন, সুখ--ভাগীর্দার বা শরিক সঙ্গী ন 
থাকলে জমে না। দুঃখের দিনেও নিমগ্প থাকা 
সম্ভব । তবু কাউকে বললে যেন বুকের বাতাস 
হাল্কা হয়ে যায়। অন্য একজন, অস্তত 
একজনকে, পাওয়া চাই। তাই মহাপুক্রষ 
অবতার ধারা, যুগে যুগে তারা আসেন । 

আমি যদি বলি গ্লানি ঘোচাতে যতট।, নিজদ্ব 
নিঃলঙ্গতাকে মুছে দিতে ততটাই? তীর! আসেন 


আশ্বিব, ১৩৯১ ] 


সপার্ধদ। কষ, যীশু --তেবে দেখুন । রাষেরও ভক্ত 
হস্থমান ছাড়া লক্ষণ ভাই ছিল। এবং স্থগ্রীৰও। 

রাম্কষ্জেরও নির্বাচিত কিছু পার্খঠর ছিলেন। 
তাদের জন্ত আকৃলতাও। দক্ষিপেশ্বরের ছাদে 
“ওরে!তোর|1 কে কোথায় আছিদ আয়'--নাট:কর 
সময় যে ফুরিয়ে এসেছে! 


ঈশ্বর! মানব না কেন? আম্বাকে 
অচিস্কবাবু একবার বলেন, এই যেবিশ্বজোড়। 
অহরহ ধাবমান এত গ্রহ গ্রহাণুপু্। এত প্রাণ, 
তাদের পিছনে নিয়ামক ফোনও কিছু কি নেই? 
এই বিজ্ঞনের যুগেও ছুঃট! গাড়ির কলিশন 
আর] ঠেকাতে পারি না । অথচ অগণ্য জ্যোতি:- 
পু্জ একই সঙ্গে স্থিত আর ধাবিত যে মহাজগৎ, 
সেখানে কই স্থতি তো একটিব সঙ্গে অন্তটি ঈষৎ 
লংঘরষের কথাও বণে না? সংঘর্ষ হয়ে থাকতে 
পারে দুর অতীতে,কোন কোন বিজ্ঞানী একথা 
বলেন বটে। প্রমাণ নয়, পে শব! অনুমান। 
তাহলে একট! নিয়ম ছে নিশ্চয়ই | ইশ্বর শবে 
যাদের বিরাগ তাদ্দের যদি বপি ওই নিয়ষই 
ঈশ্বর | ঈশ্বর না বলে তাঁকে “নিয়ষ* বনলেও 
ক্ষতিবৃদ্ধি নেই । বেশ, অত্যাধুনিক যুক্তিবার্দীরা 
ঈশ্বর না বলে ন! হয় বলুন শুধু “নিয়ধ'। নামে 
তার কিছু আনে যায় ন। | 

এই যে এসেছি, এই যে আছি সবই নিয়তি 
বা নিয়ম। তবে কিসের বড়াই? কেউ কেউ 
বলতে পারেন, বলে ধাকেনও বটে যে, এত কোটি 
কোটি গ্রহ-গ্রহাণুর মধ্যে একমাআজ এই পৌর- 
জগতের পৃথিবীতেই কেন তার অন্গভব। উত্তরে 
বলতে চাই সমগ্র ক্রদ্ধ'গ্ডেত খবব রাখি না। 
এই সৌবরমণ্ডল ছায়াপথের শুধু একটা অংশ। 
এক মালিকের বহুতল বনৃমহল! বাড়ি। তবু তিনি 
বিশেষ করে বাছাই কৰে নেন একটিমাত্র ঘরকে । 
সেখানেই তার খোলা ধু দ্্তি। স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ। 


অপেক্ষায় আছি 


৬১৯ 


যদি বি শ্র্টার কাছে প্রিষ্ব এই পৃথিবীটাও তাই 1 
আবার মানুষের কথা । এত লীবজস্ত কীটাগুকীট 
তবু বিচারবুদ্ধি ন্তায়-অন্তায় বোধ, প্রজ্া। ইত্যাদি 
আর তে! আমাদের জ্ঞতসারে অন্ত কোনও 
প্রঙ্গাতির নেই। যাঁদেবী সর্বভূতেষু সব ঠিক। 
তিনিই সব হয়েছেন জানি, তবু বেছে নিয়েছেন 
আমাদের । এই মান্গষকে। তিনি নৈকট্যের 
তাগিদে নিজে এসে কাছের হয়েছেন, ম্বান্ুষ কি 
কাছের তাকেও চিনবে না? 

তুক্ছ জাগতিক ব্যাপারে নৌকার পাল ছাড়লে 
যদি মাঝি লাগে, গ্লানিতে যখন চারদিক ভর তখন 
একজনকে চাই । তকে প্রার্থনা, তাঁকেই কামন!। 
এই ছিনতাই রাহাজানির যুগে শ্রেফ সামাজিক 
কারণে যখন শুন্য তা, তখন যদ যুক্তিবাদী মানুষরাই 
“নেতা কই, নেত। নেই কেন, নেত। কবে" এইপৰ 
তাবে, তবে অবধর্মেব মহামারীর ছুর্ধেগে একজন 
অবতারের কল্পনাও কি অন্ধ বিশ্বাস? কুপংস্কার? 
এই ছুরণাগ্রস্ত মন্ধৃতযনঘাজে তে। নিশ্চয়ই নয়। 

একদ্রনকে নিতান্তই চাই। ওই খেইটা ধরেই 

অবিশ্বানীদের বলি, ঈশ্বর যদি নাও থাকেন, তবু 
আমাদের গরজে, সুস্থ দ্বাস্থাবান অস্তিত্বের দ্বার্ধে 
তার উপস্থিতি জরুরি । একাস্তই। 


এবার জর। ব্যাধি । ধার] মহাষানব, অতিমানৰ, 
অবতার বলে অভিহিত তাদের অনেকেরই জন্মে 
কিন্তু একট! সাধারণত্ব পাই। যেমন কুষ্ণ। 
কষেের জন্ম কারাগারে, লালন গোপালয়ে | যেমন 
যীন্তরে জন্ম জাব ভি আন্তাবলে। ব্যতিক্রম 
একটি কি ছুটি। যেমন গোৌতমবুদ্ধ। কিন্তু সাধারণ 
নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত রামকষ্খ। সামান্ত ঘরে জন্ম, 
সামান্ত মানুষের মতোই শোক সন্তাপ, দারিজর্য- 
সমস্তই। 
জন্মে আর জীবনে যেষন, গ্রয়াণেও এদের 
প্রায় নৰাই তাই। ডিপ্লোম্যাটিক ইম্যুনিটি বলে 


৬ইও 


একটা কথা আছে। এ'র! কিন্ত কোনও ডিভাইন 
ই্ুইনিটি নেননি । কেউ ইহলোক থেকে চলে 
গেছেন ক্রুশে, কেউ ব্যাধের তীরে, কেউ বা গল- 
রোগে। অর্থাৎ, প্রবেশ যেমন, গ্রস্থানও তেমনই । 
যন্ত্রণায়। নতৃবা আমরাই তে। বলতাম যে রা 
রেশমী-বিলাসী; স্বার্থপর | গজাস্তমিনার-নিবাসী | 
বলতাম গর! আমাদের নন। তাই, কী জন্মে কী 
তিরোধানে, এর! গেথিয়ে দিয়ে যান যে, তারা 
আমাদের । 

সাধারণ মানুষ হয়ে বাচার যে অভিজ্ঞত। সেইটুকু 
উপভোগ নয়, ভোগ করে যাম। উদ্দেশ্য সাধারণ 
হয়ে সর্বপাধারণের উদ্ধার | 


সব সয়েও, ঠ5তভ্তদেবের মতো তৃণাধপ স্থনীচ 
হয়েও, রামরুষ্ণ 'মারভেল? | ঈশারউড বলেছিলেন 
ফেমোমেনন্‌? !। আসলে শ্বামাদের শব্ধ --ক' স্বদেশী 
কী বিদেশী যে কোনটাতেই তাঁকে ধরে না। ব্রক্ধের 
বর্ণনাই ভাবা যাক না। শাস্ত্রে কথন তাকে 
বলেছে অন্ুষ্ঠ-প্রম্াণ, কখন বা শুগ্রোধের হায় 
বিশালকায় । বেড় মেলে না। রামরুফও তাই। 
ব্রন্মের এই সনাক্তকরণে স্ত্তত হয়ে যাই। 
কিন্তু কিংবদস্তী, লোকশ্রুতি ধার সম্বল, সেই মূলত 
গ্রামীণ পূজারী ব্রাহ্মণ অনায়াসে হ্বৈতাদ্বৈত 
সাকার নিরাকারের মীমাংসা! করে দেন। ওুধাধে? 
আমি তার চেয়ে বেশি মূল্য দিই তার সারল্যকে। 
ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? রাষক্। 
বললেন, ধর জল। কোনট। ছোয়। যায়, কোনটার 
হাওয়ার আকার । দেখা যায় না, সব সমন টের 
পাওয়াও যায় না, কিন্তু বন্ধ হলে দশ্ববন্ধ। 
জাবার বলি 'মারভেল' 'মারভেল”! সেই 
উনিশ শতক যখন ফাী' ইংরেজী সংস্কৃত জান! 
রামমোহন ক্রিশ্চিগ্জানিটি দিয়ে থই পাচ্ছেন না, 
কৌোত, বেনথাম, মিল-এর ইকুইটারিয়।মিজম দিয়ে 
বঙ্ছম যেকালে [হমপিম, আর টিকিতে সর্বেব 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্য দংখ্যা 


ইলেকট্রিসিটি ধরনের স্তবাদী শশধর তর্কচূড়ামণি 
বা শ্রীকষ্ণপ্রসন্ধ সেন প্রমুখ যখন নব্য প্রজন্মের 
নিকট বিশ্বান্তভাবে গৃহীত হচ্ছেন না, তখন 
দক্ষিণেশ্বরেং এক ঈশ্বরোক্সাদ মানুষ সাকার- 
নিরাকারকে জলের উপমায় সব জলবৎ সরল- 
তরল করে দেন। 

শ্ীরাকষ্খের আগমনে ব্রার্ম-হিন্দু বিরোধ আর 
তেমন তিক্ত ছিল না। রইলই ন] বলা যায়। মেথে 
মেঘে আমার বয়সও তে. ঢের হল, আমি ব্রাহ্ষ- 
হিন্দু হুন্দের চিহ্নমান্ত্ প্রত্যক্ষ কিনি। ব্রাঙ্গ 
বুবীন্দ্রনাও কি করেছিলেন? করলে “মাল” 
উপন্তাসে নীরজার মুখে কি শ্রনতে পেতাম, যখন 
চোখের জলে বুক তেসে যায় ওই পরমহংসদেবের 
ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি । একটু পরে £ “ওগো 
সম্যাপী আমাকে বাচাও না 1”? সেই ছবির দিকে 
তাকিয়ে শীর্ণ! ছুঃখিনীর একটি আর্তম্বর ঝুল ওঠে, 
“বল দাও ঠাকুর, মুক্তি দাও) । 

আদি ব্রাহ্মপমাজের একদা-সচিব রবীন্দ্রনাথের 
পক্ষে নীরজার ঘরে রামমোহনের ছবি প্রলম্িত 
করাই ছিল স্বাভাবিক । অথব! তিনি বুদ্ধ বা 
চৈতন্তের চিত্র তে! আনতে পারতেন, আনেন- 
নি। আনলেন একটি উদান বিহ্বল মাস্থুষকে। 
সেই মানুষ নীরজার চোখে দৈব হল। 

তবে কি যেপ্রবীন্দ্রনাপ দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, 
আর যে-ববীন্দ্রনাথ শ্বয়মেব, তারা বস্তত ভিন্ন ছুটি 
ব্যক্তি? রামকৃষ্ণ শতবাধিকীতে তীর কবিতাটিও 
মনে পড়ে। সেখানে তিনি দেশবিদেশের সকলের 
সঙ্গে তীর গ্রণামটিও টেনে এনেছিলেন । হয়তো 
লিস্টার নিবেদিতা কোনও কালে সেতুবদ্ধের 
কাজটুকু করে থাকবেন। রবীন্দ্রা্গরাগী বলে 
আমার যৎকিঞ্চিৎ খাতি বা অখ্যাতি। তবু 
এই কথাটাও রেকর্ডে নথিভুক্ত করতে ঢাই যে, 
ইংরেজীর জয়ধ্বনি তোল! উনিশ শতকে শ্রীরাম- 
কের তুল্য আর একজনও আবিডু'ত হননি । আর 


আর্বিন। ১৩৯১ ] 


একজন অদীক্ষিত আচার্ধ প্রবোধচন্্র সেনও 
আমাকে নিরালায় এই কথা বলেছেন । 


ঠাকুর সব-ভোলা হলে হবে কী! কাঞ্জ ভাগ 
করে দিতে ভোলেননি। নিজে বললেন, আর 
যা বলা হল না, তাই বলার জন্ত তৈরি করে রেখে 
গেলেন স্বা্ীজীকে এবং ঘরছাড়া আর কিছু 
ঈশ্বর-পাগল অল্নুগামীকে । 

এরাও প্রেরিত। এরাও পুরুষ । বিশেষত 
স্বামীজী। দৈব অলৌকিক প্রেরণা ছাড়া এ 
বাগ্সিতা, এ সাংগঠনিক মেধা ও পরিব্রজ্যার অক্রাস্ত 
পরিশ্রম সম্ভব হত ন1। 

কাউকে কাউকে তিনি আবার গৃহে মংদারেও 
বাখলেন। লেখার জন্য শ্রীমকে । বিদেশি বাক্যে 
আছে 11059 10151 যার কাছাক্তাছি ভারতীয় 
অঙ্গবাদ “স উবাচ? । সংসারের একটি স্তরে 
গিরিশচন্দ্রকেও রেখে দিলেন--লোকশিক্ষার জন্তে। 
নিরক্ষরপ্রায় আর গলরোগে আক্রান্ত হলেই বা 
কী? তার অপাধিব জান টনটনে। এই জ্ঞান 
'সম্তভবামি যুগে যুগে" কথাটিকেই ম্মরণ করিয়ে দেয়। 

শ্রীপমাকেও তো তিনি রেখে গেলেন 
আমাদেরই জন্ত। তাকে দিলেন আমার্দের মতো 
অগণিত সন্তান। জগৎসংসারের মা--সবার 
মা। তাঁর সংসারে থাকার কথ! নয় তবুও তো 
আমাদেরই দায় দায়িত্বের সবটাই তাকে বহন 
করতে হয়। মিলটন শেক্সপিয়র সম্বন্ধে যা বলেন, 
তারই প্রতিধ্বনি করে আমিও মাকে বপিঃ 00709 
80106 ০1 00650101, (1700 21 69.) তাকে 
কোনও বর্ণনায় ধরা যায় ন!। 

জয়রামবাটাতে ভাইদের সংসারের দায়ের 
অংশও কি ম৷ বন করেননি? উন্মাদ ভ্রাতৃবধূ। 
যেন তিনি নিজে বন্ধ হলেন ন্মেহমায়ায়- বাধি। 

সেখান থেকেও তাঁকে মন ওঠাতে হঙ্গ, কারণ 
তার কাঁজ শেষ হয়ে এসেছিল। একবার এলে 


অপেক্ষায় আছি 


৬ই১ 


যেতেও হু । আসার চেয়ে যাওয়াটাই ব্দেনার। 

কিন্তু তীর গ্রহণ? ঠাকুর যা বলেছেন তাই 
মেনে নিয়েছেন। এই হ্বীকৃতি, এই অগ্রশ্ন 
অন্গীকারের তুলন| হয় না। সেখানে দেহ গৌণ, 
ক্ষীণ। নইলে দক্ষিণেশ্বরের নহবতখানার ওই 
ছোট্ট ঘরটাতে তিনি নিজেকে কুলোতেন কী 
করে? আসলে লব কিছু ছাপিয়ে যেতেন কি 
না! তাই কত ফুটবাই কত ফুট এই হিসেবে 
ভীকে ধর! যায় না। কিছুতেই কি ধর! যায়? 
ঠাকুর তবু সাক্ষর । প্রায় নিরক্ষর মা কোথায় 
পেয়েছিলেন, নাহং, তৃ'ছ তৃ'হ--এই অশ্রুত ধ্বনি ? 

ঠাকুরকে একজন অনেক টাক! দিতে চাইলেন। 
তিনি তো টাক। ছুঁতে পারেন না ) মাকে বললেন, 
তুমি নেবে? আদেশ নয়, অন্থরোধ, উপরোধ 
কিছু নয়, শুধু জিজ্ঞাসা । ওই চিহ্ই মার মুখ দিয়ে 
বলিয়ে দিল, “আমি নিলেও তো তোমার সেবাতেই 
লাগবে ॥ নেব না। শেষ কথাট। জিজ্ঞাসা নয়। 
সোজা কথা। যেন আকাশের নীলের মতে 
নির্মল আচ্ছাদন । 

আর ওদার্ধ ? কিংবা করুণা ? মাঝে মাঝে 
তাও যেন ঠাকুরকে ছাড়িয়ে যায়। ঠাকুর যদি 
বিনোর্দিনীকে আনীর্বাদ করে থাকেন, মা তবে 
দিয়েছেন তারও বেশি । পতিতার জন্য ওকালতি *- 
সম্তান-শ্রেহ ছাড়া এট। আর কিছু না । 

মার মুখেও শুনতে পাই পরমাশ্চর্য দীর্শনিক 
বাণী। অথচ শিক্ষার যা প্রচলিত সংজ্ঞ। লেই 
নিরিখে মা €ত1 প্রায় নিরক্ষরা । অক্ষরে কী কাজ। 
ঠাকুর যতদিন স্ুল দেহে ছিলেন, মাকে প্রায় কেউ 
চাক্ষুষ দেখেনি । ঠাকুরের মত্যলীলার অস্তিমপর্বে, 
মাঝে মাঝে তীর দ্রেখা মেলে। আর ঠাকুরের 
দেহাস্তের পর? একদিকে যেমন শ্বামীজী, অন্ত- 
দিকে তেমনই শ্রী সারদ1। অন্ুস্থ তিনি? 
ক্লাস্ত তিনি, তীএ সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে 
শরৎ মহারাজ বাঁধ! ধিপ়েছেন। আর সেই খবর 


তই২ 


পেয়ে ম! যেন গ্রীষ্টের হ্বরে বলছেন, 98066 
00006 (0 106,--00891৫ (110 1106. 1801 ০0 
8018 19 (0৩ 1018091) ০01 2০৫. আর শরৎ 
মহারাজ? তিনি বললেন, 'ম। বলেছেন? তাহলে 
তো৷ আর কথাই নেই!” 


এই ম| মায়াবতী অছ্ৈত আশ্রমে ঠাকৃরঘরের 
ব্যাপারে স্বামীর আপত্তি শুনে বলেছিলেন, 
নরেন ঠিকই বলেছে। তিনি তে! অধ্বৈত।১ 
আবার সেই ম| যখন বেলু'ড় ছুর্গোৎসবে উৎদাহী 
হন তখন ম্থামীপ্পী বলেন, “মা! বলেছেন? তবে 
তে। আর কথাই নেই! অর্থৎ সর্বআ্রই তিনি 
হুগ্রীম কোর্ট, _তিয়েস স্থগ্রীম”। 

কিন্ত সর্বোপরি তিনি মা। খুকির গরষে কষ্ট 
হবে, তাই হাতপাখা বুমছেন | তখনকার বাগ- 
বাজারে । খুকি কে?-শিবেদিতা। আজ খুব 
চমকপ্রদ নাও লাগতে পারে,_কিস্ত সেদিন? 
শ্বেতাঙ্গিনী, বিদেশিনী | হলেনই বা। তবু:তা হেম। 
যখন অহিন্দুর ছায়| মাড়ানো পাপ, তখন 
কলকাতার গলির গলিত ঘাষে খুকর কই হবে 
ভাবছেন মা! তখন কোথায় সংস্কার, কোথায় 
গ্রামীণতা, কেবলই প্লেহ কেবলই ম|। 

তার সংস্কার ছিপ বা না ছিল,_ আনার 
ভাববার দরকার নেই। তিন যে সকলেরম!! 
আহি প্রসঙ্গত একট| ব্যক্তিণত কথা বলে রাখতে 
চাই। আম! হেব অপমের উপরে তার নিশ্চিত 
আঘধিপাত অ:ছে। নতুধ। ধেতাবে চলি, কৰে 
আমি টুকরো! টুকরো হয়ে যেতাম। এ যেন 
এয়ারপোর্টে চস্ছু্মান আলে! । যার অপলক 
নজর । নতুব। উড়নচণ্তী বিমান যেমন, আমিও 
তেমনই কবে তেঙেচুরে খানখান হতাম । হুইনি যে 
তার কারণ সেই দৃর্িপাত। আর কার? মায়ের। 


মিবেদিতার কথা যখন উঠলই তখন বলি, অনেক 
ভারতীয়র চেয়ে তিনি ঢের বেশি তারতীগ। 
লন্ভবত পরিজ্ঞাত সকলের চেয়ে। প্লেগে সেবা, 
ধর্ম, শিক্ষ। এপবতে| আছেই । জগদীশচন্্রের বিজ্ঞন 
লাধনাতেও, আবার ভারতীয় শিল্পের পুনরুঞ্জীবনে- 
ও ওই বিদেশিনী-ম্বদেশির্নী। মনে পড়ে অপ্ষস্ত। 
ইত্যাদি! নে-ইতিবৃত্ত উৎকীর্ণ আছে ওই সব 
পুরাকীতি মহলে তত নয়, যভট। 'ফুটফমদ অব্‌ 


উদ্বোধন 


[ তম ব্ধ--৯ম লংখ্য। 


তত, । দেশোদ্ধারব্রতীদের উৎসাহ দেওয়া, 
লর্বহই নিবেদধিতগ্রাণ! তিনি | অথচ নিজেকে তিনি 
বর্ণে বর্ণে বর্ণন। করেছেন “নিবেদিতা অব রামকুঞ্চ 
আগ বিবেকানন্দ বলে। 


স্বামীজী যদি “সাইক্লোনিকঃ” তাহলে নিবেদিতা 
অলোর নিদ্ধধীর]। অথচ অপ্রতিরোধ্য উদ্দাম। 
আবার একই সঙ্গে নঅও। শ্রীশ্ননাকে একদিন 
ধ্যানযগ্। দেখে তিনিও ধ্যানে বসলেন। বসলেন 
_-তবে পরে জানাচ্ছেন, “আহ্বি কী বোকা, মা! 
তোমার ধ্যানেই তে। আমার ধ্যান ধিলে যেতে 
পাঁরতো॥ আমি আলাদ! আসনে ভাবে নিমগ্র হতে 
চাইপাম কেন? কী ম্পর্ধ, দেখ মা! 

ফুল ঢের ছল, এবার ফল। পুষ্পাঞ্চলির পরে 
ফল ফলাবার পালা। ঠাকুর আর মা, আর 
্বামীজীর নাম নিয়ে বিশাল আশ্রম, আয়তন, 
নেব! শিক্ষার মিণন আজও দিথ্িদিকে। আরও 
প্রসার চাই। তাদের পুণ্যস্থৃতিবাহী সংস্থার 
মঙ্দিরগুলে। বনম্প ত হয়ে ছেয়ে ফেলুক আমাদের 
প্রাত্যহিকতার সমস্ত প্রাস্ত। তবে যদি প্রকৃত 
বাচার ঠিক ঠিকানা পাই। আঙ্গ চারদিকে 
অট্রোল, হট্টগোল, বিষাজ নিংশ্বান-ক্সীবনের 
নযানতম শর্তগুণোও যেন রুদ্ধক$। তাই আজই 
'আমাদের বড় বেশি প্রয়োজন ঠাকুরের, মায়ের, 
স্বামীর | যুদ্ধ ভয়ে আর্ত, মারণাস্্র নির্যাণে 
ক্ষিণ্ত, উন্মত্ত এই বিশ্ব। আর্ত, প্রার্থবা-_ 
আমাদের এই কিট, ক্রিম ঘরে তোমরা আবার 
এসে! সাধনায়, যোগে, আমাদের সৰ সুখে-ছুঃখে, 
ত্যাগে-বিরোগে । এপো! ইখরে-বিথরে মানবিক 
ধর্মের প্রচারে -আর মানুষ যাতে “মান্য থাকে, 
আবার মানুম “মান্য” হয় সেই কর্মব্রতে ।* 
তাই বলেছি শুধু স্থরভিত অঞ্জলির ফুল নয়, এবার 
চাই ফল। আরও ফল। 

রামকৃষ্ণ কথা স্মরণে এলেই আমরা যেন শুধু 
তার ভাবলমাধির কথাই না তাখি। রা আর 
কৃষ্ণের যুগা বিগ্রহ তিনি। প্রয়োজনে দৃণ্ত, আবার 
করুণায় উন্মদ পাথার ! 

অপেক্ষায় আছি। কবি বলেছেন, বগে 
আছি হে, কবে শুনিব তোমার বাণী! আঙি 
বলি--বপে আছি হে, কবে বুঝি তোঙার বাণী। 
শুধু নব না, বুঝবও। আমার ছুনাশা এইটুকু 
মাত্র! শুধু এ । | 


পথ ও পথিক 


শ্রীসজীব চট্টোপাধ্যায় 


আনন্দ-পুরস্কারে সম্মানিত খ্যাতনামা গঞ্পকার, গপন)াঁসিক ও প্রাবন্ধিক। 
আনন্দবাজার পান্রকার সহ-সম্পাদক । 


জীবনে একটা কিছু ধবতে না! পাকলে বড় 
ফাকা, নির্জন, নিঃসঙ্গ । এখন প্রশ্ন হল) কী 
ধর11? কাকে ধরা? শেখভের “বোরিং (স্টারি*র 
সেই নায়ককে মনে পড়ছে । মেডিসিনের বিখ্যাত 
অধ্যাপক। যৌবনে যখন ক্লাস নিতেন তখন 
ছাত্রর। উদগ্রীব হয়ে অধ্যাপকের প্রতিটি কথ 
সুদত। ক্লাসে পিন পড়ার শব শোনা যেত। 
বক্তৃতার এমনই আকর্ষণ । অধ্যাপকের সুন্নী স্ত্রী। 
একমাত্র সুন্দরী কন্া। যশ, খ্যাতি, অর্থ, বিত্ত । 
অভাৰ নেই কোনও কিছুর । ধীরে ধীরে বয়েস 
বাড়ল। সংসার পরে গেল দুরে। অধ্যাপনায় 
জড়তা এল। ছাত্রদের ওপর আর সেই আকর্ধণী 
ক্ষমতা নেই। অধ্যাপকের জীবনের শেষ হাহাকার, 
আমি কী নিয়ে বাঁচব! কী ধরে বাচব! ধরার 
মতো একটা মঞ্গবুত বিশ্বাসও তৈরি করতে 
পারিনি ।, 

ঈশ্বরের প্রয়োজন মেই। ধর্মকর্ম! সাবেকী 
ব্যাপার। নিউক্লিয়ার যুগে অচল। ঠিক আছে, 
ধাগিক হবারও প্রয়োজন নেই। যাহা চায় 
প্রাণ, তাই ন হুয় করা গেল। তারপর ! সকলেই 
আমর] চলছি। চলার অত্যাসেই চক্জ। আমাদের 
কৃতকর্মের ফসল তুরূতে তুলতে দময়ও আসছে 
পিছু প্ছু। গড়ে উঠছে ইতিহাস। শতাবীর 
অধ্যায়ে সব জম! পড়ছে। গৌরব, অগৌরব 
সংই তোলা থাকছে উত্তরকালের জন্যে। 
আষাদের হয়তো! কোনও প্রশ্ন নেই! গুয়োজন 
নেই জানার--যাচ্ছি কোথায় ? একবারও ভাবব 
নাঃ 4061 001105/9 06016 অথবা 11101) 
19 (099) £0100110 %/111 ৮০ 99516109) 
কিন্তু মানবধারায় যার! আমাদের পেছনে 


আসছে তার! যখন দেখবে অনুসরণের ফল হুল, 
ওয়াইক্ডারনেসে মুক্তি, তখন মৃত্যুর পরেও 
চিন্রপটের গলায়, ফুলের ব্দলে জুতোর মান! 
ঝুলবে। অদ্ধেনৈব নীয়মানা: বথাদ্কাঃ । 


ঈশ্বরে বিশ্বাপ না থাক, বেচে থাকায় মনে 
হয় সকলেরই বিশ্বাস আছে। তান! হলে মরতে 
জামর। এত ভয় পাই কেন? বাচতে হলে 
€থমেই প্রয়োজন পরিবারের, প্রষ্জোঅন সমাজের, 
প্রয়োজন সামাজিক শৃঙ্খলার। এ সংই হল 
জীবনের বাইরের বাপার । এইবার পেট যেমন 
আহার চায়, দেহ যেমন পুই চায়, জিভ যেমন 
স্বাদ চায় চোখ যেমন হুন্দর দৃশ্ঠ দেখতে চায়, 
কান যেমন স্বর খোজে, দেহ যেমন সুখ খোজে, 
মন তে্নি জানতে চায় । মনও আহার থোজে। 
শিক্ষা চাই, সংস্কতি চাই। ভাগের জন্তে চাই 
বিজ্ঞান। প্রকৃতির ওপর প্রতৃত্বের বাসনা । এই 
স্বাভাবিক প্রবণত। জ্াছে বলেই সভ্যতার জন্ম। 
ঈশ্বর মন্দিরে নেই। তিনি আছেন আমাদের 
মনে। তাই হন্দরের গ্রতি জামাদের এত 
আকর্ষণ! নম্বতউৎমারিত বাঃ উক্তি। 

সমাজনীতি) রাজনীতি) ধর্ম, »ংস্কার সবই 
মান্ষের তৈরি। কিছু বাচার প্রয়োজনে, কিছু 
অন্তরের তাগিদে। ঠীকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 
কাজলের ঘরে এলে গায়ে একটু ঝানি লাগবেই। 
পৃথিবীতে এলে, সে যখন যে সময়েই আসি না 
কেন, বেঁচে থাকার একটা অভিজ্ঞতা! হবেই। 
জার সেই অভিজ্ঞতা একটা জীবনদর্শন তৈরি 
করবে। কিছু একাস্ত বাক্তিগত, পরিবেশ-নির্ভর, 
কিছু ইউনিভারসাল। যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকার 
আপামর অভিজ্ঞতা উদ্ভৃত। যেমন আদি মানব, 


৬২৪ 


হাজার হাজার বছর আগে, সেই ম্লান আলোর 
পৃথিবীতে বসে লিখলেন, যাঁ লিখলেন তার 
ইংরেজী £ 
91০ 2100 62111) 215 6911950178, 
1161 10010050019 
014 886 15 ৪. 11011)6 ০0: 6৮1] 
(0108166 2104 016! 
হাজার হাজার বছর পরে এই একই কথ, 
অন্ত ভাষায়, অন্তভাবে লিখলেন কবীর, চলতি 
চাকৃকি-_-আকাশ আর মাটি, এই জাতার 
মাঝখানে নিয়ত পেষাই হচ্ছে মানবক্গী শম্যদান। | 
আর এই পেষাই্য়ের ফলেই নির্গত হচ্ছে জীবন- 
রস। “যেতে হবে" এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু 
নেই। যত দার্শনিকতা সবই এই “যেতে হবে?র 
চিন্ত। থেকে । আদি মানব লিখলেন £ 
0) ০৫01 01 ৫6911) 
] ৫15061) 019 ০0৫01 ০01 ৫০81) 
সঃ 019 00100 0117) ০০৫৬, 
আসামাত্রই মায়ার জালে জড়য়ে পড়া। 
জীবনের প্রেমে আচ্ছন্ন হওয়া। জীবন যেমনই 
হোক, তাকে তালবেসে নাকানি চোবানি খাওয়]। 
রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি। মৃত্যু ছায়া ফেলে 
জীবনের মধ্য পর্বে। প্রথম দিকে নেশী। প্রথম 
দিকে ঘোর। মৃত্যুই মাহ্থযকে দার্শনিক করে 
তোলে । জীবনের অনংলগ্নতা, স্বার্থপরতা, নীচতা 
ধুয়ে বের করে দ্েয়। জোহার সেই কারণে 
বলছেন? ধাগ্িক কে ? 4110 216 (115 01099 ? 
[1056 %11)09 001291061 6801) ৫25 
89 (11911 1956 01 62101), 
জীবনের প্রতিটি দিনকে ভাৰ আজই আমার 
শেষ দিন। কাল আমি থাকতেও পারি নাও 
পারি। আধুনিক মানুষ ঈশ্বরের নামে, ধর্মের 
নামে বড় বিব্রত বোধ করেন। বিজ্ঞানী তারা। 
ধর্ম না কী কুসংস্কার। বেশ তাই হোক। 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ-_-নম লংখা! 


পরমেশ্বরকে ন৷ মানি, মৃত্যুকে তো মানতেই হয়। 
অহরহ চারপাশে ঘটছে। এই ছিল এই নেই। 
এত বড় সত্যকে তো অস্বীকার কর! ধায় না। 
অরণ্যচারী মান্য, বিজ্ঞান যাদের জীবনে আলো 
ফেলেমি, তারা মৃত্যুকে বললে, 005 0:68 
[২161 1481) 16211) | বললে, 
ঢু 61100 61 
৬/11510 0116 0162 1৬৩ 712.) 
[92101) 91969105 ০7 
কতকাল পরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, মরণ রে, 
তু মম শ্যামমমান। নিউজিল্যাণ্ডের প্রাচীন 
একটি মাওরি কবিতায় কবি লিখছেন, 
71)6 0৫6 ০01 1100 611069 51019 0851 
/ঠ100 [011195 211 11 0106 21681 
60016 002]. 
শ্বীকষণ অর্জনকে বিশ্বব্ধপ দেখালেন । 'অর্জন 
অবাক হয়ে দেখছেন : 
যথা নদীনাং বহখোহ্মবেগাঃ 
সমুদ্রমেবা ভিমুখ। ভ্রবস্তি। 
তথা তবামী নরলোকবীর! 
বিশস্তি বক্ত2াপ্যতিবিজলম্তি | 
কবি নবীনচন্দ্রের অনুবাদ £ 
যথা নদীদের বহু অন্বুবেগ 
সিন্ধু-অতিমুখী, প্রবেশে সাগরে, 
তথা এই নরলোক বাঁরগণ 
পশিছে জবলস্ত বদন নিকরে ॥ 
পতঙ্গের মতে জীবন মৃত্যুর আগ্তনে ঝাঁপ দিচ্ছে। 
যথা প্রদদীপ্তং জলনং পতঙ্গ 
বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ। 
তথৈব নাশায় বিশস্তি লোকা 
স্কবাপি বক্ত2াপি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ 


যেমতি প্রন্দীণ্ড অনলে পতঙ্গ 
পশে ভ্রতবেগে মরিবার তবে, 


আশ্িম, ১৩৯১ ] 


পশিছে নাশার্থ তথা গ্রাণিগণ 
্রতবেগে তব বদন-বিবরে ॥ 
সভ্যতার উন্মেষকালের কবি লিখলেন £ 
৬9151 00969 100 1650996 60 015901৬5 
55510 & 19169 05918] 01 9210. 
জীবনের দানা যত বড়ই হোক মৃত্যু-সাগরে 
লীন তাকে হতেই হবে। আর এই ম্বত্যুই হল 
মানুষের শুভ কর্মপ্রেরণা । 18290 ৫25 0১০ 
1990 8১. যার আর পর নেই। যা করার 
আজই সারো। সব গোছগাছ কর। ভেতর 
সাফা করে ফেঙগ। অহং ছেঁটে ফেল । [1)-80101 
থেকে ৪০090-এ এস । অর্জুনের মতো৷ গাণ্তীব 
তুলে নাও হাতে, 
আমি বৃদ্ধ কাল লোক-সংহারক, 
লোক সংহারেতে প্রবৃত্ত এখন । 
কালোহন্মি লোকক্ষয়কৎ গ্রবৃদ্ধো 
লোকান্‌ সমাহতুমিহ প্রবৃত্ত; 


অতএব উঠ! লভ তুমি যশ! 


তশ্থাত্বমুত্তিষ্ঠ যশো। লতম্ব 
তোগী, যোগী, জানী, বিজ্ঞানী, ত্যাগী, 
আত্মপাৎকারী সকলেই ছুটছেন মৃত্যুর খোচায়। 
ওরে ছাদট। ঢালাই করে ফেল, মেয়ের বিষ্বের 
ব্যবস্থা! কর, মামলার দিনট। ফেলুন ॥ সেরে ফেল, 
সেরে ফেল। 
"৩৫ ডে1০০ 0118 ৫৪$ 
[001 01006 009০0 461 
11018 ৫9১ ৬111 106 ০০186 25211 
7801) 10810011919 ড/0111) 2 [011061999 86100, 
যে দিন গেল, সে দিন আর ফিরৰে না । 
সময়ের ইঞ্চি ফুট, রত্ব বিশেষ । দিন যায় আর 
আসে ন!। প্রতিটি মিনিট এক একটি মৃল্যবান রত্ব। 
এ স্বই তো মান্থষের ভাবন1। মানুষেরই 
লেখনী-নিঃস্ছত ভাব, ভাবনারাঞ্জি। কে ভাবছে? 
১৭ 


পথ ও পথিক 


৬ই€ 


তাবাচ্ছেই বা কে? ধ্বংসের শক্তি তো কম নয়, 
তাহলে গড়ে উঠছে কী করে! ছুটি বিশ্বযুদ্ধের 
পর পৃথিবী নতুন হল কার হাতে? 

ঠাকুর বামকষ্ধের সেই সুন্দর গল্প__সাধু 
গিয়েছিলেন ভিক্ষ। চাইতে । জমিধারের পেয়াদা 
পিটিয়ে অজ্ঞান করে পথে ফেলে দ্রিলে। খবর 
পেয়ে অন্তান্ত লীধুর ছুটে এলেন। মুখে জলটল 
দেবার পর চেতন। এল। তখন সাধুরা জিজেদ 
করলেন, কে তোমায় মেরেছে! প্রন্থত লক্ব্যাীর 
উত্তর-ধিনি এখন আমাকে জল দিচ্ছেন, দেবা 
করছেন, তিনিই আমাকে একটু আগে প্রহার 
করেছেন। 

সেই ইজরায়েলী সঙ্ধ্যাসীর অতভুত অভিজত| 
স্বরণে আসছে। পর্যটনের পথে সেই রব্বি দেখলেন, 
এক বৃদ্ধ পথের পাশে একটি ক্যারব গাছের চার! 
রোপণ করছেন। সন্্যালী প্রশ্ন করলেন, কত 
বছর পরে ফল দেবে? 

বৃদ্ধ বললেন, “সত্তর বছর পরে ।» 

পিত্তর বছর ? এত মেহনত করে গাছ পু'তছেন, 
ফল খাবার জন্মে সত্তর বছর বীচবেন আপনি ? 
বৃদ্ধ বললেন, পৃথিবীতে আমি ঘখন প্রবেশ করলুম, 
কই পৃথিবীকে আমি শৃন্ত দেখিনি তো। আমার 
পিতা আমার জন্তে সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়ে- 
ছিলেন। ফুল, ফল, বৃক্ষ। আঙ্গিও তাই করে 
রেখে যাচ্ছি। যারা আসছে আমার পেছনে 
তারা এর ফল তোগ করবে।, 

ঈশ্বরকে মানার প্রয়োজন নেই। ধর্ম বাতিল। 
নীতিস্্থাও দাও আর সুতি কর। কিন্ত 
কোথায়? এই পৃথিবীতেই নিশ্চয়। তাহলে 
বাসোপযোগী গৃথিবীর প্রয়োজন আছে। তাহলে 
অথর্ববেদের খধি কী খারাপ বলেছিলেন | অন্তায় 
কী বলেছিলেন? 
পৃথিবী শাস্তিবস্তরিক্ষং শাস্তির্দেটী: শাস্তিরাপঃ শাস্তি- 
রোষধয়ঃ শাস্তিরবনম্পতয়: শাস্তিবিশ্বে মে দেবা? শাস্তিঃ 


৬ 


লর্বে মে দেবা: শাস্তি: শাস্তি; শাস্তি: শান্তিভিঃ। 
তাভিঃ শাস্তিভিঃ সর্বশাস্তিভিঃ শময়াম্যহং যদিহ 
ঘোরং যদিহ ক্রুরং য্দিহ পাপং তচ্ছাস্তং তচ্ছিবং 
সর্বমেব শমস্ত নঃ॥ 
পৃথিবী শাস্তি, অন্তরিক্ষ শাস্তি, চ্যুলোক শাস্তি, 
জললমূহ শাস্তি ওষধিসমৃহ শাস্তি, বনম্পতিগণ 
শাস্তি, বিশ্বদেবগণ শাস্তিঃ সমস্ত দেবতার শাস্তি, 
শান্তি, শাস্তি। দেই লব শাস্তি ছার! যা এখানে 
ঘোর॥ যা এখানে ক্ুরঃ যা এখানে পাপ তা 
আমরা শান্ত করি; তা শাস্ত হোক, তা 
কল্যাণময় হোক, লমস্তই আমাদের শুভ হোক। 
কে চায় অশান্তি, অরাজকতা, নীতিহীনতা ! 
কে চায় পরিবার, সমাজ, দেশ খুলে খুলে, গুড়ে 
গুড়ো হয়ে পড়ে যাক? প্রতি মুহুর্তের আতঙ্ক 
কেচায়! আমর! ভালবাসার পৃথিবীতে বাচতে 
চাই। যতই আমরা স্বার্থপর হই না কেন, 
পরিবারের বাইরে, সমাজ থেকে দুরে আমর! 
বাচতে পারব ন|। তা যদি পারা যেত তাহলে 
আমরা সকলেই সক্যাপী হয়ে যেতুম। সেই 
অরণ্যের কাল থেকেই যুথবন্ধ হবার চেতন৷ 
আমাদের রক্তে সঞ্চারিত হয়ে গেছে । সত্যতার 
উন্মেষকালে আমাদের অরণ্যচারী পূর্বপুরুষগণ 
ষাষের শ্রেষ্ঠ আচরণবিধির যে নির্দেশ রেখে 
গেছে, তা আমর! ফেলে দিতে পারি। তবে 
ছুঃখের সঙ্গে ফেলতে হবে। এই জেনে ফেলতে 
হবে, আমর। পথ তুলেছি । কী ছিল সেই নির্দেশ £ 

১। সব সময় ভাল হওয়াই ভাল। 

২। প্রেম ছাড়া জীবনে আব কী আছে? 

৩। প্রাণ-সংহারে কী লাত? 

৪। অন্টের সাহায্যে আদার চেষ্টা কর 
রব্বি জেরেমিয়া এই একই কথা বলেছিলেন 
দ্বীর্ঘকাল পরে, আজ থেকে দীর্ঘকাল আগে : 

সম্প্রদায়ের বিপদ্কালে কখনও বল না, 'আঙি 
বাড়ি চললুম, খাই দাই, আমার আত্মা, তু 


উদ্বোধন 


[ সত বর্ধ-্”মম লংখা। 


শান্তিতে থাকে । মান্থষের ধর্ম হল অন্যের বিপ্গে 
পাষিল হওয়া» যেমন মোজেস হতেন। বিপদে 
যে অংশ নিতে জানে, সে নিজের শাস্তি সহজে 
খুঁজে পায়। সে-ই প্ররুত মানব। 
৫। নিজের স্ত্রীকে গালাগাল দিও ন। 
ছুর্যবহার করে! নাঁ। নারী জাতি ঝড় 


পবিত্র । স্বামীজী কী বলেছিলেন! 
চণ্ডী কী বলছেন, শ্্রীয়াঃ সমস্ত সকল৷ 
জগতসু। 


৬। সৎকাজের প্রতিদান অন্তের ভালবান।। 
৭। শিশুদের প্রতি অন্তায় আচরণ করে! ন|। 
৮। জুন খেল না। 

৯। অসহায় বৃদ্ধের সাহায্যে এগিয়ে এস। 
১*। গৃহে অতিথির আগমন হলে সাধ্যান্থ্যায়ী 
সৎকার করে।। যেখাগ্ভ তাকে দিলে 
নাঃ সেই খাস্ গ্রহণে তোমার মৃত্যু হতে 
পারে। 

নিজের কাজের ফিরিস্তি দেবার সময় 
সাবধান। যা করনি তা করেছ বলে 
বাহাছধরি নেবার চেষ্টা করে! না। 
অনত্যভাষণ তোমার মৃত্যুকে কাছে 
এগিয়ে আনতে পারে। নত্যই হুল 
ধর্ম। সত্যই জীবন। যা করেছ তার 
চেয়ে কম বলাই ভাল। প্রবীণর! 
বলেন, সেই আচরণই প্রশ্নাণ করবে, 
তুমি জ্ঞানী। 

সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখো। 
তাহলে প্রেমের ছুনিয়ায় বলবান করতে 
পারবে। 

বিবাহবন্ধনে একজনের সঙ্গেই আবদ্ধ 
হবে। 

স্বামীকে মেজাজ দেখিও না। ভাল 
বাবহারের প্রতিদান ভাল ব্যবহার । 

১৫ ভালবাসি, তালবাদি, মুখে বললেই 


১১। 


১২। 


১৩। 


১৪ । 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


সম্ভতানদের ভালবাসা হল না। আচরণে 
প্রকাশ কর। 
লোকদেেখানো ভালবাসায় ভালবাসা 
নেই। অন্তরে ত৷ প্রকাশ কর। 
১৭। জীবনের পথে চলতে চলতে সহঘাত্রীদের 
স্থখী করার চেষ্ট। করে।। কোন মহিলা- 
কে নির্জনে একা! পেয়ে তয় দেখাবার 
চেষ্টা করে! না। কোনও ক্ষতি করে 
না। 
তোমার [মহিলা] উপস্থিতিতে 
পরিবারের কেউ অস্তের কাছে কিছু 
চাইলে, মনে করবে তোমার কাছেই 
চাইছেন। কিছু করার থাকলে বলার 
আগেই করে ফেল। বলার অপেক্ষায় 
থেক না। 
অরণ্যের যুগ থেকে চড়া সভ্যতায় এসে আমরা 
সব শিখলুয, ভুলে গেলুম একটি জিনিন, একটি 
বিস্ত। চলে গেল আয়ত্বের বাইরে, সেটি হল বেঁচে 
থাকার সুস্থ কৌশল। বাঁচাটাই আমর! তুলে 
গেলুষ । সোন্তা লিজম, মার্ক িজম, ক্যা পিট্যালিজম, 
ইজমের ছড়াছড়ি, অথচ সুখী মানুষের লংখ্য। 
দিন দিন কমছে। সংসার তাওছে, সমাজ 
তাওছে। হ্থইট হোম নামেই । ভেতরে ধিকি 
ধিকি আগুন। বিবাহু-বিচ্ছেদ, শিশু-অপরাধ- 
প্রবণতা, আত্মহত্যা, হত্যা, উন্মাদের সংখ্যা 
বেড়েই চলেছে। অধিকাংশ মানুষই অস্বাভাবিক । 
নিঠুর, আত্মকেন্দ্রিক, লোভী । নড়বড়ে রাষ্্রন্তর। 
একদিকে প্রবল ভোগের ছুনিয়া, আর একদিকে 
সীমাহীন ছুর্ভোগ । মাঝে মিথ্যা আশ্বাসের সমুদ্র । 
সেতু নেই। কথা আছে, কাজ নেই। বান্ত 
দিন, ভয়াবহ বাত। ধ্বংসের ইন্গিত। 
মহাভারতকার বলে গেছেন ॥ 

বছিদং দৃষ্ঠতে কিকিদ্‌ ভূত স্থাবরজঙ্গমম্‌। 

পুনঃ সংক্ষিপাতে সর্বং জগত্প্রাণ্ডে যুগক্ষয়ে ॥| 


১৬। 


১৮ 


পথ ও পর্থিক 


৬২৭ 


প্রলয়কালে স্থাবর জঙ্গম সবই আবার লয় 
পাবে। যেমন খতু। আদার আগে জানান 
ছবেয়। সেই রকম যুগারস্তও টের পাওয়া যায়। 
যুগশেষেরও লক্ষণ ফোটে । 

যখতাবৃতুলিঙ্গানি নানাক্ষপাণি পরধ্যয়ে। 

দৃষ্ঠস্তে তানি তান্তেব তথ। ভাবাধুগা দিষু ॥ 

আমরাও হয়তো! যুগ-সদ্ধিতে এসে পড়েছি। 
লক্ষণমমূহ বড় স্প্ট। সমস্ত বস্ব তার শ্বধ্ম 
হারিয়ে ফেলেছে। বিভ্রান্তি বিশ্রস্তি আমাদের 
ধীরে ধীরে গ্রাম করছে। নখের চাবিকাঠি 
হারিয়ে ফেলেছি। সবই আছে, নেই হ্থখ। 
দেছকে স্থুখে জরজর করে রাখলেও মন যদি 
স্থথী ন! হয় তাহলে স্থখ মায়াম্গ হয়েই থাকে। 
ধন্মপদে গৌতম বুদ্ধ বলছেন, আজ আমরা যা, তা 
হয়েছে পূর্বের চিন্তা থেকে । 110 দাও ৪7৩ 
(9৫85 ০০099 010 ০৫ (13902119 ০৫ 
56965:85. আজকের চিন্তা তৈরি করবে 
আগামীকালের জীবন ৷ মনই তৈরি করে জীবন। 
081 116 19 006 ০016261010, ০01 001: 171100. 

আজকের মন ছেখলে আগামীকালের জীবনের 
চেহারা কী দাড়াবে বোঝা ঘায়। আশঙ্কা হয়। 
এক “যেন'"শিক্ষক বলেছিলেন, "আমার বুকের 
কাছটা আগুনের মতো! জলছে ; কিন্ত আমার 
চোখ ছুটো শীতল, পোড়া ছাইক়ের মতো ।, 
আধুনিক মানুষের জন্তে তিনি কিছু নির্দেশ রেখে 
গেছেন। জমরা পালন করে দেখতে পারি। 
হৃদয়ের জাল! জুড়য় কী না! মৃত চোখে জীবনের 
জ্যোতি ফিরে আসে কী না। 
॥ নির্দেশ ॥ 

পরাতে একটি ধৃপ জেলে লামান্ত ধ্যান। 

বিশ্রাম প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে । 

নির্দিষ্ট লয়ে বারে বারে অর অল্প খান গ্রহ্ণ। 

গুরু আহার বর্জনীয়। 

নিজের তৈরি নির্জনতায় বদ্বাস। মনে, 


ই ৮ 


বনে, কোণে। সঙ্গেও নিঃসঙ্গ । 

যা! বলছি তার দ্বিকে লক্ষ্য রাখা । যা বলছি 
তা পালন করা । 

স্থযোগ হাতছাড়া না করা। অথচ কিছু 
করার আগে দুবার চিস্ত। করা। 

অতীতের জন্তে অন্থুশোচন। নয় । ভবিষ্যতের 
দিকে এগিয়ে চলা । 

বীরের মতো নিভাঁক অথচ শিশুর মতো 
প্রেমিক হৃদয়ের অধিকারী হুওয়]। 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তহ বর্ধ--ন্ম লংখ্যা 


বিশ্রামের সময় এমম মিদ্রা, মনে হবে এই 

আমার শেষ নিদ্রা । 

শয্যা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ । আর ফিরেও তাকাৰে 

না, ছিন্ন পাছুকার মতো পরিত্যাগ । 

একাল আমানের দবই শেখাবে । ধন-বিজান, 
জীব-বিজান, ভূ-বিজঞান, শেখাবে না জীবন- 
বিজ্ঞান। সদ্‌গুরুর আশ্রয় ছাড়! এ শিক্ষা আসবে 
কোথ! থেকে £ 

গুরোদ্ধ মৌনং ব্যাখাযানং শিত্যাত্ত ছি্সসংশয়াঃ | 


ত্ীরামকৃষ্চ ও উইলিয়ামস্‌ 
গ্রীজ্যোতির্ময় বনু রায় 
প্রবীণ লেখক ও সাহিতা-সমালোচক । 


ঈশ্বরপথের প্ধিকমান্ত্রই অনস্তভাবময় রামকৃষ্ঃ- 
দেৰের একান্ত আপনার জন। জ্ঞানযোগী, 
কর্মযোগী, শাক্ত-শৈব-বৈষব ভক্ত-_-সকলেই। 
নিরাকার ব্রন্মের সাধক, শিখ, মুসলমান, শ্রীষ্টভক্ত 
_ারাগ। শ্রীরামকৃষ্ণের কথ! হল : “মব পথ 
দিয়ে তীকে পাওয়। যায়। সব ধর্মই সত্য । ছাদে 
ওঠা নিয়ে বিষয়। তাতৃমি পাকা পিড়ি দিয়েও 
উঠতে পার ] কাঠের সিড়ি দিয়েও উঠতে পার; 
***ব্যাকুলত! থাকলেই হল) তাঁর উপর ভালবাস! 
টান থাকলেই হল ('কথামৃত+, &২।১)। সাধকের 
অধিকার অস্ুযায়ী তিনি উপদেশ দিতেন, একথা 
ঠিক। কিন্তু নিজন্ব ভাব এবং বিশ্বাস কাউকে 
তিনি ত্যাগ করতে কদাচ বলতেন না, ববং সেই 
ভাবের সাধনায় যাতে সাধকের সিদ্ধি বা পরম 
উপলব্ধি হয়, সেই দিকেই ছিল তীর লক্ষ্য। তিনি 
গুরুত্ব দিতেন হ্বধর্মে নিষ্ঠার উপর । সেই সঙ্গে 
সাধককে অপর ধর্মমত বা পথের তৃলক্রটি দেখতে 
নিষেধ করতেন। বলতেন, ডগ্‌মাটিগুম্‌ বা মতুয়ার 
বুদ্ধি পরিহার করতে । ভগবান কী হতে পারেন 
আর কী হতে গারেন নাঃ মানুষের গামান্ত বুদ্ধিতে 


তা ধর! যায় না--এই ছিল তাঁর কথা। তিনি 
আরও বলতেন ষে, বাক্যমনের অতীত যিনি, তার 
স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে আগে তাকে দর্শন 
করতে হবে? ঈশ্বরদর্শন হলে তিনিই ভক্তকে 
জানিয়ে দেবেন তার শ্বর্ূপ। তাই সাধকের কাজ 
স্বধর্মে। আপন ভাব ও বিশ্বাসে স্থিত থেকে--অন্ত 
ধর্মের অসম্পূর্ণতা অথবা ভ্রান্তি দেখার মানসিকতা 
পরিহার করে-_ব্যাকুলতাবে ভগবানকে ডাকা ৰা 
তপশ্যায় নিমগ্ন হওয়]। 

সতত-ঈশ্বরীর়ভাবে পূর্ণ ্রীরা মরণের প্রজ্ঞার 
আলোকশিখা থেকে তক্তর তাদের নিজের নিজের 
জ্ঞানদীপ জালিয়ে নিয়েছেন। দীপ জালানোর 
প্রক্রিয়াটি তিনিই দিয়েছেন সহজ করে। তার 
উদ্ধার, সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী নানা মত ও পথের সাধক- 
কে আকৃষ্ট করেছে তার প্রতি। শ্রীরামকৃফের 
শরণ নিয়ে তার! মানবজীবনের লক্ষ্যে উপনীত 
হওয়ার পথ খুজে পেয়েছেন। বীর! শরণ নিতে 
পেরেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কপায় তার! দিবা দুটি 
লাভ করেছেন, শ্ীরামকের মধ্যেই তীরা 
দেখেছেন আপন আপন ইষঈকে। মধ্রবাবুর 


আশ্বিন, ১৩৯১] 


দৃ্টিপথে তিনি শিবকালীক্ষপে প্রকাশ পেয়েছেন, 
গৌরী-মার চোখে তিনি ছিলেন “কষ্ণস্ত তগবান্‌ 
্বয়মূঠ। কেশববাবু নববিধানের ভাবরূপে দেখেছেন 
তাঁকে, শ্টামাপদ ন্যায়বাগীশ চৈতন্তরূপে, শিখতক্তর। 
তার মধ্যে ছ্বেখেছেন তীরদদের আরাধ্যকে। 
একাধিক থ্রীইতক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে পরম 
আনন্দের আস্বাদ পেয়েছেন। এই শেষোকজদের 
অন্যতম সাধক উইলিয়ামস বা উইলিয়াম 
শ্রীরামকষ্ণের মধ্যে যিনি দেখেন তীর ই গ্রীষ্টকে। 
বিভিন্ন সুত্র থেকে প্রাপ্ত তধ্যের সাহাযো শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও এই গ্রীষ্উতক্তের সম্পর্কের কাহিনীটির পুননির্মাণ 
ও সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার 
আলোচন। বর্ত্ান নিবন্ধের উদ্দেস্ট । 

এই সাধকের পূর্ণাঙ্গ অথবা সংক্ষি্ত কোনও 
জীবনচরিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। 
সম্ভবত নেই। কোনও দিন তা রচিত হওয়ার 
সম্ভাবনাও দেখি না। জীবৎকালে তিনি ছিলেন, 
বলা যায়ঃ লোৌকলোচনের অন্তরালে । সতত 
একাকী স্থিত, যতচিত্তাত্মা-তিনি তাঁর মানব- 
জীবন সার্থক করেছেন। সেই সার্থকতার সম্পূর্ণ 
কাহিনীটি আমর] পেলাম নাঃ পাঠক হিসাবে 
আমাদের দুঃখ সেইখানেই । যাই হোক, রামকৃষ- 
বিবেকানন্দ সাহিত্যে তার সম্পর্কে কিছু সংবাদ 
আছে। আমাদের সন্ধ্ট থাকতে হয় ভাই নিয়েই। 
সেই তথ্য পরিমাণে যথেষ্ট না হলেও তার মূল্য 
এবং তাৎপর্য অপরিসীম । 

উইলিয়ামস, বা উইলিয়াম সম্পর্কে প্রাপ্ত 
সংবাদের প্রধান উৎস “মহাত্মা রামচন্দ্রের ব্ক্ৃতা- 
বলী, গ্রন্থ । এছাড়া কিছু সংবাদ দিয়েছেন স্বামী 
অথণ্ডানন্দ তীর "ম্বতিকথা”য়,। সত্যচরণ মিত্র 
'উ্ররামকষ্। পরমহংস? গ্রন্থে, ছূর্গাপুরী দেবী 
“গৌরীমা*র জীবনচরিতে | স্বামী সারদানন্দ-কৃত 
'শপ্রীরামকফলীলাপ্রণঙ্গ' গ্রন্থে এই খ্রীষ্ট সাধকের 
একটি বিশেষ উল্লেখ আছে-যেখানে তিনি 


জ্ীরামক্ণ ও উইলিয়ামস্‌ 


৬ইর 


জানিয়েছেন উক্ত সাধক কী-দৃষ্টিতে শ্রীরামকফকে 
ফ্বেখতেন। অক্ষয়কুমার সেনের 'জীপ্রীরামকষঃ- 
পু*থি'তেও একটি বিবরণ আছে--মনে হয়, সেটি 
রাষচন্দ্রের একটি বক্তৃতায় পরিবেশিত নংবাদেরই 
কাব্যরূপ। 

স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অথগ্ডানন্দ উভয়েই 
এই শ্রীষ্ট সাধকের নাম উইলিয়মস, ব। উইলিয়ামস, 
(ড111875) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। 
কথামৃতের প্রথমতাগে শ্রীশ্রঠাকুরের সংক্ষিণ্ত যে" 
জীবনচরিত আছে সেখানে শ্রম এ্রাউভক্তটির 
উল্লেখে ওই নামই ( উইলিয়ামস.) ব্যবহার 
করেছেন। রামচন্দ্র দত্ত, সত্যাচরণ মিআ এবং ছুর্গা" 
পুরী দেবী নামটি লিখেছেন যথাক্রমে উইলিয়ম, 
উইলিএম এবং উইলিয়াম (11119 )। 
উইলিফ়ামস. (৬111119179) ও উইলিয়াম 
( ড/1111910 )-_এই ছুইটির মধ্যে কোন্টি তার 
প্রকৃত নাম আজ তা! নিরূপণ করা কঠিন। ত। 
ছাড়া শুধু উইলিয়ামস, বা! উইলিয়াম একটি সম্পূর্ণ 
নাম হওয়। লম্তব নয়, আগে বা পরে আরও একটি 
অভিধা বাপদ্বী দরকার মনে হয়। এক্ষেভ্ে 
সম্পূর্ণ নামটির সন্ধান পাওয়। ছুষ্ধর। যাই হোক 
আমাদের স্থবিধার জন্ত অতঃপর এখানেই গ্রীষ্ট- 
ভক্তকে উইলিয়ামস্‌ রূপে উল্লেখ কর] হবে। 

উষ্্লিয়ামসের জাতিপরিচয় কী? সত্যচরণ 
মিত্র তাকে “ইংরাজ' বলেছেন, ছূর্গীপুরী দেবীও 
বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহেব তক্ত'। মনে 
রাখা দরকার, উইলিয়ামসের সঙ্গে এদের কারও 
চাক্ষুষ পরিচন্ন ঘটেনি । বিশ্বস্তস্ত্তে প্রাপ্ত তথ্যের 
উপর নির্ভর করে লারদানন্দজী তাঁকে শুধু “খৃষটান- 
ধর্মাবলঘ্বী” রূপে অভিহিত করেছেন, আলাৰ। 
করে তীর জাতিপরিচনন ছেননি। স্বামী 
অখগ্ডানন্দের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। 
শ্বতিকথাপ্ন তিনি উইলিয়ামস্কে কেবলমান্ত্ 
খীষ্টভক্ত বলেছেন, তবে আর একজায়গায় বলেছেন 


৬৩৭ 


'ভারতববন়ি থৃষ্টোপামক' (দ্রঃ স্বামী ব্রিগুণাতীত; 
প্রবন্ধ, উদ্বোধন, ৩৫।৯)। এই প্রসঙ্গে রামচন্তর 
দত্তের সাক্ষ্য অথগ্ডানন্জীর দ্বিতীর বর্ণনা সমর্থন 
করে। রামচন্ত্রের সাক্ষ্য বিশেষ নির্ভরযোগ্য ঃ 
তিনি একাধিকবার উইলিয়ামস্কে দেখেছেন, 
তার সঙ্গে বাক্যালাপও করেছেন । তিনি মোটা- 
সুটি স্প্ই পরিচয় দিয়েছেন উইলিয়ামসের-_ 
জানিয়েছেন উইলিয়ামস্‌ ছিলেন উত্তর-পশ্চিমা- 
ধলের অধিবাসী, ছুই পুরুষে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ 
সভৃত খ্রীষ্টান, অর্থাৎ দেশীয় খ্রীষ্টান ("মহাত্মা রাম- 
চঙ্রের বন্তৃতাবলী+, ২১৬ )। 

এখন প্রশ্ন £ শ্ীরামরুষের সঙ্গে উইলিয়ামসের 
মিলনের সুত্র কী? এই প্রশ্থের বিচারে প্রথমেই 
লক্ষণীয় এই যে, রামচন্দ্র দত্তের বিবরণ অন্ধুপারে 
শ্রীরামকের সঙ্গে ডইলিয়ামসের প্রথম 
সাক্ষাৎ ঘটেছিল কেদারবাবুব্ সাহচর্ষে-_ 
অর্থাৎ কেদারবাবু তাঁকে শ্রীরাষর্ণমমীপে 
উপস্থিত করেন ( “ব্তৃতাবলী, প্রাগুক্ত )। এই 
ক্দোরবাবু হলেন শ্রপ্রঠাকুরের ব্রাহ্মভক্ত কেদার- 
নাথ চট্টোপাধ্যায় । উইলিয়ামস্‌ ছিলেন কেদার- 
বাবুর বন্ধু। “বন্ধু” শব্ষটি বামচন্ত্র ম্প্ট না বলে 
থাকলেও তার বর্ণনা! থেকে সেটি বুঝে নিতে 
অন্বিধ! হয় না । ছুর্গাপুরী দেবীর বিবরণে আছে 
ঠাকুরের ভক্ত কেদ্ারনাথ চট্টোপাধ্যার়ের 
পরিচিত ্রিষ্টার উইলিয়াম... ( গৌরীমা, চতুর্থ 
লংঙ্করণ, পৃঃ ১০৩)। স্বামী জগীশ্বরানল্গ-কৃত 
ভরীরামরষপার্ধদ-গ্রসঙ্গ গ্রন্থের "্যামী প্রেমানন্দের 
কথোপকথন, অধ্যায়ে দেখি, কলকাতায় আমার 
আগে কেদারবাবু লাহোরে সরকারী চাকুনিতে 
নিযুক্ত ছিলেন (প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৫৫)। এই 
কয়েকটি তথ্য ধিলিয়ে দেখলে সিদ্বাস্ত কর! যায়, 
উইলিয়ামস ছিলেন লাহোরের অধিবাসী এবং 
সেখানেই কেদারবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় তথ। 
বন্ধুত্ব হয়। উভয়ে ছিলেন ঈশ্বর-উপলবধির জন্য 


উদ্বোধন 


[. ৮৬তম বর্ধ-ঃম লংখ্যা 


ব্যাক্ুল--এইখানেই তের বন্ধুত্বের তৃষিটি 
অন্ধ্মান করে নেওয়া যায়। প্রেমানমাজীর 
কথোপকথনে দেখি, ভগবানলাতের জন্ত ব্যাকুল 
কেছারবাবু লাহোরে থাকতে বুঝেছেন “এদেশে 
কিছু হবে না, বাওল। দেশে যাই।১ অতঃপর 
তিনি স্থযোগমতো৷ কলকাতার পথে যাস্ত্রা করেন। 
ট্রেনে আসবার পথেই বালী স্টেশনে তিনি নেষে 
পড়েন এবং সোজ! চলে যান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
দক্ষিণেশ্বরে (ম্বামী জগদীশ্বরানঙগা, প্রাগ্তজ )। 
এমন হতে পারে, লাহোরে থাকতেই কেদারবাবু 
“ইনডিয়ান মিরর আদি পন্ত্রকার মাধ্যমে এবং! 
অথবা অন্তান্ত সুত্রে ্রপ্রীঠাকুরের কিছু কিছু সংবাদ 
পেয়েছিলেন এবং তাকে দর্শনের জন্ক বিশেষ 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । প্রধানত সেই কারণেই 
হয়তো ব্যস্ত হয়েছিলেন কলকাতায় জাসার জন্ত । 
এই পর্বে শ্রীরামকষ সম্দ্ধে উইলিয়ামসের লঙ্গে 
তার কিছু আলোচনাও হয়ে থাক! সম্ভব । 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কেদারনাথ উপস্থিত হয়ে- 
ছেন সম্ভবত ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্বের কাছাকাছি কোনও 
সময়ে-_অর্থাৎ সেই সময়ে যখন প্রীই্ঠাকুনের 
কাছে তার চিছ্িত তক্তবৃন্দ একে একে আসতে 
আরম্ভ করেছেন। লাহোর থেকে কেদারবাবুর 
কলকাতা -যাত্রায় উইলিয়ামস কি তাঁর সহ্যান্্রী 
হয়েছিলেন? প্রেমানন্দজীর উল্লিখিত স্বৃতিচারণ 
পড়লে মনে হয়, কেদারবাবু একাই এসেছিলেন। 
উইলিয়ামস, অতএব, এনেছেন পরে। বামচন্ত্র 
কত বলেছেন, 'উইলিয়ম প্রভুর নাম শুনিয়া 
কলিকাতায় আসেন (“বস্ৃতাবলী? প্রাগুক্ত )।, 
কে্বারবাঁবু কলকাতায় আসার পর উইলিক়ামনের 
সঙ্গে তার পত্রযোগ থাকা খুবই ত্বাভাবিক। 
শ্ীরামকফের সান্গিধ্যলাতে ধন্য, ক্দোরনাথ চিঠিতে 
উইলিয়ামস্কে জানিয়ে থাকতে পারেন আধ্যাত্মিক 
জীবনে তীর সেই পরম লাভের কথাঃ সেখানে 
জ্ীরঠাকুরের বিশদ পরিচয়ও দিয়ে থাকতে 


জাঙ্বিন, ১৩৯১] 


পায়েন। এইখানেই গ্রতুর নামশ্রবণের রহততটি 
ধুঁজে নেওয়া! যায়। মনে হয়, কেদারবাবুর 
পরামর্শে অথব! ভার পত্রে শ্রীরামকষ্ের আশ্চর্য 
ঈশ্বর-একাত্মতা এবং উদার দৃষ্টিতঙ্গীর কথা! জেনে 
উইলিয়ামস, অবিলম্বে কলকাতায় চলে আসেন 
এবং বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হুন। কেদারবাবু প্ররুত 
বন্ধুর কাজ করলেন উইলিয়ামস্‌কে প্রপ্রঠাকুরের 
সমীপে এনে দিয়ে। 

শদ্ধচিত্ত তক্তকে ভগবান কাছে টেনে নেন 
যেন করে চুম্বক আকর্ষণ করে মালিম্তযুক্ত লৌহ- 
খণ্কে। এই উপম। শ্রীগ্রঠাকুরই দিয়েছেন। 
অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এমন করেই কাছে 
টেনে নিতেন শুহ্ধসত্ব ঈশ্ববাস্থুরাগীদের | উইলিয়ামস 
তারই একটি তান্র দৃষ্টান্ত । তবু ব্যবহারিক দিক 
দিয়ে যোগাযোগ কাউকে ঘটিয়ে দিতে হয়। 
এক্ষেত্রে সেই প্রয়োজনীয় কাজটি করেছিলেন 
কেদারনাথ। 

এখন প্রত্যক্ষদর্শী রামচন্দ্র দত্তের মুখ থেকে 
শোন! যাক শ্রীশ্রঠাকৃুরের সঙ্গে ্রীভিজটির প্রথম 
সাক্ষাতের কাহিনী (“বন্তৃতাবলী? প্রাগুক্ত ): 

1 কলিকাতায় আপিয়। উইলিয়ম ] তাল দিন 
দেখিয়। গ্রতৃকে দর্শন করিবেন এবং ওড ফ্রাইডে 
নিকটবত্তী ভাবিয়া! কয়েকদিন অপেক্ষা করেন। 
গুড ফ্রাইডের দিনে বেলা ছুই প্রহরের সময় 
একজন স্থুলকায় কৃষ্ণবর্ণ লাহেবী পরিচ্ছদে ভূষিত 
ব্যক্তিকে কেদারবাবুর সহিত আসিতে দেখিয়া 
আমর! উইলিয়ম বলিয়! বুঝিলাম এবং অতি ভ্রুত- 
পদে প্রতুকে যাইয়া জ্ঞাপন করিলাম। প্রত 
উইলিয়মের নাম শ্রবণন্নানজে বসহারা! গাতীর 
্থায় উইলিয়মের নিকটই ছুটিয়া আদিলেন। 
উইলিয়ম নগ্রপদে মন্তকাবনত করিয়া বহির্দেশে 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভূ নিকটে আ সিবামান্্র 
মনি চরণচু্নপূর্ব্বক নয়নবারির দ্বারা তাহা 
ধৌত করিয়া দিলেন। সেদিনের কাহিনী কি 


ভীরামক্ণ ও উইলিয়ামস 


৬৩১ 


বলিব! ""*ভাবরাজ্যের অমিয় প্রেমের খেলার 
কি অদ্ভুত রহুন্য তাহাও দর্শন করিলাম। প্রভু 
আমার উইলিয়মকে লইয়া ভাবে বিভোর এবং 
তাহার হস্তধারণপূর্বক আপন গৃহে লইয়া যাইয়। 
সন্মুথে উপবেশন করাইলেন। উইলিয়ম কোন 
কথা৷ কহিলেন না। কেবল কতাঞ্জলিপুটে গ্রতুর 
মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রভূ তাহাকে 
ছুই দিন আপিবার আজ্ঞা করিলেন। তদনস্তর 
উইলিয়ম প্রতৃকেই খুষ্টর্ূপে দর্শন করিয়া 
পশ্চিমাঞ্চলের পার্বত্যগ্রদেশের নিভৃত গিরি- 
গুহাবাসী হইয়া! যাইলেন |” 

উক্ত বিবরণ থেকে দেখ যাচ্ছে, উইলিয়ামসের 
নাম শ্রবণমান্্র শ্রীরামকষ্ণ গ্রীটভতক্তটির প্রতি স্েহ" 
প্রেমের আতিশয্যে স্থির থাকতে পারছেন না। 
অন্যর্দিকে শ্রীরামকষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া 
মাত্র উইলিয়ামস্‌ মুগ্ধ--অভিভূত তার প্রেমঙ্গিখ 
আচরণে। এপ্রঠাকুর চিনেছেন ভক্তকে ; আর 
যিনি তক্তের মনোবাঞথ! পূর্ণ করে দেবেন, উন্নীত 
করে দেবেন তাঁকে ইষ্টলাতের পথে সেই প্রত্ুকেও 
চিনে নিয়েছেন উইলিয়ামস্‌। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি উইলিয়ামস্‌ শ্রীরামকৃষ্ণের 
মধ্যে তার আরাধ্য খ্রীকে দর্শন করেছিলেন? 
অনুরূপ একটি অনুভূতি তাঁর হয়ে থাকা বিচিন্ত 
নয়। শ্রপ্রঠাকুরের চরণচুম্বনের যে-ঘটনারি 
রামচন্দ্র দত্তের অপরূপ বর্ণনায় ছবির মতো 
স্কুটে উঠেছে, সেটি, বোঝাই যায়, উইলিয়। মলের 
দিক থেকে স্বত্র্ত। অন্তরের অনুভূতির ফলেই 
তা সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামী বামদেবা- 
নন্দের একটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য (স্বামী 
ভ্রিগুণাতীত” উদ্বোধন, ৩৫।৯)। উইলিয়ামস প্রথম 
সাক্ষাতে গ্ীরামরফকে কী-চোখে দেখেছিলেন 
সে-বিষয়ে প্রবন্ধটি আলোকপাত করেছে। স্বামী 
ব্রিগুণাতীত ও স্বামী অথগ্ডানন্দের আজমীরে আব- 
দ্বানকালে ( সম্ভবত ১৮৯১ গ্রীষ্টাব্বের শেষভাগে ) 


৩২ 


উভয়ের সঙ্গে কীভাবে উইলিয়াম্সের দেখা হয় 
দেই প্রসঙ্গের পর লেখক অথগ্তানন্দজীর একটি 
বিবৃতি উদ্ধার করেছেন। সেখানে আছে 
ভীতঠাকুরকে দেখিবামান্র তিনি [ উইলিয়ামস্‌ ] 
যিশুধুষ্টের ভাবে বিহ্বল হন এবং তাহাতে থুষ্টের 
সত্তা অন্গুতব করিয়া মুগ্ধ হন। ঠাকুরও তাহাকে 
ভালবাপিয়া নিজের কাছে বসান ।, 

প্রথম সাক্ষাতে শ্রীরামকৃষ্খ-উইলিয়ামনের মধ্যে 
যে-আত্মীয়তাবোধ প্রকাশ পেয়েছে সেটি সামান্ত 
পাধিৰ ঘটন! নয়, অধ্যাত্মজগতের বা! ভাবরাজ্যের 
বস্ত। এক্ষেত্রে পরস্পরের প্রেমে ভাষার ব্যবধান 
কোনও বাধ! হয় না, আবার সেই প্রেমের গ্ররু্ 
প্রকাশও ভাষার মাধ্যমে হওয়া সম্ভব নয়। তাই 
দেখি প্রত এবং ভক্ত উতয়েই অনেকক্ষণ নির্বাক ! 
বন্ধাগ্ুলি তক্ত উইলিয়ামস্‌ শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে 
দৃষ্টি নিবন্ধ করে বসে আছেন--যেন শরণাগতির 
একটি মৃতি। পরে তাঁদের মধ্যে কিছু কথাবাত| 
হয়েছে-_সম্ভবত হিন্দী ভাষায় (শ্রীশ্রঠাকুর কথ্য 
হিন্পী তালই জানতেন এবং পাঞ্াৰ প্রদেশের 
উষলিয়ামস্‌ যে বাংলা জানতেন না সেটুকু সহজেই 
ধরে নেওয়া যায় )। 

প্রথম সাক্ষাতের দিনে উতয়ের ভাববিনিময়ের 
একটি অপূর্ব আলেখ্য উপহার দিয়েছেন স্বামী 
অখগ্ডানন্দ তীর 'শ্বৃতিকথা"য় । ঘটনাটি শ্রীরামকৃষ্ণের 
অদর্শনের কয়েক বছর পরে (সস্তভবত ১৮৯১ 
ধষ্টাবকে) অথগ্ডানন্দ্জী তার পরিব্রাজক-জীবনে 
উইনিয়ামপের মুখ থেকে শ্তনেছিলেন আজমীরে। 
সাধক উইপিয়ামসও তখন হয়তে। পরিক্রাঞ্জকরূপেই 
সেখানে অবস্থান করছিলেন। যাই হোক, 
উইলিয়ামস্-বণিত ঘটনাটি অখণ্ডানন্দদী উক্ত 
তক্তের জবানিতে প্রকাশ করেছেন এইভাবে 
( ১৩৪৩) পৃ; ৬৫-৬৬ ); 

'আমি যেদিন ঠাকুরকে প্রথম দেখতে যাই, 
ঠাকুর বসবার জন্ত আমাকে একখানি মাছুর পেতে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--নম লংখ্যা 


দিলেন এবং নিজে আর একখানি বাছুর পাতিয়ে 
বনে বললেন, “দেখ, এক আনল ফাক রাখলুম 
(ছইখামি মাছুরের মধ্যে )।” আমি বললাম, 
“উভয়ের ম্বাছরে এক আনল ফাক রছিল বটে, 
কিন্ত হয়ে হৃদয়ে সে ব্যবধান রছিল না”, 

শ্রীরাম বলতেন, ভক্তদের মধ্যে জাতিভেদ 
নেই। অর্থাৎ শশ্বরপ্রেষের এক স্তরে তাঁরা বাধা । 
শুধু তাই নয়, হৃদয়ে হৃদয়ে তারা এক-_- 
বহির্জগতের কোনও নিক্পম বা অন্কশাসন সেখানে 
বিভেদ রচনা করতে পারে না। এই পরম তত্বেরই 
উচ্চারণ উইলিয়ামঙ্গের সংলাপে । শ্রীরামকুষ্কে 
তিনি প্রথম দিনেই পেয়েছেন প্রতুরূপেন প্রিয়ূপে, 
পরমধনরূপে। 

শ্ররামকৃষ্ণের সঙ্গে উইলিয়ামসের প্রথম 
সাক্ষাতের বিবরণে রামচন্দ্র বলেছেন £ “প্রভু 
তাঁহাকে ছুইর্দিন আমিবার আজ্ঞ। করিলেন । 
একই বিষয়ে আর একটি বক্তৃতায় তিমি এই প্রদঙ্গে 
জানিয়েছেন £ “উইলিয়মকে রামকৃফদেব'.' 
কহিলেন যে অত চিন্তিত হইতেছ কেন? আর 
ছুই দিন আদিলে তোমার মনোপাধ পুর্ণ হইবে 
( বিস্ৃতাবলী+, ২১২, পৃঃ ১৩১), অর্থাৎ গ্রথম 
দিন ছাড়া আরও ছুইপ্দিন তাঁকে আসতে বলে- 
ছিলেন শ্রীরামকৃ$। অতএব উইলিয়ামস্‌ অন্তত 
তিনদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, এটি অনায়াসে 
ধরে নেওয়া যায়। তার পক্ষে আরও অধিক 
বার এসে থাকাও মস্ভব। 

সত্যচরণ মিশ্র তীর গ্রন্থে উইলিয়ামস প্রসঙ্গে 
যে-সংবাদ পরিবেশন করেছেন সেটি মনে হয় 
ভ্রীরামকষের লঙ্গে উইলিয়ামসের দ্বিতীয় অথব। 
তৃতীয় সাক্ষাৎকার সম্পকিত। তার বিবরণে 
আছে £ 

"উইলিএম...রামকষকে ছেলাম করিয়াই 
জিজ্ঞাস করিলেন, “আমাদের যীন্ত কত অলৌকিক 
ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন ; জাপনি কিছু অলৌকিক 


আন, ১৩৯১ ] 


দেখাইতে পাক্েম? তাহাতে রামকষ্খ একটু 
হাসিয়া কহিলেন “মে কথা পরে যা হয় হবে-_ 
তুমি একবার দূর হতে আমার কালীমাকে দেখে 
এম” উইলিএম কালীবাড়ির বাহিরে জুতা 
রাখিয়া যেই কালীমন্দিরের সম্মুখে গিয়! 
দাড়াইলেন অমনি কালী মৃত্তিস্থলে যীস্ুত্ষ্টের মৃত্তি 
দর্শন করিবামান্তর সাহেব এক আশ্চর্ধ্যরদপূর্ণ তডতি- 
ভাবে কাদিতে কার্দিতে সেইখানে বপিয়। 
পড়িলেন। তারপর কালীকে দূর হইতে প্রণাম 
করিয়া কাদিতে কারদিতে কাছে আপিবামান্ 
রামকষ্খ আবার হাঁপিতে হাদিতে বলিলেন, 
"কেমন? তোর হীগ্ুত্রীষ্ট যে, আমার কালীও 
সে দেখলি তে। ?* ইংরাজ যুব! তখন রামকৃষ্ণের 
ছুই পা জড়াই় কাদিতে কাদতে বলিলেন পপ্রতু ! 
আমায় শুদ্ধার করুন] প্রত! আমায় উদ্ধার 
করুন|” রাঁমরু্জ ইহাকে কোন “নাম” সাধন 
করিতে দিলেন। এই ইংরাঁজ যুব। এখন সন্গ্যাল- 
ধশ্দ অবলম্বনে পার্বতীয় প্রদেশে রামকষেের 
উপধেশানুসারে সাধন করিতেছেন, (ভিশ্রীবামক্। 
পরমহংস+, ১৩০৪, পৃঃ ১৪৬ )। 

এখানে গ্রশ্ন উঠতে পারে--ধিনি কোনও 
ভক্তের ভাবে আঘাত করতেন না, প্রথম 
সাক্ষাতেই যিনি সম্ভবত উইলিয়ামসের মনোজগতে 
খ্ী্টরপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, ধর্মনিবিশেষে 
তক্তজনের আশ্রয় নেই শ্রীরামরুষ্ণ কেন মৃতিপুজা- 
বিরোধী ভক্তকে কালীমন্দিরে পাঠালেন? উপরে 
বণিত অংশে আমরা লক্ষ্য করি, থ্রা্ভক্তটি 
শপ্রীঠাকুরের মেই আদেশ মেনেও নিয়েছিলেন। 
হয়তো তারই প্রভাবে। এইখানে আমাদের 
বরণ করতে হযে--যে-কথ! আগেই বলেছি-_ 
শ্রীরামক্ণ সাধককে তাঁর হ্ধর্মে যেমন স্থিত 
থাকতে বলতেন তেমনই তাঁকে নিষেধ করতেন 
মতুয়ার বুদ্ধি অশকড়ে থাকতে । অন্তের ধর্ম- 
বিশ্বাস ভ্রান্তিপূর্ণ এমন ধারণা পৌধণ করতে তিনি 

১৮ 


ভীরামরুক ও উইলিয়ামস্‌ 


৬৩৩ 


সকলকেই বারণ করতেন। এই বিষয়টির উপর 
তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
তাবপরিমণ্ডলের অস্তূতি হওয়ার পূর্বে তথা তাঁর 
সংস্পর্শে আসার আগে উইলিয়ামদ্‌ ছিলেন গৌড় 
খষ্টান। হিন্দু দেবদেবীকে তিনি তখন স্ত্বশার 
চোখে দেখতেন। এই প্রসঙ্গে রামচন্দ্র 
উইলিয়ামদের একটি স্বীকারোক্তিও প্রকাশ 
করেছেন। সেখানে উইলিয়ামস্‌ বলছেন : “এখন 
সময় সয় মনে হয় যে কত কুকর্মই করিয়াছি। 
কি করিব আমাঞের শিক্ষাই ছিল দেবদেবীর স্তবণা 
কর1। কিন্তু কি সৌভাগ্যে আমর! প্রভুর কৃপা- 
কণা লাভ করিয়া নব্জীবন পাইক়াছি 
( “বক্তৃতাবলী+, ২১৬, পৃঃ ৩৮৯৯৪ ) 1, 

এই পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই সিদ্ধাস্ত কর! ধায়, 
উইলিয্ামসের পূর্বসংস্কারজনিত সংকীর্ণতার তাবটি 
দুরীকরণের জন্যই শ্রীরামক্চ তীর গ্রীষ্টতক্তকে 
কালীমন্দিরে পাঠিয়েছিলেন। পাঠিয়েছিলেন 
তাঁকে বুঝিয়ে দেবার জন্য যে শ্রীষ্ট আর কানী 
এক। আশ্চর্য দর্শনের মাধ্যমে সেই উপলব্ধি 
তার হয়েছিল। সেইদিন থেকে উইলিয়ামসের 
মনে কালীমৃতি দম্পর্কে লেশমান্্র বিদ্বেতাব তো 
ছিলই না, বরং কালীর মধ্যে তিনি তার গ্রীষ্টকেই 
সর্বদা দেখতে পেতেন। এই প্রসঙ্গে একটি 
চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন রামচন্দ্র (“বন্তৃতা- 
বলী” প্রাগ্তক্ত )। তিনি বলেছেন £ একদা 
উই্লিয়মের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে 
আমি ঠনঠনের সিদ্বেশ্বরীর নিকট উপস্থিত হুই। 
***থৃষ্টান উইলিয়ম আনন্দময়ীর সমক্ষে আসিয়া 
মন্তকাবনত পূর্বক সেলাম করিলেন। আসি 
আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলাম “আমাদের মৃন্নক়ী- 
দেবীকে সেলাম করিলেন কেন?” তিনি পরম 
পুলকে কহিলেন “আমার থুষ্টকে দর্শন করিলাম ।” 
অতঃপর তিনি কহিতে লাগিলেন যে, “ভাই আর 
কি আমার পূর্বভাব আছে? প্রতু রাম 


৬৩৪ 


তৎলমুদ্ব় চূর্ণ করিয়া! নবজীবন দিয়াছেন। পূর্বে 
যাহা বুঝিতে পারিতাম না, পূর্বে যাহা দেখিতে 
পাইতাম না এক্ষণে তাহার প্রসাদে [ তাহা ] 
দ্বেথিতে পাই ও বুঝিতে পারি ।”; 

উদ্ধৃত অংশে 'পূর্ববভাব চূর্ণ করে দেওয়ার 
যে-কথা আছে সেখানে অবশ্যই বুঝতে হবে, 
শ্ররামক্ তীর ্রীষ্টভক্তের পরমত-অসহিষুঃতার 
পূর্বভাবটি চুর্ণ করে দিয়েছেন । এমন কথা যেন 
আমর] হ্বপ্পেও তেবে না বদি যে, ভ্ীরামকুফঃ 
তাঁর গ্রীষ্টতক্তকে হিন্দু বানিয়ে দিয়েছিলেন। 
বন্তত, তিনি তীর খ্রীষ্ঠভক্তকে করে তুলেছিলেন 
আরও উগ্গত, উদার খ্রীষ্টান । সাধকের সিদ্ধির 
পথটি করে দিয়েছিলেন প্রশস্ত । 

শ্ীরামকষ্চ ও কালীমৃতিতে উইলিয়ামপের 
ইঞ্দর্শনের অনুভূতি এবং তার এই দিব্য উদ্দার- 
তাব যে আরও সম্প্রপারত হয়েছিল সে-বিষয়ে 
একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন ছুর্গাপুরী দেবী 
(“গৌবীমাচ পৃঃ ১০৩)। 
'ঠীকুর তাহাকে [ মিষ্টার উইলিয়ামকে ] বলরাম 
বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া গৌরীমাকে দর্শন করিতে 
বলেন। তদন্থ্যায়ী উইলিয়াম সাহেব এক! 
বলরাম বন্থুর বাড়ীতে গিয়। উপস্থিত হইলেন । 
গৌরীম। সম্মথে আসিলে উইলিয়াম ভাবাবিষ্ট 
অবস্থায় “সাদার মেরী, মাদার মেরী” বলিতে 
বলিতে ভূমিষ্ঠ হইয়! তাহাকে প্রপাম করেন এবং 
*তগবানে আমার তক্তি হউক” এই প্রার্থনা 
জানাইলেন। গৌবীমা তাহাকে ঠাকুরের 
আশীর্বাদ জানাইয়। গ্রসাদ দিলেন। উইলিয়াম 
লাছেৰ গ্রসাদকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া অতিশয় 
ভক্তি সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন ।, 

প্রীরামকফের সংস্পর্শে উইলিয়ামসের 
আধ্যাত্মিক অন্থভূতি এবং তার সাধনে অগ্রগতির 
কয়েকটি প্রধান স্তর বা পর্যায় আমর] লক্ষ্য করি । 
সেই কয়েকটি পর্যায়ের সংক্ষিগুমার এইভাবে 


উদ্বোধন 


তিনি লিখেছেন £ 


[ ৮৬তম বধ--০ম নংখ্যা 


দেওয়। যেতে পারে। 

এক, প্রীরাষরুষকে প্রথমবার দর্শন করেই 
তার মধ্যে উইলিয়ামস: গ্রষ্টের সন্ত! অন্থতব করে 
ুগ্, ভাবাবিষ্ট হয়েছেন। দুই, দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
শাক্ষাতের সময় শ্রীরামকষ্জ উইলিয়ামসের চিত্তের 
প্রসারত| ঘটিয়ে দ্বিয়েছেন । মা-কালীর মৃত্তিতে 
উইলিয়ামসের ইট্টদর্শন হয়েছে। তিনি অঙ্গৃতব 
করেছেন গ্রীষ্ট আর কালী অভিন্ন (ক্রমে এই 
উদ্দার দিব্যভাব সম্প্রসারিত)। তিন, প্ীপ্রঠাকুরের 
নিকট তার কাতর আবেদন £ “প্রভু! আমার 
উদ্ধার করুন] এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে 
উইলিয়ামস শ্ররামকুণকে গুরুপদে বরণ করেছেন। 
চার, শ্ররামকষ্ণ তাকে একটি “নাম” সাধন করতে 
দিয়েছেন (সত্যচরণ মিত্রের বিবরণে এই কথা 
আছে-_য| আগেই উদ্ধার কর! হয়েছে; 
অথগ্ডানন্দজীর “স্থতিকথা ক বলা হয়েছে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের কাছে উইলিয়ামসের “বিশেষভাবে ধর্ম- 
প্রেরণা” লাভের কথা )। শ্রীরামক্ণের সেই 
বিশেষ পাধন-উপদেশ গুরুশিষ্য ছাড়া আর কারও 
জানার কথা নয়। তবে মনে হয়, শ্রীশ্রঠাকুর 
উইলিয়ামসূকে এমন কোনও “নাম” দিয়েছিলেন, 
যা, তার খ্রীষ্টতক্তের একান্ত প্রিয়, প্রাণের বস্ত। 
পাচ, পরবর্তাঁ পর্যায়ে উইলিয়ামসের নির্জনে সাধন 
_-যে-সাধনে, আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, 
তীর সিদ্ধিলাত হয়। 


উষ্লিয়ামসের নির্জনে সাধনা বা তপশ্যার 
বিষয়ে পূর্বোঙ্লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে বলা হয়েছে। 
কিন্ত তপন্তার স্থানটির স্পষ্ট নির্দেশ কোথাও নেই। 
কোন্‌ সনে তিনি দ্েহত্যাগ করেন তাও আমাদের 
অজ্ঞাত। স্বামী সারদানন্দ 'লীলাগ্রসঙ্গ' পঞ্চম 
ভাগে ( ১৩২৫ ) লিখেছেন £ 'আমর। বিশ্বস্ত সুত্রে 
শুনিয়াছি, এই ব্যকি'''সংসার ত্যাগ করিয়।""' 
তপন্তাদিতে নিষুক্ত হুইয়! শরীরপাত করিয়াছিলেন 
(পৃঃ ১৯৮)। এই বিবৃতি অন্ধ্যায়ী বাংল! 
১৩২৫ অর্থাৎ ইংরেজী ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে 
ভার দেহত্যাগ হয়ে থাক! সম্ভব। 


প্রাণবন্ত মন্দির 


শ্ীগজেন্দ্রকুমার মিত্র 
সাহত্য আকাদেমণ ও রবীন্্-পুরস্কারে সম্মানিত বষাঁয়ান সাঁহতাসেবী । 


এই কদিন আগে আর একবার হুরিদ্বারে 
গিয়েছিলাম--চারিদিকে অগণিত আখড়া, আস্তানা 
বা আশ্রম দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল--এই যে 
বড় বড় সাধু মহাত্মারা৷ এই সব আখড়া-আত্তানা 
প্রতিষ্ঠ। করেছেন-_কি উদ্দেস্টরে, কোন্‌ সার্থকতার 
কথা তেবে? 

এসব আখড়া-নির্মাণে কম পয়সা! খরচ হয়নি, 
লক্ষ লক্ষ টাকা। নিয়মিত কিছু লোক বাস করে 
এসব জায়গায়, সাধু ও গৃহস্থ কর্মী দবই-_তাদের 
খরচ চালাবার জন্তে নিশ্চই কিছু জম! টাকার 
বাবস্থ| আছে, অথব৷ নিয়মিত দান--সেও তো 
কমনয়। ভক্তব৷ চেলাদের কাছ থেকেই এ 
টাকা ওঠে। ধাকে উপলক্ষ করে এত টাক 
তার দিচ্ছেন--তিনি নিশ্চয়ই উচ্চকোটির সাধক । 
অনেকেই সিষ্ধ সাধক বলে পরিচিত, প্রচারিত । 

আমি দাধারণ গোল! মানুষ, মূর্খই এসব 
বিষয়ে--তবু "পমাটের নতুন পোশাক, গল্লের সেই 
অবোধ বালকের মতো--অবোধের ছুঃসাহসেই 
কটা খোলাখুলি প্রশ্ন তুলতে বসেছি। যার 
পা্ডিত্য আছে তার অমর্ধাদার তয় আছে, আমার 
ভয় কিসের? 

তপস্বীর সন্গ্যাসীর সিদ্ধিলাভ বলতে আমরা 
বুঝি--ইঞ্টের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে-এক হয়ে 
যাওয়া । নিধিকল্প সমাধি লাভ-এই তো? 
'মানে মোটামুটি কথা । পণ্ডিতর| এক্ষেত্রে অনেক 
রক যুক্তিতর্ক ও বিচারের অব্তারণা করতে 
পারেন, কিন্তু স্থল কথাটা এই নয় কি? 

সেখানে পৌঁছলে নব সাংসারিকতা তুলে 
বাবার কথা, এক আশ্চর্য শান্তি-_ঈশ্বরের মধ্যে 
মিলিয়ে যাওয়া--অমৃত সাগরে ডুবে যাওয়!। 
[তারপর আর কথা কি? ঠাকুরের ভাষায়,_ 


কলসি যখন তরে তখনই ভকৃভক্‌ শব করে। 
তরে গেলেই আর শব থাকে না, নব চুপ। এর! 
সেই আনন্দলোক থেকে ফিরে আপবেন কেন? 

প্রচারের জন্ত 7? যে আশ্চর্য নিধি, এইবর 
তীরা পেয়েছেন তার হ্বাদ অপরকে পাওয়াবার 
জন্য আকুলতা? তার তাগ দেওয়ার জন্য? কিন্ত 
সে কারণে আখড়া প্রতিষ্ঠার কি প্রয়োজন? 
কিছু চেলা-শাগরেদ হয়ঃ_না হলে এসব চলবেই 
বা কি ভাবে? তাতে কতটুকু প্রচার হয়? 
বড় ঝড় মহাত্মার নামে বিরাট ফলক কি প্রাচীর" 
বিজ্ঞাপন ! অথচ উকি মেরে যা দেখলাম-_থ! খা 
করছে বেশির ভাগই । যেসব মহাত্বার স্বর্গীয় 
হয়েছেন তীদ্দের কথ। ছেড়েই দিন, যেসব 
খ্যাতনামা সাধু এখনও জীবিত, তারা! যখন এই 
সব আশ্রমে আসেন, তখন হয়ত! একটু সৎপ্রসঙ্গ 
আলোচনা কী ভজন কীর্তন হয়-_কিন্ধতু তারপর 
ভে! ভ|। বেতেনভূক্‌ পৃজারীরা নিয়মমতে| পূজা 
করেন-_কর্মচারীরা দেখাশোনা করেন, নিজেদের 
আহারের প্রয়োজনে দেব-বিগ্রছের সামনে একটু 
ভোগও দেওয়া হয় !-নিস্তরঙ্গ নীরস জীবনযাত্রা 
কয়েকটি প্রাণীর ! 

আমি একবার এক বনুখ্যাত মহাত্বার এক 
মন্দির-প্রতিষ্ঠায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। 
অনংখ্য তক্ত--ছোট বড় মাঝারি। (আয় 
অন্থসারে সেখানে প্রতিপত্তি, সেই হিপাবে শ্রেণী- 
বিভাগ করছি) কে 'বাবা'র কত প্রিয় তা প্র্থাণ 
করার জন্য ব্যস্ততার নীম! নেই-_বেশ পমানোহ 
ব্যাপার। ওখানে এক শিষ্যুকে প্রশ্ন করলাম, “এত 
দুরে এই নির্জনস্থানে এত অর্থব্যয় করে এই 
ধরনের মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্ট কি? 

তিনি সগর্বে বললেন, প্রচার | নগ্ধর্ম প্রচার, 


৬৩ 


মান্গষকে সৎপথে আনার চেষ্টা। জানেন, 
আমাদের চুয়াক্লটা শাখা আছে লার। ভারতে | 

চুপ করে গেলাম। জিজানা! করে জানলাম, 
প্রতিষ্ঠার পৃজ। শেষ হলেই “বাবা? হিমালয়ে যাবেন, 
সেখান থেকে কন্তাকুমারী, তারপর উজ্জরিনী-- 
ইত্যাদি, ইত্যার্দি। ভাল মানুষের মতে প্রশ্ন 
করলাম, “এখানে কতজন থাকবেন? উত্তর এল, 
কী-বা আয়! একজন পৃজাবী, ভোগরা ধার 
লোক একটি, আর একটি ভৃত্য! 

“তাহলে সন্ধর্ম প্রচারট! কে করবে? কাধের 
কাছে করবে ? এমন মন্দির আব মঠ তো এখানে 
বোধ হয় চার-পাঁচশ আছে, খুঁজে খুঁজে এখানে 
কেউ আদবে এ ম্বাইনে-করা পৃজারীর আরতি 
দেখতে ?' 

'না। মানে “বাবা” যখন আসবেন-, 

“বাবা তে জঙ্গলে গেলেও হাজার হাজাও 
লোক ছুটে আদবে। তার জন্য এত মন্দির 
আশ্রম আভড্‌্ড। করার কি দরকার ছিল, এই লক্ষ 
লক্ষ টাক। খরচ করে? শিষ্যদের সকলকেই 
সম্ভানব দেখার কথ। গুরুর, কিন্ত এইসব খেকাল 
চরিতার্থ করার জন্য অপেক্ষাকৃত ধনী শিষ্যদের 
প্রতিই মনোযোগ বেশি দিতে হয় না কি? 
এই তো কালই দেখলাম, সর্বত্যাগী মহাত্মা! 
এক অশিক্ষিত কডঢ়ভাষী ব্যবসায়ী চেলার মাথায় 
হাত বুলিয়ে আর একটি অসম্পূর্ণ মন্দিরের কথ] 
বলছেন,--তিনিও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন--একমাসের 
মধ্যেই ত৷ সম্পূর্ণ হবে! 

সেই দাধু এর কোন সছুত্তর দিতে পারেননি । 
আর এক সন্্যাদিনী, ধাকে লক্ষ লক্ষ লোক সাক্ষাৎ 
দেবী বলে ম্ানে--তিনিও সারা ভারতঙ্নয় অগণিত 
আশ্রম গ্রতিষ্ঠা করেছেন, ইদানীংতম একটি 
ইমারতে নাকি আঠাবে। লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, 
বিক্রি করতে গেলে ভ্রিশ লক্ষ টাকা দাম পাওয়া 
যাবে। মাতাজীর এক একটি অবুষ্ঠানে ছুলক্ষ 


উদ্বোধদ 
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আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হুয় 

এসব টাকা তক্তরাই ধেয়, হয়তে। নাগ্রছেই 
দেয়। অবশ্ত একথা হয়তো! ঠিক যে, এর একটি 
কপর্দকও এইসৰ মহাত্বা কি মাতাজীদের 
নিজেদের লস্ভোগে লাগে না ।--তবুও কি “সক্ষম 
ধনী শিষ্যদের প্রতিই একটু বেশি ন্মেহ প্রদর্শন 
করতে হয় না? অন্তত ইচ্ছাও প্রকাশ করতে 
হয় না কি মুখ ফুটে ? 

এমব মন্দির-আসন্তানা-আখড়াগুলিকে কেন্ত্র 
করে এই যেকোটি কোটি টাকার সম্প সম্পত্তি 
সংগৃহীত হচ্ছে, এর পরিণাম কি? 

সে পরিপাম এ বয়সে অনেক দেখেছি বৈকি, 
এখনও দেখছি। 

তবু এই পাথিৰ প্রতিষ্ঠার আগ্রহ কেন? 

ঠাকুর রামকণও বনে কি পর্বতে নির্জনে চলে 
যাননি সত্য কথা, কিন্তু তেমনি তিনি ইমারত 
গ্রতিষ্ঠী করার জন্ত কারও কাছে হাত পাতেননি। 
তার কাছে সেকালেই যে অগণিত ভক্ত আসতেন, 
তাঁদের মধ্যে অনেকেই টাকা দিতে পারতেন। 
্বয়ং স্থুরবাবুই তো৷ ছিলেন। কিন্তু তিনি তা 
চাননি । তিনি শুধু তার বার্ডাবাহী ত্যাগী দত্তান 
কয়টিকেই উপযুক্তভাবে গড়ে দিয়ে চলে গেছেন, 
তাদেরই ওপর নিজ-ভাব সংরক্ষণ ও প্রচারের সব 
ভার ন্যস্ত করে। সারা জগৎ তা জানে” 
শ্ীরামকষ্ের ভাব-তরঙ্গ পৃথিবী-ব্যাণ্ড আজ। 

যীন্তখীঃও এ বারোটি শিষ্ক তৈরি করে 
লোকচক্ষু থেকে বিদায় নিয়েছেন । 

বুদ্ধও কঠিন তপন্ত। করেছেন । মানব- 
কল্যাণের জন্য দেশে দেশে খুরে বেড়িয়েছেন, 
গাছতলায় প্রীস্তরে থেকেছেন, _সঙ্ঘ-গঠন 
করেছেন, এই তে শুনেছি । 

মহাগ্রতু শীচৈতযত্বেৰ চব্বিশ বছর নীলাচলে 
ছিলেন, খুব কষ্ট করেই ছিলেন, একখানি সংকীর্ণ 
ঘরে। বহুভক্ত তীর-্্বয়ং দেশের রাজ! তার 
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পদানত--তবু ভিনি হাত পাতেননি কারও 
কাছে। 

হজরত মহম্মদ কতকগুলি শিশ্ক তৈরি করে 
গেছেন, তারা এবং পরবর্তী সাধকরা ইসলাম 
প্রচার করেছেন প্রাণপাত করে--সম্পত্তি বা 
দম্পদ সংগ্রহে মন দেননি, তাই না? 

বছর কতক আগে উত্তরকাশীতে অবধৃত 
রামানন্দকে দেখতে গিয়েছিলাম । নিচু লেট 
পাথরের চালা, ঘরে কোন আসবাব নেই, একটি 
তক্তার ওপর বমে আছেন, নির্বাক, প্রায় উলঙ্গ 
সাধু। অন্তত দেড়শ বছর বয়স-_-এখনও কেউ 
হাতে ধরে নিয়ে গেলে ঘণ্ট1| আটেক বরফের 
মতে। ঠাণ্ড। জলে দাড়িয়ে ধ্যান তপস্যা করেন। 
কেউ খাবার দিয়ে গেলে খান, নইলে কাউকে 
বলেন না, তিক্ষাতেও যান না । কোন মঠ করেননি, 
মন্দির করেননি, কাউকে চেল! বানাননি। 

স্যাসী ক্রন্ধাতত ছিলেন এলাহাবাদের 
বিচারপতি, সহসা এক আঘাতে সংসার-ত্যাগী 
হয়েছিলেন । উত্তরকাশীতেই, গঙ্গার অপর পারে 
সর্ধোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্বস্ত আক জলে দাড়িয়ে 
ধ্যান করতেন। গঙ্গার পারেই একটি পর্ণকূটির 
বানিয়ে দিয়েছিলেন ভক্তর1, সেখানে রাক্রিবাস 
করতেন। গঙ্গাতীরে একটি পাত্রে সারাধিন ধরে 
যেসব খাস্ত জমা হত সন্ধ্যায় জল থেকে উঠে তার 
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মধ্য থেকে কিছু কিছু খেতেন, বাকী জলেই দিয়ে 
চলে যেতেন। 

কেদারে দেখেছি ফলাহারী বাবাকে--যখন 
সমস্ত তৃষাঁরে ঢেকে গেছে তখনও পর্যন্ত নগ্র্দেহে 
বরফের ওপরই শাস্ত সমাহিত হয়ে বসে আছেন। 
দেখেছি বদরীনারায়ণ মন্দিরের ওপর এক গুহায় 
এক সাধুকে--বাঙালী শরীর, __যিনি শুধু মাত্র চা 
থেয়ে জীবনধারণ করতেন, তাও ছুঞ্ধ বির হিত-. 
রাস-পুপিমা থেকে অক্ষয় তৃতীয়া এক। সেই তুষারে 
ঢাক। নাটমন্গিরে বাস করতেন। এদের মুখের 
কথা খসালেই লক্ষ লক্ষ টাকা এসে যেত। কিন্তু 
এরা তা খসাননি, অম্বতে যিনি ডুবে আছেন-_ 
তিনি এই অসার প্রচাব-প্রতিষ্ঠা চাইবেন কেন? 

চিরকালই জ্ঞানী মহাপুরুষরা ত্যাগের আদর্শ 
নিজেরা অনুসরণ করেছেন--অন্তদদের কাছেও 
সেই আদর্শের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়েছেন। তাদের 
জীবনযাপনই ছিল তাদের আশ্চর্য গ্রচার-রীতি । 
বিরাট বিরাট মগ্রিল-ইমারত এবং আখড়া-দল- 
সংস্থা ইত্যাি বিস্তর তৈরি করে, এ-সবের মাধ্যমে 
£স্র্ম-প্রচার' করার ব্যাপারে তারা সকলেই ছিলেন 
মহা উদ্দামীন। তাদের জীবনগুলিই ছিল এক 
একটি স্থ্সংগঠিভ ধর্মপ্রতিষ্ঠান, প্রাণবন্ত মন্দির__ 
যেখানে সর্বজেণীর মানুষ আশ্রয় পায়, জুড়ায, 
ঈশ্বর-সান্লিধ্য বোধ করে। 
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শ্বীপ্রণবেশ চক্রবতাঁ 
খ্যাতনামা সংবাদ-সাহতাক ও প্রাবন্ধিক-“যূগাল্তর' পান্রিকায় সংশ্লিষ্ট । 


এতিস্থের স্থবর্ধপুরী নদীয়া জেলাতেই আজ 
থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে ভগবান শ্রীকষ- 
চৈতন্ত আবিভূতি হয়েছিলেন । সমাজের দলিত ও 
পতিত শ্রেণীর অসহায় মাঙ্গষ সেদিন নামগানের 
মাধামে এক মহামুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। 
ভারতের লমাজবিপ্রব তথা ধর্ম-আন্দোলনের 
ইতিহাসে ঠৈতন্তদেবের আবির্তাৰ ভাই এক 
বিস্ময়কর অধ্যায়। আগামী ১৯৮৬ খ্রীষ্টাবে সার 
গৃধিবী সেই অবতার পুরুষের এঁতিহাপিক 
আবির্ভাবের পাঁচশত বছর পৃতি উৎসব পালন 
করবে শ্রদ্ধাবনত মন্তকে। 


মাস্থষের মুক্তির জন্ত শ্রচৈতত্য যে অল্লান প্রেম- 
প্রবাহের ধারা নর্দীয়ার বুকে প্রথম সঞ্চারিত 
করেছিলেন-_সাড়ে তিনশ বছরের ব্যবধানে মেই 
নদীয়াতেই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ দরিদ্র 
তগবানের নামে “শিবজ্ঞানে জীবসেবা*্র এবং 
সেবাধর্ম মহাব্রতের হুচনা করেছিলেন। অথচ 
শ্রীরামকষ-জীবনের এই তাৎপর্ধপূর্ণ ঘটনাটি ততটা 
গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হয়নি--প্রামাণ্য গ্রন্থে অতি 
সঙ্কোচে এই এ্রতিহাপিক ঘটনাটি ছু-তিনটি ছজ্ের 
আড়ালে নিভাস্ত অনহায়ভাবে আত্মগোপন করে 
আছে। 
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নদীয়া জেলার বাণাঘাট শহর প্রাচীনত্ব এবং 
এঁতিহের জীবন-প্রবাহকে সাক্ষী রেখে আজও 
সংকট এবং সংশয়ের ষধ্যে প্রাপসম্পদ্দে বেঁচে 
আছে। এই শহরের গায়ে ছুয়ে বয়ে চলেছে 
অশান্ত চা নদী। চুরী নদীর কলকল শবে যদি 
কোন ভাষ! থাকত, তাহলে প্রাচীন এবং অতি- 
আধুনিক জীবনধাত্রার ধারক রাণাঘাট শহরের 
মান্য এই চুণার তীরে বলেই শুনতে পেতেন এক 
বিশ্ময়কর সত্যাগ্রছের কাহিনী, জানতে পারতেন 
ক্ষুধার্ত ও আর্ত মান্থষের দুঃখে এক মহাজীবনের 
অশ্রসজগ বেদনার কথা । 

রাপাঘাট স্টেশনে নেমে স্বামী বিবেকানন্দ 
সরণি ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে জাতীয় 
নড়কের মুখোমুখি হতে হবে। এই জাতীয় নড়ক 
ধরে ডানদিকে কয়েক কদম অগ্রসর হলেই চুর্ণী 
নদীর উপর সেতুটা দেখা যাবে। সেতুট! পেরিয়ে 
তাতশিল্পের গধিত সাআজ্য রামনগর--আইশতলার 
দ্বিকে চলতে চলতে বার্দিকে একট। সরু বাস্ত। 
পাওয়া যাবে। সেই আকাবাকা পথ ধরেই 
উত্ম্থক মানুষ পৌঁছে যাবেন কলাইঘাটা। আর 
এস্পথে না গিয়ে ষর্দি তাড়াতাড়ি যেতে চান, 
তাহলে জাতীয় সড়ক পেরিয়ে শহরটাকে পিছনে 
ফেলে মোজ। এগিয়ে চলুন মহকুম| হাসপাতালের 
দিকে। হানপাতালকে বায়ে রেখে কয়েক পা 
হাটলেই শহরের মায়। কাটিয়ে গ্রামের সজীব গন্ধ 
পাওয়। যাবে। তারপর পাক। রাস্ত। একপময় 
হারিয়ে যায়, কাচা রাস্ত। এসে ধিশে যায় নর্দীর 
নরম মাটিতে । সেখানেই খেয়াঘাট । খেয়া 
পেরিয়ে ওপারে কলাইঘাটা। 

শোন! যায় লর্ড ক্লাইভ বাংলার শেষ স্বাধীন 
নবাব পিরাজদ্দোলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে 
সুশিধাবাদের দিকে লসৈন্তে এগিয়ে চলার পথে 
চুণী নদীর তীরে এসে একরাজ্রির জন্য তাবু ফেলে- 
ছিলেন। সেই থেকে লোকে জায়গাটাকে বলত 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ-্৯হ সংখ্যা 


র্লাইতঘাট। ॥ তারপর কথন কিতাবে নেই ক্লাইত- 
ঘাট আজকের কলাইঘাটায় রূপান্তরিত হল, ত 
নিরে ভ।ষাবিদ্র| গবেষণা করতে পারেন। 

চু্ণী নদী আর এক বিশাল অক্ষয় বটগাছকে 
সাক্ষী রেখে কলাইঘাটা আজও মাঙ্ষের কাছে 
এক অদম্য আকর্ষণ। নদীয়। জেলার এই এলাকাটা 
ছিল রানী রাসমণির জমিদারি | নম্বীর ঘাট থেকে 
কাচ। রাস্ত। আর ঝোপ-জঙগন ডিঙিয়ে গ্রামের 
ভিতরে গিয়ে ঢুকলে এখনও দেখতে পাওয়। যাবে 
রানী রাসমণির কুণিবাড়ি-_-যা কালের করাল 
গ্রাসে আজ তগ্নভুপে পরিণত। গ্রামের সাধারণ 
মান্য জানে সেই কুঠিবাড়ির পরিচয়, আর জানে, 
এখানে এই কলাইঘাটায় একদিন এসেছিলেন এক 
প্রেমের ঠাকুর, ধিনি মানুষের ছুঃখে আকুল হয়ে 
কেঁদেছিলেন, মানুষের ছুঃখনিবারণে জমিদারের 
বিরুদ্ধে অক্রেশে করেছিলেন সত্যাগ্রহ এবং নব- 
শেষে ক্ষুধার্ত মাস্থুষের সঙ্গে তিনদিন তিনরাত 
এই কলাইঘাটাতেই বাস করেছিলেন, তাইতে। 
কলাইঘাটার মাটি পবিভ্র, কলাইঘাঁটা তীর্থ । 

প্ররামকৃষ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত ধারা, 
তার! জানেন, রানী রাসমণি যেমন প্রথম থেকেই 
শ্ীরামরুষের এশ্বরিক জীবনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ 
করেছিলেন, তেমনি রানী রানমণির জামাতা 
ষথুরানাথ বিশ্বাসও তার 'বাবা'র মধ্যে আবিষ্কার 
করেছিলেন এক মহাপুরুষকে। তাই নথুরবাধু 
ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন এবং 
নিঃসন্দেহে তার বিরাট শজির সন্ধানও 
পেয়েছিলেন । 

সময়ট| সম্ভবত ১৮৬৯ প্ীষ্টাবের আগে কোন 
এক লীতকাল। সম্ভবত বলছি এই কারণে যে, 
এ সম্পর্কে কোন অন্রান্ত তথ্যপ্রমাণ হাতের কাছে 
খুঁজে পাইনি, তবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনাবলী 
বিশ্লেষণ করে এরকম ধারণাই হয়েছে যে, ঘটনাটা 
১৮৬১-এর আগে সংঘটিত হয়েছে । এ সম্পর্কে 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


পরে আরও দু-একটি গ্রসঙ্গ উল্লেখ করব--তাতেই 
আমার বক্তব্য "্পইতর হবে। 

সেবার মথুরবাবু খবর পেলেন, নদীয়া জেলায় 
তাদের জমিদারি এলাকায় পরপর দুবছর খর! 
হয়েছে, মাঠের ফসল মাঠেই পুড়ে ছাই। প্রজার 
চরম অভাবের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে । তাই 
খাজনা দিতে পারছে না। এই ঘটনা থেকেও 
মনে হয়, সময়টা ১৮৬৭ বা ৬৮-র মধ্যেই হবে, 
কারণ নষ্ধীয়ার প্রাচীন নথিপত্র থেকে দ্রেখ। গেছে, 
ওই লময়েই ভর়ম্কর অনাবুট্টি মানুষকে হূর্গতির 
মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। 

এমন ছুঃসংবাদ পেয়ে মথুরবাবু ঠিক করলেন, 
তিনি নিজেই যাবেন জমিারিতে, নিজেই দেখতে 
চান, কেন প্রজার থাজন। দেওয়! বন্ধ করেছে। 
নৌকা (বজরা) করে গস্গ। দিয়ে গিয়ে চুণীতে 
ঢুকৰেন। তারপর কলাইঘাটার কুঠিবাড়িতে 
গিয়ে উঠবেন। 

হাজার আয়োজন সম্পূর্ণ। মখুরবাবু শ্রীরাম- 
কষকেও সঙ্গে নিলেন। আগেও এরকম নিয়ে 
গেছেন। উদ্দেস্ট, “বাবা+ ছুরদিন বেড়িয়ে আগবেন। 

পাইক বরকল্দাজ লোকলম্কর নিয়ে মথুরবাবুর 
ব্রা এসে একসময় তিড়ল কলাইথাটার ঘাটে। 
ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে খবর রটে গিয়েছিল ষে, 
জমিদার আসছেন। তাই নদীর ধারে গ্রঙ্জারা 
এসে সকাল থেকেই ভিড় জমাতে শ্তরু করল। 
দুর দুর গ্রাম থেকে সকলেই এসেছে জঙ্গিদারকে 
দেখতে, এবং তাঙ্গের দুর্দশা জমিদারকে দেখাতে। 
স্বরণে রাখা প্রয়োজন, তখনও শ্রীরামকষের 
পরিচয় সাধারণ মানুষ জানে না, তখন তার 
পরিচয় £ তিনি দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির বিরাট 
মন্দিরের পূজারী । 

বংশ পরম্পরায় কলাইঘাটার মান্য সেদিনের 
সেই ঘটনার কথ! জেনে এসেছে । তাদের কাছ 
থেকেই লেছিনের বর্ণন। আমি গুনেছি। 


কলাইঘাটায় প্রীরামক্চ 


৩৪৯ 


ব্জরা এসে কলাইঘাটায় ভিড়ন। জমিদার 
নামলেন পাইক-বরকন্দাজ পরিবৃত হয়ে। এগিয়ে 
চললেন তিনি কুঠিবাড়ির দিকে। সমস্ত মা্ুয 
তাকিয়ে আছেন সেদিকে । কারোর খেয়ালই 
নেই, সকলের অলক্ষ্যে বজর! থেকে নেমে এসেছেন 
শ্রীরামকষ--যিনি অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন 
নদীর তীরে দাড়ানো সারি সারি কঙ্ালসার 
মানুষের দিকে । মথুরবাবু এগিয়ে গেছেন বেশ 
কিছুট।। আৰ শ্রীরামকৃষ নদ্দীর নরম মাটিতে 
দাড়িয়ে চোখের সানে প্রত্যক্ষ করছেন দৃতিক্ষের 
গুহা থেকে সগ্ভ বেরিয়ে আসা নহন্র ষাহুযকে। 
তার ছুচোখে জলের ধার! -_চুরণীর উত্তাল তরঙ্গ 
তখন কলকল শবে প্রবাহিত। 

একসময় দ্রতপায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি 
মথুরবাবুর কাছে। পিছন থেকে ভাকলেন তিনি 
--মধুরবাবু ফিরে তাকালেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্ররুদ্ধ কণ্ে প্রশ্ন করলেন : এরা 
কার।? ওই যে নদীর তীরে দাড়িয়ে আছে 
বন্্রহীন, অন্নহীন রুক্ষ কঙ্কালসার মাস্ুষ--গর! 
কারা? 

মখুরবাবু উত্তর দিলেন £ ওর! আমার প্রঞ্থ। 

শ্ীরামকষের কে বিশ্বয় £ এরাই তোঙ্ার 
প্রজা? তৃষ্নি এদের কাছ থেকে খাজনা আদায় 
করবে? কিন্তু এরা নিজেরাই যে খেতে 
পায় না। 

নদীর নরম মাটির বুকে দীড়িয়ে প্রতিবাদে 
কঠিন হলেন তিনি। ক্ষুধার্ত মানুষের পয়সা দিয়ে 
যে তবতারিণীর পৃজ। হয়__-সেখানে তিনি আর 
পূজারী থাকতে রাজি নন। অসহায় দরিভ্ 
মানের স্থার্থে সেদিন তিনি পত্যাগ্রহী--ম্প্ 
জানিয়ে দিলেন, এই দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে 
জোর করে যদি খাজন! আঘ্ায় কর! হয়, তাহলে 
তিনি আব ফিরে যাবেন না দক্ষিণেখরে । আজীবন 
থাকবেন তিনি এই ক্ষ্ধা্ড দেবতার সংসারে । 


৬৬৪৪৬ 


সেদিন ধাদের জন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ অশ্রু" 
গজল হয়ে উঠেছিল-_তীর্দেরই বংশধররা আজও 
.দাইঘাটা. আছেন। “কথামত” ব| “লীলা- 
প্রসঙ্গ" তীর পড়েননি-কিন্ত সর্দার বংশস্ভৃত সেই 
*বুনে।” পরিৰারগুলি জানে এই পরম করুণাঘন 
মানুষের দেবতাটিকে--যিনি তীদের ছুঃখে 
কেদেছিলেন, তাদের ছুঃখকে নিজের ছুঃখ বলে 
স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন । 

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, গ্রামের প্রবীণ 
মানষের মুখ থেকে যে কাহিনী শুনেছি, সেই 
একই কাহিনী পড়েছি শ্রীরামরষ্চসস্তান স্বামী 
শিবানন্দের পত্রে। ফরাসী মনীষী রোম 
রোলখকে এক পত্র লিখেছিলেন, “উদ্বোধনে”র 
শ্ীরামকু্ণ শতবাধিকী সংখ্যা থেকে দেই পত্রের 
কিছুটা এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত। 

শিবানম্দজী লিখেছেন : “ক্রমাগত ছুই বখসর 
জমিতে ফসল না হওয়ায় প্রজাগণ দুর্দশার 
চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। প্রজাগণের 
অনাহারকিষ্ট জীর্ণমীর্দ আকৃতি দেখিয়। শ্ররামকষের 
হায় গভীর দুঃখে অতিভূত হইল। তিশি 
মথুরবাবুকে ভাকাইফ়। হতভাগ্য গ্রজার্দের খাজনা 
মাপ করিয়। তাহাদিগকে পরিতোষ সহকারে 
খাওয়াইতে ও বস্ত্র দান করিতে অনুরোধ 
করিলেন। মথুরবাবু বলিলেন, “বাবা, আপনি 
জানেন ন| পৃথিবীতে কত অধিক দুঃখ ক্লেখ আছে! 
তাই বলে প্রজাদের খাজনা মাপ করা যায় ন1।, 
শ্রীরামরুষণ প্রত্যুততরে বলিলেন, “মথুর, তোমার 
নিকট জগন্মাতার ধনসম্পদ্দ গচ্ছিত আছে বইত 
নয়। ইহারা জগন্মাতার প্রজা! ; জগদস্বার অর্থ 
ইহাদের ছুঃখদুরীকরণার্থ ব্যয়িত হউক। ইহারা 
অশেষ ছু'খ ভোগ করিতেছে, ইহাদের লাহায্য 
করিবে না? তোমাকে নিশ্চিতই ইহাদের 
নাহাহ্য করিতে হইবে মধুরবাবু শ্রীরামকষ্ণকে 
ঈশ্বরাবভারজানে শ্রদ্ধাভজি করিতেন। স্থতরাং 


উদ্বোধন 
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তিনি ভ্ীরামকফের অনুরোধ রক্ষা করিলেন ।” 

রামকৃষ্খ-সন্ভান এবং স্বামী বিবেকানলের 
প্রিয়ভাই শিবানন্দ মহারাজ উক্ত চিঠিতে 
রাণাঘাটের ঘটনাটি উদ্লেখ করেই দেওঘরের 
সন্নিহিত এলাকার একই ধরনের আরেকটি ঘটনার 
উল্লেখ করেন। ছুটি ক্ষেত্রেই ঠাকুর মথুরবাবুকে 
দিয়ে জীবসেবার ব্রত পালন করিয়েছিলেন । 
জীরামকৃষজ কাশীদর্শনে যাচ্ছিলেন, পথে দেওঘবের 
মেই ছুতিক্ষপীড়িত মান্তুষের সাক্ষাৎ পেলেন, 
বললেন, “যে পর্ষস্ত ইহাদের ছুঃখ দুর না হইবে মে 
পর্ধস্ত আমি ইহাদের সঙ্গে এখানেই বাস করিব, 
এ স্থান ছাড়িয়া যাইব ন!।* শেষ পর্বস্ত মথুরবাবু 
সেবাব্রত পালন করেন। 

রাঁণাঘাট ও দেওঘরের ঘটনা ছুটির মধ্যে 
প্রথম কোন্টি? শিবানন্দজী তার প্জে দেওঘরের 
ঘটনাকে “দ্বিতীয়” ঘটন! বলেই উল্লেখ করেছেন 
এবং বলেছেন ; “আমি তাহার (শ্ররামকৃষের ) 
শ্রীমুখ হইতে এই ছুই ঘটনার কথ। শুনিয়াছি।” 
“ব্হুজন স্থখায়, বনথজন হিতায়* জীবনপাত করার 
জন্ত ধীরা সেদিন দক্ষিণেষ্বরের মহালভায় 
প্ীরামকুষ্ণকে জীবনধন করে সমব্তে হয়েছিলেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ত্যাগী সন্তানদের তবিস্তৎ জীবন 
গঠনের জন্যই সম্ভবত ওই ছুটি ঘটনার কথা 
নিজেই তাঁদের কাছে বলেছিলেন। 

কলাইঘাটার এই ঘটনার তথ্যনিষ্ঠ উল্লেখ 
আমর! স্বামী সারদানন্দের “শ্রশ্রীরামকষ্ণলীলা- 
প্রসঙ্গ”-এ দেখতে পাই, দেখতে পাই স্বামী 
তেজসানন্দের “রামকৃষ্ণ জীবনী গ্রপঙ্গে*ও। স্বামী 
তেজসানন্দ বলেছেন £ “ওই গ্রামটির মাম যে 
কলাইঘাটা সেট। ঠাকুরের তাঞ্জে হয় বলে- 
ছিলেন।” স্বামী সারদানন্দী “লীলা প্রঙ্গে” 
লিখেছেন £ একই লঙ্গে দেওঘর ও “রাণাঘাটের 
সন্নিহিত তাঁর জমিদারিভূক্ত কোন গ্রামে অন্ত 
এক সঙ্গয় বেড়া ইতে যাইক়া গ্রামবাসীদের দুর্শি 


আঙ্বিন, ১৩৯১ ] 


দবখিয়। ঠাকুরের হয়ে এরূপ করুণা আর একবার 
উদ্নয় হইয়াছিল এবং মথুষের দ্বার আর একবার 
এরূপ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন 

দেওঘরের ঘটনা যদ্দি গদ্ধিতীয় ঘটনা" হয়, 
তাছলে রাপাঘাটের ঘটনা! নিশ্চিতভাবেই ১৮৯৮ 
গ্ীষ্টাব্ের আগে। কারণ, “বামকু্ণ তক্তমালিক।, 
(২) গ্রন্থে (পৃ: ১৪৮) স্বামী গন্ভীরানন্দ লিখে" 
ছেন £ “তাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া! মাঘ মাসের 
মধাতাগে (ইং ২৭শে জানুয়ারি ১৮৬৮ ) ঠাকুর 
তীর্থযান্্রী করিলেন” ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন 
মুর এবং জগদন্ব। দাসী । এই সময়েই ছেওঘরের 
ঘটন।। দ্েওঘরের পর যে রাণাঘাটের ঘটনা নয়, 
সেট। আরেকটা কারণেও মনে হয়। শ্রীরামকণ 
ইংরেজী ১৮৬৮-তে কিংব! বাংলা ১২৭৪ সনে তীর্থ" 
দর্শনে গেলেন, ফিরে এলেন ১২৭৫ সনে। তার 
পর ১২৭৭ সনে নবদ্বীপ গেলেন। আর ১২৭৮ 
সনে মধুরবাবু দেহত্যাগ করলেন। মধুরবাবুর 
মৃত্যুর জাগে এই সময়ের মধ্যে ঘে তিনি রাপাঘাট 
গিয়েছিলেন, তেমন প্রমাণ নেই। 

শ্রীর়ামক্ণের তাইপো অক্ষয়ের মৃত্যু হলে 
বাংল! ১২৭৬ সনে শ্রীরামকুষ্চ একবার মথুরবাবুর 
সঙ্গে জমিদারিতে গিয়েছিলেন--কিন্তু লেটা যে 
রাঁণাঘাট, তেমন কোন উল্লেখ পাইনি। 

এখানে আরেকটি ঘটনার কথাও উদ্ল্খ- 
যোগ্য । শ্রীরামকষ্খ কলাইঘাটায় যে নরনারায়ণ 
সেবার ব্রত পালন করেন, সেট। কেশবচন্দ্র সেনকেও 
প্রভাবিত করে এবং এই কলাইঘাটাতেই পরবর্তী 
কালে “নরপূজা” প্রসঙ্গ নিয়ে বিজয়কু্ণ গোস্বামী 
এবং কেশবচন্দ্র সেন আলোচনাও করেন। এক্ষেত্রে 
আমর] শিবনাথ শাস্বীর “আত্মচরিত” অন্ধুসরণ 
করতে পারি (পৃঃ ৯৫), যেখানে তিনি লিখেছেন : 


১৪ 


কলাইঘাটায় শ্রীরাম 


৬৩৪১ 


*১৮৬৯ সালের প্রারস্তে গৌলাইজী ( বিজয়কুষ্ণ) 
তাহার ভূল স্বীকার করিয়! যখন আবার কেশব- 
বাবুব সহিত সম্মিলিত হইতে চাহিলেন, তখন 
রাণাঘাটের সন্গিছিত কলাইঘাট। নামক স্থানে 
ভারতবাঁয় ত্রহ্ষমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে একটা 
উৎ্দব হয়। এখানে গৌঁসাইজী তখন সপরিবারে 
বাম করিতেন। আমি অপরাপর ব্রাঙ্ধের সহিত 
সেদিন মেখানে গমম করি। তৎপূর্ে কেশববাবুর 
সহিত লাক্ষাৎভাবে আমার আলাপ-পরিচয় হয় 
নাই। সেই উৎসবক্ষেত্রে আলোচনাস্থলে 
নরপৃজার আন্দোলন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল |” 

এই বিবরণ থেকেও এমন সিদ্ধান্তে আস! 
অসঙ্গত হবে ন। যে, ভ্রীরামকৃষ। অন্ততপক্ষে ১৮৬৯ 
গ্ষ্টাব্ষের আগে কোন এক সময় রাণাথাটে গিয়ে- 
ছিলেন এবং নরপৃজজার লার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে* 
ছিলেন-_যে দৃষ্াত্ত অনুসরণ করে পরবতী! কালে 
“শিবজ্ঞানে জীবসেবা” এক নতুন অধ্যায় রচিত 
হয়েছে বিশ্বের ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাসে 

রাণাঘাটে শ্রীরামকষের পদার্পণ এবং দয়িজ 
দেবতার পৃজা--এই ছুটি ঘটনাকে সামনে রেখে 
রাপাঘাট শহরে একদল যুবকের একাস্তিক প্রেমে 
গড়ে উঠেছে “শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণ ল্মারক সমিতি” । 
বছুদিনের চেষ্টায় শ্রীরামকৃষের পবিজ্র পদ্দার্পণের 
স্থানটি চিহিত কর সম্ভব হয়েছে এবং সেখানে 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী একটি প্রস্তর ফলকও 
প্রতিষ্ঠা করেছেন। গ্রতি ব্ছর পালন কর! হয় 
রামকৃষ্ণ উত্মব। রাপণাঘাট শহরে স্থাপিত হয়েছে 
স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবন্নব গ্রতিমৃতি । মোট 
কথা। বাণাঘাটকে কেন্দ্র করে নদীয়ায় আজ নতুন 
আবেগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের তরজ 
জনজীবনে হি করেছে আলোড়ন। 


তাওয়াং বৌদ্ধবিহার 


স্বামী প্রভাকরানন্দ 
বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ-_ শ্রীত্রীমায়ের বাড়ীতে কর্মীনরত সন্ন্যাসী | 


২৯ এপ্রিল ১৯৮৪। অরুণাচল প্রদেশের 
রাজধানী ইটানগর থেকে আমাদের যাত্রা গুরু 
হয়। আমর] ছিলাম ইটানগরে রামক্জ মিশনের 
শাখাকেন্্র-- হসপিটালে । রামকুষ্জ মিশন 
হসপিটালের স্বামীজীরাই আমাদের জন্য সবরকম 
ব্যবস্থাদি করেন! আমাদের সকলের ইচ্ছ। প্রায় 
সাড়ে তিনশ বছরের প্রাচীন, এতিসপূর্ণ ভাওয়াং 
বৌদ্ধবিহারটি দর্শন করি । দলে আমর! চারজন, 
স্বামী স্থিতাআনন্দজী ও আমি, এবং ইটানগর 
থেকে আমাদের সঙ্গী হলেন বিমোক্ষানন্দজী ও 
কষ্ণরূপানন্দজী। 

আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে-_ সারথি বীর 
বাহাছুর-নেপালের অধিবাসী, এখানে সরকারী 
চাকরি করে। পথের বিচিন্্র বর্ণন] সব তার মুখেই 
শুনছিলাম--সেও অনর্গল বলে চলছিল। 
ইটানগর থেকে বেরিয়ে আসামে ঢুকতে হয়» 
তেজপুরকে অনেক বামে রেখে আবার অরুপাচল- 
গ্রদেশে প্রবেশ করি। প্রথমরাত্রি চারদোয়ার, 
ঘ্িতীয়রাত্রি বমভিলায় কাটিয়ে তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার 
আগে পৌছাই ভাওয়াং। অন্থাভাবিক চড়াই 
উতরাই, ভাঙাচোরা ও ধ্বস্নামা বিপজ্জনক ৫৫০ 
কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে সকলেই র্রাস্ত, 
অব্সন্ধ। তবুও আনন্দের ব্যাপার এই, ছোট্ট 
শহর তাওয়াং-এর বিশিষ্ট অধিবাপী থেকে শুরু করে 
সাধারণ লোকেরাও আসছেন_-নিচ (সমতলতুগি) 
থেকে আসা হহিন্বুলামাদেরঁ দেখতে। 
আমরা! অভিভূত! তারাও পরম উৎমাহে কত 
কথাই বলেন! নোনতা চা ও বিশ্ুট খাওয়ালেন, 
খাপসমেত দাও (তরোক়াল বিশেষ) উপহার 
দিলেন, এট। এদিককার বিশেষ সম্মানের | 

৩১ এপ্রিল। সরকারী অতিথি- 


ভবনের ঘরের মধো পাইন কাঠ জেলে বসতে 
হয়েছে । প্রচণ্ড ঠাণ্ডাবাইরে শন্ধন্‌ করে 
হিমগ্রবাহ বইছে, বৃট্টি পড়ছে অবৌরে, কথন 
কখন বৃষ্টি থামলেই গেজা তুলোর মতে! বরফ উড়ে 
এসে পড়ছে বন্ধ কাচের জানলাতে। কম্বল মুড়ি 
দিয়ে চার সম্ন্যানী ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে 
রয়েছি। দৃ্বি পবারই বাইরের দিকে--কাচের 
শাগি ভেদ করে দুরে-_বহু দুরে । 

উর্ধ্বে তুযারমৌলি পর্বতমালা-_যেন ঘনীভূত 
ধ্যান! নিয়ে-_বনুনিয়ে কল্লোলময়ী নির্বঝরিণী-- 
নিরস্তর কর্মের প্রতীক। প্রবহমান তাওয়াংচু 
নদীও দৃষ্টির বাইরে নয়। 

মাঝে তাওয়াং উপত্যকা--চিরহরিৎ বনানী- 
মন্তিত | রডোডেনড্রনের সমারোহ-_যেন বিরাটের 
পৃজায় বর্ণাঢ্য পুষ্পার্ঘ নাজানে। হয়েছে। সবুজ 
উপত্যকার ফাকে ফাকে মনুষ্যবসতি-_-মোন্পা 
উপজাতীয়দের ঘরবাড়ি। অরুপাচলগ্রদেশের 
এই কামেঙ জেলার অধিবাসীদের একটি বিশিষ্ট 
উপজাতি হচ্ছে মোন্পা। কামেঙ জেলার বেশ 
খানিক অংশ ভুটান ও তিব্বতের মাঝখানটাক়্__. 
জেলার বড় শহর বমডিলা। এখানকার সর্বাপেক্ষা 
দর্শনীয় পুণ্যস্থান তাওয়াং বৌদ্ধবিহার-_হার 
উল্লেখ আগেই করেছি-_-আর যে-উদ্দেত্ঠে 
আমাদের এই যাত্রা । তাকিয়ে থাকতে থাকতেই 
দৃষ্টিপথে তেনে উঠল-_পর্বতশীর্ষে সুবিশাল ছুর্গের 
মতো৷ মাথ। তুলে দীড়িয়ে রয়েছে আমাদের 
উপলক্ষিত মেই বিহার । 


১ মে, যখন ঘুম ভাঙল ঘড়িতে তখন 


। ৩-৪* মিঃ। আম্র্ধ হলাম কাচের জানল দিয়ে 


বাইধের আকাশে ভোরের আলো-আধারি দেখে। 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


প্রচণ্ড ঠাঙডার মধ্যেই তাড়াতাড়ি উঠে জানলার পর্দা 
সরিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। পুব আকাশে নবারুণের 
রক্তিমাত--পরিষার ঝক্মকে আকাশ। পাহাড়ের 
গায়ে, জমে থাক! বরফের ওপর স্র্ধকিরণ নানা 
রষ্ডের প্রতিফলন করছে । সার্থক নাষ অরুণচল- 
প্রদেশ ! তারতের পুর্বসীমাস্ত এ রাজ্য । অনেক 
আগেই হুর্ধ ওঠে এখানে । আমি ও বিষোক্ষানন্দজী 
বেরিয়ে পড়লাম বাস্তায়। রৌদ্রে ছোট্ট শহর 
ঝলমস্‌ করছে, কিন্তু কোথাও একটি প্রাণের চিহ্ন 
নেই। যেন রূপকথার স্বপ্রপুরী । আসলে পাহাড় 
মাত্রই দেরী করে ঘুম থেকে ওঠে লোকের] । স্থানীয় 
অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ। বাকীরা স্থর্ধ- 
চন্দ্রে--এদের ভাষায় দ্রনিপোলোর উপাসক ; 
অন্ত ধর্মাবলম্বীও কিছু আছে। জীবনযাত্রা 
এখানকার কৃষিনির্ভর | দারিজ্র্য প্রচণ্ড --তবুও 
একের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় সকলে মহা- 
খুশিতেই দিন কাটাচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের প্রসিক্ধ বৌদ্ধ- 
তীর্ঘ এই স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অঢেল, কিন্ত 
ছুর্গমতার জন্য সাধারণের ছুরতিক্রম্য। পশ্চিম 
কামে জেলার শেষপ্রান্তে ভুটান ও তিব্বত 
সীমান্তে পর্বতবেরিত অঞ্চল, ব্যবনা-বাণিজ্য এখানে 
অসম্ভব, বেত ও পশঙ্বের শিল্পকর্ম আছে । আমর! 
আসার পথে দুর্গম শেলা-পাশ অতিক্রম করে 
এসেছি, উচ্চত! প্রায় ১৪ হাজার ফুট, শূন্যের 
নিচে তাপস্বাআ॥ ঝিরঝির করে বরফ পড়ছিল 
তখন, গাড়ির বাইরে দাড়ানে। অসম্ভব--বিশেষত 
আমাদের মতো পাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদে,_ 
তবুও আমরা ভারতীয় জওয়ানদের প্রতিষিত, 
কাছেই একটা শিবমন্দিরে গিয়ে দর্শন, প্রণাম 
ও স্তবার্দি করে এলাম । কয়েকজন জওয়ান 
তাদের অস্থায়ী আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে 
আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। এ সমস্ত অঞ্চল 
সেনাবাহিনীর জওয়ানে পরিপূর্ণ। স্থানীয় 
অধিবাসীর চাইতে দেনাবাহিনীর লৌকসংখ্যাই 


তাওয়াং বৌদ্ধবিহার 


৬৪৩ 


ষেন বেশি মনে হল, কত কষ্টের মধ্যে তীদের 
ধাকতে হচ্ছে! দেশের জন্ত তাদের এই আত্মত্যাগ 
কয়জন ভারতবানী জানেন | অধিকাংশ দিন “টিন- 
সুড' থেকে থাকতে হয় । যখন অবিরত বরফ পড়তে 
থাকে--কেরোসিনের ফায়ার প্লেসকে আকড়ে 
বিনিন্্র রাত কাটান। জনহীন এ পর্বতশিখরে তখন 
কেব্ল বরফ আব বরফ-গাড়িও চলে না। পায়ে 
ছেটে চড়াই উত্রাই করে ৫9) বদল হয়। এই 
অঞ্চলে তারত সরকারের সতর্কতা এত বেশি কেন? 
কয়েকজন অফিসারকে জিজ্ঞাস করে জান। গেল, 
--১৯৬২-তে চীন এই পথেই তারতে ঢুকে পড়ে" 
ছিল ব্মডিলা পর্যস্ত। পরে অবশ্য তারা স্বেচ্ছায় 
ফিরে গিয়েছিল। তাওয়াং এর মগ্মিকটে একটি 
রাস্তাকে স্থানীয় লোকেরা এখন “চীনা রাস্তা, 
বলে; কারণ রাস্তাটি নাকি ওরাই করেছিল এক- 
মাসের মধ্যে । এখন অবশ্ত এ অঞ্চলে যাওয়। 
নিষেধ । 

মিঃ জ্যাকভ দক্ষিণের লোক, তাওয়াংএ 
সপরিবারে থাকেন, সরকারী অফিসার । তিনি 
আমাদের সঙ্গী। বীরবাহাছুর তার জিপে করে 
সকলকে নিয়ে চক্কর দিতে ছিতে পাহাড়ের ১০ 
হাার ফুট উচুতে-_বিরাট উচ্চ ছুর্গ-প্রাকীর- 
বেষ্টিত প্রাচীন তাওয়াং গোম্পার সম্মুখফটকে 
উপস্থিত করল। গুন্ষ। বা গুফ! শব্ষেরই আঞ্চলিক 
উচ্চারণ-_গোম্প। (9০2099 )) আমরা প্রধান 
ফটকে ঢোকার পূর্বে দেখলাম--ডানদিকে গোম্পা। 
প্রাচীরের পিছনে কয়েক হাজার ফিট গভীর 
খাদ । ৰাষপার্থে পিছনে ঢাল পথ রয়েছে_-সেই 
ঢাল পথ বেয়ে আমাদের চক্কর দিয়েছে । চতুর্দিকে 
উচু উচু পাইন গাছ। প্রধান ফটকের কাছে ছুটি 
ত্যারাইটি স্টোর” চোখে পড়ে । একটি দোকান 
থেকে কিছু পূজার সামগ্রী-ধৃপ, শ্বেতশুত্র শিফন্‌ 
( গঞ্জ কাপড়ের টুকরোর মতে! দেখতে ) ইত্যাদি 
কেনা হল। এখানকার দেবতার পৃজাতে এ-সব 


লাগে। ইতিমধো লামা ধুপ্‌টেন গম এসে 
আমাদের অভ্যর্থন। করলেন । এই লাম! এখানকার 
বিস্ঞালয়ের প্রধান শিক্ষক। ইনি সারনাথ মহা" 
বিস্ভালয়ের দ্বাতক, ইংরেজী ও হিন্দী বলতে 
পারেন। বৌদ্ধণান্্রে পারদর্শী । তিব্বতী ভাষা 
ও মোন্পা ভাষায় এখানে কথাবার্তা হয়ে থাকে। 
গোম্পার প্রধান লামা (4১০6০: ) রিষ্পন্জী তখন 
উপস্থিত ছিলেন না,-_লাম! থুপ্‌টেন গম্থ আমাদের 
নিয়ে চলেন ভেতরে, ইনি ইটানগর রাম 
মিশন হসপিটালের সঙ্গে পরিচিত । আমর অতিথি, 
তার উপর হিন্দু সন্ধ্যাসী--তাই আমাদের খুব 
খাতির সাদর আপ্যায়ন | 

সম্মানিত চতুর্দশ দলাইলামাও সম্প্রতি ইটানগরে 
একটি গোম্প। গ্রতিষ্ঠাকালে রামরুষ্জ মিশনের 
হসলিটাল পরিদর্শন করেম। বৌদ্ধতিক্ষুদের দিয়ে 
আবার লমাঞসেবামূলক কাজ আরম্ভ করতে চান 
নেই ইচ্ছাও তিনি সেখানে প্রকাশ করেছিলেন। 
যাননীয় দলাইলীমা তিব্বত থেকে চলে আসার 
পরে এই তাওয়াং গোম্পা এবং ব্ডিল! গোম্পায় 
কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন । মাত্র কিছুদিন 
আগে তিনি দিরাং গোম্প। প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৭ গ্রীষ্টান্দে বর্তমান 
দলাইলামা বেলুড় মঠেও গিয়েছিলেন_-তখন তার 
সঙ্গে মাননীয় পাঞ্চেন্গামাও ছিলেন। লাহা 
থুপটেন গম্থুর সঙ্গে আমর। গোম্পাভ্যস্তরে সব ঘুরে 
ঘুরে দেখার হুযোগ পেয়েছি । রিম্পু্গীর সচিব 
আমাদের সাদর অভ্যর্থন। জানান, প্রধান ফটকের 
উপরে যে ঘরগুলি--সপরিবারে তিনি সেখানেই 
থাকেন। এরর ম্ত্রী'ভ্যারাইটি স্টোরে'র একটির 
পরিচালিকা। এর! শিক্ষিত ও মাজিত রুচির । 

স্থানীয় অধিবাসী ও লামার! গোম্পার প্রধানকে 
জর্থাৎ রিম্পূজীকে অবতারের মতে! মানেন। 
অবতার লামার! নাকি বাল্যকালেই পূর্বজন্মের 
কথ| বলেন,--তারদের চাল-চলন, লক্ষণাদি দেখে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধস্-ন্য লংখ্যা 


দলাইলামা ঠিক করেন কোন্‌ রিম্পুজী কোন্‌ 
স্তরের ৷ বলাবাহুল্য, এদের বিশ্বাস দলাইলামার। 
়্ং বুদ্ধের অবতারম্বরূপ এবং সাক্ষাৎ তথাগতেরই 
নির্বাচিত প্রতিনিধি। এদের ধারণা-- একজন 
দলাইলামা জন্ম নেওয়ার পর, আগের 
দলাইলাম। শরীর ত্যাগ করেন। শুধু ভক্তদের 
খু'জে বার করতে হবে কোথায় তিনি জন্ম নিলেন। 
জন্মের পরই সেই দলাইলাম! তার স্বভাবে, কথায় 
আধ্যাত্মিক ভাবধারায়, পূর্বশ্বতিচারণে, অল্- 
প্রত্ঙ্গাদির লক্ষণে, তক্তদের জানিয়ে দেন, 
তিনি এসেছেম। তখনই সেই বালককে বিশেষ 
পৃজ। অর্চনা সহকারে সলম্মানে তিব্বতের লাসার 
প্রধান মঠে ছধিষিত করা হয়। 

কয়েকধাপ লি'ড়ি ভেঙে উপরে উঠেই 
ডানদিকে নবিস লামাদের' বিষ্ভালয়,--স্থানে 
তার! শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে পড়াশোনা করছে। 
দেখলাম, ভিক্ষুর! পড়াচ্ছেন মব্ই তিব্বতী ভাষায়। 
আমর] বাচ্চা লামাগুলিকে হিন্দীতে জিজ্ঞাস! 
করলাঞ, “কি পড়ছ? লাভুকষ শিশুর] 1! করে 
থাকে, -লজ্জায় শ্লেট দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইল। 
উপরে উচ্চশিক্ষার বিষ্ালয়,-বৌদ্ধদশনি, বিচার, 
অন্গশাদন এবং হিন্দী, ইংরেজী ইত্যাদি পড়ানো 
হয়। আরও বেশি পড়ার মেধা থাকলে তাকে, 
তিব্বতে কিংবা সারনাথে উচ্চশিক্ষার ছন্ত পাঠানে| 
হয়। এই বিহারটিতে যত লামা আছেন তাদের 
অধিকাংশই তিব্বতী ও স্থানীয় মোন্পা,--আপাম 
ও অরুণাচলগ্রদেশের লোকও অল্প কয়েকজন 
আছেন। এদের রীতিনীতির অনেক খবর আমরা 
সংগ্রহ করার স্থযোগ পেয়েছিলাম এখানে । 

তিন সন্তানের জনক-জননী তীদের অধাম 
পুত্রকে গোম্পাতে পাঠাবেন,--এটাই নামাজিক 
প্রথা ছিল এদের প্রাচীন লামার! গ্রাষে গ্রামে 
গিয়ে খোজ নিতেন। কারণ এ গোম্পায় যোগদান 
ছিল আবশ্তিক। এই নিয়ম কোন পরিবার ন। 
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মানলে তাদের একছাজার টাকা জরিমান। এবং 
অন্তান্ত উপঢৌকন দিতে হত। লামার বাড়ি 
বাড়ি গিয়ে এই নব ঘআরায় করতেন। গ্রামের 
বাড়িতে পৃজা-অর্চ এবং রোগ সারানো॥ ভূতপ্রেত 
তাড়ানোর জন্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানও লামার! করতেন। 
এ লমন্ত অঞ্চল তখন তিব্বতের লাসা বৌদ্ধ- 
বিছারের ধর্মীয় শাসনাধীন ছিল। ভারত স্বাধীন 
হওয়ার পরে, এই কর-আদায় প্রথা নিষিদ্ধ এবং 
সঙ্গে সঙ্গে অমনতাবে সন্তানকে গোম্পায় 
পাঠানোর বাধ্যবাধকতাও শিধিল হয়। অবশ্য 
অনেক মা-বাপ হ্বেচ্ছায় তীর্দের সন্তানকে 
ধর্মবিহারে দিয়ে আসেন। এ সময় জাফরান 
রঙের আলখাল্প। এবং কিছু অর্থও অধ্যক্ষের 
কাছে দিতে হয়। মাথ! মুণ্ডন করিয়ে জাফরান 
রঙের পোশাক পরিয়ে সেই নবাগতকে নমবেত 
লামাদের সাঞনে এনে ঘোষণা কর] হয় যে, 
ছেলেটি নবিস হিসাবে সঙ্ঞে স্বীকৃত হল। এই 
উপলক্ষে লামাদের ভোজনা দির খরচও এঁ নবাগত 
ছেলের পিত।-মাতাকে বহুন করতে হয়, নবিদের 
বৌদ্ধ দীক্ষা ও নতুন নামকরণ হয়। এরপর 
গোম্পার বিভালয়ে নবিসের পড়াশোন। আর 
হয়। এই কালে তাকে একজন অভিভাবক লামা 
বা ভিক্ক্র অধীনস্থ থাকতে হয়। লামার। 
অবশ্ঠই বালব্রন্ষচারী হবে। তবে ব্যতিক্রম 
আছে। মতা বা স্ত্রী পরিত্যাগ করে এসেও 
বৌদ্ধদংঘে যোগদান করতে পারে কিন্তু এই 
লামাদের অন্ত নামে অভিহিত কর! হয়। 
গোম্পার বাসস্থান বাবস্থাগুণিও আমর! 
ঘুরে ঘুরে দেখেছি । বীর্দিকে দারি সারি বড় ঘর 
উপর থেকে নিচের দিকে নেমে গেছে । ঘরগুলি 
ল্বা-“ড্যরষিটরি (৫০011016015 ) ধরনের, 
ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, ৫।৬টি নবিসের জন্য 
একদছুট উচু কর। পাঁচছুট ছু্চটের মোট! তক্ত।_ 
তার উপর ছুটি করে তিব্বতী মোট! কম্বল। 


তাওয়াং বৌদ্ধবিহার 


৬6৫ 


থালা মগ, কিছু বইপঞআ রয়েছে । এ ঘরের মাঝেই 
ওদের রাক্জার ব্যবস্থা । তাতে রাম্নাও হয়, ঘরও 
গরম থাকে। ঘরে তন্বাবধায়ক ব। অভিভাবক 
লামার আসনটি অপেক্ষাকৃত উচু ও বড়। এছের 
পোশাক-পরিচ্ছদ বা আসবাবাদি খুব একট 
পরিচ্ছন্ন নয়, সম্ভবত লীতের দেশ বলে এরপ। 
শোৌচাদির জন্য গোম্পার বাইরে ব্যবস্থা--তিতরে 
কিছু নেই। ঘরগুলির পাটাতন সৰ কাঠের ? 
দেওয়াল পাথবের। উপরের ছাউনিও গ্নেট- 
পাথরের ৷ সবই পুরানো-জরাজীর্ণ, মেরামতাদির 
দায়িত্ব সরকারের । গোম্পায় এইরকম ৬৪টি 
ঘরে প্রায় ৩৫* জন শিক্ষার্থী ও ভিক্ষুলাম। বান 
করেন। এছাড়াও প্রাচীন লামার! অন্থত্র পৃথক 
তাবে থাকেন। রিম্পুজীর জন্ত অবস্ত হলঘরের 
উপরে স্থত্ত্র ব্যবস্থা! | তার রাম্সা-খা ওয়ার ব্যবস্থা, 
দগ্তর, একাস্ত সচিবের ঘর, সবই সুন্দরভাবে 
সাজানো গোছানো, আমরা সেই অফিস ধরে 
বসেই নকশা কর। সুন্দর তিব্বতী বড় কাপেচ৷ 
ও বিদ্বুট খেয়েছিলাম । সমস্ত দপ্তর ব৷ অফিস ঘর 
জুড়ে বহু মার্বেল মৃতি ও ছবি সাজানো --ওদের 
দেবদেবী। ঘরের যেঝে গোটা কার্পেটে ছোড়া, 
বেতের চেয়ারগুলিতে গর্দি দেওয়া, চায়ের পুরানো 
গাছের গোড়াগুলির চারটি ভাল রেখে সুন্দর 
করে কেটে নিয়ে তাতে কাঠ বসিয়ে টিপয় করা 
হয়েছেঃ তার উপর টেলিফোনও রাখা আছে। 
সর্বত্র মুরুচির ছাপ। আমরা ঢোকার 
জাগেই ঘরটিকে গরম রাখার ব্যবস্থাও 
হয়েছিল। কথাম্ম কথায় জান গেল, একটি 
শিক্ষার্থী ৫ বছর বয়মে যোগদান করার পর 
২৫ বছর বয়সের মধ্যে তার শিক্ষা-দীক্ষা শেষ 
করতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষানবিস কাল ২* বছৰ । 
এরপর সে ভিক্ষু পদবাচা হয়, তখন তাকে ২৫৩টি 
প্রতিজ। ব। অন্ণাসন মেনে চলতে হয়৷ গ্রামাঞ্চলে 
গিয়ে গৃহন্ঘবে পৃঙ্গার্চনার কাজ, কাঠ সংগ্রহ, 


৬৪৩৬ 


রেশন লংগ্রহ এবং গোম্পার যাবতীয় কর্ম এ 
ভিক্ষুকে করতে হয়। 

প্রতিদিন ভোরে শষ্যাত্যাগের জন্ত সন্কেত 
জানানে হয় ড্রাম ও শিঙ্গা বাজিয়ে । ৪টার মধ্যে 
সকলকে প্রস্তত হয়ে পৃজা-পাঠ ও অনুষ্ঠানাদিতে 
যোগ দিতে হয়। তিব্বতী ক্যালেগ্তারের ৮ 
থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত ১২ দিন বাইরে বা 
গোম্পার তিতরে কোন কাজকর্ম থাকে ন। ;-_ 
তখন কেবল দফায় দফায় ঝড় হলঘরে সমবেত 
হওয়া, বৌদ্ধ শাস্্রাদি থেকে পাঠ গান,--আর 
নানারকম তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ চলে। চালের 
মণ্ড থেকে তৈরি ছোট ছোট অজন্র দানা (কমপক্ষে 
১* কোটি) তৈরি করে সেগুলি নিবেদিত হয় 
অদংখ্য দ্বেবতার উদ্দেশে । বাটিতে করে জলও 
দেওয়! হয় দেব-দেবীদের জন্য ; মাঝে মাঝে লবণ 
ও মাখন মেশানে! চা এবং চালের গুড়ে। দিয়ে 
তৈরি একরকম স্থরুয়। (5০৮0) সবাই মিলে পান 
করে। মরু, ড্রাম, শিঙ্গ। প্রভৃতি ৰাগ্যষস্ত্র হার! 
অঙ্ুষ্ঠানের সময় ও কার্ধকলাপ জ্ুচিত হয়। 
বাক্যের হাড় দিয়ে শির্ন। বানায় এর | এই পৃজা- 
ছুষ্টানা দিতে এযানের] অর্থাৎ মেয়ে লামার প্রায় 
এক কিলোমিটার দুরে অবস্থিত তাদের আলাদা 
গোম্পা থেকে একজে এসে যোগ দেন। এই সব 
অঙ্ুষ্ঠানে কোন গৃহস্থ যোগ দিতে পারেন না! । 

আবার তাদের এ তিব্বতী-পঞ্জিকার মাসের 
২* তারিখ থেকে পরের মাসের ৭ তারিখ পর্বস্ত 
১৮ দিন সকালের যে পুজানুষ্ঠান হয় তাতে কিন্তু 
বাইরের লোক-_গৃহস্থরাও সকলে যোগ দিতে 
পারেন। সারা গোম্প। এই সময় পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন করা হয়ে থাকে। লামার! প্রত্যহ 
সকালে, দুপুরে ও রাত্রে যখাবিধি আহারাদি 
করেন। খাস্তাখাগ্ বিচার মোটেই নেই, --তবে 
মাদকদ্রবা, ধূৰপান নিষিদ্ধ। প্রত্যেকের পৃথক ও 
দ্বতন্্ মন্ত্র বাকলেও প্রার্থব|-চক্র (072)01 ঢা1)561) 


উদ্বোধন 
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ঘুরিয়ে নকল কাজের মাঝে *্উ মণিপেমে উ; 
মন্ত্র সবাইকেই জপ করতে হয়। €$ মণিপল্সে ছা 
মতই বিকৃত হয়ে এ উচ্চারণে এসে ঠেকেছে। 

বড় হলঘরে রক্ষিত বহুবিধ দেব-দেবীর মূর্তির 
পিছনে আছেন ২৬ ফুট উচু এক বিশাল বুদ্ধমূতি। 
আর রয়েছে দেওয়াল জুড়ে দলাইলামা এবং 
দশর্দিকপাল, ক্ষিতিগর্ত, ললিতবভ্রৎ অমোঘবন্ত্, 
পদ্মব্জ ইত্যাদির মৃতি। হলের ভিতরে প্রবেশ 
করে লক্ষ্য কর! গেল,--একটি বিশেষ মৃতিকে বেশ 
ফত্ব পহকারে গোপনীর়ভাবে রাখা রয়েছে-_ 
সব্টাই প্রায় কাপড়ে ঢাকা । ধৃপ ইত্যাদি দিয়ে 
সকলেই সেখানে শ্রদ্ধ। জানায়-_-আমরাঁও যথা- 
রীতি তাই জানালাম । জিজ্ঞাসাবাদ করে জান! 
গেল, মৃতিটি প্ররুতি-পুরুষের মিনন-মৃতি-_-এ'রা 
বলেন “নিংমেচান্‌ পালভান লামো” ( িঃ0208- 
0190 7810819 [)910009 )। গোম্পার রক্ষা কর্তা 
দেবীই নাকি এরূপে ক্রীড়ারতা,__কিন্কু পাছে 
কেউ তাঁকে দর্শন করে মনে কোন বিকার অন্থতব 
করে, তাই মৃতিটিকে অমন ঢেকে রাখার ব্যবস্থা । 
পাপদৃষ্টিতে দর্শনের ফল অতি তয়হ্কর,-_-এদের 
এই বিশ্বাস। এই দেবীর গ্রভাবেই নাকি লামাদের 
উপর কোন অশ্তুত প্রকোপ পড়তে পারে না। 
অতঃপর বিভিষ্ন বেদিতে স্থাপিত অবলোকিতেশ্বরঃ 
মৈজ্রেয় বুদ্ধ, আকাশগর্ভ, সামস্তভত্ত্র, বন্পানি, 
মঞ্জুরী, সর্বনির্বাণ ইত্যাদি আরও বহু ফ্েবতার 
মৃতির দর্শন হল। 

বড় হলঘরটিতে প্রায় পাঁচশত লামা বসে 
পূজাহুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন সেরূপ ব্যবস্থা 
আছে। উপরে উঠে বিরাট বুদ্ধমূতির কমনীয় 
মুখমণ্ডল দর্শন করে আমাদের তৃপণ্ডি হয়েছিল । 
মের! লামার একটি রিলিফ দেখলাম--ইনিই এই 
গোম্পার প্রতিষ্ঠাতা । ১৬০০ খ্রীঃ থেকে ১৬৮৭ গ; 
মধ্যে এই ছুরগনদৃশ গোম্পাটির নির্মাণ শেষ হয়৷ 
শুনলাম এখানে নাকি গ্রায় আড়াই শতাধিক গৃ€ 
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রয়েছে, যাতে পাঁচখতের অধিক লামা থাকতে 
পারেন। ছুর্গের মতো কেন? জিজ্ঞাস! করাতে 
জেনেছিলাম, সেকালে ভূটানের ডুগ্‌পা৷ উপজাতির 
লোকের] ববার এই গোম্প। অধিকারের চেষ্টা 
করেছে। আত্মরক্ষার জন্ত তাই এমন ছুর্গসদৃশ 
ব্যবস্থা । 

তাওয়াং আজ বৌদ্ধ জগতের এক শ্রেষ্ঠ তীর্থ । 
তাওয়াং গোম্প৷ ব। লামা-মঠটি ভারতের মধ্যে 
সর্ববৃহৎ। এই গোম্পার লামারা তথা সমগ্র 
মোন্পা উপজাতি মহাযান সম্প্রদায়ভৃক্ত ৷ তাওয়াং 
নামটির উদ্দ্ভৰ সম্পর্কে অনেক রকম প্রাচীন 
প্রবাদ রয়েছে । তবে সর্বাধিক প্রচলিত কাহিনীটি 
এই রূকম £ 

অনেক কাল আগের কথা । মের লাম্ারও 
আগে, প্রথম দলাইলাম্ার একজন শিষ্য এপ্দিকে 
এসেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে। এই অঞ্চলের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, 
ঘোড়া থেকে না নেমে পারেননি । ঠিক 
যে-জায়গাটিতে বর্তমান গোম্পা, এখানেই তিনি 
অত্যন্ত আবিষ্ট চিত্তে বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন । 
স্থানীয় ভাষায় তা” মানে ঘোড়।, আর 'ওয়াং-এর 
অর্থ আশীর্বাদ । সেই থেকেই নাকি এই জায়গাটি 
'তাওয়াং নামে পরিচিত হয়,_ঘোড়ায় চড়ে এসে 
সেই লামা স্থানটিকে আশর্বাদপৃত করেছিলেন, 
এই যেন নামের তাবার্থ। 

বাইরে বিরাট মাঠের মাঝে প্রায় ৯* ফুট 
উচু স্তস্ভ এবং তাতে মন্ত্র লেখা সব পতাকা! উড়ছে, 
জিজ্ঞাসা করে জানলাম এগুলি শুভ সংকেতের 
নিশান! । এ সমস্ত মন্ত্রের হাওয়। যেদিকে বয়ে যাবে 
নেদিককার অগুত বার্ত। দুরীভূত হবে। এই 
পতাকা-তলে এদের বড় বড় উৎসবাদি--মুখোশ- 
বৃত্য, গীতবাস্ধ প্রভৃতি হয়। 

এবার আমাদের নিয়ে যাওয়। হল লাধারণ 
খান্ভতাণ্ডার এবং সাধারণ রাক্মাঘরের পাশ দিয়ে 


তাওয়াং বৌদ্ধবিহার 
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গ্রন্থাগারের দিকে । গ্রস্থাগারটি ছিতলে। এখানে 
লামাদের বসে পাঠ করার মতো। লঙ্থা উচু ব্দী 
কর। আছে। গ্রন্থ রেখে পড়ার মতে। এক লাইনে 
উচু, আর বসার জায়গায় মোটা কম্বল পাতা। 
থরে থরে সব হাতে লেখা পুথিপত্র নাজানো। 
এখানে বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি বইএর সংখ্যা ৮৫০। 
১*৩ খানা গ্রাচীন পুঁধি নাকি সোনার জলে লেখা! 
এবং মেগুলি প্রকাশ্ট্ে রাখ হয় না,_তালাবন্ধ 
বাখে। অবশ আমাদের অনেক অনুরোধে, এক- 
খানা অমন পুঁধি তারা খুলে দেখালেন। এই 
গ্রস্থাগার-কক্ষের এক প্রান্তে বিচিত্র সব বাগ্চযন্ত্র 
স্থরক্ষিত রয়েছে। সেখান থেকেই এগুলি 
প্রয়োজন মতো বাজানে। হয়। বারান্দায় 
একজন ড্রাম বাজিয়ে কিছু পড়ছিলেন, আমর! 
যেতে তিনি পড়া বদ্ধ করলেন। হিন্পীতে 
বললাম, আপনি পড়তে থাকুন, তিনি কেবল 
হাসলেন । 

তিব্বতী ভাবধারায় গঠিত এই জাতীয় গোম্পার 
লামার] পুনর্জন্সবাদে বিশ্বাসী,_-আবার তান্ত্রিক 
ক্রিয়াকাণ্ড করে থাকেন, তৃত-প্রেত-অপ- 
দেব্তাকেও মানেন। তিব্বতের লাসা বৌদ্ধ- 
বিহারের অধীনস্থ যে সকল গোম্প। ভারতে 
বিদ্কমানঃ তার মোট লাম! সংখ্য। নাকি প্রায় ছয় 
হাজারের কাছাকাছি। লামার্দের মৃত্যুর পর 
তাদের শরীর দ্বাহ কর! হয় এবং ভনম্ম ও অস্থি 
সংরক্ষিত থাকে। গৃহস্থদের কোনর্প দুরারোগ্য 
ব্যাধি হলে বা ভূত-প্রেতার্দির প্রকোপে পড়লে 
এ-বিষয়ে অভিজ্ঞ লাম করণীয় বিধান ছ্বেন। 
তদনুযায়ী পুজা ও তান্ত্রিক ক্রিয়ার্দির অনুষ্ঠান 
কর| হুয়। মৃত্যুর পর এই সব লামাই ঠিক 
করেন গৃহস্থের মুতদেহ, মাটিতে প্রোথিত হবে 
অথবা ১০৮ টুকরো! করে নদীর জলের মাছকে 
খাওয়ামো। হবে। ওদের বিশ্বাস, যে খুব অপরাধী 
বা ব্যাধিগ্রস্ত, তার দেহ মাছ গ্রভৃতি জীব তক্গণ 
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করলে পরলোকে নে পুণালাত করবে, সুখী হুবে। 
ষাটিতে গুতলে অসংখা কীট সেই দেহ তক্ষণ 
করলে নাকি আরও পুণ্য হবে। 
কোন কোন লামা তীদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসান্থ- 
লারে নির্জন স্থানে কঠোর তপশ্তার্দিও করেন, 
--কোন পাহাড়ে ব৷ গিরিগুহায় । পরিচিত কেউ 
গিয়ে তার জন্য রাক্মী-কর! খাগ্য রেখে আলেন 
তাঁর আসনের বাইরে । আবার কোন লামাকে 
কেবল চাল-ডাল বা কাচা জিনিস দিয়ে আল। হয়। 
ভার। নিজেরাই রাক্সা করে খান। দিনাস্তে 
একবার মাত্র খান এরা। আবার একদল লামা 
পরিভ্রাজক জীবন যাপন করেন। তীর্ঘ-ভ্রমণাদির 
কালে নিজস্ব খরচ প্রত্যেক লামাকে সংগ্রহ 
করে নিতে হয়। গোম্পার প্রধান লামার 
অন্থ্মতি নিয়ে কোন কোন প্রাচীন লাম! গ্রাষে 
বা দূর দেশে দীক্ষার্দি দিয়ে থাকেন- গোম্প। 
প্রতিষ্ঠাদিও করে থাকেন। কোন লামা আদর্শ 
চ্যুত হলে যদ্ধি দংঘের কাছে ক্ষমা! প্রার্থনা করেন 
তখন তাকে ক্ষমা! করা হয়। তিনি তখন লমবেত 
লাষাদের চা পানে আপ্যায়িত করেন এবং 
নির্ধারিত জরিমান। প্রদান করে গ্রকাশ্তে সবার 
কাছে ক্ষম। প্রার্থনা করেন। 
সমগ্র বৌদ্ধ গোম্পাটি পরিদর্শন সেরে বেরিয়ে 
আসার মুখে প্রধান ফটকের কাছে একটি অপূর্ব 
দৃশ্ত আমাদের লক্ষকেই বিমুগ্ধ করেছিল। 
দেখলাম, একটি ঘরের মধ্যে একজন সন্ত্রস্ত 
মোন্পা রী তার'বালিক। কন্যাকে নিয়ে দাড়িয়ে, 
আর মহিলাটিকে জড়িয়ে ধরে একটি বছর পাঁচেক 
বয়মের লামা । শিশু লামাটির মুগ্তিত মন্তক-- 
পীত বসন। ভাষা বুঝতে পারছিলাম ন৷ কিন্ত 
তীদ্ের যে জনেক আবেগময় কথাবার্ত। চলছিল, 
তা বেশ বুঝলাম। মহিলার মুখে-চোখে আতি- 
জাত্য--সেহ-করণার দিপ্ধ দীপ্তি ভীত চাহমিতে। 
শিশত লামাটিকে তিনিও যেন কিছু বলছিলেন 


উদ্বোধন 
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বা উপদেশ দিচ্ছিলেন। সঙ্গী প্রার্শক থুপটেন 
গমুকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম--মাজজ কিছুদিন 
আগে এই মোন্প! ছেলেটি সংঘে যোগ দিয়েছে, 
-"তার মা-বোন দেখা করতে এসেছেন। দ্বুর থেকে 
উভয় পক্ষের আলাপাদি গুনে এবং তাদের দেখে 
মনে হচ্ছিল না কেউ শোকার্ত, অভিভূত বা 
ছুঃখিত। এ মাতা-পুজের নংলাপের বিন্বু-বিদর্গও 
আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু একটা 
্বগীয় গ্োতনায় অন্ধগ্রাণিত হয়েছিলাম আমরা, 
একথা সত্য। দপ্‌ করে মনে পড়ে গিয়েছিল 
ভারতবর্ষের চিরম্মরনীয় আদর্শ--ভারত-সংস্কৃতির 
নিত্য-দমুজ্জল জননী-চি্ মালার কথা । জননী 
মদালস! তার শিশু পুত্রের দোলনায় দোল দিতে 
দিতে আত্মবিষ্ভার উপদেশ প্রঙ্জান করতেন, 
সথললিত গানে ও ছড়ায়। মায়ের শিক্ষার গ্রভাবে 
পুরা সকলে মানব-জীবনের চরম উৎকর্ষলাতে 
ধন্য হয়েছিলেন! অবশ্ত দেখানে মা স্বয়ং ছিলেন 
মহা বিছুষী ক্রন্ষবাদিনী, আর সম্ভানরাও সকলে 
উচ্চাধিকার নিয়েই মাতৃক্রোড়ে এসেছিলেন। 
আর এখানে সেই মোন্পা উপজাতীয় মা! এবং 
তার পুত্ধ এ শিশু লাম! নিতান্তই তাদের ধর্মীয় 
শাসন ও দামাজিক লংস্কারের কঠোর আম্ুগত্যের 
বশেই এই পবিজ্র গোম্পার আবেষ্টনীতে এসে 
পড়েছেন! নিঃসন্দেছে ভিন্নতর পটভূমি» শত 
প্রেরণা,-তথাপি বাহুতঃ এ দৃষ্ঠটি আমাদের 
কাছে খুবই উদ্দীপনাকর ছিল। 

আমর] হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম 
গোম্পাবাসীদের---ও'রাও সমবেত ভাবে গুতেচ্ছ। 
জ্ঞাপন করলেন। লক্ষ্য করলাম, শিশু লাম। এবং 
তার মা-ভগিনীও আমাদের উদ্দেশে হাত 
নাড়লেন। যেন আমাদের উদ্দেশে। তারাও 
তাদের অন্তর উজার করে গ্রীতি-শুতেচ্ছ 
জানালেন। আম্বর! ফিরে চললাম । সঞ্চয় করে 
নিলাম--অনেক শিক্ষা॥ অঢেল স্বৃতি। 
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রামকৃ্ণ 'মশন ইন্স্টিট্যুট অব কালচারের আঁতাঁথ-ভবনে আপন কক্ষে অধ্যাপক চেলিশেভ্‌ 


মোঁভিয়েত বিবেকানন্দ-অনুরাগী 3 একটি সাক্ষাৎকার 
স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ 
কাঁলকাতা রামকৃফ্ণ মিশন ইনৃস্টিট্ুট অব কালচারে কর্মীনরত সম্্যাসণ। 


১৭৮৩ খ্রীষ্টান্বের নতেম্বর মাসে কলকাতায় 
এসেছিলেন অধ্যাপক ডঃ ই, পি. চেলিশেত। 
অধ্যাপক চেলিশেত দোতিয়েত রাশিয়ার একজন 
অগ্রগণ্য ভারততত্ববিদ। বেশ কিছুকাল আগে 
তিনি ছিলেন মন্্োর ইন্ফ্িট্যুট অব্‌. এশিয়ান 
স্টাডিস-এর অধিকর্তা । সমসাময়িক ভারতীয়, 
বিশেষতঃ হিন্দী সাহিত্য বিষয়ে তিনি একজন 
খ্যাতনামা বিশেষজ। বু বছর তিনি মস্কো 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ফ্িট্যুট অব্‌ ইন্টীরম্তাশন্যাল 
রিলেশনস-এ তাঁরতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগীয় 
প্রধানের পদ অলঙ্ক'ত করেছেন। বর্তমানে তিনি 
সোভিয়েত রাশিয়ার সায়েন্স আকাডেমীব 
আ্আসোপিয়েট-ষেম্বার,। পোতিয়েত রাইটার্স 
ইউনিয়নের সমশ্, মোতিক্নেত শাস্তি কমিটির সত্য 
এবং মোভিয়েত-ভারত মৈত্রী পরিষদের সহ- 
সভাপতি । অধ্যাপক চেলিশেভ জওহরলাল নেহরু 
শাস্তি পুরন্কারেও সম্মানিত । মোট কথা অধ্যাপক 
চেলিশেভ বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার সাহিত্য ও 
কটি জগতের একজন প্রধান পুরুষ। ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে তার আগ্রহের একটি বিশেষ প্রিয় ক্ষেত্র 
স্বামী বিবেকানন্দ । স্থামীজীর জন্ম-শতবাধিকীর 
বছর কলকাত। থেকে প্রকাশিত “স্বামী বিবেকানন্গ 
সে্টিনারি মেমোরিয়াল ভলুাম'-এ স্বামীজী সম্পর্কে 
অধ্যাপক চেলিশেভের একটি অসাধারণ 
বিশ্লেষণ।ত্বক গ্রবন্ধ আছে। গত তিরিশ বছর ধরে 
দোভিয়েত রাশিয়াতে বিবেকানন্গ-চ্া এবং 
বিবেকানন্দ-গবেষণার প্রধারের কাজের সঙ্গে তিনি 
যুক্ত আছেন। গুনেছিলাম বর্তমানে তিনি রাঁমরুষণ- 
বিবেকানন্দ আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যান্গ- 
সন্ধানের জন্ত ভারতে এসেছেন। 
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কলকাতার রামরুষ। মিশন ইন্িট্যুট অব 

কালচারের আন্তর্জাতিক অতিথিভবনে তার সঙ্গে 

যেদিন দেখ! হল সেদিন ছিল নতেম্বরের শেষ 

দিন। লেটাই অবশ্ত আমার প্রথম দেখা নয় স্বর 

সঙ্গে। তবে ম্বামীজী সম্পর্কে আলোচন! করার 

জন্য সেই প্রথম গেলাম তার কাছে। 

সকাল নটা। ঘরে একাই বসেছিলেন ভিনি। 

হাতে একখান! বই--পড়ছিলেন। সহ। হাম্যময় 

মানুষটি আমাকে দেখেই উচ্ছল হয়ে উঠলেন। 

স্বভাবসিন্ধ ভঙ্গীতে হিন্দীতে বললেন॥ “আন্ন 

আন্বন। নমস্কার | এর আগে দেখেছি, অধ্যাপক 
চেলিশেভ চোস্ত হিন্দীতে অনর্গল কথা বলে যেতে 
পারেন। বললাঙ্গ £ কি পড়ছিলেম? হাতের 
বইটি পাশে রেখে বললেন : “ওয়ার্ক আও ইটস 
সিক্রেট ৮» এটা বিবেকানন্দের কমপ্লিট ওয়ার্কস- 
এর দ্বিতীয় খণ্ড । বিবেকাননোর লেখ! আমার খুব 
প্রিয় । খুব ভাল লাগে পড়তে । আপনি আমাকে 
বিবেকানন্দের একটি ছোট মৃতি যোগাড় করে 
দিতে পারেন? শুনেছি কলকাতায় নাকি 
এরকম মৃতি পাওয়া যায়। মক্কোতে আমার ঘরে 
টেবিলে মৃতিটি বাখব। আঙ্গি বললাম : চেষ্ট 
করব যোগাড় করতে । তারপর বললাম : 
অধ্যাপক চেলিশেত, আপনি বলছিলেন বিবেকা- 
নন্দের লেখ আপনার খুব ভাল লাগে। কেন 

ভাল লাগে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? ডঃ চেলি- 
শেতের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর £ “নিশ্চয়, নিশ্চয় পারেন। 

বিবেকানন্দের লেখ! শুধু ষে আমারই ভাল লাগে 
তাই নয়, মোতিয়েত রাশিয়ায় বিবেকানন্দ বেশ. 
কিছুকাল থেকেই একটি জনপ্রিয় নাম। দোভিয়েত 
রাশিয়ায় আমার মতো বহু মানুষ আছেন ধারা 
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বিবেকাণম্দকে ভালবাসেন, বিবেকানন্দের লেখা 
ভালবাদেন। কত সহজ অথচ কত বলিষ্ঠ তার 
লেখা। আর ম্বাহুষের প্রতি কী গভীর দরদ! 
প্রায় নব্বই বছরের পুরানো হলেও তার লেখ 
আজও সমান তেজোদীণ্ড, সমানভাবে প্রেরণা" 
প্রদদ। বিবেকানন্দ সম্পর্কে আরও বেশি করে 
জানার আগ্রহ এবং কৌতুহল আমার দেশবাসীর 
মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে । আমরা মনে করি, বিবেকা- 
ননোর চিন্তা, তার আদর্শ, তার রচনা! শুধু ভারত- 
বর্ষের নয়, সমগ্র বিশ্বের সম্পদ 

প্রশ্ন করলাম £ কিন্ত বিবেকানন্দ ছিলেন 
সন্ন্যাসী, ধরব জগতের মানুষ । মার্কপবাদী হয়েও 
তীর প্রতি আপনার এবং '্বাপনার দেশের মান্চুষ- 
দের এই আকর্ষণ, আপনার এখানকার মার্কসবাদী 
বন্ধুদের অনেককে অবাক করবে না? 

ডঃ চেলিশেভ আমার মুখ থেকে কথাটা প্রায় 
কেড়ে নিয়ে বললেন £ “আমাকে এদেশের এমন 
একজন যথার্থ মার্কসবাদীর নাম বলুন বিবেকানন্দ 
ধার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়? আমি তার সঙ্গে 
তর্ক করতে প্রস্তত। আমার যে-নব মার্কসবাদী 
বন্ধু বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন না, তারা হয় 
বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু জানেন না, বিবেকানন্দের 
বই তারা পড়েননি, অথবা অজ্ঞতাবশতঃ 
বিবেকানল্গকে তারা নিছক একজন ধম্াঁয় সংগঠক 
ছিসেবে ধরে নিয়ে বসে আছেন । বিবেকানন্দের 
রচনাবলী আমি খুব ভালতাবে পড়েছি এবং তার 
উপর পড়েছি তার কয়েকখানা গ্রামাপিক জীবনী। 
তার ভিত্তিতে আমি জোর গলায় বলতে পাৰি 
যে, বিবেকানন্জকে যদি শুধুমাত্র একজন তথাকথিত 
ধর্মীয় গ্রচারক হিদেবেই দেখা হয়, তাহলে তা হবে 
একটা বিরাট ভ্রান্তি। সাধারণ অর্থে একজন 
ধর্মসন্প্রদায়ের নেত। ব্লতে যা বোঝায়, বিবেকানন্দ 
কিন্ত তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার চেয়ে 
অনেক বড়, অনেক ব্যাপক ছিল তীর চিন্তা ও 


উদ্বোধম 
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কর্ষের পরিধি। তিনি ছিলেন শান্তি, দম 
এবং বিশ্বভ্রাতৃত্থের মহান “প্রফেট” । তিনি ছিলেন 
মৌনিক ভাবনাসম্পন্ধ একজন চিন্তানায়ক, দ্বচ্ছ- 
দৃষটিপম্পস্ম একজন উদ্দার মানবপ্রেমী । ধর্মীয় 
সম্প্রদায়ের গোড়ামি বা সংকীর্ণতা। তার মধ্যে 
ছিল না। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক 
দেশপ্রেমিক, এক বরেণ্য গণতন্ত্রপ্রেমী এবং এক 
মহান মানবতাবাদী । তিনি তীর ছেশবাদীকে 
ওপনিবেশিক শৃত্খল থেকে মুক্তির পথ 
দেথিয়েছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিনাশ 
চাইতেন সামাজিক অন্যায়ের, অবসান চাইতেন 
সকল রকম শোষণের--সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়। সর্বপ্রকার বিশেষ 
অধিকার ও স্বিধাবাদের বিরোধী ছিলেন তিনি। 
সোভিয়েত দেশের মানুষের কাছে বিবেকানন্দ 
তাই এত জনপ্রিয় । তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 
সর্বহারাদের আবির্ভাবকে স্বাগত জা নিয়েছিলেন, 
নিজেকে একজন সমাজতঙ্ত্রবাদী বলেও তিনি 
ঘোষণা করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন শোষণ- 
ুক্ত, শ্রেণীহীন সচ্ছল এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার । 
অবশ্ত এই কাজ করতে গিয়ে তিনি ধর্মকে ব্যবহার 
করেছিলেন হাতিক়্ার হিসেবে আমি সংশোধন 
করে বললাম £ হাতিয়ার নয়, ভাত্ত হিসেবে। 
ডঃ চেলিশেভ বললেন : "্মার্কসীয় পরিভাষায় দুটো 
শের মধ্যে পার্থক্য দাষান্ত। সেযাই হোক, 
এই নীতির লঙ্গে কমুযুনিষ্টদের কোন বিরোধ 
থাকতে পারে না। লক্ষ্য যর্দি এক হয়, তাহলে 
মতের ভিন্নত আপত্তির কারণ হতে পারে না। 
দেশ কাল অবস্থা ভেদে মতের পার্থক্য থাকতেই 
পারে এবং সেটাই স্বাতাবিক। আর তারতব্ধ? 
তার মাটিতেই তো! ধর্ম। তাই বিবেকানঙ্গের 
মতো বিচক্ষণ সমাঞনায়ক যদি ধর্মকে ভিত্তি করে 
নিপীড়িত, শোধিত, অবহেলিত মানুষদের সামনের 
সারিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, তাতে দোষ 


আশ্বিন, ১৩৪১ ] 


কোথায়, বিরোধের অবকাশ কোথায়? 

প্রশ্ন £ কিন্তু ধারা দোষ দেখেন, বিরোধ 
খুঁজে পান? 

উত্তর ঃ “সেটা ধার! দেখেন, তাদের অজ্ঞতারই 
পরিচানক। তীরা বোঝেন ন। তথাকথিত যে- 
ধর্মকে মার্ক-লেনিন নিন্দা করেছেন, তাকে তো 
বিবেকাননাও নিন্দা করেছেন। মেটা হল ধর্মের 
নাষে, অর্থাৎ ধর্ম বলে ঘ! চলে তা-_গ্রীস্টক্র্যাফট 
-পুরোহিততন্ত্র। সেটা তে৷ সত্যিই শোষণের 
হাতিয়ার--কি ভারতবর্ষে, কি অন্ত দেশে। 
বিবেকানন্দ যাকে ধর্ম বলে প্রচার করেছেন ত। 
হল মানবতাবাদ, মাসুষের প্রতি দরদ, যান্থুষের 
প্রতি ভালবাসা । বিবেকানঙ্গের কাছে ধর্ম ছিল 
গভীর মানবপ্রেম ॥ 

প্রশ্ন £ সেকথা! ঠিক। তবে এগুলির সঙ্গে 
খর্স বলতে বিবেকানন্৷ বুঝিরেছিলেন মানুষের 
অন্তরের এশ্বর্ষের বিকাশকে-এযাকে কখন তিনি 
বলেছেন ডিতিনিটি-দেবত্ব কখন বলেছেন 
শ্পিরিচ্যুয়ালিটি--আধ্যাত্মিকতা। 

অধ্যাপক চেলিশেভ £ ছ্যা, ঠিকই তো। 
জামি তে। আগেই বলেছি, ভারতবর্ষ ধর্মের দ্বেশ-. 
আধ্যাত্মিকতার দেশ। মার্কসবাদী হিসেবে 
আমি মনে করি, যে কোন দেশের বাস্তব 
পরিস্থিতির চেহার। একজন কষ্্যুনিস্টের যথাযথ- 
ভাবে বিশ্লেষণ কর। উচিত। দেশের বৃহত্বর জন- 
সাধারণের মধ্যে যদি ধর্মীয় ভাবাবেগ স্বাভীবিক- 
তাবে বিস্তমান থাকে তা অনুধাবন কঃ] উচিত। 
একজন প্রকৃত কমুখুনিস্টেরে বোঝা উচিত, 
তথাকথিত ধর্ম যেমন প্রতিক্রিয়াশীলর্দের হাতে 
সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের অন্ধ ছিসেবে ব্যবহৃত হতে 
পারে, তেমনি যথার্থ ধর্মীয় চেতনা মান্থষকে 
কল্যাপবোধে উত্দন্ধ করতেও পানে ।, 

এই সময় মার্কণীয় মতবাদের প্রতি 
সহাহৃভূতিশঈীগ একটি দৈনিক সংবাদপত্র থেকে 


সোভিয্েত বিবেকাননা-অন্রাগী ; একটি সাক্ষাৎকার 


৬৫১ 


একজ্সন সাংবার্দিক আগেন অধ্য(পক চেলিশেতের 
সাক্ষাৎকার নিতে--বা আগে থেকেই নির্ধারিত 
হয়ে ছিল। চেলিশেত তাকে বসতে বললেন। 
তারপর বগ্ললেন £ “আপগে ধর্মের ছুটে দিক 
আছে--একটা! ইতিবাচক এবং অপরটি 
নেতিবাচক । দেশ ও জাতির কঙ্যাণের জন্ত 
স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের ইতিবাচক দিকটিই বেছে 
নিয়েছিলেন । নেতিবাচক দৃষ্টিতঙ্গী উগ্র 
সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দে়। মান্থষে মানুষে ছুন্ব- 
বিতেদ বাড়িয়ে তোলে। শুধু ধর্মের ব্যাপারেই 
নয়, বিবেকানন্দের চিস্ত। ও পরিকল্পনার মধ্যে 
কোথাও নেতিবাচক কিছু স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথ 
একথা বলেছেন । তাই বিবেকানন্নকে এবং ভার 
গুরু রামক্চ প্রমহংদদেবকে আমরা প্রচপ্রিত 
অর্থে নিছক ধর্মনেত৷ মাআ্জ বলে ভাবি না। বিশ্লেষণ- 
ধর্মী কোন গবেষকের কাছেই স্বাদের সেভাবে 
বিবেচিত হুওয়া। উচিত নন্ব। তীর! ধে-সব ধর্ম- 
উপদেশ প্রচার করেছেন সেগুলির সঙ্গে কোন 
পরিণত সমাজপংস্কারকের নীতির কোন পার্থক্য 
নেই, কোন যথার্থ মানব্ভাবাধী চিস্তাবিদের মতের 
কোন অমিল নেই। রামকৃষ্ণ পরমগংদ বলছেন £ 
“খালি পেটে ধর্ম হু না”, “যার ছেথায় নেই, তার 
হোতায়ও নেই* আর তীর শিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ 
বলছেন : “আমি সেই ধর্মে বিশ্বাম করি না ষেখ্্ম 
বিধবার অশ্রু মোছাতে পাবে না, পারে না 
ক্ধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে" বলছেন, “বতক্ষণ 
পর্যন্ত মান্য কি একটা কুকুর আৰু থাকবে, 
ততক্ষণ আমার ধর্খ হবে তাকে খাওয়ানে।” 
বলছেন, “জীবন্ত দেবতা মাস্থযের রূপ ধরে তোষার 
পামনে এসে দীড়িয়ে আছে, তার মেবাই তোমাৰ 
ধর্ম ।” কোন দেশের কোন সাম্প্রদারিক ধর্সগুরুর 
মুখে কোন কানে এরকম কথা কেউ শুনেছে? 
আমার মনে হয়, মার্কপীয় ডায়ালেক্টিক্যাল 


মেটিরিয়ালিজম এদিক দিয়ে রানকফ- 


৫২ 


বিবেকানঙ্গের ধর্মদর্শনের বড় কাছাকাছি। 
বিবেকানন্দের “কালী দি মাদার” কবিতায় কালীর 
ষে কালনৃত্য কল্পন। যেখানে কালীর তাওব নৃত্যের 
প্রত্যেক পদ্দাঘাতে হৃত্রি তেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে তার 
(তাৎপর্য হচ্ছে, পুরানো সমাজব্যবস্থা ধ্বংদ হয়ে 
নতুন লমাজব্যবস্থার আবির্ভাবকে আহ্বান 
জানাচ্ছেন বিবেকানঙ্গ | কালীর নৃত্য এ প্রক্রিয়ার 
প্রতীক। বিবেকানন্দের “আ্যারাইজ অ্যাণড 
আওয়েক" বাণী শ্রমজীবী মান্গষদের জাগরণের 
মন । এই গ্রসঙ্গে বলি, রাশিয়ার জনৈক সাম্প্রতিক 
কবি বিবেকানন্দের এই বাণীকে অবলম্বন করে 
একটি সুন্ধর দীর্ঘ কবিত। লিখেছেন । বিবেকানন্দ 
রাশিয়ায় ন! গিয়েও বুঝেছিলেন সেখানে বিপ্লবের 
পটভূমি তৈরি এবং সেখানকার নিপীড়িত ও 
শোধিত জনগণ শ্বৈরাচারী জার শাসনের উচ্ছেদের 
জন্ত প্রস্তত হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের 
সামাজিক কাঠামোর আসছে এক বিরাট পরিবর্তন 
আর সে পরিবর্তনের নেতৃত্ব আসবে প্রথম রাশিয়। 
থেকেই। বিবেকানন্দ ঘ্যর্থহীন ভাষায় তা বলে- 
ছিলেন। পরবতা সময়ে তার সে-কথা সত্য বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। সোতিয়েত জনগণ তাই 
বিবেকানন্ের প্রতি অপীম শ্রদ্জাবান। বিবেকানন্দ 
তাই তার্দের বড় কাছের মাসুষ ৷ 

“ৰিবেকানন্দ কোন বুজরুকিকে প্রশ্রয় দিতেন 
না। বেদাস্তের ধমাঁম দীর্শনিক তাবনাকে 
আত্মীকরণ করে তাকে নতুন যুগের প্রয়োজন এবং 
অবস্থার সঙ্গে উপযোগী করে উপস্থাপিত করে- 
ছিলেন তিনি। তীর বেদাস্তের নাম দিয়েছিলেন 
তিনি প্প্র্যাকংটিক্যাল বেদাস্ত*। কমুযনিস্টর। 
বেধাস্তের অতীন্দ্রিয়বাদকে বুঝতে পারেন ন|। 
কিন্ত বিবেকানন্দের প্র্যাক্টিক্যাল বে্দোন্তের সঙ্গে 
আমাদের কোন বিরোধ নেই, বরং সাধুজ্যই 
আছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথ! উল্লেখ করা 
প্রশ্লোজন। প্রথমে রামকৃ্ধ মিশনের স্বামী 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ব--নম লংখ্যা 


রঙ্গনাথানন্দ এবং পরে স্বামী লোকেশ্বরানন্গের 
সঙ্গে স্বামী বিবেকাননোর ধর্ম-দর্শন ও বাণীর 
তাৎপর্য সম্পর্কে আমার অনেক আলো চন। হয়েছে। 
তাতে আমার বিবেকানন্দ-চর্চা ও গবেষণা প্রভূত 
পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে। 

“বিবেকানন্দকে একদল ধর্মীয় অতীন্দিয়বাদী 
বলে চিহ্িত করেন, আর একদল বিবেকানন্দের 
চিন্তাভাবনার সঙ্গে মার্কপীয় চিন্তাভাবনার সাদৃশ্ঠ 
খুঁজে পেয়ে তীকে মার্কনবার্ী আখ্য। দেন। 
আমার ষতে, শ্বামী বিবেকানন্দ এর কোনটাই 
নন। মার্কসের দর্শনের লঙ্গে তার পরিচয় ছিল 
কিন। সেট! বিতর্কের বিষয় । তবে পরিচম়্ থাকা 
অসম্ভব নাও হতে পারে। তবে অন্তান্ত ইউরোপীয় 
সমাজদীর্শনিকদ্দের তাবনার সঙ্গে তীর গভীর 
পরিচয় ছিল তার প্রমাণ আছে । কিন্ত বিবেকানন্দ 
তীর দর্শন গড়ে তুলেছিলেন ত্র নিজের মৌলিক 
চিন্তার ভিত্তিতে । শ্রমজীবী মাস্থষের জাগরণের 
ব্যাখ্য। তিনি তীর নিজের মতে] করেই দিয়েছেন, 
সমাজের ব্যাখ্যাও তীর নিজম্ব। সামাজিক সমস্যা 
সমাধানের যে-সব ৃত্র তিনি দিয়েছেন সেগুলি 
আমাদের মতে ভাববাদী (998115010 )। নে-সব 
বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের পার্থক্য 
থাকতেপারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব, তিনি 
যেতাবে ভেবেছেন বা! বিশ্লেষণ করেছেন সেঙাবে 
কোন বুর্জোয়া এঁতিহাসিক ভাবেননি ব৷ ব্যাথ্ 
করতে পারেননি । তার ধর্মের মধ্যে ভাববার্দী 
যে-অংশটুকু তার সমর্থকও আমর! নই ঠিকই, 
কিন্ত তাকে উপেক্ষা অথবা অন্বীকারও আমরা 
করি না। কারণ একথা আমি আগেই বলেছি, 
দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে তার ধর্মের ভাববাদ 
যদি তার দেশের মানুষকে কল্যাণের লক্ষ্যে এগিয়ে 
নিয়ে ঘেতে সাহায্য করে, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে 
অস্বীকার করব কি করে? আদল কথা হন 
মানুষের প্রতি মানুষের মমতা, সমাজের কল্যাণ 


আশ্বিন। ১৩৯১ ] 


এবং অবহেলিতের উত্থান। সেখানেই মার্কল ও 
বিবেকানন্দ উভয়েই একই ভাবনার শরিক, 
সেখানেই তাঁদের মিলননুত্র ।, 

প্রশ্ন করলাম £ বিবেকানন্দের গুরু রামকষদেব 
সম্পর্কে আপনার ধারণার কথা আগে ছু-একবার 
উল্লিখিত হলেও তাঁর সম্পর্কে আপনার বা! 
আপনাদের ধারণা! একটু বিশদভাবে বলবেন কি? 

উত্তর £ “দেখুন, বিবেকানন্দ-চর্চ৷ এবং গবেষণার 
কাজে তার গুরুর প্রসঙ্গ স্বাতাবিকভাবেই আসবে। 
কারণ রামকৃষফদেবের স্বপ্রকেই তো বাস্তবায়িত 
করেছিলেন ্বামী বিবেকানন্দ । তাই বামকৃষ্খদেবও 
আমার এবং আমার দেশবাসীর কাছে পরম 
শ্রদ্ধার পান্র। পসোভিয়েতের মান্য মনে করেন, 
রামকু্খ এবং বিবেকানঙ্গের বাণী বস্ততঃ অতিন্ন। 
বর্তমান পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায় 
মানবসভ্যতা যখন চরম সংকটের মুখোমুখি দাড়িয়ে 
আছে, তখন রামকঞ্খ-বিবেকানন্দের পথ আজ 
সবচেয়ে কার্ধকরী সমাধানের সুত্রটি উপস্থাপন 
করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি ছিলাম 
সোতিয়েত সেনাবাহিনীর বোম্বার স্বোয়াডরনের 
একজন নেতিগেটিং অফিসার । যুদ্ধের বিভীষিকা 
আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি 
শুরু হয়, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে তা সহত্র- 
গুণ মারাত্মক হবে। দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধে শুধু 
সোভিয়েত দেশেই অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ মানুষ মার! 
গেছেন। এরই অতিজ্ঞতা থেকে যুন্ধবীজদের 
বিরুদ্ধে আজ বিশ্বব্যাপী চলছে শান্তি, মৈত্রী ও 
ভ্রাতৃত্বের সমর্থনে আন্দোলন, মিছিল। শাস্তি, 
মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বেরে বাণীই বামকৃষ- 
বিবেকানন্দের বাণী। সেই বাণীই আজকের 
বিপন্ন পৃথিবীতে বাচার পথ দেখাতে পারে । আমি 
মনে করি, পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক আজ যে- 
ভাবে বিশ্বকে ধীরে দ্বীরে গ্রাম করছে তার 
পরিপ্রেক্ষিতে রামকঞ্জ-বিবেকানন্দের বাণীকে 


লোভিয়েত বিবেকা নন্দ-অঙ্ধরাগী £ একটি সাক্ষাৎকার 


৬৫৩ 


বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়। খুবই প্রয়োজন । সমকালীন 
ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতে তীঞ্গের বাণীর 
প্রয়োজনীয়ত। ও প্রীসঙ্গিকতা ছিল সে-বিষয়ে 
কোন দঙ্োছ নেই, কিন্ত আজকের ভারতবর্ষে এবং 
বিশেষ করে আজকের পৃথিবীতে তার প্রয়োজন 
ও গ্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশি। ভারতের গণ্তী 
ছাড়িয়ে এ ভাবাদর্শকে বোঝার জন্যে আজ 
সোভিক্পেত রাশিয়ায় বহু গব্ষেক ও চিন্তাশীল 
মান্থুষ রামকৃষ্ণ, বিশেষ করে বিবেকানন্দ-চর্ায় 
আত্মনিয়োগ করেছেন। আমার ভাবতে গর্ব 
হয় যে,আমার দেশে এই চর্চায় আমি অন্তত 
পুরোধার ভূমিকা পালন করতে পেরেছি। আমি 
মনে করি, আমাদের এই কাজ সমগ্র মানবজাতির 
সেবাশ্বরূপ । আমি আনন্দিত ষে, সম্প্রতি রামকৃষ” 
বিবেকানন্ব-চর্চ। সম্পক্িত ষে আন্তর্জাতিক সমীক্ষা 
পর্যদ সংগঠিত হয়েছে আমাকে তার অন্ততম 
সহ-সভাপতি মনোনীত কর! হয়েছে। শুনেছি 
চীনেও এখন বিবেকানন্দ-চা আরম্ত হয়েছে। 
এ সংবাদে আমি খুশি। আমার চীনা কমযুনিষ্ 
বন্ধুদের মধ্যে ধারা বিবেকানন্দ সম্পর্কে কাজ 
করছেন, তীদেন্ সঙ্গে আমাদের চিন্তাতাবনার 
আদানপ্রদান হতে পারে । বামরুষখ-বিবেকানঙ্গ- 
চর্চার আস্তর্জাতিক প্যদ্দের মভাপতি অধ্যাপক 
ডঃ এ, এল. ব্যাসমের লঙ্নে আমার ব্যক্তিগত 
পরিচয় আছে। তিনি অবশ্ঠ কমুনিস্ট নন, কিন্ত 
তীর সঙ্গেও এব্যাপারে মত-ব্নিময়ে আমর! 
আগ্রহী । শুধু এরাই নন, পৃথিবীর যে কোন 
গ্রান্থে ধারা এবিষয়ে চর্চা করতে আগ্রহী তাদের 
মঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আমরা কাজ করতে 
চাই। এ-সম্পর্কে আমার এক্ষুদি কয়েকজনের 
কথ! মনে পড়ছে, যেমন (পূর্ব ) বালিনের হামবপ্ট 
বিশ্ববিস্ভাল্ের অধ্যাপক তি. মরগেনবধঃ 
বুলগেরিয়ার সোফিদা সায়েন্স আকাভেমীর 
অধ্যাপক এন, জোনোরত, হাঙ্গেরীর বুতাপেন্ট 


৬৪৪ 


পায়ে আকাডেমীধ অধ্যাপক জে. হারমাতা 
এবং মঙ্গোলিয়ার উলান বর সায়েন্স আকাভেমীর 
অধ্যাপক ডামভিন্সৃবেন। এরা অবস্ত সকলেই 
সমাজতান্ত্রিক দেশের মান্য এবং আমারও বিশেষ 
পরিচিত। আমার পুত্রবধূ ইরিনা চেলিশেভও 
বিবেকানন্দ -চর্চায় বিশেষ আগ্রহী । বর্তমানে সে 
ফে-বিষপ্ নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত তার বৃহৎ অংশ 
জুড়ে থাকবেন বিবেকানন্দ । মোভিয়েত রাশিয়ায় 
এই মুহূর্তে বিবেকানন্দ-গবেষণার ক্ষেত্রে ধার! 
সামনের সারিতে আছেন অধ্যাপক এ, পি. 
স্তাচুক-দামিলচুক এবং অধ্যাপক আর. রাইবাকত 
তীরের অন্ততম । আশা করি, আমাদের লমবেত 
প্রচেষ্টা রামকুষ্চ-বিবেকানন্গা-চর্গার উত্তরোত্তর 
বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখষোগ্য অবধ্ধান রাখতে 
সমর্থ হবে। 

“দমকালীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে আমার 
যতটুকু জান আছে তাতে বার বার আমার মনে 
হয়েছে, ভারতীয় সাহিত্য সাধকদের বিবেকানন্দ 
বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। হিন্দী- 
লেখকদের মধ্যে হুর্যকান্ত ব্রিপাঠী (নিরালা ) 
হুমিজ্াননান পন্থ এবং প্রেমঠাদ, বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, 
শরখচজ্জজ এবং নজরুল ইসলামের নাম এ প্রনঙ্গে 
উল্লেখ করতে পানি । বিবেকানন্দের তেজদ্িতা, 
গতিশীলত! এবং মানুষের প্রতি জালাময় মমতা 
সবার সমকালের এবং পরৰ্তা সময়ের সাহিত্য- 
শিল্পীদের আকধণ করেছিল। বিবেকানচ্ছের 
চেতনার সব স্তর জুড়ে ছিল মান্ুয,-_তীর ঈশ্বর ও 
এ মানুষের মধ্যে। তিনি বলতেন : “আমার 
ঈশ্বর কোন দুর গ্রহ-উপগ্রহের অধিবাসী নয়, 
অজ্ঞতাবশতঃ ধাকে আমর! মান্য বলি সে-ই 
আমার ঈশ্বর ।* মানুষের মধ্যে সার করতে 
চেয়েছিলেন তিনি একটি মর্ধাদা, নিজের ভাগ্যকে 
নিজের শক্তিতে গড়ে তোলার প্রেরণা মার দুঃখ- 
বেদনাকে উপেক্ষ। করার নংকল্প।” 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ--৯র লংখ্া। 


প্রশ্নঃ কেউ কেউ বলেন, বিবেকাননোর 
মানবতাবাদ থ্রীটী্ন আদর্শের দ্বার] গ্রভাবিত। 
আপনি এ-সম্পর্কে কি মনে করেন? 

উত্তর £ "আমার গবেষণা এবিষয়ে আমাকে 
একটি নুষ্পষ্ট সিগ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে । আমার 
মতে, বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ধারণার সঙ্গে 
্রী্টায় মতাদর্শের কোন মিলই নেই। স্থৃতরাং 
প্রভাবের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর | গ্রীট্টীপ্ন মতাদর্শ 
মান্ষকে কর্মহীনতার ?িকে নিয়ে হায়, মানুষকে 
ভগবানের ককুণাগ্রার্থ তিক্ষুকে পরিণত করে। 
পক্ষান্তরে বিবেকানঙ্গের মানবতাবাদ মাস্যকে 
কর্মের জোয়ারে ছুটিয়ে নিয়ে চলে, লড়াই করতে 
প্রেরণা যোগায় । বিবেকানন্দ তার মানবতাবাদের 
ধারশীয় মাহ্যের মর্ধাদীকেই উচু করে তুলে ধরে- 
ছিলেন। সেই চিস্তার মধ্যে তীর ব্রষ্থচেতনাই 
সম্পৃক্ত ছিল। তিনি তীর ধর্মচেতন। অথবা! মান" 
বতাবাদের চিন্তা-ভাবনার উপাদান সংগ্রহ করে- 
ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় এঁতিছু থেকে এবং সেই 
আদর্শকে তিনি দেশের সেবায় ব্যবহার 
করেছিলেন। ওুঁপনিবেশিক শাসনে যখন 
তারতের জনগণের মানবাধিকার পান্দলিত 
হচ্ছিল তখন বিবেকানঙ্গের মানবতাবাদ 
তার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম করতে উদ করে- 
ছিল, নিজেদের মর্ধাদা, দায়িত্ববোধ ও জাতীয় 
গৌরব লম্পর্কে মচেতন করেছিল । পনিবেশিক- 
তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের এঁক্যের ব্যগ্র 
বাদনাই বিবেকানন্দের মধ্যে শ্রেণী-সমন্থয়ের ধারণ 
সরি করেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে মান্থষের দেই 
এঁক্যের ধারণ! তাববাদদী হলেও তা ছিল তার 
সামগ্রিক চিন্তাদর্শের মূল কথা এবং তার যৌক্তি- 
কতা! এবং অপরিহার্ধতায় ছিল তাঁর গভীর বলিষ্ঠ 
বিশ্বাস। তারতবর্ধের শ্বাধীনতালাতের ইতিহাস 
পর্যালোচনা! করলে তার এই বিশ্বাদের যৌস্তি- 
কতাকে শ্বীকার করতেই হুবে। শুধু স্বাধীনত| 
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সংগ্রাম নয়, উনবিংশ শতাবীতে তারতবর্ধে ষে 
সর্বাত্মক জাগরণ হয়েছিল তার প্রক্রিয়াকে সত্ীবিত 
ও অন্থপ্রাণিত করেছিল বিবেকানন্দের বাণী ও 
আদর্শ। সোভিয়েত দেশের মানুষের চোখে 
রামমোহন রায় অধব! মহাত্মা! গান্ধীর চেয়ে নতুন 
তারত গড়ার স্থপতি হিসেবে বিবেকানন্দের 
অব্ধান বেশি বলে স্বীকৃত হয়েছে । 

কথাগুলি বলার পর অধ্যাপক চেলিশেত 
লহসা জিজ্ঞাসা করেন £ “আচ্ছা, বিবেকানন্দ 
বিবাহ করেননি কেন? আমি বললাম; কারণ 
তিনি ছিলেন সঙ্স্যাপী। অধ্যাপক চেলিশেভ £ 
“কিন্ত গ্রী্টান ফাদ্দাবরা তো করেন।' 

আমি: সে আপনি প্রোটেস্ট্যাপ্ট ধর্ম- 
যাজকদের কথা বলছেন। প্রোটেস্টাণ্ট-মতে 
সঙ্্যাসের প্রচলন নেই। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক 
সন্গ্যানীর। বিবাহ করেন না। 

অধ্যাপক চেলিশেত £ “কিন্তু ভারতবর্ষেও 
তো দেখেছি অনেক সন্ন্যাসী বিবাহিত ।, 

আমি; ভারতবধষে সেরকম কোন সন্গ্যাসি- 
সম্প্রদায় আছে বলে আআষি জানি না। তবে 
বিবাহিত ব্যক্তি পরে গৃহত্যাগী সন্গ্যাপী হয়েছেন 
-এমন হতে পারে। তখন বিবাহিত স্ত্রীও 
জননীসদৃশ। তীর কাছে। ভারতবর্ষের সন্্যাসের 
এরতিছ্থে সঙ্গ্যাস এবং বিবাহ এক সঙ্গে চলতে 
পারে না। জক্য।সীর কাছে নারী মাত্রই 
জননী । স্বামী বিবেকানজ্জ সেই এতিহকেই বহন 
করেছেন। 

শেষের কথাগুলি শুনে ঘেন চমকে উঠলেন 
অধ্যাপক চেলিশেভ। বললেন: ধন্যবাদ । 
আমার জানা ছিল না। স্বামী বঙ্গনাথানঙ্গ এবং 
স্বাহী লোকেশ্বরানন্দের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথ৷ 
হলেগড এবিষয়ে কিছু জিজাসা করতে ছিধা বোধ 
করেছিলাম ।, 

অধ্যাপক চেলিশেতকে এর পর আমার শেষ 


নোতিয়েত বিবেকানন্দ-মস্থরাগী £ একটি সাক্ষাৎকার 


৬৫৫ 


প্রশ্নটি করলাম £ বিবেকানন্দ সম্পর্কে আপনার 
আগ্রহের সুচনা হয় কখন থেকে ? 

হাসতে হাসতে অধ্যাপক বললেন £ “সে 
এক ইতিহাস । ঘিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হুবার পর 
সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি বিষয় খুব আলোচিত 
হতে থাকে। তা হুল ভারত অল্প দিনের তিতর 
স্বাধীনতা লাত করতে চলেছে। তখন থেকেই 
ভারত লম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং ওৎস্থক্য 
রাশিয়ার জনগণের মধ্যে বিশেষতাবে লক্ষ্য করা 
যেতে পাকে । অনেকেই তখন ভারতীয় ভাষা, 
ভারতীয় সাহিত্য, ভারতীয় শিল্প, ভারতীয় 
সংস্কৃতি বিষয়ে পড়াশ্ুনো করতে শুরু করেন। এ 
অনেকের মধ্যে আঙ্গিও ছিলাম একজন । আমার 
আগ্রহের বিষয় ছিল ভারতীয় ভাষা ও দাহিত্য। 
এ বিষয়ে কিছু লেখালেখিও করতে শুরু 
করেছিলাম। এ সময়েই ভারতের জাতীয় 
জাগরণে রামকৃষ্₹-বিবেকানন্দের,র বিশেষতঃ 
বিবেকানন্দের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে কিছু 
তথ্য আমার গোচরে আসে । ইতিপূর্বে রোম? 
রোল'র বিবেকানন্দের জীবনী আমি পড়েছিলাম। 
একটা ধারণা ছিল। এর কিছুদিন পরে-_ 
ইতিমধ্যে ভারত দ্বাধীনতা লাত করেছে-_ 
১৯৫৫ শ্রীষ্টান্দজে আমি এপেছিলাম দিজ্ীতে। সেই 
আমার প্রথম ভারতে আসা । আমি এসেছিলাম 
সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের অন্ততম 
হিসাবে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দ্বিতে। 
দিজ্লীতেই বসেছিল সেই সন্মেলন। আন্তর্জাতিক 
স্তরে উত্তেজন। প্রশমন এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
সস্থ সম্প্রীতি এবং শাস্িপূর্ণ সহাবস্থানের সুত্রটি 
তুলে ধরা! ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেস্ট | সেবারের 
সেই আনাই আঙ্কাকে নিয়ে এসেছিল বিবেকা- 
নন্দের কাছে এবং তার মাধামে রামের কাছে 
ধীর! বিশ্বস্ত্রীতি ও বিশ্বমৈত্রীর ক্ষেত্রে নিজেদের 
জীবন উৎনর্গ করেছিলেন। আশ্চর্য এই প্রতীকী 


৬৫৬ 


যৌগাযোগ ৷ তার পরের কাহিনী আমি "স্বামী 
বিবেকানন্দ সে্টিনারি মেমোরিয়্যাল ভলুম'-এ 
বিস্তারিত লিখেছি। খুব সংক্ষেপে এইটুকুই 
আঁঞ বলছি; *১৯৫৬-র শরৎকালের একদিন। 
ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত কন্যা- 
কুমারীতে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম্ম। গ্রন্তরময় 
সমুদ্রতটে দীড়িয়ে-_যেখানে তিন-সমুদ্ধ এসে 
মিনিত হঞ্েছে, সেখানে একটা জায়গায় পরম 
মৌভাগ্যবশে দেখেছিলাম এক অপূর্ব অবিস্মরণীয় 
ৃশ্ত-_একটি নতুন দিনের আবির্ভীব। সমুত্রগর্ত 
থেকে উথ্থিত প্রভাত নুর্ষের প্রথম কিরণগুলি 
জিদমুদ্র-সঙ্গমে কন্যাকুমারী-মন্দিরের গমজাকৃতি 
চূড়া এবং স্ততশ্রেণীকে রাডিয়ে দিচ্ছিল । দক্ষিণে 
শুই মিটার দুরে রয়েছে একটি নির্জন শিলাখণ্ড 
যাঁর উপর এসে সশব্দে আছড়ে পড়ছিল তরঙ্গের 
পর তরঙ্গ। “এ হল বিবেকানন্দ শিল1”--কে 
একজন যুবক বলে উঠেছিল। যুবকটি দীড়িয়ে 
ছিল আমার কাছেই। বলেই চলল সে--“এ সেই 
শিলা যেখানে স্বামী ভারত ছেড়ে দূর বিদেশে 
যান্জার আগে তিনদিন কাটিয়ে ছিপেন।” আমি 
তাঁকে বললাম £ “এ দ্বীপখণ্ডটিতে যেতে কি থে 
ইচ্ছে হচ্ছে আমার |” যুবক জবাব দিয়েছিল : 
“একটু অপেক্ষা করুন”-আমি জেলেদের কাছ 
থেকে একটা ডিঙি নিয়ে আসছি” 

«কিন্ত বিবেকানন্দ-শিলায় যাবার ইচ্ছা আমার 
এতই তীব্র হয়েছিল ঘে, এ যুবকের ফিরে আসা 
পর্ধস্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার ছিল না। 
সাতার দিয়ে শিলায় যাব স্থির করলাম। যখন 
অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করেছি তখন পিছনে 
তাকিয়ে দেখি একটি জেলে ডিঙি। তার উপর 
যুবকটি দাড়িয়ে । সে চীৎকার করে কিছু বলছিল 
আর হাত নাড়ছিল। কিন্তু বাতামের গতি 
তার কথাগ্ুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল উপ্টো 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ-_১ম লংখা। 


দিকে । তার সঙ্কেতের অর্থও আমার বোধগম্য 
হয়নি। যা হোক, আমরা প্রায় একই সময়ে 
নেই দ্বীপে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। এবং পাথরের 
খাঁজ ধরে ধরে শিলার চূড়ায় উঠেছিলাম। 
"আমার এ নতুন বন্ধুটি একটি প্রস্তরথণ্ডের 
উপর নিজে বসে আমাকেও বলে ঃ “বন্থন এখানে, 
আর ভাবুম তীর কথা যিনি আমাদের নতুন 
জীবনের পথ দেথিয়েছেন |” আমি তার নির্দেশ 
পালন করেছিলাম । ফেনিল সমুদ্রতরল্গের নির্ঘেষ 
ছাড়া আর কোন শব্ধই সেখানে ছিল না ।*** 
“বিবেকানন্দ সম্পর্কে যা-কিছু পড়েছিলাম সব 
এ পময়ে আমার মনে পড়তে লাগল। ববীন্ু- 
নাথের সেই কথা--যর্দি কেউ ভারতবর্ষকে জানতে 
চায় তাকে বিবেকানন্দ পড়তেই হবে; বিবেকানন্দ 
যুবকদের মধ্যে জাগিয়েছেন মাতৃভূমির প্রতি 
তালবাস। ও ভক্তিময়তার প্রেরণ!, অতীত এঁতিহু 
সম্পর্কে গর্ববোধ এবং উজ্জল তবিস্যাতের প্রত্যাশা । 
বাস্তবিকই তাই। বিবেকানন্দের রচনাবলী 
আমি পড়েছি--একবার নয়ঃ বার বার, আর 
প্রত্যেবার সেগুলির মধ্যে এমন নতুন কিছু 
পেয়েছি যা ভারতবর্কে গভীরভাবে বুঝতে 
আমাকে লাহায্য করেছে- সাহায্য করেছে 
ধারণায় আনতে তার দর্শন ও জীবনদর্শনের 
রূপ, তার জনগণের অতীত ও বর্তমানের আচার- 
আচরণ এবং তাদের ভবিষ্ততের আশা-আকাঙ্া । 
হয়তো এখানেই-_তারতবষের প্রাস্তসীমায় 
এই নির্জন শিলাখণ্ডে বসে বিবেকানন্দ উচ্চারণ 
করেছিলেন £ শৌর্ষের শুর্ধোদয় হয়েছে ; আমার 
মাতৃভূমি জাগরিত হবেনই ; কেউ তা! রোধ করতে 
পারবে না। ভারতবর্ধ আর কোনদিন নিদ্রিত 
হবে না। 
'আমি তীর জীবনের কথা মেই থেকেই 
তাবতে লাগলাঁম-_সুচন। সেদিন থেকেই 


শিল্পী অসিতহালদারকে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি 
শ্ীগৌতম হালদার 
তরুণ কৃতবিদ্য এঞ্িনিয়র,_ প্রখ্যাত শি্পী আসতকুমার হালদারের ভ্রাতুষ্পনত্র। 


বিলাতের 'ইতিয়! হাউস'-অলঙ্করণের কাজে 
চারজন ভারতীয় শিল্পী লগ্ডনে গিয়েছিলেন । এরা 
হলেন, শাস্তিনিকেতনের শ্রধীরেন্্রচ দেববর্মন, 
শ্ীহধাংগু রায়চৌধুরী, লক্ষৌয়ের শ্রীললিতমোহন 
সেন এবং দিল্লীর শ্রীরণদা উকীল। রয়েল কলেজ 
অব. আর্টসের অধ্যক্ষ উইলিয়ম রোটেনস্টাইন 
ছিলেন তের প্রধান উপদেষ্টা । শিল্পী অপসিত- 
কুমার হালদীর এ কাজের প্রপঙ্গে “বিচিত্রা, 
পত্রিকায় ১৯২৯ গ্রীষ্টাবে একটি প্রবন্ধ লেখেন। 
রবীন্দ্রনাথ এ লেখাটি পড়ে এবং অসিতকুষারের 
আরও কোন প্রশ্নের উত্তরে সক্ষোভে যে পত্রটি 


লেখেন, এখানে নেটি প্রকাশিত হচ্ছে। ম্মরণ 
থাকা দরকার, রবীন্দ্রনাথ নিজেও তখন ছবি 
আকায় মেতেছেন । এই মূল্যবান পত্রটিতে আমর! 
পাই এক স্বদেশপ্রেমী শ্বাধীনচেতা মনীষী শিল্পীর 
অন্তরের অস্তরতম কথ|,য! নিভাঁক অগ্রিয়, অত্যস্ত 
তেজোদ্দীপক ম্বাদেশিকতার প্রেরণাদায়ক। 
রবীন্দ্রনাথের পত্রটি অংশত প্রকাশিত হয়েছিল 
অসিতকুমারের “চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ রচনায় 
উত্তরা”র কাতিক ১৩৫৯ সংখ্যায় । পারিবারিক 


সম্পর্কে অসিতকুমার ছিলেন রবীন্দ্রমাথের নাতি। 
পত্রশেষে “রবিদাদা” লাক্ষর লক্ষণীয়। মূল 


পত্রখানি এই : 

ও 
কল্যাণীষেযু 

অসিত, ত্রিপুরার বর্তমান মহারাজের সঙ্গে আমার এমন সম্বন্ধ নেই যাতে করে তাকে 
আমি কোনো বিষয়ে কারো জন্তে অস্থরোধ করতে পারি। এই জন্যে যোগেশবাবুর আবেদনে 
আমার সমর্থন যোগ করতে পারলুয় না । তীর অতিজ্ঞানপত্রে যাদের প্রশংদাবাক্য আছে তাদের 
নাম তার পক্ষে যথেষ্ট আস্ুকৃল্য করবে। 

আমাদের ছাজ্রেরা ইংলগ্ের বিভভালয়ে গিয়ে ছাপ-মারা হয়ে আসে এ আমার কিছুতেই 
ভালে! লাগে না। তার ফল হবে এই যে, তাদের যদি স্বকীয় প্রতিভ1 থাকে সেটার উপরে দাগ 
দিয়ে দেবে ব্রিটিশ সাআাজ্য। আনাদের আর্ট রোটেনস্টাইনের ধাষাধর] না হলে যদি প্রতিষ্ঠা না 
পায় তবে দে আর্ট মহাকালের ঝাঁটার তাড়নায় ব্রিটিশ সাতাজ্যের আস্তাকুড়েই স্থান পাবার 
যোগ্য। ব্রিটিশ ইন্কুলমাস্ট[রের ছাত্রগিরি তে! করচিই--সেই ইচ্কুলেরর বাইরে একটা বড়ো৷ আঙিনা 
আছে যেখানে আমাদের ছুটি-সেইখানেই আমাদের ভারতীর দরবার-_সেখানে তিনি যার 
_ ললাটে জয়তিলক পরিয়ে দেন সেই হয় ধন্ত ৷ সাউথ, কেন্সিংটন স্থল অফ আর্টসের ফোটায় গৌরব 
নেই--বরঞ্চ তাতে আমাদের সরত্বতীর অনর্ধ্যাদ1! কর! হয়। এই সব ছাত্রদের খুব সন্ভব নিজের 
শক্তি আছে কিন্ত ইতিহাসে চিরদিনের মতে! লেখা থাকবে যে তার] ইংরেঞ্জ গুরু মশায়ের চেল।-- 
এই ঘোষণায় আমাদের দেশের অগৌরব। অর্থের লোভে আর্টিস্ট যদি নিজের দৈবী শক্তির 
অসম্মান করতে সম্মত হয় তাহলে তার উপরে কখনোই ভারতীর প্রপন্ধ আশির্বাদ পড়বে না। 
তার প্রঙ্গাণ আমাদের ঘরের কাছেই আছে। ইতি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ 
রবিদাদা 


২৯ 


রাজনীতি নয়__জীবননীতি 


অধ্যাপক ্রীপ্রমথনাথ বিশী 


লেখক শান্তানকেতনে রবীল্দ্র-সান্লিধ্য ধন্য, কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রবীন্দু-অধ্যাপক, 
টেগোর 'রিসার্ট ইন-স্টিটটাটের সভাপতি, রবীন্দ্রপুরস্কার, আনন্দপুরস্কারে এবং শরৎপুরস্কারে সম্মানিত 
মনস্বী প্রবীণ সাহিত্য-সাধক। গত বছর পর্ীড়তাবস্ায় তিনি স্বামী অন্জজানন্দকে একটি প্র 'লিখোছিলেন 
কোন বিশেষ উপলক্ষে । নিতান্ত বাঁন্তগত অংশগলি উহ্য রেখে পাটি এখানে প্রকাশিত হল। 
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পরম শ্রদ্ধাম্পদেধু, 


স্বামীজী মহারাজ, আপনার ২১.২ তারিখের পত্র যথাসময়ে পেয়েছি । আপাতত ঠাকুর ও 
মায়ের আশীর্বাদে হুস্থ আছি। কিছুকাল হলে! হাটুর ব্যথায় তূগছিলাম। সম্প্রতি তা নিরাময় 
হয়েছে". 

ব্তমান আদর্শ বিভ্রান্তির যুগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন যে যথার্থ প্রৃত তারভীয় আদর্শের 
বতিকা দেশের সম্মুখে ধরে রেখেছে, তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এযুগের 
রাজনৈতিক আদর্শ__“এক মত, এক পথ। ঠাকুরের আদঘর্শ_-“ঘত মত, তত পথ। এখন এই 
ছুই আদর্শের মধ্যে স্বভাবতই বিরোধ। এই কারণেই মিশন-পরিচালিত বিস্তায়তনগুলি সম্বন্ধে 
বিশেষ রাজনৈতিক দলের এত বিদ্বেষ। আপনার! প্রত্যক্ষত রাজনীতি না করেও মহৎ অর্থে 
রাজনৈতিক কর্তব্য সমাপন করছেন । বস্তত, আপনাদের এই কাজকে রাজনীতি বলাই উচিত 
নয়; ইহা জীবননীতি। দেশে এখনও ধারা বোদ্ধা লোক আছেন, তার] আপনাদের কাজের 
তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম । আপনারা যে আঘর্শবতিকা ধরে আছেন, তা স্বয়ং ঠাকুর-কর্তৃক প্রজ্জালিত, 
কাজেই ত1 কখনে। নিভে যাবে, এন আশঙ্কা নেই। কিন্তু, “এক মত, এক প-ওয়ালার 
যথাসাধ্য বাধ! হুট্টি করছে ও করবে। তবে ঠাকুরের কৃপায় আপনারা অকুতোতয়। দেশের 
লোকও আপনাদের পিছনে সহায় আছে। অধিক আর কী লিখবো? আঙষ্ার মতে! সামান্ত 
পদাতিকও আপনাদের অনুগামী |". 

. আপনাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জ্ঞাপন করছি । ইতি, 


ঠাকুরের শরণাগত ভবদীয়, 
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 


মহামাঈ-তলা 


ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
অধ্যাপক, বাঙলা ভাষা ও সাঁহত্য বিভাগ, কলিকাতা বিদ্বাবদ্যালয়। 


কণ্ডাকটার হেঁকে গেল-_“মহামাঈ-তলা?। 
বছর কুড়ি আগে সেই প্রথম নাম শোন] । ভুপাশে 
বিস্তীর্ণ মাঠ । আকাশজোড়া অন্ধকার | ছু-চারটে 
জোনাকি উড়ে সে অন্ধকার গাটতর করেছে। 
ছু-একজনের ওঠা-নামা। বাস ছেড়ে দিল। 
বুঝলাম “মহামাই'__-উচ্চারপের ঝৌকে 'মহামাঈ 
তে পরিণত । 

যেতে যেতে গশুনলাম-_একক প্রবাহিণী গঙ্গার 
পাশে এইখানটিতে আড্ড! ছিল হস্তারক দস্থ্য- 
দের। এমন কত পথিক এখানে বলি হয়ে গেছে। 
ক রুদ্ধ হয়েছে আচমূকা ফাসে। শুধু রাতে নয়, 
চারপিকে নিবিড় বনের মাঝখানে সন্ীর্ণ পথটিতে 
দিনের বেলায়ও চলত অবাধে হত্যা ও লুঠন। 
সে-সব অশ্রু ও বেদনা-ঝরানে! অর্থ ও এশ্বর্ষের 
অধিষ্ঠাত্রী কোন মহামায়া, খড্া-সুগ্ধরা সেই 
জননীকে যার। প্রণাম করে জয়যাত্রায় বেরুত-- 
তাদেরই “মহাষাঈ'র জয়ধ্বনি এই শূন্ত অন্ধকারে 
আজও ঘোযিত-_“মহামাঈ-তল?। 

ছিন যায়। মান্ুষ-জন, ঘর-বাড়ি, উদ্বাত্তপল্লী, 
কল-কারখানায় চারদিকে পে অরণ্াকে ঢেকে 
ফেলেছে । একদিকে বাসস্টযাণ্ড, আর একদিকে 
ঘনবসতি । কিন্তু এখনও নাম 'মহামাঈ-তলা,। 
একটু দুরে ক্ষীণতোয় গঙ্গার ওপারে আছে দেবী 
জিপুরেশ্বরীর মন্দির । একদা! বিশালবক্ষে মা গঙ্গা 
যখন বয়ে যেতেন এ পথের খুব কাছ দিয়ে, তার 
স্বাক্ষর এখনও অনংখা মন্দিরে, ন্পানের ঘাটে, 
ওপারের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে--হুয়তো। মে যুগেরই 
স্বতি। কিন্তু মহামাঈ-তলা এপারে--সেখানে 
এখন পূরানে “থান” বা মন্দিরের জায়গায় নতুন 
মন্দির গড়ে উঠেছে। নতুন কালের নতুন ত্তদল 
তার৷ আর “ডাকাত, নয়--এপার ওপার বাংলায় 
নতুন গ্রজন্ম। 


বাইরের অরণ্য মুছে যায়, মানুষের মন থেকে 
বেরিয়ে-আদা হ্যা, তয়, হিংসা ধীরে ধীরে 
লোকারণ্যে নরবলি দিতে থাকে । কুড়ি বছর 
পরে বাতের অন্ধকারে ওই মহামাঈ-তলার 
কাছেই বাসততি লোকের মধ্যে আর্ত কিশোরের 
ক শোনা গেল--বাচাও বাঁচাও | সবাই চেয়ে 
দ্বেখছে। কেউ নড়ছে না। পনেরো-যোলো 
বছরের একটি কিশোরকে চার-পাঁচজন হিং 
দানব ঘিরে ধরেছে__তুলে নিয়ে যাবে। একটু 
পরেই ফশক! মাঠে টেমে নিয়ে গিয়ে অথবা সকলের 
সামনে বাসের মধ্যেই শেষ করে দেবে। চার- 
পাঁচটি ছুরি || তোজালি উদ্ভত। ভ্রাসে সকলের 
ক রুদ্ধ। এমন ঘটনা চোখের সামনে দেখেও 
নকলে মুহূর্তে জড় পদার্থে পরিণত 

ঠিক নেই পময় কম্পিত এক বৃদ্ধের ক$ শোনা 
গেল--“কে তোমাকে নিয়ে যাবে? আমরা আছি 
না? বাসনুদ্ধ লোক! বলে তিনি চারদিকে 
চাইলেন। সেই আধময়ল! পাঞ্চাবি-পর1 বাজারের 
থলে হাতে বৃদ্ধের কোন অস্ত্র নেই, ছাতিশ্লাঠি 
কিছু নয়, শুধু দীণ্ত ছুটি চোখে আঙ্জল তলে আছে 
উদ্যত হত্যাকারীদের দিকে । 

হঠাৎ পিছন থেকে আর এক যুরক উঠে 
দড়াল। সেও বললঃ “আমর আছি না? 
তারপর নামনে থেকে আর একজন বলল £ 
“আমর আছি-_কিচ্ছু ভেবো না। সমস্ত বাস 
না না না-_এই না-এর তৃমুল শব্দে ভরে গেল। 

আর মূহূর্তে গুণ্ডা বা ডাকাত বা রাজনৈতিক 
পাণ্ডা-সেই বীরের দল তীরবেগে ছুটেচলা বাস 
থেকে লাফিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। 

এক মিনিট পরে কণ্ডাকটার 'মহাষাঈ-তল' 
বলে ঘোষণা করল। 

মনে মনে প্রণাম করলাম দেবী মহামায়াকে 
মৃত্যু ও জীবন ধার দৃষ্টিপলকে একটু আগে 
উদ্ভামিত দেখেছি । 
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ড্র সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কলিকাতা 'বি্বাব্য্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক এবং কলা ও বাণিজ্য শাখার 
সাঁচব। 'বাশজ্ট সাহাঁতাক। 


স্বামী বিবেকানঙ্ধা ছিলেন কলকাতার মাহুয। 
জব চার্নকের প্রতিঠিত কলকাতা, যে কলকাতা 
একদিন ছিল গ্রায, পরবর্তী যুগে এক বিরাট 
শিল্পনগরী | সণ্ডদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতাঃ 
স্থতানটি, গোবিন্দপুর তিনখানা গ্রামকে কেন্দ্র করে 
যে তবিষাতে নগরীর সুচন। হয়েছিল বিবেকানন্দের 
জন্মের সময়েই দেই নগরী ধীরে ধীরে 
মহানগরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুতরাং সেই 
অর্থে বিবেকামন্দের জন্ম মহানগরী কলকাতায়, 
শিক্ষা! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কটিশ চার্চ 
কলেজে । একজন নগর-সচেতন মানুষ প্রকৃত 
অর্থে নাগরিক মিসেস ওলিবুলকে ১০ ফেব্রুআরি 
১৯০২ খ্ীষ্টাব্ধে এক চিঠিতে গ্রাম-বাংলার একটি 
শিল্প সৌন্দর্য খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ দেখে আসতে 
জন্গুসোধ করেছেন । চিঠিতে লিখেছেন £ “আমার 
একাস্ত ইচ্ছা, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য 
কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, 
বাশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলা- 
চালাঘর দেখে আহ্বন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব 
শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন | হায় আজকাল শুয়োরের 
খোয়াড়ের মতে ঘরগুলোরও নাম বাংলো ।” 
তিনি আরও বললেন £ প্রাচীনকালে কোনো 
বাকি হখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে 
অতিথি-আপ্যায়নের জন্ত একটি বাংলোও তৈরী 
করতেন। সে শিল্প বিলুগ্ত হতে চলেছে। 
নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাচে তৈরী 
করে ছ্িতে পারতাম। তবে এখনো৷ যে-কটি 
অবশিষ্ট আছে, তাই দেখে রাখ ভাল, অন্ততঃ 
একটিও ।” ম্তরাং এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ধিনি 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অত্যাধুনিক শিক্ষাপ্রাণড, 


উত্তর কলকাতার বনেদি অঞ্চলের মাক্ছষ, ধার 
অধীত বিষয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস ও 
দর্শন, তীর মধ এই লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি 
গ্রাম-বাংলার লোকশিল্পের প্রতি, লামটিকভাবে 
দেশজ ও গ্রামীণ শিল্প-সংঘ্বতির প্রতি এত আকর্ণ 
ও অনুরাগ কি করে সম্ভব হল। আসলে তীর 
গুরু শ্রীরা্কই ছিলেন তার এ-পথেরও দিশারী। 
শ্ীবামকষ্চ ছিলেন লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ- 
স্বর্ূপ। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের চিরায়ত বাণী- 
গুলিকে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা ও 
বিচিত্র উপাদানের মধ্য দিয়ে তিনি সরল কথায় 
প্রকাশ করেছেন। তীর শি্তমণ্ডলীর মধ্যে তাই 
স্বাভাবিক কারণেই লোকায়ত গ্রামবাংলার 
সংস্কৃতি ও এঁতিহ্য বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। ম্বামী বিবেকানন্দও লোকসংস্কৃতির 
এই সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি 
নিজেকে, বরঞ্চ বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। 

দেশের যুবকদ্ধের প্রতি স্বামীজীর কন্ছুকণ্ঠের 
সেই আহ্বান ; “ভারতমাতা৷ অন্ততঃ সহশ্র যুবক 
বলি চান। মনে রেখো- মানুষ চাই, পশু নয়" 
যার! দরি্রের প্রতি সহান্ুভৃতিসম্পন্ন হবে, তাদের 
ক্ষুধারযুখে অল্প দান করবে, সর্যসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষ- 
গণের অত্যাচারে যার! পণ্ড পদবীতে উপনীত 
হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্ত আমরণ চেষ্টা 
করবে।” 

স্বামী বিবেকানন্দের এই মানবপ্রেম, বদেশা- 
সুরাগ, এতিহাগ্রীতি, দরিদ্রের প্রতি সহুমগ্রিতা, 
ুধার্তকে অল্নদানের ম্পৃহা, শিক্ষা দ্বার! সর্ব- 
পাধারপের উন্নতির প্রচে্ট! এ দমস্ত কিছুর মূরে 


আশ্বিন, ১৩৯১ ] 


আছে তার গুরু প্রীরামকষেরই লোকায়ত শিক্ষা- 
রীতির প্রভাব, ঘা! তাকে অসাধারণভাবে মানব- 
সৃহদ্‌ করে তৃলেছিল। ক্ষুধা, দারিদ্র, অশিক্ষা, 
জাতিতেদ, ছত্মার্গ ইত্যার্দি অন্ধকারে তরা 
ভারতবর্ষের সমস্তকিছুকে তিনি প্রাণ দিয়ে অনুভব 
করেছিলেন। আর এইভাবেই তিনি লোকায়ত 
ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। তীর 
জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে গুরু শ্রীরামকৃষের 
মহাসমাধির পর ভারত-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে। 

আর্য ও তামিল, প্রবন্ধে তারতবর্ধ সম্পর্কে 
তার গবেষণা-প্রশ্থত নৃতাত্বিক ও ভাষাতাত্বিক 
দৃিতঙ্ীটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে__ 
ভারতবধের লোকায়ত এঁতিহ্যটি সামগ্রিকভাবে 
স্বামীজীর চোখে ধর। পড়েছে । ভারতবর্ধ কি 
ব্যাপক বিশাল বিচিত্র ও গভীর হ্বামীজীর 
কথায় $ 

“সত্যই এ এক নৃতাত্বিক নংগ্রহশাল!। হয়ত 
সম্প্রতি-আবিষ্কৃত স্মাত্রার অর্ধ-বানরের কষ্কালটিও 
এখানে পাওয়া যাইবে । ডোলমেনদেরও অভাব 
নাই। চকমকি পাথরের অন্ত্রশস্ব যে-কোনো 
স্থানে খু'ড়িলে মিলিবে। হ্দ্দবাণী বা নর্দীতীর- 
বাসীর নিশ্চয় কোনোকালে এখানে প্রচুর 
সংখ্যায় বিভ্তমান ছিলেন । গুহাবাপী এবং পত্র- 
সজ্জাকারী, তৎসহ বনবানী আদিম মুগয়াজীবীদের 
এখনো নানা অঞ্চলে দেখা যাইবে। তাছাড়া 
নেগ্রিটো-কোলারীয় দ্রাবিড় এবং জার্ধ প্রভৃতি 
এতিহাসিক যুগের নৃতাত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। 
ইহাদের সঙ্গে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশীয়গণ এবং 
ভাষাতাত্বিকদের তথাকথিত নানা আর্য শাখা- 
প্রণাখ। মিলিত। পারসিক, গ্রীক, ইহুদি, হুম, 
চীন, সীখিয়ান--অসংখ্য জাতি মিলিত মিশ্রিত। 
ইন্ছদী, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়! 
ক্ক্যাঙ্িনেতীয় জলদন্থা ও জার্মান বনচারী দহ্যাদল 

ধ, যাছার। এখনে। একাত্ম হইয়া যায় নাই-- 
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৬৬১ 


এই সকল বিডি জাতির তরঙ্গাযিত বিপুল মানব- 
সমুদ্র__ুধামান, "্পন্দমান।, চেতনায়মান, নিরস্তর 
পরিবর্তনশীল--উধের্ব উৎক্ষিণ্ত হইয়া, নিয়ে 
ছড়াইয়! পড়িয়। ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ 
করিয়া, আবার শাস্ত হইতেছে। ইহাই তারত- 


বর্ষের ইতিহাস।* (বিবেকানন্দ ও সমকালীন 
তারতব্ধ : শঙ্কবীগ্রপাদ বন, ধম থগ্, 
পৃঃ ৩৬২ ) 


বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ধিশ্রিত এক মিশ্র 
সংস্কতির দেশ এই ভারতবর্ষের এঁতিহ্যের মূলে 
যে অরপ্যচাতী মুগয়াজীবী কোল ভীল সঁওতাল 
ইত্যাদি আই্রক দ্রাবিড় গোঠীর প্রভাব বিদ্যমান 
একথা স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন। তাই 
সমস্ত তারত পর্যটন করে তারতবধের স্রিশ্র 
সংস্কৃতির মর্মমূলটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন 
বলেই ভারতের পূর্ণাঙ্গ রূপটি ভার দৃহিতে স্পষ্ট 
ছিল। ভগিনী ক্রিষ্চিন লিখেছেন ৪ 

“আমি মনে করি, আমাদের ভারত-প্রেষের 
জন্ম হয়েছিল যখন ন্বামীজীকে [71019 শবটি তীর 
সেই অপূর্ব স্বরে উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম । 
একেবারে অবিশ্বাস্ত মনে হয় যখন তাৰি--পাঁচ 
অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র শব্ষে অতকিছু ধরিয়ে দেওয়া 
যায়। তাতে ছিল--ভালবাসা, জালাময় বাসনা, 
গর্ব, তীব্র আকাঙ্ষা, পৃজা, গভীর বিষাদ উদ্বীপ্ত 
শৌর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা-_এবং গুশ্চ 
ভালবাসা-_-তালবাসা। কোন বিরাট গ্রন্থও 
এইভাবে অপরের মধ্যে অঙ্রূপ অনুভূতি সঞ্চারে 
সমর্থ নয়। যেই তা শুনত, তার কাছে 
ভারত হয়ে উঠত প্রাণের আকাঙ্ষা তখন 
ভারতের সবকিছুই তার আগ্রহের বসত; তার 
জনগণ, ইতিহাস, শিল্প-স্থাপত্য, আচার-ব্যবহ্থার, 
ন্্ী-পর্বত-উপত্যকা-সমতৃমি, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, 
ধর্ম ধারণা, শাস্তাদি--সবকিছু জীবন্ত ।৮ 
( রেমিনিসেনস্, পৃঃ ১৫৭--৫৮) 


গু৬ই 


ভগিনী নিবেদিতাও একটি প্রবন্ধে স্বামীজীর 
চারিত্রিক বিশেষত্ব বুঝতে গিয়ে লিখেছিলেন £ 

“ছু-পর়পার ডাকটিকিট, সম্ভার বেলভ্রমণ, 
কাজ চলার জন্ত একট। সাধারণ ভাষা--এদের 
ছা। জাতীয় এক্য প্রতিঠিত হবে এমন কথ! 
তীর পরিণত বুদ্ধির কাছে অগতীর ও হাস্তকর 
ঠেকেছিল। ভারতের কোন মৌল এঁক্য 
থাকলেই তবে এ জিনিসগুলি তার প্রকাশে 
সাহায্য করবে। সেএঁক্য কি সত্যই আছে? 
তারই সন্ধানে আট বছর তিনি দেশের সর্বক্ষেত্রে 
ঘুরে বেড়ালেন প্রতি গ্রামে ভিন্ন নামে গেলেন, 
শিখলেন প্রতিটি মানুষের কাছে-_তার ফলে যে 
ভারতের দর্শন পেলেন, তা একই সঙ্গে অব্যর্থ ও 
পুঙ্থান্ুপুত্খ, গভীর ও ব্যাপক।” (6 
8610109] 51019021709 01 079 9811 
৬1911910089 16 8110 1০1 হিন্দু 
পত্রিকা; ২৭ জুলাই ১৯*২) 

স্বামী বিবেকানন্দের এই লোকগ্রীতি ও লোক- 
সাধারণ সম্পর্কে তার আগ্রহ, লোকশিক্ষার দ্বার 
জ্ঞান অর্জন, লোকাচারের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞত।- 
লাভ-_এ সমস্ত কিছুই যে কিতাবে লন্ভব হয়েছিল 
তা ভগিনী নিবেদিতার তীক্ষু বিশ্লেষণে সার্থকভাবে 
ধর। পড়েছে। 

কৃষিতিত্তিক গ্রামীণ তারতবর্ধের দৈনন্দিন 
জীবনচর্যার রূপটি স্বামীজী তারত পর্ধটনকালে 
কিতাবে অবলোকন করেছিলেন তার পার্থক 
পরিচয় পাওয়! যায় নিবেদিতার অন্ত একটি রচনার 
মধ্যে। গ্রামীণ ভারতবর্ষের কৃষি, কৃষক, কষকের 
জীবনযাত্র-প্রণ!লী এবং ধর্মের সঙ্গে তাদের 
ধৈনন্দিন জীবন কিতাবে যুক্ত তা শ্বামীজী কী 
গভীরতাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাও নিবেদিতার 
ভাষায় সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে : 

“আর্ধাবর্তের স্থবিস্তৃত ক্ষেত-খামার, গ্রাম ও 
লমতল গ্রদ্দেশ অতিক্রম করার স্ময়ে তাদের সম্বন্ধে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--৯হ লংখ্য। 


তার মধ্যে যেশধরনের প্রবল প্রগাঢ় তদ্গত ভাল- 
বাসার রূপ দেখেছি, এমনটি আর কখনও 
দেখিনি। এইখানে তিনি অবাধে নিজ দ্বেশকে 
খগ্ুভাবে চিস্তা করার স্থযোগ পেয়েছিলেন, 
এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কিরূপে তাগে জমি চাষ 
হয়, বুঝিয়ে দিতেন, কিংবা কৃষক গৃছিণীর দৈনঙিন 
জীবনের বর্ণনা করতেন, খু'টিনাটি পর্বস্ত বাদ যেত 
না--যেষন, সকালের জলখাবারের জন্ত সারারাত 
উননে খিচুড়ি ফুটত, ইত্যাদি । পন্দেছ নেই, তীর 
নিজের পরিব্রাজক-জীবনের স্থতিই এই সব বর্ণনা- 
কালে তার নয়নকে উজ্জল এবং ককে ভাবাবেগে 
কম্পিত করে তৃলত। আমি সাধুদ্দের কাছে 
শুনেছি, দরিদ্র কৃষকের কুটারে যেমন অতিথি- 
সেবা হয়, এমনটি আর কোথাও নয়। সত্য 
বটে যে, কৃষকপত্বীর পক্ষে বিচালি ছাড়া শুতে 
দেবার জন্ত অন্ত কোন শয্যার ব্যবস্থ। কর! সম্ভব 
ছিল নাঃ কুটারের বাইরের দিকে মাটির চালার 
আশ্রয়ই তিনি মাথ। গৌজার জন্য দিতে পারতেন 
-সেই নারীই আবার বাড়ীর সকলে ঘুমিয়ে 
পড়লে নিজে শুতে যাবার আগে, চুপিচুপি একটি 
দাতন ও এক বাটি ছুধ এমন এক জায়গায় রেখে 
যেতেন যাতে অতিথি ভোরে উঠে সেগুলি দেখতে 
পান এবং তৃপ্তিতরে সে জায়গ। থেকে চলে যেতে 
পারেন” (এ, পৃঃ ৩১৯২ ) 

নিবেদিতার চোথে স্বামীজীর এই সকল 
বিশ্লেষণ আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় ঘে, 
স্বামীজীর দেখ! ভারতবর্ষ কেবল ম্বপ্ন ও স্মৃতির 
ভারতবর্ধ নয়, একেবারে পায়ে হেঁটে গ্রাম- 
ভারতের জমির আলের ওপর দিয়ে কৃষকের 
কুটীরের পাশ দিয়ে, কখনও বা চাষবাসের কা 
দেখতে দেখতে, কথনও রুষক বম্নণীর কুটীরে 
গৃহস্থালীর কাহিনী শুনতে গুনতে হায় দিয়ে 
উপপন্ধি কর! ভারতবর্ষ। একমান্ত্র স্বাষী্জীর 
পরিব্রী্জক-জীবনেই লোকায়ত ভারতবর্ষের গ্রাম- 


আখ্বিন। ১৩৯১ ] 


জীবনকে খু'টিয়ে দেখ! সম্ভব হয়েছিল। তাই 
তিমি সেখানকার মানুষকে ভালবেসেছিলেন। 
প্রকৃত দরিদ্র ভারতবর্ষ কি, চগ্ডাল ভারতবধ কি, 
মূর্খ ভারতবর্ষ কি, অর্থাৎ ভারতবর্ষের অভিশাপ 
কোথায় লুকিয়ে আছে-দারিজ্র্যে অষ্পৃষ্ঠতায় 
অজান অন্ধকারে তার পরিচয় লাভ করেছিলেন । 
বিভিন্ন চিঠিতে লিখছেন অচ্ছুৎদের সমন্ধে) 
তাদের প্রতি অত্যাচার সম্বন্ধে নিখুত বিবরণ 
দিয়েছেন। তদানীস্তন ভারতবাসীর সংস্কার, 
কুসংস্কার, অত্যাচার ব্যভিচার সমস্ত কিছু স্বামীজীর 
কাছে ম্প্ট হয়ে গিয়েছিল । তাই স্বামী ব্রহ্ষানন্দকে 
লেখ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্বের চিঠিতে তিনি ক্ষোভ ও 
বেদনার সঙ্গে বলছেন “মহা দক সামনে £ 
সাবধান! এ কে সকলে পড়ে মার] যায়-এ 
দক হচ্ছে যে, হিছুর (এখনকার ) ধর্ম বেছে 
নাই, পুরাণে নাই, তক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই 
_ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাড়িতে। (এখনকার) 
হি'ছুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, 
ছুঁৎমার্গে; আমায় ছুঁয়ো না, আমার ছুঁয়ে! না, 
বস্‌” ( পত্রাবলী, প্রথম তাগ, পৃঃ ৩৭৩ )। 

পদব্রজে ভারত পর্ধটনের ফলম্বরপ স্বামী 
বিবেকানন্দের আত্মোপলব্ধি জানাদের কাছে 
বিশ্ময়কর মনে হলেও ম্বামীজী যে ভারতবর্ষের 
লোকায়ত জীবনের গভীর।( স্তরে প্রবেশ করে 
তার মূল আত্মাটিকে, তার স্বরূপটিকে বাস্তবরূপে 
দেখবার চেষ্টা করেছিলেন এবং দর্বোপরি আত্ম* 
সমালোচনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে 
ধরেছিলেন, এটা জাজ সমস্ত তারতবানীর 
অনুধাবন করা দরকার । 

ভারতব্ষের অধোগতির যে কারণ স্বামীজী 
বিশ্লেষণ করেছেন একাস্ততাবেই তা বাস্তব 
গবেষণা'প্রন্ত। আধ্যাত্িক জগতের শ্রেষ্ঠ 
আচার্য বিবেকানন্দ সোচ্চারে বলেছেন যে, যুগ 
যুগ সঞ্চিত মান্থষের অপমান-অবজা-লাঞ্ছন।, ধর্মের 


স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ 


৬গ৩ 


নামে ভণ্ডামি, শোষণ আর অত্যাচার, ধর্মীয় 
আচারের ছলে নষ্টামি ও ব্যভিচার, ক্ষমতা শীলদের 
স্থচতুর শোষণ- নারীজাতিকে হেয় জান ইত্যাদি 
ভারতবর্ষের অধংপতমের মূল কারণ। তাই 
সমস্ত ভারত পর্যটনশেষে তিনি তৎকালীন 
সমাজের যে চিত্রখানি একেছিলেন তা বাস্তবিকই 
মর্মম্পশাঁ। রোষ-দৃণ্ত কিন্ত বেদনামধিত ভাষায় 
যখন তিনি বলেন £ 

“যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল 
খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর 
ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ এ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, 
আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, 
নে কি দেশ ন। নরক | পে ধর্ম, ন1 পৈশাচ নৃত্য 1” 
(এ, পৃঃ ১৫৫) তখন লোকায়ত ভারতবর্ষের অধঃ- 
পতিত ও অস্তঃসারশৃন্ঠ রূপটি আমাদের কাছে 
অত্যন্ত নির্মম সত্যরূপে গ্রতিভাত হয়। ম্বামীজী 
দৃণ্তক্ঠে ঘোষণা করেছিলেন £ “সর্বপ্রকার বিস্তারই 
জীবন, সর্বপ্রকার সন্বীর্ঘতাই মৃত্যু। যেখানে 
প্রেম সেখানেই বিস্তার) যেখানে স্বার্থপরতা 
সেখানেই সক্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের 
একমাত্র বিধান। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত) 
ধিনি স্বার্থপর, তিনি মরণোন্ুখ। অতএব 
ভালবাসার জন্ত ভালবাসা, কারণ প্রেমই জীবনের 
একমান্ত্ নীতি বাচিয়া৷ থাকার জন্ত যেমন নিঃশ্বীস- 
প্রশ্বাস” ( এ, পৃঃ ৩৭৪) 

তার এই আদর্শের সামনে আছেন ঠাকুর 
প্ররামকষ্চ। তাকে অবলম্বন করেই এই ভারত 
আবার জাগ্রত হবে এই ছিল স্বামীজীর স্বপ্নু। 
তাই হ্বামীজীর আহ্বান বাণী: “যেছিন রামক 
জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই 1100611) [1019 
(বর্তমান ভারত )- সত্যযুগের আবির্ভাব। 
আর তোষরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর-_ 
এই বিশ্বাসে কার্চক্ষেত্তরে অবতীর্ণ হও।» 
(এ, গু: ৩৭২) 


উদ্বোধম 


কিভাবে নতুন ভারতবর্ষ তৈরি হবে, কিভাবে 
দ্বারিত্র্য এবং অজ্ঞতা দুর হবে, অন্পৃশ্তা অন্ধতা 
দেশ থেকে মুছে যাবে তার উপায়ও স্বামীজী 
আবিষ্কার করেছিলেন। স্বামী রামকষ্ণানন্গকে 
লেখ। একটি চিঠিতে চিকাগো থেকে স্বামীজী 
তার ভারত-উদ্নয়নের ম্বপ্রকে কিতাবে লার্থক 
কর। যায়, বাস্তবায়িত কর] যায় মে সম্পর্কে 
লিখছেন : “দাদা, এই সব দেখে--বিশেষ দারিত্য 
আর অজ্ঞত। দেখে আমার তুম হয় না) একটা 
বুদ্ধি ঠাওরালুম-_-0216 0021010 (কুমারিকা 
অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে-. ভারতবর্ষের 
শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে--এই যে আমরা 
এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, 
লোককে 11890195109 ( দর্শন ) শিক্ষ। দিচ্ছি, 
এসব পাগলামি । খালি পেটে ধর্ম হয় না 
গুরুদেব বলতেন না? এ যে গরীবগুলে। পশুর 
মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা) 
পাঁজী বেটার চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, 
আর দু-পা দিয়ে দলেছে।” (এ, পৃঃ ১৪৬) 

এর প্রতিকারকল্পে সঙ্গ্যাপী হিসাবে কি 
করা কর্তব্য এবং এখনই বাস্তব ক্ষেত্রে কার্ধে 
যে নেমে পড়। উচিত এবং তার দ্বারা কিভাবে 
লোকায়ত ভারতবর্ষের কিছুটা মঙ্গলসাধন হতে 
পারে সে-সম্পর্কেও স্বামীজী বাস্তবের মাটিতে 
দাড়িয়ে তার পরিকল্পন। গ্রকাশ করছেন : 

“মনে কর, কতকগুলি সন্াসী যেমন গায়ে 


[ ৮৬তম বর্ধ--৪ম লংখ্যা 


গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন্‌ কাম করে 1--তেষনি 
কতকগুলি নিসবার্থ পরহিতচিকীর্যু সন্ন্যাসী গ্রামে 
গ্রামে বিচ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নান! উপায়ে 
নান। কথা; 108) 081)68) 81969 (মানচিত্র, 
ক্যামেরা, গোলক ) ইত্যার্দির সহায়ে আচগ্ডালের 
উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে 
কিন।।* (এ, পৃঃ ১৫৬) 

স্বামীজী ভারত পর্যটনের মধ্য দিয়ে যে 
লোকায়ত ভারতবর্ষের হ্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন 
তাতে তিনি মনে করতেন যে, চগ্ডালের বিদ্যা 
শিক্ষার যত প্রয়োজন ব্রাক্মণের তত নয়। যদি 
ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবন্ঠক হয়, 
চগ্ডালের ক্ষেত্রে দশজনের আবশ্তক হুবে। 
এ অভিজ্ঞতা তার জীবন-অতিজ্ঞতা । আসমুদ্র 
হিমাচল ভারতবর্ষের লোকায়ত মাচুষ ও জীবন 
পর্যালোচনা করে তিনি এই মহৎ সত্যে উপনীত 
হয়েছিলেন £ *]1)5 09015 005 ৫০জাও- 
0০৫৫6 076 12701210) 160 05655 0৩ 5০০: 
0০৫. (এ, পঃ ৩৭৩) 


লোকায়ত ভারত পর্যটনে স্বামীজীর অনন্য 
মহিমা এখানেই যে, তিনি উপলব্ধি করে- 
ছিলেন, আগামী দিনের দরিদ্রনিপীড়িত অজ্ঞ 
মান্যেরাই হবে আমাদের কাছে ঈশ্বরতুল্য 
আবরাধ্য--মানুষের সেবাই হবে তগবানের 
আরাধন।। 


যদ কেউ এই হতশ্রী বিগতভাগ্য লুপ্ত-ব্যাঞ্ধ পরপদদলিত চিরবুভুক্ষিত কলহশণল ও পরশ্লীকাতর 
ভারতবাসণকে প্রাণের সাহত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারগ্‌ 
সকগ্গ বিলাসভোগসখেচ্ছা বিসর্জন কাঁরয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মুর্খতার থনাবর্তে ক্রমশঃ 
উত্তরোত্তর-নিমঞ্জনকারণী কোটি কোটি গ্বদেশ'ী নরনারণর কল্যাণ কামনা কারিবে। তখন ভারত জাগিবে। 


--ম্বামণ (বিবেকানন্দ 


মদালসা 


স্বামী চৈতন্যানন্দ 
'উদ্বোধন' পাঁকায় সহায়ক । 


পুরাণে বু মহীয়সী নারীর কথা আছে। 
মার্কত্য়পুরাণের এইরকঙ্গ এক মহীক্রসী নারী 
ম্দালসা আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
হিন্দুর একটি চিরস্তন আদর্শের প্রতিমুত্ি তিনি। 
একাধারে দাধবী সী এবং কল্যাণমন্্রী জননীরূপে 
তিনি হিন্দু-ভারতে চিরন্মরণীয়!। হ্তয়ং ব্রদ্ববাদিনী 
হয়েও তীর জ্ঞানের মহিমাকে বাইরে জাহির না 
করে তিনি স্বামীর আজ্ঞাধীন। বিশ্বস্ত সহধর্গিণী 
এবং শিক্ষার্দাত্রী মঙ্গলাকাজ্জিণী জননী ছিলেন। 
মার্কতডয়পুরাণে তাঁর জায়া ও মাতা এই ছটি 
রূপেরই অপূর্ব বর্ণন রয়েছে ঃ 

গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবন্থুর কন্ত। মদালনা একদিন 
উদ্ভানমধ্যে আনন্দে বিহার করছিলেন । এমন 
গময় বজ্রকেতু দানবের পুত্র ছরাত্মা পাতালকেতু 
তমোময়ী মায়। বিস্তার করে মদালসাকে বিবাহ 
করার জন্ত অপহরণ করে নিয়ে যায় পাতালে 
ঘানব-রাজপ্রাদাদে । তীর সখী বিদ্ধ্যবানের কন্তা! 
এবং স্বৃত পু্করমালীর স্ত্রী কুগুল। তীর্থ-দর্শনাভিলাষে 
সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি দেখেন সখী 
মদাল্। একটি কক্ষে বন্দিনী হয়ে শোকে মুহ্ুমান!। 
পাতালকেতু তাকে বিবাহ করার জন্ত একটি 
তিথি ঠিক করেছে। এই তিথি সম্নিকট দেখে 
মদালসা তীত হয়ে আত্মবিসর্জন করতে গেলেন। 
সেই সময় গোমাত! স্থরতি তকে প্রাণবিসর্জন 
দিতে নিষেধ করলেন এবং বললেন £ “কল্যাণি ! 
তুমি আত্মবিসর্জন করো না । এই দানব তোমাকে 
বিবাহ করতে পারবে না। এই ছুরাত্সা! পাতাল- 
কেতু যখন মর্ত্যে যাবে তখন তাকে যে-ব্যক্তি 
শরবিদ্ধ করবেন তিনিই হবেন তোমার ্বামী। 
অতএব তুমি তয় পেয়ে আত্মবিসর্জন করে। ন1।' 
স্থরতির কথায় মদালসা আশ্বস্ত হলেন। 

২২ 


আগাষী কাল নির্ধারিত সেই বিবাহের তিথি। 
মদালসা গভীর উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। সখী কুণ্তলা 
কক্ষের বাইরে এলে দেখতে লাগলেন সত্যি সত্যি 
কোন ব্যক্তি ছুরাত্মাকে শরবিদ্ধ করেছেন কিন|। 
এই সময় কুণ্ডলার মঙ্গে বীর খতধ্বজের দেখ! হল। 

খতধ্বদ পিতা রাজ শক্ররজিতের আদেশে, 
গালবমুনির আশ্রমকে জন্তজানোয়ারের উৎপীড়ন 
থেকে রক্ষার জন্ত গিয়েছিলেন ৷ দানবরাই নানা 
ছন্পবেশে এসব উৎপীড়নাদি চালাত। সেই সময় 
পাতালকেন্তু শৃকরের মৃতি ধারণ করে 
আশ্রমৰাসীদের যাগযজ্ঞে বিশ্ব করতে উদ্ভোগী 
হয়েছিল। খতধ্বজ তাকে অর্ধচন্ত্রবাণে বিদ্ধ করেন। 
সে দ্রুতবেগে পাহাড়-পর্বত-বনজঙ্গল ঘুরে হঠাৎ 
একটি গর্ত দিয়ে পাতালে প্রবেশ করল। খাতধ্বজও 
গালবধুনি-প্রদত্ত মণ্য-পাতাল-আকাশে গমনকারী 
কুবলয় নামে অশ্খে চড়ে তাকে অনুদরণ করেন। 
খতধবজ কুবলক্পে চড়ে বেড়ানোর জন্য কুবলয়াশ 
নাষে পরিচিত ছিলেন। যাই হোক, তিনি পাতালে 
গ্রবেশ করে বিরাট রাজগ্রাপাদ ছাড়া কোন 
জনমানবকে দ্বেখতে পেলেন না । তিনি ইতস্ততঃ 
ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তার দৃটিগোচর হল 
মদানসার সখী কুগুলাকে। তিনি তাঁকে কিছু 
কথা জিজাসা করলেন, কুগ্ুলা কোন উত্তর না 
দিয়ে দ্রুতপায়ে সিড়ি দিয়ে প্রাসাদের উপরতলায় 
একটি কক্ষে প্রবেশ করলেন। রাজকুমার 
খতধবজও তাকে অন্ুদরণ করে সেই কক্ষে গ্রবেশ 
করলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে অপরূপ সুনারী 
ম্দালসাকে দেখতে পেলেন। মদালদাও তার 
রূপে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই 
তিনি মু গেলেন। খতধ্বজ কুগ্ুলাকে মৃছীর 
কারণ জিজাস! করলেন। কুগ্ডল! বললেন ঃ “হে 


পরতো! আপনাকে দর্শনাবধি এবং আপনার 
মনোছর বাক্যশ্রবণে আমার লী মদ্বালসা 
আপনার প্রতি অন্থ্রক্ত হয়েছেন। কিন্তু ষিনি 
পাতালকেতুকে শরবিদ্ধ করবেন, তিনিই তীর 
স্বামী হবেন। কিন্তু আপনি সেই ব্যক্তি কিনা 
সথী জানেন না। আপনি যদি সেই ব্যক্তি ন 
হুম তাহলে তাঁকে দারাজীবন ছুঃখভোগ করতে 
হবে--এই ভেবেই তিনি মুছা গেছেন ।, 
খতধবজের পরিচয় জেনে মদীনা ও সথী 
কুগতল খুশি হলেন। তারপর কুগলা মঙ্গালসার 
সঙ্গে খতধ্বজের বিধিমতে বিবাহ দিলেন এবং 
নববরবধূর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কালে 
রাজকুমার ধতধবজকে বললেন : “হে অরিস্্দন | 
আপনাকে কিছু বলা আমার ধৃষ্টতা । তবু বলছি, 
কারণ সথীর স্েছে আকষ্ট হয়ে কিছু বলতে ইচ্ছ। 
করছে। স্ত্রীকে রক্ষা এবং ভরণপোষণ করা 
স্বামীর কর্তব্য । স্ত্রী শ্বামীর অন্গামিনী হলে ধর্ম, 
অর্থও কাঁম তিনটি লাভ হয়। যখন উভয়েই 
পরস্পরের ব্শান্থগত হয় তখনই ধর্ম, অর্থ ও কাম 
এই তিনটিরই মিলন ঘটে। কারণ এই জ্িবর্গ 
দ্বাম্পত্যকে সম্যগং্ধপে আশ্রয় করে অবস্থিত ।, 
এই সময় দানবর! জানতে পারল যে, রাজ- 
কন্তা মালসাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তখন 
দ্বানবরা পাতালকেতুর নেতৃত্বে খতধবজের লঙ্গে 
তুমুল যুদ্ধ আরস্ত করে দিল। বীর খতধবজ হাসতে 
হাসতে অবলীলায় দৈত্যদের সমূলে বিনাশ করে, 
স্ত্রী ম্দালপাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন 
এবং পিতামাভাকে আন্পুরিক সমস্ত ঘটন। বর্ণনা 
করলেন। পিতামাতা খুশি হয়ে পু ও নববধূকে 
সাদরে বরণ করে নিলেন এবং তাদের প্রাণতরে 
আশীর্বাদ করলেন । নববধূ মদালসাও পরম শ্রদ্ধার 
সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ির সেব। করে স্বামিমঙ্গে আনন্গে 


রাজপ্রাসাদে দিনযাপন করতে লাগলেন। 
ঞ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--ঠম লংখ্া 


আবার দৈত্যদের উৎপাতে মুমিখধির1 অতিষ্ঠ 
হয়ে উঠেছেন। এই সংবাদ শুনে রাজ! শক্রুজিৎ 
পুত্র খতধ্বজকে তাদের আশ্রমরক্ষার্থে পাঠিয়ে 
ছিলেন। খতধ্বজ সেখানে গিয়ে তাদের বিশ্ব- 
সকল দুর করতে লাগলেন । এই সময় পাতাল- 
কেতুর ছোট ভাই তালকেতু প্রতিছিংস! গ্রহণ 
করার জন্ত এক মুনিরূপ ধারণ করে যমুনাতীরে 
আশ্রম করে বাস করছিল। একদিন খতধবজ 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে দানব তালকেতুর 
আশ্রমে গেলেন। তখন মুনিকূপধারী তালকেতু 
যজ্ঞাভিলাষী হয়ে খতধ্বঞ্জের কাছে তার কর্ণের 
কুগ্ডলটি প্রার্থনা করল--যজে দক্ষিণাগ্রদানের 
উদ্দেস্টেই যেন মুনির এ তিক্ষা চাওয়।! আরও 
নিবেদন করল যে, বরুণদেবকে স্তবে সন্তুষ্ট করার 
জন্থ সে জলমধ্যে প্রবেশ করবে--যতঙ্ষণ সে ন৷ 
ফিরে আসে ততক্ষণ খাতর্ধজ্জ যেন আশ্রমটি 
পাহারা দেন। খতধবজ দঙ্গে সঙ্গে তার কর্ণের 
কুগুলটি ছন্মবেশী দানবকে দান করলেন এবং তাঁর 
আশ্রমও পাহারা দিতে সম্মত হলেন । তখন সে 
খুশি হয়ে জলে প্রবেশ করল। 

এদিকে তালকেতু কিছুক্ষণ পর জল থেকে 
উঠে নেইরুকম মুনির ছন্সবেশে সোজা রাজ- 
প্রামাদে গিয়ে রাজকুমার খতধবজের পিতাকে 
সংবাদ দিল : “আমার আশ্রমের নিকট তপস্বীদের 
রক্ষায় নিষুক্ত কুবলয়াশ্থের অশ্বটিকে ছুষ্ট অন্থ্ররা 
অপহরণ করে নিয়ে নিয়েছে এবং তাকেও সেখানে 
হত্যা করেছে। তিনি মার! যাওয়ার সময় এই 
কুগুলটি আম্মাকে প্রদান করেছেন । ৰনষধ্যে শূদর 
তাপমগণ তীর মৃতদেহ অন্নিনংযোগে সৎকার 
করেছে। তারপর ছদ্মবেশী তালকেতু রাজ 
শক্রজিংকে কুগুলটি দিয়ে বলল £ “আমি তপস্বী। 
এই কুগুল নিয়ে আমি কী করব! দানব অত:পর 
চলে গেল। এদিকে এই ছুঃসংবাদে খাতধ্বজের 
পিতামীতা-আত্ীয়ত্বজন গভীর শোকসাগরে 


আশ্বিম, ১৩৯১ ] 


নিঞ্গ হলেন এবং বিলাপ করতে লাগলেন। আর 
পতিব্রতা পতিগতপ্রাণী য্ধালসা গ্বামিনিধনের 
সংবা্ষ এবং তার কর্ণের কুণ্ডলটি দর্শনষাত্র প্রাণ- 
ত্যাগ করলেন। হ্বামিবিহনে সংসার তাঁর কাছে 
ভুবিষহ | মদ্দালসার প্রাপত্যাগে বাজপ্রাসাদের 
সকলে আরও গভীর শোকে মুহুমান হয়ে পড়েন। 
কিঞ্চিৎ শোক উপশম হলে রাজা শক্রজিৎ পুত্রবধূ 
মদালসার দেহ যথাযোগ্য মর্যাদায় সকার করেন 
এবং পুত্রের উদ্দেশেও উদকাঞ্চলি দান করলেন। 

ওদিকে তালকেতু রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে 
এসেই নর্দীতে নেমে পড়ল এবং যেন এক্ষুণি জল 
থেকে প্রথম উঠে আদছে এমন ভান করে, আশ্রমে 
গিয়ে হাজির হয়ে রাজনন্দন কুবলয়াশ্বকে এত 
সময় ধরে আশ্রম পাহারা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করতে থাকে। কুবলয়াশ্বও সরল মনে 
ছল্সবেশী মুনিকে প্রণাম করে পিতামাতা এবং স্ত্রী 
মদদালসাকে ছর্শনাভিলাষে দ্রুত বাজপ্রালাদে 
গমন করলেন। পিতামাতা-আত্মীয়দ্বজন সকলে 
তাঁকে এমনভাবে ফিরে পেয়ে বিন্ময়ে আনন্দে 
অতিভূত হয়ে পড়েন। তারা ভাবলেন পুত্রকে 
ফিবে পাঁওয়। সম্ভব হয়েছে দেব-কপায়। তারপর 
পিতা শত্রজিৎ খতধবজকে দুঃখের সঙ্গে মদালসার 
প্রাণত্যাগের কথা বরলেন। শুনে ধতধবঙ্গ সাধবী 
পত্বী মালার শোকে নিদারুণ কাতর হয়ে 
পড়লেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি আর 
কোন নারীকে বিবাহ করবেন না । স্ত্রী হ্দালসার 
চিন্তায় বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন । 


নাগাধিপতি অশ্বতরের ছুই পুজের বন্ধু 
খতধ্বজ। পুত্রহয়ের কাছ থেকে ম্ধালসার দেহ- 
ত্যাগের দুঃসংবাদ শুনে--শোকবিহ্বল খতধবজের 
শাস্তি প্র্ধানের জন্ত তিনি মদালসার পুমরুজ্জীবন 
কাষনায় ছুশ্চর তপন্তায় রত হুলেন এবং দেবী 
সবন্থৃতীর স্ব করতে থাকলেন। স্তবে সন্ত 


মদালস। 


৬৭ 


হয়ে দেবী সরন্বতী অশ্বতর ও তীর ভ্রাতাকে হবর্গ, 
মর্তয ও পাতালের শ্রেষ্ঠ গায়ক হওয়ার বর প্রদ্ধান 
করলেন। শ্রেষ্ঠ গায়ক হয়ে তাঁরা হিমালর়ে গিয়ে 
সঙ্গীতে মহেশ্বরকে তুষ্ট করলেন। গ্রীত হয়ে 
মহেশ্বর তাদের বর দিতে চাইলে অস্বতর বর 
প্রার্থনা করেন £ “কুবলয়াঙ্্ের স্ত্রী মঙ্ধালস। জীবন 
বিসর্জন করেছেন। তিনি যে বয়সে দেহত্যাগ 
করেছেন, সেই বয়সেই আমার কন্যা হয়ে জন্ম 
পরিগ্রহ করুন। পূর্বে তার যেরূপ কান্তি বিস্ঞমান 
ছিল, সেইরকমই যেন তার কান্তি হয় এবং তিমি 
ষেন জাতিম্মরা, পূর্বব যোগিনী ও যোগজননী হয়ে 
আমার গৃছে জন্মগ্রহণ করেন, মহেশ্বর তথাস্' 
বলে বর প্র্ান করলেন এবং বলে দিলেন কিভাবে 
মদালদার পুনরায় জন্ম হবে। তার! কৃতার্থ হয়ে 
পাতানে চলে গেলেন। অশ্বতর মহেশ্বরের 
নির্দেশানুযায়ী শ্রান্ধের পিপ্তের মধ্য্তাগ তোজন 
করে ধ্যান করতে করতে শ্বীসত্যাগ কর৷ মাত 
মদালসার পুনরায় উদ্ভব হয়। তিনি তাকে 
রাজপুরীতে লুকিয়ে রাখেন এবং পুত্রকে বলেন 
তাঁদের বন্ধু খতধ্বজকে পাতালে নিয়ে আসার 
জন্ত। পুত্র একদিন মত্ত গিয়ে বন্ধু খতধবজকে 
পিতা অশ্বতরের কাছে নিয়ে আসেন । খতধ্বজকে 
নাগাধিরাজ অশ্বতর পরম আদরস্যত্রসহকারে 
অতার্থনা করলেন । তারপর ধতধ্বজের প্রিয়তম স্্ী 
মদাললাকে তার সামনে উপস্থিত করলেন । খাতধ্বজ 
আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তখন নাগা- 
ধিরাজ মালসাকে কিভাবে পুমর্জীবিত করেছেন 
তা আন্বপুিক সমন্তই তাকে বললেন এবং 
মদালসাকে তীর হাতে সমর্পন করলেন । খতধবজ 
রাজগ্রাসা্ধে ফেরার জন্য সেই অদ্ভূত অশ্খের স্মরণ- 
মাত্রই দে এসে উপস্থিত হল। ম্দালনাকে নিয়ে 
তিনি তখন অশ্বতরকে প্রণান এবং বন্ধুয়কে 
আলিঙ্গনাদি করে হষচিত্তে রাজপ্রাসাদের অভিমুখে 
যাআ। করলেন। 


৬৬৮ 


মদালমাসহ খতধ্বজ রাজপ্রাসাদে ফিরে 
আনাতে রাজপুরী আবার আনন্দে সুখরিত হয়ে 
উঠল। মঞ্কালসাকে পুনঃপ্রাপ্তির ঘটনা খতধ্বজ 
পিতামাতাকে সব বললেন। ঘটনা শুনে 
পুরবাপিগণ আনন্দোৎসবে মেতে উঠল। আর 
এদিকে তাকে নিয়ে খতধ্বজ আনন্দে গিরিনির্বরে 
নদীপুলিনে, মনোহর বন ও উপবনে বিহার 
করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে রাজা 
শক্রজিতের মৃতু; হলে রাজ্যভারও তাঁর উপর 
ত্ত হয়। 

মঙ্দালস। পুনর্জীবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
্রক্মবা্দিনী হয়েছিলেন। তার কাছে সংসারের 
স্থখভোগ তথ্ন অতি তুচ্ছ। তবু তিনি স্বামীর 
মনোরগ্নের জন্ত তার সঙ্গে নানাঙ্থানে যেতেন, 
আনন্দআহলাদদ করছিলেন। যথাকালে তাদের 
প্রথম পুত্রসন্তান জন্মাল। খতধ্বজ নব্জাত 
পুত্রের নামকরণ করেন বিক্রাস্ত, তাই শুনে 
মালদা হেসে ওঠেন,_কিছু বলেন না। মদালসা 
নিশ্বপুত্রকে গ্রথম থেকেই আত্মবোধ জাগরণের 
জগ্য শিক্ষা দিতে লাগলেন। যখন শিশুপুত্র 
কাদছে, তাকে সাত্বন। দিতে গিয়ে দোলন:য় দোল 
দিতে দিতে কথাচ্ছনে বলছেন £ 

“রে পুত! তুমি শুদ্ধ, তুমি নামহীন, অধুনা 
কল্পনাধাত্ সহায়ে তোমার নামকরণ হয়েছে। 
তোমার এই দেহ পঞ্চতৃতাত্মক জেনো । অতএব 
এই দেহ যেরূপ তোমার নয়, তুমিও সেরপ 
এই দ্বেছের নও, তাহলে তুমি কীদছ কেন? 
অথব| তুমি কীদছ না, এ শব্ধ রাজকুমারকে 
আশ্রয় করে আবিভূঁত হচ্ছে। নানাপ্রকার 
ভৌতিক গুণ ও অগুণ সকল তোমার 
ইন্জিয়মূহে বিকল্পিত হয়েছে। অতি দূর্বল ভূত- 
লকল যেমন ভূতসহায়ে অল্ম বারিবর্ষণাি দ্বারা 
মংবধিত হয়ে থাকে, তোমার সে প্রকার বৃদ্ধি বা 
ক্ষর কিছুই নেই। তোমার এই দেহ আচ্ছাদন- 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--নম লংখ্যা 


মাত্র; এ শীর্ণ হয়ে যাবে, সেজগ্য তুমি মোহে 
অতিতৃত হয়ো না। ইত্যাদি। 

এইভাবে রাজমহিষী মদালমা খেলাচ্ছলে 
কথাবার্তায় নির্মলাত্বা শিশুপুত্রকে আত্মবোধ 
প্রদান করতে লাগলেন। শিশুপুত্র বিক্রান্তও ধীরে 
ধীরে যেমন পিতার কাছ থেকে বল ও বুদ্ধি পেল, 
তেমনি স্বাতার কাছ থেকে আত্মজান লাত 
করে বধিত হতে লাগল। জননীর কাছে আজ 
আত্মজ্ঞানের বিষয় উপদেশ শুনে শুনে পুত্র 
বিক্রাস্তের জানের উদয় হয় এবং শ্বাতাবিক 
কারণেই সংসারের প্রতি মমতা৷ বিদুরিত হওয়ায় 
গারথস্থাধর্মে তার আর স্পৃহ। রইল না! । 

কিছুকাল পরে মদালপার হিতীয় পুত্র হল। 
খতধ্বজ এই পুঞ্রের নাম রাখলেন স্থবাছ। নাম 


শুনে মঙ্ধালসা এবারেও হেসে ওঠেন। শিশুকাল | 


থেকে তাকে লালন-পালনের মধ্য দিয়ে মা 
মদীলমা আত্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিয়ে যেতে 
লাগলেন এবং শিশুও মাতার শিক্ষায় বড় হয়ে 
সংসারধর্ষে উদদাশীন হয়ে ওঠে । য্দালসার তৃতীয় 
পুত্র হল। এবার বাজ খতধ্বজ পুত্রের নামকরণ 
করলেন শক্রমর্দন ৷ পুঝ্রের এই নাষ শুনেও রানী 
মদালসা জোরে হেসে উঠেছিরেন। তাকেও 
জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করলেন মদালম। | অবশেষে 
তাঁর চতুর্থ পুত্র জন্মগ্রহণ করল। এবারও রাজ! 
পুজের নামকরণ করতে গেলেন, কিন্ত মদালসার 
দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি হাসছেন । তখন 
বাজ! খতধ্বজ গিজ্ঞান1! করলেন £ “হে মদালসে ! 
আমি নামকরণ করলেই তু হাস কেন? আমার 
তো! মনে হয় রাজপুক্রের যেরকম নাম হওয়া! উচিত 
সেরকম নামকরণ করেছি। তোমার বিবেচনায় 
যদিতা তাল ন৷ হয়ে থাকে ভাহলে তুমি এই 
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখ । মন্বালসা বললেন £ “ছে 
মহারাজ! আপনার আদেশ পালন কর! আমার 
পর্বধা কর্তব্য । কতরাং আপনার ইচ্ছানুধায়ী এই 


॥ 
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পুজের নামকরণ করছি--অলর্ক (পাগলা কুকুর)। 
এই নামেই সে ধরাভলে খ্যাতিলাত করবে। 
আপনার এই কনিষ্ঠ পুত্রের মহাবুদধি হবে পুত্ধের 
এই অনসন্বন্ধ নাম শুনে বাজ! হাসি সংবরণ করতে 
পারলেন না। তিনি হেসে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন £ 
“হে মদালসে! এই নামের অর্থকি1? উত্তরে 
মদালস। বললেন: “ছে রাজন! নামকরণ 
লোকাচার ও কল্পনামাত্র । নাম রাতে হয় বলে 
একটি রাখলাম । আর আপনি যে-সকল নাম 
রেখেছেন তারও কোন অর্থ নেই। কারণ গ্রাজ্ 
ব্যক্তির বলে থাকেন যে, আত্মা সর্বব্যাগী। এক 
দেশ থেকে অন্ত দেশে যাওয়াকে ক্রান্তি বলে। 
আত্ম সর্বগত সর্বব্যাপী ও দেহের ঈশ্বর, তাই তীর 
গতি সম্ভব নয়। এই জন্তই «বিক্রান্ত” নামের কোন 
অর্থ নেই। হে মহারাজ! আপনি যে দ্বিতীয় 
পুত্রের নাম “সথবাহ্* রেখেছেন তারও কোন অর্থ 
নেই, কারণ আত্ধ! সর্বপ্রকার অবযবহীন। আৰ 
তৃতীয় পুত্রের নাম তো! অদন্বদ্ধ। কারণ, আত্মা 
সকল শরীরেই বিরাজিত, স্থতরাং তাঁর আবার 
শক্র-মিত্র কি? ভূত দ্বারা ভৃতগণ মর্দিত হয়। 
ধিনি অবয়বহ্ীন তার আবার মর্দন কি করে 
সম্ভব? আত্মা দ্বেবশুন্ত, তার আবার আর কে? 
কি করেই ঝ| মর্দন করবেন? অতএব আমি যে 
অলর্ক নাম রেখেছি, তা কি প্রকারে অর্থহীন 
আপনার কাছে? রানী মন্জালসার এই কথ! 
শুনে রাজা খতধবজ বললেন £ 'তোমার সকল 
কথাই সত্য।। অতঃপর ম্দালস। চতুর্থ পুত্র 
অরর্ককে আত্মবোধের উপদেশ দিতে উদ্তত হলে, 
রাজ! বাধ। দিয়ে বললেন £ “এই পুত্রকে তুমি 
জ্ঞানের উপদেশ দিও না। একে নিবৃত্তিমার্গের 
শিক্ষা দিও না। আমার কথ! শোন! যদি তুমি 
কর্তব্য বলে মনে কর, তাহলে একটি পুত্রকে 
অন্ততঃ গ্রবৃত্তিষার্গের শিক্ষ। দাও। তানা হলে 
যে আমাদের বংশ রক্ষা হবে না, পিতৃপুক্ষরাও 


মদালসা 


৬৪ 


পিওগ্দান থেকে বঞ্চিত হবেন । বাজার অনুরোধে 
পতিত্রতা মদদালসা পুত্র অলর্ককে শিশুকাল থেকে 
্রবৃত্তিমার্গের শিক্ষাই দিতে লাগলেন : "পুত্র! 
বড় হও । মিন্রগশের উপকার কবে, শত্রকুলের 
বিনাশ করে আমার পতিকে আনন্দিত কর। 
হেপুজ্ধ| তুমি ধন্য, কারণ তুমি নিঃশক্র হয়ে 
ব্ৃকাল পৃথিবী পালন করবে । তোমার পালনের 
গুণে লোকে সুধী হবে, তাতে তোমার ধর্মদঞ্চয় 
হবে এবং পরিশেষে তুমি অমরত্ব লাভ 
করবে ।, 

জননী ম্দালস। এইভাবে লন্পেহ লালনে ও 
শিক্ষায় পুত্র অনর্ককে বড় করে তুললেন । অনর্ক 
একদিন জননীকে জিজ্ঞাসা করল: মাঃ! 
এহিক ও পারত্রিক--এই উত-য়র লৌকিক সুখের 
জন্ত আমার কি কর] গ্রয়োজন ? মদালসা পুত্রকে 
বললেন : বিখস! বাজপদদে খভিযিক্ত হয়ে 
ধর্মাছদারে গ্রজারঞ্জরন করাই নরপতির প্রথম 
কর্তব্য । শক্রগণ উৎকোচাদি দ্বার অমাত্যগণকে 
দূষিত করেছে কিনা, লযত্বে ত৷ দেখ! নরপতির 
কর্তব্য। হেপুত্র! প্রথমে রিপুগণকে জয় কর! 
দরকার, তা না হলে শক্রন্দে পরাভূত কর যায় 
না। রাজাদের পতনের কারণ কাম, ক্রোধ, 
লোত, মদ, মান ও হর্ধ--এরাই রাজাদের প্রধান 
শক্র। অতএব তুমি বিপু জয় করে রাজ্য শাসন 
কর। শক্রর সম্মুথে শরভের নায় বিক্রম প্রকাশ 
করা রাজার কর্তব্য। তিনি শু'পকার স্তায় শক্রকে 
একেবারেই ধ্ংদ করবেন। কিন্তু বন্ধকী যেরূপ 
পরপুরুষের চিন্তবিনোদন করে, নরপতিও সেইয়পে 
প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করবেন। যিনি এইভাবে 
রাজ্য পরিচালনা করেন তিনি ইহলোকে পরম 
স্থখলাত্ত করে, অস্তিমকালে ইন্দ্রের পালোকা 
লাভ করে থাকেন এইভাবে জননী ম্দালস৷ 
বরধর্ময ও আশ্রমধর্মের বিষরে বিশদভাবে পুন 
অলর্ককে শিক্ষা! দিলেন । 


৬৭ও 


জননী ম্দালসা গার্স্থা আঞ্রম সম্বন্ধে 
পুথাঙ্গপুত্খভাবে শিক্ষা দিয়ে পুত্র অলর্ককে 
বিধানাহ্থপারে বিবাহ দিলেন এবং যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করুলেন। কালবশে মদালসা ও রাজ! 
খতধ্বজ বৃদ্ধ হলেন। একদিন তার! বাণগ্র্থ 
জীবনযাপনের জন্য বনে গমন করেন। যাওয়ার 
সময় মলা পুত্রকে তার হাতের একটি অনুরীয় 
খুলে দিয়ে বললেন : 'পুত্র! যখন তুমি রাজ্য 
শাসন করতে করতে প্রিয়-বন্ধুর বিয়োগজনিত 
কিংবা শক্র বা অর্থক্ষয়জনিত ছুংসহ দুঃখের মধ্যে 
পড়বে তখন অঙ্গুরীয়ের মধ্যে একটি আদেশ-পত্র 
আছে তা পাঠ করবে 

জননী মর্দালনা কর্তৃক নংসারজীবনের ইতিবৃত্ত 
সম্বন্ধে শিক্ষালাত করে রাজা অলর্ক ধর্মা্কসারে 
ুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে প্রজাপালন 
করতে লাগলেন। অতঃপর একদিন স্ববাু নামে 
তীর থে ভ্রাত৷ ছিলেন যিনি পূর্বেই বনবাসী হয়ে- 
ছিলেন--তিনি শুনলেন অলর্ক হুখতোগে প্রমত্ত 
হয়ে পড়েছে। হ্থবান্ু ভ্রাতা অলর্ককে তত্বজ্ঞান 
সঞ্চারের জন্য শত্রু কাশীরাজের পক্ষ অবলম্বন করে 
তীর বাজ্য আক্রমণ করলেন এবং তাকে হীনশক্তি 
করে দিলেন। শক্র কর্তৃক প্রপীড়িত হয়ে তিনি 
বিষাগ্রস্ত হলেন। তীর তখন মাতা মদালসার 
দেওয়া অনুরীয়ের কথ। মনে পড়ে যায়। এতদিন 
শুদ্ধাচারে রক্ষিত সেই অন্ুরীয়ের মধ্যে যে আদেশ- 
পত্রটি ছিল তিনি তখন তা বের করেবার বার 
পড়তে লাগলেন £ 'সর্বাস্তঃকরণে সঙ্গ পরিত্যাগ 
করবে। যদি সঙ্গ ত্যাগ না করতে পার, তৰে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--০ষ লংখ্যা 


সাধুগপের সঙ্গ করাই কর্তবা। কারণ, সাধুসঙ্গই 
পরম ওষুধ্বরূপ | সর্বাস্তকরণে কাষ ত্যাগ করাই 
উচিত। যদি তা না করতে পার তবেষুক্তি 
কামনা করবে, কেননা তাই মহৌবধ । এইভাবে 
পাঠ করার ফলে তাঁর মনে উদয় হর---মোক্ষ- 
কামনাই কল্যাপলাতের উপায় এবং সৎসই সেই 
মুহুক্ষা-সাধনের কারথ। তাই তিনি শাধুসঙ্গের 
আশায় মহাভাগ দত্তাত্রেয়ের নিকট গমন করেন। 
তাঁর কাছ থেকে যোগ, আত্মার শ্বরূপ কি, মন 
শরীর ও ন্ুখ-ছুঃখের প্রকৃতি কি তা তালতাবে 
জেনে রাজা অলর্ক অহংকাবযুক্ত এবং জাগতিক 
সমস্ত বিষয় থেকে আসকতিশুন্ত হন। তিনি নিজ 
ভ্রাতাকে ও কাশীরাজকে তার রাজ্য আক্রমণ করে 
তার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য ধন্যবাদ জাপন 
করেন। পরিশেষে তিনি আনন্দে রাজবৈভব 
পরিত্যাগ করে চিরশান্কির আশায় বনে গধন 
করেন। 


জননী মদালমা যেভাবে তীর সম্ভতানগণকে 
শৈশব থেকেই আত্মেপদেশ প্রদান সহ মান্য 
করে তুলেছেন, ভারতের চিরস্তন আদর্শ তা-ই। 
সম্তানকে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশের পূর্বে উপযুক্ত 
শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং সে-দাযিত্ব 
সর্বাগ্রে মাতার। মাতার ন্মেহ-তালবাল। 
সন্তানের উপর যেভাবে দৃঢ় ছ'প ফেলতে পারে, 
তাআর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মাতা যেভাবে 
শিশুকাল থেকে সন্তানকে শিক্ষা দ্বেবেন 
সেইভাবেই তার চরিজ্র গঠিত হবে। 





এতিহাসিক নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি 
শশ্রীম। বেলুড়ে নীলাদ্বরবাবুর বাগানবাড়িতে 
বছদিন বাদ করেছেন--সেখানেই পঞ্চতপা অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। আলম্ববাজার থেকে মঠ উঠে আসে 


সর্বপ্রথম এই বাগানবাড়িতেই । হ্বামীজীরও 
বু স্থিতি জড়িত এবং সঙ্ঘের ইতিহানে বু ঘটন। 
সমন্বিত এই নীলাম্বরবাবুর বাগানবাদ়্িটি ও 
তখসংলগ্ন কিছু জষি অবশেষে গত ২* অগস্ট 
বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 
নতুন শাখাকেন্্ 

গত ৪ জুন ১৯৮৪, পুনের বিবেকানন্দ 
সোসাইটি বেলুড্ড মঠের অন্ততম শাখাকেন্ত্র রূপে 
গৃহীত হয়েছে। অতঃপর এই নতুন শাখাকেন্দ্রটির 
নাম হয়েছে “রামকৃষ্। মঠ, পুনে” । এই কেজ্রের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন স্বামী ভৌমানন্দ। 

ছাত্রকৃতিত 

১৯৮৪-র পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের মাধ্যমিক 
পরীক্ষায় পুরুলিয়া! রামু মিশন বিস্তাপীঠের 
ছাত্রদের মধ্য থেকে ১ম, ৪র্থ ৮ম ও ১৭শ, 
নরেজ্রপুর রামকু্চ মিশন আশ্রমের বিষ্তালয় 
থেকে ৬৮, ১১শ ও ১৬শ এবং বরানগর রামকু 
মিশন আশ্রমের বিস্তালয় থেকে ওয় স্থান অধিকার 
করেছে। 

এই বছর উত্তরপ্রদেশ মধ্যশিক্ষা পধদের হাই- 
স্থল পরীক্ষায় কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের 
বিদ্যালয় থেকে হয় ও ৬্ঠ স্থান লাভ করেছে। 

বেলুড় রবামরুষ্ণ মিশন দারদা পীঠস্থ শিল্পায়তন-- 

ূনিয়ার টেক্নিক্যাল স্কুল থেকে “জুনিয়ার ডিপ্লোমা? 


পাঠক্রমে ১৯৮৪-র পরীক্ষায় ১ম, ২য়, ৩য়, »ম ও 
১*ম স্থান লাত করেছে এবং এই স্কুল থেকেই 
উচ্চমাধ্যমিক কারিগরি (টেকনিক্যাল স্্রীম) 
পরীক্ষায় ১ম, ২য়, ৩য়, ৫ম, ৬৮, ৮ম এবং ১*ষ 
স্থবানও অধিকার করেছে। 
ভিত্তি স্থাপন 

গত ১৯ অগস্ট, রাষকৃষ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশনের অন্ততম সহাধ্যক্ষ শ্রীদৎ হ্থাঙ্গী 
গম্ভীরানন্জী মহারাজ জামশোপুর রামকষণ 
মিশম বিবেকানন্দ সোসাইটির অফিস-ভবনের 
ভিতি স্বাপন করেন। 

হীরকজয়স্তী উৎসব 

দিনাজপুর (বাংলাদেশ ) রাষরখ আশ্রমে 
গত ১* থেকে ১২ অগস্ট হীরকজয়ন্কী উৎসব 
পালিত হয়। উৎসব উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ 
মঠ ও রামক্। মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী ভূতেশানন্মজী মহারাজ এবং তিনি উৎসবের 
লমাপ্ডি-ভাষণও দেন । অস্তান্ত অস্থুষ্ঠানের মধ্যে 
ধর্মসম্মেলন ছিল আকর্ষণীয় এবং এতে প্রায় ১৯০ 
জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। 
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-ভীবপ্রচার সম্মেলন 

সালেম বামকুষ্খ আশ্রমের উদ্যোগে গত ২৯ 
জুলাই রামকৃষণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলনের 
একটি আঞ্চলিক অধিবেশন অনুঠিত হয়। এই 
সন্মেলন উদ্বোধন করেন মাছুরাই গান্ধীগ্রামের 
রুলার ইন্ভিট্যুটের উপাচার্ধ ডঃ আরাম এবং 
পৌরোহিত্য করেন প্রী টি. এস. অবিনাশিলিঙ্গষ্‌। 
বছ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই সম্মেলনে 


৬৭২ 


যোগদান করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন 
বু শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা। 
উদ্বোধন-সংবাদ 

২৫ অগস্ট স্বামী অধৈতানন্দজী মহারাজের 
জন্মতিধি যথারীতি উদ্যাঁপিত হয়। 

সাপ্তাহিক ধর্মালৌচনা £ সন্ধ্যারতির 
পর 'সারছানন্দ হলে প্রতি রবিবার স্বামী 
নিরাময়ানন্দ গ্রশ্ীরামকঞ্চকথামৃত ও গীত। এবং 
প্রতি বৃম্পতিবার স্বামী অজজানন্দ শ্রীমন্তাগবত 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 

নিউইয়র্ক রামকুষ্*-বিবেকানঙ্গ সেপ্টারের স্বামী 
তথাগতানন্দ 'সারদানন হলে' ছুই দিন ধর্ম" 
প্রসঙ্গ করেন। 

দেহত্যাগ 

স্বামী মেধামন্দ (দিনেশ মহারাজ ) গত 
১৬ অগস্ট, বেলা ১১টায় মস্তিষ্ষে ম্যালেরিয়া" 
আক্রান্ত হয়ে পাটনার “কুজি হোলি ফেমিলি 
হসপিটালে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে 
তীর বয়ন হয়েছিল মান্র ৪৫ বছর। গত ১১ 
অগস্ট তিনি মোরাবাদি (রাঁচি) থেকে পাটনা 
আশ্রমে যান ছাপড়ায় একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের 
পথে। পথেই তার জরজ্বর ভাবহয়। বাজে 
পাটনা আশ্রমে ফেরার পরও তীর গায়ে জর 
ছিল। আশ্রমে দুর্দিন চিকিৎসাস্তে রোগ নির্ণীত 
হয়-_মন্তিকে ম্যালেরিয়া। এবং সেই অনুসারে 
যথাবিধি চিকিৎসাও শুরু হয়। ১৫ অগস্ট অবস্থার 
অবনতি ঘটলে তীকে পাটনার উদ্লিখিত 
হাসপাতালের ইন্টেন্সিত কেয়ার ইউনিটে ভণ্তি 
করা হয়। কিন্তু সকল রকম চিকিৎসা সত্বেও 
পরের দিন তিনি অত্যন্ত অগ্রত্যাশিতভাবে শান্ত 
অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

শ্রীমৎ হ্থামী ষাধবানন্দজী মহারাজের কাছ 
থেকে তিমি দীক্গাগ্রহণ করেন এবং ১৪৬৪ গ্রষ্টান্ধে 


[ ৮*তম বর্ষ--৯ম দংখ্য। 


বেলুড় সারদাপীঠে যোগঞ্জান করেন । ১৯৭৪-এ 
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্জী মহারাজের কাছ 
থেকে নর্যাম লাভ করেন। ১৯৭৭ গ্রা্টা পর্বস্ত 
সারদাপীঠের কর্মী থাকার পর তিনি মোরাবাদি 
আশ্রমের কর্মী হয়ে সঙ্ঘের সেবা করেন। তিনি 
ছিলেন হৃধক্গ, অকৃত্রিম ও উৎদগাঁকৃত কর্মী । মি 
অধায়িক ও বিনয়-নআ ব্যবহারের জন্ত তিনি 
সকলেরই ভালবাসার পাত্র ছিলেন। 
১. 

স্বামী নীলকণ্ঠানন্দ (কফন্‌ মহারাজ ) 
গত ২০ অগস্ট রাত ১১-৪৫ মিনিটে ৭১ বছর 
বয়সে ভ্রিচূড় আশ্রমে হদ্যস্ত্রেরে একাংশ রক্ত 
চলাচল ব্যাহত হওয়ায় দ্েহছতাগ করেন। ৮ 
অগস্ট সামান্তভাবে এই রোগে তিনি আক্রান্ত 
হন এবং আশ্রমের চিকিৎসক ও বিশেষজ দ্বারা 
চিকিৎসা! করাচ্ছিলেন। অবস্থার একটু উন্নতিও 
হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ ২* অগস্ট রাত ১১-৩* 
মিনিটে হদ্যস্ত্রেরে বড় একটি অংশে রক্ত চলাচল 
বন্ধ হয় এবং কিছু পরেই তার দেহাস্ত হয়। 

শ্ীমৎ স্বামী নির্যলানন্দজী মহারাজের কাছে 
দীক্ষাপ্রাপ্ত তিনি ১৯৩৪ গ্রীষ্টাব্ধে আলেগ্সি আশ্রমে 
যোগদান করেন। ১৯৪৩-এ তিনি শ্রীমৎ খ্বামী 
বিরজানলাজী মহারাজের নিকটে সন্গ্যাসগ্রহণ 
করেন। আলেগি আশ্রম ছাড়। তিনি সালেম, 
কালিকট, তিরুতন্প। এবং বেলুড়মঠে বিভিষ্ন সময়ে 
কর্মী হয়ে সঙ্ঘের দেবা! করেন। ১৯৪৩ থেকে 
শেষদিন পর্ধস্ত তিনি ভ্রিচুড় আশ্রমে ছিলেন। 
সাধুদীবনের নিষ্ঠা, ঘরল জীবনযাপন, অদ্ভুত 
কর্মক্ষমতা ও সংস্কৃতি পাঙ্ডিত্যের জন্ত তিনি 
সকলের গ্র্ধা তান ছিলেন। 

উপরি-উক্ত সন্যাদিহষের দেহনিমু্জ আতা! 
শ্রীবামকষ-পদদে চিরশাস্তি লাত করুক-_-এটাই 
আমাদের আস্তরিক প্রার্থন!। 
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৮৬তম ব্ধ, ১৭ম সংখ্য। ] [ কাতিক, ১৩৯১ 


এ অদ্ভুত ঠাকুরের জীবনালোচনায় আমরা যতই অগ্রসর হইব ততই 
দেখিতে পাইব, ইনি দেশবিশেষ, জাতিবিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ বা ধর্মবিশেষের সম্পত্তি 
নহেন। পৃথিবীর সমস্ত জাতিকেই একদিন শীস্তিলাভের জন্য ইহণর উদীরমতের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে । **এশিয়ার ধর্মবিবাদ, ইউরোপের ধর্মহীনতা! ও ধর্মবিদ্েষ 
সমস্তই ধীর স্থির প্রসথশরে শনৈঃ শনৈঃ তিরোহিত করিয়৷ সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এক 
অনৃষ্টপূর্ব শাস্তির রাজ্য স্থাপন করিবে । দেখিতেছ না, ঠাকুরের অন্তর্ণানের পর হইতে 
এ কার্ধ কত দ্রেতপদসথশরে অগ্রসর হইতেছে? দেখিতেছ না) কিরূপে গুরুগতপ্রাণ 
পুজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া আমেরিকা ও ইউরোপে ঠাকুরের ভাব 
প্রবেশলাভ করিয়া এই স্বপ্লকালের মধ্যেই চিন্তাজগতে কি যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত 
করিয়াছে? দিনের পর দ্বিন, মাসের পর মাস, বংসরের পর বৎসর, যতই চলিয়া 
যাইবে ততই এ অমোঘ ভাবরাশি সকল জাতির ভিতর, সকল ধর্মের ভিতর, সকল 
সমাজের ভিতর, আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া অদ্ভুত যুগাস্তর আনিয়। উপস্থিত 
করিবে। কাহার সাধ্য ইহার গতি রোধ করে? অৃষ্টপূর্ব তপস্থা। ও পবিত্রতার সাত্বিক 
তেজোদ্দীপ্ত এ ভাবরাশির সীমা কে উল্লজ্বন করিবে? যেসকল বস্ত্র সহায়ে উহা 
বর্তমানে প্রসারিত হইতেছে, সে সকল ভগ্ন হইবে, কোথা হইতে ইহ প্রথম উ্িত 
হইল তাহাও হয়তো! বহুকাল পরে অনেকে ধরিতে বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু এ অনস্ত- 
মহিমোজ্জল ভাবময় ঠাকুরের জিপ্ধোদ্দীপ্ত ভাবরাশি হাদয়ে যত্ধে পৌষণ করিয়া তাহারই 
চে জীবন গঠিত করিয়া! পৃথিবীর সকলকেই একদিন ধন্য হইতে হইবে নিশ্চয় 

স্বামী সারদালল্য 


[ ভ্ীতীরা ম্কফলীলা গ্রসঙ্গ, গুরুতাব-_উত্তরাধ, সপ্তম সংস্করণ, পৃষ্ঠ! ১১১-১২ ] 


কথা প্রসঙ্গে 





বিজয়ার সম্ভাষণ ও প্রীর্থন। 

ছুর্গোৎসবের পরে বিজয়া । যে আনন্দ-ধারা বিছ্ধ্যুত্চমকের ন্যায় আসিল ও বিলীন হইল, 
তাহারই রেশ চলিতেছে এখনও । আনন্দময়ী মা আপিয়াছিলেন কোথা হইতে,_-চলিয়াও-ব! গেলেন 
কোথায়? অসীম কাল-গগনে তাহার এই আবির্ভাব ও অন্তর্ধান মানবের কাছে চিররহল্ত, কিন্ 
নিত্য অঙ্গুভূত। ছুঃখ-ছুর্দশ। ভুলিয়া, দল-মত বিস্বৃত হুইয়! নাী-পুরুষ যুবা.বৃদ্ধ সকলেই আনন্দে 
জাগিয়। উঠিয়াছিল-_ছুর্গতিনাশিনী ছুর্গাকে বরণ করিতে, মায়েরই নামে আক্লোজিত বিচিন্্ সব 
অঙ্ষ্ঠান-্থচিতে অংশ লইতে । পৃঞ্জাবলানে মণ্ডপগ্লি নিশ্রধ্দীপ হইলেও অন্ধকাবের মালিন্ত জমাট 
বাধে নাই এখনও, _ধৃপ-ধুনার স্থুরভিতে আর ভরিয়া না থাকিলেও একেবারে নিঃশেষে উহা 
মিলাইয়! যায় নাই। বরং জননীর আগমন-স্থতিতে সকলে অভিভূত-_পরম্পর পরম্পরকে একই 
মায়ের দন্তানবোধে নৃতনত্ভাবে সাদরে আপ্যায়ন করিতে তৎপর | বিজয়ার পরিবেশ এইরূপই। 

বিজয়! হইতেছে বিজয়োৎসব। অন্থ্র-সংহারিণী দুর্গার ছুর্বার কপ1-গ্রতাপে অস্থর-নিধন 
সম্পন্ন হইলে দেবতার! সানন্দে পুষ্পবুর্টির মাধমে যুদ্ধরত সৈম্যগণের উপর আশীর্বাদ ব্ধণ করিয়া- 
ছিলেন। ত্বর্গের দ্বেবতার। মন্থুযকুলের খধিগপের সহিত সম্মিলিত কে সেঙ্গিন দেবী জগদস্থার 
স্তবগান কৰিয়াছিলেন-_ নৃত্য-বন্গনাধিতে মাতিয়। উঠিয়াছিলেন। প্রহ্ধঞ্চ পরং জগ; লকলা 
দ্বেবতাগপাঃ। তেজোময়ী জননীর অমোঘ করুণায় বলীয়ান জীব অস্থুরশক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে 
কৃতোগ্কম হইলে এইর্প বিজয়াশীর্বা চিরকালই তাহার ম্বস্তকে বধিত হইয়। থাকে,__বিজয়ার 
তাৎপর্য যেন ইহাই । 

মার্কগ্ডেয় পুরাপাস্তরগত দেবীমাহাত্্য হইতে এই রকমই জানা যায়। বান্মীকি রাষায়ণের 
যুন্ধকাণ্ডেও দেখ। যায়, দেবী মহামায়ার বরপুষ্ট রাঘবেন্্র রাম লঙ্ষায় রাক্ষস-নিধন পর্ব সমাপ্ত করিলে 
তাঁছার অন্ক্গত অস্থচরবর্গ “হই! বিজয়েন” মহানন্দে পুনঃ পুনঃ প্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি লহকারে 
আনদন্দোৎসবে মত্ত-হুইয়াছিলেন। সর্বলোকভয়ঙ্কর রাবণের বধে বানর সৈন্যগণের হষের অবধি 
ছিল ন|। 

“আবিবেশ মহান্‌ হর্ধে! দেবানাং চারণৈঃ সহ । 
রাঁবণে নিহতে বৌদ্রে সর্বলোকতয়ঙ্করে ॥ 

দেবস্তের জয় এবং অন্থ্রত্ত্বের পরাজয়, ইহাই বিজয়ার মর্নকখ।। 

এই বিজয়াকে ম্মরণ করিয়! আমরাও অস্থপ্রেরণা পাইতে চেষ্! করিস্যেন জগদদার 
শক্তিতে আমরাও পারি নিজ নিজ অন্তরের ও বাহিরের অশ্থ্রবৃত্তিগুলিকে জয় করিতে এবং বিজয়ের 
কৃতার্থতায় পর্পরকে অভিনন্দন জানাইতে ৷ বিজয়্-গৌরবে অহঙ্কত ন! হইয়া নর চিত্তে, বিনত 


কাতিক, ১৩৯১] কথাগ্রসঙ্গে 


শিরে আমরাও মহাশক্তিময়ী জননীর কাছে প্রার্থনা] করি: সেই দেবী চণ্তিকা অধিল জগতের 
পরিপালনের উদ্দেশ্টে-_সর্বপ্রকার অশ্ুত-ভয়কে পরাভূত করিতে আমাদের স্থমতি দিন। 

“সা চণ্ডিকা থিলজগৎপরিপালনায় । 

নাশায় চাণুততয়ন্ত মতিং করোতু ॥ 

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, পৃষ্ঠপোষক ও হিতৈষী সকলকেই আমাদের 

বিজয়ার আন্তরিক গ্রীতি-শুভেচ্ছ! জ্আাপন করিতেছি । বিজয়ার প্রকৃত তাৎপর্ধকে স্বৃতিতে রাখিয়াই 
আমর! এই সম্ভাষণ জানাইতেছি। সকল রকম অশুত-তয়কে প্রতিরোধ করিবার মতো আত্মশক্তি 
আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হুউক ছুর্গতিহারিণীর কৃপায়_-ইহাও একান্তিক প্রীর্থন। এই বিজয়া 
উপলক্ষে । 


৬৭৫ 


বিবেকানন্দ-তৃফা 


লীলাগ্রসঙ্গ কার হ্বামী সারদানন্দ তাহার অমর 
গ্রন্থের চতুর্থ তাগের উপসংছারে লিথিয়াছেন £ 

“ফুল ফটিল। দেশদেশাভ্তরের মধুপকুল মধুলোভে 
উন্মত্ত হইয়া চতু্দক হইতে ছুটিয়া আপিল। রাবকরস্পশে 
নিজ হদয় সম্পূর্ণ অনাবৃত কাঁরয়া ফুল্লকমল তাহাদের 
পূর্ণভাবে পারতৃপ্ত কাঁরতে কৃপণতা কাঁরল না। পাশ্চাত্য 
শিক্ষাসংস্পশ“মান্রহীন ভারতপ্রচালত কুসংস্কারখ্যাত 
ধর্মভাবে গঠিতজ্ীবন শ্রীরামকক যে ধ্মমধু আজ জগংকে 
দান কাঁরলেন, তাহার অমৃত আস্বাদ জগৎ পূর্ষে আর 
কখনও কি পাইয়াছে £ যে মহান: ধর্মশীস্ত [তান সাত 
কাঁরয়া 'শষ্যবর্গে সপ্টারত কাঁরয়াছেন, যাহার প্রবল 
উচ্ছ্বাসে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকেও লোকে ধর্মকে 
জহলস্ত প্রতাক্ষের বিষয় বাঁলিয়া উপলব্ধি করিতেছে এবং 
সর্ব ধর্মমতের অস্তরে এক অপারিবর্তনয় জীবন্ত সনাতন- 
ধর্ম-স্রোত প্রবাহিত দোঁখতেছে_ সে শান্তর আভনয় জগৎ 
পূর্বে আর কখনও ক অনুভব করিয়াছে 2 পহগ্ুপ হইতে 
পুঙ্পান্তরে বায়্‌সঞ্টরণের ন্যায় সত্য হইতে সত্যান্তরে 
সণ্রণ কাঁরয়া মনৃয্যজশীবন ক্রমশঃ ধীরপদে এক অপ্পারি- 
বর্তনীয় অববৈত সতোর দিকে গমন কারতেছে এবং একদিন 
না একাদন সেই অনস্ত অপার অবাঞ্মনসগ্গোচর সত্যের 
নিশ্চয় উপলাহ্ধ কয়া পূর্ণকাম হইবে-_এ অভয়বাণী 
মনুযালোকে পূবে' আর কখনও কি উচ্চারিত হইয়াছে 2" 
হে মানব, ধর্মজগতে শ্লীরামকৃকদেবের উচ্চাসন যে কোথায় 
প্রাতীষ্ঠত, তাহা 'নির্ণয়ে যাঁদ সক্ষম হইয়া থাকঃ ত বল; 
আমরা কিন্তু এ বিষয়ে সাহস কাঁরতে প্যারলাম না; 
তবে এইনার বাঁলতে পার বে, নিজরব ভারত তাঁহার 
পদস্পণে সমাধক পাঁবর ও জাগ্রত হইরাহে এবং জগতের 


গোঁরব ও আশার চ্ছল আঁধকার কাঁরয়াছে-_তাঁহার মনব্ধা- 
মুত পাঁরগ্রহ করায় নর ও দেবকুলের পূজ্য হইয়াছে এবং 
যে শান্তর উদ্বোধন তাঁহার দ্বারা হইয়াছে, তাহার 'বাচনত 
লশলাভিনয়ের কেবল আরঞ্ভমান ই শ্লীববেকানন্দে জগৎ 
অনুভব কাঁরয়াছে।, 

ভাবকে ভাষায় রূপ দিবার জন্ত এক বিশেষ 
বাকশৈলী উপনিষদের খধিদের কণ্ঠে শুনিতে 
পাওয়া যায়, উদ্লিিত লেখনীমুখেগড অনেকটা 
যেন এক্সপ রীতিই স্ুম্প্ট। অতি স্ম্ম সত্য 
এখানে বাক্যগোচব হইয়াছে। দেই জুপ্ম সত্যটি 
হইতেছে এই যে-এক অপরিবর্তনীয় অধৈত- 
তত্বের দিকেই নিত্য ধাবষান, সকল মত ও পথের 
অন্তরে প্রবাহিত লনাতন ধর্ম-শ্রোতের ক্ুউচ্চ 
তরঙ্গ শীষে সমুখিত যে জ্যোতির্ময় পুরুষ তাহার 
নাম শ্রীরামরষ্--আর সেই তান্বর শ্রীরামকফ- 
তরঙ্গই মানব-সমাজের বিস্তীর্ণ ব্যাপক বেলা- 
ভূমিতে আদিয়! লোকগ্রান্থ হইয়াছে বিবেকানন্দ- 
পরিচয়ে। এক অথণ্ড অখ্বৈত সত্যই মানবের 
প্রয়োজনে মানবাকারে আবির্ভুত--একটি অতি 
সতারই ছুই না ও ছুই রূপ। স্বামী সারছানন 
তাহার অসাধারণ মনন-তুলিকার সাহায্যে অপূর্ব- 
হু্দর এই লেখচিআ্র অঙ্কন করিয়াছেন, যাহাতে 
একই পটভূমিকার শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানদকে 
এক-দৃইিতে অবলোকন করিতে পার! যায়। 


৬০৩০ 


উচ্বোধিত ভ্রীরামরধ*শকিরই বিচিত্র লীলা বিগ 
স্বামী বিবষেকানন্ধ। এই কারণেই শ্রীরাম 
হইতে দ্বতত্্র করিয়! বিবেকানগকে ভাবা চলে 
না,_অথবা, এ ধরনের প্রয়াসে অন্ত আর হাহাই 
সাধিত হউক না কেন, বিবেকাননা-অঙ্থুলীলন 
অবস্তাই হয় না। 


আজকাল বিবেকানন্ব-চর্চ। খুবই হইতেছে। 
কেবল দেশে নহে, বিদেশেও। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
হইতে স্বামীজীর জীবন ও বাণীকে উপলব্ধি করার 
জন্ত আকুলতা ক্রমেই বাড়িতেছে--বিবেকানন্দের 
ভাবস্পদ্দন বিশ্বের সর্বশ্রেণীর মানুষের হৃদয়কে 
আজ আলোড়িত করিতেছে । এই বিবেকানন্দ- 
তৃষা নিঃসন্দেহে একটি শুভ ইঙ্গিত। মানুষ 
মাহ্যরূপেই বাচিতে ইচ্ছুক,--তাই বুঝি তাহার 
স্বতচেতনা এতদিনে আবার জাগিয়! উঠিতেছে। 
হিগজ্ঞাস্ত মান্তুয)বিশেষতঃ যুবসমাজ আস্তরিকভাবে 
চাছিতেছে একজন বলিষ্ঠ পগগ্রদর্শককে, যিমি 
পারিবেন বর্তমান বছবিপরীত মতবাদের ধৃলি- 
ঝঞ্চার মধ্যেও তাহাদিগকে পথ চলায় সাহায্য 
করিতে--শাস্তিতে বাচিবার উপায় বলিতে। 
গ্াম্প্রতিক কালের বিবেকানন্দ-অন্থলদ্ধিৎসার ক্রম- 
ব্ধনান গতি দেখিয়। ইহাই ম্পষ্টতর হুইতেছে। 

এখন প্রশ্ন এই £ এই অন্বেধপের লক্ষ্য যে- 
ঝিবেকানজ্জ, তিনি কোন্‌ বিবেকানন্দ? ঘোর 
অমানিশার অস্তে দুর-দিগন্তে উদিত চন্ত্রকল্লাকে 
আমর! চন্ত্রমাই বলি-__যদিও উহ! পুর্ণচন্জের 
কিঞিৎ আভাদ ব| অংশমাত্র। অন্ধকারে 
পথহার। মান্য চন্দ্রের কল1ংশ মান্্র দ্বেখিয়াই 
উহ হয়,_আবছায়া জ্যোখন্সাতে পায়ে-চলা 
পধরেখাকে অন্পই্টতাবেও দেখিতে পায় বলিয়।। 
কিন্তু পূর্ণচজ্জঞোগয়ের দর্বতামক আলোকের জন্তু 
প্রতীক্ষা করে কয়জন? দিগন্তপ্লাবী জ্যোত।- 
লোকের জন্ব দীর্ঘ পক্ষকান টৈর্ধের প্রয়োজন 


সন্ধার 


[ ৮৬তম বধ--১,য দাঃ 


রহ্য়াছে।--একান্তিক আলোক-তৃফার অপেক্ষ। 
আছে। বিবেকানন্দ-প্রভারও পূর্ণ দীপ্তিকে 
জীবনে ধারণ করিতে অধিকতর মনন-চিন্তন ও 
অধ্যবসায়ের আবশ্টকতা. আছে,শ্রদ্ধাত্বিত 
জিজাসারও অপরিচ্থার্ত। রহিয়াছে। নচেৎ 
বিবেকানন্দ-ভাবের কণিকামাজ্রেই তুষ্ট থাকিতে 
হইবে--অলোকসামান্ত বিবেক-জ্যোতিক্ স্পর্শ 
লাত জার ঘটিয়। উঠিৰে না। 

দমাজের মাজয আজ নানাভাবে বিপর্বস্ত । 
অজন্র বৈষম্য আর বৈপরীত্য লইয়াই আধুনিক 
সমাজ-জীবন। মানুষ তাই পথ-বিভ্রান্ত-_অযথ। 
ঘুরিয়। মরিতেছে-খামিবারও উপায় নাই। 
স্বামীজীর বাণী হইতে বিচ্ছুরিত ছুই-একটি মাত্র 
স্কুলিঙ্গকৈই মে পথের মশাল করিয়া লইয়া 
চলিতে চাছিতেছে। বিবেকানন্দ-ভাবের প্রকৃত 
আলোকোস্ভাম হইতে এই লকল পথিক চিরদিন 
বঞ্চিতই থাকিয়। যাইবে, যদি ন। উক্ত বিবেকানন্দ 
সত্যের পূর্ণ রহস্ত উপলব্ধির জন্য ইহার! আত্ধরির 
জিজান্থ হয়। বিবেকানন্দের পূর্ণরূপ তাহার 
শ্ররামকষ-সত্তায়__ ীরামকৃষের  পূর্ণপ্রকাশ 
বিবেকানন্দ-বিগ্রহে। সত্য ইছাই, বাকী বিচার 
সবই অংশ ও খণ্ড। উপনিষদের ধাধির ভাষায় 
বলিতে হইবে, “একপাৎ বা এতৎ--ছনক্ধের 
একাংশ মাত্র এই নকল বিতর্ক ও জিজ্ঞান| | 

বর্তমান যুগের মানুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
সমাজ তথা সমাজনীতির লঙ্গে নিবিড়ভাবে 
জড়াইয়। পড়িয়াছে-_রাজনীতির আবর্ত হইতে 
দে আর দুরে সরিয়। থাকিতে পারিতেছে না। 
আবার ইহাও ঠিক যে, সকল প্রকার সমাজনীতির 
মূল সুত্র হইতেছে নাম্যবাদ, একটি বহু উদ্ারিত 
ধ্বনি, স্থকৃত বা বিকৃত যে-ভাবেই চা ব্যাধ্যাত 
হউক নাকেন। এই লমাজনীতি,--ব| প্রচলিত 
সহজ অর্থে রাজনীতি, তাই একালের প্রতিটি 
বাক্তি-জীবনকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পথে ঘিবিয়া 


কাঠিক, ১৯১] 


রাখ্য়াছে--প্রতাবিতি করিতেছে। অতি 
স্বাভাবিক কারণেই “সাম্য বা “সমত্বয কথাটিও 
আজ একটি বহকধিত এবং বহঘোষিত লামাজিক 
নীতি-সাধারণ আকাজ্গার বস্ত। বিভেদ্ব- 
বৈষমাপীড়িত আধুনিক সমাজে 'সাম্য”"ই বোধ হয় 
সর্বাধিক জন্্রচিস্তনীয় বিষয় । ভেদ-জর্জর মানবের 
আজ প্রবল তৃষ্ণা সমত্বের জন্ত। এককথায় 
পমাজতন্ত্রের মূল মন্্ই হইতেছে “সামা? । 
আলো"বাতাদ-জল,_কিংবা অনেকের কাছে 
ঘেন সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মতোই এই সাম্যমূলক 
পমাজতন্ত্র। সমাজের স্্ী-পুরুষ যুবক-বৃদ্ধ সকলেই 
সাম্যের জন্ভ কাতর--যেখানেই সাম্যের আওয়াজ 
শোনে সেখানেই তাহার! পাগল হইয়া! ছুটিয়] 
মরে! সাম্য তথ! সমাজতন্ত্রের সমর্থক মাত্রই 
তাই সাধারণের চক্ষে অত্যন্ত মহনীয়। স্বামী 
বিবেকানন্দের চিন্তায় রচনায় ও বাণীতে 
সাম্যেরই গৌরব-প্রকাশ,এই সহজ কারণেই 
ইদানীংকালের মানুষ, বিশেষতঃ যুবগোী তাহাকে 
নৃতনত্ভাবে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছে-_ 
নবীনতর উৎপাছে - শ্বামীজীর .ভাবাঘর্শের প্রতি 
আকৃষ্ট হইতেছে। ইহ! খুবই আশাগ্রদ সংবাদ, 
সনেহ নাই। এই বিবেকানন্দ-তৃষণা আস্তরিক 
ও স্থায়ী হইলে ব্যাট ও সমটি--সমাজের উতয় 
দিকেরই কল্যাণ দাধিত হইবে। তথাপি ইহার 
মধ্যে একটি বড় রকমের “কিন্ত” আছে, তাহাও 
অনস্কোচে মানিয়। লওয়। উচিত। সেই“কিস্ত'-টিকে 
বুঝিতে হইলে শাস্ত চিত্তে সতর্ক মননের প্রয়োজন । 


অতি-উৎসাহী আধুনিক বিবেকানন্দ-অঙ্ু- 
রাগীদের অনেকে তাঁহাকে বিশ্বের প্রথম সমাজ- 
তন্বী-শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী বলিয়! স্ততি করিতেছে 
শ্ররামকঞ্চ হইতে স্বতন্ত্র, যেন নৃতন এক দমাজতন্্ী 
মহান নেতাকে তাহার! হ্থামীজীর মধ্যে দেখিয়া 
মুগ্ধ হুইয়া পড়িয়্াছে। এইরূপ এক অভিনব 


কথা প্রসঙ্গে 


৬৭৭ 


প্রচার-প্রবণতাও ইহাদের মধ্যে লক্ষনীয়। আচার্র 
বা গুরু, শিক্ষক বা হৃহদকূপে নছে,--একজন 
জনপ্রিয় সষাজ-নেতারপেই ইহার! স্বামীজীকে 
দেখিতে ইচ্ছুক। বিবেকানন্দ-জীবনের ধ্যান- 
ধারণা, যোগ-তক্তি, উপলবি-অপরোক্ষ-_ঙতাছার 
আবির্ভাবের অর্থ, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য লইয়া এই 
সকল নবীন অন্থ্রাগী চিন্তিত নহে। শ্রীরামকফের 
নরেন্দ্র অপেক্ষা জনগণের নায়ককেই হহাঙ্গের 
বেশি পছঙ্গ। স্বামীজীর ধ্যানমৃতি ব৷ যোগস্থ রূগ 
নহে-তীহার ব্যক্তিত্বত্ভোতক নেতৃন্বপই ইহাদের 
পক্ষে অধিক চিত্বাকৰক। এমনকি, শ্বাধীজীর 
সমগ্র বাণী ও উপদেশাবলীর মধ্যেও ইহার] হাত্র 
লৌকিক বা সামাজিক কল্যাণকর উক্তিগ্রলিকেই 
নিজেদের মনোমত করিয়। কাটিয়া ছাটিয়৷ উদ্ধৃত 
করে--স্থবিধাস্্যায়ী প্রচারও করিয়। থাকে ।, 
ভাল কখ|। 'যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপু- 
তোকে গৃহস্থালির জন্য প্রয়োজনীয় জলও 
মহাজলাশয়ে মেলে বৈকি] সামান্ত সান-পান- 
বাসনমাজার কাজের জল অঢেল সঞ্চিত থাকে এ 
বৃহৎ জলাধাবে । প্রতিদিনের জলাভাব সমুদ্রের 
দ্বারা অনায়াসেই মিটিয়। যায়,ইছাতে আর 
বিচির কি? 

জীবনধারণের জগ্ত আহারের প্রয়োজন 
স্বীকার করিতেই হুইবে, কিন্তু তাই বলিয়া জীবন 
মানেই তোজন মহে--কেবল তোজন-উদ্দেস্তেই 
জীবন হইতে পারে না। “থালি পেটে ধর্ম হয় না" 
সত্য, কিন্তু ততোধিক মত্য হইতেছে,--নিছক 
প্ট-ভরণের নাম ধর্ম নহে। ধর্স তথ! মনতুযু-. 
জীবনের উদ্দেন্ট ও অর্থ আরগু গভীর, ব্যাপক. 
এবং ছুরগামী। বিবেকানন্দের তাবসমুত্র হইতে 
ক$ তিজাইবার উপঘোগী জল ছুই-চারি গুহার 
সংগ্রহ করিয়াই যেন আমর] আহা মদ্দি* বলিতে 
বলিতে থাগ্গিয়। না যাই! 

বিবেকানন্দকে আমর। পাইতে চাই-. 


গন 


জীবনের সমূহ অভাব মিটাইতে--উছাকে পরিপূর্ণ 
করিয়া লইতে । না,_বিবেকানন্দকে আমাদের 
জীবনরূপেই প্রয়োজন । দৈনন্দিন জীবনধারপের 
সহায়ক ছুই একটি উপকরণের উৎস হিসাবেই মাত্র 
নছে--জীবনকে সগ্রগ্র-সার্ক করিয়া গড়িয়া 
তুলিবার জন্তই তাহাকে আমাদের বড় দরকার । 
তাই আমাদের বিবেকানন্ধ-চর্চাকেও আংশিক 
করিলে চলিবে না» _-অঙন্শীলন করিতে হইবে 


প্রথমেই বুঝা! কর্তব্য-্"সমাজ', “সমাজতন্ত্র 
“সমাজনীতি' তথা “লামা” ইত্যার্দি আধুনিক 
পরিতাষাগুলি বিবেকানন্দ-বাণীতে কোন্‌ তাৎপর্ধে 
প্রযুক্ত হইয়াছে । ম্বামীজীর সংজ্ঞায় 
“অনেকগ্যাল ব্যান্তর একত্র নাম “সমণ্টি”, এক-একটির 
নাম “ব)ট্টি । তুমি আম “বট, সমাজ “সমণ্টি”। 
***যে মতে ব্যান্তগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মূখে 
বাল দিতে চায়, তাহার ইংরেজী নাম সোশ্যালিজম,, 
ব)ানতত্বসমর্থক মতের নাম ইশ্ডিভিজুয়ালিজম:।, 
উল্লেখ বাস্ল্য, উক্ত ইংরেজী “সোশ্তালিজম্-কেই 
দেশী ভাষায় সমাজতন্ত্র বল! হইয়া থাকে । সমাজ 
ও সমাজতন্ত্র-_-সমাজের জন্ত আত্মবলি প্রভৃতি শব্দ- 
গুলি ইদানীংকালে সর্বজনসমাদূত এবং সকলেরই 
প্রিয় আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শকে শ্বামীজী কী 
দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহা আধুনিক সাম্যবাদী বা 
সমাজতন্রসেবী কয়জন জানেন? শ্রীমতী মণালিনী 
বন্থকে এক পদ্ধে স্বামীঙ্জী লিখিয়াছিলেন £ 
“আমি বলি, ব্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদ;র 
পারো ঝ্ধন খোল। কাদা দিয়ে কাদা ধোয়া যায় ? ব্ধনের 
বারা কি বন্ধন কাটে ?...সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের 
সুখেচ্ছা বল দিতে পারবে, তখন তো তুমিই বুজ্ধ হবে, 
তুঁমই মস্ত হবে, সে ঢেরদূর!| আবার তার রাস্তা কি 
জুদমের উপর দিয়ে 2.."ষে বীর, সেই ত্যাগ করতে পারে ; 
যে কাপুর্ষ, সে চাব্‌কের ভয়ে একহাতে চোখ মূচছে 
আর এক হাতে দান করছে, তার দানে ক ফল? জগৎপ্রেম 
অনেক দ্‌র। চারাগাছাটকে ঘিরে রাখতে হয়, য় করতে 
হয়। একাঁটকে নিঃস্বাথ-ভাবে ভালবাসতে শিখতে পারলে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ---১০ম লংখ্যা 


ভমে বিশ্বব্যাপণ প্রেমের আশা করা যায়। ইত্ট-দৈবতা- 
[িশেষে ভান্ত হলে কমে বিরাট ব্রদ্ধে প্রীতি হতে পারে। 
. “অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে 
সমাজের জন] কথা কহা উচিত, তার আগে নয় ॥* 
ত্বামীজীর দৃঠিতে সমাজ-সেবার--দমাজের জন্ত 
কথ কহ্বার অধিকার কাহছারঃ তাহা এখানে 
সু্পষ্ট। উল্লিখিত “একজন? যে আর কেছই নেন 
_ঈীশ্বর, তাহাও আর বুঝাইয়া বলিবার অপেক্ষা 
রাখে না। ম্বামীজীর সমাজ তথ! সমাজতঙ্্ের 
আদর্শও পরম আধ্যাত্মিক তত্ববিশেষ,--উহ। ধর্ম- 
ঈর্বর-তগবান হইতে বিযুক্ত কোন বাদ" নছে। 
কিন্তু আধুনিক পশ্চিমী ঢ-এর যে দমাজনীতি, উহ 
পলিটিক্স, _রাজনীতিরই নামাস্তর। স্বামীজীর 
উক্তি সে-সম্প।ক ও অত্যন্ত মরল ও স্পষ্ট £ 
“সমাজে যাহাকে সমাজনীত বা 'পাঁলটিক্' বলে, তাহা 
কেবল:*'ভোগতারতম্য-সমাথিত আঁধকারপ্রাপ্ত ও আঁধকার- 
ধনরাকৃত জাতিসমূহের সংগ্রামের নাম । 
আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তন প্রাঞ্জল ভাষায় জানাইয়া 
দিয়াছেন _ **.ভোগাধিকার-তারতম্যই মহা অনর্থের কারণ 
হইয়া উীঠয়াছে।..-ভোগাধিকারের সামা সাধনই আমাদের 
উদ্দেশ্য । আচন্ডালে ধাহাতে ধর্ম, অথ, কাম, মোক্ষের 
আঁধকার সহায়তা হয়, তাহার সাধন করাই আমাদের 
জীবনের প্রধান ব্রত ।' 
পৃথিবীব্যাপী বর্তমান সামাজিক “অনর্থ' এবং 
তার প্রতিবিধান সম্পর্কে স্বামীজীর অন্ুশাপন তার 
উল্লিথিত বাণীতে স্থব্যক্ত। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে 
সকলের সম-অধিকার-_-সমান তোগাধিকার, 
ইহাই সাম্য । জ্বাধুনিক সাম্যবাদী সমাজত্্রীরাও 
অবশ্ট তাহাই বলিয়া থাকেন, _ভোগতারতম্য 
হইতেই বিশেষ অধিকারের জন্ম--আর উহাই 
হইতেছে জগতে পু*জিবাদ ও শোষণপপ্রক্রিয়ার 
মূল কথা । সমাজে যাবতীয় বৈষম্যের হেতু এই 
মানবতাবিরোধী বিশেষ-ভোগাধিকার। আবার 
ইহাও ধরব সত্য যে স্বামীজীর সাম্য বা সমাজ- 
ভাবনা এক অনন্ভনাধা রণ বিশিষ্টতার ভিত্তির উপর 
সংস্থাপিত। তিনি মান্ষের “চাল-কল! বাধা 
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"ভোগ দামর্থ্য বা বিষয়-সম্পত্তি অধিকারের 
লমস্বকেই লক্ষ্য করেন নাই, তিনি দৃটি প্রসারিত 
করিয়াছেন আরও গভীরে--মানুষের আত্মার 
একত্বেস্জীবের প্রকৃত সাম্ে । তাহার সামা- 
বাদের ক্ষেত্র কেবল মন্গয্যসমাজ-পর্বায়েই আবদ্ধ 
নহে-_ভীহার প্রসারিত সামাদৃ্টি ব্যাপ্ত হইয়াছে 
নিখিল জীব-জগতে--অনস্ত ব্রদ্ধাণ্ড জুড়িয়া। 
উচ্চতম দেবতা ও মনুত্য হইতে নিমুতম্ন তৃণ-কীট 
পর্যস্ত তিনি “দম'-কে প্রত্যক্ষ দ্বেখিয়াছেন-- 
সর্বান্থাত এক আত্মাকেই তিনি পর্বন্র অপরোক্ষ 
করিয়াছেন। তাই কুজ্জাপি তিনি বিশেষ অধিকার 
দ্বীকার করেন নাই, বেদাস্তের সম-অধিকারই 
তাহার উদ্ঘোধিত সত্য । বিবেকানন্দের সমাজ- 
দর্শন বা সাম্যবোধ অদ্বৈত বেদাস্তেরই কর্মপরিণত 
রূপ-_বরহ্মদৃষ্টিরই নামান্তর । 

বিবেকানন্দের সমাজনীতি বা সাম্য নিছক 
একটি মত বা “বাদ” নহে, উহা তাহার শ্রীগুরপ্রদত 
অত্যাশ্চ্য এক আধ্যাত্মিক সম্প?, যাহা! জগৎকে 
বিলাইবার জন্ত তিনি শ্রীগ্তরুকর্তৃকই অঙ্গীকারবন্ধ। 
বিবেকানন্গ-জীবনবৃত্তের দিকে ভাল করিয়া 
তাকাইলে, এই এতিহাপিক তত্বটিকে বুঝিয়া 
লইতে এতটুকুও অস্থবিধা হইবার কথা নহে। 
অনিল্দ্যনথন্দর (সই ঘটনাচিআ্ঞটিকে এখানে একবার 
মরণ করা! যাইতে পারে, যেখানে বালক 
নরেনদ্রমাথ গুরু শ্রী] মকৃষণ-মুখে 'জীবে দয়া নয়_ 
শিব জ্ঞানে জীব সেবা” শুনিয়া চমকিত হইয়। 
উঠিয়াছিলেন। সেদিন এ বালকের মুখে তাহার 
সঙ্গীর। শুনিয়াছিল ঃ 

'ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা 
গৈল- বনের বেদাস্তকে ঘরে আনা যায়ঃ সংসারের সকল 
কাজে উহাকে অবলম্বন কারতে পারা যায় । মানব যাহা 
কারতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষাত নাই, কেবল 
প্রাণের সাঁহত এই কথা সর্বাগ্রে বিবাস ও ধারণা হইলেই 


হইল- ঈ*বরই জব ও জগত্রূপে তাহার সম্গৃথে প্রকাশত 
যাঁহয়াছেন। জশীবনের প্রাত মুহ্‌তে সে যাহাদিগের 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬৭৯ 


সম্পর্কে আসতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহা- 
[দিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই 
তাঁহার অংশ--তিনি। সংসারের সকল ব্যান্তকে যাঁদ এরুপ 
[িবজ্ঞান কাঁরতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া 
তাহাদিগের প্রাত রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার 
তাহার অবসর কোথায়? এঁরূপে “শবজ্ঞানে জীবের 
সৈবা', কারিতে কাঁরতে চিত্রশুদ্ধ হইয়া সে স্বকপকালের 
মধ্যে আপনাকে চিদানদ্দময় ঈ*বরের অংশ, শহদ্ধ বুদ্ধ 
মৃস্ত স্বভাব বালয়া ধারণা করিতে পারিবে ।.. যাহা হউক 
ভগবান যাঁদদ কখন 'দিন দেন তো আজ যাহা শুৃনিলাম 
এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সবন্ত প্রচার করিব- পণ্ডিত. 
মুখ ধনশী-দরিপ্্, ব্রাদ্দণ-চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত 
কারব।, 

উত্তরকালে হ্বামী বিবেকানন্দের সকল চিন্তায় 
কর্মে ও বাণীতে উল্লিখিত শ্রীরামকৃষণ-শিক্ষা-_ 
ব্যাবহারিক বেদাস্তই প্রচারিত হুইয়াছে। 
বিবেকানন্দোক্ত “সাঞ্য” বা 'সমাজতন্তর”ও এই 
বেদাস্তপ্রধুক্তিরই এক রূপ--প্রয়োগ-রীতি। সমাজ- 
সম্পকিত কিংবা রাজনৈতিক কোন 'ইজ.ম্য ক! 
'বাদ"এর অনুরূপ একটি মতবাদ ইহ! মোটেই 
নহে। অধুনাশ্রত “সমাজতন্ত্র বা 'নাম্যবাদ" 
প্রকৃত সাম্যের পথে একটি প্রাথমিক কথা হইলেও 
স্বামীজীর উপলব্ধ সাম্যকে ব! বৈধোস্তিক সমস্বকে 
আদ ব্যক্ত করিতে পারে না। 

ইদানীং কেহ কেহ আবেগের বশে, শ্বামীজীর 
একখানি চিঠির পংক্তিবিশেষের আংশিক উদ্ধৃতি 
গ্রান্স যন্ত্র তত্র উল্লেখ করেন। নেখানে ম্বামীজী 
নিজেকে একজন সমাজতম্ত্রী বলিয়া লিখিয়াছেন। 
ইহাই অনেকের নিকট পরম পাত্বনাগ্রদ ও 
ভরসাজনক একটি বাণী, যাহ। তাহাকে আধুনিক 
জনমানমে অতি উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে! 
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা” নামক 
বিশালায়তন দশ খণ্ড গ্রন্থের মধ্যে, এ একটি 
চিঠির মা তিনটি পদই আধুনিকগণের চিত্তে কী 
বিপুল বিবেকানন্দ-অন্থরাগ বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা 
দ্বেখিয়! বিন্মক্ন ষানিতে হয়। যদিও উদ খণ্ড 


৬৮০ 
উদ্ধৃতি,__খ্বামীজীর বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত করে 
নাই। | 

স্বামীজী উল্লিখিত পত্রটি লিখিয়া ছিলেন কুমারী 
ষেত্বী ছেনকে- খাহাকে তিনি কনিষ্ঠ। ভগিনী- 
জানে গেছ করিতেন। চিঠির তারিখ--১ নতেম্বর, 

১৮৯৬। অনেক দিক হইতেই চিঠির বক্তব্য 
অত্যন্ত . ছানব) মানব-সমাজ, তথা 
মানবজীবনের রহম্ত ও চবুম আদর্শের প্রতি 
বৈধাস্তিক বিবেকানন্দের পরল হ্বচ্ছ দৃষ্টিপাত চিঠি- 
ধামিকে চুক্ককাকারে ব্যাবহারিক বেদাস্তসারের 
রূপ প্রদ্ধান করিয়াছে । পত্রের প্রতি ছে জগৎ ও 
সমাজ--উহাদের বিবর্তনধার। অতি আশ্চর্য স্থন্দর- 
ভাবে বণিত। সকল বিবর্তনধারাব পরিসমাপ্তি 
সেই এক অবিতাজ্য ব্রন্মেই,-পজ্রের ইতি টান 
হইয্সাছে এই সত্য দিয়াই। তথাপি লক্ষণীয় 
ব্যাপার এই যে, নব্য বিবেকানন্দ-ভাবারা গিগণ 
পঞ্জোন্িথিত অনেক জরুনী কথার মধ্যে “আমি 
একজন সমাঞ্জতন্ত্রী (৪০০%2119% )১ স্বামীজীর এই 
উক্তিটিকেই মাত্র পরম ঘত্বে বাছিষা লইয়াছেন | 
ক্ীরী বিবেকানন্দকে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজতন্ত্র 
র্ষ্্রনেতার আপনে বপাইতে ইহার! গৌরব বোধ 
করেন। মেরী ছেলকে লিখিত স্বামীজীর এ পঞ্জের 
অংশ বিশেষের সংক্ষিপ্ত উৎ্কলন এইকরপ £ 

“সর্বশেষে শদদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে-এ 
যুগের স্যাবধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সৃখ- 
জ্বাচ্ছন্দোর বস্তার হবে, 'কচ্তু অস্যাবধা এই যে, হয়তো 
অবনাতি ঘটবে । সাধারণ "শিক্ষার পাঁরসর খুব বাড়বে 
বটে, 'কিচ্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালা ব্যন্তির সংখ্যা 
কমশই কমে যাবে। 

'যাঁদ এমন একাঁট রাষ্ম গঠন করতে পারা যায়ঃ যাতে 
ব্রাহ্মণষুগের জ্ঞান, ক্ষা্িয়ের সভ্যতা, বৈশোর সম্প্রসারণ- 
শান্ত এবং শুদ্রের সাম্যের আদর্শ-_-এই সবগুলিই 'ঠিক 
[ঠিক বজায় থাকবে, অথচ এদের দোষগ্াঁল থাকবে না, 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--১,ম গংখা 
তা ছলে তা একটি আদশ* রাষ্টী হবে। বস্তু এ কি 
সম্ভব ? 

প্রত্যুত প্রথম 'তিনাটির পালা শেষ হয়েছে- এবার 
শেষাঁটর সময় | শ.দ্রফুগ আসবেই আসবে- এ কেউ প্রাতি- 
রোধ করতে পারবে না।""'আমি যে একজন সমাজতল্শ 
(59০191156), তার কারণ এ নয় যে, আমি এ মত সম্পূর্ণ 
নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল «নেই মামার চেয়ে কানা 
মামা ভাল" এই হিসাবে। 

“***গতে ভালমন্দের সমাঙ্ট চিরকালই সমান থাকবে, 
তবে নূতন নূতন প্রণালীতে এই জোয়ালাঁট এক কাঁধ 
থেকে তুলে আর এক কাঁধে স্থাপিত হবে, এই পর্যন্ত । 

£এই দুঃখময় জগতে সব হতভাগ্যকেই এক-একদিন 
আরাম করে নিতে দাও-_তবে তারা কালে এই তথাকাঁথিত 
সুখভোগটুকুর পর এই অসার জগং-প্রপণ্, শাসনতল্্রাদি 
ও অন্যান্য বিরন্তিকর ?বষয়সকল পাঁরহার করে ব্রন্মস্বরূপে 
প্রত্যাবর্তন করতে পারবে ।, 


সমাজে এক নৃতন নাড়া--নবজাগরণের 
আভাস, শ্রীরামকঞ্ণ-বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া 
উথ্থিত হইতেছে । তৃষিত যুবসমাজও ন্ুনির্দি 
্বাস্থাপ্রদ কিছু চাহিতেছে--তাহাদের শুষ্ক কঠে 
বিবেকানন্দ-অমৃত পিঞ্চিত হইলে দেশ ও জাতির 
সমূহ কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই | কিন্তু বিবেকা- 
নন্দকে তাহার নিজস্ব ভাবমৃতিতে গ্রহণ করিতে 
না পারিলে বিপরীত ফললাতও হইতে পারে। 
লোকোত্তর ম্হাপুরুষগণের পদাঙ্ক অন্ুনরণ 
করিতে গিয়া, তাহাদের ভাব ও শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ 
বা অংশতঃ বুঝিয্প। এমন “উল্টা লমঝিলি রাম' 
কাণ্ড অতীতে পৃথিবীতে ঘটিগ্নাছে অনেকবার। 
আমাদের তাই আজ সরল জিজ্ঞাসা,-_-ধাছাকে 
লইয়। এত আলোড়ন জাগিতেছে--তিনি কে? 
শ্রীয়ামকৃ্ক ভাব-গঙ্গার বরিষ্ট বাছুক “নান্বায়ণং 
নরসখং নরেন্দ্র বিবেকানন্গই তে।? 


জগদ্ধাত্রী-ত, 
স্বামী প্রমেয়ানচ্দ 
বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী । 


শক্তিদেবতার বন্প্রকার মৃত্তির অন্যতম 
জগন্ধাত্রী। তন্ত্রমতে জগতের মূল সত্বা। আস্তাশকি 
মহামায়া । এই আগ্যাশক্তি শ্বরূপতঃ নিত্য, নিগুণা 
এবং নিরাকার। হলেও কখন কখন তিনি সগ্তণ! 
সাকার! হন, জগজ্জননীর, জীব-জগতের আকার 
ধারণ করেন। আবির্ভূতা হুন বিশেষ বিশেষ 
প্রয়োজন-পিদ্ধির জন্য বিভিন্ন নময়ে বিভিন্ন ব্বপে। 
তাঁর এই আবির্ভাব কখন হয় “দেবানাং কার্ধ- 
সিদ্র্থম__দেবতাদ্দের কার্ধসিদ্ধির জন্য, আবার 
কখন হয় 'সাধকানাং হিতার্থায়-_সাধকের ছিতের 
জন্ত, তাকে অনুগ্রহ করবার জন্য । “অরূপা-রূপ- 
ধারিণী এই আগ্যাশক্ির বনুপ্রকার বূপধারণের 
বৈচিজ্র্যময় ইতিহাণ ছড়িয়ে রয়েছে বিতিন্ন পুরাপ- 
তন্ত্র, কীতিত হয়েছে তার লীলা-মাহাত্বয । এ সকল 
গ্রন্থে আগ্াঁশক্তির যেসব রূপের কথা রয়েছে সে- 
সব কূপের মধ্যে তার দশমহাবিষ্ভার দশবিধ বূপ-- 
কালী, তারা, যোড়শী, তৃবনেশ্বরী, ছিন্নস্তাঃ 
তৈরবী, ধৃমাবতী, বগলা, মাতর্গী ও কমলা 
বিশেষ গ্রসিহ্ব। গ্রপিদ্ধ এই দশবিধ রূপ ছাড়াও 
আছ্যাশক্তির অসংখ্য প্রকার রূপধারণের দিব্য 
কাহিনী পুরাণ-তস্ত্রে বিদ্ঠমান। পুরাপ-তন্ত্রে বণিত 
আস্তাশক্তির 'অসংখ্য প্রকার রূপের মধ্যে জগন্ধাত্রী 
বিশেষ একটি কপ । 

শ্রনীচণীতে যেমন রয়েছে দেবী হুর্গার নানা- 
রূপে অবতরণের কথা, কাত্যায়নীতন্ত্রে রয়েছে 
জগতের শান্তিবিধায়িনী ও পালনকত্রী জগদ্ধাত্রীর 
কাতিকী শুক্র নবমী তিথিতে প্রকটিত হওয়ার 
দিব্য সংবার্দ। ছুর্গাকল্পেও ছে “কাতিকে 


এপ অন 


শুরুপক্ষেহ্ি ভৌমবারে জগত্প্রন্থঃ | সর্বধেব- 
হিতার্থায়্ দুর্ৃত্তশমনায় চ ॥ আবিরাসীৎ জগৎ- 
শান্তৈ যুগাদৌ পলমেশ্বরী।”১ পূজার বিধানেও 
রয়েছে 'কাতিকেহমলপক্ষন্ত ত্রেতাদৌ নবমেহহনি 
পৃজয়েতাং জগন্ধাত্রীং সিংহপৃষ্ঠে নিষেছুষীম্‌ 1৮ 
রক্ষশক্তিত্বরূপিণী মহাশক্তি জগন্ধাত্রী। 
কেনোপনিষঙ্দে কধিত উমী-হৈমবত্তী কর্তৃক 
বলগবাঁ ইন্দ্রাদি দেবতাগপের অহঙ্কার চর্ণ করবার 
নুপ্রচলিত উপাখ্যানের অন্থরূপ একটি উপাখ্যান 
রয়েছে কাত্যায়নীতন্ত্রে, ৭৬ পটলে, জগন্ধাত্রী সম্বন্ধে। 
সেখানে আছে, একদ] অগ্নি, বাযু, বরুণ ও চন্দ্র এই 
চারজন দেবতা নিজেদের শ্রে্ঠ বলে, ঈশ্বর মনে 
করে আত্মগর্বে গবিত হয়ে উঠলেন । তীর তুলে 
গেলেন যে, দেেবত। হলেও তাদের স্বতন্ত্র কোন 
শক্তি নেই। মহাঁশক্তিরূপিণী জগন্ধাত্রীর শক্তিতেই 
তারা শক্তিমান। মিথ্যাগর্বে গবিত দেবতাগণের 
্রাস্তি অপনোদমের জন্য দেবী “কোটিহ্য- 
প্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসমপ্রতম__কোটি হৃর্ষের 
তেজসদৃশ এবং কোটিচন্দরের গ্রভাসম দীপ্চি নিয়ে 
জ্যোতির্ময় মৃত্তিতে আবির্ভূতা হলেন। শক্তি 
পরীক্ষা করবার ছলে সম্মুস্থ তৃণখণ্ডকে স্থানচুত 
ও দৃষ্ধীভূত করতে বললেন। সর্বশক্তি প্রয়োগেও 
দেবতাব। তাতে অসমর্থ হলেন। পরাজিত ও 
লাঞ্ছিত দেবতাগণের অহঙ্কার চূর্ণ হল্গ। তীরা 
নিজেদের ভূল্স বুঝতে পারলেন, উপলব্ধি করলেন 
্হ্মশক্তির শক্তিতেই তার! শক্তিমান এবং “কোটি- 
সুর্ধপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিদমগ্রভম্ঃ জ্যোতির্ঁয়ী এ 
দেবী যিনি “তেজন্যান্তহিতে তন্মিন্‌ চমৎকার 


১ শব্দকল্পদ্রমূ, ২ খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৮২--৮৪ 


২ কালবিবেক--শুলপাণি। 
২ 


৬৮২ 


কলেবরে ৷ মৃগেজ্জোপরি নুন্মেরা সর্বালঙ্কার- 
ভূষিতা॥ চতুত্ূ'জ! মহাদেবী বক্তাহ্রধরা শ্ততা। 
বালার্ক্সদৃশীদেহ! নাগষজ্ঞোপবীতিনী ॥ ব্রিদেত্র। 
কোটিচন্দ্রাতা দেবধিযুনিসেবিতা ।৮--সমস্ত তেজ- 
রাঁশিকে স্তিমিত করে কো টিচন্ত্রের প্রতাসদৃশ ও 
রক্তিমাভ অনিন্ধ্যমৃতি ধারণ করে আবিভূত। 
হয়েছেন, যিনি জিনয়না, চতুর মঙ্গলময়ী মহা 
দ্বেবীকষপে ছ্েবষি নার্দাদি মুনিগণ কর্তৃক 
অতিনঙ্গিতা, ধিনি রক্তবস্ত্রপরিহিতা, পর্বালঙ্কার- 
ভূষিতা এবং নাগযজ্জোপবীতধা রিণী--তিনি স্বয়ং 
্রশ্বশক্তিম্বরূপিণী মহাশক্তি জগঘ্বান্ত্রী। সেই 
মহাশক্তি জগন্ধাত্রী সকল শক্তির আধার, সকলের 
শ্রেষ্ঠা, নমশ্যা ও আরাধ্যা। দর্শয়ামীন দেবা- 
নামেবং রূপং জগন্ময়ী। ততস্তাং তুটুবুর্দবা 
জগন্ধাত্রীং মহেশ্বরীম--দ্বেবতার। দেবীর এবম্রকার 
রূপ দর্শন করে পরিতুষ্ট হয়ে প্রবৃত্ত হলেন জগন্মাত। 
জগদ্ধাত্রীর আরাধনায়।* তাৰ ও তত্বের দিক 
দিয়ে কেনোপনিষদ্‌ এবং কাত্যাক়নীতস্ত্রে বণিত 
উপাখ্যান ছুটি অভিষ্ন। প্রকৃতপক্ষে ব্রদ্মশভি- 
স্বরূপিণীর শক্তিতেই দেবতারাও যে শক্তিমান এটি 
বোঝাবার জন্তই উপাখ্যান ছুটির অবতারণ]। 
ধৃতিরূপিণী মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী। সঞ্ুগ 
বন্ধের হি, স্থিতি ও বিন্াশকূপ তিন গুণের 
লমভাবের প্রকাশ যেঙ্গন কালীরূপের বৈশিষ্ট্য 
তীর ধারণী ও পোষণী গুণের সমভাবের প্রকাশ 
জগন্ধাত্রীরূপের বৈশিষ্ট্য । দেবীপুরাণে আছে, 
থাত্জীষাতা সমাথ্যাতা ধারণে চোপগীয়তে। 
্রয়াণাঞ্চেব লোকানাং নাম ব্রৈলো ক্/ধাত্রিক। |) 
“ম্াদ্ধারয়তে লোকান্‌ বৃত্তিমেষাং দদাতি চ। 
ভুধাঞ ধারণে ধাতুস্তম্থাধাত্রী মাতা বুধৈঃ 1৫ 
ধাক্ী শবে জননী এবং যিনি ধারণ করেন। 
ধান্্রীমাতা যেরূপ সকলকে বক্ষে ধার করে 


সমজকসা পাসসা পট পীপপসীাপ ০ 


& এ, 


৩৭৭৫ 


উদ্বোধন 


৩ শবকল্লক্রম্, য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৮২-৮৮৪ 
৬ ্রীশ্রীচত্তী, ১১৩৩ 


[ ৮৬তম বর্ষ--১*ম দংখ্যা 


পীযুষদানে পরিপালিত করেন, তগবতী জগন্মাতাও 
সেরূপ নিখিল বিশ্বকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করে 
সকলকে পরিপালিত করেন। ধা ধাতুর অথ 
ধারণ ও পোষণ। ভগবতী নিখিল বিশ্বকে বক্ষে 
ধারণ করে পরিপালন করেন বলে মুনিগণ কর্তৃকি 
তিনি ভ্রেলোক্াধাত্রিক! নামে খ্যাত। বলা বাহুল্া, 
ত্েলোক্যধান্রিকা এবং জগগ্ধাত্রী অভিন্ন এবং 
এই ভ্রেলোক্যধাত্ত্রিকাই ধৃতিরূপিণী মহাশকি 
জগছ্ধাত্রী। শ্তস্ত-নিশুস্ত বধের পর পরিতুষ্ট 
দ্বেবতার] যে স্তবে দেবীকে ব্ধনা করেছিলেন 
তাতে আছে, '“বিশ্েশ্বরী ত্বং পব্পাপি বিশ্বং 
বিশ্বাত্মিকা ত্বং ধারকসীতি বিশ্বম*--তুমি 
বিশ্বেশবরী, তাই বিশ্বকে পালন কর; তুমি 
বিশ্বাস্মিকা, তাই বিশ্বকে ধারণ খর । লক্ষণীয়, 
এখানে দুর্গ। ও জগদ্ধানত্রী আন্না, এক হয়ে 


গেছেন। 
নিত্য পরিবর্তনশীল এই জগৎ! প্রতিমূহূর্তেই 
তার বিব্তন-পরিবর্তন হচ্ছে । ভাঙা-গড়। চলছে 


অহণিশ, অনন্তকাল ধরে। কিন্তু প্রতিনিয়ত 
এই ভাঙা-গড়ারপ মহাবিপ্রবের মধ্যে, বিবর্তন- 
পরিবর্তন সত্বেও জগতের অস্তিত্ব ক্ষণকালের 
জন্যও লোপ পায় না,--বন্ধ হয় না তার গতি- 
শীলত।। কেন? এর কারণ কি? কারণ, নিয়ত" 
পরিব্তনশীগ এই জগতের পেছনে রয়েছে তার 
রক্ষণ ও পোষণের জন্ত অচিস্তনীয়া মহাশক্তির 
অডভূত এক খেলা। দতত পরিবর্তনশীল জগৎ 
সেই মহাশক্তির উপর বিধৃত_যিমি নিত্যা 
শাশ্বতী ও অপরিবর্তনীয়৷ । আবু দেবী জগছ্ধাত্রীই 
সেই ধৃতিরূপিণী মহাশক্তি। জগন্ধাত্রীরূপের 
এই তত্বটি অতি সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে ফুটে 
উঠেছে শ্রীরামকষেের ছোট্ট একটি কথায়, তার 
অনন্থকরণীয় গ্রকাশভঙ্গিতে। তীর বথায় 


৪ দ্বেবীপুরাপ, ৩৭২৯ 


কাতিক, ১৩৯১ ] 


দিশ্বরীর রূপ মানতে হয়। দ্গন্ধাত্রীরূপের মানে 
জান? যিনি জগৎ ধারণ করে আছেনম। তিনি 
না! ধরলে, না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়।** 
ধ্যানে, সাধকের হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী “সিংহক্বদ্ধ- 
সমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্‌। চতুভূজাং মহা- 
দ্বেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥। শহ্শাঙ্গ'লমাযুক্ত 
বামপাণিথয়ান্বিতাম। চক্রর্জ পঞ্চবাণাংশ্চ দধতীং 
দক্ষিণে করে| রক্তবন্ত্রপরিধানাং বাঙারকপদৃশীতনুম্‌। 
নারদা্সৈর্ুনিগণৈ সেবিতাং ভবনুন্দরীম্‌॥ 
ভ্রিবলীবলয়োপেত নাভিনালমৃণালিনীম্‌। ত্বদ্বীপে 
মহাদ্বীপে নিংহাসনপমঘিতে ॥ প্রক্থললকমলাবূঢ়াং 
ধ্যায়েত্তাং তবগেহিনীম্‌ ॥সপসিংহম্বদ্ধদমারূঢা, নানা 
অঙ্লঙ্কারে তূষিতা, চতুর্বাহধুক্তা, নাগরূপ যজ্ঞ- 
উপবীতধারিণী। দেবীর বাম হন্তছত্নে শঙ্খ এবং 
শাঙ্গধনু, দক্ষিণ হ্তছর়ে পঞ্চধাণ ও চক্র । রক্ত- 
বন্ত্রপরিহিতা সেই ভবন্থন্দ্রী প্রাতঃকালীন সর্ষের 
ন্যায় রক্তাভতম্বী। নারদার্দি মুনিগণ কর্তৃক তিনি 
নিত্য সেবিজা। তায় ক্রিবলীবলয়প্মম্বিত নাভি 
মুণালবিশিষ্ট পল্সের ন্তায় অপূর্ব শোভায় শোভিত। 
সেই শিবগেহিনী বত্বদ্বীপন্ববূপ উচ্চ বেদিকায় 
স্থিত সিংহাসনে প্রস্ফুটিত পল্মের উপর উপবিষ্টা। 
ধ্যানমন্ত্রে যদিও দেবীর বাহুরূপের বর্ণনারই 
প্রাধান্য, স্বর্ূপগত তত্বটিও তাতে সুম্পষ্ট। 
জগন্ধাত্রী আগ্যাশক্তির ধাবণী ও পোঁষণী শক্তির 
প্রতীক । ধ্যানমন্ত্রে আছে দেবী “বালা্কসদশীতঙ্কু । 
“অর্ক বাস্র্যই বিশ্বের পোষণকর্ত!। পৃথিব্যাদি 
আবর্ভনশীল গ্রহ-উপগ্রহপ্দিগকে হৃর্যই নিজের 
দিকে আকর্ষণ করে রেখেছেন-__-নিজ নিজ কক্ষে 
তার্দিগকে ধরে রেখেছেন । দেবী জাগদ্ধাত্রীর 
মধ্যেও ধারণী ও পোষণী শক্তির পরিচয় বিছ্যমান। 
তাই স্বাকে বল। হয়েছে “বালার্কপদৃশী তন্থ* । একই 


০ +পপাপপীসপা পাপ পি পাপী কপ পপ প্র ০ পপ এ পা 


৭ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, সমগ্র সংস্করণ, 


নংস্করণ) পৃঃ ৭৩ 


জগছ্ধাত্রী-তস্ব 


৬চও 


কারণে জগৎপা্গক বিষুুর শঙখ-চক্র-শাঙ্গ বি" 
'্মাদি আমুধ দেবীর শ্রীকরে। 

“দেবী “নাগযজ্ঞোপবীতিনী”। নাগ ব৷ সর্প 
যোগের পরিচায়ক । উপবীত ব্রন্ষণ্যশক্তির 
প্রতীক। দেবা জগদ্ধাত্রী ত্রন্ষমন্ত্রী; তিনি পরমা 
যোগিনী। মহাযোগবলেই ব্রন্ষমনয়ী ধরে আছেন 
এই নিথিল বিশ্বসংসারকে। এ জগন্ধারণই 
জগপ্ধাত্রীর পরম] তপশ্ু)।__তীর নিত্য লীল।, তীর 
নিত্য খেলা । জননীরূপে তিনিই বিশ্বগ্রস্থতি, 
আবার ধাত্রীক্পে তিনিই বিশ্বধাত্রী । 

“দেবীর রুক্তবন্্ ও রক্তবর্ণের মধ্যে, দেবীর 
সিংহালনস্থ রক্তকমলে সেই রঙ্জোগুণেরই 
ছড়াছড়ি । রগ্জোদীপ্ত বলেই জগন্ধাত্রী মহা” 
শরক্তিমরনী। তীর অস্ত্র, তার বাহন-_সকলই 
তীর শক্তিমততার ভাবটি আমাদের অন্তরে উদ্দীপ্ত 
করে দেয়। তবে দেবীর এই বীর্ধ সংহারের নয়। 
পরস্ত সমগ্র বিশ্বকে মহাদর্বনাশ থেকে বক্ষাপূর্বক 
তাকে আত্মসতায়--খতে এবং সত্যে সুস্থির করে 
রাখবার জন্ত ৷” 

ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখ না থাকলেও দেবীর বাহন 
সিংহের পদতলে একটি হস্তিযুণ্ড থাকে । প্রচলিত 
বিশ্বাস, দেবী করীন্ত্রান্থত্রকে বধ করেছিলেন । ছুর্গা 
যেমন মহিষাস্থ্রকে বধ করেছিলেন বলে 'মহিষা” 
স্রমর্দিনী জগন্ধাত্রীও সেরূপ “করীল্জ্রান্থর- 
নিক্ছদিনী'। তত্বের দিক দিষ্ে দেবীর এই 
“করীন্দরান্থর-নিস্থদিনী নামটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । 
যে-কোন সাধনায় মনকে নংঘত করে বশে জানা 
সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের মন মত্ত 
করী, মত্ত মন-করীকে বশ করতে পারলে সাধনায় 
দিদ্ধিলাভ অবশ্ঠস্তাবী। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 
"মন করীকে যে বশ করতে পারে তারই স্বায়ে 


আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইতেট লিমিটেড, ১ম 


৮ দেবদেবী ও তাদের বাছুন, স্বামী নির্ঘলানন্দ, শ্রীইপ্রপব মঠ, ৩য় পংঞ্করণ, পৃ: ৩*৩--৪ 


৬৮৪ 


জগদ্ধান্ত্রী উদয় হন।.'.পিংহবাহিনীর সিংহ তাই 
হাতীকে জব করে রেখেছে ।৯ মত্ত মন-করীকে 
বশ করে সাধক-হৃদয়ে জগগ্ধাত্রীর প্রতিষ্ঠায়ই 
জগন্ধান্্রী-সাধনার সার্থকতা, পুজার পন্িসমাপ্তি। 

ধ্যানমন্ত্ের হ্যায় স্তবমন্ত্রেতে জগন্ধাত্রীরূপের 
তত্বটি অতি ুম্পই্। স্তবে দেবীর শ্বরূপগত তত্ব 
বর্শায় তাকে 'আধারভূতা” “শাক্তাচার প্রিয়? 
ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত কর! হয়েছে। 
'আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরদ্ধরে। ক্রুবে 
ঞ্রবপঞ্জে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোইস্কতে ॥ শবাকারে 
শক্তিরপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে। শাক্তাচার- 
প্রিয়ে দেবি জগন্ধাত্রি নমোহস্ততে ॥ অর্থাৎ, 
“ছে জগন্ধাত্রি, তুমি আধার ও আধেয়ম্বরূপিণী, 
তুমি ধারণ-শক্তিরূপিণী এবং সর্বকর্মবিধাত্রী, তুমি 
সনাতনী, শাশ্বতধামরূপিণী ও অবিচলিতস্বতাবা-_ 
তোমায় নমস্কার । তুমিই শিব, তুমিই শক্তি; 
তুমি সমস্ত শক্তিতে অবস্থিত! এবং তুমিই শক্তি- 
রূপিণী; তুমি শীক্তোচিত আচারে সন্ধষ্টা হও) 
হে দেবী জগন্ধাত্রি, তোমায় নমস্কার ।”১০ স্তবের 
প্রত্যেকটি বিশেষণই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। 
“দেবী “আধারভূতা”। অর্থাৎ তিনিই এই বন্থধা, 
বৈচিত্রময় বিশ্বের আধার বা অনন্তাশ্রক্ । আবার 
বিশ্বাতীত গ্বরূপে তিনিই একা, অদ্বিতীয়, তাই 
তিনি আধেয়া। তিনি ধৃতি শক্তির প্রভাবে বিশ্ব 
ধারণ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় ধৃতিরূপ।। 
সংসারের পুর? বা তারলোকস্থিতির দায়িত্ব বহন 
করেন, তাই দ্বেবীর এক নাম ধুরদ্ধরা। এভাবে 
সমগ্র বিশ্বের রক্ষণ, পালন, পোষণ, বর্ধনের গুরু- 
দায়িত্ব পালন করেও তিনি অনবসন্না, অবিকারা। 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--১৭ম লংখ্যা 
তাই তিনি ঞ্রবা, তিনি ধীর1। দেবী নিত্যা, তার 
বিধানও সনাতম, তীর শরণাগত ধার! তাদের ক্ষয়, 
তয়, বিনাশ নেই, তাই তাকে বল! হয় ফ্রহপদ।। 

“দেবীশক্তিস্থা, শক্তিবিগ্রহা, শাক্তাচারপ্রিয়! 
কেন? যে বিশ্বমহাশক্তি নিখিল জগতের সৃষ্ট 
স্থিতি-প্রলয়ের কারণীভূতা, দ্রেবী জগন্ধাতীর লহ 
বা স্থিতি তারই উপর, তাই তিনি শক্তিস্থা | দেবীর 
রক্তাম্বর, রক্তবর্ণ চক্রাদি আমুধ এবং বাহন সিংহ 
প্রভৃতির ভিতরও মহাশক্তির মহাপ্রকাশ। মায়ের 
মৃতিভাবনায় এমব শক্তিচিহ্ন রয়েছে, এজন্য তিনি 
শক্তিবিগ্রহা। তিনি আপন শক্তিপ্রভাবে সমস্ত 
বিশ্বজগতের গুরুতার নিত্যকালের জন্য ধারণ করে 
আছেন, তাই তিনি শাক্তাচারপ্রিয়। ।১১১ 

দুর্গ| ও জগদ্ধাত্রী শ্ববূপতঃ অভিক্া!। তাদের 
বিভিন্ন প্রণাম ও জ্তবাদিমন্ত্রে উহা! সৃম্পষ্ট । যেমন 
চণ্ীতে দেবতার তাকে “বিশ্বেখবরী ত্বৎ পরিপাপি 
বিশ্বং বিশ্বাস্মিক। ত্বং ধারয়ুসীতি বিশ্বমূ'১২--তুমি 
বিশ্বেশ্বরী, তাই বিশ্বকে পালন কর? তুমি 
বিশ্বাস্সিকা, তাই বিশ্বকে ধারণ কর-_ইত্যার্দ 
বলে স্তব করলেন। আরও বল! হয়েছে, “হুর্গা 
ভগবতী ভর্র। যক্পেদং ধার্ধতে জগৎ১*--তিনিই 
দুর্গা, ভগবতী, ভদ্রাঃ যিনি এই জগৎকে ধারণ করে 
আছেন। এখানেও ছুর্গ। ও জগন্ধাতী একেবারে 
এক হয়ে গেছেন। মহিষাস্থর বধের পর দেবতার। 
কৃতজতা জাপন করবার জন্য কবীর যেস্ত ৭ 
করেছিলেন তাতে তারা দ্বেবীকে জগদ্ধাত্রীরূপেই 
--জিগতাং ধাত্রীং-অবগত হয়েছিলেন। “এবং 
স্ততা সথবৈদিবো: কুম্দৈর্নন্দনোদ্তবৈঃ। অচিতা 
জগতাং ধাত্রীং তথ! গন্ধাুলেপনৈ: 1১৪ 


৯ শ্রীশ্রীরামকষণ কথামত, দমগ্র সংস্করণ, পৃ: ৭৩ 
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১২ শ্রশ্রচত্তী, ১১৩৩ 
১৪ এ ৪1২৯ 


১৩ এ, 


€।১৬ 


কাতিক, ১৩৯১] 


অপরপক্ষে জগদ্ধান্্রীর প্রপামমন্ত্রে তাকে ছুর্গ। 
বলেই সম্বোধন কর] হয়েছে । “জয়দে জগদানন্দে 
জগদেকপ্রপৃজিতে । জয় সর্বগতে ছুর্গে জগন্ধাত্রি 
নমোহদ্কতে ॥ দয়ারপে ঈয়াদৃষ্টে দয়ার্জে ছুখ- 
মোচনি । সর্যাপত্তারিকে ছুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ততে॥ 
-__হে ছুর্গে, তুমি জয়বিধারিনী ও জগতের আনন্গ- 
্বর্ূপিণী। জগতে একমাত্র তুমিই প্রকুষ্টরূপে 
পুজিত। ও তুমি সর্বব্যাপিনী,--তোষার জয় হোক, 
ছে জগগ্ধাত্র, তোমায় নমস্কার । হে জগদ্ধাত্রি, 
তুমি দয়াশ্বরূপা, কৃপাদৃ্িশ্বরূপা, করুণাময়ী, দুঃখ- 
বিনাশিনী, সর্ববিস্তবিনাশিনী ) হে ছুর্গের তোমায় 
নমস্কার ।+১$ 

পৃজার রীতিতেও ছূর্গ। ও জগদ্ধাত্রীর অভিন্নতা 
লক্ষণীয়। জগগ্ধাত্রী পূজায় দুর্গা পূজার রীতিই 
মুখ্যতঃ অনুসরণীয় । 'িগদ্ধাত্রী পৃ! ছুর্গ| পৃূজারই 
সংক্ষিপ্ত রূপ। দেবীমৃত্তি ছুর্গা প্রতিমার আদর্শে 
নিগ্িত, পার্থক্য কেব্ল দেবীর দূশবাহুর স্থলে 
চতুর্বাহছ। মহিষাহ্থরের অস্তর্ধান, দেবী উপবিষ্টা, 
লক্ষী সরন্বতীর স্থলে জয়া ও বিজয়া-_কাতিক 
গণেশের অন্থপস্থিতি। পৃঞ্জার রীতি ছুর্গ। পুজার 
মতোই । কেবল ঝষ্ঠ্য।দি কল্প, নবপন্্রিকা স্থাপন 
ও বোধন হয় না। নবমী তিথিতে একই দিনে 
ছুর্গ। পূজার রীতি অন্দারে পপ্ুমী, অষ্টমী ও 
নবমী পুজা অনুষ্ঠিত হয়।১* তাই এই পুষ্জা 
যেন ছূর্গা পৃঞ্জারই সংক্ষিপ্ত একটি আকার, ক্ষুত্ 
সংস্করণ । 

পণ্ডিতদের অহুমান জগদ্ধাত্রী পুজার সথচনা- 
কাল অগ্াদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি । ককিন্বস্তী 
অনুদারে নধীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধান্জী 


পপ ৯. উস 


জগন্ধাত্রী-তত্‌ 


৬৮৫ 


পূজার প্রচলন করেছিলেন। বাংলার নবাৰ 
আঙিবর্দি খার কারাগার থেকে যুক্তি পেয়ে যখন 
মহারাজ রুষচন্ত্র নৌকাযোগে যুশিদাবাদ থেকে 
নদীয়া প্রত্যাবর্তন করছিলেন, সেই সময় দুর্গা" 
পৃজীর কাল উত্তীর্ণ। নৌকা থেকেই ঢাকের 
বান্ত শুনে মহারাজ জানতে পারেন যে, সেদিন 
বিজয়! দশমী । সেই বৎসর দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান 
করতে ন। পারা ছুঃখে কাতর হওয়ায় দেবী ছূর্গা 
স্বাকে জগন্ধাত্রী মৃতিতে দেখ। দিয়ে একমাস পরে 
কাতিক মাসের শুরু পক্ষের নবমী তিথিতে 
জগদ্ধাত্রী পূজার নির্দেশ দিয়েছিলেন । তাদসারে 
মহারাজ কৃষচন্্র সবপ্দৃষ্ট দেবী প্রতিমা নির্ধাণ 
করিয়ে ধৃমধাম দহকারে কার্তিকের শুলা নবমীতে 
পূজ| করেছিলেন ।-**মহারাজ রুষ্ঠচন্্র সাড়দ্বরে 
জগন্ধাত্রী পৃজ্জা করে এই দেবীর অর্চনাকে জনপ্রিয় 
করে তুলেছিলেন। তাকে অন্থ্সরণ করে কৃষণ- 
চক্রের হুহদ্‌ চন্দননগরের ইন্্রনারায়ণ চৌধুরী 
চন্দনন্গরে জাকজমক সহকারে জগদ্ধাত্রীপূজ 
করেছিলেন--এবপ প্রসিদ্ধ আছে। এখনও 
কুষ্চনগরে এবং চন্দননগরে সাড়ম্বরে সার্বজনীন 
জগদ্ধাত্রী পৃ্জ। অন্ঠিত হয়ে খাকে ১? 

জগছ্ধাত্রী পৃজার স্থচনা-কাল এবং প্রবর্তক 
সন্বদ্ধে প্রপসিদ্ধিযাই থাকুক না কেন, যে সাধক 
অনন্যচিত্ত হয়ে ইহকাল-পরুকালের সর্বপ্রকার 
চাওয়া-পাওয়াকে উপেক্ষা করে নির্মল নিষ্কাম 
গ্রীতিতে ধৃতিরূপিণী জগন্ধাত্রী মূর্তিতে মন-গ্রাণ 
নিবি করতে পারেন, তার হৃদয়ে জগগ্ধাত্রী উদয় 
হন। এখানেই তার পূজার সার্থকতা । সাধনার 
পরিসমাণ্তি। 


১৫ স্তবকুন্াঞ্জলি, স্বামী গন্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্ধালয়, ৯ম সংস্করণ, পঃ ৩৩৪১৩৩৭ 
১৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ, ৩য় পর্ধঃ ডঃ হংসনারায়ণ ভষ্টাচাষ, ১ম সংস্করণ, 


গৃঃ ৩৩২ 


১৭ হিন্দুদের দেব্দেবী £ উদ্ভব ও ক্রমুবিকাশ, ওয় পর্ব, ভঃ ছংপনারয়ণ তট্টাচা, ১ম সংগ্করণ, 


গ্‌ঃ ৩২৯৩০ গ্রবং ৩৩২ 


স্বামী বিবেকানন্দ, সংস্কৃতচর্চ৷ ও নবজাগরণ 
ডক্টর গোবিন্দগ্রোপাল মুখোপাধ্যায় 
[পূরবাৃতি 


জাতির উন্নতি তাহার সংস্কৃতির উপর 
নির্ভরশীল। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যেহেতু সংস্কৃত- 
ভাষার মণিমগুষায় নিবন্ধ, সেইগন্ত শ্বামীজী এই 
ভাষার সর্বস্তরে বাপক প্রচার ও অন্ুশীঙ্গনের 
দ্বারা সংস্কৃতির মানকে উন্নত করিতে উদ্দাত্ত 
আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন £ 
“জনমাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, 
তাছার্দিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষন্ন 
অবগত হউক? কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু 
প্রয়োজন । তাহাদিগকে কৃষ্টি দিতে চেষ্টা কর, 
যতদিন পর্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, 
ততদিন জনসাধারণের স্থায়ী উন্নতির আশ 
নাই।” আর্জিকার দিনে শিক্ষার মাধ্যম এবং 
নান! ভাষার বাদ[বস্থাদের মধ্যে স্বাধীন ভারতের 
শিক্ষাপন্ধতির যথার্থ দিঙ্‌নির্ণয়ে স্বামীজীর এই 
গভীর চিন্তা-প্রস্থত উপরোক্ত মস্তবাগুলি মকলেরই 
বিশেষভাবে অন্ধাবন করা উচিত। আমরা 
অনেক সময় শিক্ষাকে সর্বধাধারণের সহঞ্জগভ্য 
করিবার অত্যাগ্রছে কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমেই 
সর্ব শিক্ষ। দিখার গন্য ব্স্ত হইয়। পড়ি এবং তাহার 
ফলে যে মূল তাষা হইতে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত 
প্রাদেশিক ভাষাগুলি নিঃহ্গত হইয়াছে-_-দেই 
সংস্বতভাষাকে সমূলে উচ্ছেদ ব৷ নির্মূল করিতেও 
আগ্রহী হই্য়াছি। 

শিক্ষার মাধ্যমের অবনমন নহে, উত্নক়নের 
ছবারাই যাহারা সমাজের নিমন্তরে পড়িয়া আছে 
তাহাঙ্গেরর উপরে তুলিতে হুইবে। স্বামীজী যেন 
তাহার অত্্রান্ত গিবাদৃ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন 
যে ভারতবর্ষে চতুর্দিকে অশান্তির দাবানল 
ছঢ়ইা। পণ থাং “শান। ভাগে বিভক্ত এই 


জাতি ক্রঘশঃই আরও বিভক্ত হইয়া! পড়িবে ।” 
ইহার প্রতিকারের একমাজ অব্যর্থ উপায় তিনি 
নির্দেশে করিয়াছেন £ “নিমজাতীয় ব্যকিদের 
বলিতেছি--তোমাদের অবস্থার উন্নতি করিবার 
একমাজ্জ উপায় সংস্কতভাষা শিক্ষা করা 1... 
জাতিতেদের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য 
আমিবার একমাজ উপায় উচ্চবর্ণের শক্তির কারণ- 
ধ্ূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা”_-“তারতে 
সংস্কৃতভাষা ও মর্ধাদ। সমার্থক |” 

স্বামীগীর এই গভীর উক্তির মধ্যেই বোঝ 
যায় ঘষে দেশের পুনরুজ্ীবনে সংস্কৃততাষার কি 
বিশি্ ভূমিকা! নিণ রহিয়াছে। ইহ! তিনি 
যেভাবে উপলব্ধি কারয়া ছিলেন, তাহার পূর্ববতা 
রাজ] রামগ্োহন প্রভৃতির উপলব্ধি করিতে 
পারেন নাই। তাই রামমোহন গ্রভৃতির। সংস্কতকে 
উপেক্ষা করিয়া ইংরেজী ভাষ। শিক্ষা ও তাহার 
প্রবর্তনের দিকেই ঝু'কিয়াছিলেন। অথচ একটু 
লক্ষ্য করিলেই স্বামীজীর উক্তির অন্রাস্ত নত্যতা 
উপলব্ধি কর! যায়। নব্জাগরণের যে তরঙ্গ 
আমাদের আঘাত করিল তাহাতে আত্মসচেতন 
হইয়া আমাঘের প্রথম দৃষ্টি পড়িল নিজেদেরই 
অনস্ত সম্পদের প্রতি, যাহা আমাদের এতদিন 
অনাদরে ও অবহ্লোয় সংস্কততাবার মঞ্ুযায় 
স্থক্ষিত হুইয়। ছিল। বিপুল উদ্ন্ন ও উৎনাছে 
আবার নৃতন করিয়! তাহার চর্চা আরস্ত হইল, 
অবশ্ঠ প্রধানত; ইংরেজশাপকদ্েরই প্রেরণায় ও 
পৃষ্ঠপোষকতায় ৷ এশিয়াটিক দোপাইটি, কলিকাত। 
সংস্থত কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হুইল এবং ষে দৰ 
বরেণ্য মনীষী বাঙলাতাষ। ও লাহিত্যের পধধিকৎ 
যেমন বস্কিমচজ, বিষ্ঞানাগর, মাইকেল মধুস্ধন, 


কাতিক, ১৩৯১] 


রামেম্রহ্লার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্নাথ 
পর্যস্ত সকলেই সংস্কৃতভাষা গভীর ও ব্যাপক 
অন্থশীলনের দ্বারাই বাঙলাভাষাকেও ্বকীয়- 
মহিমায় গ্রতিষিত করিতে সক্ষম হইলেন এবং 
ইছার ফলে জাতির মধ্যে এক আশ্চর্য মর্ধাদা- 
বোধও ফুটিয়া উঠিল। 

সংস্তভাষার এই ভূমিকা অন্য কোন ভাষার 
দ্বারা পালিত হওয়া যে সম্ভব নহে, তাহাও 
স্বামীজী যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই 
তিনি বলিয়াছেন : “এমন একটি মহান পবিজ্র 
ভাষ৷ গ্রহণ করিতে হুইবে, অন্য সমৃদয় তাষ। ঘাহার 
সম্ভতিত্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষ।। ইহাই (ভাষ! 
সমন্তার) একমাত্র সমাধান ।” অনেকে মনে করিতে 
পারেন ঘে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের ভাষা- 
গুলি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত বলিয়। সংস্কৃতের ব্যাপক 
অনুনীলনের ফলে তাহাদের ন। হয় সমৃদ্ধি হইতে 
পারে, কিন্তু দক্ষিণ দশের তাষাগুলির তো! 
তাহাতে কিছু লাভ হইবে না। কিন্তু ম্বামীজী 
সে সম্বদ্ধেও যার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে প্দ্রাবিড় 
ভাষামকল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইতেও পারে, 
নাও হইতে পারে, কিন্তু এক্ষণে বাস্তবক্ষেত্রে 
উহ্বার। প্রায় সংস্কৃতই হইয়া দাড়াইয়াছে, দিনের 
পর দিন নিজেদের টৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই এই 
আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে ।” 

স্বামীজী এইভাবে কি ভাষা সমন্তার সমাধানে, 
কি জাতীয় পুনরুজ্জীবন্ে, কি এক্য বিধানে 
সন্বতৈর অপরিহাধ ভূমিকাকে অভ্রাস্তভাবে 
নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন। শুধু নির্দেশমান্র নহে 
নিজজীবনেও একাস্ত আগ্রছের সঙ্গে কঠোর 
পরিশ্রম সহকারে তিনি এই ভাষা অস্ধুশীলন করিয়া 
ছিলেন। এবং সেই ভাষাতে অসাধারণ দক্ষতা ও 
লাত করিয়াছিলেন। তাহার পরিচয় পাওয়। যায় 
তাহার রচিত সংস্কতভাবায় লিখিত নানা স্তোন্রে 
ও পত্রে। তাহার সংন্কতরচনা। সংখ্যায় বা কলেৰরে 


স্বামী বিবেকা নঙ্গ, সংস্কৃতচর্চা ও নবজাগরণ 
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যৎসামান্ত হইলেও সেইটুকুর মধ্যেই তাহার এই 
ভাষাতে অসাষান্ত দক্ষতার সাক্ষ্য উৎকীর্ণ হয় 
আছে। তিনি পাশিনি ব্যাকরণের বিশেষ 
অন্থুরাগী ছিলেন এবং তাহা আয়ত্ত না করিলে 
যে সংস্কিত তাষায় দক্ষতা অর্জন করা যায় 
না, তাহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য 
তিনি একটি পঙজ্জে তাহার বন্ধু প্রম্দাবাবুকে 
লিখিয়াছিলেন £ “পাপিনি-কৃত সর্বোৎকষ্ট ব্যাকরণ 
আয়ত্ত না হইলে খৈদিক ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান 
হুওয়] অপন্তভব, এই বিবেচনায় উজ ব্যাকরণের 
আব্শ্কক।* 

প্রাচীনকালেও সেইলস্ত ছয়টি বেদাঙ্গের 
প্রণঙ্গে ব্যাকরণকেই মুখ্যস্থান দেওয়া হইয়াছে, 
মুখং ব্যাকরণং শ্বৃতমূ* --এই উক্তির মধ্যেও ইহারই 
সমর্থন পাওয়া যায়। বেধচর্চার পুন: প্রবর্তনই 
স্বামীজীর মুখ্য লক্ষ্য হইগ্জেও তিনি ইহ। জানিতেন 
যে ব্যাকরণই তাহাতে প্রবেশের ছাবন্বরূপ। 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপন করার পর ব্র্মচান্ী ও 
সক্স্যাসীদ্দের তিনি নিজেই জীবনের শেষ দিন 
পর্যস্ত এই বেদ উপনিষদারদি এবং সেইসঙ্গে 
পাণিনির ব্যাকরণও স্যত্ধে পড়াইয়াছেন। 

সংস্কৃতের প্রতি একান্ত অনুরাগ সত্বেও ম্বামীজী 
ইহার অন্ধ স্তাবক ছিলেন না। পরবতী কালে 
রাঁজন্বর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলী ও 
কবিগণ নিজেদের পাগ্ডিত্য জাহির করিবার জন্তু 
এবং রান্যবর্গকে চমধ্কৃত করিয়া কিছু আশু লাত 
ও যশের লোতে যে কৃত্রিম সংস্কৃত রচনাবলী 
রাখিয়। গিয়াছেন স্বামীজী তাহার প্রতি তীব্র 
কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি যথার্থই মন্তব্য করি- 
যাছেন যে ইহ। অবক্ষয়ের হুম্পই চিহ। এ বিষিয়ে 
তাহার তীব্র শ্লেপূর্ণ মন্তব্য সকলেরই বিশেষ 
প্রণিধানঘোগ্য ১ “সংস্কৃতের দিকে দ্বেখ দ্িকি। 
'্রাক্মণের” সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংসা 
তাহ দ্বেখখ পতঞ্জলির “মহাতাস্; দেখ, শেব-- 
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আচার্য শঙ্করের তাস্ক দেখ, আর অর্বাীনকালের 
সংস্কত দেখ। এখুনিই বুঝতে পারবে যে যখন 
মান্য বেঁচে থাকে, তখন জেস্ত-কথ। কয়, মবে 
গেলে মরা-তাবা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নৃতন 
চিন্তাশজির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা তাব 
রাশিকৃত ফুলচন্দন দিয়ে ছাপীবার চেষ্টা! হয়। 
বাপরে, সেকি ধূম-দশপাত লম্বা লম্বা 
বিশেষণের পর ছুম্‌ কনে--রাঁজা আসীৎ, || 
আহাহা! কি প্যাচওয়া বিশেষণ, কি বাহাছুর 
সমাস, কি শ্রেয় !--ও সব মরার লক্ষণ। যখন 
দবেশট! উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এই সব 
চিহ্ন উদয় হল।” 

দেশে সংস্কৃতির পুঅরুজ্জীবনের জন্ত আজ 
বীহার। চিস্তা করিতেছেন, তীহার্দিগকেও 
স্বামীজীর উপরোক্ত তীব্র মন্তব্যগুলি ম্মরণে 
রাখিকাই ইহাকে পু্রুজ্জীবিত করিতে হইবে এবং 
তখনই সংস্কতর যথার্থ মহিমা সমস্ত 
কক্ধিমতার আবরণমুক্ত হইয়। সমুজ্জগরূপে প্রকাশ 
পাইবে । সেই মহিমার সন্বন্ধেও ম্বামীজী তাহার 
অপরূপ ভাষায় সচেতম করিয়! গিয়াছেন £ “এই 
জাতির ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নীতিশান্ত্,। পৌর- 
বিজান প্রভৃতি সবকিছুই যেন কবিকল্পনার পুস্প- 
বেদীতে স্থাপিত ছিল এবং সেগুলিকে অন্ত যে 
কোন তাষা অপেক্ষা স্ন্গরতররূপে প্রকাশ 
করিয়াছিল এক বিচিত্র ভাবা-যাহার নাম সংস্কৃত 
ব। পূর্ণা্ণ তায | 

স্বামীজীর নিজন্ব রচনাবলী প্রধানতঃ বাংল! ও 


শী াশীঁি তিশা বাশি পিশিপস্পীক্পিসত ১০ এপ পি সীল পস্ি 
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[ ৮৬তম বর্ধ--১*ম লংখ্য। 


ইংরেজী ভাষায় নিবন্ধ হইলেও এই পূর্ণা্ 
ভাষাতেও তিনি যে উদাত্ত আহ্বান তাহার 
অন্গুগত শিস্ত শরচ্চন্্ চক্রবর্তীকে উপরক্ষ্য করিয়া 
জগত্বাসীকে শুনাইয়া গিয়াছেন তাহ। ষেন মন্ত্রের 
মতোই দিব্যম্পন্দনে স্পন্দিত এবং সকলের হ্াদয়- 
মন্দিরে উৎকীর্ণ করিয়া রাখার মতে! । আমর! 
্বামীজীর সেই সংস্কৃত রচনাটুকু উদ্ধৃত করিয়! 
আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করি যাহাতে 
সকলেই উপলব্ধি করিতে পাবিবেন যে স্বামীজী 
সংস্বতের কোন্‌ জীবস্ত প্রতিমাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন £ 
“যাচে পুনস্তং লোকগুকুং মহাসমন্বয়াচার্ধ 
শ্র১*৮ রামকৃষং আবির্ভবিতুম তব হাায়োদেশে, 
যেন বৈ কৃতরুতার্থস্বং আবিষ্কৃতমহাশৌর্ধ: লোকান্‌ 
সমুদ্ধতৃং মহামোহসাগরাৎ সম্যক যতিয্বসে । ভব 
চিরাধিষ্িত ওজসি। বীরাণামেব করতলগতা 
মুক্তিঃ ন কাপুক্রষাণাম। হে বীর, বদ্ধপরিকর! 
ভবত, সম্মুখে শত্রবঃ মহামোহক্বপাঃ। “শ্রেয়াংসি 
ব্হবিদ্নানি' ইতি নিশ্চিতেহপি সমধিকতরং কুরুত 
যত্তুম। পশ্ঠত ইমান লোকান্‌ মোহগ্রহগ্রস্তান্‌। 
শৃণুত অধৈতেষাং হৃদয়তেদকরং কারুণ্যপূর্ণৎ 
শোকনাদম। অগ্রগা তবত, অগ্রগা হে বীর, 
মোচযনিতুং পাশং বদ্ধানাং, ঈথরিতুং র্লেশতারং 
দীনানাং ভ্যোতয়িতুং হ্থাদয়াদ্বকূপং অজ্ঞানাম্‌। 
অভীরতীরিতি ঘোষয়তি বেদাত্তড়িগ্ডিম:। ভুয়াৎ 
স তেদায় হ্থায়গ্রন্থে: সর্বেষাং জগন্লিবাপিনা ষিতি ।” 
তবৈকাস্তপুভতাবুকঃ বিবেকানন্দ: । 


সপ পিপিপি শিস পপ শা "ঠা বর পি পপ পপ শা ই সত ৮৮ ০ এপস সপ 





গু ভ্রম সংশোধন ৬ 
'উদ্বোধম জট ১৩৯১-মংখ্যার ৩০৩ গৃষটয় দ্বিতীয় কলমে নিচ থেকে চতুর্থপঞ্চম লাইনে 
“ডাঃ বিপিন বসুর স্থলে পড়তে হবে 'ভাঃ বিপিন ঘোষ” । 
উল্লেখ্য যে, এই ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ কৃষ্ণময়ীর মাতুল পৃজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দের 
পূ্বাশ্রম সম্পর্কে আত্মীয় এবং স্থতি-প্রবন্ধের লেখিকা শ্রীমতী উ্নাশশী বহর পারিবারিক সম্পর্কে 
দদামশায়। ডাঃ ঘোষের অনুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে অতি স্থক্্ পদার্থ দেখিতে গিয়া বলরাম-তবনে 
 তিগবান শ্রীবামকূফের পমাধির ঘটন। 'ছ্রপ্ররামকফলীলা প্রসঙ্গ গ্রন্থে বর্ণিত। 


বেদাস্ত ও ব্রহ্মসূত্র 
ভক্ঈর বিষুপদ ভট্টাচার্য 


[ তান্র: ১৩৯১ সংখ্যাব পর ] 


মন্ত্র ওব্রাহ্ষণাত্মক বেদেব্‌ কর্মকাণ্ডের সহিত 
মীমাংসার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক । মীমাংস| বা কিচাবের 
একটি স্থনির্টি্ পদ্ধতি আছে--্রাঙ্ষণগ্রন্থের 
মীমাংসামূলক অংশগুলির মধ্যেই সেই পদ্ধতির 
সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি । পরবর্তী কালে সর্ব- 
বিধ শাস্ত্রীয় বিচারের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি অনুম্থত 
হত। শাগ্রকারগণ এক এক বিষষ্বের মীশনাংার 
জন্য যে অধিকরুণথ বচন! করতেন, তার পাঁচটি 
স্থমির্দিই অবয়ব তারা নির্দেশ করে গেছেন, 
যেগ্চলি একটি কারিকায় সংকলিত হয়েছে । সে 
কারিকাটি ₹চ্ছে__ 

*বিষয়ো বিশরশ্চৈৰ পূর্ববপক্ষস্তথোত্তর£। 

নির্ণযশ্ডেতি পরচাঙ্গং শান্ত্রেহধিকরণং স্মৃতম্‌ ॥” 
শাস্ত্রীয় ন্চারের গ্রথম অংশটির নাম--বিষয়? 
অর্থাৎ, বিচার্ধ বিষয় বা (0010 01 ৫1900551019 | 
দ্বিতীয় অবয়বটির নাম--বিশয়+ বা “সংশয় । 
কেননা, কোন বিষয়বস্ত সম্পর্কে বিতিষ্ব সম্প্র- 
দায়ের অ'চার্ধগণের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত 
থাকতে পারে, যার ফলে নিরপেক্ষ জিজ্ঞান্থর মনে 
সন্দেহের উদ্রেক হওয়া খুবই ম্বাতাবিক। এবং 
এই সন্েহই সকল জিজ্ঞাসার মূল। সন্দেহ 
নিরসনের জন্যই বিচারের অবতারণা করা হয়ে 
থাকে, নান! যুকতি-তর্কের উপস্থাপনা করা হয়ে 
থাকে। যদি কোন বিষয় সম্পর্কে কারও মনে 
কোন সংশয়ের উদ্রেক না হয়, তবে বিষয়ের 
সম্যগজ্ঞানলাভের জন্য কোনও আগ্রহও জন্মাতে 
পারে না। সেইজন্য শান্ত্কারগণ অতি ম্পষ্টভাবেই 
বলেছেন ; “সন্দি্জে হর্থে স্তার়ঃ গ্রবর্ততে ন 


নির্ণীতে |” '্যাপ্বস্থজ-কার মহধি গৌঁতমও তাই 
বলেছেন 2 “যন্ত্র সন্দেহস্তব্রৈবসৃতবোত্তর প্রসঙ্গ; 1” 
সংশয়ের অবতারণার পর বিকল্পিষ্ত মতগুলির মধ্যে 
যেটি বা যেগ্তুপি কোন এক বিশেষ শাস্ত্রের হিতে 
গ্রহণীয় বলে স্বীকৃত নয়, সেগুলির পক্ষে প্রতিবাদি- 
গণের অন্কূল যুক্ষি উপস্থাপনা কর! হয়ে থাকে, 
যাকে বলা হয় “পূর্বপঙ্গ' ৷ অনস্তর পূর্বপক্ষ' খগ্ুনের 
জন্য প্রত শাস্ত্রের দৃষ্টিতে যে যুক্তিবিন্যাস, তাকে 
'উত্তরপক্ষ' বলে অভিহিত করা হয়। এবং সব 
শেষে নির্ণয় বা পি্কাস্তটি নির্দেশ করা হয়ে থাকে। 
এক একটি অধিকরণের এই পাচটি করে অবয়ব 
্বীকৃত হয়ে থাকে । মহধি জৈমিনি বৈদিক ব্রাঙ্ধণ 
গ্রস্থসমূছের অস্তর্গত কর্মকাণ্ডে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ 
মূলতঃ যজ্জনন্বস্বীয় মীমাংসাগুলির উপর নির্ভর 
করেই তার দ্বাদণাধ্যায়ী 'পূর্বমীমাংসা-সুত্র রচনা 
করেন। (জমিনীয় পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের প্রথম সঙ 
'অথাতো৷ ধর্জিজ্ঞাসা+র সঙ্গে ব্রাহ্মণ, এবং কষ্প- 
সুজ্ের; “অথাতোশ্চেতিপূরুষাণাং মীমাংসা” 
(শতপণব্রাক্ষণ ৮.৭.৪. ১২), "অথাত:ঃ প্রয়াণশ্যৈব 
মীমাংল।” (বৌধায়ন শ্রোতস্থত্র ৬৯ এবং ১০১ ১৭), 
“অথাত আগ্রীপামেব মীমাংলা” (এ ১০১১১), 
প্রভৃতি বাক্যের সুম্প্ই সাদৃশ্তট লক্ষ্য করার 
যোগ্য ॥* 
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আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ বৈধিক ব্রাক্ষণপ্রস্থনমূছেরই 
আস্তম দুই ভাগ--তাই উপনিষদ্‌কে বল হয়ে 
থাকে বেদাস্ত। আরণ)ক ও উপনিষদদের মধ্যে 
বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিরূপতা 


৫ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে “জৈনিনী় পূর্বমীমাংসা-সথজের অন্তর্গত সুত্র-সংখ্যা 
প্রায় ২৭** এবং এগুনিকে বিষয়ব্ন্ত অচ্ুমারে প্রায় ১**টি অধিকরণে বিন্যস্ত কর] হুইয়াছে। 


৬৪৩ 


আমর! লক্ষ্য করে থাকি । বৈদিক যজ্ঞের পুত্র-পঞ্জ- 
ছিরপ্যাপ্ি ফল ক্ষয়িষু সুতরাং যোগক্ষেম ঘা 
জীবনের রক্ষা ও উপচয়ের দিক দিয়ে তার উপ- 
যোগিতা৷ থাকলেও আত্যস্তিক, অক্ষয় শাস্তি তার 
দ্বারা লাভ করা অসম্ভব। বৈর্দিক কর্শাল্ুষ্ঠান 
অবিস্তামূলক এবং আত্মতত্বজঞানই বিষ্া। বিদ্যা 
ও অবিষ্ভা পরুষ্পর অত্যন্ত-বিলক্ষণ, এদের ফলও 
অত্যন্ত তিম। অবিষ্ঠা সংসারব্ষপ বন্ধের কারণ, 
আর বিদ্যা অমৃতত্ব বা মোক্ষের জনক । একদিকে 
সংসার, প্রেয়:, অবিস্তা! ) অপরদিকে মোক্ষ, শ্রেয়ঃ 
এবং বিদ্া। কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার 
সংবাদের মধ্য দিয়ে এই দুই মার্গের স্বরূপ পরিষ্ফুট 
হয়ে উঠেছে । ইন্দ্িয়গোচর বাহু জগতের প্রতি 
আমক্তিই সকল বন্ধনের মূল; তাই ম্বতাবতই 
বহিষ্থ ইন্জরিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রিত কৰে তাদের বৃত্তি 
আমাদের অন্তরতম প্রত্যগাত্মার অতিমুধী করাই 
আত্মাক্ষাৎকাররূপ বিদ্যা! অর্জনের প্রধান উপায়। 
এইভাবে ব্রাঙ্মণের কর্মকাণ্ডে-যেখানে যজ্ঞের 
ছিল একচ্ছত্র প্রতুত্ব, আরণ্যক ও উপনিষদ্রূপ 
জ্ঞানকাণ্ডে তার পরিবর্তে আত্মতত্বকেই সকল 
জিজ্ঞাসার কেন্দ্রস্থল প্রতিঠিত করা হয়েছে। 
আত্মা, ঈশ্বর, জীব, জগৎ, হ্ত্িরক্রিয়া, জন্ম, মৃত্যু, 
কর্মফল, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি অতি গহন দার্শনিক 
জিজ্ঞাসাই উপনিষদে গুরুশিষ্যগণের পরম্পর সংবাদ, 
নানা উপাখ্যান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উৎসাবিত 
হয়েছে। বিতিম্ন উপনিষর্দের মধ্যে আপাত- 
দৃহিতে নানা বিশংবাদ লক্ষিত হতে পারে বটে। 
কিন্তু যার! শ্রুতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রমাণ বলে শ্বীকার 
করে থাকেন, এবং যাদের দৃষ্টিতে উপনিষদ্ই 
শ্রতিশিবম রূপে প্রতিভাত, তারা কখনও 
উপমিষদের কোন বাক্যকেই 'অগ্রমাণ? » ভ্রান্ত 
বলে শ্বীকার করতে পারেন না। যেযে অংশের 


সী শপ০৯-০-৪জ পি পক 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্য---১*ম সংখ্যা 


সঙ্গে আপন সিন্ধাস্তের সংগতি সম্ভব শুধু সেই সেই 
অংশেরই গ্রামাপ্য গ্বীকার করা এবং অবশিষ্ট 
অংশকে ভ্রান্ত ও অপ্রমাণ বলে উড়িয়ে 
দেওয়া--ওপানযদ-ব্রন্ষবার্দীদের কাছে এই 
পদ্ধতি কখনও গ্রহণীয় হতে পারে না। 
যেমন লোকায়তিক বা চাবাকপন্থীরা বেদকে 
'আয়ে। বেদন্ত কণারো৷ ভওধূর্তনিশাচরা: বলে 
বিদ্রপ কবে থাকে বটে, অথচ নিজেদের 
'ভূতচৈতন্তবাদ” সিদ্ধান্তের প্রামাণ্যস্থাপনের জন্য, 
এব বেদমূলক তব প্রর্শন করবার জন্য প্রয়োজনের 
তাগিদে 'বৃহদারণ্যক উপানিষদের* অন্তর্গত মৈত্রেষী 
ব্রাহ্মণ থেকে মহাষ যাজ্ঞবক্কের উক্তিকে প্রমাণরূপে 
উদ্ধার করতেও তার! কুণ্ঠিত হয় না। ওপনিষদ 
্রহ্ষবাধী দার্শনক সম্প্রদায় বেদের সামগ্রিকভাবে 
প্রামাণ্য খ্বীকাণ করে থাকেন । তাই উপনিষদের 
আপাতবিরোধী উক্ভিসমূছের মধ্যে সামগস্ত ও 
সমন্বয় স্থাপনের পন্ত তাগা ততই তৎপর । 
বেদের তাপ শিধারণ কিভাবে করা সম্ভব, 
আপাত-বিসংবাধী উক্তিমমূহের মধ্যে কিভাবে 
অধিরোধ গ্রধর্শন করতে হবে, সে অহ্বন্ধে 
তার কয়েকটি উপায় নির্দেশে কণে থাকেন, 
যেগ্তুলি একটি কারিকায় সংগৃহীত হয়েছে। 
সেটি হল £ 

“উপক্রম্যোপসংহা রা বভ্যাসো পৃর্ণতি। ফলম্‌। 

অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপধ্য নির্ণয়ে ।”* 
উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস বা অপকৃৎ্ আবৃত্তি, 
অপূর্বতা বা অভিনবত্ব, ( অর্থাৎ প্রমাপাস্তরের 
অগোচরত্ব) ফণ বা! প্রয়োজন, অর্থবাদ বা 
প্রশস্তি এবং উপপত্তি ব যুক্তি-_-এই কয়টির 
দ্বারা শান্ত্রের তাৎপর্য বা অভিপ্রেত অর্থ নির্ধারণ 
কর] সন্ভব হয়ে থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদের 
ষষ্ঠাধ্যায়ে আরুণি এবং শ্বেতকেতুর সংলাপের 


৬ 080916৫ 10 076 921%80919910-98100621)2 ( 701779018]09-0875879 ) 8100 


৪80190 10 1175 7311)81-991001)102, 


কাতিক, ১৩৯১ 


স্বামী বিষেকামন্গ ও কলকাতার ভাষা 


৬৯১ 


সাহাযো অদ্বিতীয় ব্রহ্মষতত্ধের উপদেশ করা? ( ছা. ৬.১৪.২ )--এই বাক্যের সাহায্যে । 


হয়েছে। প্রারস্তেই “একমেবাত্বিতীয়ম্ঠ এই | 
প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ হয়েছে । (ছা. ৬.২.১) উপসংহারে : 


“এীতাত্মামিদং সর্বমূ” (ছা, ৬.৮.৭ ) এই উক্তিতে 
তাই প্রতিঠিত হয়েছে। এইভাবে উপক্রম ও 
উপপংহারের একবাকাত ব্রহ্ষে্ অদ্ধিতী য়ন 'প্রতি- 
পাদনেই এই উপদেশের তাৎপর্ধনির্ণয়ের পক্ষে 
অন্গকুল। এই অগ্যামেই “তত্বঘসি" এই বাকাটির 
নয়বার আবৃত্তি বা অভ্যাস দেখা যায়। এর 
দ্বারাও জীবব্রদ্ষের একাপ্রতিপাদনেই যে এই 
অপ্যায়ের তাৎপর্য তা নি:সংশয়ে অনধারিত হয়ে 
থাকে। এই উপ শেন ম্পূর্বত্বও আত্মার এঁক্য 
প্রতিষ্ঠার সহায়ক ; কেমন অন্য কোনও প্রমাণের 
হ্বারাই নেই এঁক্যপ্রতিপাদন পন্ব নয়। স্ৰপিচ 
আত্মৈক্য উপলদ্ধি ফন বা প্রয়োজনও এই প্রসঙ্গে 
হুম্পষ্টভাঁবে কীন্ভিত গয়েছে : “আচার্ধবান্‌ পুরুষে 
বে? তশ্ঠ তাবদেৰ চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্ে২থ সম্পতন্ত। 


আত্বৈত্ববিজ্ঞানের হাব! ব্রন্ধা ও জীবের 
অতেদেোপলব্িরূপ সৎসম্পত্তি বা “মোক্ষ' সাধিত 
হয়ে থাকে, তা ম্পঈভাবেই এখানে কীতিত 
হয়েছে। “উহ তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ__যেনাশ্রুতং 
শ্রাতং. তবত্যমতৎ মতমশিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্‌ 
(ছা. ৬.১.৩) ইত্যাদি বাঁকো আত্মৈকত্ববিজ্ঞানের 
অর্থবাদ ব! প্রশস্তি নিবন্ধ হয়েছে । এবং “যথা 
সোম্যৈকেন মৃৎ্পিণ্ডেন সর্বং মৃখ্ায়ং বিজ্ঞাতং শ্যাদ্‌ 
বাচারজ্তণং বিকারো। নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব 
লত্যম্” (ছা. ৬. ১.৭) প্রভৃতি উদ্লাহুরণের 
সাহায্যে উপক্রমে প্রতিজ্ঞাত আত্মার অদ্িতীয়ত- 
প্রতিষ্ঠার উপযোগী উপপত্তি বা যুক্তি উল্লিখিত 
হয়েছে । কেননা “একাকিনী প্রতিজ্ঞা ছি গ্রতিজঞা- 
তং ন নাধয়েখ,--যুক্ধিশুন্য কেবলমাত্র কোনও 
প্রতিজ্ঞাবাক্যের সাহাীধোে কোন দিম্ধান্তই 
প্রতিতিত হতে পারে ন1। [ ক্রমশঃ ] 


স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষ! 


ডর চিত্র! দেব 
[ পূর্বাহ্থবৃত্তি ] 


প্যারীচাদ ও মধুস্দনের পরে কালীপ্রসন্গ সিংহ 
কলকাতার নিজস্ব ভাষাষ লিখলেন, “ছিতোষ 
পাচার নকশা” (১৮৬২ )।২৭ বাস্তবিকপক্ষে 
সথতোম প্যাচার নকশা” অন্ঠান্ত রচনার তুলনায় 
অভিনব। লেখক কোথাও সাধুচলিত মিশিয়ে 
লেখেমনি ; শুধু তাই নয়, বানানেও মৌখিক 
বিকৃতিগুলিকে অনুপরণ করেছেন। আমরা মুখে 
বলি_-ক্যামন, কত্বে, আচেন, গ্যাল, বন্দ, কিন্ত 
লেখার সময় লিখি -কেমন, করতে, আছেন, গেল, 
বন্ধ ইত্যাদি। হুতোম তা করেননি । তার মুখের 





পলিপ 





৭ 


ভাষা লেখার ভাষ৷ প্রায় এক-_ব্যঙ্গের চাবুক এই 
ভাষাতেই ঝলসে ওঠে । 

আজ চড়ক। সকালে ব্রাঙ্গ সমাজে ব্রাঙ্ষর। 
একমেবাদিতীয় জশ্বরের বিধিপূর্বক উপালন। 
করেছেন-__-আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছুগগু 
করবেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য 
বড় ধূম করে কানীপুজে। করেছিলেন ও বিধব! 
বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের 
বাড়ি শ্ীবিষু। স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি 
করেননি । আজকাল ব্রাঙ্গধর্মের মর্ম বোঝা 


কেউ কেউ মনে করেন 'ছিতোম প্যাচার নকশা"র লেখক কালীপ্রপন্ন নন, তৃবনচন্জ্র 


মুখোপাধ্যায় । কিন্তু কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। ত্বৃবনচন্ নিশাচর" ছন্সমামে সমাজ 
কুচিত্ত্র' লিখেছিলেন, ন্ুতোম পাচার নকশা+ তার লেখা হলে এ গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন ছিন ন।। 


৬৪২ 


ভার, বাড়িতে ছুর্গোৎসবও হবে আবার ফি 
বুধবারে লমা্জে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মদ়্াকান্া 
কাদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্র! না মহারাষ 
ব্রাহ্মণ? যে বেতাল সংস্কৃত পঙ্গ ভিন্ন অন্য 
ভাষায় তাকে ডাকলে তিনি বুজতে পারবেন 
না আড্ডা থেকে না ডাকলে শুন্তে পাবেন 
না ৫ 

ইতোমী ভাষাতেও সাধু ভাষার কয়েকটি শব্দ 
চোখে পড়ে, যেমন,---১ক্ষু, মুদ্রিত, মহা রাষ্ ব্রাঙ্মণ, 
বিধপূর্বক প্রভৃতি । কিন্তু তা দত্বেও এতে আছে 
কপকাতার মৌখিক তাষার বৈশিষ্ট্যটি। মনে হয়, 
স্বামীজী যে কলকাতার ভাষার ওপর জোর দিতে 
চেয়েছিলেন নে এই প্রাণবন্ত ভগ বা বৈশিষ্ট্যের 
জন্তই। বাঁর। কর্পকাতার ভাষার বিরুতিটুকুকেই 
বড় করে দেখেছিলেন স্বামীতী তাদের দলতুকত 
নন, তিনি এর অন্তমিহিত শক্তিটিকে অসামান্ব 
ধীশক্তির ছারা প্রত্যক্ষ করে ছিলেন । 

হুতোম দেখেছিলেন তৎকালীন কলকাতা বু 
লেকের কুঅত্যাপস শখোধরাতে গেলে ঝাজালো 
ভাষ। চাই । সেই প্রয়োজন হুতোমা ভাষা মেটাতে 
পেরেছিল। বঙ্ধিমচন্ত্র হুতোমী ভাষার শক্তিকে 
খ্বীকার করেননি ।২৯ কিন্ত হছুতোমের নিজের 
তাষায় “হতোমের নকশ। বঙ্গদাহিত্যে নৃতন গহনা 
গু দমাজের পক্ষে নৃতন হেয়ালি।** আমাদেরও 
তাই মনে হয়। 

হুতোমী ভাষ! মেকালে অনেককেই কলকাতার 
লমাজচিত্র অঞ্চনে অন্গ্রাণিত করেছিল। 
ভোগানাথ মুখোপাধ্যায় হুতোমের ছদ্মবেশী 
কালীপ্রসন্নকে ব্যঙ্গ করে লিখলেন, 'আপনাদধ মুখ 


সপ রি 








২৮ ছিতোম প্যাচার নকশা” পুঃ ১২ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ---১,ম সংখা! 


আপুনি দেখ' (১৮৬৩)। এছাড়াও কয়েকটি 
নকণাজাতীয় গ্রন্থ এসময় লেখা হল। যেমন, 
শেক্সমোহন ঘোষের “কাকতৃত্তপ্তীর কাহিনী? 
( ১০৬৫ ), ভুবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের “সমাজ কুচি 
(:৮৬৫)) রামপর্বত্থ তট্টাচার্ষের “আপমানের 
নকশ। : পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের ছুর্গোৎমব (১৮৬৪), 
চুনিলাল মিন্ের 'কলিকাতার সুকোচুগি? (১৮৬৯) 
হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের “কপিকাতাতর হাটহদ্দ' 
; ১৮৬৯), কেদারনাথ দত্তের “সচিজ গুহ লারনগরঃ 
(১৮৭১), অক্ষয়চন্দ্র বঙ্দ্যোপাধ্যায়ের পষাজ 
রুহগ্ত ( ১৮৭২ ) প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লেখা হয় । 
দেখ যাচ্ছে, কলকাতার ভাষ। ছুটি ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত সাফল্য লাভ করে এবং জ্বনপ্রয় হয়ে 
ওঠে। প্রথমটি হল নাটকের সংলাপে,_ছিতীয়টি 
হল সংধাজিক নক! ও প্রহসন জাতীর রচনায়। 
দীনবন্ধু মিত্রের 'িধবার একাদশী”র কথা আগেই 
বলেহি। স্বামীজীর অত্যন্ত প্রি এই গ্রহসণটির 
বনু সংলাপ খুব জনপ্রিয় হয়ে €ঠে। স্বামীর 
সমসাময়িক গিহিশচন্ত্র ও অমুতল।এ বস্থর “টক 
উত্তপ্ন কলকাতার ভাষ৷ প্রাধান্ত লাত করে। 
গিরিশচন্্র বাগবাজার অঞ্চণের বাসিম্স। ছিলেন; 
তাই তর রচনার এ অঞ্চলের তাঁষার বহুল 
ব্যবহার চোখে পড়ে । যেমন প্রফুল্ল” নাটকে 
যোগেশের উক্তি, 'মা তুমি মাতালের পিত্তেস 
কর? জোচ্চোরের পিঞ্ডেস কর ? বিশ্বাপঘাতকের 
পিত্তেদ কর? এমন পিত্তেশ রেখ না ৮স্্বারবার 
পিত্বেদ শৰটি ব্যবহার করে তি'ন সংলাপে যে 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছেন তা। বিশেধভাবে উত্তর 
কলকাতার উচ্চারণ-গ্রস্থত। গিরিশচন্দ্র রচনায় 


২৯ “ছতোমি ভাব! দরিদ্র, ইহার তত শবধন লাই, ছতোমি ভাষ! নিস্তেজ, ইহার তেমন 
বীধন নাই 3 হুতোমি ভাষা অগ্ন্দব এবং যেখান জল্লীল নও সেখানে পবিভ্রতাশূহ্য ।--বাঙ্গীলা 


ভাষা, বৃস্িম রুচাবঙ্সী ( মডেল ), পৃঃ ১৮৩ 


৩০ হু,তাঁম পাচার নকশা “দ্বিতীয়বারের গৌরচক্তিকা” পৃঃ ১৮ 


কাতিক, ১৩৯১ ] 


এধরনের আরও বহু শব আছে,_ব্লেকোপনা, 
বেইমশাই, নরুকে মিন্সে,_-চিকিচ্ছে, দাদার ঠেঙে 
শোনা, তোয়ের, চালকুম্ড়ী কর, ঠেঁয়ে, হক্কের 
টাক! ভোব্বার নয় ইত্যাদি । 

প্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের “কিঞ্চিৎ জলযোগ, 
কিংবা অম্ুতলাল বস্ত্র নাটকে কঙ্কাতার ভাষার 
যথেচ্ছ প্রক্জোগ চোখে পড়ে । দু-একটি উপন্তাসের 
ভাবাও ক্রমশঃ মরল হয়ে আসছিল তবে এসব 
ক্ষেঞ্জরে কলকাতার ভাষ! সচেতনভাবে প্রয়োগ 
কর! হয়ণি, হয়েছে চলিত ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত 
করে। শিবনাথ শাস্ত্রী ও যোগেন্দ্রনাথ বন্থর 
উপন্থাস দন্বদ্ধে একথ। বলা চলে । এ সময় দু-একটি 
পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল, রঙ্গ-ব্যঙ্গ পরিবেশনই 
যাদের লক্ষ্য, তারাও সাধু মিশ্রত কথ্য তাঘ! 
ব্যবহার করত। এদের মধ্যে *বসম্তক+ পান্ত্রকার 
নাম উল্লেখযোগ্য । অমৃতলাল বন্থুএ মাটকে বরং 
কলকাতার ভাষ। ম্প্ট হয়ে উঠেছিল-__ 

“কি রাধে আর যে আমার সঙ্গে কতা-টতা 
কচ্চিদ নি। বলিছিলি আমি একটা বে থা কল্পে 
তুই আমার বউকে কত যত্ব করবি। ছেলেপুলে 
মানুষ করবি । এখন কি বলিস।, 

এই "খাস দখপ' নাটক ছাড়াও অসৃতলালের 
স্বাতিকধায় ও অন্যান্ত আরও ছু-একটি বঙ্গনারীর 
শ্থাতকথায় কলকাতার তাষার লিখিত রূপ চোখে 
পড়ে । তবে এশব স্মৃতিকথা! আবিষ্কৃত হয়েছে 
অনেক পকে। ব্যাপকভাবে কলকাতার ভাষার 
সাহিত্যচর্চটা না! হলেও মনীষীদের আলেকেই 
এদিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা রচনায় মনোযোগী 
হন উনাব্শ শতাব্দীর একেবারে শেষে । তাকে 
নিয়েই আমর এ কাণসামার সমাপ্ত নিদেশ 
করতে পাগি। িশি অ।ত সহজ বাংণায় মুখের 
তাষার মতে সাবলীনতাবে প্রবন্ধ রচনা করলেন 


স্বামী বিবেকামন্গ ও কলকাতার ভাষ৷ 


৬৪৯৩ 


এবং প্রশ্াণ করলেন চলিত ভাষায় শুধু চলিত 
ভাষা কেন কলকাতার তাষাতেও গুরুগঞ্ভীর 
প্রবন্ধ লেখা সন্তব, বিশ্তন্ধ কৌতৃকবসে পূর্ণ সন্্যাসীর 
ভমণ কাহিনী রচনা কর? সম্ভব-_ 

'আজ সাতদিন হ'ল আমাদের জাহাজ চলেছে, 
রোজই তোমায় কি হচ্চে না হচ্চে, খবরটা লিখবো 
মনে করি, খাতা পদ কাগজ কলম যথেষ্ট দিয়েছ, 
কিন্ত--এ বাঙালী “কিন্তু” বড়ই গোল বাধায় । 
একের নম্বর-_কুড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা 
বলো, রোজ লিখবো মনে করি, তাবপর নানা 
কাজে সেটা অনন্ত “কাল” নামক দময়েতেই থাকে 
এক পাও এগুতে পারে না । দুয়ের নম্ব--তারিখ 
গ্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমর। 
নিজগুণে পূর্ণ কারে নিও । আর যদি বিশেষ 
দয়! করো! তো, মনে কারো ষে, মহাবীরের মতো! 
বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না বাম? 
হৃদয়ে কলে । কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্ছে এই যে, 
সেটা বৃদ্ধির দোষ এবং এ কুড়েমি ০১ আমাদের 
মুখের ভাষ। ও লেখার ভাষার সঙ্গে পিরিব্রাজকে'র 
ভাষার বিশেষে পার্থক্য নেই। ১৮৯৯ খরীষ্টাবেই 
আমর আধুনিক সালা ভাষাকে যথাষধরূপে 
পেয়ে গেলুম ম্বাস্নীজীর রচনার মধ্য দিয়ে। 


স্বামী 'ববেকানন্দের ভাষারীতির 
বৈশিষ্ট্য 

পূর্বোদ্ধত উদ্দাহুরণগ্ুলি প্রমাণ করে ঘে, 
স্বামীজীর বাংল! সাহিত্যচর্চার বহুদিন আগেই 
কলকাতার তাষ! বাংল! সাহিত্যে বেশ একটি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। ভাহলে 
স্বামীজীর রচনার বৈশিষ্ট্য কি? সাম্প্রতিককালের 
এক সম্মালোচকের মতে, দদাহিত্যের এই রীতির 
(চলিত ভাষার তিত) প্রথম মুচনা করলেন 
কানীগ্রসন্থ সিংহ--তাকে শ্রী ও মর্ধাদ। দিলেন 


৩১ পরিব্রাজক, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ( উদ্বোধন ), পৃঃ ৫৯ 


৬৪৪ 


স্বামী বিবেকানন্দ ।০২ কিন্তু শ্বামীজী কালীগ্রসয়ের 
ভাষার তিতের ওপরে ইম্ার'ত গড়েছেন বলে 
মনে হয় না। বরং বল! চলে, “তিনি আপন 
ব্ক্তিত্বগুণে এবং সহজ প্রেরণাবশেই সভার নিজস্ব 
রীতির প্রবর্তক-_অর্থাৎ গন্ভরীতিতে তিনি মাঙ্গিত 
কালীগ্রসন্ন নন ৮৩৩ কিন্তু স্বামীজীর নিজদ্ব 
রীতিটি কি? 

সাহিত্যে কলকাতার ভাষার ব্যবহার গ্রচলিত 
থাকলেও সে ভাষা! উনিশ শতকে সাধুভাষার 
সমমর্ধাদ1! পায়নি । কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড় 
কলকাতার ভাষায় সাহিত্য চর্চাও সম্ভব ছিল না। 
রঙ্গ-বাঙ্গ প্রধান নকশা জাতীয় রচনা ও নাটকেই 
এ ভাষার ব্যবহার হত কিন্তু কোন গভীর মননধর্মী 
রচনা কলকাতার তাবায় লেখ। হত না । হুতোমী 
ভাষায় গুকুগন্তীর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখ। যায় 
না। সম্ভবতঃ ম্বামীজীর আগে কেউ মননশীল 
প্রবন্ধ লেখার সময় এ কথা চিন্তা পর্যস্ত করতে 
পারেননি । তাই বলব, প্যারীচা্দ, কালীপ্রসন্নঃ 
দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল প্রমুখ সকলেই 
চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন “কিন্ত পর্ব কর্মে 
চলিত ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, একথা 
বিবেকানন্দের পূর্বে কোন বাঙালী সাহিত্যিক 
বলেননি ৪ তিনি যেকোন চিন্তার ব্যাপার, 
অন্ুপদ্ধিংসা, গবেষণা, তত্বালোচন।-_পর্বজ্রই 
অবলীলায় কলকাতার ভাষ। ব্যবহার করতেন। 
এ ব্যাপারে তীর মতামত দিনের আলোর মতো 
্পষ্ট, চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? 
স্বাভাবিক ভাষ। ছেড়ে একটা অন্থাতাবিক ভাষা 
তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্--১,ম নংখ্য 


ক, ভাতেই তে। এ সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণ। মনে 
মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি 
কিস্ৃতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় 
নিজের মনে দশম-বিজ্ঞান চিন্তা কর দশজনে 
বিচার কর--সে ভাষ কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার 
তাষা নয়? বর্দিনা হয়তো নিজের মনে এবং 
পাচজনে ও-সকল তত্ববিচাঁর কেমন ক'রে কর ?*ৎ 
য৷ স্বাভাবিক তার সঙ্গে কত্রিম পাল্স! দিয়ে চলতে 
পারে না। আটপৌরে তাষার তীক্ষুতা সাধু- 
ভাষার গদাই-লক্করি চালে ছুর্লভ। ম্বামীজীর 
ভাষায় তাষাকে করতে হবে-_যেন সাফ, ইম্পাত, 
মুচড়ে মুচড়ে যা৷ ইচ্ছে কর--আবার যে-কে-সেই, 
এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দীত পড়ে না ।,৬ 
স্বামীজীর নিজের লেখাতেও তাষার এই শাশিত 
দীপ্তি চোখে পড়ে, বাংল! সাহিত্যে যার তুলনা 
মেলে ন।। 

দ্বিতীয়তঃ, বল! চলে স্বামী এই ভাষায় তাঁর 
অসামান্য ব্যক্তিত্ব আবোপ করেছিলেন। যে 
ওজদ্থিত। সাধু ভাষায় বর্তমান, কলকাতার তাষায় 
তার একাস্ত অভাব ছিল। খ্বামীজীর পূর্ব পর্বস্ত 
এ তাষা শুধু স্ত্রীলোকের তাঁষা, ব্যজ-বিদ্রপের 
তাষা- অর্থাৎ এ ভাষা চেহারার প্রতিচ্ছবি, 
মুখতঙ্গির বিকৃতিটুকু ধরে রাখতে পারত, চরিজ্রের 
ওজন্থিতা, মানবিক ব্যক্তিত্বপ্রকাশে সঙ্গম হয়নি । 
কিন্তু গ্বামীজী যখন বললেন, 

“তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে 
ভাবো, ওটা কল্পনা । ভারতেও বল আছে, মাল 
আছে -_এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে 
আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাগ্ারে কিছু 
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দ্বেবার আছে, ভাই আমর বেঁচে আছি 1০৭ 
তখন সমস্ত রচনাতে তার ব্যক্তিত্বের ছাপ এসে 
পড়ে । 

স্বামী বিবেকানন্দ তার এই ন্সাশ্চর্য প্রাণবস্ত 
তাষাতঙ্গীর জন্য অন্য কোন বাঙালী লেখকের 
কাছে খণী ছিলেন না। বাংল। সাহিত্যের সঙ্গে 
তার পরিচয় ছিল ঠিকই, দীনবন্ধু মিজ্জ গ্রমুখ 
নাট্যকারের বচন তাঁর বিশেষ প্রি ছিল সেকথা ও 
সত্য তবু তিনি বাংল! ভাষার এই অপূর্ব ভাব- 
তঙ্গীটি দংগ্রহ করেছিলেন তীর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ 
পবমহংসঞ্জেবের কাছ েকে! পরমহংস্ধেবের 
বাণী ও উপদেশপূর্ণ 'কথামৃহ” পড়লে দেখা যায় 
হুগলী জেল্লার গ্রাম্য টান মেখানে। তার সরল 
অনতিমাজিত বাণীতে মিশে আছে এক অত্যাশ্চর্য 
বসগ্রবাহ । 

“একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত 
পড়ে লোন মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি । 
চিনির পাহাড়ে একটা পি'পড়ে গিছলো এক 
দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভারে গেল আন 
এক দ্রান। মুখে ক'রে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার 
সময় ভাবছে, এবার এসে পাহাড়টা সব নিয়ে 
যাব 1১০৮ কিংবা, 

€বিষক়ী লোকদের বেক নাই । হোলে হোলে। ঃ 
ন। হোলো! না হোলো । জলের দরকার হয়েছে কৃপ 
খুঁড়ছে। খুঁড়তে খুঁড়তে যেন পাথর বেরুলো, 
অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আবু এক জায়গা 
খুড়তে বালি পেষে গেল ; কেবল বালি বেরোয়। 
সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে 
আরম্ত করেছে, সেইখানেই খুশ্বে তবে ত জঙগ 
পাবে।»১ 


পপ পিস 
শপ সী 


৩৭ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এ পৃঃ ১৫১ 


স্বামী বিবেকানন্গ ও কলকাতার ভাষ। 


৬৪৫ 


এই ছুটি উদ্ধাতিতে আমরা দেখতে পাই 
স্বীরামকষ্খদেবের বাচনতঙ্গীর বৈশিষ্ট্য হল, গ্রথমতঃ 
উপমার আশ্চর্ধ স্বগ্রয়োগ এবং সেই মৌলিক 
উপলব্ধির সীবতা। ছ্বিতীষ্বত:, চলতি ভাষার 
মাধামে শাস্ত্রের গুঢ়তম সত্যকে প্রকশ করার ক্ষমতা 
এবং তৃতীয়ত) সহজ রলসজ্ঞানে স্থপটুতা ।£ 
স্বামীজী ঠাকুরের এই বাগবৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার- 
নৃজ্জে লাভ কহেন। যদি উভয়ের মুখের ভাষা 
এক অঞ্চলের ছিল ন| তবু৪ তিনি তার শিষ্যকে 
কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, “আমার মনে হয়ঃ সকল 
জিনিষের মতো৷ ভাষা! এবং ভাবও কালে একঘেয়ে 
হয়ে যায়। এদেশে এখন একপ হয়েছে বলে 
বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় 
আবার নৃতন শ্বোত এসেছে । এখন সব নৃতন 
ছশচে গড়তে হবে।”৪১ বাংল! তাষাকে নতুন 
ছণচে নতুন কৰে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও এই 
সর্বত্যাগী সন্ন্যাপী গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন 
সাহিত্যিকদের ভাষ] তার ভাল লাগেমি,এখনকার 
বাঙলা লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশি 59:99 
(ক্রিয়াপদ ) 89০ (ব্যবহার ) করে; তাতে 
ভাষার জৌর হয় না। বিশেষণ দিয়ে ৮০৮ 
(ক্রিগ্লাপদ )-এর ভাব প্রকাশ কমতে পারলে 
ভাষায় বেশি জোর হয়।,৪২ বাংল! ভাষায় 
তেন্বিতার অভাব অনুভব করে স্বামীজী তার 
প্রতিকার করার চেষ্টা! করেছিলেন নানাতাবে। 
ভাষার গঠনরীতি সম্ন্ধেও তার নিজস্ব মতামত 
লক্ষণীয়+_. 

“ভাষার তেতর ০1৮ (ক্রিয়াপ? )-গুলি 
ব্যবহারের মানে কি জানিস ?--এক্ধপে ভাবের 
0805৩ ( বিরাম ) দেওয়। ) সেজন্য ভাষায় অধিক 


৩৮--৩৯ শ্রীশ্ররামকুষ্চকথামৃত 


৪* ডঙ্টুর প্রণবরঞন ঘোষ : বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১৫* 
৪১__৪২ স্বামি-শি্য-সংবাদ, হ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন ) ৯ম খণ্ড 


পৃ ৯৩৮৪৪ 


০৯ 


ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাট! ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার 
মতে! ছুর্বলতার চিহ্ছমাত্। এরূপ করলে মনে হয়, 
যেন ভাষার দম নেই। সেইজন্ত বাঙলা ভাষায় 
ভাল 16০016 (বক্তৃতা) দেওয়া যায় না। ভাষার 
উপর যাঁর ০০:01 (দখল ) আছে, সে অত 
শীগগীর শীগগীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের 
ডালভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতে হয়ে গেছে, 
ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাড়িয়েছে । আহার, 
চালচলন ভাব-ভাষাতে তেজন্বিতা আনতে হবে, 
সব দ্দিকে প্রাপের বিস্তার করতে হবে--সব 
ধ্নীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে 
নকল বিষয়েই একটা প্রাণম্পনান অনুভূত হয়।৪০ 
উদ্ধৃতি দীর্ঘ হুল কিন্তু প্রয়োজন ছিল। 
বাংল! ভাষার ভাব ও রূপ সম্বন্ধে স্বামীজী, কত 
তেবেছিলেন এটি তারই একটি উদাহরণ । “বর্তমান 
ভারতের ভাষাও তার অন্যতম পরিচয়। 
শিত্কে আরও বলেছিলেন, “বাঙল। ভাষায় 
প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্াাসেবিগণ হয়তো 
তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঙল। 
ভাষাটাকে নৃতন ছাচে গড়তে চেষ্টা করব 1১88 
্বামীজী শিষ্কে একথা বলেছিলেন ১৮৯৮ 
গরষ্টাব্ধের নভেম্বর মাসে । মনে হয়, এসময়ে কিছু- 
দিন ধরেই তিনি বাংল! ভাষার কথ! ভাবছিলেন 
কারণ 'উছোধন, পত্জিক! প্রকাশের উদ্যোগ ও 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমভংসদেবের ভাব সাধারণ মান্ষের 
কাছে পৌছে দেবার চিন্ত। তাকে ভাষ! সম্বন্ধে 
ভাবিয়ে তুলেছিল । এর কিছুদিন আগে ( ১৮৯৭ ) 
তিনি “হিন্দুধর্ম কি নামে একটি প্রবঝ লেখেনঃ 
এবং পরিচিতদের অভিমত শোনেন, 'কটমট বাঙল। 


শসা | সি পাত -৯০ লা 








পপি 


৪৩-_-৪৪ এ, গৃঃ ৯৩৯৪ 


উদ্বোধন 


[৮৬তম বর্ধ--১*ম লংখা। 


হয়েছে? । “হিন্দুধর্ম কি'র ভাষ। তৎসম শব্ববহুল 
সাধুতাষা, ছুর্বোধ্য নয় কিন্ত নিঃসন্দেহে কঠিন 
এবং “বর্তমান ভারতের সষগোত্রীয় । “বর্তমান 
ভারত, প্রকাশের লময়েও ( মার্চ ১৮৯৮ ) অনেকে 
অভিযোগ করেছিলেন, “উহার তাষা অতি 
জটিল ও হুর্বোধ্ বলে ।৪৬ স্বামী সারদানন্দ 
গ্রস্থের ভূমিকায় ১৯৫ থ্রীষ্টাববে লিখেছিলেন, 
“**গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই “বর্তমান ভারতের” 
আলোচ্য বিষয়। ইহার ভাষ| কেমন করিয় 
আর্দি বা করুণরস-সংঘটিত নতেল নাটকাদির 
তুল্য হুইবে, তাহা আমর! বুঝিতে পারি না ৮৪" 
কিন্ত স্বামীঞ্জী হতাশ হননি বা গৃহী লোকের 
কয়ে! খৌঁড়া”র মতে। হাল ছাড়েননি। তিনি 
জানতেন, “বেদ-বেদাস্তের উচ্চ-উচ্চ তাবগুলি সাদা 
কথায় মান্ুষকে বুঝিষে দিতে হবে এবং ঠাকুরের 
ভাব সব্বাইকে দেবার জন্ক “বাংলা ভাষায় নৃতন 
ওজন্বিত। আনতে হবে। আর নেজন্য সাধারণের 
বৌধগম্য একটি সহজ অথচ জোরালো ভাষ! 
তৈরি করে নিতে হবে তীকেই। 

স্বামীজীর চেষ্টার ফসল দেখা গেল আরও 
কিছুদিন পরে ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি “ভাববার 
কথা” প্রকাশের সময় ( উদ্বোধন--১৩০৬ শ্রাবণ-- 
১৫) থেকে । এরপর তিনি আর সাধু ভাষায় 
লেখেননি, সব কিছুই লিখেছিলেন চলিত 
ভাষায় ।৪৮ এই চলিত ভাষা স্বামীঞ্গীর কথায় 
«“কলকেতার ভাষা,। তাই কলকাতার লোকের 
বাক্রীতি ও উচ্চারণ প্রবণতা ধরা পড়েছে 
স্বামীজীর কলমে, “লিচু” হয়েছে নিচু” 'আম' 
হয়েছে 'অ।ব 'লিধিন্দর হয়েছে কেন্দ্র? । সেই 


৪৫ পরে যেটি “হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ নামে “ভাববার কথা" স্থান পায়। 
৪৬--৪৭ বর্তমান ভারতের তুমরিকা, স্বামী বিবেকাননোর বাণী ও রচনা ( উদ্বোধন ), 


৬ খণ্ড, পৃঃ ২২, 


৪৮ ডক্টর আঙিতাগ্রসাদ মভুমদার £ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, পৃঃ ২২, 





কাতিক, ১৩৯১ ] 


পল্সে এমন অজ তৎসম শবের পরিৰত্তিত রূপ 
ছড়িয়ে আছে যা প্রাত্যহিক কথাবার্তার আমর। 
প্রতিনিয়তই বলি-_বৈরিগিঃ যুগ্যি, পুতি, গেরস্ত; 
বন্দি, আদেক, খদ্দের, মোচ্ছব, রোদ্দুর, সাধ্যি, 
নিশ্চিন্তি, মাগনি, পুত্তর+ পিসি, তাগ্যিঃ রাজ্য, 
বিদ্বে? বে প্রভৃতি । 

তিনি ষখন লেখেন গঞ্প মারা ঘণ্টা নাড়ার 
কাল গেছে! আমি এদের পুহিপুতর” “নিশ্চিস্তি 
হয়ে মরব, কিংবা “এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন 
তে৷ এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো৷ এই ঠাকুর 
আটকুড়ের বেটাদের গুরির পি্ডি করছেন তখন 
তাব! হয়ে ওঠে প্রকৃতই ভাবের বাহন। আগেই 
বলেছি, ভাব প্রকাশের জন্য শব বাছাইয়ের কাজ 
সহজ নয়। কালে কালে ভাষার শবভাগ্ডার 
ক্রমশই সমৃদ্ধ হয় কিন্তু যথা-শব্ধ নির্বাচন করার 
সময় দ্বেখ। যায় মুখের ভাষাটিই স্থপ্রযুক্ত হয়েছে 
কারণ মুখের ভাষাই জীবন্ত । এখানে “গপ্প মারা? 
শব ছুটি যে ভাব প্রকাশ করেছে গল্প করা'র মধ্যে 
তা কখনই ফুটত না। স্বামীজী আমাদের ভাষার 
জন্ত যথা-শব অন্থসন্ধান করেছিলেন কলকাতার 
ভাষার মধ্যে। তাই ক্রিয়্াপদে ০ ও “উর 
ব্যবহার খুব বেশি চোখে পড়ে ; যেমন-_যাচ্চি, 
কচ্চি, তিজুচি, কচ্চে, ঘুধুচ্চে, যাচ্চেন, চিবুচ্ছে, 
নিচ্চে, বেড়াচ্ছে, তাড়াচ্চে, দৌড়ুচ্চে, পেলুষ, 
ছটলুষ, তাবলুম, ডিঙুলুম, এলু, ঠাওরালুম, 
গিয়েছিলুম, বেরুক, তিটুনে। প্রভৃতি। 

সাধারণত আমর। সাধু ও চলিতের বৈশিষ্ট্য 
নির্ণয় করি ক্রিয়াপর্দের সংক্ষিপ্তীকরণের মধ্য দিয়ে 
--“যাইতেছি? থেকে "যাচ্ছি, “পাইলাম থেকে 
'পেলাম' কিন্ত স্বামীজী এভাবে ক্রিয়াকে ছেটে- 
ছবঁটে তাকে চলিতে রূপান্তরিত করেননি, তার 





স্বাষী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা 


৬৪৯৭ 


বিশিষ্টতাকেও রক্ষ! করেছেন । 

“লেকচার করে বেড়াচ্চি।ঃ 

“তামর। হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি । 

“বাংলাদেশ খর বড় এগুচ্েন না এ 
সৌগরবন পর্ধস্ত | 

তাঁতের সঙ্গে এগুপেছুই কচ্ছে। 

প্রসঙ্গত) মনে রাখতে হবে, আর্জ এই ভাষা 
ব্যবহার আমাদের চোখে বিচিন্জ বলে মনে ন! 
হলেও উনবিংশ শতকে এটি ছিল অচিস্তনীয় 
ঘটনা--তখনও প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যক্েন্দে 
চলিত ভাষার ওকালতি স্তর করেননি, রবীন্দ্রনাথ 
সাধুভাবা চর্চায় অব্যাহত। সেই সময় 'উদ্বোধন, 
পত্রিকার নতুন তাৰ ও তাষা ঘকলকেই চঙ্নকে 
দিয়েছিল। হ্বামীজীও যে গ্রতিকৃ্ন অবস্থার মধ্যে 
পড়েননি তা নয়। বিশেষ করে 'পবিব্রাজক' 
* “উদ্বোধনে” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হুবানর 
পর তর্গানীষ্কন বাংল! সাহিত্যিকদের মধ্যে যথেষ্ট 
বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ হয়।১৪৯ এই বিক্বপত। 
ঘষে কতখানি ত| বোঝা যায় অন্য একটি ছোট 
ঘটনার সাহায্যে । ববীন্দ্রনাথের কাছে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাতে]র প্রশংস। শুনে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 
এনেছিলেন কুমুদবন্ধু সেনের কাছে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য” বইটির সন্ধানে । কুমুধবন্ধু সেন বিশ্মিত 
হয়ে বলেছিলেন, “কেন--যখন আমি কতবার 
আপনাকে উহ। পড়িবার জন্ত সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত 
জীবন্ত তাষায় চলিত বাংলায় দ্বামীজ্ী বঙ্গ- 
সাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন--তাহা পড়িয়। 
দেখুন--বলিয়! বারছার অন্গুরোধ সত্বেও আপনি 
পড়িতে চাছেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন 
হইল 1*০ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা 
বহু অন্থরোধেও ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পড়তে 


৪৯ স্বামী প্রেমঘনানন্দ £ শ্বামিজীর বাংলা রচন।, উদ্বোধন ৪* বর্ধ, ২য় সংখ্যা, ফাস্তন 
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৫০ কুমুদবন্ধু সেন : উদ্বোধনের জয়যাআা% উদ্বোধন, মাঘ ১৩৫৪, জুবণজয়ন্তী সংখ্যা 
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চাননি তা হয়তো 'পরিব্াজকে*র অত্যাধুনিক 
ভাষারীতির জন্ঘই। হ্বামী প্রেমঘনানলোর মতে, 
“দেশের অবস্থ। বিবেচনা করে হয়তো দ্জেম্তই 
স্বাীজী তার পরব্তা “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" 
পুস্তকের ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও সংস্কৃতমূলক 
করেছিলেন ।১*১ কিন্ত বাস্তবে দ্বেখ যায় 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাষা কঠিন বা তৎসম 
শবে পূর্ণ নয়, শুধু তার ক্রিয়াপদে কলকাতার 
মৌখিক উচ্চারণ নেই, আছে আধুনিক চলিত 
ভাষার লিখিত কূপ ; যেমন--ঢুকছে, দাড়িয়েছে, 
আছে ইত্যাদি। মুখের ভাষাও কম নেই--সে 
আটঘাট তোমার বন্ধ গালাগালির চোটে 
অস্থির” “জাতিধর্মের ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন, 
এ বুদ্ধিটি আগাপাস্তল। ভুল, মাপ করে! অল্প- 
ঘর্শীর কথা? 'ইদিক উদ্দিকে” 'দৌড়,চ্ছে, 'বাকি- 
গুলে! খালি “ভেড়িয়া-ধসান” বই তো নয় 
'াওতায় তুলো না” হিছু, 'আমাদের বলবুদ্ধি 
ভরসা--তিন পেরুলেই ফরসা”, “এ সংলার দেখ 
তোর ন! দেখ, মোর+ “ভাল করতে পারৰ না, 
মন্দ করব কি দিবি তা বল, মদ খেয়ে মেয়ে 
ব্গলে ধেই ধেই নাচ--এ জাতের কি তালরে 
বাপু” 'নেড়িকৃত্তোর খেয়োখেয়ি॥ নিজের কোলে 
ঝোল টানছেন?, “নতুন তো শিখেছ কচুপোড়া 
খালি বাক্যি চচ্চড়ি' ইত্যাদিকে কোনভাবেই 
কঠিন” বা 'সংস্কৃতমূলক' বল! চলে না। এমনও 
হতে পারে, প্রতিকূল অবস্থায় স্বান্ীজী ক্রিয়াপদ* 
গুলিকে মাঝে মাঝে কলকাতাই বৈশিষ্ট্য থেকে 
মুক্ত করে নিয়েছিলেন কিন্ধু মূল ভাবা-বৈশিষ্ট্য 
ত্যাগ করেননি। করতে চানমিও। কারণ 
থাঁটি বাংল! ভাষার প্রাণশক্তি লুকিয়ে আছে 
মুখের ভাষাতেই, এ নিয়ে ভার মনে কোন খিধা 


পপ পা পলা পাপা ৮ ও পাশসপি্পা শশিশিলাপিপ শিশিসিশিল 
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ছিল না। মনে-মুখে এক হলে ভাষ! অকৃত্রিষ 
জোরালে! ও সরল হতে বাধ্য। হ্থামীজী মুখের 
ভাষা, চিস্তার ভাষা ও লেখার ভাষাকে এক 
করেছিলেন। 

এবার দ্বেখা যাক, কলকাতার ভাষাকে 
সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করবার নময় ম্বামীজী 
কি ধরনের শব বেশি ব্যবহার করতে চেয়েছেন। 
খাস বাংলায় শবকে ছিগ্ুণ করে বা! ঈষৎ বদলে 
নিয়ে ভাষাকে অর্থবান করে তোলার কৌশলটি 
পুরনো, অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ 
করে। অঙ্গ্প্রাসের গাঁট বাধার কাজে অস্কার 
শবগুলোর জুড়ি নেই, “আধুনিক বাংলা ভাষার 
এটি একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ।?8২ স্বামীজীর 
রচনায় এর প্রাচুর্য লক্ষ্য করবার মতো। যেষন-_ 
কবিতা-ফবিতা, পান্রী-ফান্্রী, হুল্-ফল্‌। কুটনো- 
ফুটনো, বেদনা-ফেদনা, টাকা-ফাকা, পুজো- 
ফুজো, ব্যারাম-ফ্যারাম। অতে-ফতে, মুখু-ফুখু 
রাজা-ফাজা, মিশনরী-ফিশনরী, ব্যাম-ফ্যাম, 
মঠ-ফ$, ঈশ্বর-ফিশ্বর, গ্রচার-ক্রচার, সমাজ-ফমাজ, 
লেকচার-ফেকচার, সঙ্ন্যাসী-ফক্স্যাসী, ঘণ্টা-ফণ্টা। 
রাধুনি-ফাছুনি, চক্কর-ফক্কর, শাস্্-ফান্ত্ পুলিশ- 
ফুলিশ, ডাক্তার-ফাক্তার, লিখতে-ফিকতে, ইলোর] 
ফিলোরা, বর্ম!-ফর্মা, রূশ-ফুশ। গুরু-ফুকু, মন্ভুম্ধীর- 
ফজুমদার। আজগুবি-ফাজগ্ডবি, জার়গা-ফায়গা, 
ভীভ-ফীড, আইন-ফাইন, কায়েত-ফায়েত ও ই'কো- 
ফুঁকো। অর্থহীন জোড়া শবটি “ফ' দিয়ে গুরু 
করার প্রবণতা স্বামীজীর বেশি ছিল। অন্থ্মানে 
বুঝতে অস্থবিধে হয় না কথা বলবার সময়েও 
তিনি শবগুলি এভাবে ঝ্যবহার করতেন । এজাতীয় 
আরও বন্ধ অন্থুকার শব্ধ রয়েছে ; যেমন-_প্রসাদটা- 
আসটা, বুদ্ধি-শ্রদ্ধি, কাজ-টাজ, তগবান-টগবান, 


£১ স্বামী প্রেমখনানন্দ £ '্যামিজীর বাংল! রচনা”, উদ্বোধন ৪* বধ, ২য় সংখ্যা, ফাল্ভুন 
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ঠেজি-পেঁজি, বেড়াচ্ডে-চেড়াচ্ছে, চেষ্টা-বেই্ট!, ধর্ম- 
টর্ম, দরজা-টরজা, বুঝি-স্ঝি, ফিল্টার-মিপ্টার, 
মালসিসর-আলসিসর, বিস্ভে-সাছি, বাম্সীকি- 
আন্মীকি, বুড়ি-টুড়ি, বই-টই, তাত্ত-মাধ্য, উপাধি- 
টুপাধি, পু'টি-পাটা, টুপি-টাপার মতো! অনুগামী 
শঝের সংখ্যাও কম নেই-্-গালচে-ছুলচে, গনীব- 
গুরবো, পাপী তাপী, উড়ে পুড়ে, আত্‌ পুতু গ্রভৃতি। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্বামীজী প্রয়োজনীয় শষ 
তৈরি করে নিতেন। বিশেষ করে বিশেষণের 
ক্ষেত্রে তার নতুন শব! গ্রহণের আগ্রহ চোখে 
গড়ার মতো | “বেড়াল চোখো”, “লম্বাই চৌড়াই,, 
'ছাগুলে বুদ্ধি' কি চাটগেঁয়ে মাঝি” হম্বতে। ছুর্লত 
নয় কিন্তু 'বরফান দেশ, গঙ্গাসাগ্ুরে ভিডি, 
“কোন্গুরে মেঘ, “কলকেন্তাই চাকর* চীনি 
যুদ্ধজাহাজ”, বাঘা তাল্‌কো+ মেয়েমান্যী চেহারা 
নিশ্চয় অতিনবস্থ সঞ্চার করে। “ছাগুলে বুদ্ধির 
সাদৃপ্তে দ্বামীজী তৈরি করেছেন-_মেছে। বুদ্ধি 
কেতে। বুদ্ধি; আলু থেকে আলুয়ো বুদ্ধি, কপি 
থেকে 'কোপো বুদ্ধি'। 

ক্রিয়ার ব্যবহারেও বৈচিত্র্য আছে। যেমন-- 
'ধৃমক্ষেত্র মাচাচ্ছে। “মাচানো” কথাটা! হিন্দীতেই 
শোন! যায় বেশি। স্থামীজী বস্বার ব্যবহার 
করেছেন-হুজুক মাচিয়ে দিক” “মাচাতে হবে, 
“মোচে গিয়েছিল, ইত্যার্দি। এমনি আছে 'বক! 
শক্ডের ব্যবহার-স্-খালি বকা মারছ?, মাথ। বকাপ 
না» “'বকাবকি বলা কওয়াতে আমাদের মতো 
কেবা মজবুত” “আঙ্গিও খানিক বকবাদ ত্যয় 
করেছি”। অন্তান্ত বাক্যগঠনও লক্ষ্য করার 
মতো--আমাদের দেশে মড়াকে চেতানো” 
'প্ারিসের পর ইউরোপ দেখা”, “চবাচুষ্য খেকে 
ডেডুলের চাটনি চাকা” “বদে ফুকতে যত পারো? 
হাত চুবড়ে সপাসপ ভালতাত খাই “নকলের 
ঘাড়ে গড়িয়ে দাও, “ভাত সাপড়ান,, “বোবা হয়ে 
বসে থাকার না-পারকতায়, “মেলা কলকজ। 


্বাঙ্মী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষ। 
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সাছুষের বুদ্ধিত্তদ্ধি লোপাপত্তি করে । শেষের 
ছুটি শব না-পারকত| ও লোপাপত্বি-র ব্যবহার 
ছুর্ঘত বলা চলে। ইকারাস্ত শের প্রতিও 
স্বামীজীর প্রবণতা বেশি। তার লেখা গরম" 
হয়েছে 'গরমি', “কষ হয়েছে কমি । আমাদের 
সকল কাজে টৈরিগ্যি বললে “বৈরাগ্য নতুন অর্থে 
'কু'ড়েমি' বোঝায়। 
উত্তর কলকাতার কিছু কিছু নিজন্ব শব্ধ 
স্বামীজীর রচনায় মেলে। এদের খোজ মেলে 
গিরিশচন্ত্র ও অমৃতলালের নাটকেও । সঠিক 
অর্থ জানা না গেলেও দেধা যায় তাবপ্রকাশে 
এদের ক্ষমতা অসীম-ব্যাগত্ত। বোজল1, বেল" 
কোমো, বেড়োল, হুড়দছুলে, আদাড়ে, গ্যাল 
পাতকে। গ্রভৃতিকে এদের অন্তর্গত বল চলে। 
একই মন্তব্য কর! চলে 1৫10] বা [11886 
বাবহারের ক্ষেত্রেও। ক্বামীজী এগুলি ব্যবহার 
করতেন ঠিক প্রবার্দের মতো বা উপমার মতো। 
কোনগুলি যে তার পূর্বে ব্যবহৃত হত আৰ 
কোনগুলির শ্রষ্ট। তিনি স্বয়ং আজ আর জানবার 
উপায় নেই।__- 
'উদদোর পিঙ্ডি বুধোর ঘাড়ে, দিয়ে আমাকে 
অনেকে ঠাট। করছে 
“টেকি স্বর্গে গেলেও ধান তানে, 
এত গ্রাষে গ্রামে কি “ভেরে্ডা ভাজলে? নাকি 
“কথা কানে হাটে? 
আমার মতে জ্ঞান জিনিসটা এমন কিছু সহজ 
জিনিস নয় হে “ওঠ ছড়ি তোর বে' বলে জাগিয়ে 
দিলেই হুল 
খালি কথায় ধর্ম হয় না” গুরুদেব বলতেন 
ইংরেজের “ওলবাটা মুখ 
“এড়ে লাগা ছেলের বড় অযন্ত 
আমার এখন 'পোয়। বারো 
এদের মেয়েদের ছ্বেখে আমার 'আকেল গুড় 
এমনি “গোবেড়েন দিলে 
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“সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে 
'ভূঁড়িনাব। বহছজমের প্রথম চিহঃ 
“ছাকোচ-হাকোচ” গরুর গাড়ি 
দ্বীন! হীন! ভাবকে 'কুলোর বাতাস" দিয়ে 
বিদায় কর দিকি” 
মনে অনেক জিনিস আমে তা ফুটে বলতে 
গেলেই ক্রমে ণতিল থেকে তাগ' হয়ে দাড়ায়, 
“গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়” । 
“দেখ, তোর না দেখ মোর, 
“ছেড়ে দে মা কেঁছে বাঁচি 
“নিজের কোলে ঝোল টানছেন, 
বৌদ্ধ বন্ধুরা চটে যাও যাবে, '্বরের ভাত 
বেশি করে খাবে? 
প্রভৃতি অঙ্গ প্রবচন স্থার্মীজীর রচনায় 
ছড়িয়ে আছে। আজ আর এদের কলকাতার 
ভাষা বা বাগবৈশিষ্ট্য বলে আলাদা করা যায় না 
কিন্তু স্বামীগ্সীর দমসামর়িক কালে বাংল! ভাষায় 
এই জাতীয় বাগবৈশিষ্ট্ের প্রাচুর্য বা সাবলীলতা 
কিছুই ছিল না। সন্ভবত সেজন্যই স্বানীজী 
পরিত্রাঙ্গকে'র ভাষা প্রাচ্য ও পাশ্চাতে) বদলে 
দিয়েছিলেন। বল! বাহুল্য, প্রাচ্ ও পাশ্চাত্যের 
ভাষাই আধুনিক লিখিত বাংলা ভাষার আদর্শ । 
কলকাতাবাসী ভদ্রলমাজের মুখের ভাবার সঙ্গেও 
তার পার্থকা নেই। একটু উদ্ধৃতি দেওয়া 
যাক-- 
প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীয়দের 
ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বের হও, 
এক গালে চড্ত মারলে আর এক গাল পেতে 
দাও, কাজ কর্ম বন্ধ কর, পৌটলা-পু'টলি বেঁধে 
বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, ছুনিয়াটা 
এই দু-চারদিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর 
আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদ। 


 উদ্বোধষ 


[ ৮৬তম বর্ষ---১০ম ংখা 


কার্ধ কর, শক্রনাশ কর, ছুমিয়! ভোগ কর। কিন্ত 
“উপ্টা সমঝংলি রাম" হ'ল? ওরা-ইউরোপীরা 
ধীশ্ুর কথাটি গ্রান্থের মধ্যেই আনলে না। সহ 
মহা রজোগুগ) মহাকার্ধশীল, মহাউৎসাছে দেশ- 
দেশাস্তরের ভোগ-স্থখ আকর্ষণ করে ভোগ 
করছে। আর আমর] কোণে বসে, পৌটলা- 
পুলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি, 
“নলিনীধবলগতজলমতিতরলং তহজ্জীবনমতিশয়চপলম্‌* 
গাচ্ছি, আর যমের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে 
সেখুচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই বাগ গেয়েছে, 
দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে। গীতার 
উপদেশ শুনলে কে? না-ইউরোপী। আর 
যী খ্রষ্টের ইচ্ছার সভায় কাজ করছে কে? না 
কৃষ্ণের বংশধরের] 1৫ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাষার সঙ্গে চলিত 
তাষার দুরত্ব নেই, সাধু ভাষারও না। এ ভাব 
একই সঙ্গে মনের ও মননের ভাষা । রবীন্দ্রনাথ 
চলিততাষার স্বপক্ষে রায় দেন অনেক পরে কিন্ত 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তাষ! ত্বার দৃষ্টি আকধণ 
করেছিল। তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে বলেছিজেন, 
“আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি 
পড়বেন। চলিত বাংল! কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে 
প্রকাশিত হতে পারে ত। পড়লে বুঝবেন । যেন 
ভাব তেমনি তাষা, তেমনি হুম্ময ও উদার দৃষ্টি 
আর পূর্বপশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক 
হতে হ্য় 1১ ৪ 

বস্ততঃ শ্বামীজীম্পরিকল্পিত ভাষার ভিতের 
ওপরই আধুনিক বাংলাভাষার ইমারত গড়ে 
উঠেছে, প্র চৌধুরীর সং অন্ুশীলিত চলিত 
ভাষার ওপরে নয়। সে ভাষার কৃত্রিমতা 
সহজেই ধর] পড়ে, তার চাকচিক্যে মন খুদ্ধ হলেও 
তাঁতে মনের কথা কয়া যায় না। আপামর 


£৩ প্রান ও পাশ্চাতা, শ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও বচন (উদ্বোধন ) ৬ষ্ঠ খণ্ড, গৃঃ ১৫৬ 
৫8 কুছাবন্ধু মেন: উদ্বোধনের জরযার।: উদ্বোধন, মাঘ ১৩৫৪ স্বর্ণগয়স্তী সংখ্যা 


কাঠিক, ১৩৯১ ] 


জনসাধারণের কাছে সে ভাবার আবেজন 
পৌছরনি। একথা প্রমথ চৌধুরী নিজেও অস্তব 
করেছিলেন শেষজীবনে। একবার তিনি অক্সদা- 
শঙ্কর রায়কে বলেছিলেন, আমি যে কথ্যভাষায় 
লিখেছি সেট! কাদের কথ্যভাষ। ? শিক্ষিত স্তরের | 
কিন্ত তারাই কি সারাদেশ ? সাধারণের কথ্যতাষ। 
আমার লেখনীতে ফোটেনি। আমার এ ভাষাও 
কৃত্রিম ।*« কিন্তু স্বামীজীর ভাষায় কত্রিমতা 
ছিলনা। তিনি তৎসম, তগ্তব, দ্নেশী, বিদেশী 
নানারকম শব মিশিয়ে বৈঠকী ভাষা ও 
আটপৌরে ভাষার গ্রস্থিবন্ধন করেছিলেন। বাংলা- 





জননী এসে 


৭৩১ 


ভাষায় এই মিশ্রণ অভূতপূর্ব প্রাপাবেগ লঞ্চার 
করেছিল। স্বামীজী বাংলাভাষা নিয়ে এই 
পরিকল্পনা বা চিস্তাভাবনা করেছিলেন বিশুদ্ধ 
সাহিতাচর্চ করবার জন্য নয়, ব্যক্তিগত কোন 
লাভ বা সন্মানলাতের জন্যও নয়, করেছিলেন 
তার গুরুদেবের ভাব ও আদর্শকে তব্েতর নকল 
মানুষের কাছে পৌছে দেবার জন্য । সেজন্যই 
তার পবিকল্পিত “কলকেতার ভাষ।; ্বীর্ঘ দিন ধরে 
লেখার ভাষায় পরিণত হলেও তাতে জড়ত্ব 
আসেনি, অকৃত্রিম জীবনরণে পুষ্ট হয়ে ক্রমেই 
পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। 


৫৫ অক্গদাশঙ্কর রায় : প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্র ও আমি”, জিজ্ঞানা, ৫ম বধ, প্রথম সংখ্যা, 


বৈশাখ-্আবধাঢ় ১৩৯১১ পৃঃ ১৬ 


জননী এসো 


শ্রীমতী সাধনা মুখোপাধ্যায় 


আনন্দবাজার পন্িকায় সংযুন্ত কবি ও লোথকা 

রাখীবন্ধন দিনে বাঁধা হয় রাখী গর্জন ঘাম তেলে গড়া মুত্তির 
দ্বিতীয়ায় বোন দেয় ভাইটিকে ফোটা হ' চোখেই বীর ভাব তবুও কি দয়! 
এমনও তো! উৎসব জাছে কিছু কিছু করুণায় করুণায় ছল ছল করে 
যেখানে মিলিত হয় পরিবার গোটা যখনই এগিয়ে আসে বিদায় বিজয়া 
তেমনই এ পার্ণ শরতের দিনে ফিরে যাওয়া আর এই পুনরাগমন 
কাশ আর শিউলিতে তোলে হিল্লোল চিরদিন চিরকাল চলে বারবার 

মধুর কন্যা রূপে শারদ! আসেন আমরা হুহাত তুলে প্রার্থনা করি 


এ পৃথিবী তাঁকে দেয় পেতে তার কোল 


বছর ঘুরলে এসো জননী আবার 


কবি ভবভূতি ও উত্তর-রামচরিত 


শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী 
প্রাবন্ধিক ও পিশুসাহত্যের লেখক। 


সংগ্কত সাহিত্যে অভিজাত কাব্য ও নাটকাদি 
রচমা করে ধারা মর্ধাদার আসনে স্ুগ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছেন, ভবভূতি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন । 
ভবভূতি মূলতঃ নাট্যকার ; কিন্তু কবি হিসেবেও 
তার কৃতিত্ব লর্ববাদিসম্মত। তাঁর রচনায় প্রথম 
শ্রেণীর উৎকর্ষ সুলভ । উউত্তর-রামচরিত, 
তবভূতির সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য। রচনাটি তাঁর 
যুগপৎ নাট্যশক্তি এবং কাব্যগ্রতিভার এক সার্থক 
প্রতিনিধি। 

বৈদিক সাহিত্যে ভবভূতির অধিকার ছিল 
লুগভীর। তার চেতনার মধ্যে ছিল ঠ্বদিক 
লমাজের আদর্শ ও পবিভ্রতার একটি সহজ অঙ্ধ্‌- 
ভূতি। এই অন্থভৃতি তীর প্রতিটি নাট্য রচনায় 
পরোক্ষতাবে পরিব্যাপ্ত। 

তবভূতির শিল্পক্কতির মূলে রয়েছে, বলিষ্ঠ 
ভাবা, বর্ণনকুশলতা এবং একান্ত সমাজ- 
সচেতনতা | নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি একজন 
সুদক্ষ চিত্রকর | বাক্য বিস্তাসের বর্ণচ্ছটায় এবং 
বুদ্ধির অপূর্ব কৌশলে এমন সার্থক চরিত্র চিতরণ 
অপর কোন নাট্যকারের রচনায় ছুর্লভ। সমস্ত 
চিন্গুলি সৌস্ঠবপূর্ণ এবং চিরস্তন। আবার তবভৃতি 
যখন কবি, তাঁর সহজাত তাবাহ্ছভৃতি, অলঙ্কার- 
সম্মত সৌন্দর্যস্যইর অভিনব প্রয়াস, চিত্তগ্রাহী 
ভাষা এবং সর্বোপরি বর্ণনকুশলতা--্ঘভাব্তই 
পাঠকের মনে বিন্ময় এবং অতিনবতা৷ হ্ত্ি করে। 

দাক্ষিপাত্যের বিছর্ভ দেশের মধ্যবতাঁ পদ্মপুর 
নগরে মহাকবি তবভূতির জন্ম । বর্তমানে এই 
অঞ্চলটি অরণ্যময় । একসময় পল্পপুর নগরে কিছু 
্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তার! ছিলেন 
যন্র্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী কাশ্ঠপ গোত্রজ 
্রাঙ্মণ। তাদের সম্প্রদায়গত উপাধি ছিল, 


“উদ্ুত্বর' । কবির পিতার নাম নীলকঠ, বাতা 
জাতুকর্ণী। 

তবভূতির পিতাষ্হ তষ্টগোপাল বাজপেয় 
একনময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে লোকসমাজে 
মহাশিব আখ্যায় সম্মানিত হয়েছিলেন। যজ। 
সম্পাদন হলে তীর নাম হয়েছিল, “পুজ্য মহাশিব 
তষ্টগোপাল'। ভট্টগোপালের পূর্বপুরুষের 
সকলেই ছিলেন বোবেত্বা। তবভূতি নিজেও 
একজন বেছজ্ঞ ছিলেন । সপর্ডিত 4. ট, 66111) 
কত 93112920170 8170 016 ৬6৫99, গ্রন্থে 
একথার সমর্থন আছে। 

মহাবীর চরিত, গ্রন্থে কৰি আত্মচরিভ প্রসঙ্গে 
লিখেছেন--“ত্দামুস্যায়ণশ্ত তত্র তবতো৷ বাজপেয় 
যাজিনো মহকবেঃ পঞ্চমঃ স্বগৃহীতনান্মে। তট- 
গোপালন্ত পৌত্র-পবিভ্রকীর্ডে: নীলকষ্ন্ 
আত্মসস্তবঃ শ্রীকপদলাহ্থনে। তবতৃতির্গাম জাতু- 
কর্ণা পুত্রঃ'"" শ্লোকটি অস্থধাবন করলে জান। যায়, 
ভবভূতি থেকে তার পঞ্চম পূর্বপুরুষের না 
'মহাকবি। তবে কবির শ্রীক্ঠ উপাধি বংশগত 
নয়। এই উপাধি এক অলঙ্কারন্বরূপ। অল্প 
বয়সে সংস্বত রচনায় পারদর্শিতার জন্ত তৎকালীন 
বিদ্বৎ লম্গাজ কর্তৃক কবি ক উপাধিতে অলংকৃত 
হয়েছিলেন । উত্তরকালে স্বরচিত তিনটি নাটকেই- 
যথা “মহাবীর চরিত” “মালতী মাধব এবং 'উত্তর- 
রাধচরিত'-এ তিনি উল্লেখ করেছেন, _শ্্রীক- 
পঙ্গলাঞ্ছন:ঃ তবভৃতির্ণাম' । তাছাড়া তবভৃতির 
জীবনী পর্যালোচন। করলে জান। যায়, বংশগত 
শাস্ত্রাহুদীলন এবং নিজের অনামান্ত প্রতিত। ও 
অধ্যবসায় গুণে তিনি অল্প বয়সে লংস্কৃত ভাষায় 
বৃৎপত্তি অর্জন করেন। বাল্যকালে তার শিক্ষ।- 
গুরু ছিলেন জঞাননিধি,--তৎকালীন যুগের এক 


কাক, ১৩৯১ ] 


অসাধারণ শান্ত্র্জ পুরুষ। আচার্য জ্ঞাননিধির 
কাছে তবভূতি বিভিন্ন শাস্ত্র) ঘথা-_তর্ক, ব্যাকরণ, 
সাংখ্যঃ যোগদর্শশ, মীমাংসা ইত্যাদি অধ্যয়ন 
করেন। বিতিন্ন শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জনের পর 
তিনি একটি শ্লোক রচনা করে “তবভূতি' নাম 
প্রাপ্ত হন। নিয়োক্ত শ্লোকটিতে একূপ অনুমানের 
দমর্থন পাওয়। যায় : 

“তপন্থীকাং গতেহুবস্থামিতি ম্মেরাণনাবিব। 

গিরি জায়াঃ স্তনোবন্দে ভবভূতি সিভাননৌ । 

ভবভূতির জীবনী নিয়ে ধারা আলোচনা 
করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন তাগ্ডারকার 
(0, 73178110219: ) এবং বেলভেলকর 
(9, সত. 361%01191)। ভাগ্ারকারের মতে 
ভবভূতির জঙ্সস্থান নাগপুর অঞ্চলের চন্দ! নগরের 
কাছাকাছি কোন একটি স্থানে [ 90116571016 
10681 01)91709 1 (05 13251001 (91110601155 
1161০ (15616 919 96111 1009109 (1011165 01 
1192171710 [06989019, 31211170109 01 11)9 31901 
ড8001৩09 5110) 4১085681008 001 11161 
900৪9, --12121 10901198581) £ 735 [২ 0. 
31181002118 ] কিন্তু এপ অনুমানের যথার্থতা 
লম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় আছে ; কারণ আত্মপরিচয় 
প্রসঙ্গে কবি তাঁর “মহাবীর-চরিত', নাটকে 
লিখেছেন £ “অস্তি দক্ষিণাপথে পঞ্সপুরং নাম 
নগরম্‌। তত্র কেচিৎ তৈত্তিরীয়নঃ উদুন্থরনামান: 
্রক্ষবাছিনঃ কাশ্ঠপাশ্চরণ-গুরবঃ পতিতপাবনাঃ 
পঞ্চাগ্নয়ো। ধৃত ব্রতাঃ সোমপায়িনঃ উদ্ুত্বরনামানো 
বরদ্ধবার্দিনঃ প্রতিবসস্তি।, উপরোক্ত শ্্রোকে 
চন্দ, নগরের কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া 
একমাত্র তাগ্ডারকার ব্যতীত অন্ত কোন পুরা- 
তাত্বিক বা এতিহামিক তবভূতির জন্মস্থান, নাগপুর 
অঞ্চলের “ন্জা” নগরের নিকটবাঁ বলে অভিমত 
প্রকাশ করেননি । উপরস্ত বিষয়টির সত্যতা 
প্রতিপা্দনার্থে ভাগ্ডারকার তেমন কোন প্রাগাশিক 


কবি তবভূতি ও উত্তর-রামচরিত 


৭৩ 


তথ্য বা যুক্তির অবতারণা করেননি। স্কতরাং 
এমন একটি অভিমত নেহাৎই অঙ্থমাননির্ভর | 
তবভূতির আবির্ভাবকাল সম্পর্কে এঁতি- 
হাসিকদের মধ্যে নানা মতানৈক্য লক্ষ্য কর। যায়। 
স্বরচিত কোন গ্রন্থে কবির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে 
উল্লেখ নেই। স্থতরাং তার কাল নির্ণয় সম্পর্কে 
সকল তথ্যই অন্্মাননির্ভর । 71909 ০1 
9817810110 110678101০,-এর গ্রন্থকার সুপ্তিত 
ড/100617512 (1. /100610012 ) তবভৃতির 
সময়কাল খৃষ্টীর অষ্টম শতাবীর শেষার্ধ বলে 
অভিমত প্রকাঁশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি 
যুক্তির অবতারণ| করে তিনি লিখেছেন,--ুন6 
19 901681019 18691 000 [05110959, 110) 
11096 11161085119 15 [87011191---2110 
80021610019 2150 01081) 739108১ আ1।0 ৫0968 
1001 106190101) 1011), [016 6211165 11161 
€0 60198155 981120201)0011 (0951065 ৪1. 
081112)9 ) 15 (91561119125 2100 01166811165? 
ড01]0 11 10101) 20010911009 00012119109 
00) 1119 70115 ০০০০1 19 0১৩ “19৪- 
12101621'5% 9০0) (699 
19661918095 96 (116 10571 11101 01 1019 
৫8065 26 016 1856 01091091০01 05 8 
99000019.” [ 7191019 ০01 92179101% 11101- 
21019/11, ৬1100900102 ] 
কোন কোন পুরাতাত্বিক আবার ভবভূতির রচনায় 
দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগরীতি লক্ষ্য করে তাঁকে 
বানতট্ট, দণী প্রভৃতি সাহিত্যকারের (খ্রৃ্রীয় *ম 
শতাবী ) সমকালীন বলে নির্দেশ করেছেন। 
কেউ আবার অভিমত প্রকাশ করেছেন, তিনি 
লঙ্করাচার্ধের পূর্বন্থরী (আহ্থমানিক ৬৮৬ খ্ীঙ্ঠাব)। 
অনেকে কবির “উত্তর-রামচরিত' পাঠ করে তীকে 
কালিদাসের সমসাময়িক বলে নিি্ই করেছেন । 
অবন্ঠ এর পশ্চাতে একটি প্রবাদ কাহিনী আছে৷ 


০ ড271208 ) 


ণঞ 


কাহিনীটি হল,ভবভূতি 'উত্তর-রামচরিত' 
রচন। শেষ করে মহাকৰি কালিদাসের কাছে এ 
নাটকটি সম্পর্কে তার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। 
কালিদাস তখন চতুরঙ্গ খেলায় হত্ত। তবু তিনি 
কবিকে নাট্য রচনাটি উচ্চকে পাঠ করতে বলেন। 
রূচনাটি সম্পূর্ণ শুনে কালিদাদ নন্ধষ্ট হন এবং 
প্রশংসা করেন। কিন্তু সেইসঙ্গে একটি মন্তব্য 
করে বলেন,_-১।২৭ স্লোকের চতুর্থ ধরনে একটি 
অন্থন্বার অধিক হয়েছে । তবভূতি কালিদাদের 
মন্তব্যটি মেনে নিয়ে তার উপদেশমতো রাত্রিরেৰং, 
স্থলে রাত্রিরেব লেখেন ; যথা,_- 

কিশ্ণপি কিমপি মন্গাং মনামাসক্তি যোগ” 

দ্বিরলিতক পোলং জল্পতোরক্রমেণ । 

অশিধিল পরিরস্ত ব্যাপূতৈকৈক দো 

রবিদিতগত যাম। রাত্রিরেব (রাক্রিরেবং স্থলে ) 
বারংসীত ॥ 
[ উত্তর-রামচরিত। প্রথমোহঙ্ক ॥ ২৭ ॥ ] 

কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রবাদ বাক্যটির সত্যতা মেনে নিতে 
অনেকেই অপারগ এবং সেইহেতু তীর] ভবভূতিকে 
কালিদীসের সমপামগ্িক বলে দ্বীকার করেন ন।। 
'"বাজতরঙ্গিনী? রচিত কৰি কল্হনের মতে, 
তবভূতি কনৌজেশ্বর যশোবর্মনের পৃষ্ঠপোষক এবং 
তিনি ও বাকপতি ছুজনেই ধশোবর্ণনের সভাকবি 
ছিলেন। বাঁকপতি তীর গৌরবহো? গ্রন্থে 
যশোবর্মনের প্রশস্তি গেয়েছেন। “গৌবরবছো, 
রচনাটি পণ্ডিতদের মতে, ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত । 
এই হ্ুক্জ ধরে শ্রদ্ধের আচার্ধ ডঃ বিমানচন্র 
মজুমধার তার “সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা? গ্রন্থে 
তৰভূতির আবির্ভাবকাল ৭ম গ্র্টান্বের শেষতাগে 
বা ৮ম খ্রষ্টাব্বের প্রথম ভাগে ফেল! চলে বলে 
অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ম্র্তব্য 
ষে, বাকপতি রাজের মতে। তব্ভূতি তীর কোন 
রচনায় নিজেকে কোন নরপতির সভাকৰি বলে 
উল্লেখ করেনমি। এমন কি কোন নরপতির 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--১,ম দংখ্যা 


গৃষ্ঠপোষকত। সম্পর্কে কোন তথ্যই রেখে হাননি। 
যাইহোক এক্ষেত্রে কৰি কল্ছনের এঁতিহাসিকো- 
চিত তথ্যগুলি ভিত্তি করে ভবভূতির আবির্তীব 
কান সম্পর্কে মোটানুটি একটা দিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়। যায়। কবি কল্হন তীর “রাজতরঙ্গিনী' 
কাব্যে উল্লেখ করেছেন,--তব্ভূতি বাকপতির 
মতোই কান্তকুজের রাজা ধশৌবর্মনের লতাকবি 
রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন : 

কৰি বাকপতিরাজ শ্রীতবভূত্যাদি সেবিতং । 

জিতো৷ যসৌ যশোবর্মা গুপস্ততি বন্দিতাম্‌ ॥ 

[ রাজতরহ্নিনী / ৪1১৪৪ ] 

যশোবর্মনের রাজত্বকাল আম্ুমানিক, ৭*--৭৫০ 
গর্টাব্থ [ এঁতিহাসিক এবং উপন্তামিক ডঃ রমেশ- 
চন্দ্র দত্তের মতে যশোবর্ার রাজত্বকাল, +**-_ 
৭৫* শ্রীষ্টাবে ; কিন্তু 7.88500-এর মতে, ৬৯৫-_ 
৭৩০ || বাকপতি রচিত গৌরবহোর রচনাকাল 
ও গ্ীতীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে । স্ৃতরাং 
তবভূতির আবির্তাবকাল গ্রীষটীয় অগ্রম শতাবীর 
গ্রথমার্ধ বলেই স্থির কর] যেতে পারে। 

'রাজতরঙ্গিনী” একটি এতিহাসিক কাব্য। 
কাব্যটির রচনাকাল, ১১০০খ্বী;। রচনাকার কৰি 
কশ্হন ভারতীয় এতিহাপিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 
স্থমির্দিষ্ট পরিকল্পন। নিয়ে তিনি বাজতরঙ্গিনী” 
রচনা করেছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহান সম্পর্কে 
এই রচনাটি একান্ত নির্ভরযোগ্য গ্রস্থ। এই 
প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, “কাব্যালঙ্কার সুত্র 
বৃত্তি রচগ্সিতা বামন তার এ গ্রন্থে তবভূতির 
কয়েকটি ক্জোক উদ্ধৃত করেছেন। এঁতিহাসিকঙ্ধের 
মতে বামন গ্রী্ীয় অষ্টম শতাবীর গ্রারস্ভে জীবিত 
ছিলেন। এই তথ্যটি প্রামাণিক বলে মেনে নিলে, 
ভতবভূতিকে অষ্টম শতাবীর প্রথম দিকে ফেলাই 
যুভিযুক্ত। 

তবভূতির কৌলিক ধর্ম সম্পর্কে সঠিক পরিচয় 
পাওয়া যায় না। কবি এই প্রপঙ্গে সবিশেষ তথ্য 


কাতিক, ১৩৯১] 


রেখে যাননি । তীর বিভিন্ন গ্রন্থে বিতিন্ন ছ্রেব- 
দেবীর বন্দনা! রয়েছে । 'মহাবীর-চরিত নাটকে 
তিনি বদ্ধার বঙ্গন। করেছেন । “মালতী মাধঝ 
নাটকে শিব, সুর্ধ এবং গণেশের প্রশস্ত আছে। 
“উত্তর-রামচরিত' গ্রন্থে সরদ্বতীর প্রশস্তি বাণীবন্ধ 
হয়েছে। তবে তবভূতির পূর্বপুরুষের সকলেই 
ছিলেন ত্রক্ষবাদী। সম্ভবত তিনিও ব্রক্ষবাদী। 
কিন্ত ব্রক্ষবাদী হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে ভবভূতির 
শৈবাহরক্তির পরিচয় পাওয়! যায় । বিশেষ করে 
'ভবভূতি” নামকরণের ব্যাপারে শিবচরপীবিদ্দের 
প্রতি কবির ব্যক্তিমনের নিভৃত আকৃতি সত্যব্ূপে 
অভিব্যক্তি পেয়েছে । তাঁর পিতৃদত্ত নাম 'প্রীক্ 
হলেও তিনি ভবভৃতি নামে পরিচিত হয়েছিলেন । 
ভব, অর্থে শিব এবং “ভূতি? অর্থে অপিমাদি অষ্ট 
এ্ব্য ব। বিভৃতি। তাছাড়। উজ্জয়িনীতে অবস্থান 
কালে তব্ভৃতি উজ্জক্িনীর আঁধষ্ঠাত! দেবতাকে 
সম্বোধন করেছিলেন, “কলিপ্রিয়নাথ নাষে। 
মহাকালের সেই বিরাট মন্দির আজও বিরাজমান। 
শুধু তাই নয়, উজ্জ্রিনীর শিবষন্দিরকে তিনি 
মহাকাল নিকেতন, ও “মহাকাল বপু” নামে 
অভিহিত করেছিলেন। স্থৃতরাং আক্বষ্ঠানিক 
্রদ্ধবাদী হলেও শৈব ধর্মের প্রতি তবভূতির অনু" 
বাগ ছিল প্রবল। তবভূতি সম্পর্কে বিদগ্ধ 
পুবাতাত্বিক 1. ড/101610162-ঞর মন্তব্যটি 
উল্লেখযোগ্য,--13179)901011 585 2190 ৪ 116115 
106 501) ৪9 ৪ 0066 0155560 %/111) 100 ০01 
005 10019 ৪91)65 (31000 ) ০1 91%5 (81)809), 

ডিত্তর-খামচরিত” ভবভূতির সর্বশ্রেষ্ঠ সীহিত্য- 
কীতি। এই রচনাটির জন্যই কবির সুখ্যাতি। 
অন্তান্ত রচনা এখানে গৌণ। উত্তর-বরামচরিত 
কবির পরিণত বয়লের রচনা । নাট্য রচনাটি 
কবির পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর আপন সঙ্গে 
সর্বত্র বহন করছে। 


দ্তর-রাষচরিত' নাটারচমাটি কবির 


কবি ভবভৃতি ও উত্তর-রামচরিভ 
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মহাবীর-চরিত'-এর পরবর্তাঁ অংশ । নাট্যকাহিনী 
সণ্ড অংশে বিভক্ত। কবি বাল্পীকির রামায়ণ 
থেকে তার প্রথম নাট্যকাব্য মহাবীর-চরিতের 
উপাদান সংগ্রহ করেছেন ' এই কাব্যে তিমি 
ঘনিষ্টভাবে বান্মীকির অস্কগমন করেছেন। ভব্ভূতির 
দ্বিতীয় নাটক “মালতী মাধব একটি মৌলিক 
রচন।। ভিত্তর-রামচরিত” তীর তৃতীয় রচনা । 
এখানেও তিনি বাল্সীকির অন্থগমন করেছেন। 
তবে এই নাটকের জনপ্রিয়তা কবির জীবৎকালে 
নানা কারণে হুদুরপ্রসারী হতে পারেনি। তার 
মধ্যে একটি কারণ হল, রাম কথার আংশিক 
পরিবর্তন। তৎকালীন জনসমাজ কাহিনীর এই 
আবর্তনটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি । কিন্ত তাই 
বলে নাটকটির অপরাপর গুণবৈশিষ্ট্যকে তারা! 
অন্বীকার করেনি। বলা বাহুল্য এই নাটকের 
প্রকাশতঙ্গী তবভূতির অন্ত ছুটি নাটকের তুলনায় 
নিঃসংশায়িত। রাম কল্পনার কল্পতীর্থে অবগাহন 
করে কবি “উত্তর-রামচরিত' রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে- 
ছিলেন। রচনায় এক মহাকাধ্যিক স্থুর ধ্বনিত। 
নেই স্থুর অতি করুণ। করুণ রস চিত্রণে 
তবভৃতির ঙাহিত্যগত উৎকধ প্রায় তুলনারহিত। 
নাট্কল। বিচারে--কালিদাসের অভিজ্ঞান 
শকৃস্তলের পরই তবভৃতির উত্তর-রামচরিতের 
স্বান। অলঙ্কার-শান্ত্রেরে অন্ুশাসনে নাটকটি 
“বিপ্রলস্ত করুণাখ্য' এবং আদি রলাশ্রিত [. প্রাচীন 
চিত / রাম সহায় বোস্তশান্ত্রী]। পণ্ডিতদের 
বিচারে এই রচনাটি ভবভূতির নবোন্সেষিণী 
গ্রতিভার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

করুণ রসকে আকৃতি দিয়ে ফুটিয়ে তোলার 
ক্ষেত্রে ভবভূতি অনন্ত। একমাত্র তার কাব্যেই 
এই দক্ষতা সুপরিলক্ষিত [ “***এততরুত কারণ্যে 
কিমন্তথা। রো্ছিতি গ্রাবা” ]। তবে নাট্যশিল্পী 
হিসেবে তবভূতি কালি্দাম এবং ভান অপেক্ষা 
উচ্চতর নয়। আখ্যানবস্ত গড়ে ভোলার ব্যাপারে 


৭9 


তার তেমন নৈপুণ্য চোখে পড়ে না। কিন্তু রস 
বিচারে তিনি যে আধিতীয়, সে বিষয়ে কোন 
ঘ্িধ। নেই। 

উত্তর-রামচরিত, নাটকে ভাগের ব্বপ্নবাষব- 
দত্তার ছায়াপাত ঘটেছে । এমনকি কালিদাসও 
তার শকুস্তল! রচনায় ভাসের অন্থকরণ করেছেন। 
অব এই খণ তাদের সুনাম ও হুখ্যাতির পথে 
কোনরূপ বাধা হ্যতি করে না বা তাদের রচনার 
মৌলিকতায় আঘাত করে না। 

উত্তর-রামচরিতের তৃতীয় অঙ্কের নাম, ছায়। 
অঙ্ক'। কৰি এখানে ছায়। সীতার একটি চরিজ্র 
হ্তটি করেছেন। তার এ এক অদ্ভুত কল্পানা। 
শহ্ুক বধচ্ছলে শ্রীরামচন্ত্র দণ্ডকারপ্যে এসেছেন। 
এই নির্জন অরণ্যে তিমি মর্মে মর্মে পীতার অভাৰ 
অনুভব করছেন। তাইছায়৷ সীতার প্রয়োজন 
হয়েছে। ভাগীরথী কর্তৃক সীতা এরূপ বর- 
প্রাণ্তা হয়েছিলেন যে, তাকে কেড দ্বেখতে 
পাবে না) অথচ তিনি সকলকে দেখতে পাবেন। 
যাই হোক “ছায়। সীতা” এখানে কোন ছায়া নন ঃ 
অনেকস্থলেই তিনি কায়া সীতার কাজ করেছেন । 
আবেগপ্রবণ কবি আবেগাতিশয্যে ছায়! সীতাকে 
মাঝে মাঝে কায়। মীতারূপে উপস্থাপিত করেছেন । 
মেইজন্ত অনেক স্থলে অস্বাভাবিকতা! দ্বেখা 
দিয়েছে। যাই হোক, এস্থলে আরও একটি 
বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এই “ছায়৷ অস্ক' কৰির 
নিজস্ব কল্পনা নয়। তার পূর্বস্থরী ভাসকে তিনি 
অন্কুদরণ করেছেন। তান-কৃত ব্বপ্রবাসবদতা' 
নাটকে অনুরূপ একটি “অঙ্ক' আছে (৫ম অঙ্ক)। 
সেই অঙ্কটির নাম, শ্বপ্র অঙ্ক'। সেখানেও একটি 
করুণ দৃশ্ের ছায়াপাত ঘটেছে। 

তবভূতির ত্তর-রাষচরিত অঙ্ধাঁৰন করলে 
বৈদিক আচার-আচরণ সম্পর্কে অনেক কিছু 
জানা যায়। বেদপাঠ, দীক্ষা গ্রহণ, অতিথি 
সৎকার, গোদান, মঙ্গলিক কার্ধকলাপ, বিবাহ, 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তমবর্ধ--১৭ম লংখ্য 


উপনয়ন ইত্যাদি বৈদিক লমাজের খুটিনাটি 
বিষয়গুলি ভবতৃতি স্বল্প রেখায় অতি স্থন্দারতাবে 
চিত্রিত করেছেন ॥। এই লমাজচিত্রগুলি সকলই 
বিধিসম্মভ এবং ধর্মোপেত। কিতাবে বৈর্দিক 
আচরণগুলি প্রতিপাঙ্ন করতে হয়, সেই 
সম্পর্কেও কৰি নানা সুচনা দিয়েছেন। অবশ্য 
এই ব্যাপারে তিনি বৈদিকগ্রস্থ ; ঘখা-_উপনিষদ্‌, 
ধর্মনংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাতারত ইত্যাদি 
হতে নান! উপদেশ ও নির্দেশ সংগ্রহ করেছেন 
এবং স্বীয় রচনায় এক আদর্শ বৈদিক সমাজের 
রূপকল্পনা তুলে ধরেছেন। তান্িক ক্রিয়ার 
ভীষণ নীতিভ্রষ্টতা এবং হিংসাপরায়ণত। থেকে 
জনসাধারণকে বিরত থেকে বৈদিক সমাজের 
মহত্ব ও পবিত্রতার প্রতি আকষ্ট হতে প্রচ্ছন 
উপদেশ দিয়েছেন। এর জন্য তিনি ঘটনা দৃশ্যের 
অবভারণ। করেছেন। তার গ্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ক্রমশ: 
ম্পইতর হয়ে উঠেছে উত্তর-রামচরিতে । এ থেকে 
প্রমাণিত হয়, তবতৃতি প্রকৃতই সনাতন আর্ধ- 
ধর্মেরই অনুরাগী । 

বৈদিক সাহিত্যে ভবভূতির অধিকার ছিল 
স্থগভীর। তার চেতনার মধ্যে ছিল বৈদিক 
সমাজের আঘর্শ ও পবিত্রতার একটি সহজ 
অন্থভূতি। তার পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রজ্ঞান ছিল 
সর্বজনবিদিত। রচনার ছত্রে ছত্রে আলঙ্কারিক 
বিদ্ঞ্চতা তার ছুরবগাহ পাগ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। 
সাহিত্য-সাধনায় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং 
ধ্যান্তন্ন্স। সাহিত্য-জীবনে তার অনেক ঘাত- 
প্রতিধাত এসেছে। কিন্তু কোন প্রতিকূল অবস্থাই 


তাকে সংকর্পচ্যত করতে পারেনি। প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যেও গভীর আত্মপ্রতায় নিয়ে কৰি পথ 
চলেছেন দীর্ঘদিন । শেষ পর্বস্ত তীর সাহিত্য- 
সাধনা সফল হয়েছিল। সাহিত্যকে নিত্যকালের 
রললোকে প্রতিষ্ঠিত করতে লক্ষম হয়েছিলেন 
তিনি। আজও পাঠকচিত্তে সভার কবিত্বম্মৃতি 
বরণীয় হয়ে আছে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। 


ত্রিশূলী তীর্থ রূপকুণ্ড 
শ্রীনিধীরকুমার পাল 


তরুণ পর্বতাভযান-বিশেষজ্ঞ। 


হিমালয়ের আহ্বান রহস্যের আহ্বান। 
হিমালয়ের ভাক অজানার ডাক। হিমালয়ের 
শিখরশ্রেীর চিরতৃষারমপ্ডিত রূপ বিন্ময়কর ও 
বিহবলকর। অরপ্যানীবেটিত ছায়াঘন নিভৃত 
নির্জন উপত্যকাগুলো যেন ত্বপ্ন-জগৎ। অনন্ত 
উদ্দার আকাশের নিচে বূপমুগ্ধ মান্য কি এক 
তীব্র আকর্ষণ অঙ্গতব করে। তাই ছুটে চলে 
দুর্গম বন্ধুর পথ পেরিয়ে,--পৌছাতে পারে ন 
কিন্তু তবুও তার চলার বিরাম নেই। 
অসমসাছসিক মাক্ছষের বিচিন্ত্র উদ্ভমে দেবতাত্মা 
হিমালয়ের হৃদয় বুঝি বিগলিত হয়__অস্তরীক্ষে 
ধ্বনিত হয় অভয়মন্ত্র চরৈবেতি?-.. 

হিমালয়ের ছুমিবার আকর্ণে আমরাও 
এগিয়ে গিয়েছি তার কাছে বার বার। গড়ে 
তুলেছি গুটি কয়েক হিমালয় প্রেমিকদের নিয়ে 
সংগঠন--'আলপাইন ট্রেকার্স। আমর। সাতজন 
অভিযাত্রী বেরিয়ে পড়েছি গাড়োয়াল-কুমায়ুনের 
রহম্যময় কিংবন্স্তীতে ভর! রূপকুণ্ডের উদ্দেশে। 
ছুর্গাপুরের অজয়ঙ্কা, সুব্রত, রজত এবং অগ্ডালের 
দীপঙ্কর, অশোকদা, রাষশঙ্কর ও আমি, দলের 
এই কয়েকজন সাশ্ত ১৪ সেপ্টেঘর (১৯৮৩) 
বেরিয়ে পড়লাম ত্রিশৃলী তীর্থের পথে। 

কুষামুন-হিমালয়ের অন্যতম প্রবেশ-পথ 
ইলদোয়ানী। সরাসরি লক্ষৌ পর্বস্ত ব্রড গেজ 
লাইন, তারপর মিটার গেজ লাইন দিয়ে কাঠ- 
গোদাম পর্যন্ত যাওয়া! যায়। হুলদোয়ানীতে 
পোঁছালাম ১৫ সেপ্টেম্বর তোরবেলায়। এখানে 
তত. 0.0. ০০.-এর বান পাওয়। যায় এবং 
মরামরি গোয়ালদাম পৌছানো! যায় । সময় নেয় 
শি ঘণ্টা । আমরা চলেছি ভাওয়ালী-আলমোড়া- 
বজনাথ হয়ে গোয়ালগামঃ কোণী নর্দীকে ভান 


দিকে রেখে পিচ-ঢালা পথে এগিয়ে চলেছি। 
মাথার ওপর ছোট্ট ছোট্ট টুকরা মেঘের 
আনাগোনা। সক্ষোর সময় গোয়ালদাষে 
পৌঁছালাম। প্রকৃতির কোলে হুন্দর-শাস্ত 
একটি ছোট্ট জনপদ, উচ্চতা! ৬,৫** ফুট । গোয়াল- 
দামে আছে ছুটি বন-বিশ্রামগৃহ। আর আছে 
পাইনের ছায়াঘেরা পর্যটন বাংলো । যদিও 
ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের অঙ্ধুমতি-পন্জ্র 
আমাদের সাথে নেই, তবুও ফরেস্ট রেস্ট হাউমের 
একটা কামর! রাত কাটাবার জন্ত পেলাম | রাতে 
মুযলধারে বৃষ্টি এল। এই বৃতি এপথের সর্বদা 
সঙ্গী। ভাবছিলাম রূপকুণ্ডের কথ! । এই রহন্যময় 
রূপকুণ্ডের আবিষর্তা ফরেস্টার মাধোয়াল সিং। 
সুদের ধারে পড়ে থাকা মৃতদেহের অস্থি আজও 
জগতের বিন্ময়। এদের নিয়ে স্ট্ হয়েছে নানা 
কাহিনী--কত রকম মতবাদ । 

১৭ সেপ্টেম্বর, ভোর ৭টায় নম্দাদেবীর না 
নিয়ে পদযাত্রা শুরু হল। আজই আমাদের 
লোহার জং পাস্‌ যাবার ইচ্ছে। দুরত্ব ২৭ 
কিলোধিটার, আকাশ মেঘে ঢাকা । কুয়াশায় 
আচ্ছন্ন চারদিক, গোয়ালদাষ থেকে গ্রেবল ১১ 
কি. মি.। পথের বেশির তাগ অংশ উতরাই। 
পাথর কেটে বানানো হয়েছে পাকাত্ী পথ। 
গত রাতের বৃরিতে পুরে পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে । 
একটানা উত্তরাই ভেঙে পিগার গঙ্গার তীরে 
চিরিংগ! গ্রাষে উপস্থিত হলাম । এখানে আমাদের 
নঙ্গী পিগ্ার গঙ্গা । এর উৎপত্তি নন্দখাত ও 
নন্দাকোটের মধ্যবতী পিগারী হিমবাহ থেকে। 
তারপর, তার উচ্ছল জলরাশি তীব্রবেগে ধাবমান 
কর্ণ-প্রশ়্াগের উদ্দেশে, যেখানে অলকানন্দার 
নীলাভ জল ধিলিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে। 


শঙচ্৮ 


পাইনের ছায়াঘের৷ পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। 
সামনে ছোট্ট গ্রাম নম্দাকেশনী। উচ্চতা ৪৫০০ 
ফুট, এখান থেকে দ্বেবল মাত্র তিন কিলো: 
মিটার । 

কোয়েলগঙ্গ৷ ও পিগার গঙ্গার সঙ্গমন্থলে দেবল 
গ্রাম অবস্থিত । লমৃদ্ধ গ্রা্থ। ৪৪২৫ ফুট উচ্চতার 
এই গ্রামে হোটেল, ব্যাঙ্ক, গোস্ট অফিস সবই 
আছে। দেবল থেকে পিগার গঙ্গার তীর বরাবর 
একটি পায়ে চঙ্লা পথ এগিয়ে গেছে পিগার 
হিমবাহের পথে মাতিগ্রাষে। আধঘণ্ট। বিশ্রাঙ 
নিয়ে আমরা আবার পথ চল। শুরু করলাম । 
সুঙ্গর রাস্তা, যেমন চওড়া, তেম্ন পমতল । তবে 
বুষটির জন্ত পথের অধিকাংশ অংশ পিচ্ছিল ও 
কর্দমাক্ত, সতর্কভাবে এগোতে হচ্ছে। বগড়িগদ়্ 
পৌছালাম ছপুর হটার সময়। উচ্চতা ৬১৬০০ 
ফুট । ছুটি চায়ের দোকান ও কিছু ঘর নিয়ে 
এই গ্রাম। পাশে বয়ে চলেছে কোয়েলগঙ্গ।। 
এখান থেকে পাহাড়ের ওপর মান্দসোলী গ্রাম 
পরিষার পেখা যাচ্ছে। ছবিন্ মতে! লাগছে 
বাড়ি, ঘর, খেত ও খামার ৷ বিকেল চারটের গময় 
মান্দোলী গ্রাম ও পাঁচটার লময় লোহার জং 
পাসের মাথায় এসে পৌঁছালাম। উচ্চতা ৮০০০ 
ফুট । এই উচ্চতাতেও একটি নৃতন টুরিস্ট বাংলে। 
গড়ে উঠেছে। সেখানেই রাতের আশ্রয় পেলাম । 
বাংলোর পাশেই রয়েছে দেবী নন্দার মন্দির । 
অশান্তির নায়ক দৈত্য লোহার জংকে দেবী ননা 
এখানেই বধ করে দেবতার বাজ্যে শাস্তি 
স্থাপন করেছিলেন । পৃথিবীর মান্য লোহার 
জঙের হাত থেকে রক্ষা! পেয়ে দেবী নন্দার মনির 
স্থাপন করে আরাধনার ব্যবস্থা করেন । 

১৮ সেপ্টেম্বর সকালে দেবী নন্দাকে প্রণাম 
জানিষে বেরিয়ে পড়লাম ওয়ান গ্রামের উদ্দেশে । 
দুরত্ব ১৪ কিলোমিটার । আমাদের এই অভিযানে 
গান গ্রাম পর্ধস্ত কোন পোর্টার নেওয়া হয়নি। 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তম বর্ধ--১০হ গংখ্যা 


নিজেরাই রাস্তা ঠিক করে মালপত্র বন করে 
চলেছি, লোহার জং থেকে ওয়ান গ্রামে যাবার 
ছুটো রাস্তা আছে। প্রথম পথ বেগম গ্রাম হয়ে 
খপলুতাল (১৯,০০০ ফুট )। গভীর জঙ্গলে 
ঘেরা পিচ্ছিল পথ। সেখান থেকে পাহাড়ের 
শীধদেশে হুদৃহ্য হদ। সেখান থেকে আরও 
৩ কিলোষিটার গেলে বিগনতালে € ১১১**০ ফুট ) 
পৌছানো যায়। স্থোন থেকে গভীর জঙ্গলের 
মধ্য দিয়ে তিন কিলোগিটার চড়াই তালে 
পৌছানো যাবে ব্রন্ষতালে (১১১২০ ফুট)। 
সেখান থেকে লাল নিংড়া (১৩,০০০ ফুট) 
পাহাড় পেরিয়ে তিলবুড়ি বুগিয়ালের মালভূমি 
পেরিয়ে একটান। উতরাই পথ ওয়ান পর্যন্ত । 
দ্বিতীয় পথ লোহার জং থেকে গভীর জঙ্গলের মধ্য 
দিয়ে ওয়ান গ্রামে গিয়েছে । আমর। ছিতীয় পথ 
অন্থুদরণ করছি । লোহার জং পাস্‌ ছাড়বার পর 
একটান! উতরাই। এক পাশে আকাশ শ্পর্শ 
কর। কঠিন পাথরের দেওয়াল আর অপর পাশে 
গভীর খা? ঘন জঙ্গল। অনেক জায়গাতে 
সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পাবে নাঃ পথের কিছু 
অংশ ধ্বসে ভেঙে যাওয়াতে ৫০* ফুট চড়াই 
ভেঙে ওপরে উঠে রাস্ত| করে এগিয়ে গেলাম ! 
দুর থেকে ওয়ান গ্রাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। 
কোয়েল নদীর উপর কাঠের পুল পেরিক্নে পৌছে 
গেলাম ওয়ান গ্রামে । বূপকুণ্ডের পথে এটাই 
শেষ গ্রাম তথ মন্গস্ত-বসতি। এখানে একটি 
মাহ চায়ের দোকান ও একটি মান্জ মুদির দোকান 
অঘাছে। সুতরাং টুকিটাকি খাবার ইত্যার্দি এখান 
থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। যাতুরাপানি 
নদী পার হয়ে চড়াই পথ শেষ হয়েছে ওয়ান 
টুরিস্ট বাংলে। ভবনের আঙিনায় । পাশেই রয়েছে 
বন-কিশ্রামগৃহ। 

১৯ সেপ্টেম্বর তোরবেল! প্ররুতি-জননী 
আমাদের এক সুন্দর আবহাওয়া উপহীর দিলেন। 
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প্রতি রাতের যতো! গত রাতের বৃষ্টির কথ। এই 
আবহাওয়াতে চিন্তা! কর! যায় না। তবে পাহাড়ে 
সবই লন্ভব। পথ পিচ্ছিল ও কর্দপাক্ত, ঘণ্ট।- 
খানেকের মধ্যে পৌছে গেলাম আকা-বাক। 
সবুজ কার্পেটে মোড়া রণকধারে। মুখ তুলে 
চাইতেই ত্রিশূল শিখর আমাদের দেখ! দেয়। 
মাথার উপর বেশমী আলোর পরশ। রণকধার 
থেকে বৈদিনী গঙ্গা পর্ধস্ত একটানা উতরাই। 
পথের ছু-পাশ রভোডেনড্ুন গাছে ততি হয়ে 
রয়েছে আর ফুটে রয়েছে অসংখ্য নাম-না-জানা 
ফুল। বৈদিনী গঙ্গ। পার হয়ে একটানা কঠিন 
চড়াই। ঘন জঙ্গলে আবৃত এই পথ। কোথাও 
পথের চিহ্ন পর্যস্ত দেখা যায় ন1। হৃর্ধের আলো! 
প্রবেশ করতে না! পারার জন্ত আবহাওয়া 
ঈ্টাতসেতে। জেকের উপদ্রব খুব। চড়াই ভেঙে 
পাহাড়কে বুত্তাকারে প্রদক্ষিণ করে সবুজ ঘাসের 
কার্পেটে মোড়! বৈধিনী বুগিয়ালে (১২,৫০০ ফুট ) 
এনে পৌছালাম। ওয়ান থেকে দুরত্ব ১২ কিলো- 
মিটার, কিন্ত গোটা টাই চড়াই । বিরাট বুগিয়ালে 
ইতন্ততঃ ভেড়ার পাল চড়ে বেড়াচ্ছে । তাদের 
ডাকার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, কিন্ত ঘন কুয়াশার 
জন্ত দেখতে পাচ্ছি না। নির্জন প্রকৃতির কোলে 
রয়েছে মাত্র ছুটি কাঠের কেবিন। উত্তরে রয়েছে 
একটি কুণ্ড, নাম বৈদিনীকুপ্ড। তার নীলাত 
জলে নন্দাঘু্টি ও ত্রিশূলের গ্রতিবিস্ব পড়ে। 
পাশেই পিংহ্বাহিনীর মন্দির ও পাথরের তৈরি 
ধর্মশাল।। যাহোক, কাঠের কেবিনেই হ্গাতেন 
জন্ত আশ্রয় নেওয়] হল। 

২* সেপ্টেম্বর ঘুষ ভাঙে বৈদিনী বুগিয়ালে, 
আবহাওয়ার লক্ষণ ভাল না। সামনের গগন- 
চু্বীছিমালয়ের শৈল শিখরমালা পরিষ্কার দেখ! 
যাচ্ছে না। সকাল আটটার সময় বেরিয়ে পড়ি । 
ডাগধিকের ঢালু পাহাড়ের গ! বেয়ে উঠতে 
থারি। নিচে দ্নেখা যায় টবদিনী বুগিন্নালের 
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কাঠের কেবিন আর ভেড়ার পাল। ণ্টাখানেক 
যাবার পর হঠাৎ মুষলধারে বি আরস্ত হল। 
সামনের কিছুই দেখ। যাচ্ছে না,কুয়াশায় সব ঢাকা । 
কিন্তু থামতে পারছি না, থামলেই ঠাগ্ডাতে জমে 
যাবার সম্ভাবনা । পাথর নাচুনীতে পৌছালাম 
সকাল সাড়ে নটার সময় । এখানে কিংবদস্তী 
শোন। ষায়, প্রাচীন কালে এক উচ্চৃত্খল রাজ। 
তীর্থ করতে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন 
সুন্দরী নর্তকীদের। রাতে এখানে তাবু ফেলে 
নর্তকীদের নাচে-গানে ও আমোদে ডুবে যান 
রাজা । কিন্তু সেই রাতে নেমে এল প্রবল বড়-বৃষ্টি 
তুযারপাত ও বন্্রপাত। রাজ মুছিত হয়ে স্বগ্ণ 
দেখেন, কে-একজন তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন যদি 
বাচতে হয় তবে এখনই নর্তকীদের সরিয়ে 
ফেলতে । ভোর হতেই রা'জ। সৈন্পদের আদেশ 
দিলেন ন্তকীদের জ্যান্ত কবর দিতে । তারপর, 
মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এ হুতভাগিনী নর্ভকী- 
দের ভাগ্যে জুটেছিল মৃত্যুর গভীর শীতল আশ্রয় । 
তারপর কত দিন, মাস, বছর, যুগ গড়িয়েছে, 
সেই হুতভাগিনীরা পাথর হয়ে রয়ে গেছে 
পাথর নাচুনীতে । 

পাথর নাচুনীতে থামলাম না। এগিয়ে 
চলেছি কৈলুবিনায়কের পথে। বৃষ্টি অব্যাহত 
রয়েছে, পথের পাঁশে বেগুনি একোনাইট ফুলের 
গন্ধ পাচ্ছি । ঠিক দুপুর এগারোটাতে চড়াইয়ের 
মাথায় কৈলুবিনায়কে (১৪০ *০* ফুট) পৌছে 
গেলাম। এক ফালি সমতল-_সেখানে দেখলাম 
অধিষ্ঠিত রয়েছেন সিদ্ধিদাতা গণেশ । তিনি পথের 
দ্বার আগলে রেখেছেন। দ্েবভূমি পৌছাবার 
আগে যাত্রীরা কে কি ত্যাগ করেছেন, সব দেখে 
তারপর প্রবেশের অন্গমতি দেন। নেই কোন 
মন্দির, আছে উন্মুক্ত আকাশ। মৃতির উচ্চতা 
দু-ফুট, মুতির পেছনে নন্দাঘুষ্টি শিখর | পাহাড়ের 
গা-বেয়ে নেমে এসেছে ক্ষীণ জলধাব।। স্থানীয় 
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নাম কৈলুগক্গা । জলধারাকে পেছনে রেখে এগিয়ে 
চলেছি বগুয়াবানার পথে। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে 
বগুয়াবাসা €১৪, ৫০০ ফুট) পৌঁছে গেলাম। 
্সেট-পাথর সাজিয়ে ্বামী প্রণবানন্দজী নেখানে 
প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি ধর্মশাল। ৷ তবে ক্যাম্পিং 
মাঠ পেতে হলে যেতে হবে হুনিয়াথরে । দুপুরের 
আশ্রয় নিলাম বগুয়াবাপাতে | সবাই আপাদমন্তক 
ভিজে গিয়েছি, আগুন জালিয়ে শরীর গরম করার 
চেষ্টা করছি। আবহাওয়ার অবনতি অব্যাহত 
রয়েছে, তবে মুষলধারে বৃর্ির যতি পড়েছে। 
বিগত কয়েকদিনের আবহাওয়ার কথা চিন্তা 
করে, আমরা এদিন বেলা আড়াইটে নাগাদ 
রূপকৃণ্ডের পথে বেরিয়ে পড়লাম । 

পাথরের ওপর দিয়ে রাস্তা, বুটির জন্য 
বিপঞ্জনক অবস্থায় রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে 
পৌঁছে গেলাম রানী-কি-নলেড়ায়। পথের 
আশেপাশে ছড়ানে বিক্ষিপ্ত শ্লেট পাথরের 
রাজত্ব। এখানেও এক কাহিনী--কনৌজ-রাজ 
যশদয়াল চলেছেন বড়ি নন্দজাত উৎসবে যোগ 
দিতে। সমস্ত রাস্তা পেরিয়ে অবশেষে তবু 
ফেলেছেন বূপকুণ্ডের তীরে হুনিয়াথরে। বানী 
বঙ্পভ। আনন্দে বিভোর । কিন্ত তিনি যেন তার 
দ্বিতীয় সত্তার আগমন বাণী শুনতে পাচ্ছেন । 
তৈরি হল শ্লেটশ্পাথরের গ্রপবাগার | রানী প্রসব 
করলেন এক মুন্দর শিশু। সঙ্গে সঙ্গে গ্রকৃতির 
রূপ পালটাতে শুক করল। শুরু হুল তুষার-ঝড়, 
আশ্রয়হীন তীর্ঘধাত্রীর কোলাহল মৃহূর্তের মধ্যে 
চাঁপা পড়ল হুনিয়াথর তৃযার-প্রাঙ্গণের নিচে। 
শান্ত প্রকৃতি তার দেবালয় কলুষিত করার প্রতি- 
শোধ মিলেন। হনিয়াথর পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। 
পথ দুর্গ । পাহাড়ের গা ঘুরে পথ চিরিনাগ 
চড়াইয়ের তলায় থেমে যায়। ৮০ ফুটের খাড়। 
ছেত্যাল। অতিক্রম করি সেই দেওয়াল। দেখ। 
দেয় জিণৃল, নন্দাঘু্টি ও গাড়ো়াল হিমালয়ের 
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অসংখ্য শৃঙ্গ । চড়াইয়ের পর চড়াই ভেঙে তিনটি 
বরফের প্রান্তর পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি । অবশেষে 
বিকেল দাড়ে চারটেয় শেষ চড়াই পেরিয়ে আমরা 
পৌছে গেলাম রহন্তময় রূপকৃণ্ডে (১৬,৩* ফুট)। 
শখানেক ফুট নিচে নীলাত জল ঢাকা কুঙড। 
তার উপর হালক। বরফের চাদর । আমাদের 
স্বপ্ন, পরিশ্রম ও পথ চল! আজ পার্থক। পাথর 
ডিডিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলেছি। ডানদিকে 
রয়েছে জিউনার গলি গিৰিবর্জ। এই গিরিবর্জর 
ওপারে শিলি সমুদ্র এবং সেখান থেকে হোমকুণড 
ও রো শ্তাভেল পৌছানো যায়। এবারে আমর! 
এদিকে যাব না, তবে আগামী দিনে যাবার 
ইচ্ছে বাথি। আমর! কিন্ত কোন মৃতদেহের 
অস্থি দেখতে পাইনি, কেবল একটি ছাড়া | আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস এ বিশেষ অস্থিটি রাখ! হয়েছে কেবল 
অতিষাক্রীদের দেখানোর জন্য। এতিহালিক 
কুণ্ড দ্বেখে আমর! আনন্দিত ও পরিস্তৃপ। রূপ- 
কুণ্ড আবিষ্কারের পরে একে বিশদভাবে জানার 
জন্ত বু অভিযান পরিচালিত হয়েছে । তার 
মধ্যে রয়্যাল জিগগ্র্যাফিক্যাল লোলাইটির পদ্য 
স্বামী প্রণবানন্দ ১৯৫৬ থেকে ১৯৬ ্রীষ্টাব পর্বত 
বনবার রূপকুণ্ড অঞ্চলে অতিধান চালান । ওয়ান 
গ্রা্নে এক সঙ্গে ছু-তিন মাস থেকে রূপকৃও 
সম্পকিত ব্যালাড সংগ্রহ করেন। এ ছাড়া তিনি 
রূপকুণ্ডের তীর থেকে অনেক নিদর্শন সংগ্রহ 
করেন। ১৯৫৬ গ্রীষ্টান্ষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর 
পহায়তায় রূপকুণ্ডের ওপর পাতলা বরফের স্তর 
তেঙে নৌকা নামিয়েছিলেন। তারই রিপোর্ট 
€ধকে জান যায় রূপকৃণ্ডের আরতি কতকট৷ 
ডিমের মতো) ব্যাস ১৫* ফুট এবং দীর্ঘতম অংশের 
ব্যাস ২৫* ফুট। এর তীর ধরে কিছুটা উঠলে 
পাওয়া যাবে নন্দাকিনী উপত্যকায় নামবার 
উপযুক্ত গিরিপথ জিউনার গলি। এই গিরিবর্জ 
থেকে লর্বদা পাথর গড়িয়ে পড়ছে রূপকৃত্ের 


কাতিক, ১৩৯১ ] ভ্রিশূলী তীর্থ ূপকৃ্ড 
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£ 
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৬ শখ শি 
চক 


৮1০) ১ 
রঃ 


না সখ 
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উপরে £ হিমালয়ের বিস্ময় ব্রহ্মকমল পাওয়া বায় ১৪,০০০ ফুট উপরে। 
চে £ রহস্যঘেরা রপেকুণ্ডে নীলাভ বরফের সর। 
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তীরে । উপকৃল্বর্তা সর্বোচ্চ পর্বত চালানিয়া 
কোট € ১৬,৫৮৬ ফুট )। রূপকুণ্ড থেকে উৎপত্তি 
হয় রূপগঞ্জ! নামক ছোট নদীর । তার ধারণ। 
রূপকুণ্ডের তীরে পড়ে থাক মান্গষের মৃতদেহগ্ুলে! 
হুর্ধোগহত তীর্থযাত্রীদের । কোন তীর্ঘযান্ত্রীর। 
হোষকুণ্ডে যাত্রার আনেন এবং পথে পড়ে বূপ- 
কুণ্ড। জিউনারগলি গিরিবর্্ পার হয়ে যাবার 
সময় তুষার ঝড়ের কবলে তীর্থযাত্রীর৷ আক্রান্ত 
হন। পেখান খেকে তিনশ ফুট গড়িয়ে বপকুণ্ডের 
তীরে দেহ্গুলো নেমে আসে। রূপকুণ্ড রহস্য 
সম্পর্কে প্রণবানন্দজীর মতবাদকে মেনে নিয়েছেন 
ভারতের নৃতত্ববিভাগ । পরবর্তা কালে লক্ষৌর 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তম বর্ধ--১০ম লংখ্য 


অধ্যাপক ডি. এন, মজুষদারের লংগৃহীত নিদর্শন- 
গুলো রূপকৃতের রছন্তের ওপর অনেকখানি 
আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছে। 

বছদিন ধরে আসছি দ্বেবতাত্ব। ছিমালয়কে 
প্রণাম জানাতে । সেই স্বাদে এবারেও এসেছি 
বূপকুণ্ডে। সাধারণ দৃষ্টি নিয়ে দেখে গেলাম 
রূপকুণ্ডকে। লদ্ষ্যে নামছে হিমালয়ের বুকে। 
ছোট্ট ছোট্ট টুকর! মেঘ অন্ধকারের আবর্তে ডুবে 
যাচ্ছে। ফিরে চলেছি বগুয়াবাসাতে । পথের 
ছু-পাশে ফুটে থাক! ব্রক্ষকমল ও হেমকমল ষেন 
আমাদের বিদ্বায় জানাচ্ছে । আসা, আস! আনা, 
হয়ে গেল আগা এবাব ফেরার পালা। 


আহ্বান 


শ্রীমতী চিত্রা বনু 
লোঁখকা ও কাবি। 

বনু দূর থেকে ভেসে আসে মহ। একতান 
পৃথিবীর বুক ছুয়ে ছু'য়ে, 
সমুদ্রবেলায় কি তারই প্রতিধ্বনি শুন্ছি 
যখন নিস্তব্ধ রাতের প্রহরে 
দিগন্তের নিভস্ত আলোয় 
শুধু তুমি আমি একা? 


সে সঙ্গীত, তোমার আমার মিলন গাথায় 


এত উদ্‌গ্রীব কেন? 


আমাকে আহ্বান জানিয়ে নিয়ে যায় 
বিশ্ব-পারাবারের তীরে, 
যেখানে তোমার আমার দেখা হবে। 


অশান্ত তরঙ্গ কেন আছড়ে পড়ে 


অনন্ত সাগর বেলায় 


বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোল! নিয়ে? 
প্রাথিত ঈশ্বর তোমার আমার বোগ 
সে কি তবে মিলিয়ে যাবে দুরে? 


পলালোচলা 


বিবেকচুড়ামণিঃ __ শ্রীমৎ শওকরাচা রচিত। 
অনবাদক £ স্বামী বেদান্তানন্দ। প্রকাশক £ রামকৃ্ণ 
[মিশন আশ্রম, রামকৃফ আভিনহ্য, পাটনা_-৯০০০০৪। 
পারবেশক £ অদ্বৈত আশ্রম, & িহি এপ্টাল্লী রোড, 
কলিকাতা-৭০০০৯১৪। পৃঙ্ঠা-২+৩৮৩, মূল্য £ পনের 
টাকা । 

বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উপর গড়ে উঠেছে 
বেদান্ত-দর্শন--উপনিষদের শিক্ষাই বেদাস্তদর্শনের 
তিত্তি। ব্র্ধন্তজ্রের উপর আচার্ধ শঙ্করের ব্যাখ্যাই 
ভারতীয় জীবনকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে। 
আচার্ধ শঙ্করের বচিত “বিবেকচুড়ামণিঃ অইৈত- 
বেদাস্তের প্রকরণ-গ্রস্থগুলির মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে আছে। এই গ্রন্থে বেদাস্থগ মূল 
তত্বপমূহ স্থমধুর সহজবোধ্য কবিতায় বিবৃত 
হয়েছে। মূল গ্রন্থটি সংস্থৃততাষায় রচিত। 

অদ্বৈতবেদস্তের মৃলকথা__্রপ্ধই একমান্র 
সত্য, জগৎ মিথা!। ব্রহ্মই আত্ম! ; তিনি সত্য- 
স্বরূপ, জ্ঞালম্বরূপ ও আনন্দন্বরপ। তিনি এক 
এবং 'অবিকারী হয়েও এই বিচিত্র জগৎ স্তি 
করেছেন। নামবপাত্মক জগৎ তারই প্রকাশ। 
যে শক্তিসঙ্থায়ে ঈশ্বর জগৎ স্থইি করেছেন, তীরই 
নাম মায়া। স্থির এই বন্ুত্ব ও বৈচিত্র্য সত্য 
ময়__রজ্ুতে সপ্পত্বমের মত মিথ্যা। এই ভ্রম 
অজ্ঞান থেকে জাত। এই অজ্ঞানই “অবিস্তাঃ । 
জীব যতক্ষণ এই দৃশ্যমান জগৎকে সত্য বলে মনে 
করে, ততক্ষণ ঈশ্বরকে অষ্টারপে দেখে । কিন্ত 
যখন অজ্ঞান দূর হয়ে তার জান হয়__এই জগৎ 
প্রাতিভাগিকমাত্র, এর প্রকৃত সত! নেই, তখন 
তার কাছে ব্রদ্ধই সব, বর্ষ ছাড়া অন্য কিছু 
থাকে না। যেগুণ অবলম্বন করে তিনি বিশ্ব 
স্ট করেছেন, সেই গুণযুক্ত ব্রদ্ধই, ঈশ্বর_মতে 
'সগখ ত্রক্ধ' । জগৎকে মিথ্যা বলে ধারণ! হলে যে 
এ থাকেন, তিনিই “নিগুণ ত্রদ্ষ'। অবস্তা দুর 


হলে নিগুণ ব্রন্ষের জ্ঞান হয়। ব্রন্বজ্ঞানের জন্ঠ 
শমঘমাদির দ্বার! ইন্দরি়নংযম, বিষদ্ে অনাসক্তি, 
জগতের অনিত্যতাবোধ এবং মুক্তির জন্য 
একাস্তিক ব্যাকুলতা প্রয়োজন । নিও ব্রচ্ষের 
জান হলে জীব ও ব্রন্মের তেদ থাকে না। তখনই 
জীব বলতে পারে “সোহহম্,_-আমিই ব্রহ্ম । 
“বিবেকচুড়ামণিঃ গ্রস্থবচনার প্রয়োজনীয়তার 
কথা আচার্য শঙ্কর গ্রন্থটির ৫৭৮ সংখ্যক শ্লোকে 
বলেছেন--“ইত্যাচার্ধস্য শিষ্য সংবাদেনাতলক্ষণম্‌। 
নিরূপিতং মুমুক্ষপাং স্থখবোধোপপত্তয়ে ।*-মুমুক্ 
ব্কিগণের সহজে উপলব্ধির জন্ত গর ও শিস্তের 
্রশ্নোত্তররীতি অবলম্বনে এই “আত্মজানশান্জ 
রচিত হুল। রচয়িতা এই গ্রন্থপাঠের অধিকারী 
কে,-তাও নির্দেশ করেছেন ( ৫৭৯ সংখাক 
লোকে )-_যে নকল মুক্তিকামী সাধক ক্ুতিকধিত 
সাধনসমৃহত্বাবা শুদ্ধচিত্ত হয়েছেন, বার। সংসা রস্থখে 
বিরত, শান্তচিত্ত এবং বেদাস্তশান্ত্রে গ্রীতিমান্‌, তীর! 
এই হিতজনক উপদেশ অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করুন । 
বরদ্ষই সত্য, ব্রদ্ধ ছাড়া নামক্পাত্মক জগতের 
মিথ্যাত্ব, জীব ও ব্রদ্ষের অভেদত্ব-প্রতিপান-_ 
এই গ্রন্থের আলোচা বিষয়। গ্রস্থটিতে ব্রহ্মতত্ব 
আলোচিত হয়েছে, ব্রহ্ষতত্ব-উপলব্ধির পথনির্দেশ 
আছে। মানবদেহেই মুক্তিলাত সম্ভব ুযুক্ষ 
সাধক গুরপদিষ্ট পথে সাধনলহায়ে জীবন্মুক্ত হতে 
পারেন। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্প যোগ্য অধিকানী 
সাধক ব্রহ্ষজ্ঞ গুরুর নিকট “অহং ব্রদ্ধান্মি'-মহাবাক্য 
শ্রবণের পর আত্মান্গভূতির জন্য সচেষ্ট হন) তেদ- 
জান রহিত হলে অজ্ঞানের বিনাশ ঘটে- শুদ্ধ- 
জানের দ্বারা আত্মান্থভৃতি ঘটে । আত্মানুতুতিতে 
অপার সখ । ক্রহ্গদর্শনের পর জগৎ লু হয় 
তেদরহিত স্বত্বরূপে সদানন্দকূপে অবস্থিতি। এই 
গ্রন্থে ব্রহ্ষজানলাতের উপায়, শ্রবণ, মনন ও 
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নিদিধ্যাসন, সমাধি, সমাধিকালে ধ্যানের বিধি, 
স্থিতগ্রজ্ের লক্ষণ, ত্রহ্জ সাধকের আচরণ গ্রভৃতি 
অধ্যাত্মবিষয়ের স্বিস্তূত আলোচনা আছে। 

বেদাস্তদর্শনের সরস কিন্তু অতি নুক্ম তত্বে 
গ্রবেশের জন্ত অপরিহার্য সোপান এই বিবেক- 
চূড়ামণিঃ গ্রন্থ । অথচ গ্রন্থটি ছুপ্রাপ্য,--বিশেষতঃ 
বঙ্গদেশে। গ্রন্থটির টীকাটিপ্রনিও পাওয়া যায় না। 
অধুনা প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থটির বাংলাতাধায় 
অনুবাদ করেছেন পাটনা রামকৃষ্জ মিশন আশ্রমের 
অধ্যক্ষ পূজনীয় ্বামী বেদাস্তানন্দজী | শ্রুরামকৃষ 
মঠের স্ুপণ্ডিত সন্যাসী হ্বামী ধীরেশানদ্দজীর 
আগ্রহে স্বামী বেদাস্তানন্দজী এই দুরূহ অন্ুবা- 
কাধে ব্রতী হন। প্রথমেই প্রশংসা করতে হয়-_ 
অঙন্থবাদ মূলান্ুসারী, যথার্থ ও সাবলীল হয়েছে। 
স্বানবিশেষে অন্বান্দকের ব্যাখ্যাসদৃশ মন্তব্য তত্ব- 
বোধে সহায়ক হয়েছে। অন্বাদক শুধু অন্থুবাদই 
করেননি,__ঈশ, কেন, কঠ ইত্যাদি উপনিষদ ও 
গীত! থেকে সমার্থক মন্ত্র ও ফ্লোক উদ্ধৃত করেছেন 
_-ফলে ব্যাখ্যার কাজটা উদ্ধৃতির ছারাই সম্পন্ক 
হয়েছে। এই কর্মে অন্ুবাদকের "ম্বাধ্যায়কর্ম, 
স্থমম্পন্ন হয়েছে। অন্গবা?কের উপর ন্তত্ত দায়িত্ব 
স্থুলম্পন্্ ও সফল হয়েছে বল! যেতে পারে । প্রবীণ 
অন্থবাদক ব্ছ পরিশ্রম শ্বীকার করেছেন, 
আমাদের বিশ্বাস, সেই সঙ্গে উত্তম বিষয়বস্তর চর্চায় 
তিনি প্রভূত আনন্দলাতও করেছেন। অন্থবাদ 
সাবলীল হওয়ায় সাধারণ পাঠকও গ্লোকার্থ 
হাদয়ঙ্গম করতে পারবেন। গ্রস্থশেষে প্রদত্ত 
*নির্ঘণ্টঃটির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। 

গ্রন্থটির পরিসার্জন প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলার 
আছে। গ্রন্থে বেশ কিছু ছাপার তৃল বড় পীড়া- 
ঘ্বায়ক, অবশ্য শেষে *গুদ্ধিপত্র' সংযোজিত হয়েছে। 
তা হলেও পরবর্তী সংস্করণে শুদ্ধ শব্ধ ঠিক ঠিক 
স্বানে দেখা ঘাবে আশা করতে পারি আমর! । 
এই ধরনের গ্রন্থের স্থচীপন্জ ধর্দিও নির্মাণ কর। 


উদ্বোধম 
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কঠিন, তবুও মোটামুটি একটি হুচীপঞ্জ দেওয়া 
যেতে পাবুত। গ্রন্থটির মুখবন্ধে জন্ধুবাদকের 
বক্তব্য আছে,--কিন্ত পথকৃতাবে আত্ম-তত্ববিষয়ে 
একটি সরল ও বিস্তৃত ভূমিক! দেওয়া হলে সাধারণ 
পাঠক-পাঠিকার পক্ষে খুবই উপকারক হুত। 
ব্রহ্মচারী ও সঙ্্যাসিগণের অবস্ঠপাঠ্য এই গ্রন্থ । 
গৃহস্থগণও এই গ্রন্থপাঠে চিত্রশুদ্ধির উপায় খুঁজে 
পাবেন। গ্রন্থটির বুল প্রচার কামনা করি। 


ডক্টর পরশুরাম চক্রবতী 
[ববেকানন্দ ইনশষ্টটিউশন, হাওড়া 


বিপ্লবের প্রতীক শ্রীপ্রীম। সারদ] দেবী 
_জাীবন মুখোপাধ্যায় । প্রকাশক £ অভয় পাবালকেশনস:, 
৩৬,কলেজ রো, কাঁলকাতা-৭০০ ০০৯ । পঃ8+-১৪১, 
মূল্য ৪ পনের টাকা । 


শরশ্রীম। সারদ। দেবী সম্বন্ধে প্রকাশিত গ্রন্থ- 
গুলিকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ কণা যাক্স : 
এক, জীবনচরিত ; ছুই, স্মৃতিকথা । উভন্ন 
প্রকরণের এইসন গ্রন্থে তার দিব্য তথ দ্বেখী- 
মানবী রূপটি প্রতিভাত। আলোচ্য বইটি এই 
দিক দিয়ে একটি লক্ষণীয় ব্যতিক্রম। এখানে 
লেখক তার জীব্ন্চরিত বিশ্লষণ করতে চেষ্টা 
করেছেন বিশেষ এক দৃরিতঙ্গী নিয়ে। শ্রীশ্রমায়ের 
দেবীরূপ নয়, লেক তার মধো দেখেছেন 
অসাধারণ এক মানবীকে এবং পাঠকদের দেখাতে 
চেয়েছেন তীর সেই ব্ূপটি। লেখকের চোখে 
জীতীম যেন পিপ্লবের প্রতীক”_তার চিন্তাধারায়, 
আচরণে, কর্মে। এই দৃ্টিকোণ থেকেই তার 
অনন্য জীবনের মূল্যায়নের প্রয়াস আলোচ্য 
গ্রন্থে । 

সাতটি পরিচ্ছেদদে লেখকের বক্তব্য নানা 
উদাহরণ ও উদ্ধৃতি-সহ বিস্তারিত। প্রথম পরিচ্ছেদ 
সংক্ষেপে শ্ীত্রীমায়ের বিন্ময়কর ব্যক্তিত্বের কথা 
বল! হয়েছে । পরবর্তী তিনটিতে তাঁকে দেখানো 
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হয়েছে যথাক্রমে ব্যক্তিম্বাধীনতার প্জারী, 
ধর্মপংস্কারক ও সমাজসংস্কারক ব্ূপে। বাকি 
তিন পরিচ্ছেদের বিষয় £ ্রীপ্রীম। ও নারীমুক্তি” 
“মায়ের আধুনিকতা” এবং “ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম ও প্রীশ্রীমায়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারা? | 
তথ্যের সংগ্রহ ও দমাবেশে লেখকের পরিশ্রমী 
প্রয়াস অবশ্যই লক্ষ্য করবার মতো! বইটির 
কোথাও কোথাও, বিশেষত খেষ পরিচ্ছেদে, 
এমন কিছু সংবাদ লত্য যা সম্ভবত অনেকেরই 
অজানা। প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে সযত্বে সঙ্গিবিষ্ট 
উল্লেখস্থচী, অন্ুসন্ধিৎন্থ পাঠকদের নিকট য। 
অত্যন্ত মূল্যবান । এক কথায় গবেষণাধর্মী গ্রন্থের 
বাহিক যেপব গুণ থাক! দরকার এই বইয়ে তার 
অর্বিকাংশই বর্তমান। একটি গবেষণাকর্ম কিন্ত 
তখনই সার্থক হয়ে উঠতে পাঁরে যখন তাঁর ভিত্তি- 
মূলের স্থাপন! হয় সুদৃঢ় । ছুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রে 
সেই ভিতিমূল মনে হয় হুূর্বল। ব্স্তত লেখকের 
মূল প্রস্তাব তথা প্রতিপাগ্টি বিভ্রান্তিকর । 
বেদাস্তদর্শনের পরিভাষায় বল! ঘায়, লেখক 
শ্রনীমায়ের ত্বরূপ অর্থাৎ তাঁর তগবৎমত্তার উপর 
একটি “আবরণ” স্থাপন করেছেন, লেখকের দৃষ্টিতে 
তাই ঘটেছে “বিক্ষেপ | ফলে তার বিচার হয়ে 
উঠেছে ভ্র্নাত্মবক ৷ 

€বিপ্রব শবের আভিধানিক অর্থ: আমূল 
পরিবর্তন, বিদ্রোহ, বিনাশ (ত্র: চলস্তিকা)। আর 
প্রায়োগিক ক্ষেত্রে শব্দটির মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ 
অর্থঃ বিনাশের মধ্য দিয়ে যে-পরিবর্তন স্থচিত 
হয় এমন আমূল পরিবর্তন । এই অর্থ মনে রেখে 
বল! যায়, দয়াপ্রেমজ্ঞানন্বরূপ। শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্রের 
উপর বিপ্রবমনস্কতার মাত্রা আরোপ কর! অসঙ্গত। 
শ্ররামকৃষ্দেবের মতো! শ্রীষ্ীমাও কিছু ভাঙতে 
অথবা তাঙবার ডাক দিতে আসেননি-_না ধর্মের 
কাঠামো, ন। সমাজের, ন। থেশের পরাধীনতার 
শৃখল। এসেছিলেন এক কথায় মান্ষকে 


সমালোচন। 
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'মানছাপ হবার পথ দেখাতে, তাকে পূর্ণ 
করতে । 

ধর্মনংক্কারক শ্রম” প্রনঙ্গে লেখক আমাদের 
মনে করিয়ে দিয়েছেন, শ্রীরামকফদেবের 
দেহত্যাগের পর শরীরী বিধবার নিয়ম-আচার 
মেখে চলেননি। ইচ্ছা! সত্বেও কেন তিনি সর্বাংশে 
এ-ব্যাপারে সেকালের রীতি অনুযায়ী চলতে 
পারেননি, সেকথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে 
ন1। তার পেই আচরণের মধ্যে লেখক “বৈপ্লবিক? 
লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন) আর আধ্যাত্মিক 
বিপ্লবের স্থআ্রপাত' দেখেছেন তাঁর সহজ, সরল, 
উদার পৃজ। পদ্ধতির মধ্যে। আসলে শ্রীরামকষ- 
দেবের মতে! শ্রশ্রমাও গুরুত্ব দিয়েছেন ধর্মের 
সারবস্তর উপর-_য! হল তগবানলাত, তগবানের 
সঙ্গে অন্তরের যোগস্থাপন। ধর্মের মংস্কার নয়, 
ধর্মের সেই সারবস্ত সম্পর্কে মান্গযকে সচেতন 
করে দেওয়াই ছিল তাদের কাজ। 7 

সমাজ সংস্কারক রূপে শ্শ্রঘাকে চিহ্নিত 
করাও অর্থহীন। জাতি বিচারের ক্ষেত্রে থব। 
যে-কোনও ক্ষেত্রে কোনও রকম সংকীর্ণত। তার 
মনঃপৃত ছিল ন! নি:সন্দেহে । আবার একথাও 
অনন্বীকার্ধ যে, মাধারণভাবে তিনি লোকাচার, 
দেশাচার, যথাপন্তব মেনেই চলতেন। প্রীত্রীমায়ের 
সান্নিধ্যে ধার। এসেছেন, তিনি তাদের সকলেরই 
মা--পারধিৰ অর্থে আবার আধ্যাত্মিক অর্থেও। 
জগন্নাতৃত্ববোধে এবং দেই কারণে সমত্বজ্ঞানে 
তিনি প্রতিষিতা-_তাই স্বামী সারদানন্দ আর 
আমজাদকে দেখেছেন সমদৃ্টিতে। একই কারণে 
মাতৃনেহে কাছে টেনে নিয়েছেন ধা্িক-অধাগ্রিক 
পাপী-তাপী, সঙ্গাজে অপাঙক্তেয় সকলকে জাতি- 
ধর্মনিহিশেষে । স্মাজ-সংস্কারের প্রশ্ন এখানে 
ওঠে না। 

দক্ষিণের অবস্থানকালে তার মাতৃত্ব- 
বিকাশের ( অথব। জগম্মাতৃস্ববোধের ) চন] বল! 


৭১৩ 


ঘেতে পারে ॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেই পর্বের 
কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে। দেখানে দেখি, 
জীরামকঞ্চদেবের নির্দেশও তিনি পালন করতে 
অক্ষম । কেন? কারণ মা-ডাকে সাড়া ন। দিয়ে 
তিনি থাকতে পারেন না, প্রত্যাখ্যান করতে 
পারেন না শরণার্থাকে। লেখক এখানে তাঁকে 
দেখছেন ব্যক্তিত্বাধীনতার পূজারী হিসাবে | এ 
নিতাস্তই খণ্ডিত, জমাত্মক দর্শন । 

ধীশ্রীমা ও নারীমুজি? এই প্রসঙ্গে লেখক ঘা 
বলেছেন তা বহুলাংশে ষথার্থ। মেয়েদের মধ্যে 
শিক্ষার প্রসার হোক, তারা শ্বাবলম্বী হোক, 
সম্গাজের বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে উঠৃক--এই ধরনের 
ইচ্ছ। তিনি প্রকাশ করেছেন। এতে প্রমাণ হয়, 
তিনি তার সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন ; প্রমাণ হয় 
তার দূরদশিতার, গ্রথর বাস্তববোধের, উদারতার, 
গ্রগতিশীন মনোভাবের । প্রগতিশীনতা আর 
বিপ্লব কিন্তু সমার্থক নয়। 

ভারতের স্বাধীনত। পংগ্রাম বা হ্বদেশী 
আন্দোলন সম্পর্কে শ্রশ্রীমা কতখানি গিজ্ঞান্ 
ছিলেন আমাদের জানা নেই। বিপ্লবীদের প্রতি 
তার ভালবাসা ও সহানুভূতি অবশ্তই ছিল--কারণ 
তিনি যে সকলেরই মা। তাঁর কথা £ “কে স্বদেশী, 
কে বিদেশী তা আমি কি জানি! সবাই আমার 
কাছে সমান? সবাই আমার ছেলে। মা বলে 
কাছে এসে দাড়ালে সবাইকে আমি আশীর্বাদ 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তম বর্ধস.১০ম লংখ্য। 


করি আমরা জানি, ইংরাজদেরও শ্রীহীমা 
দেখতেন সম্তানজ্ঞানে। তাই বিলাতী বসত বর্জনের 
দিনেও তিনি তার ভাইঝিদের পছন্দ যতো! বিলাতী 
বস্ত্র কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে কুষ্টিত হননি। 
আবার নিরপরাধ স্ত্রীলোকের উপর পুলিমের 
অত্যাচারের বৃত্তান্ত শুনে তিণি বিচলিত হয়েছেন, 
বলেছেন : “এ যদি কোম্পানির আদেশ হয় তবে 
আর বেশীর্দিন নয়। এই প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত 
স্বাভাবিক। সেযাই হোক, বিপ্লববাদের সমর্থক 
হিসাবে শ্রীপ্ীাকে চিহ্িত করা কষ্টকল্পন]। 
লেখকের মূল প্রতিপান্ত এবং বহুমাংশে তাঁর 
নিষ্ধান্তের সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। তবে 
একথা অনম্বীকার্ধ যে, লেখক শ্রীপ্ীমায়ের জীবনের 
বিভিষ্ন পর্যায়ের যেসব ঘটন! তুলে ধরেছেন, উদ্ধার 
করেছেন তাঁর যেসব উক্তি, সেইসব অংশ নতুন 
করে পড়তে মকলেরই তাল লাগবে। এইসৰ 
উপলক্ষ করে পাঠক স্থযোগ পাবেন তীর ম্মরণ- 
মননের । বইটির একটি সার্থকত। এইখানে । 
শ্রীমায়ের দিবাসত্তার বিষয়ে কিছু না বললেও 
এই অসামান্য চরিজ্র বিশ্লেষণে লেখক তর প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধার ভাবটি সতত রক্ষা করেছেন। তার 
রচমাতঙ্গী হ্বচ্ছলগ। হুন্দর। নুন্দর বইটির 
গ্রচ্ছদপটও | 
_ গ্ীজ্যোতির্সয় বন্ধু রায় 
রামকৃফ দিশন ইন:স্টিটঠ়ুট অব কালচা 


উ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন যুব-সম্মেলন 
বিজ্ঞপ্তি 
' পরিস্থিতি অন্ুকুল বিবেচিত ন! হওয়ায় বেলুড় মঠে নির্ধারিত যুব-সম্মেলন ১৯৮৪ খ্ীষ্টান্বোর 
ডিনেম্বরের পরিবর্তে ১৯৮৫ থ্ী্টাকের ডিসেছ্রে অনুচিত হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অন্সদ্ধান 


করুন: 


রামকৃঞ্চ মিশন ইনফ্িটউট অব কালচার, গৌলপার্ক, কলিকাতা-৭৭**২৯ অথবা বেলুড 
মঠ, হাওড়! অথব| নিকটবর্তী মঠ ও মিশন শাখা । 





ছাত্রীবাসের স্ুবর্ণজয়স্তা 


মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগরে রামকৃ্ 
মিশন বয়েজ হস্টেলের স্ুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গত 
১৭ সেপ্টেম্বর, একটি বিশেষ উৎসব অন্থঠিত হয়। 
স্বামী ভূতেশানন্গজী তাতে মতাপতিত্ব করেন 
এবং স্বামী তপস্ঠানন্দজী একটি ম্মরণিকা গ্রন্থ 
প্রকাশের সুচনা করেন। 

উদ্বোধন-সংবাদ 

শ্শ্রীমায়ের বাড়ীতে দ্বামী অভেদানন্দজী ও 
স্বামী অখণ্ডাননাজীর জন্মতিথি যথাব্ীতি 
উদ্যাপিত হয় যথাক্রমে ১৯ ও ২৫ সেপ্েম্বর | 

২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় “সারদানন্দ হলে "স্বামীজী 

ও অখণ্ডানশ্শ এই পর্যায়ে আলোচন! করেন 
স্বামী অব্জজানন্দ । 

সাপ্তাহিক ধর্মীলোচনা £ সন্ধ্যারতির 
পরে “ারদানন্দ হলে, প্রতি বুবিবার ম্বামী 
নিরাময়ানন্দ শ্রশ্রীরামরষ্ণকথাম্বত ও গীতা এবং 
প্রতি বৃহষ্পতিবার স্বামী অজঙ্গানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন । 

দেহত্যাগ 

স্বামী শ্রবণানম্দব (গৌরগোপাল মহারাজ ) 
গত ১২ সেপ্টেগ্ধর সকাল ৫-১০ মিনিটে ডায়াবেটিদ 
ও তৎমহ বৃক্কের কার্ধ ব্যাহত হওয়ায় ৫৫ বসর 
বয়নে কলিকাতা রামকুঞ্চ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ডায়াবেটিস 
রোগে বন্দিন যাবৎ তগছিলেন এবং চিকিৎসার 
জন্য একাধিকবার সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভতি হয়েছিলেন। 
শেষবার ভণ্তি হয়েছিলেন ১৭ অগস্ট, ১৯৮৪ । 

তিনি শ্রীমৎ শ্বানী শঙ্করনন্দপী মহারাজের 
কাছে দীক্ষাপ্রপ্ত ছিলেন। ১৭৫১ খ্রীকান্জে তিনি 


সারগাছি আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬১ 
খীষ্টাবে স্বীয় গুরুর কাছেই সন্্যান লাত করেন। 
তিনি অধিকাংশকাল সারগাছ আশ্রমাধীন বহরম- 
পুর কেন্দ্রের ছাত্রাবাস এবং গ্রন্থাগার তত্বাবধানে 
নিযুক্ত ছিলেন। সরল এবং অগার়িক স্বভাবের 
জন্য তিনি সকলেরই ভালবাসার পাত্র ছিলেন। 


্বামী ধ্যানানন্দ্র ( মণী্জ মহারাজ )-কে গত 
১৫ সেপ্টেম্বর এক মর্মীস্তিক অবস্থায়--বেলুড়ে 
গঙ্গার একটি ঘাটের নিকট জলমগ্র ও প্রাণহীন 
অবস্থায় পাওয়! যায়। পরে তার মৃতদেহ তুলে 
এনে বেলুড় মঠে অস্থ্যেিক্রিয়াদি সম্পন্ন হুয়। 
শারীরিক নান] ব্যাধিতে তিনি দীর্ঘকাল তৃগছিলেন 
এবং এর জন্য তিশি যথানিয়ম ওযুধ ও পথ্যাদি 
গ্রহণ করছিলেন । গত দুই বৎসর তিনি বেলুড় মঠে 
অবসরজীবন যাপন করছিলেন এবং থাশক্তি 
লেখাপড়ার কাজে শিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। 
সবার বয়প হয়েছিল ৬৬ ব্সর । 

শ্রমৎ স্বামী বিরজানবাঁজী মহারাজের কাছে 
ধ'ম্ালাভ কৰে তিনি মিশনের দিল্লী কেন্জে 
১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যোগধান কবেন। পরে ১৯৫৬ 
থ্রীষ্টান্ধে শ্রামৎ স্বামী শঙ্ষব্রানন্দজী মহারাজের 
কাছে তিনি সন্যাসলাত করেন। নিউ দিল্পী 
ছাড়া, বৃন্দাবন, বেলুড় মঠ, সেবাপ্রতিষ্ঠান, 
ইন্ষ্টিট্যুট অব কালচার এবং শেষে বাগবাজার 
মঠে তিনি বিভিন্ন কর্ধে নিয়োজিত থেকেছেন। 


১৯৭৪ থেকে ১৯৮২ পর্যস্ত আট বৎসর তিনি 
উদ্বোধন? পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক ছিলেন। 
রামকৃষ্*বিবেকানন্গ তথ। বে্দোস্ত সাহিত্যে তিনি 
স্থখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক ছিলেন। অনাড়ঘ্বর ও 
কঠোর সাধু জীবনের জন্য তিনি অনেকেরই 
শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। “উদ্বোধন পত্রিকার 
অজন্র পাঠক-পাঠিকার হ্ায়ে তিনি ম্মরণীয় 
থাকবেন দীর্ঘকাল। 

লোকাস্তরিত এই সন্গ্যাসিদ্বয়ের দেহ-নিমুক্তি 
আত্মা ভগবান শ্ররামরঞ্ণ-পদে চিরশাস্তি লাভ 
করুক-_-এটাই আমাদের অস্তরের প্রার্থনা । 


বীরিধঘসংবাদ 


যুব-সম্মেলন 

গত ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ রাপাঁধাট ববীন্দর- 
তবনে রামকৃষ্ণ মিশন ইনছিট্যুট অব. কালচারের 
বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল-এর সহযোগিতা 
আয়োজিত নধীয়। জেলা ত্বামী বিবেকানন্দ ভাবা- 
সরাগী যুব-সন্মেলন অনুঠিত হয়। সম্মেলনের 
সংগঠক ছিল রাণাঘাট ঞীরামকষ্ঃপদার্পণম্মীরক 
সমিতি । জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাতশে। 
যুবক এবং ছুশো বয়ক্ক গ্রতিনিধি এই সন্মেলনে 
যোগ দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
শ্ীশিবচন্ত্র পাল এবং প্রধান অতিথি ছিলেন 
প্রেঙ্গিডেন্দি বিভাগের কমিশনার প্রচিত্তরঙ্ন গুহ 
মভুষপার। সম্মেলনের ছুটি অধিবেশনে মূল আলোচ্য 
বিষয় ছিল “সমাজতন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দ ও 
“আজকের যুবজীবনে হ্বামী বিবেকানন্দের তাৎপর্ধ” | 
প্রথম অধিবেশনে প্রথমোক্ত বিষয় সম্পর্কে ভাষণ 
দেন ডঃ নিমাইসাধন বস্থ এবং অধিবেশনের 
লতাপতি স্বামী অব্জঙাননা মানবভাবান্ী স্বামী 
বিবেকানঙ্গোর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন । এছাড়া ভাষণ 
গ্বেন স্বামী শিবরূপানন্দ। দ্বিতীয় অধিবেশনে 
“আজকের যুবজীবনে শ্বামী বিবেকাননোর তাৎপর্ধ, 
বিশ্লেষণ করে স্বামী পূর্ণাআ্মানন্দ ভাষণ দেন। 
দতাপতির ভাষণে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ উদাত্ত 
কণে শ্বামীজীর আদর্শ অন্থুসরণে যুবকদের আহ্বান 
জানান। সম্দেলন পরিচালন! করেন সাংবাদিক 
জীপ্রণবেশ চক্রবতা। 


বিবেকানন্দ সোসাইটির ৮৩-তম প্রতিষ্ঠ। 
দিবস ও ৯১-তম চিকাগো দিবস 

গত ২৩ অগস্ট ১৯৮, বিবেকানন্দ সোসাই- 
টির ( কলিকাতা) ৮৩-তম প্রতিষ্ঠ। দিবস উদ্ধাপিত 
হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং 
বিশেষ অতিধি ছিলেন যথাক্রমে শ্বামী নিরাময়া- 
নন, হ্বামী তথাগতানন্দ ( নিউ ইয়র্ক ) এবং ডঃ 
নিষাইপাধন বন্ু। 


গত ১১ লেপ্টেম্বর ১৯৮৪ সোসাইটি ভবনে 
স্বাী বিবেকানন্দের চিকাগে বস্তার »৯১-তম 
বাধিক ম্মরণৌথ্সবে “চিকাগে। বন্তৃতা ও তার 
প্রভাব" বিষয়ে স্বামী নিরাময়ানন্দজীর সভাপতিত্বে 
একটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। স্থা্ী 
বিবেকানন্দ ১৮৯৩ গ্রীষ্টাকে ১১--২৭ সেপ্টে্বর 
চিকাগে। ধর্মমহামভায় ও নিকটব্তা! অঞ্চলে যে- 
সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলির বিশ্লেষণ করেন 
ডঃ সচ্চিণানন্দ ধর, ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘে।ষ, অধ্যাপক 


প্রেমবল্পভ মেন, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ প্রশুখ বিভিন্ন 
বক্তা ৷ 


পরলোকে 


শ্রীমৎ স্বামী শিবানদাজী মুহারাঙের মন্ত্রশিযয 
শিক্ষাব্রতী ও চিরকুষ্মার পুর্ণচন্দ্র রায় গত 
৩১ অগস্ট ১৪৮৪ তারিখে ব্রাক্ষমূহূত্ঠে পরলোক 
গমন করেন। মৃত্যুকালে তীর বয়ন হয়েছিল 
৮৫ বপর। ন্বামী নির্বেদানন্দের দ্বার] অন্ধপ্রাণিত 
হয়ে তাঁরই নির্দেশে তিনি ঝাড়গ্রামের অনগ্রসর 
পল্পীঅঞ্চলে শিক্ষাকর্মে নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ ৬০ 
ব্খসর ধরে তিনি নিরলসভাবে এ অঞ্চলের শিক্ষা 
বিস্তার ও জনসেবা মূলক কর্মে নিজেকে উৎদর্গ 
করেন। লালগড় শ্ররামরুষ্ণ বিষ্ভালয়, লালগড় 
বালিক। বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষায়তনগুলি তারই 
প্রতিিত। বেলুড় মঠ পরিচালিত "শ্রীরামকৃষ্ণ 
ব্গাশ্রম-_য। 'লালগড় কুঠিয়।” নামে পরিচিত, তার 
তত্বাবধানের দায়িত্ব পূর্ণবাবুর উপরই ন্তম্তছিল। 


শ্রীমৎ শ্বামী সারঙগানঙ্গজী মহারাজের মন্ত্র 
শিশ্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ গত ২০ জুম ১৯৮৪ 
গভীর বাজ্রে তার সিধির ভবনে শেষ নিশ্বাস 
ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তার বয়ল 
হয়েছিল ৯৪ বৎসর । 


টম শ্বামী শিবানন্জী মহারাজের কৃপাধন্ত 
গৌরীশম্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৮ অগস্ট 
১৯৮৪, মঙ্গলবার, ধকাল ১০টায় পরলো কগমন 
করেন। 

প্রশ্থাত তিন তক্তের দেহনিমুক্ত আত্ম! 
শ্রীরামকঞ্চ পদে চিরশাস্তি লাভ করুক--এটাই 
আমাদের আন্তরিক গ্রীর্ঘন। 


বিশেষ জর্টব্য- 
* অতঃপর বর্তমান পন্ঠসংখ্যা নিচে 
৬ পুনম্রীদ্ুত অংশের প্ঠাসংখা। উপরে। 





পুনম দ্রণ 


২য় বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা গু ভাদ্র, ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৩৮৪--৩৯৫) 
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শহ্হোম্ধ্ 


২য় বর্ষ।] ১ল! ভাত্র। (১৩০৭ সাল) | ১৩শ সংখ্যা 


কোন্‌ পথে যাই? 


( তিক্ষু দেবী দাস লিখিত ।) 
[ ২১৮ পৃষ্ঠার পর । 

ক্রমশঃ এই শাস্তিস্খ ভাঙ্গিতে নাদিন, তৎ্পরিবর্তে আর এক আনন্দে মন মাতিতে 
লাগিল। দলে দলে যাত্রী আপিতেছে, সাধু দলে দলে আপিতেছেন--কত সম্প্রদায়,_শৈব, 
শক্ত, বৈদাস্তিক, উদাসী, রামাৎ, নিমাৎ, দশনামী-.কত নাম করিব? সব মনে নাই, আর মনে 
রাখিয়াই বা! কি হবে? সব দলে দলে আপিয়। উপস্থিত হইতেছেন। সাধুগণের বিরাট সম্মিলন 
কত বিভিন্ন ভাব, তবু একআ লশ্মিলন। পরিচিত সাধুতে লাধুতে দেখা হইতেছে আনন্দতরঙ্ 
উথলিতেছে। ভক্তে ভক্তে মিলিত হইয়া প্রেমাশ্র-বিসঙ্জন- জ্ঞানীতে জানীতে দিবানিশি উন্মত্ত 
বিচার_কোথাও কোন শীস্ত মহাপুক্রষ ধ্যানে মপ্। কোথাও কোন পাধু অপর সাধু সকলকে, 
কেহু বা কাঙ্গালিগণকেও খাওয়াইতেছেন-_মহাসমারোছে তাগ্ডাবা চলিতেছে । দর্শকবৃন্দ কেহ 
যাইয়া! সাধুগপের চরণবন্দন! করিতেছেন, কেহু বা তাহাদের নিকট গিয়! তাহাদের প্রদত্ত উপদেশ 
বা শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতেছেন। আমি ও যোগেন্্ (বামান্গজী সাধুটী আমার সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ 
হইয়া, আমাকে পিতৃদত্ত নামেই পরিচয় দিয়াছিলেন) ভ্রমণ করিস্বা বেড়াইতে লাগিলাম। 
যোগেন্ছের অনেকের সঙ্গে মিলন হইল । যোগেন্্র অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়। দিলেন । 
আমিও আজ এ সাধু, কাল ও সাধুর সঙ্গে আনন্দে দিনযাপন করিতে লাগিলাম। 

একদিন আমরা ছুইজনে বেড়াইতেছি, এমন সময় হঠাৎ একজন বাঙ্গালীসাধু আসিক়া 
পশ্চ(ৎ হুইতে ভা কিল, “কি যোগেন, এটা সঙ্গে কে? চেল বানাইয়াছ ন। কি? যোগেন্দ্র পশ্চাৎ 
চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কে ও, শিবোহহং ভায়। যে। তা বেশ হইয়াছে, তোমার সঙ্গে মিলন 
হুইল--অনেক দিন পরে । চল, আমার সঙ্গে থাকিতে হইবে ।” শুনিলাম, ছুজনে পুরাতন বন্ধু। 
আমর! তিনজন তারপর এক সঙ্গে রহিলাম। কিন্ত, একটা বড় নৃতন ব্যাপার দেখিলাম । আমার 
যোগেন্দ্র-ভায়ার আর সে ভাব নাই । তিনি “শিবোহহং" ভায়ার নহিত (যোগেন্দ্র এই নামেই পর্বদ। 
তাহাকে সম্বোধন করিতেন, আমিও তাহাকে এই নামে আখ্যাত করিলাম ) বাত্রিছিন জ্ঞান ভক্তি 
লইয়। বিচার করিতেন-_সে বিচারের বিরাম নাই। উহার আদি নাই, অস্ত নাই। আমারও 
এ বিষয়ে মহা! কৌতুহল, আমিও দিনরান্ি জাগিয়া এ বিচার শুনিতাম। এ বিচারের স্থূল স্থল 
বিষয়গুলি যতদুর স্মরণ হইতেছে, পাঠকবর্গকে দিতে ইচ্ছা করি। 

যোগেন্দ্র। আচ্ছা, জ্ঞানীর। বলেন, এক দ্রব্য বাতীত দ্বিতীয় বস্ত নাই, সবই মায়া) তৰে 
সাধন-তজন, উপাসনা, ক্রিক়্াকাণ্ডের অবসর কোথায় ? 

শিবোইহং। জ্ঞানীর বলেন, এক অদ্বিতীয় বস্তই আছেন বটে, তবে যতক্ষণ অজ্ঞান, 
ততক্ষণ উপান্ত-উপাসক ভাব, নাধন-ভজন ইত্যাদি সবই থাকিতে পারে । 


ভা, ১৩১৯৬ সংখ্যার পর ।--বর্তমান সঃ 


৭ [ পুজনুংদ্রণ | 


(কাঁতক, ১৩৯১, প$ ৭২৯) 


২২৬ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ--১৩শ সংখ্যা 


যো। কিন্ত জগৎ মায়! বলিলে এবং সাধন-ভজনকে মায়! বলিয়! জানিলে, সাধন-তজনে 
প্রবৃত্তি থাকিবে না। বেদাদি শান্ত্রও ত মায়। বলিতে হইবে। 

শি। তাবইকি,শান্ত্রাদি সবই অবিস্তার অস্তর্গত। 

যো। তবে আবার কি করিয়া! বল! হয়, শ্রুতিবাক্য তত্বমপ্যাদি শ্রবণে জান লাত হইবে? 
যাহ! মায়া, তাহা দ্বারা জান,_এ অসম্বন্ধ প্রলাপ মাত্র। আরও, যে গরু তন্বজ্ঞান উপদেশ 
করিবেন, তিনিও মায়ার অন্তর্গত। তাহার যদি মায়। চলিয়া গিয়] থাকে, তবে শিষ্ে উপদেশ 
অসস্ভব; আব মায়! থাকিলে, সে উপদেশে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। 

শি। জ্ঞানলাভ হইলেও, প্রারদ্ধ কর্ণের নিবৃত্তি হয় না, যেমন কুদ্তকারের চক্র একবার 
ঘুরাইক় দিয়া নিরন্ত হইলেও, তাহার বেগ থাকে, অথবা ষেমন ভয়জনক কোন স্বপ্ন ছেখিয়। পরে 
জাগরিত হইলেও, তজ্জনিত কম্পনাদি বিলক্ষণ থাকে। 

যো। জান যদি প্রারন্ধ কম্ম নিবারণে সমর্থ না হইল, তবে আর সে জ্ঞানের শক্তি কি? 

জানই যদি পরম পুরুষার্থ হয়, তবে আর কোন্‌ জ্ঞান ছার] এই প্রারন্ধ ক্ষয় করিবে? 

শি। এই প্রারন, ভোগ দ্বার! ক্ষয় হইয়া যায়। আর বাস্তবিক জ্ঞানী প্রারন্ধ ভোগ 
করেন না। অপরে তাহাকে দেখে- তিনি প্রারন্ধ ভোগ করিতেছেন ঃ তাহার জ্ঞানে কিন্ত তিনি 
সর্বদাই ত্রক্ষদর্শন করেন। 

যৌ। তোমাদের এ এক কথ|। এ সব প্রত্যক্ষের বিরোধী গাঁজাখুরীতে কে বিশ্বাস 
করিবে বল? তোমাদের এ সব ফাকি দিবার যুক্তি। আচ্ছা! বল দেখি, তা যেন হইল, কিন্তু 
অদ্বৈত ব্রদ্মজ্ঞান বাস্তবিক সম্ভব কিনা? গভীর ব্রক্মান্ছভৃতির সময়েও কি আমি বর্গ অহ্থুতব 
করিতেছি বলিয়া, একটী হুক্ম বোধ থাকে না। য্তই অদ্বৈতজ্ঞান হউক ন1 কেন, একটু দ্বৈত- 
ভাব তাহার মধ্যে থাকিয়াই যাইবে। অদ্বৈত ও দ্বৈতবিজ্ঞান উভয়ই জড়িত থাকিবে। তান। 
হইলে, শুধু নিছক অদৈত জ্ঞান কি, তাহা ত কিছুই বুঝ! যায় না, মানুষের ধারণা। হয় না, হইবে 
বলিয়াও বোধ হয় না। ভগবান ও মানুষে যে অনতিক্রমণীয় গ্রতে্দ আছে, তাহা! ঘোচা 
একেবারে অসন্ভব। 

শি। তোমার তর্ক আপাততঃ খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া! বোধ হইলেও, অনায়াসেই খণ্ডন কর। 
যাইতে পারে। দেখ, যখন লাধনার গতি ক্রমশঃ অহ্বৈতের দিকে- তুমিও শ্বীকার করিতেছ, তখন 
এই গতি যে এক সমক্নে বন্ধ থাকিবে, তাহা! কোন্‌ যুক্তিতে সিদ্ধাস্ত করিবে? 

যে।। আচ্ছা, তোমর!1 যুক্তি যুক্তি করিয়াই ত পাগল, কিন্ত তোমরা জীবনের পারভাব 
ষে প্রেমতক্কি, তাহার বিষয় কি করিয়। থাক? 

শি। (হান্ত করিয়া) তোমার প্রেম, ভক্তি, কবিত্ব, সব অবিস্ভার অন্তর্গত। যতক্ষণ 
অবিস্ভা, ততক্ষণ পে সকল সত্য । অবিস্তা চলিয়! গিয়া জানোদক় হইলে, উহাদের প্রয়োজন নাই । 

যো। এঁ কথায়ই ত তোমাদের উপর চটিয়া যাইতে হয়। ভক্তি প্রেম সবই অবিষ্ভার 
অন্তর্গত, তবে বিদ্ভার অন্তর্গত আর কি? যদি কিছু জ্ঞান থাকে, তাহা এই ভক্তি প্রেম। এই 


ভকিই সার জ!ন। তোমরা বাস্তবিক প্রচ্ছন্জ বৌদ্ধ ব্যতীত কিছুই নও। তোমাদের মায়াবাদ 
(৮৬তম বষ"+ ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৭২২) 


তত্র, ১৩১৭ ] কোন্‌ পথে যাই? ২২৭ 


বৌন্বধর্্ম হইতে গৃহীত। আর, তোমরা একটা নি্ড৭, নিক্ষিয় কিভূতকিমাকার পুরুষ ব্রক্ষনায়ে 
খাড়া করিয়াছ, যাহার সহিত জীবের কোনকব্ধপ সম্বন্ধ অগম্ভব। তোমাদের মতে জীব ক্রমশ: নাস্তিকই 
হইয়া যাইতেছে ; ও তোমাদের মত--একটা উচুদবের অহংকার মাজে । আমিই সব,-এ আর কি? 
_-মহান্বার্থপরত1। জীব বাস্তবিক পরস্পর ভিন্ন, একজন সার একজনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে, 
একজন আর একজনের তালবাপায় উন্মত্ত হইবে ;--এদৰ ভেদভাব ব্যতীত অসম্ভব । তোমর। 
অসংখ্যকল্যাপগ্চণরাশির আধার সপ্তণ ঈশ্বরকে নিরগু'ণ করিয়! তাহাকে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ করিয়াছ, 
তোমর ঈশ্বর জীবের অতেদ ভাব কল্পনা করিয়া, উপাসন| ও সাধনার ভিত্তি উঠাইয়। দিয়া মহা 
অহঙ্কারের প্ররোচক হুইয়াছ; আর জীবে জীবে প্রতেদ উড়াইয়া মহ। স্বার্থপরতার স্থষ্টি করিক্নাছ ? 
আর জগতের অস্তিত্ব উড়াইয দিয়া সকল ব্যক্তির পক্ষে নিরুদ্ম, অলস ও পাপরত হুই্বার প্রত্রবণ 
ধুলিয়। দিয়াছ। 

শি। আর তোমরা কি করিয়াছ? তোমাদের সগ্ণ ঈশ্বর একটী তোমাদেরই মত মন- 
বিশিষ্ট, তোমাদেরই মত গুণবিশিষ্ট, খুব ন। হয় একটা বড় জীবমাত্র। তোমরা তাহার পার্থে জগৎ 
ও জীবকে স্থাপন করিয়া, তাঁহার অনস্তত্বের খণ্ডন করিয়াছ-_তাহাকে একটা সাকার দেবতামান্র 
করিয়া তুলিয়াছ। “তোমর! জীবে জীবে ভেদ করিয়। জগতে ছেববুদ্ধি, অভিম।ন, আত্মন্তরিতার 
সুচন| করিয়। বাথিক়্াছ। তোমাদের মতে অমুক অবতার_-সকলে তাহার চরণে দান হইয়া থাকুক । 
তোমাদের কেহ বা লাঙ্জোপাঙ্গ, অর্থাৎ সকলে তাহার চরণে পুজা দ্িক। আবার কাহারও 
কাহারও মতে এমত জীব আছে, যাহার! নিত্যবন্ধ, তাহার আর কোন উপায় নাই। মোটকথা 
তোমাদের মত--মামাদের পদলেহন কর । আমাদের কপা হইলে তোমাদের কিছু উন্নতি হইবে। 
কিন্তু তোমরা কখন আমার সদৃশ হইতে পারিবে না। তোমাদের ঈশ্বরও তাই বলেন_-'আমাক় 
পূজা কর, ভোগ দাও, আমার ইচ্ছ। হইলে, আমি তোমাদ্িগকে কৃপা করিব, কিন্ত কেছই কখনই 
আমার সমান হইতে পারিবে না $ চিরকালই আমি তোমাদের শাস্ত।।” আর জগৎকে লত্য বলিয়া! 
তোমর!| বৈরাগ্যের পথ একেবারে অবরুদ্ধ করিয়া! রাথিয়াছ। তোমাদের মতে বৈকুণ্েও খাজাগজা 
আর্দি ভোগ আছে। তবে তোমরা এই ভোগটাকে একটু হুক্ করিয় চিন্ময় তোগ নাম দিয়াছ। 
“চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্সন্স শ্াম। যেখানে চিৎ, দেখানে আবার নাম ধাম কি? এষে 
গোনার পাথর বাটা। মোটকথা, তোমাদের ভোগবাপন। প্রবল। সেইটী ছাড়িতে পারিবে ন! 
বলিয়াই, ভোষাদের নির্বাণে এত তয়। 

যো। আর, তোমাদের শিবোহহং বলিলেই বাস, সব হইয়। গেল--আর তজনের কষ্ট 
নাই, যাহা ইচ্ছা করিলেই হৈল-__যথেচ্ছাচার । 

শি। আচ্ছা যাক, আর কবির লড়ায়ে কাধ নাই। তুমি একটু ভাবিয়। দেখ দেখি, 
তক্তিটীকি। তুমি তাহা হইলে জদ্ৈতবাদ বা জানের মাহাত্ময, বুঝিতে পারিবে । তক্তি সাধনের 
প্রথম অবস্থায় এইরূপ ভাবে থাকে বটে- আমি হীন, জড়, পাপাত্মা। মন্দবুদ্ধি ও নিরানন্স, আর 
আমার উপাম্ত দেবত। মহান্, চেতন, পুণ্যময়, মহাজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, তিনি আমায় কৃপা করুন। 


কিন্ত এইকপ উপাসনা করিতে করিতে কি পরিবর্তন হয় দেখ। তুমি কি এইবপ হীন থাকিবার 
(কার্তিক, ১৩৯১৯, পঃ ৭২৩) 


২২৮ উদ্বোধন [ ২য় বর্ধ-”১৩শ লংখ্যা 


জন্তই উপাসন! কর, অথবা তোমার উপান্ত দেবতার মত মহান্‌ হইবার জন্ত উপাসনা কর? উপাস্য 
দেব্তাঁর এই মহান্‌ গুণ তোমায় আকর্ষণ করে কেন? না--তোমার ভিতর এরূপ হইবার আত্তরিক 
প্রার্থনা আছে বলিয়া । এই প্রার্থন! আবার হওয়। তখনি সম্ভব, যদি তোমার তিতরে গৃঢরূপে এই 
মহত্বের ভাব নিহিত থাকে । ক্রমশঃ ভক্তের এইবপ বুদ্ধির বিকাশ হয়--আমি প্রতুর দাস। ইহার 
অর্থ কি? অর্থ-আমি সংসারের দাস নহি । এখানে “দাসত্বের ভাব? লক্ষ্য নহে। তোমর] এইখানেই 
ভুলকর। তোমর। মনে কর, দ্বাসত্ব-ভাবই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবে, গুরু 
একজন স্বাধীন মুক্তত্বতাব পুরুষ। তাহার দাস কে হইতে পারে ?--ষে কিয়ৎপত্রিমাণে হ্বাধীন ও 
মুক্তদ্বভাব। ক্রমশঃ সখ্য বাৎসল্য মধুরার্দি ভাবরূপে এই ভাব উন্নত হইয়! হুইক্া, শেষে সেই 
গোপীদের--যেমন ভাগবতে পাওয়া যায়-_“আমি কৃষ্ণ” হইয়া ঘায়। এই শেষ পরিপতি। আর 
দেখ তোমাদের মতেও পূর্ণ নিস্বার্থপরতা না। হইলে পূর্ণভক্তি-_পরাভক্তি হয় না। তা একবার 
ভাবিয়। দেখ দেখি, পূর্ণ নিংস্বার্থপরতাতে কি স্বতন্ত্র 'অহংভাব” থাকিতে পারে? “আমি কিছু নই, 
তুমিই সব এই ভাবই যাহার্দের সাধন, তাহারা কিরূপে আবার অহং রাখিয়] দেয়, কিরূপেই বা 
জীবকে ম্বতন্ত্র ভাবে, ইহা আমার ধারণায়ই আসে না। আর তোমর| জগৎকে সত্য বল, কিন্তু 
বল দেখি, তোমরাই আবার জগৎ অনিত্য বলিয়া জগতের স্থুখছুঃথে উদ্দাসীন হইয়া ভগবধ প্রেমে 
মাতিতে উপদেশ দাও কি ন1? পূর্ণ বৈরাগ্যের অবস্থায় জগৎকে মায়! বলিতে বল দেখি, কি আপত্তি 
থাকিতে পারে? তোমাদের এই সকল বিরোধ হয়,তোমর। একেবারে মস্তিষ্কের চালনা ছাড়িয়া 
দিয়া, ভাব সাগরে আত্মহার! হইয়া যাও বলিয়া । তাই তোমবা গুরুপৃজার নিকট, তাহার অমূল্য 
উপদেশ বাশি বলিদ্ধান দিতেও কুঠিত হও নাঁ। কিন্তু এটী মনে রাখ না যে, অবতার বা 
গুর্ল্ন উপাসন। অর্থে তাহার স্থল জড় শর্নীরটর উপাপন! নহে, উপাননা--সেই শরীরের তিতর যে 
টৈতন্ত খেলিতেছেন, ধার ঠ5ভন্যে জগৎ ঠৈতপ্ত-_উীর । তোমর! নিরাকার মানিতে চাও না, কিন্ত 
তাবিক়্া দেখ না, তোমাদের সাকারের মাহাত্ম্য ততটুকু, যতটুকু উহ! সেই নিরাকার সত্তার 
প্রকাশক । চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, গ্রভৃতির নাম রূপ ধাম লক্ষ্য নহে, চিৎই লক্ষ্য। এই চিতের 
অন্থপ্রাণনেই নাম ধাম উজ্জ্রপ--নাম ধামের এত মাহাত্ময । নতুবা তাহীরা জড়। অতএব দ্বেখ 
ভাবিয়া দেখিলে, তোমাদের তক্তি জ্ঞানে আবোছহুণ করিবার একটা সোপানমান্্র। 

যো। সব স্বীকার করিলাম। কিন্তু আবার আমাকেও বলিতে দাও। একদিক দেখিলে 
চলিবে কেন? তোমাদের উপদেশ কি? না, প্রথমে সাধন চতুঃটয় সম্পন্ন হইতে হইবে ; তবে, 
জ্ঞানের অধিকারী হইবে। এই লাধন চতৃষ্টয়ের ভিতর-_সগুণোপাসনা ও শ্রন্থ। অর্থাৎ গুরুবেদাস্ত- 
বাক্যে বিশ্বাস__ছুইটী প্রধান অঙ্গ । বাস্তবিক সেইগুলির দাধনায় ভক্তিরই সাধন। কর! হয়। 
কার্ধ)ত: কিন্তু, তোমর! প্রথম হইতেই তত্বমস্যাদি অদ্বৈতভাবাজ্মক শ্রুতির শ্রবণ ও বিচার করিয়া 
থাক- শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন। কিন্তু যতই তুমি তত্বমসি বল ও অভেদ ভাবিবার চেষ্টা কর, 
তোমার তিতরে ছৈতভাবাজ্মক ভক্তি রহিয়া যায় । তুমি মনে কর, আমি অখত সাধন। করিতেছি 
কিন্তু বাস্তবিক তুমি ঘোর দ্ৈতবা্দী। সাধারণতঃ যাহাকে লোকে দৈতবাদী বলে, তাহার অপেক্ষাও 


হয়ত তুমি ঘোর দ্বৈতবাদী। তোমার শঙ্করাচা্ধ্যও বেদাস্তন্থত্জের শীরীরক ভাষ্বে অনেক স্থলে 
( ৮৬তম বর্ষ, ৯ ০ম সংখ্যা, পৃঃ ৭২৪) 


ভাদ্র, ১৩৭ ] হিন্মু-সতা ২২৪ 
জীবব্রদ্ষের ভেদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে তোমার সহিত তক্তের গ্রতেদ এই, তৃ্ি 
লাফাইয়া যে জিনিষটা ধরিতে চাও, হয় ত যাকে ধরা একেবারেই অসম্ভব, ভক্ত তাহা! ধীবে ধীরে 
প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে লাভ করিতে যাঁন। তক্তও যে, একক্প অছৈত অবস্থা লাত করে, 
তাহ! আমি জানি, কিন্ত সে কিরূপ জান ?1--একজন অনেক দিন মনিবের সেবা করিল। তাহার 
মনিব তাহার প্রতি এত প্রসন্ন হইলেন যে, তাহাকে তিনি নিজ সিংহাসনে জোর করিয়া বসাইয়। 
আর সকলকে বলিয়া! দিলেন- ইনি ও আমি এক, তোমরা ইহাকে ও আমাকে সমান দেখিবে।, 
তাই বলে, তাগব্ত, ভক্ত, ভগবান, -অতেদ | কিন্তু ভক্ত সক্কুচিত হয়, দে চিরকাল আপনাকে 
ভক্ত বলিয়াই জানে । যে, দে ভক্তিরস আশ্বাদন করিয়াছে-_সে কি মুক্তি আদি প্রার্থনা! করিতে 
পারে ? তোমার্দের যাহাকে মোহহং অবস্থা বুল, তাহা ক্ষপিক তন্ময় অবস্থা বই আর কিছুই নয়। 
অনেকে সোহহং অত্যাস করিতে পারেন, কিন্ত নিত্য ব্রহ্মভাবে অবস্থিত ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বদ্ধেই 
প্রমাণাভাব। তোমাদের জান, উচ্চদবের ভক্তি ব্যতীত, আৰ কিছুই নয়। 

আমি ইহাদের তর্কের একটু নমুনা! দিলাম । আরও কত বিষয্ন আলোচিত হইত, কত 
সুক্ষ সুত্র জটিপ দার্শনিক বিচার উঠিত, তাহার সব কথ! আমার মনেও নাই, আর বক্তব্য বিষয় 
সম্বদ্ধে তাহার উপযোগিতাও নাই। 


হিন্দু-সভা । 
“হিন্দুদভার” আনুষ্ঠানিক সমিতির প্রথম অধিবেশনের দিন পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ 
মহাশয় কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ । 
লভাপতি-__মহারাজ হ্বারভাঙ। ৷ 
(প্রাপ্ত ।) 
মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও মহোদয়গণ ! 

“নৃখছুঃখে সমে কৃত্বা লাতালাভৌ জয়াজমৌ”, স্বজাতি শ্রেযঃসাধনরূপ মহাধর্শের সাধনার জন্ত 
অত্ভুন্তত ব্যক্তি মাঝ্জেরই, প্রথমে গুৎস্থক্য পরিহারু-পূর্বক, সঙ্কল্লিত কাধ্যের অনুষ্ঠানের জন্য 
একাস্তিক তৎপরতাঁই অবলম্বনীয়, এই মহান্‌ সত্য উপদ্দেশবাক্যটী সর্বদা! মনে বাথিয়া গন্তব্য 
পথের অন্থসরণ যতদিন আমর! করিতে পারিব, ততর্দিন আমাধণের এই পবিভ্র লশ্মিলনের অভী্ষিত 
ফলঙাভের আশ হুইতে যে আমরা বঞ্চিত হইব নাঁ, ইহা স্থির | 

আমাদের দেশের কেমন এক কুম্বতাব হইয়া দীড়াইতেছে যে, কেহ কোন নৃতন সৎ কার্যে 
প্রবৃত্ত হইতেছে দেখিলেইঃ কতকগুলি বিজ্ঞতাতিমানী, বহুপ্রকার নিক্ষল কার্যে হস্তক্ষেপ নিবন্ধন 
নৈরাশ্রক্রি্ট গ্রাচীনকল্প ব্যক্তি, বলিয়া উঠেন যে--“এ কাধ্য কেন হইতেছে? ইহাতে কোন ফলের 
আশা নাই, বরঞ্চ ইহ! ছারা প্রভূত অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে ।” ইত্যাদি প্রস্তাবনাতেই যবমিকাপাত 
করিবার জন্ত এই প্রকার বিসদৃশ চেষ্টায়, অনেক সময়ে সমাজের হিতসাধনাথ সমুদ্ধত অনেক 
উৎসাহশীল ব্যক্তির তীব্রকার্যকারী উৎসাহবহ্ছিও নির্ববাণ হইয়া সমাজের উন্ন তর পথের অন্ধকারকে 


যে আরও ঘনীভূত করে, তাহার সন্দেহ নাই। 
(কাঁতক, ১৩৯৯, পঃ ৭২৫) 


২৩০ উদ্বোধন [ ২য় বর্ব-১৩শ সংখ্যা 


সত্য বটে, আমাদের অভাগ্য-দোষে এবং অতীপ্সিত সামাজিক কেন্ত্রশক্তির সম্যক পি 
চালনার অভাবে, আমরা অনেকবার অনেক আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্ের আরস্ত করিয়। পশ্চাতে 
বিফলমনোরথ হইম্নাছি কিন্তু, তাই বলিয়া! যে, আমরা নৈরাশ্তে সকল কার্ধ্য বন্ধ করিয়া, হৃদয়ে 
বৈরাগ্যর লেশের আন্বাদন না করিয়াও, নিবৃত্তিসাগরে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক সর্বনাশকর সংস্যাসের 
আশ্রয় গ্রহণ করিব, তাহাই বাকি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? শাস্ত্রে বলে-_ 

“ভূমৌ সঞ্জাতপাতানাং ভূমিরেবাবলম্বনমূ।” 

আরও দেখিতে হুইবে যে, প্ররুত পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া, আমাদের 
দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে পরিমাণে নিরাশ হইয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় হিন্দুধর্মের আন্দোলন 
করিতে গিয়া, কি শিক্ষিত সম্প্রদায়, কি অশিক্ষিত সম্প্রদায়, কেহই এ পর্যন্ত সে পরিমাণে নৈরাশ্ঠ 
অন্গতব করেন নাই। প্রত্যুত, এই প্রকার ধশ্মান্সোলনে প্রতিবারেই আমরা কিছু না কিছু 
আশাসঞ্চারক ফলও যে না পাইয়াছি, তাহাও বলিতে পার। যায় না। দুরে না যাইয়া, এই 
কয়েক বসরের ঘটনাবলী, যাহা। এই কলিকাতায় আমাদের নয়নের সম্মুখে ঘটিক্নাছে ও ঘটিতেছে, 
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, আমাদের এই সিদ্ধান্তের লারবত্ত। বেশ বুঝিতে পার! যাইবে। 

আমার বেশ ম্মরণ হইতেছে যে, ২*।২৫ বৎসর পূর্ববে এই ভারতের রাজধানীতে বনুতর 
শিক্ষিত হিন্দু সম্ভান, সম্নয় ও স্থান বিশেষে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচন্ন দিতে যেন একটু ইতস্ততঃ 
করিতেন; অনেক পাশ্চাত্যশিক্ষিত হিন্দু সম্তান, সংবাদপত্র বা বন্তৃতার সাহায্যে, প্রকাশ্ঠতাৰে 
হিন্দুধর্মের অদ(রতা, হিন্দুশিক্ষার অসম্পূর্ণতা, ও হিন্দু দর্শনাদির অকিকিৎকয়তা গ্রতিপান্নে 
বিশেষ উত্তম্ন করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ বিবেচনা করিয়াছেন ; এবং তাৎকালিক সমাজের চক্ষে 
বহুধানপান্ত্ বলয়! বিবেচিত হইয়াছেন। এই ত গেল ২৫ বৎসরের পূর্ববের কথা। এখনকার 
অবস্থা, কিন্তু, সে গ্রকার নছে। প্রায়ই পথে ঘাটে বিচরণ কালে, সম্মুখে ব1 পার্থেপতিত দেবমঙ্গির 
বিনোকন করিয়া! অব্নতমস্তকে, অঞ্লিবন্ধকরে তক্তিতাবে নমস্কার করিতে করিতে, গম্ভবাপথের 
অন্গুরণতৎপর শিক্ষিত হিন্দুযুবকবৃন্দকে বিলোকন করিয়া, বিমল আনন অনুভব করেন নাই, এমন 
কোন ব্যক্তি বোধ হয় এ সভাতে উপস্থিত হন নাই। 

সংবাদপত্র মহলে দৃষ্টিক্ষেপ করুন-_এ কালকার দেশীয় পরিচালিত প্রায় কল সংবাঘপজই, 
হিন্দুর প্রাচীন মৌতাগ্যকথ। জগৎকে প্রতিক্ষণ জানাইয়!, তাহার কল্পনাময় পুনরুদয়ের তীব্র 
আকাঙ্ষায় অনুপ্রাণিত হুইয়।» একমুখে, এক প্রাণের আবেশে, হিন্দুর বেদ, হিন্দুর ধর্মশাস্ত্ হিন্দুর 
দর্শন, হিন্দুর জ্যোতিষ, হিন্দুর আযুর্ধ্েদের সারবস্তীর বিজয়ছুন্দুভির ঘোরধবনিতে, হিন্বু সস্তানের 
হয়ে ধর্মাহদদ্ধানের আকাক্ষ| জাগাইয়। দিতেছে । আমি গৌরবের সহিত বলিতে পারি, এক্ষণে 
এমন শিক্ষিত হিন্দু সন্তান অতি অল্পই আছেন, ধিনি জগতের সমক্ষে আপনাকে হিন্দু বলিয়। পরিচয় 
দিতে, হৃদয়ে বিলক্ষণ শীধার অন্্ভব ন। করিয়। থাকেন ।” আজ কাল, রামকষ্জের নাম শুনিলে, 
বড় একট! কেহই অন্ধ সংস্কারের প্রতি অবজ্ঞাস্থঠক ভ্রুচুটি করেন ন|। ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, কণা, 
পতঞ্ণলি প্রভূত তারতের প্রাগীন অধ্যাত্মববিদ্‌ খ'ষগণের নান শুনিলে, এক্ষণে? শিক্ষিত হিন্দু সম্তান, 
সক্রেটিন্‌ কম্টি, প্লেটো, শ্পেন্ন।র, মার্টিন! প্রভৃতির অবিমঘ্থাদিত মনোরাজ্যের একমাত্র 

(৬৬তম বর্ষ, ১০ম সংখা, পঃ ৭২৬) 


ভাত্র, ১৩০৭] হিম্দু"সভ। ২৩১ 


মিবন্ধন অলৌকিক প্রতিভার প্রতি আর পূর্বের স্তায় সম্মান প্রদর্শন করিতে আপনাকে গৌরবাদ্িত 
মনে করেন না। এই সকল জাতীয় মঙ্গলের আশাজনক হৃচন! দেখিয়া, কোন্‌ হিন্দু সম্তানের শরীর 
রোমাঞ্চিত না হয় 1-_নয়নে চির আকাজ্ক্রিত আনন্দময় অশ্রুবিন্ুর আবির্ভাব না হয়? 

এই সকল দেখিয়া! আশার উদয় হয়। যেন বোধহয়, হিন্দুধর্মের “দারাণে ভাটার 
প্রথম শ্রোতে, আবার জোয়ার দেখ! দিয়াছে । যে ধর্মের একাস্তিক অবলম্বনে, ভারত সভ্যগগতের 
একমাত্র তীর্থঘক্ষেত্র হইয়াছিল, যে ধর্মের শীতল শাস্তিময় ছায়ায় দিরুদ্ধেগে বিশ্রাম করিতে করিতে 
মহনীয়চরিত আমাদের পূর্ববপুরুষগণ চতুর্বর্গফলের আশ্বাদন করিয়া, জগতের জানপিপাসী 
মহাত্মাগণকেও অকাতরে তাহার আম্বাদন করাইয়া মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদদনপূর্ববক অমর 
হইয়া গিয়াছেন, যাহার উন্নতি গু অবনতির সহিত একনুত্রে হিন্দুমীজের উন্নতি ও অবনতি 
চিরদিনের জন্ত বাধা আছে, সেই আমাদের পূর্বপুরুষের পরম আদরের ধন, হিন্দুসমাজের সর্বন্ব, 
হিন্দু ধর্খের অতাদয়ের এমন সুন্দর পূর্ববরূপ দেখিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়। বসিয়! থাকিলে, স্বজাতিপ্রোহের 
ছুরপনেয় পাঁপভার যে মাথায় ভাঙ্গিয়! পড়িবে, ইহা! কে অন্বীকার করিবে? 

বহু শতাবী, বৈদেশিক শাসকসম্প্রদ্দায়ের ক্রীড়ার পুত্তলি হইয়াও যে, এই হিন্দুসমাজ, 
এখনও পৃথিবীতে, এক মাত্র হিন্দুধর্মের বলে আপনার সামাজিক স্বাতন্্য রক্ষ1 করিয়া, অনৃপ্ঠ ভাবে 
নিজ জীবনী-শক্তিকে জাগাইয়া রাখিতে সমর্থ রহিয়াছে, ইহা কি দেখিবার, ভাবিবার ও শিথিবার 
বস্ত নছে? ইতিহাস কি বলিতে পারে যে, হিন্দুর স্তায় হতভাগ্য কোন্‌ মনুয্ুসমাজ, এত শত বৎসরের 
বৈদেশিক আধিন্য বছিতে বহিতে, এমন করে আপনার জাতীয় সমাজের পার্থক্য ও স্বাতস্ত্রয রক্ষা 
কৰিতে পারিক্লাছে? কথনই ন।। হিন্দুস্থানের ইতিহাসের পত্র ব্যতিরেকে, অন্ত কোন দেশের 
এতিহাসিক পত্রে, এই অলৌকিক রক্ষণশীল সমাজের বিশ্ময়কর জীবনী শক্তির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে 
বা হইবে, ইহ! আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। 

আমাদের বহুপুণ্যের বলে, আমরা ইংরাঁজ জাতির আশ্রয় পাইয়াছি। ইতিহাসে প্রথিত 
আছে, এবং বর্তমান কালে প্রত্যক্ষও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইংরাজ ন্যায়পরায়ণ, আশ্রিত 
প্রতিপালক, গুণের আদরকারী, ছুর্বলের রক্ষাকর্ত৷ এবং ম্তারসঙ্গত হ্বাতস্ত্রোর অকপট পরিপোষক। 
এই প্রকার সর্ধবগ্ুণোপেত মহাগ্রতাপশালী রাজার ভুবনব্যাপিশাস্তির এঁকাস্তিক সংস্থাপক শাসন- 
্ণ্ডের ভীমপ্রতাপে, তারতব্ধ আজ শাস্তির শীতল ছায়ায় বাস কপ্ধিতে পাইয়া, ধীরে ধীরে নব 
জীবন লাভ করিয়া, অভ্যুদয়ের উচ্চতম শিখরের দিকে অতফিততাবে অগ্রসর হইতেছে । শান্তি- 
বিলবারি সেকেই ধর্শের মহাদ্রম জীবিত থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। ভারতব্যাপী এই বিশাল শাস্তির 
গৌরবের দিনে, হিন্দুধশ্শ আবার যে নব জীবন লাভ করিবে না__তাহা! কে বলিতে পারে? 

হিন্দুসস্তান! বৃথা! রাজনৈতিক আন্দোলনের অসাময়িক কুহকে পড়িয়া, তোমাদের 
উপকারের জন্ত হ্বতঃগ্রবৃত্ত হাপ্রতাপশালী, শ্তায়পরায়ণ ব্রিটিস গতর্ণমেণ্টের মনে অকারণ অসস্তোষ 
উৎপাদন করিয়া, দ্বজাতির অত্যুদয়ের পথে, ছুরপনেয় কণ্টকের আরোপ করিতেছ। এঁহিক ও 
পারত্িক মঙ্গলের একমাত্র নিদান, শাদিত ও শাপক সম্প্রদায়ের তুল্য উপকারক আমাদের সনাতন 


ছিন্দুধর্মেরঃ চিরাভিলধিত অত্যুদ্য়ের এমন ছুর্পভ স্থযোগ হাতে পাইয়া, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক, 
(কাঁতিক, ১৩৯৯) প:ঃ ৭২৭) 


২৩২ উদ্বোধন [ ২য় বর্ধ---১৩শ সংখ্যা 


কাল্পনিক অভ্ভুদষের প্রয়াসে রাজনীতির কণ্টকাবৃত বর্ম অবলম্বন করা, কোন গ্রকারেই সমর্থন কর! 


যাইতে পারে শা । 
এস, ভারতের সমগ্র হিন্দু সম্ভান! এস, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেবহ্ছিকে চিরকালের জন্য 


ভারতমহালাগরের অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া, ভারতের অন্ুরক্ত এবং অনন্যশরণ গ্রজাবৃনদের 
জাতীয় ধর্মের অপক্ষপাতে রক্ষাকারিণী মহারাণীর ধণ্মময় শাসমের অবশ্থস্তাবিফলম্বরপ এই মহ! 
স্থযোগে, হিন্দুধন্দের সংরক্ষণের জন্তু, আবার আমর! সকলে এক হই। ভারতের সমগ্র হিন্দু 
সম্তানকে এক অচ্ছেদ্চ ধশ্মময় একতাগুণে আবদ্ধ করিয়া,পাশব বলের প্রয়োগে যাহ! পাওয়। যায় ন 
সেই অত, নি:শ্রেয়রূপ অমতময় মহাফলের আম্বাদন করিয়া, জীবন সার্থক করিবার জন্ত, 
আমাদের পুজনীয় পূর্ববপুরুষগপের সেবিত মহাধর্মপথ অবলম্বন করিতে আমাদের পরাত্ুখতা! আর 


ত তাল দেখায় না। 
কেন, বল দেখি, ধর্ম ছাড়িয়া আমরা বৃথ। রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে যাই! ভারতের 


সহম্র সহন্্র বৎসরের ইতিহাস কি স্ুম্পষ্টভাবে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে না যে, হিন্ধু- 
জাতির ধশ্মই জীবন? হিন্দুধম্মই হিন্দুলমাজশরীরের মেরুদণ্ড । এই ধর্মের বল তাঙ্গিয়া গেলে, 
হিন্দুজাতির অস্তিত্ব জগৎ্চ হইতে বিলুপ্ত হয়। যে জাতির ধর্ম ব্যতিরেকে একটি কাধ্যও স্দস্পনন 
হয় না, ধশ্দের বন্ধন শিথিল হইলে যাহাদের সামাজিক বিশৃঙ্খলত। সর্বতোমুখী হইয়৷ পড়ে, 
তাহাদ্দের সকল প্রকার জাতীয় উন্নতি, ধর্মের সংরক্ষণ ও পোষণের উপরই একান্ত নির্ভর করিয়া 
থাকে, _এই বিশ্বাপকে মূল ভিত্তি করিয়া, আমরা অস্ত এই হিন্দুধন্ম সভা স্থাপন করিতে উদ্যত 
হইয়াছি। তগবান হ্ৃদন্ধে বল দিবেন-_আশ। করি, সেই বলে কোন ন। কোন দিনে, আমাদের 
ধর্মমন্ন দমাজের ভাগ্যাকাশে স্থথের শশধর আবার উদ্দিত হইয়া, জগতের শাস্তিস্ুধা। বর্ষণ করিবে ঃ 
--কমাবন্যা ঘোর বূজনীর প্রভাত হইবে না, একথা কে বলিতে পারে? 

এই “হিন্দুসতার” কারধ্যপ্রণালী ও রীতিনীতির বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্বে, ইহার একমাত্র 
লক্ষ) হিন্দুধর্শের বিষ একটু অন্ুশীগন আবশ্তক বিবেচনায়, আপাততঃ সেই দিকেই অগ্রসর হইতে 


হইতেছে । 
আমার বিবেচনায় হিন্দুধর্ের স্তায় ছুরবগাহ অলৌকিক বিষয়ের সমালোচনা অপেক্ষা 


গুরুতর কার্য আর নাই। এক্ষণে জগতে যে কয়টা প্রধান ধন্ম প্রবপ্তিত রহিয়াছে, তাহাদের সহিত 
হিন্দুধর্মের বৈসাদৃশ্ত এত বেশী যে, তাহাতে এ সকল ধর্মের সহিত মিলাইয়1 ইহার অস্ুশীলন একান্ত 
অপস্ভব। ইতিহানে যাহার আর্দির পরিচয় নাই, মঙ্গস্তজাতিবিশেষের অত্থপ্দয় বা পতনের সহিত 
যে ধর্ম উদ্দিত বা বিলুপ্ত হয় না, বৌদ্ধ, জৈন, মহম্মদীয়, খৃষ্টান প্রভৃতি ধশ্মের াক্ষাৎ্ড বা পরোক্ষ 
শক্রতায় যাহা! কম্পিত হয় না, অলংখ্য অসংখ্য অলৌকিক অনুষ্ঠান ও অচিস্ত্য অভাবনীক়্ বিন্মক়াবহ 
বিভিন্ন প্রকাবের ক্রিয়ানিচয়বূপ শাখাপ্রশাখায় দিগদিগন্ত আচ্ছাদিত করিয়া! অবস্থিত; যে মহান্‌ 
ধন্ম্রমের বিশাল ছায়ার আশ্রয় পাইক্সাঃ নক, সনন্দ, নারদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, কপিল, গৌতম প্রভৃতি 
অিজগৎপুজ্য মনীষিশ্রেষ্টগণ, অবিচলিত বিশ্বাসে অলৌকিক কার্ধ্যনিবহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, 
আত্মারঙগ অনি বৃত, অভব ক্রিয়া গিয়াছেন৮--সেই মহান্‌ বিরাট পুরুষের ন্তায় বিশ্বতোব্যাপী 
সু্ীতন' ন্দুধর্সের, প্রতি. পির লে, কোন্‌ চিন্তাশীল ভাবুকের হায় অলৌকিক বিন্বয়রসে 


মার ০ পি িও 
পে ৃ ( 8৬তম বর, ৯০ন সংখ্যা, প:ঃ ৭২) 
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রা গর 
৮৬তম বর্ ১১শ সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ 


পৃথিবীতে সচরাচর যেভাবে শিক্ষা! দেওয়। হয়ঃ তাহাতে বল! হয়- ধর্ম কেবল 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, অধিকাংশ স্থলেই উহ? ভিন্ন ভিন্ন মতের সমষ্টি 
মাত্র। এইজন্যই দেখিতে পাই, সব ধর্মই পরস্পর বিবাদ করিতেছে । এই মতগুলি 
আবার বিশ্বাসের উপর স্থাপিত... । এইরূপ আমারও নিজস্ব ভাব থাকিতে পারে, 
আমি অপরকে তাহ! বিশ্বাস করিতে বলিতেছি। যদিতাহারা কোন যুক্তি চান, 
এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাহাদিগকে কোনরূপ যুক্তি দেখাইতে 
পারিনা । এই জন্যই আজকাল ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের প্রসঙ্গে অশ্রদ্ধ দেখা যায় । 
প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই যেন বলিতে চায়, “এই সব ধর্ম তো দেখছি কতকগুলো 
মত মাত্র, এগুলোর সত্যাসত্য বিচারের কোন মানদণ্ড নেই, যার যা খুশি সে তাই 
প্রচার করতে ব্যস্ত । এ-সব সত্বেও ধর্মবিশ্বাসের এক সার্বভৌম মূলভিত্তি আছে-_ 
উহাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ ও সর্ববিধ বিভিন্ন ধারণা- 
সমূহের নিয়ামক। এগুলির ভিত্তি পর্যস্ত অনুসরণ করিলে আমরা! দেখিতে পাই যে, 
এগুলি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত । 
স্বামী বিবেকানন্দ 


[ "্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা” প্রণম খণ্ড, (প্রথম সংস্করণ ), পৃষ্ঠা ২১১__১২ ] 
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মহীয়সী ইন্দির! 


ভাষা! রুদ্ধ হইতেছে । ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আর ইহলোকে নাই। 
গত ৩১ অক্টোবর ( ১৯৮৪ ) নিজের বাসভবনে, যাহাদের উপর দৈহিক নিরাপত্তার ভার ন্যস্ত ছিল, 
উহাদেরই মধ্যে ছুইজন বিশ্বাসঘাতকের হাত হইতে ষোলটি গুলির আঘাত বক্ষে লইয়! তিনি 
ভারত-মাতার মৃত্তিকা-অক্কে চিরনিদ্রায় শায়িত হইয়াছেন। আর মাত্র কুড়ি দিন পরে ১৯ 
নভেম্বর তিমি ৬৮তম জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শুভেচ্ছ! গ্রহণ করিতেন পার! বিশ্ববাসীর । ষোল 
বৎসর ব্যাপী তিনি ৬ই বিশাল বাষ্তরণীর হাল দৃঢ়-হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন__বহুতর ছুর্ধোগ- 
ঝঞ্জাকে ঠেলিয়া তিনি অপূর্ব কুশলতার সঙ্গে ইহাকে চালন। করিতেছিলেন শান্তি ও স্বয়স্তরতার 
লক্ষ্যে। এই কালের মধ্যে দেশের নান। অংশে হিংম্্ বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা নানা অঙ্জুহাতে ও ছলে 
পুনঃ পুনঃ মাথা চাড়া দিয়! উঠিয়াছে, কিন্তু তিনি প্রতিবারেই অতুলনীয় বিচক্ষণত| সহকারে এবং 
অপরিসীম ধৈধ ও সহাঙ্গভূতি লইয়। দেশের এঁক্য ও অথগ্তাকে অক্ষত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

যোল বৎসরের সুদক্ষ স্থয় দেশসেবার বিনিময়ে তিনি বক্ষ পাতিয়। লইয়া গেলেন আপন 
দেশবাসীর হাত হইতে উৎক্ষিপ্ত যোলটি গুলি! ইহ অপেক্ষাও মর্মান্তিক ইতিহাস আর কি 
হইতে পারে ? এ-হেন বর্বর কাণ্ড সর্বোপরি নারী-নিধনরূপ মহাপাতকের ফলে সমগ্র জাতির 
উপর যে অবশ্যন্তাবী প্রত্যাথাত আসন্ন, তাহারই ভয়াবহত| চিন্তা করিয়! আমর আতঙ্কিত 
হইতেছি। ইতিহাস হইতে শিক্ষা লইবার মতো বোধ-সামর্থ্য দানবের থাকে না__নর-পশুদেরও 
নাই। শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার মাত্র চবিবশ ঘণ্ট। পূর্বে যিনি সোচ্চারে বলিতে পারিয়াছিলেন £ 
'আমি গধিত হইব যদি আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু দেশের সেবায় লাগে । আমি নিশ্চিত যে আমার 
প্রত্যেক ফোটা রক্ত দেশের ধান গম জোয়ারের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আনয়ন করিবে সবুজ স্বর্ণপ্রভার 
হাসি,_কলে কারখানায় ও যন্ত্রে সঞ্চার করিবে ক্রুতি গতি-্শক্তি-_দেশকে করিবে স্থসমৃদ্ধ ।-_ 
তিনি নিঃসন্দেহে মহীয়সী-_বিপুল আত্মশক্তির অধিকারিণী_ প্রকৃত অর্থেই জনগণ-অধিনেত্রী | 

ধাহার অমাধারণ তেজস্বতী এবং উজ্জল প্রাণময়ী মৃতি দেখিয়। সার! বিশ্ব আজ বিমুগ্ধ 
তাহার অতীতের শৈশব-চিত্রটিকে এক্ষণে একবার স্মরণ করিলে অনায়াসে উপলব্ধি হইবে যে _এই 
জীবনটির বিকাশ অতি স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়াছে, যেমন একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে স্ববিশাল 
মহাতরুর আবির্ভাব ঘটে নৈসগিক বিধানেই। 

এলাহাবাদের অভিজাত নেহুরু-পরিবারের সেদিনের সেই আদরিণী প্রিয়দশিণী শিশুকন্ঠাটি 
_-উচ্ছল আনন্দে নাচিয়। গাহি! যে অপর সকলকেও উদ্বেল করিয়া তুলিত, সেই ক্রীড়ামযী 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ] কথাপ্রসঙ্গে ৭৩১ 


বালিকাটিকে দেখিয়। তখন কেহ কি অঙ্মান করিতে পারিতেন, তাহার উত্তরজীবনের বূপ- 
রেখাকে? ত্দাশীস্তন অন্ততঃ একজনের দৃষ্টি কিন্ত এড়ায় নাই__তিনি এ অঙ্কুরটিকে দেখিয়াই 
উহার বিরাট সম্ভাবনাকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । মায়ের কোলের কাছে শিশ্ত ইন্দু! কিন্তু এত 
চঞ্চল যে মায়ের বাহবেষ্টনে কিছুতেই আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছিল ন৷ ! বার বার মায়ের হাত 
ছাড়াইয়া লইয়া সম্মখে ইতস্তত; ছুটিয়া যাইতেছে__দুই হাত তুলিয়! নান। অঙ্গ-ভঙ্গিতে নৃত্যে-ছন্দে 
উপস্থিত সকলকেই ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। মা কমলা কল্ঠার চপলতায় অস্থির হইয়া বারে 
বারেই তাহাকে কাছে টানিয়া আনিতেছেন, শান্ত সংযত রাখিতে হিমসিম খাইতেছেন। নৃত্য- 
চঞ্চলা শিশুটিকে কিন্তু সামলাইয়। রাখা অসম্ভব হইতেছিল। এ সমাবেশে বিশিষ্ট অভ্যাগতদের 
মধ্যে আলীন ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজও। পৃজাপাদ মহারাজের গন্তীর প্রসন্ন মুখে 
এ-কালে মন্তবা শুন! গিয়াছিল £ “মেয়েটিকে কেহ বাধা দিও না। আপন খেয়ালে তাহাকে 
ঘোরাফেরা! করিতে দাও। তাহার মধ্যে রহিয়াছে বিরাট সস্ভাবন।-_কালে সে বিরাট হইয়া 
উঠিবে।” ব্রদ্গবিদের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দূর তবিষ্ততের ভারত-নেত্রীর ছবিখানি বুঝি সেই দিনই স্পষ্ট 
ফুটিয়! উঠিয়াছিল! ইন্দিরার উত্তরজীবনে আত্মদর্শী সন্ক্যাসীর সেদিনের এ উক্তি বাস্তবিকই 
অমোঘ আশীর্বাদরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 

ইন্দিরা ভারতের প্রধান মন্ত্রী__দর্বলোকপ্রিয় জননেত্রী, শাস্তি সাম্য ও নিরপেক্ষতার 
প্রতিমৃতি। কিন্তু তাহার সকল পরিচয়ের অন্তরালে যে অনবস্ত প্রাণনুত্রটি বিষ্ঞমান_রীহার 
সকল প্রেরণার উৎম সেই শ্রীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবাম্ুরক্তির সংবাদ কয়জনেই বা রাখেন? 
আশৈশব মাতৃক্রোড় হইতেই তিনি সেই ভাবালোকে লালিত! ও বর্ধিত । পিতামহী স্বরূপরানী 
ও পিতামহ মতিলালের আদরে-আহলাদে এবং পিতা জওহরলালের সন্গেহ শিক্ষাধারায় ইন্দু এঁ- 
ভাবেই বড় হইয়া উঠিয়াছেন। যদিও তাহার ব্যক্তিগত জীবনের এ বিশেষ বাতায়নটিকে তিনি 
লোকটির অগোচরে রাখিবার উদ্দেশ্টে সযত্বে রুদ্ধ রাখিতেই চাহিতেন,_-তথাপি ঘনিষ্ঠ পরিমগুলে 
কখন কখন উহা! উন্মক্তও করিতেন । 

শ্রীরামরুষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবালোক ইন্দিরাকে স্পর্শ করিয়াছিল জীবনের অস্কুরাবস্থাতেই। 
১৯২৭--২৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্মৎ স্বামী শিবানন্দজী ( মহাপুরুষ মহারাজ ) যখন কাশীধামে অবস্থান 
করিতেছিলেন, পণ্ডিত জওহরলাল ও তদীয় সহধম্সিণী শ্রীমতী কমল। তখন প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ 
অদ্বৈত আশ্রমে তাঁহার দর্শন মানসে যাইতেন, বালিকা ইন্দুও পিতা-মাতার সহিত মহাপুরুষ 
মহারাজের লেহাশিস্-লাতের স্থযোগ তখন হইতেই প্রভূত পাইয়াছেন। উল্লেখ্য যে শ্রীমতী কমলা 
নেহরু পৃজ্যপাদ শিবানন্দ মহারাজের বিশেষ কৃপাধন্তা ছিলেন। পরে বেলুড় মঠেও ইন্দিরা 
তাহার পিতামহী কিংবা জননীর সঙ্গে বহুবার আমিয়াছেন_-যাহার উজ্জল স্তি তিনি তাহার 
পরিণত জীবনেও কদাপি দূরে সরাইয়া রাখেন নাই। মাত্র কিছুকাল পূর্বেও শৈশব স্থতিচারণ 
প্রসঙ্ষে তিনি একখানি বাংল! শিশু-পত্রিকায় লিখিয়াছেন £ “মায়ের কাছে থাকতে কলকাতায় 
এলাম ।"**মা আর আমি ছু'জনে রামকৃষ্ণ মঠেতে অনেক সময় কাটাতাম। গঙ্গার ধারে 
চুপচাপ বলে থাকতে থাকতে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার এক নতুন জগৎ আমার সামনে খুলে যেত। 
বদ ছিল তখন যোল বৎসর । 


৭৩২ উদ্বোধন [ ৮৬তম ব্ধ--১১শ সংখ্যা 


পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মিশন তথ। বেলুড় মঠের সহিত তাহার ও তাহার পরিবারবর্গের 
ঘনিষ্ঠতা এবং তাহাদের জীবনের উপর শ্রীরামকুষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা তিনি বহুস্থানে 
ব্যক্ত করিয়াছেন। পতি-বিয়োগের পরে শোক-সন্তপ্ড। ইন্দিরা শাস্তি ও সাস্তবনার প্রত্যাশায় 
কোথাও কাহারও নিকটে যান নাই, _গিয়াছিলেন কিছুকাল নিরাল! জীবনযাপনের জন্য বেলুড় 
মঠেরই অন্তর্গত কিষেণপুরস্থ এক নিভৃত আশ্রম-কুটারে । একালের আশ্রম-জীবনে তাহার 
প্রাত্যহিক জীবনচর্ধায় লক্ষণীয় ছিল গীতা৷ এবং শ্রীশ্রীমা সারদ] দেবীর জীবনালোচনা পাঠ ও প্রার্থনা । 
পরে প্রধান মন্ত্রীর গুরুদায়িত্বভার মস্তকে লইয়াও তাহার অন্তজীবনের এই প্রেরণা-স্ত্রটিকে তিনি 
কদাপি বিশ্বত হন নাই। আদর্শ-নিষ্ঠার ইহাও এক অনন্যসাধারণ নজির । কোন উপলক্ষে 
কলিকাতায় অবস্থান হইলে কিংবা! যাতায়াতের পথে স্বল্লকালের জন্যও এখানে যাত্র৷ বিরতি ঘটিলে, 
প্রধান মন্ত্রীর অজন্্র কর্মব্যাপৃতির মধ্যেও কিছুক্ষণের জন্য তিনি বেলুড় মঠে আসিতেনই, অথবা 
কোন প্রকারে যোগাযোগ করিতেন । ইহ। ছিল তাঁহার চিরাচরিত নীতিম্বূপ। মঠের প্রৰীণতম 
সন্যাসী পূজনীয় স্বামী অভয়ানন্্জী ( ভরত মহারাজ) তাহাকে আশৈশব স্সেহ করেন__তাই 
বাক্তিগত জীবনের সকল সমস্যায়, সথদিনে দুর্দিনে ইন্দিরাকে আমরা দেখিয়াছি তীহারই কাছে 
ছুটিয়া আসিতে । এমন কি বিন বাক্যে--নীরবে মৌন ভাষাতেও অন্তরের কথা নিবেদন করিতে 
ইন্দিরাঁকে দেখ। গিয়াছে এই নবতিপর বৃদ্ধ সাধুর সকাশে । তিনি মঠে আসিতেন নিতান্তই ব্যক্তিগত 
অধ্যা্ম তৃষ্ণ মিটাইতে, অন্তরের ভার লাঘব করিতে, সেখানে অন্য কোন বিষয়ালাপ করিতে 
তাহাকে কেহ কখনও শুনেন নাই। স্বামী অভয়ানন্দজীও তাঁহার কল্যাণীয়! ইন্দুর আন্তর শক্তি 
সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। এই তো মাত্র কয়েক দিন আগেও ইন্দিরা! দিল্লী হইতে মোজ। 
বেলুড় মঠে আসিয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়। গিয়াছেন,। ইহজীবনে তাহার শেষ মঠ-দর্শন সেইদিনই, 
স্বামী অভয়ীনন্দজীর সহিত সেই অন্তিম সাক্ষীৎকার ! 

র/মকষ্ণ মঠ ও রামরুষ্ণ মিশনের সেবামূলক কর্মধারার প্রতি শ্রীমতী ইন্দির| গান্ধীর ছিল. 
অকুঠ শ্রদ্ধা ও সহান্ভৃতি। হার দৃষ্টিতে যে ভারতবধের চিত্র সমুজ্জল থাকিত, উহা সর্বাংশেই 
যুগাচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানের ভারত। ইন্দিরার :6977)91 10019) গ্রন্থের পৃষ্ঠায় সেই 
পরিচয় আরও স্বপরিস্ফুট | ৃ 

এই বিশাল দেশ, যেখানে বনু ধর্ম, বহু ভাষা, বনু সংস্কৃতি, সেখানে তাহার প্রধান মন্ত্রীকেও 
সকল সময় সকল মান্য সমান চক্ষে দেখিবে না-_-সমান বিচারে বুঝিতে পারিবে না । ইহাতে 
অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। কিন্তু ইহাও বিস্ৃত হইবার নহে যে, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নায়িকা 
বা প্রধানমন্ত্রী হইয়াও ইন্দির। নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন যে, প্রশংসায় ব। নিন্দায় সর্বাবস্থায় তিনি 
দেশের সাধারণ মান্থষেরই । তাই তে তাহার বিয়োগে সাধারণ মানুষের ও এমন শোকার্ত ক্রন্দন 
প্রত্যক্ষ করা গ্নেল! রাজনৈতিক আবর্তে থাকিয়াও তিনি প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব 
ছিলেন না__হহা! খাঁটি সত্য। তাহাতে এমন কিছু দুর্লভ গুণের বিকাশ ছিল, যাহা রাজনৈতিক 
জগতে একান্তই অমিল। বজ্রাদপি কঠোর মূত্র অন্তরালে কুন্থমাদপি কোমলতার এমন সহাবস্থান 
রাজনীতির ক্ষেতে বিশ্ময়কর বৈকি! তাহার বহুমুখী প্রতিভ।--জননীম্থলভ স্বেহ-দৃষ্টি, সেবিকা- 
স্থবলভ মমত! ভারতের কোন্‌ দিককে ন| স্পর্শ করিয়াছে? ধর্ম-সংস্কতি-শিক্ষা-শিল্প-গ্রধুক্ষি-- 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ 


কথাপ্রসঙ্গে 


শ৩৩ 


আবার অর্থনীতি-দেশরক্ষ।-প্রশামন-গণতন্ত্রের উজ্জীবন- প্রতি ক্ষেত্রেই তাহাকে দিশারীরূপে 


আমর! দেখিয়াছি । 


ঘাতকের নিষ্টর হস্ত তাহার প্রাণসংহার করিয়াছে ঠিক, কিন্তু কোটি কোটি ভারতবাসীর 
হৃদয়ে ইন্দিরা চির আযুম্মতী। ইন্দিরার দেহ নিহত হইয়াছে__কিন্তু তাহার আত্মার নিধন হয় 
নাই, হইবারও নহে। সমগ্র ভারত তথ বিশ্ববাসীর সহিত আমরাও তগবৎ্পদে বিলীন সেই 
অম্নর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি । গু শান্তি! শান্তি !! শান্তি !! 


“মা, আমাম় মানুষ কর? 


দেশে সম্প্রতি যে নিদারুণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল, 
তাহাতে কেবল ভারত নহে, বিশ্বের মানুষ 
নিরতিশয় উদ্দিগ্র। সকলেই জানেন বিপর্যয় যাহ 
প্রকট হইয়াছে, উহ। কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে 
মনুযু-সমাজের একাংশের দীর্ঘকাল পরিপোধিত 
মূঢ়তা ও পাশবিক সংস্কারের বীভৎস পরিণতি । 
আমরা কোনরূপ সমাজনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক 
বিশ্লেষণে যাইতেছি না ন্বযোগ্য ব্যক্তির তাহ 
করিবেন, করিতেছেনও | সমাজের সকল স্তরের 
মানু আজ শোকে ক্রোধে বেদনায় ক্ষোভে স্তর্তিত 
ও শঙ্কিত। প্রতিদিনের সংবাদ-মাধ্যমগ্ডুলিতেই 
উহার প্রতিফলন আমর! লক্ষ্য করিতেছি । 
্বিন্তাশীল ব্যক্তি অনেকেই ভাবিয়া আকুল 
হইতেছেন, মন্ুষ্ব-সভ্যতার এই সংকটকে কোন্‌ 
উপায়ে কাটাইয়। উঠা চলে, _এই আস্বিক 
অস্থথানকে কী ভাবে প্রতিরোধ কর! যায়। 
প্রতিবিধানন্থচক নানা পন্থা উদ্ভাবিত হইতেছে-_ 
ব্রকম পরামর্শ ও প্রস্তাব সংবাদপত্র মাধ্যমে 
প্রচারিত হইতেছে । এক শ্রেণীর সমাজ-হিতৈষী 
এম্ননও বলিতেছেন যে, ধর্মই মানুষকে অন্ধ করিয়। 
তুলিতেছে, অতএব পরীক্ষামূলকভাবে আগামী 
দশ ব্ৎসয়ের জন্য সকল প্রকার ধর্মস্থানগুলিকে 
বন্ধ করিয়। দেওয়া হউক । এই ধর্মনিরপেক্ষ বাষ্ে 
ধর্মের প্রয়োজনই বা কী? এইক্পপ আরও নান৷ 
ধরনের সমাজ-ভাবনা সাধারণ মানুষকে চঞ্চল 


করিয়া তুলিতেছে। ধর্ম এ ধর্মীয় সকল কিছু 
লইয়াই বিচিত্র সব প্রশ্ন ! 


সুবিশাল এক বনম্পতি 'প্রান্তরের মাঝে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে-কতকাল ধরিয়া তাহা! কে জানে? 
'অজন্ম পথিককে সে.আশ্রয় দিয়াছে এবং এখনও 
দিতেছে । রৌদ্র-বৃষ্টিতে ঝড়-ঝঞ্ধায় শ্রান্ত পথ- 
হার! জনের অবাধ এবং নিরাপদ ঠাই এই বৃষ্ষ- 
তলটি। অগণিত পক্ষিকুলের নিশ্চিন্ত নীড়, 
আরও কত জীবের নিরায়াস বিশ্রাম :৪ ভরসাস্থল 
এই বৃহদায়তন বটবৃক্ষ। অনিকেত সাধুসন্তেরও 
একান্ত নিকে শন এই স্বপ্রাচীন তরুমূল | 
বটবুক্ষটির এই পরিচয়গ্রলি সর্বজনবিদিত। 
তাহার প্রতিষ্ঠিত মহিমার মূলেও এই কারণগুলিই 
বিষ্্মন। তথাপি ইহা কি সত্য নহে যে, এ 
মহাতরুকে দস্থা-তম্বর-লম্পটগণও তাহাদের 
প্রয়োজনে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়৷ থাকে ঘাটি 
হিসাবে_অপহৃত বামাল লুকাইবার আড়ালরূপে, 
নিরীহ পথচারী কিংব! শান্ত সাধুর ভানে আত্ম- 
গোপনের পরম অবলম্বনভাবে ? সনাতন বটবৃক্ষটি 
কিন্তু সর্বাবস্থায় নিধিকার সাক্ষী । 
উক্ত অপব্যবহারগুলিকেই মাত্র লক্ষ্য করিয়! 
অমন বৃহৎ বনম্পতিকে সমাজের পক্ষে অহিতকর 
জ্ঞানে উহার মূলোত্পাটনে.উদ্চোগী হওর| নিশ্চয়ই 
অপ্রকুতিস্থৃতার পরিচায়ক । এ-সকল অপব্যবহারের 
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প্রতিবিধান খুঁজিতে হইবে সমাজের অন্যত্র | 
অশুভের প্রতিকার শ্ুভের বিনাশের দ্বারা 
হয় না। বরং শুভ শক্তিকে পর্বতোভাবে আরও 
উদ্বোধিত করিয়া সর্বজনের জাগ্রত দৃট্টিপথে 
আনিয়া উহ সংসাধিত হইতে পারে। 

ধর্ম মানুষের সামাজিক ও তথা অন্তজীঁবনের 
একটি চিরন্তন বিশ্রাম-কেন্দ্র_অশাস্ত সংসারের 
মাঝে একটি স্নিশ্চিত লক্্যবিন্দু-_ছুত্তর জীবন- 
প্রাস্তরের মধ্যস্থলে স্থিত এক স্বাশ্রয় মহীরুহ | 
ধর্মেরও অপপ্রয়োগ হইয়া থাকে-_-অপব্যবহার 
চলিয়। আমিতেছে। উহারও গ্রতিবিধান চিন্ত। 
অবশ্তই করিতে হইবে কিন্ত নিশ্চয়ই ধর্মহীন 
হুইয়। নহে, ধর্মস্থানগুলির উপর ক্রোধ প্রকাশ 
করিয়াও নহে। 

ধর্মকে যাহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কিংবা মতলব 
হাসিলের উদ্দেশ্যে আশ্রয় লইয়া! থাকে, তাহাদের 
অপকর্মের দায় ধর্মের হইতে যাইবে কেন? 
দায়িত্ব তাহাদেরই নিজস্ব । পথের ধারে আলোক- 
স্তস্তটি দাড়াইয়া থাকে পথিককে অন্ধকারে পথ 
দেখাইতে গন্তব্স্থলে পৌছিতে সহায়তা 
করিতে । কিন্তু এ একই আলোকে দুষ্কৃতকারীও 
্রুত পলাইবার পথ চিনিয়া লয়--তাহাতে 
আলোকের অথবা পথের দোষ হইবে কি কারণে ? 
যদি এপ আরোপিত অপরাধে অভিযুক্ত করিয়! 
মানুষের চলার পথকে অবরুদ্ধ এবং আলোক- 
সতপ্তকে উচ্ছেদ কর! হয়, তাহাতে সর্বসাধারণের 
পথ চলাই বিস্ব-সঙ্কুল হইবে__কুকর্মী সমাজত্রোহী- 
দের বিন্দুমাত্রও ক্ষয়ক্ষতি হইবে না। দুর্জনের 
ছলের অভাব কদাপি হয়না । ধর্ম তথা ধর্মীয় 
সকল কিছুকে বর্জনের পরিকল্পনাও মানবের 
স্বাভাবিক প্রাণ-গ্রবাহকে নিরুদ্ধ করিবার এক 
উদ্ভট ও অবাস্তব মানসিকতা ছাড়া আর কিছুই 
নছে। 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ--+১১শ সংখ্য। 


ধর্ম বলিতে লোকে যাহ বুঝিয়া থাকে, প্রকৃত 
অর্থে তাহা ধর্ম নহে, উহা ধর্মের উদ্দেস্ত্ে কোন 
বিশেষ মত বা পথ। এই মত লইয়াই সকলে 
উন্মাদ_-যত বিবাদ । পথেই যত ভেদ। লক্ষ্য 
এক হইলেও মতের কোলাহল আর পথের 
গোলযোগ মালষকে ধর্ম হইতে অনেক দূরে 
সরাইয়। দিতেছে, নিচে নামাইয়া লইয়া 
যাইতেছে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এখানেই। 
ধর্ত্যাগ অর্থ স্বভাব-বর্জন, পরিচয়-হানি। 
অগ্নির ধর্ম তেজ ও জ্যোতি:,_-্যদি সেই ধর্মই না 
থাকে তবে নিস্তেজ নিম্রভ অগ্নির আর অগ্নিস্ব 
থাকিবে কি? উহার স্বকীয় পরিচয় 
তখন কী হইবে? মানুষেরও পরিচায়ক ধর্ম 
আছে, যাহ! লইয়া তাহার মনুষ্যত্ব, যাহ! তাহাকে 
অন্য সকল প্রাণী হইতে স্বতন্ত্র গ্রদান করিয়াছে, 
যাহার অভাবে সে নিছক একটি জীবমাত্র,_মা্গষ 
নহে। আমাদের শান্ত্র-পুরাণার্দি বলেন- সাম্য, 
সংযম, অম।ৎসর্ধ, ক্ষম।, বিনয়, তিতিক্ষা, অনস্থয়া, 


1 ত্যাগ, ধ্যান, আত ধবতি, দয়া ও অহিংসা__এই 


ত্রয়োদশটি গুণ হইতেছে মনুস্তধর্ম। স্থপ্রতিষ্ঠিত 
মনুষ্য-সমাজ এই ত্রয়োদশটি স্তস্তের উপব স্থাপিত 
হইবে। ধর্মভিত্তিক সমাজ বলে ইহাকেই। 
আমাদের জান। নাই, বিশ্বের কোন ধর্মমত বা 
ধর্মপ্রবর্তক এই ধর্মাদর্শের বিরুদ্ধে_-কিংবা কোন 
বিপরীত কথা বলিয়াছেন। 

মৃত বা বৈচিত্র্য আছে-_থাকিবেও। কিন্ত 
লক্ষ্য সকলেরই এক। ধর্মমতের প্রকাশে ও 
প্রচারে ভিন্নতা আছে, পথেরও দৈর্ঘ্য-গ্রস্থ 
লমান না! হইতে পারে,_তথাপি নকল মত ও 
পথের গম্য একই আদর্শ । প্রচলিত ধর্মমতগুলির 
মধ্যে অন্তমিহিত সত্যের কোন বৈসাদৃশ্ নাই,- 
কিন্ত বিতগডার অন্ত নাই মতাবলম্বীদের স্ব স্ব 
চিন্তায় ও আচরণে । ইহাই সাম্প্রতিককালে 
মানবসমাজকে আতঙ্কিত করিয়! তুলিতেছে।_- 
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লাধারণ 
করিতেছে! 
বৈদিক বা অবৈদিক সকল ধর্মের মূল সুর 
অভিন্ন_কেহুই মানুষকে মনুয্যত্ব বিসর্জনে উপদেশ 
করেন নাই, বরং মন্ুযাত্বের পূর্ণ বিকাশসাধনের 
উপায়ই নির্দেশে করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু, 
বৌদ্ধ, শিখ, ইসলাম, খ্রীষ্টান, জৈন, পারসী, 
কন্ফুসীয় প্রভৃতি বিশ্বের প্রধান ধর্মমতগুলির মধ্যে 
ঈশ্বর সম্পর্কে সুক্ম বিচার-তারতম্য আছে মানিয়া 
লইয়াও দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে যে, বিভিন্ন 
ধর্মমতের বক্তব্য প্রায় সমান। সম্প্রতি শিখধর্মের 
আদর্শ লইয়। সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে 
কিছু বিভ্রান্তিকর কথার স্যর হইয়াছে__যাহার 
পরিণতিতে মর্মাস্তিক কাণ্ডও সব ঘটিয়া যাইতেছে । 
এখানে তাই স্পষ্টই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ধর্মের 
চিরস্তন মৌল আদর্শ শিখধর্মেও সমান স্বীকৃত। 
একজন শিখের জীবন হইবে একাধারে বিনয় ও 
বীরত্বের সমাহার | কিন্তু বীরত্বের প্রকাশ ঘটবে 
লত্য ও আদর্শের রক্ষণে,_পরমত-অসহিষ্তায় 
কিংবা কোনপ্রকার পাশব বৃত্তি চরিতার্থতায় 
নহে। শিখধর্মের মুখ্য শাস্ত্র, অর্থাৎ শিখণুরু- 
গণের বাণী-সঙ্কলন “প্রস্থ সাহেব হইতে জান যায় 
যে, শিখধর্মে সমস্ত রকম তেদ 'ও বৈষম্যকে 
সর্বতোভাবে পরিহারের সুষ্পষ্ট নির্দেশই গুরুগণ 
দিয়াছেন। শ্রীনানক-প্রমুখ শিখগুরুদের জীবনে 
অন্য ধর্মের প্রতি উদারভাব ব্যক্ত হইয়াছে । গুরু 
নানক পুনঃ পুনঃ শিখাইয়াছেন__জেহোবা, যীর্, 
আল্লাহ এবং ঈশ্বর বা হরি--এক ভগবানেরই 
বিভিন্ন নাম। বিভিন্ন সময়ে শিখদের অস্ত্রধারণের 
সংবাদ এবং নান! উপলক্ষে তাহাদের যুদ্ধ-বিগ্র- 
হর কাহিনী ইতিহাসে পাওয়। যায় ঠিকই, কিন্তু 
সতর্ক অনুধাবন করিলে ইহাও জানা যাইবে যে, 
এঁ-সকলেরও মূলে ছিল গভীর আপর্শীন্থরীগের 
বা ধর্মনিষ্ঠারই গ্োতনা। সম্প্রদায়-বিশেষের 


মান্গষকে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ 


কথাপ্রসঙ্গে 
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অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিখগণ অভ্যুিত হইয়াছেন 
বটে, কিন্তু সেই ধর্মের প্রতি বিছবেষভাব শিখগণ 
অন্থমোদন করেন নাই- প্রচারও করেন নাই। 
উদাহরণস্বরূপ মাত্র শিখবর্মের উল্লেখ করা 
হইলেও, সংক্ষেপে ইহাই বলা হইতেছে যে, 
কেবল শিখ ধর্ম কেন, পৃথিবীর সকল ধর্মের 
শাখাতে শান্তি ও উদারতার উপদেশই রহিয়াছে, 
কোথাও কোন ধর্মে মানুষকে হিংশ্র প্রাণীতে 
রূপান্তরিত হইবার শিক্ষা প্রদান কর। হয় নাই। 


প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিতে ধর্ম, মানবজীবনের 
পূর্ণতালাভের উপায়। কেবলমাত্র মোক্ষের জন্তাই 
নহে, সাংসারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের 
পক্ষে তাইধির্ম” অপরিহার্ধ। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, 
সংযম, অপরিগ্রহ ইত্যাদি সদাচার বা চরিত্র- 
গুণগুলি মানুষকে শান্তির সংসার গড়িতে,কল্যাণময় 
সমাজ-সংগঠন করিতে এবং আদর্শ রাষ্ঁ নির্মাণে 
একান্তই অপরিহার্ধ, এ-গুলি সব ধর্মেরই অঙ্গ,_ 
ধর্মলক্মণ মাত্র। এ-সব গুণের অন্গপস্থিতিতেই 
মানুষ হইয়া উঠে চরিত্রহীন, সমাজবিরোধী, 
রাষ্রপ্রোহী। পরিবারে সমাজে ও বাষ্টে সে তখন 
অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়৷ দাড়ায়-_মিজের কাছেও 
বটে, পরিজন-প্রতিবেশী সকলের কাছে। 

ধর্মনিরপেক্ষত৷ অর্থ যে ধর্ম-বিসর্জন নহে, ইহাই 
আজ ভাল করিয়৷ বুঝিবার সময় আসিয়াছে । 
ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপধ হইতেছে-_কোন বিশেষ 
ধর্মমতের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষপাত থাকিবে না) 
সকল ধর্মমতকেই রাষ্থে সমান মর্যাদা দেওয়া 
হইবে এবং সবোপরি ধর্মের আমন সর্ব-্রযত্তে 
রাষ্ট্রনীতির উরে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে । নিজ 
নিজ ধর্মমত অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের 
সমান স্থযোগ ও স্বাধীনতা থাকিবে । ধর্ম- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাগরিককে ধর্মত্যাগী নাস্তিক 
হইতে হইবে, এইরূপ চিন্ত|। অবান্তর ও অর্থহীন। 


গত 


“নিরপেক্ষ” কথায় বজন বুঝায় না, বুঝায় 
পক্ষপাতশৃন্যতা'_উহার তাৎপর্যার্থ স্বতন্ত্র, 
'স্যায্য'। কিন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই ইংরেজী “সাই 
হেড, (219 10680 ) কথার প্ররুত অর্থ আমার 
মাথা যেরূপ নিরীহ বালকের বৌধ-বিপর্যয়ের 
ফলে স্কুলেতে মাষ্টার মশায়ের মাথা”, “বাড়িতে 
বাবার মাথা” প্রভৃতি বিচিত্র অর্থে রূপান্তরিত 
হইয়। এক কিস্তৃতকিমাকার পরিস্থিতির স্থষ্ট 
করিয়াছিল, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে ধর্মহীন করিয়া 
তুলিবার মতো৷ অমূলক ভাবনাও একপ বুদ্ধি- 
বিপর্যয় ছাড়া কিছু নহে। যদি ইংরেজী 
“সেকিউল্যার ( ৪০০1%7) পদের ভাবার্থকেই 
মানিয়া৷ লইতে হয়, তাহা। হইলেও বুঝিতে হইবে 
রাষ্্রনীতিকে কোন বিশেষ ধর্মীয় মতাদর্শ হইতে 
মুক্ত বা স্বতন্ত্র রাখ|, ইহাই এঁ “সেকিউল্যার, 
নীতির তাৎপধ । 

মনে পড়িতেছে, পণ্ডিত জণহরলাল নেহরু 


একদা এই প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন £ 
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ডক্টর সর্বপল্লী রাধারুষ্ণনও এই প্রণঙ্গের 
অবতারণ। করিয়া একবার মন্তব্য করিয়াছিলেন__ 
ধর্মনিরপেক্ষতায় বুঝিতে হইবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 
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কিন্ত হায়! আমাদের আশঙ্কা হইতেছে 
সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষ বুঝি বা নিদারুণ ভ্রমে 
পড়িয়াছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট, ধর্ম ও ধর্মস্থান- 
গুলিই যত অশান্তি ও বিবাদের মূলে! ধর্ম- 
বর্জনই অতএব স্থুস্থ নাগরিকের পক্ষে গ্রহণীয় 
আদর্শ! ইহা নিছক একটি ভ্রান্তি নহে_ 
সর্বনাশা মারাত্মক অসুস্থতা । 

ধর্মের নাম লইয়া যাহারা বিভেদ-বিশৃঙ্খলা- 
বৈষম্যের বিষ ছড়াইতেছে-_হিংসার তাগুবে উন্মত্ত 
হইয়া উঠিয়াছে, তাহার! কোন ধর্মেই বিশ্বাসী 
নহে, কোন শাস্ত্র ব। ধর্মগ্তরুকেই ইহার। অনুসরণ 
করে না! ডাকাতপাঁও কালী পৃঞ্জা করে, এই 
কারণে মা-কালীকে ও কালী-মন্দিরকে কেহ 
কখনও ত্যাগ করিতে খনস্থ করিয়াছেন, এমন 
আজব সংবাঘ্ও শোনা যায় না। দুর্বৃত্তের 
ধর্মের জিগির তুলিয়া নানা কুকাণ্ড 
করিতেছে, তাই বলিয়। সকলকেই ধর্মবিরোধী 
হইতে হইবে_ধর্মস্থানগুলিকে নিষিদ্ধ করিবার 
মনোভাব পোষণ করিতে হইবে, ইহ! নিতান্তই 
অর্থহীন ভীরুতা-বুদ্ধির বিভ্রম। মনে রাখিতে 
হইবে, ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষকে মানুষ 
রূপেই গড়িয়। উঠিবার উদ্দেশ্য । আবার মান্থষই 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম-_মানুষ' হইবার প্রয়োজন 
কতখানি, গুরুত্ব কীরূপ, ঈশ্বর আমাদের সকলকে 
শুভ বুদ্ধি দিন, ধর্মবোধ জাগ্রত করুন--সকল 
প্রকার ভীরুতা দূর করুন। 

যুগনায়ক স্বামীজীও এই প্রার্থনা-মন্ত্রই জাতির 
কর্ণে দিয়! গিয়াছেন। বলিতে শিখাইয়াছেন : 
“হে গৌরীনাখ, হে জগদন্বে, আমায় মনুষ্তু 
দাও; ম|। আমার ছুবলতা, কাপুরুষতা দুর কর, 
আমায় মানুষ কর) এই প্রার্থনাই আমাদের 
ধর্ম ধর্মের সাধন ও ধর্মের লক্ষ্য। মাচুষ কি 
পারিবে তাহার এই ধর্মকে ত্যাগ করিতে-- 
তাহার মন্তুমত্ব- বিকাশের চিরস্তন উচ্চাকাজ্ষাকে 
জলাঞ্চলি দিতে? 


স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্রমাল। 
্ীপ্রমদাদাস মিত্রকে ভিখিত 
( আশ্বিন, ১৩৯১ সংখ্যার পর ) 
(৪) 
শ্রীনগর 
২৭শে ফাল্গুন 
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পূজনীয়েযু_বহুকাঁল বাদে আজ আমি আপনার আশীর্বাদ পত্র পাইয়া আমাকে ভাগ্যবান 
মনে করি। আপনার শুভ সংবাদে যৎ্পরোনান্তি সুখী হইলাম । আমি এখানে ছিলাম না, 
এখান হইতে ৮/১০ ক্রোশ দূরে ক্ষীর ভবানী নামে একটি তীর্থ আছে, তথায় গিয়া ৮/১০ দিন 
ছিলাম। সে জন্য গত কল্য সন্ধ্যার সময় এখানে পৌছিয়! আপনার পত্র পাইলাম । কাল আমার 
কাছে লিখিবার কিছু না থাকায় লিখিতে পারি নাই, বিলম্বের আর কোন কারণ নাই। তজ্জন্য 
ক্ষমা করিবেন । দাস আপনার লিখিত আশীর্বাদ পত্র পাইয়া! চির বাধিত হইল । 

কিছুই জানি না যাহ! আপনাকে লিখি। ভাই শ্রীশ্রীনরেজ্জনাথের এক পত্র পাইয়াছিলাম, 
শারীরিক মঙ্গল লিখিয়াছিলেন ৷ তাহার দ্বিতীয় পত্রের আজও কোন উত্তর সংবাদ পাই নাই। 
বরাহন্গর মঠ হইতে এখানে ২/৩ খানি পত্র পাইয়াছিলাম। তাহারা সকলে বেশ ভাল আছেন। 
মঠে গত ১০ই ফাল্গুন শ্রীপ্রীগুরূদেবের মহোৎসব হইয়! গিয়াছে, কিন্তু তাহার এখনও কোন সম্বাদ 
পাই নাই। 

আমার যাত্রীর কথা বিশেষ কি লিখিব । আপনি সব জানেন ৬ব্দরীকেদধার দর্শন করিয়। 
সেই বৎ্সরই তিব্বতে পৌছিয়াছিলাম। কিন্তু ৬কৈলাস মানসসরোবরে পৌছিতে পারি নাই। 
৬বদরীনাথেই ফিরিয়া আসি, এবং ৬ব্দরীনাথে পথ ( পট ? ) বন্ধ করিয়া ও-বখসর হরিদ্বার পর্য্যন্ত 
পৌছিয়াছিলাম। তথায় ২/৪ দিন বাস করিয়া আবার বদরীকাশ্রমাভিমুখে যাত্রা করি। 
৬ব্দরীনাথের পথ (পট ) খুলিতে পৌছিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বখসর তিব্বতের কৈলাস মানস- 
সরোবর দর্শন করিয়। শীতকালে আসিয়! ব্দরীপ্রদেশেই ছিলাম । 

মানসসরোবর একটি বৃহৎ সরোবর, উহার চারি পার্খে ৮টি বৌদ্ধ মঠ আছে । মঠগুলিতে 
লামাদের ও নান৷ দেবতার বৃহৎ বৃহৎ মৃত্তিতে পরিপূর্ণ । কৈলাস পর্বতের চারি পার্থেও এরূপ ৬টি 
মঠ আছে। মঠস্থ লামারদিগকে কয়েকটি বৌদ্ধ নিয়মের বশীভূত থাকিতে হয়। তাহার ব্যতিক্রম 
হইলেই দণ্ড করিয়। মঠ হইতে বাহির করিয়া দেয়। আর মঠে থাকিবার অধিকার থাকে না । 
এখানে একটি কক্ষে__তিব্বতের লামা__ধাহারা অধিক উন্নত-_মঠের বিচার ইহারাই করেন । 
তবে আর এক শ্রেণী “ডাব প্রবর্তক বলে ইহাদের মধ্যেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, অনেককে গৃহস্থ 


হইতে দেখিয়াছি। 
লামারা অধিকাংশই পৃজাপাঠ করেন। তিব্বতে অধিক লোকই এইরূপ হয়। অধিক 


আর কি লিখিব, আপনি সব জানেন । তিব্বতে ভয়ানক শীত । দেশ অত্যন্ত গম্ভীর | 

এ বৎসর ৬ব্দরীকেদার যাত্র। অতিশয় আনন্দে হইয়াছিল । আপনি বোধ হয় জানেন, 
আমাদের ভাই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীতারকনাথ বাবাজীর দর্শন শ্রীনগরে পাই। সেখান হইতে একত্রে 
যাজ। করিয়াছিলাম। ত্াহীরই মুখে সকল সম্বাদ পাই। 

২ 


৭৩৮ উদ্বোধন [ ৮৬তম বর্ব--১১শ সংখ্যা 


৬বদরীনাথে তিনি আমাকে তিব্বত যাইতে নিষেধ করেন, কিন্তু আমি না শুনিয়া তিববতে 
যাত্রা করি, তিনি আলমোড়ায় যাত্রা করেন । তাহার [পর] তিব্বত হইতে এখানে পৌছিয়াছি, 
আজ প্রায় ২ মাস হইয়া থাকিবে । আর সব আপনি শুনিয়। থাকিবেন। আর বিশেষ কি যাত্রা 
করিয়াছি, যাহা আপনাকে লিখিব। 
আমাকে সদ! আশীর্বাদ করিবেন, আপনাকে লিখিব এমন কিছু জানি না, কিছুই জানি না। 
ভাই মহাশয় নরেন্দ্রনাথের পত্র পাইয়! শীঘ্র তাহারই চরণে পৌছিবার ইচ্ছ। করিয়াছি । যদি 
্ীপরীপুরুদেব করেন ত শীঘ্রই আমাদিগের মঠে পৌছিব। এখানে কয়েকদিন বধ! হইয়! যাওয়ায় 
আজ অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে। আর কি লিখিব। আমার অসংখ্য প্রণাম, আমাদিগের ভাই 
যাহাকে লিখিবেন এবং দেখিবেন ( তাহাকেই ) দাসের অসংখ্য প্রণাম জানাইবেন। আমার 
কুশল, আপনার কুশল লিখিয়। স্থখী করিবেন । ইতি দাস-গঙ্গাধর | 
7. 5. ক্ষীরভবানীতে যাওয়ায় আপনার পত্র এত বিলম্বে পাইলাম, নচেখ এত দিনে 
আপনি আমার প্রণাম পাইতেন। দেখুন, এখানে একদিন কোন কাগজে আপনার নাম দেখিয়া 
বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম। আপনাদের কুশল লিখিবেন। 
(৫) 
ও নমো ভগবতে রামরুষগয় 911172781 
( 10-4-90 ) 
পৃজনীয় শ্রীযুক্ত মহাশয় চরণে সহস্র সহস্র প্রণাম ।-- 
কল্য অপরাহে আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় গীত হইলাম । শ্রীনপেন্্র বাবাজীর ও একখানি 
পত্র পাইলাম ।--কিছুদিনের জন্য এখন গাজীপুরে থাকিবেন। তাহার কোমরের বেদনার জন্য 
সম্প্রতি পর্বতারোহণ ঘটিল না। লিখিয়াছেন [১8100880 বাত হইয়াছে, আরোগা হইলে যথ। 
ইচ্ছা যাইতে পারেন। আমাকে আসিতে লিখিয়াছেন, শীদ্রই পৌছিবার ইচ্ছা আছে । আজকাল 
এখানে বড় বসা হইতেছে, কোথাও চলিবার সুবিধা নাই, শীত এখনও খুব । 
আপনি যাহ। জানিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে এমন কিছু বিশেষ নাই যে আপন।কে লিখি 
যতদূর পারি প্রকাশ করিব । শীঘ্রই আপনাদের দিকে আসিয়। শ্বমুখে শুনাইব। 
নৃতন নূতন পবিত্র তীর্থের দর্শনমাত্রেই মনে যেরূপ হয় তাহা বো হয় আপনি জানেন । 
তিব্বতে পৌছিয়া-_যথার্থই বড় গন্ভীর 'ও শান্ত, সে সকল পর্বতের এবং মরোবরের দরশনি পাইয়া 
আপনাকে ভুলিয়াছিলাম। অত্যন্ত অপূর্ব আনন্দ''-আর কি হইবে? তিববতে কিছু বিশেষ 
দেখিলাম-_কীরণ সে সকল অবস্থার মধ্যেও কিছু ০৪16 আসিত না । আর এখন9 আমার সেখানে 
যাইতে বড় ইচ্ডা করে। সে স্থানের এমনি মাহাত্ম্য যে কিছু কালের জন্য তথায় না বসিয়া 
গেলে কিছুই বলিতে পারি না, বড় ইচ্ছা রহিল। আমার অস্বাস্থয কিছুই হয় নাই । বরং আনন্দের 
সহিত সকল সহা করিলাম । আমার ছেলেমান্ষী ক্ষম। করিবেন । তিব্বতে ইংরাজের চর সন্দেহে 
স্থানে স্থানে রূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাহারা মারিতে উদ্যত, পরে সাধু জানিয়! বিশেষ সৎকার 
করিয়াছিল । 
আমি আপনার এক এক পত্রে উপদেশ পাই। বাস্তবিক আমি বিশেষ কিছু বলিতে 
পারিতেছি না, সবিশেষ সাক্ষাৎ হইলে হইবে । আক্ষেপের বিষয়, আমি কিছুই জানি না) অতএব 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ স্বামী অখগ্ডানন্দের অপ্রকা শিত পত্রমালা ৭৩৯ 


আপনাকে অধিক লেখ! বাহুলা। আমাদের পক্ষে শীতগ্রধ।ন দেশ অনুকূল বোধ হয়। এক্ষণে 
আমাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হইপার খড় ইচ্ছ। আছে) তৎপরে যেরূপ হয়| 

আপনি কি মনে করেন--আমি আপন। হইতে অধিক জ্ঞ/ত ? কখনই না। বলিতে 
পারি ন। অল্প কালের মধোই সব বাতীত হইবে । আর কোন চিন্ত। নাই। ভাই নরেন্দত্রনাথের 
সঙ্গে কোথাও বসিয়া! যাইব। আমি যাহ। লিখিয়াছিলাম বোধ হয় আপনার পূরণ কিছুই হইল ন। 
ক্ষমা করিবেন । ভ্রমণে চিত্তের অবস্থ। স্থির থ|কে, কিন্তু যে কেবল দেশ কালের সৌন্দধ্যের 
জন্য ভ্রমণ করে তাহার বোধ হয় সপ্ত ভুবন ভ্রমণ করিয়। ও চিত্ত স্থির হইবার নহে । তাহ। 
আপনি জানেন। 

তিব্বত দর্শনে মনে এক অপূর্ব ভাব হইয়াছিল--অত্যন্ত গম্ভীর । তিব্বতই প্রকৃত 
উত্তরাখণ্ড। কোন প্রকার জীবের উপত্রবশূন্ত এমন হ্বন্দর স্থান আর কোথাও দেখি নাই। 
কেবল বৌদ্ধ 11008315055 ( মঠ)। তাহাতে ধাহার। থাকেন সদ| পৃজ| পাঠে ব্যতীত করেন, 
ন্ম ধান্মিক। আমাকে বড় গ্রীতি করিয়াছিলেন । 

অনেক দিন হইল বরাহনগরের কোন পত্র পাই নাই। “বিশ্বনাথ চরণকো ধ্যায়ো মন 
লায়ী-_এ কথাটি বড় হ্থন্দপ, এ আপনি জানেন । স্থানে স্থানে ভ্রমণ এক ভাবেই ছিল। 
হিমালয় যাহাদের আলয় মনে করিয়াছিলাম, তাহাদের সে সকণ পবিত্র স্থান সত্যই তপন্যার 
জন্য । বিশেষতঃ ৬ব্দরীকাশ্রম পুণাতীর্থ, আরামের জন্য বড় স্থির_বসিবার জন্য উপযুক্ত 
স্থান। ভূমি সেই আছে, নাই সে উদ্ধব। 

আমি আশা করি আপনিই কু্পা করিয়া আমাকে কিছু লিখিবেন। সত্যই বলিতেছি 
মহ।শয় যেরূপ ইচ্ছ! শিখিবেন । আমপ। মহাশয়ের আশায় আছি। শ্রীশ্রগুরুদেবের কুপ। ব্যতীত 
কিছু জানি না। এ দাসকে ক্ষম। করিবেন । আমার যাহ! মনে আসিতেছে তাই লিখিতেছি। 
এরূপ লেখায় আপনি তৃপ্ত শন। কি করি, আমি যে কিছু জানি না। বস্তুতঃ আপনাকে 
লিখি_-তিব্বতে ক্রমাগত ভ্রমণের উপযুক্ত নয় শীতের 61028 কি বলিব! অতএব যেথায় 
আপনাদের ন্যায় সঙ্জন আছেন সেই সকল স্থানই ভ্রমণযোগ্ায । আপনার নিকট সকল বিষয় 
বৃত্বান্ত লিখিব। “নান্যঃ পন্থ! বিদ্যতেহয়শায় ।” সেই সাক, বলি দিতে যেদিন সক্ষম হইব 
সেই দিন 191)0%2 1,91৫ প্রসন্ন হইবেন | 

চাতুন্মাস্ত এখানে সর্বতোতাবে শ্রেষ্ঠ । আমি যথার্থই কিছু জানি না। কি লিখিতে 
কি লিখিব। শ্রীনবেন্র বাবাজীর ৩ খানি পত্র পাইয়াছি। তাই সিদ্ধান্ত, অন্য গতি নাই। 
নিশ্চিত-_সার ধশ্ম নির্বাসন । মে নকল আপনি জানেন । আপনি কি কলিকাতায় গিয়াছিলেন? 
রপ্রগুরুদেব সদ। উপদেশ করিহেছেন -তান্ষায়ী কর্তব্য । কিখধিকমিতি, নিব্দেনমিতি | 
আপনার চরণে আমার অগংখা এনাম, মন ভঞ্তনুত্দর চরণে দাসের অসংখা প্রণাম। এক্সণে 
৪৫ ভাল দেখিলেই পাঞ্ান হইয়! ফিরিব। অতএব নমস্কার-_যাহ। লিখিবার আপনি 


লিখিবেন। কুপা করিয়া সবিশেষ লিখিবেন । ইতি 
ধাস-গঙ্গাধর 
লিখিতে কিছু ন।ই, সামর্থ এাঠ। "আপনার কুশল শীন্্র দিবেন । আমায় আশীর্বাদ 
শীষ দিবেন । 


স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে 
্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 


প্রয়াত গ্রধানমল্মণর বাঁভন্ন গহল্দী ও ইংরেজী ভাষণ থেকে বিশিষ্ট সংবাদ-সাহত্যিক শ্রীআঁসয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
“কর্তৃক সঙ্কাঁলত ও অনুদিত এই নিবম্ধাঁট আনন্দবাজার পাপ্ুকার সৌজন্যে উদ্বোধন, মাঘ ১৩৭৮ সংখায় প্রকাশিত 


হয়েছিল। এখানে তারই পৃনম্দুণ | 


| ১ ৪ 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন তথ! বাণী ও রচনার 
সঙ্ষে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে পরিচয়ের বিশেষ 
সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি। আমি যখন খুব 
ছোট ছিলাম তখনই এর স্থত্রপাত ঘটেছিল। 
আমার মা-বাবা দুজনেরই, বিশেষ করে আমার 
মায়ের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল মিশনের সঙ্ষে। আর 
আমি সত্যি করেই বলতে পারি যে, স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণী আমাদের সমগ্র পরিবারকেই 
প্রেরণ। দিয়েছে, আমাদের রাজনৈতিক কাজে 
এবং আমদের দৈনন্দিন জীবনেও | 

অবশ্য রামকুষ্চ মিশনের প্রতি আমার অন্গ- 
রাগের কারণ শুধু -ব্যক্তিগত নিশ্চয়ই নয়। 
আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ব্াপারে 
এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে মিশনের অবিরাম প্রয়াস 
আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। 
আমাদের দেশ চিন্তাধারায়, দর্শনে এবং সংস্কৃতিতে 
সমৃদ্ধ । কিন্তৃযে কোন কারণেই হোক আমরা 
বিদেশে এমনকি দেশের জনগণের সব অংশের 
সামনে এই সমৃদ্ধিকে ঠিক-ঠিক ভাবে প্রক্ষেপ 
করতে পারিনি । এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ 
এবং রামকৃষ্ণ মিশন উল্লেখ্য ব্যতিক্রম । মিশনের 
বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রগুলি যে চমতকার কাজ করেছেন 
ও করছেন তাতে আমাদের ওই অভাব কতকটা 
পূরণ হয়েছে । 

॥২॥ 

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতীয় চিন্তাধারার 
অন্তান্ত মহান নেতার! আমাদের শিখিয়েছেন যে, 
সমস্ত বড় ও ভাল গু? আমার্দের ভিতর থেকেই 
উদ্ভূত হওয়া চাই। অন্যরা আমাদের পথ দেখাতে 


পারেন কিন্তু তা অনুসরণ করবার বা না করবার 
দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যন্ত। 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার প্রতিটি 
ৃষ্ঠা, তার প্রতিটি উক্তি আমাদের প্রেরণা দান 
করে। ম্বামীজী আমাদের দেন_ সাহস, শক্তি, 
আত্মনির্ভরতা৷ এবং বিশ্বাস । এই তো সেই জিনিস 
যার প্রয়োজন ভারতের ছিল এবং যার প্রয়োজন 
ভারতের আজও আছে। ম্বামীজী আমাদের 
শিখিয়েছেন যে, আমরা সত্যই এক মহান সংস্কৃতি 
এবং এক মহান এঁতিহ্থের উত্তরাধিকারী | সেই 
সঙ্ষে তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন 
আমাদের জাতীয় ব্যাধি । নির্দেশ দিয়েছেন যে, 
আমাদের জাতিকে কীভাবে নতুন করে গড়ে 
তুলতে হবে। 

স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ব শুধু তার বিরাট 
বৌদ্ধিক শক্তি ও বিচারেই আবদ্ধ নয়, তার হৃদয়ের 
অসীম প্রেমেও প্রসারিত । মানুষের কল্যাণের 
জন্য কী তীব্র, জলন্ত সংরাগই না! প্রকাশ পেয়েছে 
তার জীবন ও বাণীতে । স্বামীজীর এই মঙ্গল- 
কামন। সমগ্র ভারতের জন্য তো বটেই, সমগ্র 
বিশ্বের জন্যও । আর বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে স্বামীজীর 
বিশেষ ক্ষমতা এইখানে যে, আধুনিক বিশ্বে যে 
সমস্ত শক্তি সক্রিয় তিনি সেগুলি সম্পর্কে গভীর- 
ভাবে সজাগ ছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে 
যে, সেই সময়ে স্বামীজী কীভাবে আজকের 
সমস্তাগুলি তার মানসনেত্রে পরিপূর্ণভাবে দেখতে 
পেরেছিলেন, আজকের নান! ধারার ঘাত- 
প্রতিঘাত ধরতে পেরেছিলেন ! 

স্বামীজী প্রচার করেছিলেন মানুষের ভ্রাতৃত্ব । 
আজ সবজাতির মধ্যে এইটিই হল সবচেয়ে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ] 


শক্তিশালী ধ্বনি ও ভাবধারা । কিন্ত এখানেও 
শক্তি আসা চাই মান্গষের নিজের ভিতর থেকে। 

স্বামীজী একটি শব্ধ বার-বার ব্যবহার 
করেছেন তাঁর ভাষণগুলিতে | শবটি হল “অভীঃ”, 
নিভকিতা । স্বামীজীর জীবনের ছোট একটি 
ঘটনা, যা তিনি নিজেই বলেছিলেন_ এই প্রসঙ্গে 
আমার মনে পড়ছে । তিনি তখন পরিব্রাজক 
হয়ে ভারত পর্যটন করছেন । এক সময় একদিন 
একপাল বানর তার পিছু নিল। তিনি যত 
জোরে চলেন তারাও তত জোরে তাকে ধাওয়। 
করে। তিনি দৌড়ান, তারাও দৌড়ায়। এমন 
সময় এক বৃদ্ধ সাধু দূর থেকে চিৎকার করে 


বললেন তাকে, থামো। জানোয়ারগুলোর 
সামনে রুখে দাড়াও । তিনি তাই করলে 
বানরগুলি পালিয়ে গেল। ঘটনাটির উল্লেখ করে 


স্বামীজী বলতেন যে, এইভাবে রুখে দীড়াতে 
হবে। পালালে চলবে ন।।__জগতের অধিকাংশ 
সমস্যা সম্পর্কেই তার এই শিক্ষা প্রযোজ্য | যদি 
কেউ মনে করে যে, কোন সমস্য। তার পক্ষে বড্ড 
বেশি বড় এবং সে ওই সমন্যা থেকে পালিয়ে 
বাচবে তাহলে সে ভুল করবে। সেই সমন্তা 
তাকে ক্রমশ আরও বেশি করে চেপে ধরবে এবং 
শেষে পিষে ফেলবে । বরং সাহসের সঙ্গে সেই 
সমস্যার সামনে রুখে দীড়ালে তার সমাধানের 
একটা স্থযোগ পাওয়া যায়। একজন যদি 
সমাধান করতে বার্থ হয় তাহলেই বাকী? পরে 
আর একজন তার অভিজ্ঞত| থেকে শিক্ষা নিয়ে 
আরও ভালোভাবে সেই সমন্যার মোকাবিলা 
করতে পারে । 
৩ ॥ 

প্রগতি ও আধুনিকতার কথা আমরা প্রায়ই 
শুনি ও বলি। প্রগতি বলতে আমি বুঝি মানব- 
ব্যক্তিত্বের গভীরতা! ও বিকাশসাধন-_ব্যক্তি ও 
জাতি উভয়েরই । এর জন্য অর্থনৈতিক দারিপ্র্য 


স্বামী বিবেকাননের প্রসঙ্গে 


৭৪১ 


ও সামাজিক বাধাগুলি নিশ্চয়ই অপসারিত হওয়া 
উচিত। এগুলি দূর করতে আমরা অঙ্গীকারবন্ধ। 
কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে দেখতে হবে যে, বস্তগত 
জীবনযাত্রার মান উচ্চতর করতে গিয়ে আমর 
যেন কোনভাবে মানবব্যক্তিত্বকে আহত না করি 
বা মান্ুম যেন তার সমাজ ও পরিবেশ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। পক্ষান্তরে মান্ষ যেন 
একই সঙ্গে তার সামাজিক উন্নয়নের সক্রিয় শরিক 
হয় এবং তার আত্মিক বিকাশসাধনেও তৎপর 
হয়। আধুনিকতা মানে নিশ্চয়ই শুধু হালের 
কিছু স্থযোগস্থবিধ। ভোগ ব| জিনিসপত্র ব্যবহার, 
কিছু ফ্যাশানে গা-ঢেলে দেওয়। বা অধিক সচ্ছল 
দেশগুলির হন্থকরণ' নয় । কাজেই শুধু অর্থনৈতিক 
দারিপ্র্য দূর করলেই জাতি বড় হবে না। আত্মিক 
দারিত্্যও দূর কর| দরকার। এ বিষয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক নেতাদের 
কাছে আমর! মূল্যবান পথনির্দেশ পাব। 

জানি উপরোক্ত ছুটি কাজ ( বৈষয়িক সমৃদ্ধি 
ও আত্মিক উন্নতি) একত্রে কর! সহজ নয়। 
পশ্চিমের বস্ততান্ত্রিকত।--তা মে পু'ঁজিবাদশ 
ধরনেরই হোক ব| কমিউনিস্ট ধরনেরই হোক 
(যাকে পূর্বের বল! হলেও আসলে য1 পশ্চিমেরই ) 
তা করতে ব্যর্থ হয়েছে । মানুষ নিজের সঙ্গে 
নিজের শান্তি স্থাপন করতে ন| পারলে বিশ্বের 
সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারে না। তবু আমার 
মনে হয় দুইয়ের সমন্বয় সম্ভব । আমার আরও 
মনে হয় যে, ভারত সেই পথ খুজে পাবে। 
যদিও ভারত ব। কারও পক্ষে তা খুঁজে পাওয়। 
সহজ বলে আমি মনে করি ন]। 

সব যাত্রাপথেই পায়ের নিচে কাটা ও পাথর 
থাকে । স্বামী বিবেকানন্দের এবং আমাদের 
দেশের ও অন্যান্য দেশের সব মহান সংস্কারকের 
পায়ের নিচেও কাটা ও পাথর ছিল। কিন্তু তারা 
সেদিক দৃকপাত করেননি । তাদের দৃষ্টি ছিল 
উধর্ব- আলোকের দিকে, স্বামীজীর এবং তাদের 
সেই দৃষ্টি থেকেই আমরা দিশা! পাব। বুঝতে 
পারব অতীতকে এবং এগিয়ে যেতে পারব 
ভবিষ্যতের দিকে । 


প্রীরামরুঞ্চ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্ব! গান্ধী 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্বরীপ্রসাদ বসু 
[ ভান, ১৩৯১ সংখ্যার পর ] 


1১১ ॥ 

গান্ধীজীর উপরে স্বামীজীর প্রভাবের বিষয়ে 
যথেষ্ট সাক্ষা দিয়ে গেছেন গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ 
ব্যক্তিরা । গান্ধী-সাধনার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারি- 
রূপে স্বীরুত, মনীষী ও সাধক আচার্য বিনোবা 
ভাবে সেবা-দর্শনের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর উপরে 
স্বামীজীর প্রভাবের বিষয়ে লিখেছেন £ 

“শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ে বিবেকানন্দের 
বিশেষ দান হইল-_তিনি অদ্বৈতের সহিত দরিদ্র- 
নারায়ণকে যুক্ত করিলেন । দরিদ্রনারায়ণ শব্দটি 
বিবেকানন্দের বিশেষ হৃষ্টি ।.-"দরিদ্রনারায়ণ শবটি 
লোৌকমান্ত তিলকের নিকট খুবই প্রিয় ছিল এবং 
বিবেকানন্দের পরে দেশবন্ধু চিত্বরঞন দাশ ইহাকে 
জনপ্রিয় করিয়। তোলেন, আর মহাত্মা গান্ধী 
ইহাকে ভারতের প্রতি গৃহে বহন করিয়া লইয়। 
যান এবং ইহার অন্তসরণে গঠনমূলক কাজ শুর 
করেন 1৮১ 

গান্ধী-দর্শনে বিশেষজ্ঞ, গান্ধীজীর এককালীন 
প্রাইভেট সেক্রেটারি, অধ্যাপক নির্মলকুমার বন্ধ 
হরিজন আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর উপর 
বিবেকানন্দের প্রভাবের বিষয়ে বলেছেন £ 

“গান্ধীজী প্রায় ৪* ব্সর পরে তাহার 
অস্পৃশ্ততাবর্জন আন্দোলনে স্বামীজীকে অন্ুমরণ 
করিয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দের বাস্তব 
স্থপারিশসমূহ বহুলাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
গাক্ধীজীও সকল জাতিকেই সমপর্যায়তৃক্ত করিবার 
প্রয়াসী ছিলেন, যে-শূদ্রগণ কায়িক পরিশ্রমে 


১ বিশ্ববিবেক, ১৯৬ 


মানবজাতির সেবা করে তাহাদের উপর তিনি 
দেবত্ব আরোপ করিয়াছিলেন । তিনি চাহিয়া- 
ছিলেন যে, কায়িক পরিশ্রমে সমভাবে দকল 
জাতিই অংশগ্রহণ করিয়া একটি জাতিতে 
পরিণত হইবে ।”* 

বিজয়লক্মী পণ্ডিত গান্ধীজীর উপরে একাধিক 
বিষয়ে স্বামীজীর প্রভাবের কথা বলেছেন, তার 
মধ্যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রসঙ্গও এসেছে : 

“ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য মহাত্ম। গাঙ্গী 
যে-আন্দোলন স্থ্টি করেছিলেন, তার ভিত্তিগঠনে 
বিবেকানন্দের প্রভাবই সম্ভবতঃ সর্বাধিক 
শক্তিশালী । ন্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর 
উপদেশ ও শিক্ষার মধো বহু সমধ্মী জিনিস 
পাওয়া যাবে তাদের কতকগুলি এমনকি 
বাইরের আকারের দিক দিয়েও প্রায় এক। 
ঈশ্বরমুখী ধর্মগুলির ভাবৈকা, তাদের নিযস্ার্থ 
ফলাকাজ্ষাহীন মানবসেবাকে-_যা ঈশ্বরসেবারই 
নামাস্তর--চরম মূলাদান, সর্বপ্রকার দাসত্ব ও 
বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ভয় সংগ্রাম, সকলের প্রতি 
ভালবাসা, শক্রর প্রতিও__এইগুলি হল স্বামীজী 
ও মহাত্মাজীর মধ্যে মূলগত যে-সব প্রত্যয়ে 
এক্য ছিল, তাদের কয়েকটি । বিবেকানন্দ 
ভয়হীন, স্বার্থবোধহীন সেবার যে-আহ্বান 
জানিয়েছিলেন, তা৷ যেন মহাত্মা! গান্ধীর সত্যা গ্রহ 
আন্দোলনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 
উভয়েই দরিভ্রনারায়ণের পুজারী ; মানবসেবার 
দ্বার ঈশ্বরসেব৷ করা হয়, এই কথায় তারা বিশ্বাস 


২ নির্মলকুমার বন, স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজপংকক।র |, (স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, 


২য় সং), শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ, পৃঃ ২৩৭ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ] শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী ৭৪৩ 


করতেন) উভয়েই কুসংস্কার ও ধর্মের গৌড়ামির অত্যন্ত অন্ুরত্ত এই লেখক বিশ্ময়কর উদারতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন) এবং তাঁরা নিজ- সঙ্গে গাম্ধীজীর উপর রামকৃষ্ণ বিবেকাননোর' 
দেশবাসীর মধ্যে আত্মমর্ধাদার ভাব, ও স্থমহতৎ প্রভাবের রূপ দেখিয়েছেন ।« তার রচনা থেকে, 
ভবিষ্যতে বিশ্বাসের তাৰ জাগিয়ে তোলায় আমর! দেখি, গান্ধীজীর ব্যক্তিজীবনে বিবেকানন্দ 
অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন ।..'এবিষয়ে কোনই অপেক্ষা রামরুষ্ণের প্রভাব অধিক, আর 
সন্দেহ নেই যে, গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতের সামাজিক চিন্তায় বিবেকানন্দের প্রভাবই প্রবল, 
সামাজিক ভাবনার অংশে বিবেকানন্দের শিক্ষা ও যদিও সেক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মতভেদের 
বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব প্রচুর অবকাশও যথেষ্ট ছিল। [গাম্বীজীর নিজের 
পরিমাণে রয়েছে 1৮০ রচন। থেকে তার রূপ ইতিমধো আমরা যথেষ্টই 
গান্ধীজীর সহকর্মী বা ভক্তদের লেখায় এই দেখিয়ে এসেছি । 1 
জাতীয় বক্তব্য অনেকই আছে। কুমারাপ্সা বা প্যারেলাল তার গান্ষী-ঞজীবনীর আদিপর্বে, 
কপালনীর লেখাতে তা পাই । গান্ধীজীর পূর্বস্থরী বিষয়ক অধ্যায়ে" শ্রীরামরুষ্জ বিষয়ে 
আমেরিকান জীবনীকার ভিনসেণ্ট শীনের গান্ধী- লিখেছেন, “তিনি ছিলেন জনগণের মানুষ, এসে- 
জীবনীতে (7,68৫) 71101) 1/81)0) দীর্ঘ স্থান ছিলেন জনগণের মধ্য হতেই; তার পাঞ্চিত্যের 
নিয়ে রামকুষ্₹-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ উপস্থাপিত ভড়ং ছিল না, কিন্ত তিনি বিরাট অধ্যাত্ব- 
আছে। গান্ধীজীর সেক্রেটারি এবং তার উত্রষ্ঠ প্রতিভা, ধার্দের আবিভাব যুগে-যুগে ভারতে 
জীবনীকাররূপে স্থখ্যাত প্যাবেলাল এই প্রসঙ্গে হয়েছে ।” এই রামরুষ্ের কাছে জ্ঞানী অজ্ঞান, 
উচ্চাঙ্গের আলোচনা বরেছেন। গান্ধীজীর ধনী নির্ধন, রাজ। গ্রজ।, ধার্মিক নাস্তিক সবাই 


৩ প্রবুদ্ধ ভারত, মে, ১৯৬৩ 

৪ উদীরম্বভাব প্যারেলাল কিন্তু নিজ আদর্শ পুরুষের প্রতি ভক্তিতে ক্ষেত্রবিশেষে অন্যদের 
উপর কিছু অবিচার করেছেন । যেমন, ভারতের গণ-দারিদ্রয প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেছেন, “এক্ষেত্রে 
দক্ষিণেশ্বরের খষির প্রতিবিধায়ক সিদ্ধান্ত ভিক্ষাদান ও বদান্ততার বাইরে যায়নি, এবং তার শিশ্ঠ 
নিরতিশয় সরলপ্রাণে ভেবেছিলেন-_-আমেরিকার খয়রাতি দান বোধ হয় সমস্যার সমাধানে 
সাহায্য করবে 1” 1 11)91099, 080011১0116 13211) [01956 0. 707 ] 

একেবারে সীত| কার বাবা” সিদ্ধান্ত-_প্যারেলালের !! অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টলস্টয়পন্থী 
গাক্ধীজীর চরকা-দর্শনকে সমুচ্চে স্থাপন করবার উগ্র উৎসাহে পাররেলাল যন্তবশিল্পায়ন সঙ্গন্ধে 
বিবেকানন্দের চিন্তার কথ! বিস্বৃত হয়েছিলেন, যদ্দিও তা বিস্মরণের বিষয় ছিল না । করণ এঁ 
বিষয়ে অশোকানন্দের প্রচণ্ড লেখার ছুবা উত্তর গান্ধীজীকে দিতে হয়েছিপ । প্যাপ্সেলাল জানেননি 
ব|জানার চেষ্ট। করেননি স্বামীজী আমেরিকা থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন এদেশে 
টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করবার জন্যই, যা কলষিজীবা পরাধীন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় আয়ের পথ 
খুলে দেবে । আর দক্ষিণেখরের খধি দান-ধ্যানের জন্য অপরকে প্রণোদিত মাঝে মাঝে করেছেন, 
তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তার 'শিবজ্ঞানে জীবসেব” ব্যাপারট। মোটেই "্যারিটি'-শ্লোগান নয়, তার 
সামাজিক তাৎপরধ গভীর ও ব্যাপক, যার উপলব্ধিতে বিবেকানন্দ ভারতবষে জনচেতনা সঙ্টিতে 
আত্মনিয়েগ করেছিলেন । এ মকলই প্যারেলালের জান। ছিল, একটু পরেই তা৷ আমরা দেখব, 
কিন্তু কোন একাট বিশেষ বক্তব্যকে জোরে স্থাপন করতে গিয়ে তিনি ভারসামা হারিয়েছিলেন | 

৫ ০5816181) 8119 000 0211011 (৬০1. 1)১ 11)0 8119 1017856, (1965), 00. 79--109 
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আসত হ্বায়ক্ষতের উপশমের জন্য । তাঁর গভীর 
দুটি তাদের অন্তর ভেদ করত অধ্যাত্ম আলোক- 
শিখ! বিস্তার করে । “কাউকেই তিনি ফিরিয়ে 
দিতেন না, সকলকেই দিতেন সহান্ভূতির 
স্পর্শ, জ্ঞানের জ্যোতি এবং “সেই অপূর্ব আত্মার 
শক্তি যার বিষয়ে বলা হয়েছে--যখন তিনি 
শব্দমাত্র উচ্চারণ করেননি তখনো সেই শক্তি 
আগন্তকর্দের হৃদয়কে ব্যাস্রের তেজে' আক্রমণ 
করে অধিকার করে রাখত দিনের পর দিন ।” 
চিরন্তন অগ্নি-জলিত রামরুষের জ্যোতির্ময় 
চেতনা সর্বদাই পরমে নিমজ্জিত । সেই রামরুষ্ণের 
কাম-কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের 
বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ প্যারেলাল করেছেন । 
সত্রর সঙ্গে রামকুষ্ণের কামগন্ধহীন সম্পর্কের 
প্রতাপান্বিত বিজয়ী রূপের কথা বলার পরে 
প্যারেলাল পিখেছেন, “রামকৃষ্ণের এই জীবন- 
রূপ তাঁর পরবর্তীকালে আগত আর এক পুরুষের 
জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ছাচে ঢেলে তৈরি করে 
দিয়েছিল-_গান্ধীজীর জীবনকে_-যদিও তিনি ভিন্ন 
পথে এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন । গান্ধীজী 
আবার এ আদর্শকে সারা দেশের, দেশের 
বাইরেও, বিভিন্ন আশ্রমের সহত্র-সহম্র নামহীন 
বীর ও বীরাঙ্গনাদের সামনে উপহার দিয়েছিলেন । 
এরাই ভারতের অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের 
অন্তর্মগুলী গঠন করেছিলেন । মা” সারদামণি, 
যিনি দক্ষিণেশ্বরে রামের ক্ষুদ্র জগতে 
বিরাজিতা ছিলেন, তিমি, পরবর্তীকালে গা্ষী- 
আশ্রমে বিরাজিতা৷ “বা? [অর্থাৎ মা] কণ্তরবাইীয়ের 
পূর্ববূপ।” “শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বে অনেকেই 
্দ্ষচর্ষের গৌরবঘোষণা করেছেন, তার পূর্ণ 
রূপায়ণে অধ্যাত্মশক্তির কোন্‌ অসীম বিকাশ সম্ভব, 
তার কথাও । কিন্তু শ্রীরামকষ্ণই প্রথম গৃহীর 
পক্ষেও, গৃহজীবনের মাধুর্য, সৌন্দর্য ও শুদ্ধতা 


রক্ষা! করেও, কিভাবে পূর্ণ ব্রহ্ষচর্য পালন করা 


উদ্বোধন 


| ৮৬তম বধ-+১১শ সংখ্যা 


যায় ত৷ দেখিয়ে দিয়েছেন । ভারতীয় জাতীয়তার 
ক্ষেত্রে এই আদর্শ প্রচণ্ড ক্রিয়াশীল পরিবর্ঠনকারী 
শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল) তা বহুজনের 
জীবনে নীরবে অজ্ঞাতে প্রবেশ করেছে; 
এমনকি ক্ষুত্্রাতিক্ষুত্র বিন্দুতে সঞ্চারিত হয়েও তা 
অব্যবহিত পরবতাঁ যুগে নৃতন এক আবহ ও 
আধ্যাত্মিক আবহাওয়! স্থান করেছিল। উনিশ 
ও বিশের দশকে ভারতে যে অসাধারণ অহিংস 
গণজাগরণ ঘটে তার মূলে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1।” 
রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবনে রূপায়িত 
্রহ্মচর্যের আদর্শকে এতদিন সাধারণভাবে ব্যক্তি- 
গত ধর্মজীবনের বস্ত বলেই বিবেচন। করা হয়েছে 
_গান্ধীজীর মধ্য দিয়ে তা ভারতের অহিংস 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোন্‌ ভিত্তি-ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল, সেদিকে প্যারেলাল উপযুক্তভাবে দৃষ্টি 
আকষণ করেছেন। বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও 
রামকুষ্চ-বিবেকানন্দ-প্রভাবিত ক্রহ্ষচর্যের আদর্শ 
গ্রবলভাবে সক্রিয় ছিল- কিন্তু সেখানে দাম্পত্য- 
সম্পর্কের স্বীকুতি সাধারণভাবে ছিল না। 
বিপজ্জনক অনিশ্চিত জীবনযাপনের কাণে 
বিপ্রবীরা বিবাহবন্ধনে নিজেদের জড়াতে চাননি, 
অথচ আত্মশাসনের প্রয়োজন ছিল সবিশেষ, তাই 
বিবেকানন্দের আদর্শকেই তারা নিয়েছিলেন | 
রামকৃষ্ণের সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধ! এবং সমন্বয়, 
বৃথা তর্কে বিতৃষ্ণা, ঈশ্বরকে ভালবাসার দ্বারা 
মানুষকে সর্বোত্তম ভালবাসা, আত্মশুদ্ধি, এবং 
শুদ্ধচিত্তে জগৎসেবা, কর্মের পূর্বে ইঈশ্বরপ্রেম- 
লাভের প্রয়োজনীয়তার ঘোষণা, ব্যক্তিযুক্তির 
স্বার্থত্যাগের নির্দেশ, প্যারেলাল এই সকল 
বিষয়ে গান্ধীজীর অশ্ুগামিতার কথা জানিয়েছেন। 
রামকষ। চাইতেন, “আমাদের এমন তীৰ্র 
অন্তজাবন যাপন করতে হবে যাতে পরম সত্য 
সেখানে মূর্ত হয়ে ওঠে। তার থেকে সত্যের 
অগণিত আলোকশিখ! নির্গত হবে। এসো, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ] 


মানবসমাজে আমরা ঈশ্বরনামক পর্বতকে 
উত্তোলন করে তুলি।..সেই উখ্থিত পর্বত থেকে 
মানবমাজের উপর আলোক ও করুণার ধারা 
অবিরাম নেমে আসবে ।” প্যারেলাল বললেন, 
“এখানে আমরা সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
নৃতন এক মনোভাব পেলাম। গান্ধীজী সমাজ- 
উন্নয়নের জন্য যখন গণআন্দোলন আরম্ভ করেছেন 
তখন মনম্বিত৷ বা! বুদ্ধিচাতুর্যযুক্ত মানুষকে যন্ত্র 
হিসাবে বাছেননি, বেছেছিলেন পবিত্র মানুষকে, 
তপস্বী মান্গষকে। তিনি বলেছিলেন, “সামাজিক 
বা রাজনৈতিক, যে-কোন কাজেই আত্মশুদ্ধি 
উপায় ও লক্ষ্য, ছুইই। সর্বকর্মের সাফল্যের 
চাবিকাটি তাতে আছে ।* এর থেকে রাজনীতির 
অধ্যাত্মকরণ সহজ ও স্বাভাবিক পদক্ষেপ হয়ে 
দাড়িয়েছিল।” 

গান্ধীজীর অন্তজাঁবনে ও অন্তরর্শনে রাম- 
কষ্ণের প্রভাবের রূপ নির্ণয়ের পরে প্যারেলাল 
স্বামীজী প্রসঙ্গে এসেছেন । স্বামীজীর আমেরিকা 
ভ্রমণের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে লিখেছেন, “তিনি 
আমেরিকা থেকে ভারতের অর্থনৈতিক ও 
নৈতিক |? ] পুনরুজ্জীবনের জন্য যে-অর্থলাঁভের 
আশ! করেছিলেন, সেই অর্থ তিনি আনতে 
পারেননি । কিন্তু আরও মূল্যবান বস্ত 
এনেছিলেন। এনেছিলেন_ভারত সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্যের সচেতন সহান্ভুতি, কয়েকজন 
অন্ুরক্ত পাশ্চাত্য শিশ্ঠ, এবং ভারতের ভবিষ্যৎ 
ও মধাদ। সম্বন্ধে অধিকতর আস্থা! ও আত্মবিশ্বাস । 
পৃথিবীতে ভারতবর্ষ কোন্‌ মহাদান দিতে পারে 
সেই বোধ তিনি স্থন্টি করেছিলেন, অর্জন করে- 
ছিলেন তাঁর মাতৃভূমির জন্ত বিশ্বের শ্রদ্ধা ।” 
ভারতবর্ষে এসে স্বামীজী তাঁর অ্গগামীদের মধ্যে 
স্ারিত করেন তিনটি জিনিস-_এক, বিশ্বীস_ 
যা ভিতরের ব্রন্ধকে জাগরিত করে ; ছুই, ত্যাগ 
--য| পৃথিবী টলিয়ে দেবার শক্তি দেয়) তিন, 


স্ীরামরুষণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গাস্থী 


৭8৫ 
সাহস-_য! নির্ভয়ে সত্য ঘোষণা করতে পারে । 
এই রিকৃথ দ্বারা সম্পন্ন গান্ধীজী যখন তার 
অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে বলেছিলেন, এ হুল 
ধর্মযু্', আমি রাজনৈতিক দৃষ্টিতঙ্ষিতে বিপ্লব 
আনতে চাই", তখন তার মন্তব্য বু অনবহিত 
সমালোচনার স্যর করে। প্যারেলাল বিবেকা- 
নন্দের ভাবচিন্তার আবহে ব্যাপারটিকে স্থাপন 
করে ব্যাখা। করতে চেয়েছেন £ 

“ধর্ম বলতে গান্ধীজী কোন সাশ্্রদায়িক 
ধর্ম বোঝেননি, ধর্মের সর্বজনীন বা আধ্যাত্ত্িক 
প্রকৃতিকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, যা ভারতের 
চিন্ত। গ্রণালীর মধ্যে দৃঢপ্রোথিত। বিবেকানন্দের 
বু কীতির মধ্যে ধর্মের এই সর্বজনীন রূপের 
পুনরাবিফার-রূপ কীতি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
বিবেকানন্দের ধারণায়, ধর্ম তার মূল স্বরূপে 
'সার্বভৌম চৈতন্য” ছাড়া! কিছু নয়। “ভৰিষ্কতেগ 
ধর্মধারণা, এই পৃথিবীতে যা-কিছু বর্তমান, যা 
মহান ও মঙ্গলকর, সমস্তকেই আলিঙ্গন করবে, 
এবং তার মধ্যে পরবতাঁ বিকাশের অনন্ত সম্ভাবনা 
থাকবে।* যে-পর্যস্ত না ধর্মধারণাগুলি এই 
সর্বজনীনতার পর্যায়ে পৌছচ্ছে সে পর্যন্ত ধর্মের 
চরিতার্থতা ঘটবেই না 1” 

প্যারেলাল অতঃপর বিবেকানন্দের সর্বজনীন 
ধর্মধারণার উত্কষ্ট সারসংক্ষেপ করেছেন, জড়" 
বাদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের সতর্কবাণী উৎকলন 
করেছেন, বিবেকানন্দের ধর্মসমন্থয়ী আদর্শের 
মহৎ রূপ দেখিয়েছেন, এবং তার অদ্বৈতবাদ 
কিভাবে সর্বমতপথের মিলনভূমি হতে পারে তার 
বিবরণ দিয়েছেন । অদ্বৈতবাধের মহিম! প্যারেলাল 
স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, গান্ধীজী 
এ অদ্বৈতকে সত্য বস্তরূপে গ্রহণ করলেও 
অদ্বৈতৈর সর্বোচ্চ মহিমা! ঘোষণার মধ্যে নৰ 
বন্ধনের সম্ভাবনা আছে, তাও মনে করতে 
চেয়েছেন। প্যারেলাল কিন্তু অতঃপর তার এই 


ণ$৩৬ 


অতি উদারনৈতিক ভাবনাকে পরিহার করেছেন, 
কেননা গান্ধীজীর মত-পথের উপস্থাপনাকালে তাঁর 
রচন। কেবল এক-্রণালীতেই প্রবাহিত হয়েছে । 

সে যাই হোক, বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ 
কিভাবে গান্বীজীর মধ্য দিয়ে ভারতের উদার 
ছিল, সে সম্বন্ধে তাঁর উক্তি ম্পষ্ট ও দৃঢ় : 

“অছৈতবাদদ কেবল সাম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন 
ধর্মের মিলনভূমি রচনা করেনি, বিবেকানন্দ যে- 
ভাবে তার প্রচার করেছেন তাহ্নযায়ী তা বিজ্ঞান 
ও ধর্মের মিলনভূমিও তৈরি করেছিল । পরিবর্তমান 
পৃথিবীতে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজ ভবিস্যাতের 
সম্মুখীন হবার জন্ত এবস্তর প্রয়োজন ভারতের 
ছিল। সমাজের শুভ ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে 
গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব- 
বোধের অধ্যাত্মভাবায়নের উপর-_বেদান্তের 
সর্বজনীনতা, নৈর্বযক্তিকতা, সার্বভৌমিক উদারতা 
এবং আশাবাদিতা তার নৈতিক ভিত্তি রচনা 
করেছে। গাক্ধীজী একেই পৃথিবীর উদ্দেশ্টে 
উপস্থাপিত ভারতের বিশেষ জীবনাদর্শ মনে 
করেছেন ।” 

প্যারেলাল বলেছেন, বিবেকানন্দের পূর্বে 
ভারতের সামাজিক ও নৈতিক পুনরুজ্জীবনের 
কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। “কিন্তু ভারতের 
তেত্রিশ কোটি লোককে বহু শতাব্দীর অসাড় 
অচৈতত্য অবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলা, তাদের বনু 
প্রাচীন মন্দ আচার ও কুসংস্কার দূর করা, জাতীয় 
মুক্তির জন্য সংগঠিত প্রয়াসে তাদের সম্মিলিত 
করার মতো! এঁক্যচেতন| দান করাঁ_এ সকলের 
৬ন্ক এমন চালক-শক্তি ও কর্মমন্ত্র প্রয়োজন ছিল 
যার রূপ পূর্ববতাঁ নেতার! জানতেন না। 
শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি এবং বিবেকানন্দ কর্তৃক তার 
প্রয়োগ-হ্থাত্র রচনা, এই নব জীবনগতির ভিত্তি 
নির্মাণ করেছিল ।” গান্ধীজী এই ভিত্তিকে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


অবলম্বন করেছিলেন । রামকষ্জ বিবেকানন্দের 
পরীক্ষা ও উপলব্ধিভিত্তিক ধর্মের সঙ্গে গান্ধীজীর 
ধর্মবোধের তুলনা করে প্যারেলাল বলেছেন, “ধর্মীয় 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সরাসরি যাচাই করার পদ্ধতি 
প্রবর্তন করে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ভাষায়, 
'আত্মতত্বের বিজ্ঞান'-এর ভিত্তিস্থাপন করেন 1... 
ধর্মের ক্ষেত্রে তার এই পরীক্ষাপদ্ধতি গান্গীজীর 
সত্যের পরীক্ষার; পূর্বস্থরী। সর্বধর্ষের মধ্যেই 
সত্য বর্তমান- শ্রীরামকৃষ্ণের এই মতের প্রতিধ্বনি 
দেখা যায় গান্ধীজীর “সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার 
মধ্যে। ধর্মতত্ব নিয়ে কচকচি ও কৃটতর্ক নিক্র্ম 
পণ্ডিতদেরই কাজ- শ্রীরামকৃষ্ণের এই কিতৃষা 
গাক্দীজীর ক্ষেত্রে সকল প্রকার ধর্মাস্তরকরণের 
চেষ্টাকে অধাগ্রিক বলে তার ধিক্কারে রূপ 
নিয়েছে ।” 

ঈশ্বর কাল্পনিক বস্ত নন, একেবারে প্রত্যক্ষ 
সত্য, গান্ধীজীর কাছেও তাই, এবং গ্রীরামরষ্ণ যে 
বলেছেন, ধর্ম সত্য অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করা 
যায়-_গান্ধীজী তা প্রায় রামকুষ্জের ভাষাতেই 
ঘোষণা করেছেন-__এও প্যারেলাল জানিয়েছেন 
শ্রীরামকঞ্চ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন, সর্বোচ্চ 
মানুষেরা মৌনের মানুষ, তাদের চিন্তা সমস্ত 
ব্যবধান ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ে-_এ সম্বন্ধে 
বিবেকানন্দের উক্তির বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেবার পরে 
প্যারেলাল বলেছেন, এই বস্তই গান্ধী-দর্শনে 
“সত্তার শক্তিকে কর্মপ্রণালীরূপে গ্রহণ করার মধ্যে 
আত্মপ্রকাশ করেছে ।” 

“রামকৃষ্ণের উপলব্ধির রহস্য হয়ত হারিয়ে 
যেত যদ্দিন৷ সে সকলকে সংহত বৈজ্ঞানিক ভাষায়, 
সমকালীন পৃথিবীর পক্ষে বোধগম্য আকারে, 
যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তিতে, কেউ স্থাপন করতে পারতেন। 


. স্বামী বিবেকানন্দ সেই প্রয়োজন পুরণ করেছেন। 


তিনি কেবল তাঁর আচার্ষের ভাবাত্মক চিন্তাকে 
কর্ম-বর্ম পরান নি, এ ভাবরাজির সঙ্গে নিজের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ] 


বিশালকায় মনম্বিতাঁকে যুক্ত করে তিনি সমকালীন 
পৃথিবীর কাছে শ্রীরামরুষ্ণের ব্যাখ্যাকার; সেই 
সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে, অতীত ও 
বর্তমানের মধ্যে, সেতুনির্মাতা হয়ে উঠেছিলেন) 
এবং তার রচনা একদিকে টলস্টয় অন্যদিকে 
গাক্ধীজীকে প্রভাবিত করেছিল।” এইসব 
কথার পরে প্যারেলাল আরও অগ্রসর 
হয়েছেন। 'প্রাণকাড়। প্রবচন রচনায় সিদ্ধ- 
প্রতিভা” বিবেকানন্দের “দরিদ্রনারায়ণ” শব্দটি 
প্রথম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রহণ করেন 
কলকাতা কর্পোরেশনে ব্বরাজ্যদলের সেবাকর্ম- 
নীতির ঘোষণায়; পরে এই শবটি ভারতের 
অহিংস সংগ্রামের কালে সংকেত-বাণী হয়ে দাড়ায় 
যখন গান্ধীজী খ্ভারতের লাত হাজার গ্রামের 
পুনরুজ্জীবনের ধর্মযুদ্ধকালে পতাকার উপর শব্দটি 
লিখে নিয়েছিলেন ।” 

শ্রীরামরুষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা 
গান্ধীর উক্তিসমূহের মধ্যে “বিম্ময়কর এক” 
ৃষ্টান্তযোগে দেখাবার পরে প্যারেলাল বলেছেন, 
এটা বিস্ময়কর ঠেকবে ন| দি মনে রাখি, তারা 
একই উৎসবারি গ্রহণ করেছিলেন । গান্ধীজী 
রাজনীতিকে গ্রহণ করেছিলেন, বিবেকানন তা 
করেন নি, এটা গান্ধীজীর অন্থগামী হিসাবে 
প্যারেলাল অপছন্দ করেছিলেন, এবং অহিংসা, 
আমিষাহার প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি তার 
কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছিল (স্বয়ং গাম্ধীজীর 


শ্রীরামকৃষ্ণ) স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী 


৭৪৭ 


আপত্তির বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আমর! আগে 
করে এসেছি ), কিন্তু এইসব আপত্তি তার বিপুল 
উৎসাহিত সমাদরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল । 
বিবেকানন্দের প্রভাবেই যে ভারতবর্ষে অগণ্য 
সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বন্যা, ছুভিক্ষ, ভূমিকম্প, 
মহামারীর মধ্যে নির্ভয় সেবাকাজে ঝীপিয়ে 
পড়েছে, গড়ে উঠেছে অজন্র আশ্রম, সেবাসমিতি, 
হামপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান__এই এতিহামিক 
সত্যের স্বীরৃতি তার রচনায় আছে-_আরও 
গভীর স্বীকরতি আছে যখন তিনি ভারতীয় 
ইতিহাসে বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্ধের পাশে ত্রাণকর্ত। 
হিসাবে বিবেকানন্দকে স্থাপন করেছেন : 
“ভারতীয় ইতিহাসের ছুই সংকটকালে অদ্বৈত- 
বাদ ভারতের রক্ষায় এগিয়ে আমে । ভারতবধ 
যখন অতি জঘন্য ধরনের জড়বাদে পরিবেষ্টিত 
হয়েছিল তখন বুদ্ধদেব আবির্ভত হয়েছিলেন। 
পুনশ্চ যখন 'শাসকশ্রেণীর দুর্নীতিতে ও অবনত- 
শ্রেণীর কুসংস্কারে' ভারতের প্রাণধারা বিশ্তুক 
তখন শঙ্করাচার্য যুক্তিভিত্তিক জীবনদর্শন হিমাবৰে 
ব্দান্তবাণীর পুনঃপ্রচার করে নবজীবন দান 
করেছিলেন। কয়েক শতাবীর ব্যবধানে বেোোস্তের 
গতিশীলতা মন্দীভূত হয়ে ত৷ শুফ দর্শনের প্রতিশৰ 
হয়ে দাড়িয়েছিল। বিবেকানন্দ ভাকে তর্ক 
বিচারের মকুবালু থেকে তুলে এনে অসীম 
সম্ভাবনাময় কর্মনীতিতে পরিণত করেছেন ।” 
[ ক্রমশঃ ] 


$ দাস্তিকতা দূর্বলতা প্রভৃতি বিষয়ে তোমার অস্তরাত্বাকে বলো এগুলি 
তোমার সাজেন।, এগুলি তোমার সাজেনা । 
$ ঈশ্বর-উপলন্ধির সহায়ক যেকোন সব্প্রদ্দায়কেই স্বাগত জানাও। 


ঈশ্বরানুভূতিই ধর্ম । 


গ পশু, মনুষ্যত্ব এবং ঈশ্বরত্ব--এই তিনের সমষ্টিতেই মানুষ । 


_-স্বার্মী বিবেকানমন্ব 


প্যারিস পেরিয়ে 
ডক্টর অমিয়কুমার হাঁটি 


[ আশ্বিন, ১৩৯১ সংখ্যার পর ] 


নর গু 
- আমার গণনায় কিছু ভুল ছিল। সব দেশের, 
বা এরুটা দেশের সব জায়গার রীতিনীতি এক 
নয়, এটা অতখানি ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি। 
জামতাম, ট্রেন পৌঁছাবে আনেসিতে রাত ১১টা 
ও মিনিটে। তবু রাতের টট্রেনইে বেছেছি, 
কারপ ফ্লার। বিকেল ধরে ট্রেনে বসে ফ্রান্ধের 
ভূগ্রকৃতি দেখতে দেখতে যাঁওয়! যাঁবে। রাতে 
আানেপিতে নেমে হোটেল খোজার ইচ্ছাও মনে 
ছিল না। কারণ মাঝরাতে স্টেশন থেকে কত- 
দূরে কোথায় হোটেল, মেটা খোজার অস্তুবিধ! | 
ভেরেছিলায়, স্টেঙনে সম্মেলনের কোন কর্তা- 
ক্যক্ষিরা থাকবেন। ভুলটা মেখানেই, কেউ 
ছিলেন না। রাত যেন নিঝুম । নামল ২1৪ জন 
ল্লোক। গ। ছমছমই করছিল। একদম ফাকা 
ন্টোশন।' অন্ত একটা ভরসা ছিল__স্টেখনের 
বিশ্রায়াগারে থারা যাবে রাতটা। কিন্তু বোধ 
হন্ব এই স্টেশনের নিয়ম আলাদা-রিশ্রামাগার 
একদম বন্ধ করে ঘেওয়া হল। স্টেশন কর্তৃপক্ষকে 
জানান্বাম আমার অবস্থ। | বললাম, কোথায় কী 
কারণে” এসেছি । ওদের কেউ বুঝলই ন|। 
শুধু আইনের কথাই শোনাল। এক ভদ্রলোকের 
ডিউটি শেষ হয়েছিল, বাড়ি ফিরছিলেন, তিনি 
বললেন, তার. সঙ্গে আমি যেতে পারি, রাতটা 
কাটাতে পারি তার বাসায়, সকালে খুঁজে নিতে 
পারি আমার হোটেল। বিদেশ বিভূই, আর 
&ঁ বাবহার, কীঁ মনে করে ভদ্রলোককে সবিনয়ে 
প্রত্যাখ্যান জানালাম । 

উনি ন্টেগনের বাইরে দু-একটা জাগা 
দেখালেন। উপরে একট! ছ!উনির মতে। ছিলি। 


নিচে একটা বসার বেঞ্চি-_বড়সড় ৷ তাতেই শুয়ে 
পড়লাম । 

রাত বাড়তে শীত টের পেলাম। চারিদিক 
নীরব নিথর । দুরের, কাছের, পথের,_বাড়ির 
আলোগুলো৷ জলছে। শীত মইতে পার! গেল মা । 
স্টেশনের সাবওয়েতে নেমে এলাম। দেখলাম 
আমার মতো আরও একজন অতিথি আছে, 
বেড়াতে বেরিয়েছে, হিচ হাইক, এই অবধি এসে 
রাতটা কাটিয়ে দেবে এইভাবে সাবওয়েতে | 

ভোর হল। তাড়াতাড়িই ভোর হয়। 
স্টেশনের লাগোয়া বাথরুমে দাড়িটাড়িও 
কাটলাম। এখন নিজেকে অনেকটা পরিষ্কার মনে 
হল। রোদ উঠল। ঝলমলে রোদ । ভেঙ্গে উঠল 
তাতে ছবির মতো অপরূপ আ্যানেসি শহরটা । 
ছোট পাহাড়ী শহর-_-আলপস্-এর কোলে। 
একটি হদের ধারে । বাড়িঘর সাজানো । ময়লা 
নেই, পথ সাফস্থফ। নিকানো৷ যেন । 

যে জন্যে আনেসিতে এসেছি- এখানে রম্নছে 
এবার ম্যালেরিয়া ও ব্যাবেসিওসিস দুটি অস্থখের 
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ১৯-_২২ সেপ্টেম্বর, 
১৯৮৩ । হাতে পুগো একটা দিন আছে। 
আগামী কাল থেকে সম্মেলন শ্তরু। 

মনে হচ্ছিল একেবারে কোন স্বপ্নের দেশ। 
অ।লাদ ধণাচ, ধরন । আমাদের সঙ্গে একেবারেই 
বেমানান । এটা ছোট একটা পাহাড়ী শহর, 
পাড়াগী বললেই হয়, তাহলেও আধুনিক জীবনের 
সবরকম সরঞ্জাম রয়েছে। স্টেশনটা দোতলা, 
এসকালেটর লাগামে।। বেশি ভাগ স্টেশনেই 
রয়েছে এসকালেটর । আছে ইনেকট্রিক আলো, 
আধুনিক স্যানিটারি ব্যবস্থা । পথে লালবাতি 


অগ্রষাণ। ১৩৯১ | 


নীলবাতির "সঙ্কেত জলছে ইলেকট্রনিক । 
ন্ুরের পথঘাটের মতে। বাড়ি, বাস, ট্রেন সবই 


ঝকঝকে তকতকে। নোংরা কোথাও চোখে 
গড়ল মা । এবং সমৃদ্ধ শহর | ভাঙাচোরা রাড়ি, 
ধিষ্ি, বন্তি এসব দেখিনি । 


ফরাসী ভাষা জানি মা । এখানকার সাধারণ 
লোক ইংরেন্ীও বুঝি জানে ন!1 দু-চারটে ফরাসী 
নাব্ষ শিখে এসেছি তার মধ্যে দুটো হল-_“পারলে 
আংলে ?” মানে, ইংরেজী জানে! কি? 

কেউ যদ্দি বলেন ইংরেজী জানি, তখন তার 
কাছে জানতে চাই সম্মেলনের জায়গাটি কোথায়? 
ছোট শহর হলেও কয়েকজন বলতে পারলেন 
ন।। একজন যা পথ বললেন, তাতে মনে হল 
জায়গাটা স্টেশনের খুব কাছে । হাতে তে একটা 
বাঝ্ক স্তাকড়ার, আর কাঁধে একটা র্যাগ। তাই 
নিয়ে হাটতে শুরু করলাম। “পারলে আংলে 
বলতে বলতে এসে পৌছালাম ৪৫ মিনিটের 
মধ্যেই “ৰস লিউ”-এ যেখানে হবে সম্মেলন । 

বিন লিউ, আসলে চারদিক কাচ দিয়ে ঘেরা 
এরটা বিরাট বড় বাড়ি_সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
আদি ছাড়াও আছে দোকানপাট । হোটেল । 
রেস্ট,রেন্ট | দু-একটা ছবির প্রদর্শনীও চলছে 
দেখলাম । হ্যা, অনেকগুলে! পতাকা উড়ছে 
পত্বপ্রত করে ভারতসহ নান। দেশের_ একদিকে 
একট। রাহ্ারী কাপড়ে লেখাও রয়েছে সম্মেরন 
ছচ্ষে কাল থ্বেকে। তবে লোকজন তেমন 
দেখলাম না। ব্রাজিল-এর এক ভেটারিনারি 
ডাক্তারের যঙ্গে আলাপ ছল । উনিও খুঁজছিলেন 
কোন্‌ হোটেলে গুঁকে থাকতে দেওয়। হয়েছে । 

রাছের ছোটেল হলে স্থবিধা হয়। দেখলাম 
স্বায়ীর নাম আছে হোটেল নোভেল-এ। একটু 
দুরে। ব্রাজিল-এর ডাক্তারের হোটেনটা কাছে। 
ওটার ন্নামও হোটেল-ডি-নোভেল। প্রায় একই | 
আগে (তা ভেবেছিলাম, ওটাই আমার হোটেল। 


প্যারিজ পেরিয়ে 
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গিয়ে ভূল ভাঙল । পথে নামলাম। তার আগে 
হোটেল থেকে টেলিফোন করে দেওয়! হয়েছিল 
একট! ট্যান্সিকে | মিনিট পনেরোর মধ্যে এল 
ট্যাক্সি। হোটেল নোভেল-এ পৌছালাম মিনিট 
দশেকের মধ্যেই। আমাদের টাকায় লাগল 
৩৫ টাকা ভাড়া । ট্যাক্সির চালক নিজে উঠবার 
সময় দরজ। খুলে দিয়েছিলেন, নামবার সময়ও । 
সঙ্গে সঙ্গে একটা ছাপানে। কাগজ দিলেন, কত 


ভাড়া নিলেন তাঁর, মোট ছুটোও নামিয়ে দিলেন। 
ধন্যবাদ জানালাম । 
তিনতলায় একলা একটি ঘরে । দুধসাদ। 


দেওয়াল এবং বিছানা । লিফটে উঠতে হুয়। 
সি'ড়ি নেই। একবার তো! ভুল করে একদম 
নিচে নামলাম-_সেখানে হোটেলের সব আমবাবে 
ভতি। হোটেলের ঢোকবার পথটা দোতলায় 
আর কি! 
' চটজলদি আলাপ হয়ে 
ঘরের ডঃ এস মোজেদ্বির সঙ্গে । 
এখন আছেন কেন্িজ বিশ্ববিদ্ভালয়ে । পঞ্ত 
চিকিৎসা বিভাগে । আসলে নিগ্রো৷ মালাওয়ের 
ছেলে। তরুণ এবং বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, চোখে 
আরও বড় হবার স্বপ্ন । দেশে ফিরে যাবার কথাই 
বলছেন, ভুলতে পারছেন না দেশকে । আমাকে 
তে! দাদ। বলে ফেললেন । এরপর আমরা এক- 
সঙ্গেই বেরুতাম, চলাফেরা করতাম, পাশাপাশি 
বসতাম সম্মেলনের ঘরে বা ভোজ খারার 
টেবিলে । পরে লগ্নে ফিরে গিয়ে আমার এরটা 
খুব বড় উপকারও করেছিলেন তিনি । সময় এলে 
সেট! বলব । 
এই যে পথে হঠাৎ আলাপ, পরিচয়, প্রীতি ও 
বন্ধুত্ব_এর দায় কত তার পরিমাপ কে করবে? 
দ্বাদা বললেও ডঃ মোজেম্ি আমাকে আগলে 
আগলে চরতেন, কার কানন বলে দিতেন, পথ 
চিনিয়ে নিয়ে যেতেন, নিষে আমতেন হোটেলে, 


গেল পাশের 
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আলাপ করিয়ে দিতেন তীর শ্বেতাঙ্গ প্রফেসর ও 
নিগ্রো৷ ভাইদের সঙ্গে । বিদেশী কেতা শেখাতেন। 

হোটেল ভাড়। দিনে ছুশো টাকার মতো। 
সম্ভাই বলতে হুবে। এই স্থবিধাটা দিচ্ছে সম্মেলনে 
প্রতিনিধি হয়ে ধারা এসেছেন, শুধু তাদেরই । না 
হলে ভবল। 

সকালের খাবার, ছোট হাজরি বা ত্রেক- 
ফাস্ট-_সেটাও খুব দ্রামী। ৪০ টাকার মতো। 
তবে পেট তরে যায়। আসলে ছুপুরের খাবার 
খুব একটা বেশি কিছু খায় না এর! বড় একটা । 
হয়তো! মাংসের পুর দেওয়! গোল পাকানে৷ 
পাউর্টি_হটডগ আর এক কাপ কফি! তা 
কফির দ্ামই তো ৪1৫ টাকা পড়ে যায় ! 

আসলে ভারতীয় টাকা হিসাবে ভাবলে এটা 
হবেই। আর বুক খচখচ করবেই বেশি খরচ 
করছি-এই ভেবে। কিন্তু ধরুন আমেরিকার 
কথা । ভারতীয় ১০১২ টাকার সমান ১ ডলার । 
কাজেই ৫০০ ডলার যদি নিয়ে যাই সেখানে, 
তাহলে আমার এটা ভাবলে চলবেনা যে আমার 
কাছে ৫০০০ টাক আছে। ভাবতে হবে ৫০০ 
টাকা নিয়ে গেছি। 

যাবার আগে আরেকটা! জিনিস শিখিয়ে 
দিয়েছিলেন আমাদের সহকারী অধ্যক্ষ ডঃ 
অমিয়কুমার ভষ্টীচার্য। যার জন্যে আমার প্রথম 
প্রথম বেশ সথবিধাই হয়েছিল। সঙ্গে ছিল কিছু 
চিড়ে, কফি আর চিনি। সব জায়গাতেই তো 
গরম জল পাওয়। যায় ইউরোপ-আমেরিকায় 
হোটেলগুলোতে । কফি তৈরি করে নিতে এক 
মিনিট লাগত। আর চিড়েও খুব কাজ দিয়েছে 
আগের দিকে । তবে, পরে আর দরকার হয়নি 
-ফেরতই এসেছিল। শুধু ওই খাবারগুলোই 
নয়। কাপড়কাচার গুঁড়ো মাবানও কিছু নিয়ে 
গেছিলাম। তাও কাজে এসেছিল। এমব 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্য। 


ছোটখাট খরচ না৷ ধাচালে বিদেশে চলে না । 
ইউরোপে এবং আমেরিকায় জীবনযাত্র! খুবই 
ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে । শুনেছি ১৫ বছর আগে 
সপ্তাহে ৫ পাউও্ড (৭৫ টাকার মতো ) ভাড়ায় 
লগ্নে ঘরভাড়া পাওয়া যেত। এখন সেট স্বপ্ন! 
৪ 

ফরাসীদের সঙ্গে বাঙালীদের অনেক বিষয়ে 
মিল। সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প চারুকলা ভালবাসে 
ছুটি জাতিই, জমিয়ে বৈঠক বদায় নিজেদের মধ্যে, 
জাতি হিসাবে নিজেকে নিয়ে গর্বের অন্ত নেই, 
বুদ্ধিতে, বিষ্যা বস্তায়, শৌর্ষে, এমনকি হাস্য-পরিহাসে 
এবং রহস্য আলাপে । তবে সম্মেলনে গিয়ে 
প্রথম দিনেই ছুটি জাতির আরও কিছু কিছু একতা 
নজরে পড়ল, যেগুলো ঠিক জান। ছিল ন|। 

শুরুতেই মাইক্রোফোনের গণ্ডগোল । সারা 
পৃথিবীর প্রায় ৬০০ প্রতিনিধি এসেছে । ভারত 
থেকে শুধু আমার একারই গবেষণাপত্র রয়েছে। 
আর একজন এসেছেন ভারতীয় আমুবিজ্ঞান 
পরিষদ থেকে পরিদর্শক হিসাবে। আরও 
ছু-চারজন ভারতীয় এসেছেন, তবে তারা 
আমেরিকা বা দুরপ্রাচ্যের প্রতিনিধি হয়ে। 
মাইক্রোফোনের এই গাফিলতির জন্যে কেউই 
তৈরি ছিলাম না। সম্মেলনে চলাকালীন 
প্রতিনিধিদের দুপুরের খাবার ব্যবস্থাটা সম্মেলন 
কর্তৃপক্ষই করেছেন। বাঙালীর মতে! ভোজনরসিক 
ফরাসীরাও, তার থেকে বেশি অবশ্ত পানরসিক। 
সে যাই হোক, দুপুরের খাবার পর অধিবেশন 
বসার কথ! ছিল ২টোয়,শুরু হল বেশ কিছু দেরিতে 
--২টো ১০-এ, একেবারে বাঙালী সংস্করণ এসব। 

অধিবেশনের ভাষা ছিল ছুটো-_ফরাসী ও 
ইংরেজী । তার জন্যে কানে লাগানো যন্ত্রের ব্যবস্থা 
ছিল দেখতে অনেকটা হেডফোনের মতো, তার 
সঙ্গে তার, স্থইচ এসব জোড়! । [ ক্রমশঃ ] 


বুদ্ধচরিত $ এডুইন আর্নল্ড ও গিরিশচক্ 
অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


[ আশ্বিন, ১৩৯১ সংখ্যার পর 7 


গিরিশনাটকে প্রাধান্য লাভ করেছে বুদ্ধের 
মানবপ্রেম ও অহিংসা- সেই তার সাধন! ও 
সিদ্ধির মূলকথা । পিতার কাছে সিদ্ধার্থের সংসার 
ত্যাগ অন্থুমতি প্রার্থনায় সঙ্কল্প প্রকাশিত হয়েছে 

এ দুর্গতি দেখিতে না পারি আর 
জীবকুল করিব নিস্তার 
বিকাশিব জ্ঞানালোক 
অজ্ঞানতিমির নাশি। 

এ প্রার্থন৷ “লাইট অব এশিয়া” বহিভূত-_ 
সেখানে বুদ্ধের সংসার ত্যাগের উদ্দেস্ট ছুঃখের 
কারণ নির্ণয় এবং তা থেকে মুক্তির উপায় 
অন্বেষণ। বামদাস সেন রচিত-__বুদ্ধদেব গ্রন্থে 
দেখি, সিদ্ধার্থ যখন পিতৃসমীপে সন্ন্যাস গ্রহণের 
সন্ব্প প্রকাশ করেছেন তখন শুদ্ধোধন তাকে 
নান! এই্বর্ষের প্রলোভনে প্রলুদ্ধ করতে চেয়েছেন । 
তিনি বলেছেন, “তুমি আমার কাছে কি বর চাও 
বল-_আমি সমস্তই দিব-যাহ| চাহিবে তাহাই 
দিব, অন্যথা! করিব না।” 

প্রত্যত্বরে সিদ্ধার্থ প্রার্থনা করলেন চারটি বর 
-(১) জরা যেন আমাকে আক্রমণ না করে, 
অভিভূত না করে এবং শুত্রবর্ণ যৌবন যেন 
অনন্তকাল নিমিত্ত স্থির থাকে। (২) আমি 
নীরোগ থাকতে ইচ্ছ। করি-_কোনকালে যেন 
আমার ব্যাধি না হয়। (৩) অপরিমিত 
আমু প্রার্থনা করি, অমরত্ব বাঞ্চা করিঃ কখনও 
যেন আমার মৃত্যু না হয়। (৪) আমি অতুল 
সম্পত্তি ইচ্ছা করি। সে সম্পত্তি যেন অন্যের 
অতুল্য হইয়া চিরস্থায়িনী হয়। কোনও কালে 
যেন তাহাতে বিপত্তি না হয়।” 

এই প্রার্থনায় সিদ্ধার্থের মনে পূর্বনিমিত্তগুলিই 
সক্রিয়। গিরিশচন্দ্রের সিদ্ধার্থের প্রার্থনায় প্রাধান্য 


পেয়েছে জাগতিক ছুঃখবোধ জনিত সঙ্কল্প পারি 
যদি জগতের ছুর্গতি হরিব”। 
আনজ্ডের গ্রন্থের সঙ্গে একটি স্পষ্ট পার্থক্য 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি গানে, যেখানে গিরিশের 
ব্যক্তিজীবন উদঘাটিত হয়েছে । রাজপুত্র সিদ্ধার্থ 
রাজবধূ গোপার সঙ্গে উপবনে নৃত্যগীত উপভোগ 
করছেন। উপস্থিত গায়ক-গায়িকাদের সংগীত 
নৃত্যে যখন সকলেই নিমগ্ন তখন সিদ্ধার্থ শুনেছেন 
অলক্ষ্যচারী দেবতাগণের আত্মউদ্বোধক সংগীত । 
আনন্ডের ভাষায় : 
ড/5 216 (116 91999 01 /210061176 ৮1100 
ড1)101) 17081) 01165 2100 1680 ০81 
10601 1170 
[01 25116 91100 19) 80 15 11011811106 
4৯ 0008) 2. 53181), 2 80৮, ৪ 86019) 
৪ ৪1116, 
এই অংশের অনুবাদ করেছেন গিরিশচন্্র 
দেববালাদের কসংগীতে : 
জুড়াইতে চাই, কোথ| জুড়াই 
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই-_ 
ফিরে ফিরে আসি কত কাদি হাসি 
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই 
আন্ড যেখানে নশ্বর ও ছুঃখময় মানবজীবনের 
বেদনার কথ ম্মরণ করিয়ে সিদ্ধার্থের মধ্যে বৈরাগ্য 
সঞ্চার করতে চেয়েছেন গিরিশচন্দ্র সেখানে যেন 
নিজের ব্যক্তিজীবনের বেদনা ও অস্থিরতাকেই 
উদঘাটিত করে দিয়েছেন। আত্মনিমগ্ন গিরিশের 
আন্তরিকতা সংগীতটিকে অতিরিক্ত তাৎপর্ষে 
মর্মস্পর্শী করে তুলেছে । 
মূল সংগীতের শেষ ছুটি স্তবক লাইট অব 
এশিয়া" £ 


৫২ 
99 11109%76 00-88%6,,07106 108 
81081 
[115 880 10110 /216611) 18 169 1715015 
[05 01100 ০110 50010190]) ০3 109 
10100 ০01 1081. 
[২186, 185975 010110 1 ৬81! 
91010911001 88910, 
৪০ 8150 %/6 19355106 ০৬61 (16 81101 
80108 
[০ 0066 ৬100 10005691801 9৩% ০1 
98101019 01089 
909 98) ০) 17100101108) 8৪ ছা৩ 0855 ৪5/৪5 
[01696 10615 5118008 উ/1)616৬101) 
0০৮ ৫050 0195. 
গিরিশচন্দ্র লিখেছেন : 
কি কাজে এমেছি--কি কাজে গেল 
কে জানে কেমন কি খেলা হল ! 
প্রবাহের বারি-_রহিতে ন| পারি 
যাই যাই কোথা_কুল কি নাই? 
কর হে চেতন, কে আছ চেতন 
কতদিনে আর ভাঙিবে স্বপন ? 
যে আছ চেতন ঘুমায়ে৷ না আর 
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আধার 
কর তম নাশ হও হে প্রকাশ 
তোমা বিনা আর নাহিক উপায় 
তব পদে তাই শরণ চাই । 
আনন্ডের গানে এই শরণাগতি অনুপস্থিত । 
জগতের সত্যপরিচয় উদঘাটন করে বুদ্ধের অন্তরে 
বৈরাগ্য সঞ্চারই "লাইট অব এশিয়ার গানের 
লক্ষ্য, অপরপক্ষে গিরিশের গানে উদঘাটিত হয়েছে 
সংসার-তাপ-্দঞ্ধ এক মানবাত্মার ক্রন্দন ও 
শরণাগতি। গিরিশ লব্ধ গুরুর পদাশ্রয়ে নিজের 
নিজের বিশ্বাস ও ভক্তিকেই উৎ্লারিত করেছেন । 
'লাইট অব এশিয়া"য় সম্পূর্ণ গানটি সংযোজিত 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


নিষকার্ধ-গৌঁপা ও অন্যান্য নরনারীর সমক্ষে। 
গানটি শুনেছেন একমাত্র সিদ্ধার্থ__-অন্যের কাছে 
তা অশ্রুত। গিরিশ গানটি সংযোজিত করেছেন 
তিনটি স্তরে । ছুটি স্তরে দেববালারা মঞ্চে উপস্থিত্ত 
হয়েছেন নাটকের চরিত্র্ূপে | প্রথম স্তরে 
গানটি গীত হবার পর সিদ্ধার্থের কষ্ঠে শুনি : 
(গোপার প্রতি) আহা প্রিয়ে কি মধুর গাম 
হব শোক সনে, মিলে প্রাণে গ্রাণে 
নব ভাব বিকাশে হৃদয়ে । 
দ্বিতীয় অংশ গীত হওয়ার পর সিদ্ধার্থ বলেছেন : 
কতদূর, কতদূর বিস্তার মেদিনী ? 
বদ্ধ আছি প্রমোদ ভবনে 
বিশাল বিস্তার স্থান তোরণ ধাহিরে। 
তৃতীয় বা শেষ অংশটি গীত হয়েছে একমাত্র 
সিদ্ধার্থের উপস্থিতিতে- শ্হ্যচারিণী দেববালাগণের 
কণঠে। এই অংশটি যেন সিদ্ধার্থের কামনাই 
সংগীতে রূপাস্তরিত। সেই কামনার সঙ্গে সংযুক্ত 
হয়েছে নাট্যকারেরই আকৃতি । 
বৃদ্ধের অহিংসা, করুণা ও মৈত্রীই “বুদ্ধদেব- 
চরিত” নাটকের কেন্দ্রীয় ভাব। বিশ্বিপারের 
পূজাগৃহে উপস্থিতির আগে নাটকে একটি দৃশ্ঠ 
সংযোজিত হয়েছে--সেখানে রাখাল-বালকের 
সঙ্গে সিদ্ধার্থের সাক্ষাৎ এবং কথোপকথনের মধ্যে 
এই ভাবটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সিদ্ধার্থ বিষ 
বালককে প্রশ্ন করেছেন : 
কেন তব বিরস ব্দন 
শ্রমজল ঝরে ঝর ঝর 


কেন তব চক্ষে বে ধারা? 
রাখাল__রাজার কি হুকুম হয়েছে জা? 
আমি গরীব ছাগল চরিয়ে খাই_-আমার সব 
ছাগলগুলি তাকে দিতে হবে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ] 


পৌঁছতে পারি ভাল, না হলে আমার গর্দান 
যাবে। তার বাড়ি পূজো-_বলি দেবেন ।"*'লাখ 
ছাগল বলি ন৷ দিলে তার পূজা হবে না । 
সিদ্ধার্থের অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠল) 
লক্ষ প্রাণী বধ? চল আমি তোমার সঙ্গে যাব। 
অতঃপর সেই বালকের সঙ্গে পুত্রহীন 

বিদ্বিসারের যজ্ঞগৃহে সিদ্ধার্থের উপস্থিতি | 
পৃজাগৃহে কালীমৃতির উপস্থাপনা নাট্যকারের 
স্বকীয় পরিকল্পনা । বাংলাদেশে কালীমৃত্তির 
সম্মুখ বলিদানের প্রচলিত রীতিটিই নাট্যকার 
গ্রহণ করেছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় একই 
ঘটনা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ 
বুদ্ধদেব চরিত” অভিনয়ের পাচবছর পরে 
প্রকাশিত তার “বিসর্জন” নাটকে । অপুত্রক 
গোবিন্দসিংহ-গুণবতীর পুত্রকামনায় কালীমৃতির 
কাছে বলি প্রদানের জন্য অপর্ণার ছাগশিশু 
অপহরণ, পৃজাগৃহে অপর্ণার উপস্থিতি এবং বলি- 
প্রদত্ত ছাগশিশুর জন্য অশ্রপাত ইত্যাদি । বুদ্ধদেব- 
চরিতে”র ঘটনাসংস্থানের কথাই স্মরণ করিয়ে 
দনয়। তবে “বিপর্জনে অপর্ণার অশ্রপাতে 
গোবিন্দমাণিক্যের আকম্মিক পরিবর্তন এবং 
বলিবন্ধের আদেশ অন্ত চরিত্রগুলির উপর অনুকূল 
প্রভাব বিস্তার করেনি--বরং অন্য চরিত্রগুলি, 
এমন কি গুণবতীর সঙ্গেও রাজার সঙ্ঘর্ধ অনিবার্ষ 
করেছে-_তিনি রাজকীয় শক্তির জোরেই সব 
বিরোধিতা স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছেন। অপর 
পক্ষে সিদ্ধার্থের আব্দেনে যুক্তির সঙ্গে মানবিক 
আবেদনের সংযোগ বিশ্বিসারের রাজাদেশের 
পটভূমিকা এবং পরবর্তী ঘটনার স্বাভাবিকতা 
রক্ষা করেছে £ 

করি পুত্রের কামনা 

কর জগন্মাতা উপাসনা 

কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী । 

জগন্মাতা | 

৪ 


বদ্ধচন্সিত : এডুইন আর্নজ্ড ও গিরিশচন্ 


৭৫৩ 

পুত্র ভার ক্ষুদ্র কীট আদি ।'"" 

যদি নৃপ কৃপা নাহি কর 

দেবতার কূপ কেমনে করিবে লাভ? 

নির্দয় যে জন 

দেবগণ নির্দয় তাহার প্রতি ।""" 

মহাশয় জানিহ নিশ্চয় 

হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে 

প্রাণদানে নাহিক শকতি 

তবে কেন কর প্রাণনাশ ? 

প্রাণের বেদন৷ বুঝ আপনার প্রাণে ।""' 

কিন্তু যদি বলি বিনা 

তুষ্টা নাহি হন তগবতী 

দেহ মোরে বলিদান 

বধ রাজা আমার জীবন 

নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান ।"." 

নরনাথ, কল্যাণ হইবে 

পুত্র কোলে পাবে 

এড়াইবে জীব হিংস! দায় । 

এই করুণাঘন বৃদ্ধমৃতির প্রতিষ্ঠাই-. “বুদ্ধদেব 

চরিত' রচনার মূল উদ্দেশ্ট । জ্ঞানী বৃদ্ধ নয়__ 
প্রেমিক বুদ্ধই গিরিশ নাটকের নায়ক। বিদ্বিসারের 
কাছে আত্মপরিচয় দীনেও বুদ্ধের এই পরিচয় 
পরিস্ফুট : 

শুন নরপতি, 

হেরি জীবের ছুর্গতি 

আসিয়াছি জ্ঞান অদ্বেষণে"*' 

করে৷ আশীর্বাদ 

যেন পুরে মনোসাধ 

পারি যেন হরিবারে জীবের সন্তাপ | 

চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ ব৷ শেষ দৃশ্ঠে সিদ্ধার্থের 

বুদ্ধত্বলাত। গিরিশচন্দ্র মূল বুদ্ধ কাহিনীতে 
ফিরেছেন এবং আনল্ডকে যথাযথ অনুসরণ 
করেছেন। এই দৃশ্তে নবজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
বুদ্ধের আনন্দিত সংলাপে নবলব্ধ বোধির স্বরূপ 
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উচ্চারিত হয়েছে £ 

পঞ্চভৃত হয়ে সম্মিলন 

জীবজ্ঞান করিছে সুজন 

জীবজ্ঞানে তৃষ্ণার উদ্ভব 

বেদনা সন্তান তার । 

সে তৃষ্তায় যত কর পান 

ন| হয় নির্বাণ 

বৃদ্ধি হয় অগ্নি যথা আহুতি প্রদানে ।. 

সযতনে জ্ঞানী করে তৃষ্ণা দূর ; 

কর্মফলে স্থখছুঃখ ভোগ 

কর্মগত ভোগ সহে ধের্ষে বাধি প্রাণ 

নিগ্রহে ইন্দ্রিয় হয় হত 

ক্রমে তার হয় কর্মনাশা 

কর্মধবংসে পবিত্রতা করে অধিকার ; 

নিধিকার উপাধিবিহীন 

্বপ্রবৎ অবিদ্যা ফুরায় 

দেবের দুর্লভ অতুল বৈভব 

জরা মৃতযহীন 

নির্বাণ রতন করে লাভ । 

তিনটি দৃশ্তে বিভক্ত পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্ঠে 
দস্াদের উপর বৃদ্ধের অহিংসাধর্মের প্রভাববিস্তার 
কাহিনী এবং কাশ্ঠপের সঙ্গে আলোচনায় বলি- 
দীনের অযৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় দৃশ্ঠ বুদ্ধজীবনের কাহিনী- শুদ্ধোধন ও 
গোপার সঙ্গে পুনমিলন,বুদ্ধের নিকট তাঁদের শিত্বত্ 
গ্রহণ এবং পুত্র রাহুলের পিতৃধনপ্রাপ্তির কাহিনীও 
সংযোজিত হয়েছে শেষাংশে । তবে আনন্ড-বাণিত 
বুদ্ধজীবনের অনেক ক্ষ্র ক্ষুদ্র ঘটন| গিরিশ বর্জন 
করেছেন এবং রাছুল, গোঁপা সমেত বুদ্ধের 
শিষ্গণের দেশে দেশে ধর্মপ্রচারের সঙ্কল্লে নাটক 
পরিসমাপ্ত হয়েছে। 
গিরিশচন্দ্র বুদ্ধকাহিনীকে বিরুত করেননি-- 

বুদ্ধের মহাজ্নের সারমর্ম, বুদ্ধের মূল লক্ষ্য যে 
নির্বাণলাত, সংক্ষেপে হলেও, যথাযথভাবেই বর্ণনা 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্-১১শ সংখ্যা 


করেছেন কিন্তু তার নিজস্ব জীবনদর্শন ধর্মের 
সত্যন্বরূপকে যেভাবে আবিষ্কার করেছে নাটকে 
তারই প্রতিফলন ঘটেছে। জীবপ্রেমিক, করুণাঁ- 
সাগর, অহিংসামস্ত্রের উদগাতা বুদ্ধদেবই গিরিশের 
হৃদয় অধিকার করে আছেন। প্রসঙ্গত গিরিশচন্দ্রে 
বৌদ্ধধর্মতিত্তিক আর একটি নাটক 'অশোক”-এর 
নাম উল্লেখযোগ্য । অশোক” বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে 
গিরিশ-চিন্তার পরিচয় আরও স্ুম্পষ্টভাবে 
প্রকাশিত হয়েছে । এই নাটকের প্রস্তাবন৷ অংশে 
দেখি, হিমীলয়-কন্দবস্থ বৌদ্বআশ্রমে অকন্মাৎ 
প্রকৃতির ভাবাস্তর বৌদ্ধভিক্ষদের বিচলিত করেছে। 
উপগ্ুপ্ত তাঁদের আশ্বস্ত করে ছুনিমিত্তবের কারণ 
বর্ণণ। করেছেন £ 

'ধ্যানযোগে অদ্ভুত রহস্য অবগত হয়েছি": 
অচিরে যিনি পূর্বজন্মীজিত কর্মফলে সসাগরা 
ধরণীর ঈশ্বর হবেন, যিনি বুদ্ধদেবের পরম স্নেহের 
পাত্র, অশোক নামে পুরুষপ্রবরকে মার ছলনা 
করবে ।"'অবিদ্যাপুক্র মারের স্বভাব অমঙ্গল- 
সাধন। কিন্তু জগতের উৎপত্তি প্রেমে । প্রেমই 
জগতের ভিত্তি। সেই প্রেমে অমঙ্গল হতে শতগুণ 
মঙ্গল উৎপাদিত হয়।...মারের প্রলোভনের অস্ত্র 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ । বাসনাপ্রভাবে 
শব, স্পর্শ, রূপ, রসে মানবদেহ গঠিত । এ নিমিত্ত 
মানব'''রূপরসাদির দ্বার] প্রভাবিত হয়।'''সেই 
প্রতারণাজনিত ঘোর অন্তর্দাহ উপস্থিত হওয়ায় 
যন্ত্রণা হতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে । ক্রমে তার 
উপলব্ধি জন্মে যে, নির্বাণলাভ ব্যতীত যন্ত্রণার 
তাড়নায় পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই, বাসনা 
বর্জনপূর্বক শির্বাণপস্থা অবলম্বন করে।"''মার কর্তৃক 
প্রলোভিত হয়ে বুদ্ধদেবের পরম স্নেহাম্পদ ভৃপাল 
অচিরে নির্বাণলুব্ধচিত্ত হবেন ।""'আমরা যাতে 
জগতের মঙ্গলকার্ষে বিরত থাকি সেই উপদেশ 
প্রদান করতেই মার এখানে আসছে ।” 

উপগ্তপ্ত মারকে বিতাড়িত, করে অশোককে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ] 


*নির্বাণলুক্চিত্ত” করে তোলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
করেছেন। ধর্ম সম্পর্কে উপগ্ুপ্তের উপদেশ : 
“্যতর্দিন ধরণী অধর্মে না পরিপূর্ণ হবে ততদিন 
বৌদ্ধধর্মের বিনাশ নাই। জগতের সমস্ত ধর্মের 
সারমর্ম 'অহিংসা_-সর্বভূতে আত্মজ্ঞান'। এই 
জগৎ-প্রেম লাভই সকল ধর্মের লক্ষ্য-_জগৎ-প্রেমে 
আত্মবিসর্জন। ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম 
প্রচার হতে পারে কিন্তু যে ধর্ম ধর্মের এই সারমর্ম 
বঞ্জিত__সে ধর্ম ধর্ম নয়।” 

পরিশেষে উপগ্তপ্ত তীর শিষ্বদের উৎসাহিত 
করেছেন জগৎ্-ব্যাপী “অহিংস! পরম ধর্ম, প্রচারে 
_ নির্বাণলাভে নয়। “বুদ্ধদেব চরিত নাটকেও 
বৌদ্ধধর্মের এই) বক্তব্যটিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন 
গিরিশচন্দ্র । নির্বাণলাভের চেয়ে আত্মভাববজিত 
মানবহিতৈষণার আদর্শকেই তিনি বুদ্ধজীবন ও 
ধর্মের সারমর্মরূপে উপস্থাপিত করেছেন, তাই 
মৈত্রী ও কল্যাণের প্রতীক, অহিংসামন্ত্রে 
উদগাত! ভগবান বুদ্ধই এই নাটকে সমুজ্জল। 

“চৈতন্যলীল!” যেমন বাঙালী সমাজে প্রবল 
আলোড়ন উপস্থিত করেছিল, “বুদ্ধদেব-চরিত'ও 
তেমনি কিছু সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম 
হয়েছিল। একটি ঘটনার কথ! উল্লেখ করেছেন 
গিরিশজীবনীকার অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় । তিনি 
লিখেছেন, “৬শারদীয়৷ পৃজার অব্যবহিত পূর্বে 
এই নাটকের অভিনয় দর্শনে বাগবাজারের 
স্প্রসিদ্ধ জমিদার স্বীয় রায় নন্দলাল বন্থ 
মহাশয়ের জীবহিংসায় এতদূর বিরাগ জন্মিয়াছিল 
যে, সেই বৎসর হইতেই তিনি তাহার বাটাতে 
৬পুজার বলি বন্ধ করেন এবং বলির নিমিত্ত সম্ভ- 
ক্রীত ছাগগুলিকে মুক্ত করিয়! দেন ।” 

এই নাটকের আব্দেন সম্পর্কে একটি সংবাদ 
পাই অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। সেকালের 


:* বৃদ্ধচরিত : এডুইন আরনব্ড ও গিরিশচন্দ্র 
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এক লল্প্রতিষ্ঠ সছসম্তানহারা চিকিৎসক বুদ্ধদেব- 
চরিত" নাটক দেখতে গিয়েছিলেন । চতুর্থ অঙ্কের 
তৃতীয় দৃশ্ঠে এক সগ্ভসন্তানহারা জননী বুদ্ধের 
আদেশে যে গৃহে কখনও মৃত্যু প্রবেশ করেনি সেই 
গৃহ থেকে কৃষ্ণতিল সংগ্রহে বার্থ হয়ে বুদ্ধের কাছে 
নিব্দেন করেছে : 

“করিলাম অনেক সন্ধান 

নাহি হেন স্থান ! 

প্রতি গৃহে প্রত্যেক কুটীরে 

জিজ্ঞাসিন্গ জনে জনে 

কেহ কতু মরে নাই যথা 

নাহিক আবাস হেন |” 
উত্তরে দিদ্ধার্থ বলেছেন £ 

“জেন সতি, কাল বলবান__ 

মৃত্যু হস্তে ত্রাণ কতু কেহ নাহি পায়।” 
বেদনার স্ত্রীলো কাটির উত্তর £ 

“পিতা, তব উপদেশে 

ধৈর্ষের বন্ধন দিব প্রাণে 

আসি নাই পুত্র আশে 

আসিয়াছি তব দরশনে 

কিন্ত নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার । 

শেষকথাগুলি শোনামাত্র চিকিৎসকটির রুদ্ধ 
শোকধারা প্রবল উচ্ফ্বীসে প্রবাহিত হল। পরে 
তিনি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাঞ্থ করে বলেছিলেন, 
«আপনি এই প্রাণের কথ! কেমন করিয়। বাহির 
করিলেন? আমার এই দারুণ পুত্রশোকে আত্মীয় 
বনধুবান্ববগণ আমাকে অনেক সাত্বনা দিয়াছেন, 
অনেকরকম করিয়া বুঝাইয়াছেন কিন্তু নয়ন-আনন্দ 
ছিল নন্দন আমার _আমার প্রাণের এ কথা তো 
কেহ বুঝিতে পারে নাই” 
গিরিশচন্দ্র বুদ্ধজীবনের কাহিনী-উপাদান 

সংগ্রহ করেছেন এডুইন আনন্ডের রচনা থেকে 
কিন্ত বুদ্ধের জীবনভাত্য রচনায় ও মানবজীবনের 
ক্স অনুভূতির প্রশ্ছুটনে তার মৌলিকত! 
নাটকটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় গ্রতিষ্ঠিত করেছে ।* 


% সহায়ক গ্রন্থ : স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী £ রািদাস সেনের 'বম্ধদেব' ॥ 
'লাইট অব এঁশয়া*; আঁবনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাগারিশচন্ম!। 


মানব মুক্তি_কোন্‌ পথে 


[ভ্রীস্থনীল সেনগণ্ত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথয ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রান্তন আঁধকর্তা । 


এক অদ্ভুত বিশ্বাসহীনতার যুগে আমরা বাস 
করছি । আমর] কেউ কারুর উপর আস্থ। রাখতে 
পারছি না। ব্যক্তি ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে না। 
সেখানে পুরোপুরি আমর ডারউইনের মতবাদ 
যোগিতায় বিশ্বাসী । একে অপরকে ডিডিয়ে 
কি করে আগেভাগে আরও কিছু ভোগ্যবস্ত সংগ্রহ 
করতে পার! যায় প্রতিমুহূর্তে সেই ধ্যান-জ্ঞান 
নিয়ে ব্যস্ত। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে 
বিশ্বাস করে না। স্থযোগ পেলেই স্বার্থান্বেধীরা 
জাতপাত আর তথাকথিত ধর্মের লড়াই শুরু 
করে দেয়। এক রাষ্্ী অপর রাষ্ট্রকে বিশ্বাস 
করে ন!। যুদ্ধ যদি অবশ্থস্তাবী হয় একদিন, তবে 
কে আগে সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে তার জন্য চলছে 
প্রতিমুহর্তের প্রস্ততি। বড় বড় বাষ্টগুলি দুটি 
যুধ্যমান শিবিরে বিভক্ত । প্রত্যেক শিবিরেরই 
দাবী তারাই পাণডবপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ অন্থায়- 
যুদ্ধের উস্কানিদাতা কৌরবদল। ছুই যুধ্যমান 
শিবিরের মারণাস্ত্রের বহর দেখে ছোট ছোট 
রাষ্ট্রগ্ুলিকেও যতদুর সম্ভব আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় 
তৎপর হতে হয়। অথচ মজার কথা হল আণবিক 
যুদ্ধ যদি হয় তবে বিজেতা৷ আর বিজিত বলে কেউ 
থাকবে না। গোট! পৃথিবীটাই তার এতদিনের 
সভ্যতাসহ অবলুপ্ত হবে। বড় ছোট প্রায় সব 
রাষ্ট্রেরেই বাজেটের একটা সিংহভাগ বরাদ্দ করে 
রাখতে হয় প্রতিরক্ষ! খাতে। অথচ তৃতীয় বিশ্বের 
অর্ধেকরও বেশি লোক আজও অর্ধাহারে কি 
অনাহারে দিন কাটায়। 

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রধুক্তিবিষ্ঠার অগ্রগতি 
আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তাতে এক রাষ্ট্রের 


সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের ভৌগোলিক দুরত্ব মুছে গেছে। . 


গোটা পৃথিবীটা একট! চক্কর মেরে আসতে 
একালের জান্বোজেট বিমানের একদিনও সময় 
লাগবে না। 

এই অর্থে আজ আমর! এক পৃথিবীতে বাস 
করছি। অথচ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক বৈষম্য আজও কি অপরিসীম । কেবল 
কি রাষ্ে রাষ্টে বৈষম্য? সামাজিক কাঠামোয় 
মানুষে মানুষে বিভেদ আর বৈষম্যের অন্ত নেই। 
ধনী দরিদ্র, শোষক শোষিত, স্বিধাভোগী 
স্থবিধাবঞ্ধিত, শিক্ষিত অশিক্ষিত,_এমনি সব নানা 
শ্রেণীতে মনুম্তসমাজ বিভক্ত । গোষঠ্ীতে গোষ্ঠীতে, 
শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ আর বিদ্বেষের সম্পর্ক । 
সেই কতকাল আগে সম্ভবতঃ ভিক্টর হুগে৷ 
বলেছিলেন-_আমরা এখনও মানুষ হইনি, 
মনুম্তপদ-প্রার্থী হয়ে দাড়িয়ে আছি। দীড়িয়ে 
আছি তে দাড়িয়েই আছি। আজও আমাদের 
সেই প্রাথিপদ ঘুচল ন|। 

অথচ মানবতার কথা, সাবিক মানবতাবাদের 
উপর ভিত্তি করে মানুষের সমাজ গড়ে তোলার 
স্বপ্ন তো মানুষ অনেকদিন আগে থেকেই দেখে 
আসছে । 

মানবতাবাদের কথ! বললেই আমাদের দেশের 
বুদ্ধিজীবীর! প্রথমেই পাশ্চাত্যের দিকে তাকাতে 
অভ্যন্ত। মানবতাবাদের উন্মেষে পাশ্চাত্যের 
অব্দান ও তার আজকের চেহারাটার উপর তাই 
একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়৷ যাক। মধ্যযুগের 
ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাব তখন 
যীশুপ্রীষ্টের মহান ধর্মকে আশ্রয় করে ইউরোপ 
তার রাজনীতি অর্থনীতি স্থির করছে। ধর্মকে 
আশ্রয় করেই রাষ্ট্রনীতি গড়ে তোলা হল। ্রীষ্ট- 
ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বে চার্চ এল । রাজাকেও 
তখন্‌ চার্চের নির্দেশের কাছে মাথ। নোয়াতে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯১] 


হচ্ছে । চার্চের সঙ্গে রাজার বিরোধের স্থত্রপাত 
হল। কালে একই খ্রীধর্ম_-যাঁর মূলকথা সাধিক 
মানবপ্রেম, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন-_সেই 
ধর্মের মুখপাত্রর্ূপে এক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব সমস্ত 
্ীটধর্মা বলম্বীর! মানতে চাইলেন না । প্রোটেস্টা্ট 
ও ক্যাথলিক ছুই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল। 
ছুই সম্প্রদায়ের বিরোধ একসময় সর্বনাশা যুদ্ধ 
ডেকে নিয়ে এল। সে যুদ্ধ চলল থেকে থেকে 
একটান! ত্রিশ বছর ধরে। ধর্মভিত্তিক মনুষ্াপ্রেম 
ও ভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদের উপর এ ধরায় স্বর্গরাজা 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ব্যর্থ হল। 

মধ্যযুগের অবলানে আধুনিক বিজ্ঞানের 
জয়যাত্রা শুরু হল। বস্তজগতের রহশ্তের দ্বার 
এক এক করে মানুষের কাছে উন্মুক্ত হতে লাগল। 
বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী মানসিকতা! গড়ে উঠল । 
বিজ্ঞান ও প্রধুক্তিবিষ্ভার দানকে গ্রহণ করে 
.মাস্থষের সাধিক কল্যাণ বিধানের স্বপ্ন দেখলেন 
যুক্তিবাদী মননশীল মানুষের! । মানুষের পৃথিবীকেই 
স্বর্গ বানাবার কথা তাঁরা বললেন । প্রাচীন গ্রীক 
ও রোমান রিপাবলিক আদর্শকে ভিত্তি করে যে 
মানবতাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল, আধুনিক বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তিবিষ্ঠার অগ্রগতির পথে সেই মানবতা- 
বাদের ব্যাপ্তি ঘটল । গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে 
ইউরোপ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করল । বিশ্বাসের 
কেন্দ্রবিন্মৃতে স্বর্গের ঈশ্বরের স্থলে মানুষ এল । 

ছুশবছরের উপর ধরে বিজ্ঞান-ভিত্তিক 
মানবতাবাদের অব্যাহত গতির ধারা থমকে 
দাড়াল প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে । মধ্যযুগে ত্রিশ 
বছরের যুদ্ধে ঈশ্বরে বিশ্বাসে চিড় ধরেছিল । প্রথম 
মহাযুদ্ধ এসে মান্থষের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিটা 
নড়বড়ে করে দিল। পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী 
মানবতারাদ বড় রকমের ধাক্কা! খেল । গণতান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থাকে হটিয়ে দিয়ে জার্মানীতে হিটলারের 
একনায়কত্বে নাজিবাদ কায়েম হল। ওদিকে 


মানব মুক্তি--কোন্‌ পথে 


ণ৫৭ 


ইতালীতে মুদোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসীবাদ ভিত 
গাড়ল ৷ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবশ্থন্তাবী হল। 
ধ্বংসের বিভীষিকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রথম 
মহাযুদ্ধকে বহু যোজন অতিক্রম করে গেল। বিজ্ঞান 
ও প্রধুক্তিবিদ্ঠাকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার না 
করে মানুষের ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হুল। 
মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ছুরপনেয় কলংকের 
কালিমা লেপন করে হিরোমিমাতে আণরিক 
বোমা পড়ল। আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার 
পথে এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস আগেই চলে 
গিয়েছিল এবং বিজ্ঞানই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত 
হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মান্থযের উপর 
বিশ্বাসও অবলুপ্ত হল। মান্য নিজেকে ঈশ্বর-ৃ্ট 
না ভেবে দানব-সুষ্ট বলে ভাবতে শুরু করল । ধর্ম, 
নীতিবোধ অর্থহীন প্রলাপ বলে উপেক্ষিত হল। 
প্রখ্যাত এঁতিহামিক আর্নল্ড টয়েনবি সত্বরের 
দশকের গোড়ায় বললেন, আজ আমরা সমস্ত 
মন্ুযম্তজাতিকে সঙ্গতভাবেই দোঁষারোপ করতে 
পারি নৈতিকতার দৈন্তের জন্য ৷ যখন প্রযুক্তিবিষ্যা 
জোরকদমে এগিয়ে চলেছে তখন মানুষের 
নৈতিকতা থমকে দাড়িয়ে আছে । ফলে মনুয্য- 
সমাজে নৈতিকতার দেন্য উত্তরোত্তর বেড়েই 
চলেছে ।” জীবনের মূল্যবোধ হারিয়ে স্বরূপ- 
বিরোধিতার পথে বাইরের উপকরণে ঠাসা 
নিছক ভোগমুখী জীবনে আজ ইউরোপ 
আমেরিকার ধনীদেশগুলিতেও মানুষের জীবনে 
নৈরাশ্ত আর অশান্তির অভিশাপ । এই ভোগ- 
সর্বস্ব জীবনার্শনের অনৈতিকতার ঢেউ আজ 
এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশকেও 
প্রতিমুহূর্তে কলুষিত করছে। মানবতাবাদে ধারা 
বিশ্বাসী তারাও এই পরিবেশে মানুষের শুভবুদ্ধির 
উপর আর যেন আস্থা রাখতে পারছেন ন]। 
সর্বত্র একটা হতাশার পরিমগ্ুল গড়ে উঠছে। 
সর্বেপরি সমস্ত পৃথিবীর মাস্থষের মাথার উপর 


৫৮ 

ঝুলছে আণবিক যুদ্ধের বিভীষিকার খাঁড়। । 

ভয়শুন্য নতুন পৃথিবীর সন্ধান কোথায় 
পাওয়া যাবে, মানুষের সার্থক মুক্তি কোন্‌ 
পথে আসবে-__সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষের 
মনে আজ এই প্রশ্ন । শিল্পবিপ্লবের পথে শ্রমিক- 
শ্রেণীর উপর যে শোষণ শুরু হল তার 
প্রতিকারের পথ খুঁজতে মনীষী কার্ল মার্ক 
শ্রেণীসংগ্রামের পথে প্রোলেতারিয়েছ্ বা সর্বহার। 
শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথ! বললেন । এই 
পথেই একদিন পুরোপুরি শোষণয়ুক্ত কমিউনিস্ট 
সমাজ প্রতিষিত হয়ে মানুষের মুক্তির স্বপ্ন তিনি 
দেখলেন । মার্কসবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 
লেনিন রুশিয়ায় জারশাসনের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে বিপ্রব আনলেন । রুশ বিপ্লব পৃথিবীর 
সমস্ত শোধিত মানুষের মনে নিঃসনেহে 
অনুপ্রেরণা নিয়ে এল। চীনে মাও-সে-তুংয়ের 
নেতৃত্বে বিপ্রবের পথে কমিউনিস্ট দল ক্ষমতা 
দখল করল। ইউরোপের আরও কয়েকটি রাষ্ট্রে 
কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হল। কমিউনিস্ট 
রাষ্্রগুলিতে সাধারণ মানুষের আধিক অবস্থার 
নিঃসন্দেহে উন্নতি হলেও মানুষের সাধিক মুক্তি 
কিন্ত এল ন।। সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ায় আজ 
বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল মানুষেরা গণতান্ত্রিক 
অধিকারের জন্য ক্রমশঃই সোচ্চার হয়ে উঠছেন । 
নতুনরূপে সেখানে স্বিধাভোগী শ্রেণী, যেমন 
বৃরোক্রাসির অস্তিত্বের কথা স্বয়ং ক্রেশচভকেও 
স্বীকার করতে হয়েছিল। সমাজজীবনে দুর্নীতি 
ও চারিত্রিক বিচ্যুতি নিয়েও কমিউনিস্ট রাষ্ট্র এবং 
পার্টিগুলিকে উছেগ প্রকাশ করতে শোন! যায়। 
কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতা গড়ে উঠলেও 
টি'কল না। ছুই বৃহৎ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সীমান। 
বরাবর এখন মোতায়েন থাকে আধুনিক মারণাস্ত্র 
সজ্জিত মহাঁসতর্ক সামরিক বাহিনী । মাক্সীয় 
নীতিও পারল ন| পৃথিবীকে ভয়শৃন্য করতে । 


উদ্বোধন . 
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মানবমুক্তি তাহলে আসবে কোন্‌ পথে? 
বিজ্ঞান ও প্রধুক্তিবিষ্ভার অনৈতিক ব্যবহারে 
শঙ্কিত দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্‌ বার্রীও রাদেল 
বললেন, “কি উপায় অবলম্বনে কোন নির্দিষ্ট 
লক্ষ্যমাজ্জায় পৌছানো যাবে বিজ্ঞান মানৃবকে 
সেই উপায়ের সন্ধান দিতে পারে মাত্র। যেকথা 
বিজ্ঞান বলতে পারে ন৷ তা হল কেন একটি 
বিশেষ লক্ষ্যকে গ্রহণ করতে হবে অন্ত আর 
একটিকে পরিহার করে ।” রাসেলের মতে উপায় 
সম্বন্ধে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যতই উন্মেষ ঘটছে 
লক্ষ্য সম্বন্ধে বুদ্ধির দীনতা ততই প্রকট হচ্ছে। 
উপায় এবং লক্ষ্য এ দুয়ের জ্ঞানের সমতা 
না ঘটাতে পারলে মানুষের সভ্যতা ধ্বংসের 
পথে চলবে। বিজ্ঞানী ও মনীধী আইনস্টাইন 
বললেন,_-“বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে জড়- 
প্রকৃতির ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু 
একথা স্ুম্পষ্ট যে য| আছে বা ঘটছে সেই জ্ঞান, 
যা হওয়। উচিত সেই বিষয়ক জ্ঞানের ছুয়ারকে 
সরাসরি খুলে দেয় না।” আইনস্টাইনের 
মতে জীবনের এই গুঁচিত্যবোধের উৎনদন্ধানে 
যেতে হবে ধর্মের কাছে। স্ম্পষ্টভাবে 
আইনস্টাইন বললেন, “ধর্মকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান 
খেশড়া, আবার বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে ধর্ম অন্ধ।” 
এ&তিহাসিক টয়েনবি তাঁর 'সার্ভাইভিং দি 
ফিউচার" গ্রন্থে আরও বললেন, “বিজ্ঞানের 
প্রয়োগে প্রযুক্তিবিষ্ঠ/ বিরাট শক্তিশালী ও 
কার্ধকরী সব যন্ত্র তৈরী করছে। অথচ এই 
সমস্ত যন্ত্রকে ন্যায়সঙ্গত লক্ষ্যে ব্যবহার করার 
জন্য যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বা মানসিকতা কিংবা 
সততার প্রয়োজন তা আজও আমরা আহরণ 
করতে পারিনি । ফলে আমরা সঙ্গত কারণেই 
আজ শঙ্কিত হচ্ছি এই তেবে আধুনিক প্রযুজি- 
বিষ্ভার সই এইসব যন্ত্রপাতি আমরা নিজেদের 
ধ্বংসের কাজেই হয়তো ব্যবহার করব। আরজ 
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মন্থস্তসমাজে আর একজন সক্রেটিসের আবির্ভাবের 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ।” 
আধুনিক কালের এই সন্রেটিসের ভূমিকা কে 
গ্রহণ করবেন? এই শতাব্দীর প্রথমভাগে 
বিশ্বের আর এক মনীষী রোম্য। রোলণ এর 
উত্তর দিয়েছেন। তাঁর রচিত বিবেকানন্দ 
জীবনীগ্রন্থের সমাপ্তি টানলেন রোল"? এই বলে, 
অন্যেরা যখন নিজেদের দিকে তাকিয়ে কথা 
বলেন, বিবেকানন্দ সমস্ত মন্ুস্তজাতির উদ্দেস্টে 
বলেন...আমার ইউরোপের সাথীগণ, আমি 
তোমাদের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে উত্থিত 
আগামী দিনের ধ্বনি শুনিয়েছি, যে ধ্বনি উত্থিত 
হচ্ছে এশিয়! থেকে ।'"'তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। 
সেআমাদের জন্য কাজ করছে। আমর! তার 
জন্ত কাজ করছি। মানবাত্মার দুই অংশ হল 
এশিয়া ও ইউরোপ । মানুষ এখনও পূর্ণ হয়ে 
ওঠেনি, একদিন সে“হবে ।” মনুম্তজাতির উদ্দেশ্টে 
বিবেকানন্দের এই বাণী, যা নববৈদীন্তিক 
মানবতাবাদ বলে খ্যাত, তার মূল কথা বা 
বৈশিষ্ট্যের দিকে একবার চোখ বোলালেই মনীষী 
রোমা্যা রোলশার এই উক্তির সার্থকতা খুঁজে 
পাওয়। যাবে । বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে এই £ 
এক- মানুষের সামাজিক, আধিক, এবং 
আত্মিক, এককথায় সাধিক মুক্তিই এই নব 
বৈদাস্তিক মানবতাবাদের লক্ষ্য । 
ছুই--বিবেকানন্দের ধ্যান স্বর্গে বিচরণকারী 
কোন দেবত। নয়। তীর ধ্যানের বিষয়বস্ত এই 
ধরাঁতলে বিচরণকারী মান্ষরূপধারী ঈশ্বর । 
মানুষের সেবাতেই ভগবানের পৃজ। । 
তিন-__যে মাঙ্গষকে ঘিরে বিবেকানন্দ তার 
নববৈদাস্তিক মানবতাবাদকে প্রচার করলেন সে 
মাহষ পূর্ণতার পথযাত্রী অনন্ত সম্ভাবনার 
অধিকারী। সীম দেহে অপীম চৈতন্থের গ্রতিভূ। 
তার জীবচেতনায় সপ্ত রয়েছে ব্রহ্মচেতন! । 


মানব যুক্তি_কোন্‌ পথে 
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বিবেকানন্দের এই নববৈদাস্তিক আদর্শ 
বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ মানবতাবাদ। কোন 
কুসংস্কার, গৌঁড়ামী, বা অন্ধবিশ্বাসের ঠাই 
নেই এতে । গুরু শ্রীরামকঞ্খদেব স্বীয় জীবন- 
সাধনায় পরীক্ষানিরীক্ষা করে যে সর্বকালীন 
ধর্ম ও সমন্বয়কে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই 
পরীক্ষিত আধ্যাত্মিক সত্যকে ভিত্তি করেই 
বিবেকানন্দের এই মানব-সেবার নীতি 
ব্যবহারিক বেদান্ত ধর্ম। বিজ্ঞানী-বৈদ্ান্তিক 
বিবেকানন্দের মতে দুচোখ খোল। রেখে বণ্ব- 
জগতের রহস্ত আবিষ্কারের সাধনাকে বলে 


“সায়েন্স ব| বিজ্ঞান। আর অন্তর্জগতের অসীম 
রহস্যের উদ্ঘাটনের সাধনাকে, যে সাধনার পথে 
অন্নময় সত্ত। থেকে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় 
সত্ত। ছাড়িয়ে একদিন আনন্দময় সত্তাকেও উত্তরণ 
করে মানুষকে তার ব্ব-্বরূপে ব৷ ব্রক্ষত্বে উন্নীত 
করে,_তাকেই বল। হয় বেদ। বিবেকানন্দের 
ব্যাখ্যায় ধর্ম মান্থষের অনন্ত সম্ভাবনার বিজ্ঞান 
ছাড়া আর কিছুই ময়। একমাত্র এই অনন্ত 
সম্ভাবনার উপলব্ধির মাধ্যমেই মানুষে মানুষে 
বিভেদ, বৈষম্য, ঘ্বণা, বিদ্বেব ও হিংসার অবসান 
ঘটতে পারে। জীববোধের সীমানা পেরিয়ে 
বিশ্ববোধে বা আত্মচৈতন্যে উদ্ধদ্ধ মানুষ সমস্ত 
অন্তর দিয়ে বলতে পারে “এ বিশ্ব আমার, আমি 
এই বিশ্বের |” 

এই পূর্ণ মানুষের হাতেই আধুনিক বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিচালন-ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়। 
যেতে পারে । কেবল সেক্ষেত্রেই নিঃসন্দেহ 
হওয়! যাবে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষ্ঠার 
আবিষ্কার স্থষ্টি ও সভ্যত। ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত 
না হয়ে মানুষের সাবিক কল্যাণে নিয়োজিত 
হবে। মানুষ তখন তয়শূন্য হয়ে বিজ্ঞানের 
সহায়তায় জড়গ্রকাতির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে 
উদার মুক্তির আনন্দ-স্বাদ লাভ করবে। বিজ্ঞান 


ও যুক্তিভিত্তিক যে মানবতাবাদের স্বপ্ন এ 


পৃথিবীর মানুষ এতদিন ধরে দেখে আসছে তার 
সার্থক রূপায়ণ হবে সেদিনই । 'এই পূর্ণতার 
সাধনাই একালের মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে 
পরিগণিত হোক। 


প্রার্থন। 


শ্রীমতী গৌরী রায় চৌধুরী 
শিক্ষিকা এবং কাবি। 
মাণে।! আমায় দাও সাজিয়ে সাজতে চাই না জ্ঞানী আমি, 
কোলের শিশুর বেশে_ অহংকারকে কাড়ো-_ 
তোর গলাটি জড়িয়ে ধরি ছুলে ছুলে হেসে ! বড় আমি চাই না হতে, 
চারদিকে মোর পাগল যত রায় নকল সাজটি হরে | 
বড়ো, নামের কঠিন কথা, 
জড়িয়ে ধরে জালের মতো, বকে বড়ই ব্যথ। 
যাই যতই, তার! যা ৰ ডা 
তোর ছু-বাছ বাড়িয়ে দে মা, তোমার কোলের গন্ধ মেখে 
ধর মা ভালবেসে ! চাই 
যে হতে বড়ে। | 
জ্ঞানী আমি বড় আমি আর সবারই ছুনিয়াট। স্েচ্ছাচারী ! কেউ মানে না 
মতো, কাকে 
দায়দাযিত্‌ কর্মভারের বোঝা বয়ে শত ; তুই তে। গো-মা, জ্ঞান হরেছিস্‌ 
হাঁপিয়ে ওঠে এপ্রাণ আমার, অবিশ্বাসীর ঝাকে। 
ছট.ফটিয়ে উঠি আবার, আড়ালে তুই হাসিস্‌ বসে, 
মরীচিকা হোস্নে গো-ম। মরছে ওরা আপন দোষে, 
স্বর্গ দেবীর মতো-_ ডেকে নে মা কোলে তুলে 
আয়-মা, আমার প্রাণের সাজে, ফুটিয়ে মহিমাকে__ 
আসল মায়ের মতো ! আধার জগৎ, অন্ধ ওরা, 
দীপ জ্বালিয়ে বসে আছি প্রাণের দেউল ভুলেছে তাই মাকে! 
পরে, “দিক্বসনী' তুই যে গো-মা, 
আয় মা আমার মাটির ঘরে, হৃদয় ছুয়ার অন্ধ আমি, তাইঁ_ 
ঠা দেউল ধরে কেঁদে ফিরি, 
| মাযে দেখি নাই ! 
যাকুলতা ভরা প্রাণে, জ্ঞানের আলোয় ভরিয়ে ধরা 
ন্তরতন্ত্ নাহি মানে, দে-মা দেখা মা-এর পারা, 
আকুল হিয়ার ব্যগ্রতা মোর ্্বাসিনি ! ভালবাসায় 
উথথাল তোরই তরে__ আয় তোরে ভোলাই-_ 
এইটুকুনি নিয়েই মাগো তোর নামে মা মুক্তি কিনে 
আয় মা বুকটি জুড়ে ! আয় গে! ভেসে যাই । 


সুখী হও 


( অষ্টাবক্র সংহিতা হইতে 
স্বামী শ্রন্ধানন্দ 


“উদ্বোধন' পঞ্িকার ভূতপূব সম্পাদক, বত“মানে আমেরিকার স্যাক্কামেশ্টো 
বেদাস্তকেল্দ্ের অধ্যক্ষ । 


দেহকে পৃথক রাখি, আত্মায় বিশ্রাম দি লভ 
এখনই মুখ শাস্তি, বন্ধমুক্তি হইবে সম্ভব । ১18 


জাতি বা আশ্রম নাই, ইন্দড্িয়ের অগোচর তুমি 
নিঃসঙ্গ নিরাকার, বিশ্বসাক্ষী নিত্য-্ুখ ভূমি | ১1৫ 


আমি কর্তা এই বুদ্ধি ক্রুর কাল সর্পের দংশন 
সুখী হও “কর্তা নই'_ জ্ঞান সুধা করিয়া সেবন। ১৮ 


বিশুদ্ধ চৈত্য আমি-_এই বোধ অগ্নির সমান 
অজ্ঞান-গহন দহি নাশে শোক করে সুখ দান । ১।৯ 


যাহাতে ভাসিছে বিশ্ব রজ্জুতে যেমন সর্প দেখি 
তুমি সেই পরানন্দ চৈত্ন্স্বরূপ রহ সুখী । ১১০ 


দেহ-অভিমান পাশে বন্ধ আছ বহুকাল ধরি 
সখী হও জ্ঞান খড়ো সেই পাশ বৎস ছিন্ন করি। ১১৪ 


পাত পপ সক পপি তি এ সপ পাশা তো শীত 


ফি দেহংপুথক্রত্য চিতি বিশ্রাম তিঠসি। 
অধুনৈব সখী শান্তো। বন্ধমুক্কো ভবিস্যসি ॥১-৪ 

ন ত্বংবিগ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ। 
অসঙ্গোহসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী স্থখী ভব ॥ ১-৫ 
অহং কর্তেত্যহংমানমহা! কৃষ্ণা হিদংশিতঃ | 
নাহংকর্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥ ১-৮ 
একো বিশ্তদ্বোধোহহমিতি নিশ্চয়বন্িনা । 
প্রজাল্যাজানগহনং বীতশোকঃ সখী তব ॥ ১-৯ 
যন্ত্র বিশ্বসিদং ভাতি কল্লিতং বজ্ছুসর্পবৎ | 
আনন্দপরমানন্দঃ স বোধত্ত্রং হুখং চর ॥ ১-১০ 
দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোহসি পুক্রক। 
বৌধোহ্হং জানখড়ান তর্রিত্ত্য সুখী ভব ১-১৪ 





বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছেন জীবনদর্শন £ 
একটি নূতন বেদাস্ত 


ডক্টর এ. পি. শ্যাচুক-দানিলচুক 


সোভিয়েত রাশিয়ায় বিশিষ্ট ভারততততবধিদ" মচ্কো বিষ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক । 
সম্প্রতি ভারতসফররত ডঃ দানিলচুক গত ৪ ফেব্রুআরি। ৯৯৪ বেলুড় রামবফ মিশন বিদ্যামান্দরে সন্দর 
বাংলায় যে ভাষণ 'দিয়োছলেন, বর্তমান নিব্ধটি তারই সংক্ষেক্পিত রূপ। 


আমায় আমন্ত্রণের জন্য আপনার্দের 
গ্রতিষ্ঠানকে আমার আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
আমি বিশেষভাবে এখানে কথা বলতে আগ্রহী, 
কারণ ব্যক্তিগতভাবে ভারতবর্ধকে ভালবাসি, 
বিশেষ করে বলতে পারি আমি বিবেকানন্দ- 
ভক্ত। তাছাড়া আমি সারাজীবন ধরে রবীন্ত্র- 
চর্চা করছি। ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে আমার 
প্রথম পরিচয় হয় বিবেকানন্দ আর রামকৃষ্জদেবের 
মধ্য দিয়ে। রামরুষ্দেব 'ও বিবেকানন্দের উপর 
রুশ ভাষায় একটি বই পড়ি, তখন আমার বয়স 
ছিল চৌদ্দ, তা ছিল ১৯৩৮ শ্রীষ্টান্জের অনেক 
আগে। সেই সময় থেকে ভারতের সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে আমার আগ্রহ জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে আমি 
রবীন্দ্রনাথের গোরা, গীতাঞ্জলি কিছুটা পড়ি, সেই 
সময়ে ঠিক করি বাংলা শিখব । কেন আমি 
বাংল। ভাষা শিখেছি? বিশেষ কারণ £ আমি 
বাল্যকাল থেকে শুনেছি রবীন্দ্রনাথ মূল বাংলায় 
অনেক ভাল লিখেছেন । কোন অন্থুবাদে কোন 
শিল্পীর ঠিক রস-বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায় না। 

এখন আমি বলব কেন আমাদের দেশে 
বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এই দুজন মনীষীর 
প্রতি এত আগ্রহ রয়েছে। এটির একটি 
এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে । কি রকম? আমাদের 
ছুই দেশের জনগণের মধ্যে বহু যুগ ধরে একট 
টান ছিল। এর প্রমাণ যে পঞ্চদশ শতাব্ধীতে 
ভারতে এসেছেন একজন রুশ, নিকেতিন। উমি 
বাণিজ্য করবার জন্য আসেননি । উনি জ্ঞান 


লাভের জন্য, কিছু খবর নেওয়ার জন্য এসেছিলেন । 
রুশরা সব সময়ে এবং এখনও মনে করে ভারতবধ 
গোড়! থেকেই একটি আধ্যাত্মিক দেশ ; সেজন্য 
ভারতবধের প্রতি সব সময়ে একটা বিশেষ আগ্রহ 
ছিল। তারপর অনেকেই বোধ হয় শুনেছেন 
যে কলকাতায় অষ্টাদশ শতাব্ীতে আর একজন 
রুশ এসেছিলেন, গাবাঙ্কিন। তিনি প্রথমে 
সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দস্থানী চ্গ শুরু করেছিলেন। 
এমন কি ভারতচন্দ্রের বিস্তাঙ্গন্দর থেকে কিছু 
অন্গবাদ বাংলা থেকে রুশীতে করেছিলেন । পরে 
উনি দেশে ফিরে গিয়ে প্রথমে লগ্ডনে হিন্দুস্থানী 
বাঁকরণ প্রকাশ করেছিলেন। তখন ছিল 
১৮০১ স্্ীষটাৰ। ১৮০৫ গ্রীষ্টাবে বেরিয়েছে ওঁর 
একটি বই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবধের 
ওপরে প্রথম বই ঘ্ডিয়া বেরল। আর 
১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্বে বেরিয়েছে ভগবদ্গীতার প্রথম 
অঙ্থবাদ, অবশ্য ইংরেজী থেকে । আর ১৭৯২ 
্রষ্টাবে বেরিয়েছে শকুন্তলম্‌-এর প্রথম অন্বাদ । 

নিশ্চয়ই আপনার! শুনেছেন আমাদের মহান 
কৰি পুশংকিনের নাম। পুশকিনের সমসাময়িক 
এক এতিহাসিক কৰি ছিলেন কালামজী। 
কালামজী যে অশ্গবাদ করেছেন এবং একটি ছোট 
ভূমিকা লিখেছেন, তাতে লিখেছেন_“কেবল 
ইউরোপের মানুষই স্জনশীল মনের অধিকারী 
নন। পৃথিবীর যে কোন দেশেই এই স্থট্টিশীল 
মনের দেখ! পাওয়া, যেতে পারে-_মান্য সর্বত্রই 
মানুষ--সর্বত্রই তার অন্তঃকরণ সংবেদনশীল ।” 


অগ্রাহায়প, ১৩৯১]: বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছেন জীবনদর্শন : একটি নৃতন বোস্ত 


সংস্কৃত: ভাষায় রচিত কালিদাসের “শকুন্তলম্‌ 
নাটক পড়তে পড়তে ঠিক এই কথাটিই আমার 
মনে এল। এই নাটকে আমরা পাই ভাব ও 
প্রকাশভঙ্গীর চরম উৎকর্ষ । বসন্ত কালের 
গ্রশান্ত সন্ধ্যার মতো অনির্বচনীয়, স্গিপ্ধ সেহনুধ! 
এবং অনুকরণীয় আশ্র্ধ প্রকৃতি, এক কথায় একটি 
মহৎ শিল্প স্ট্ট। তাছাড়। শকুন্তল! প্রাচীন 
তারতের জনজীবনের একটি ছবি-_-একটি 
সৌন্দরর্ময়ী আলেখ্য। যেমন আমরা পাই 
হোমারের মহাকাব্য প্রাচীন »গ্রীসের চিত্র । 
আমার কাছে কালিদাসের মাহাত্ম হোমারের 
মাহাত্য্যের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। হোমার 
এবং কালিদাস ছুজনেই প্রক্কতির হাত থেকে তুলি 
আহরণ ররে জগৎ ও জীবনের ছৰি একেছেন। 
& সময়ে খথেদ থেকে একটি অংশ, মহাভারত, 
রামায়ণ, তারপর ভগবদগীতার অনেক নতুন 
অন্ুবাঞ্ধ সংস্কৃত থেকে বেরিয়েছে । আর বিশেষত 
প্রচার হয়েছে সংস্কৃত ও পালি ভাষার জ্ঞান। 
আমাদের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, মিনায়েলের 
শিল্ক-ভারতব্ষে গ'র নাম খুব স্থপরিচিত, 
সর্বক্কয়। সর্ধস্কয় একটি কথা বলেছেন, যা 
আপনাদের বুঝিয়ে দেবে আমাদের একটি পদ্ধতি । 
কারণ এ সময় কজন বিজ্ঞানী ছিলেন, ধার! মনে 
করেন যে, এসব সংস্কৃত ভাষ! আর ভারতীয় 
সংস্কৃতি শুধুমাত্র ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চর্চা করা 
যায়। সর্বষ্কয় নিজে ভারতবর্ষে আসেন ১৯১১ 
খষ্টীবে এবং এখানকার পণ্ডিতদের সঙ্গে মেলা- 
মেশা। করে সংন্বত ভাষায় জান অর্জন করেন। ওর 
কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। 
পরে উনি রুশ ও ইংরেজী ভাষায় গবেষণামূলক 
অনেক বই লিখেছেন । . কিন্তু প্রথমে উনি নিজে 
পাশ্চাত্য দেশে অর্থাৎ বিলেত ও জার্মানীতে 
সংস্কৃত চর্চা করতে গিয়েছিলেন, কারণ সংস্কৃত 
চর্চা জার্মানীতে খুব উচ্চ ধরনের ছিল। কিন্ত 
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ভারতবরষেই উনি বিশেষভাবে জেনেছেন এবং 
এই উপলক্ষে এক প্রবন্ধে লিখেছেন__-“ইউরোপের 
বেশ কিছু বিজ্ঞানী ভারতীয় পণ্ডিতদের জ্ঞান- 
চার পদ্ধতিকে তাচ্ছিপা করে নিজেদের প্রভূত 
ক্ষতি করেছেন ।” | 

তারপর এল সবচেয়ে গ্রকুত্বপূর্ণ ঘটনা 
বিবেকানন্দের আমেরিকায় যাত্র। । বিবেকানন্া' 
আমেরিকার চিকাগোতে প্রথম বন্তৃত। দেওয়ার 
পর তাঁর অনেক বক্তৃত। প্রকাশিত হয়। অধিলঙ্বে 
রূণ দেশে কিছু কিছু বক্তৃতার অন্বাদ কর। হল। 
টলস্টয়ের ডায়েরীতে পাই ১৮৯৬ খ্রীহাবধে উনি 
লিখেছেন যে বিবেকানন্দের রাজযোগ চমৎকার 
গ্রন্থ । | 
১৯০৯১ ?১০) 7১১) ”১২ স্রীষ্ঠাবে বিবেকাননের 
রাজযোগ, ভক্তিযোগ বেরিয়েছে রণ ভাষায় 
আমি বাল্যকালে রোম] রোলার বই-এর রুশ 
অগ্থবাদ পড়েছি, পরে ইংরেজী পেলাম । আর 
বিবেকানন্দের বাণী শুধু রাশিয়াতে নয়, সারা 
বিশে প্রচারিত। রামরুষ্জদেবের প্রতিও মানুষের 
শ্রদ্ধা! ছিল। তাই শ্রশ্রুরামকৃষ্ণকথামৃত-র অন্থুবা? 
হল রুশ ভাষায় ১৯১৪ গ্রীষ্টাব্বের একটু পরে। 
বিবেকাননের মহান বাণীও রুণদের উদষঘ্ধ 
করেছিল এবং আর একট। কথ।, বিবেকানন্দের 
রচনাতেই আসল ভারতের কথ! আমরা পাই। 
ধারা আগে ভারতী দর্শন প্রচার করেছিলেন, 
তার] ভারতবর্কে পুরোপুরি ঠিক প্রচার 
করেননি যা আমার ও অনেকের ধারণা । কিন্তু 
বিবেকানন্দের রচনায় প্রকৃত ভারতীয় দর্শনের 
সন্ধান পাই। 

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, যোগশাসম্তের 
প্রতি সারা পৃথিবীতে, রুশ দেশেও এখনও খুব 
আগ্রহ আছে। রাজযোগের প্রতিও আগ্রহ 
রয়েছে উচ্চ শিক্ষিতদের। আগেও আমাদের 
দেশে বিবেকানন্দের বইয়ের খুব চাহিদ! ছিল 
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বিশেষভাবে তীর রাজযোগেক্ব, যেখানে পতগ্জলির 
সুত্র অন্গবাদ ব্যাখ্যাসহ আছে। আর একটা 
কারথ বিবেকানন্দ ও রবীন্ত্রনাথের জন্মকালে 
আমাদের দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল গ্রীক 
গরষ্টান ধর্ম। কিন্তু এই খ্রীষ্ট ধর্মের কয়েকটি অংশ 
এ সময়ে রাশিয়ানদের প্রগতির খুব পরিপস্থী 
ছিল। যেমন উক্ত মতানুযায়ী মানুষের ভিতরে 
গোড়া থেকে একটি আদি পাপ আছে, এট! 
মান্ষকে ছুর্ল করে। অথচ বিবেকানন্দের 
বাণী সবসময়ে মানুষকে জানায় যে, মানুষের 
ভিতরে পরমাত্ম। আছে ও এটাই মানুষকে বিশেষ 
শক্তি দেয়, একটি বিশেষ উৎসাহ দেয়। আমি 
নিজে বলতে পারি যে, যখন কোন ছুঃখ মনে 
আসে, বিবেকানন্দের বই পড়ে কিছুটা আশ! 
আসে, উৎসাহ জাগে । কিন্তু গ্রষট-ধর্মগ্স্থ পড়লে 
তা হয় না। প্রীষ্ট ধর্মের বাণী_“সব সা কর! 
উচিত', এটা মান্ৃষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে। 
এই কারণে অনেকের গ্রীষ্টধর্মের প্রতি একটু 
হতাশ মনৌভাব ছিল সেই সময়। বিবেকানন্দ 
আসেন তার নৃতন বাণী নিয়ে। বিবেকানন্দ ও 
অন্তান্ত ভারতীয় চিন্তাবিদ যেমন রাশিয়াতে 
তেমনি জার্মানী ও ফরাসী দেশে প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন । বিবেকানন্দ-প্রচারিত নব বেদাস্তে 
আমর! পাই আধুনিক ভারতের সংস্কতি। 
বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা এত অল্প 
সময়ের মধ্যে কিভাবে জানাব ! 

পরে ১৯১৩ শ্রীষ্টাকে আসেন রবীন্দ্রনাথ । 
রবীন্্রনাথের প্রতি খুব আগ্রহ শুধু রাশিয়াতে নয়, 
সার! পৃথিবীতে রয়েছে । ১৯১৩ খ্রীষ্টান নোবেল 
প্রহিজের আগে ম্যাকমিলানের প্রকাশিত 
বীতাঞ্জলির অন্বাদ বেরিয়েছে রাশিয়ায়, ১৯১৩ 


উদ্বোধন 
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ধীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে অস্বাদ 
করেছেন একজন রুশ সাংবাদিক গিরোক্ষি । উনি 
লগ্ুনে এ সময়ে বাস করতেন, রাশিয়ার এক 
পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন এবং উনি গর 
অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছেন-_“রবীন্তরনাথ 
বাস্তব জীবনের চারণ কবি, ভালবাসার চারণ 
কবি, মহাবিশ্বদর্শনের আনন্দের কৰি। রবীন্দ্রনাথ 
জাতীয় কবি ও বিশ্বকবি। তীর কাব্য তার 
ভাবধারা আমাদের কাছেও সহজে বোধগম্য । 
রবীন্দ্রনাথের নিজের স্থরে রচিত গানগুলি, লক্ষ 
লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে, গ্রামে গঞ্জে গাওয়া 
হচ্ছে।” পরিশেষে লেখক লিখেছিলেন-__“পৃথিবী 
যেন এক অন্বকুপ, সেই অন্ধকূপের বাইরে আছে 
স্ছন্দর এক জগৎ, যেখানে এখন প্রভাতের 
আলো, রবীন্দ্রনীথের কবিত! পড়ে এই অনুভূতি 
হয়।” বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছেন জীবন- 
দর্শন, একটি নৃতন বোাস্ত আর রবীন্দ্রনাথ 
দিয়েছেন জীবনের রস। কারণ রবীন্দ্রনাথের 
প্রধান ভূমিকা নিশ্চয়ই একজন কৰি হিসেবে। 
রবীন্দ্রনাথ এত বড় বিশ্বকবি, তার শিল্পের শ্রেষ্ট 
গর প্রতি আমার আগ্রহের কারণ। লেনিন 
আমাদের টলস্টয়ের ধর্ম ও দৃষ্টিতঙ্গীর অনেক 
সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে উনি 
বলেছেন এ-কথাও যে, টলস্টয় আমাদের জাতীয় 
সম্পদ। টলস্টয় তাঁর শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব বড়। 
রবীন্দ্রনাথ তাই। পরে রবীন্দ্রনাথের যেসব 
রচনা এ সময়ে লগ্ডনে ইংরেজীতে বের হুল, তা 
অবিলম্বে রুশ ভাষায় অন্গবার্দ কর] হুয়। 
সবশেষে বলি, এখনও রাশিয়াতে বিবেকাপন্দ 
ও রবীন্দ্রর্চা হচ্ছে । বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ 
আমাদের মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবেন । 


জড়বুদ্ধিদের জন্য বিশেষ শিক্ষা 
ড্র জগদিজ্জ মণ্ডল 
কাঁলকাতা বি*বাবদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে মমোবজ্রান বিভাগের অধ্যাপক । 


অন্ধজনে দেহ আলো। কি করে আলো 
দেবে? অন্ধ যে সে তো৷ পৃথিবীর রূপ দেখতে 
পায় না। সে তো দেখতে পায় না রামধনুরঙ- 
নীল আকাশের ঘ্যতি; আকাশের তারার্দের 
মিটিমিটি চাওয়া । তবু অন্ধজন কি একেবারেই 
অন্ধ? চণ্মচন্ক না থাকলেও সে কি চস্ষুম্মান 
হতে পারে না? চোখের মধ্য দিয়ে না দেখে সে 
কি মনের মধ্য দিয়ে দেখতে পায় না? বুঝতে 
পারে না? তার অনুভব অনুভূতি অন্য চিহ্ন, 
অন্য লিপি-খামে মনের দোরে পৌছে যায় না? 
মেই চিহ্হের জগতেই অন্ধজন মনের ভাষা 
খুঁজে নেয়, জগৎকে জানে । বোধের ভূমি যদি 
উর না হয়, একটি ইন্দ্রিয়ের বিরূপতা৷ জগৎকে 
জানায়, জগৎকে বোঝায় বাধা হয় না। কিন্ত 
যদি বোধের ভূমি, অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়াকাণ্ডে 
বিকলতা৷ থাকে, মস্তিষ্কের ক্রিয়ায় জন্ম-ন্থত্রেই 
অপ্রতুলতা বা বিকলতা৷ থেকে যায়, তাহলে 
জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন চক্ষু, কর্ণ ঠিক থাকলেও কোন 
কিছু সঠিক বোধে দীপ্ত হয় না। চোখ দিয়ে 
দেখবে শুধুং কান দিয়ে শুনবে শুধু-কিন্ত কিছু 
সঠিক বোধে ধর! দেবে ন! | জানার সীমারেখার 
বাইরে সে বস্ত থেকে যাবে । 

জড়বুদ্িগ্রস্ত এমনি বহু শিশু যাদের 
জ্ঞানেক্জিয় স্থস্থ থাকা সত্বেও বোধের জগতে বিরাট 
ফাক থেকে যায়, কেনন। তাদের মস্তিষ্ক, বিশেষ 
করে গুরুযস্তিষষ দুর্বল ও ক্ষীগ। 

এই দুর্বলতা কেন হয়? মস্তিষ্কের এই 
বিকলতা৷ কেন? জড়বুদ্ধিগ্রন্ত ব্যক্তির সংখ্যা কত? 
জড়বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে, মনস্তাত্বিক 
সংজ্ঞায় কাদের বলা হবে? জড়বুদ্ধিদের আমরা 


কী ভাবে সমাজের সঙ্গে একাত্ম করে তলে 
তাদের জীবনকে সীমিত সার্থকতায় ভরে তুলতে 
পারব? এইসব প্রশ্ন আজ বৈজ্ঞানিকদের 
তাবিয়ে তুলেছে-_পরীক্ষা-নিরীক্ষ৷ করে বৈজ্ঞানিক 
সত্য উদঘাটন করা হচ্ছে। এখন পর্বস্ত বৃদধ্যঙ্গের 
(7.৫. ) মাপকাঠিতেই জড়বুদ্ধিদের চিহ্ছিত করা 
হয়। কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জড়- 
বুদ্িগ্রস্তদ্দের মধ্যে যেটা বিশেষভাবে প্রতিফলিত 
হয়, তার মধ্যে আছে-_নৃতন নৃতন পরিবর্তনশীল 
অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতার অভাব, 
কোন কিছু দেখে বা শুনে তাকে সঠিকভাবে 
বুঝার ক্ষমতার অভাব, কতকগুলি সমিল ঘটনা বা 
বস্ত থেকে একটা সাধারণ ধারণা বা দিদ্ধান্তে 
পৌছবার ক্ষমতার অভাব ( £0761811891100 ), 
এককথায় বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতার অভাব, 
অভিজ্ঞত৷ থেকে শিক্ষা নেওয়ার ক্ষমতার অভভাব। 
প্রত্যক্ষণ, স্মরণ-মননের ক্ষমতা কম থাকাকেই 
আমরা বুদ্ধির অভাব বলে বুঝে থাকি। এই 
বুদ্ধিশক্তি জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন দিককে 
বুঝতে ও তার সঙ্গে অভিযোজনে সহায়তা করে। 
এই বুদ্ধির পীঃস্থান শারীরিক দিক থেকে মস্তি, 
বিশেষভাবে গুরুমন্তিফ । ইন্দ্রিয়আহত ও 
স্নামুবাহিত তাড়ন প্রবাহ (1010196 ) মস্তিষ্কে 
পৌঁছুলে সেখানে যে আন্দোলন ও উদ্দীপনের 
স্থতী করে তার বিশ্লেষণ-সংঙ্গেষণের মধ দিয়েই 
সেই বস্ত বা ব্যক্তি বা অবস্থার অর্থ প্রস্ফুটিত 
হয়। এইবিঙ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার 
গীঠস্থান হল গুরুমস্তিফ । এর ক্ষমতা, পুষ্টতা ও. 
ক্ষীণতার উপর নির্ভর করবে বোধ ও বুদ্ধিশক্তির 
সীমারেখা । 


৪১০ 


সকলের বুদ্ধি সমান নয় । প্ররতির স্বাভাবিক 
বণ্টন রীতি অনুযায়ী দেখা যায় বেশির ভাগ 
ব্যক্তির বুদ্ধি স্বাভাবিক, অপেক্ষারুত অল্প সংখ্যক 
ব্যক্তির বুদ্ধি স্বাভাবিক থেকে বেশি, আবার সেই 
আঙ্কুপাতিক কিছু সংখাক বাক্তির বুদ্ধি স্বাভাবিক 
থেকে কম ও বেশ কম। এই বেশ কমবুদ্ধির 
ব্যক্তিদের আমরা বলে থাকি জড়বৃদ্ধিগ্স্ত। 

১৮৯৪ থেকে ১৯৫৮ প্রীষ্টাব্ষের মধ্যে জড়- 
ুদ্িগ্রস্ত ব্যক্তি একশ জনের মধ্যে কতজন হতে 
পারে এ নিয়ে অনেক সমীক্ষা হয়েছে-_এইসব 
সমীক্ষ। বিশ্লেষণ করে ওয়ালিন দেখিয়েছেন যে, 
শতকরা পাচ থেকে ১৩ জন জড়বৃদ্িগ্রস্ত হতে 
পারে। এই তারতয্ের কারণ হিসাবে বৃদ্ধাস্কের 
মাপকাঠিতে জড়বুদ্ধির সীমারেখা ধরার 
হেরফেরকে অনেক সময় ধর! হয়েছে । ফারবার 
১৯৬৮ শ্রীছাৰকে এক সমীক্ষায় (আমেরিকা ও 
ইউরোপীয় দেশের ) দেখিয়েছেন যে, মোটামুটি- 
ভাবে শতকর। ছুই থেকে তিনজন ব্যক্তি 
জড়বুদ্ধিগ্রস্ত। 

কেবলমাত্র বুদ্ধ্ক্কের মানদণ্ডে জড়বুদ্ধিদের 
সনাক্ত করাকে এখন অনেকেই প্রশ্ন করছেন। 
শতকরা তিনজন জড়বুদ্ধিগ্রস্ত এটা ধরে নেওয়াট। 
ঠিক নয়। বৃদ্ধস্ক ও মানিয়ে চলার ক্ষমতার মধ্যে 
সমন্বয় ও সমতা, এ বিষয়টি নির্ধারণ খুব সহজ 
নয়। জন্তরের নিচে বৃদ্ধ্স্থের ক্ষেত্রে যদিও দেখা 
যায় মানিয়ে চলার ক্ষমতার সঙ্গে একটা সহগতি 
আছে, কিন্ত বুদ্ধ্স্ক যখন উপরের দিকে থাকে 
তখন মানিয়ে চলার ক্ষমতাও যে সেই আন্মপাতিক 
হবে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই কারণে 
এ বিষয়ে আরও গবেষণা হচ্ছে এবং কেবল 
ুধযত্ষের মাপকাঠিতে 'জড়বুদ্ধিগ্স্ত' ব্যক্তিদের 
সনাক্ত করার বিষয়টিকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। বৃদ্ধ্থ 
নির্খারপের সঙ্গে সঙ্গে জড়বুদ্ধিদের আবেগ 
জীবন, ব্যক্তিত্বের সমীক্ষা, অভিযোজন ক্ষমতা, 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--১১শ সংখ্যা 


গতি ও সঞ্চালনক্রিয়া, জি. এস. আর. জৈব- 
রাসায়নিক পরীক্ষালন্ধ মাপকাঠি-_এই সবকিছুর 
মানের সহগতি নির্ণয় করে নৃতনভাবে জড়বুদ্ধি- 
্রস্তদের সঠিকভাবে সনাক্ত করার প্রচেষ্টা চলেছে । 
জৈব-রাসায়নিক কারণে যে জড়বুদ্ধিত। দেখা যায় 
তা যদি শৈশবেই পরীক্ষা করে ধরা পড়ে তাহলে 
তা নিরাময়ও কর! যায়। কাজেই জড়বুদ্ধিদের 
পুনর্বাসনের জন্য ও তাদের যতট! সম্ভব সমাজী- 
করণ ও সমাজের কর্ম-কাণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে 
দেওয়ার জন্য ছুটি দিকে দূকপাত করা৷ দরকার । 
প্রথমটি হল সঠিকভাবে ও ঠিক সময়ে তাদের 
সনাক্ত করা। দ্বিতীয়টি তাদের জন্য বিশেষ 
শিক্ষা-ব্যবস্থা। 

জড়বুদ্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাকে কেবল- 
মাত্র পু'থিগত বিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে 
না। শিক্ষাকে বৃহত্বর অর্থে দেখতে হবে, সাধিক 
বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য এই দৃষ্টিতঙ্গী নিয়ে শিক্ষাকে 
দেখতে হবে। জড়বুদ্ধিদের অনেক সমস্া । তারা! 
যে বিমূর্ত চিন্তা কম করতে পারে, পড়তে, লিখতে 
৪ সাধারণ মানের অঙ্ক কষতেও হিমসিম খায়--এ 
সমস্তা তো রয়েছেই, এছাড়া সমাজে পারম্পরিক 
সম্পর্ক রেখে, আবেগ স্থস্থির আত্মনির্ভর জীবন- 
যাপনেও কমবেশি অক্ষমতা থেকে যায়। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে জড়বুদ্ধিদের শিক্ষার যে 
দিকটিতে প্রথমেই দৃষ্টি দেওয় দরকার সেটি হল 
তার্দের জীবনধারণে যতটা সম্ভব স্বনির্ভর করে 
তোলা । যেমন প্রথমেই শেখাতে হবে নিজে 
নিজে স্নান করা, নিজে নিজে খাওয়া, মিজের 
পোশীক-পরিচ্ছদ গুছিয়ে রাখা ও নিজে নিজে 
পরতে শেখা । এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই অক্ষরজান, 
লিখতে শেখা ও অঙ্ক শেখার মহড়। চলতে থাকবে। 
জীবিকার জন্য, তাদের সীমিত বুদ্ধির মধোই 
কোন কারিগরি বিদ্যায় দক্ষতা অর্জনে সাহাহ্য 
করতে হবে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ] 


মনে রাখতে হবে, স্বাভাবিক বুদ্ধির ছেলে- 
মেয়েদের যেমনভাবে, যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া 
হয়- জড়বুদ্ধিদের ক্ষেত্রে শিক্ষার পদ্ধতি ও 
শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন করতে হবে । 
কী ধারায় পরিবর্তন হবে-_এ নিয়ে বহু মনস্তাত্বিক 
গবেষণা হয়েছে । এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে 
সংহত ও সমঘ্িত শিক্ষাধারার প্রবর্তনই বর্তমানে 
জড়বুদ্ধিদের জন্য স্বীকৃত হয়েছে । কার্প 
গ্র,নেয়ান্ড, ১৯৮০ খ্রীষ্টাবে এই সংহত শিক্ষার জন্য 
কতকগুলি স্তর বিন্যাসের কথ! ভেবেছেন, এর 
প্রথম স্তর হল জড়বুদ্ধিদের চিহ্নিত করা, উপলক্ষণ- 
গুলির বিশ্লেষণ ও শ্রেণীকরণের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত 
করা। এই চিহ্িতকরণের জন্য বুদ্ধ্ক্কের সঙ্গে 
সঙ্গে জৈব-রাসায়নিক, গতীয় (হ০:০:), সমাজে 
মানিয়ে চলার ক্ষমত। (8৫206801111 ), জি. 
এস, আব. (081%8010 9111) 168901)96 ) 
প্রতিক্রিয়া কাল (19801100 1136), 
গ্রত্যক্ষণ-ক্ষমতা (09199000091 51011 ), ব্যক্তিত্ 
অভীক্ষা প্রভৃতির পরিমাপ করতে হবে। এই 
সব পরিমাপ-বৈশিষ্টের সহগতি বিশ্লেষণ করে 
জড়বুদ্ধিদের চিহ্নিত করা হবে ও তাদের 
শ্রেণীবিন্তাস করা হবে। এই শ্রেণীবিন্যাসের 
মধ্য দিয়ে কোন্‌ জড়বুদ্ধির কোন্‌ দিকে বিশেষ 
অস্থবিধা রয়েছে সেগুলি নিদিষ্ট করে, সে 
উপলক্ষণগ্জলি বিশেষ যত্ব নিয়ে দূর করার চেষ্টা 
করা হবে। তা৷ ছাড়া বৃদ্ধাক্কের মাপকাঠিতে 
শ্রেণীকরণের মধ্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে জড়- 
বুদ্ধিদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যাবে 
সামান্য জড়বুদ্ধি (20110 ), মোটামুটিভাবে জড়- 
বুদ্ধি (10061866 ), অত্যন্ত জড়বুদ্ধি (9৩%৩1৩15 
1618:460 )- -এই শ্ররেণীবিন্তাম অনুযায়ী শিক্ষা 
পদ্ধতি ও শিক্ষার ব্যবস্থাপনার হেরফের 
হবে। 


জড়বুদ্ধির তারতম্য অন্্সারে বিশেষ 


জড়বুদ্ধিদের জন্য বিশেষ শিক্ষা 


“্ধ্ড৭ 


পদ্ধতি ও বিশেষ ব্যবস্থাপনার স্তরটিকে শিক্ষা 
ধারার দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ বিশেষীকরণেষ সবার 
বলে অভিহিত করা হয় (89৫0181188170?, )। 
এই স্তরটিতে অভীক্ষালন্ধ ফলের পরিপ্রেক্ষিতে 
কার কোন্‌ দিকে বিশেষ কমতি রয়েছে সেদিকে 
বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। 

তৃতীয় বিহ্তাসে রয়েছে পৃথকীকরণের 
( ৫1067610118110) ) স্তর ৷ জড়বুদ্ধির পরিমাপ 
অচ্গযায়ী এদের আলাদা করে সেইভাবে শিক্ষার 
ধারা ঠিক করা হয় ও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 
শেষ স্তর হল বিকেন্দ্রীকরণ- অর্থাৎ প্রত্যেক 
জড়বুদ্ধি শিশুর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা! নেওয়া এবং 
এর সঙ্গে সঙ্গে যার! জড়বুদ্ধি নয় তাদের জন্ত 
যে ধরনের শিক্ষার সথযোগ ও পরিবেশ তৈরি 
কর! হয়-_তার সঙ্গে জড়বুদ্ধি শিশুদের মিলিয়ে 
দিয়ে একটি সমন্থিত শিক্ষাধারার প্রবর্তন করা । 

সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থায়া একই সাধারণ 
বিদ্যালয়ে বিশেষ শ্রেণীতে জড়বুদ্ধিদের আলাদ। 
করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে-_জড়বুদ্ধিদের 
জন্য বিশেষ শিক্ষার সঙ্গে, সাধারণ শিক্ষাধারাকে 
যতটা সম্ভব সমন্বিত করাই হল এই শিক্ষাব্যবস্থার 
উদ্দেশ্ট | বাবা-মার কাছেও মনে হবে যে, আমার 
ছেলে যর্দিও জড়বুদ্ধি, তবু সে সবাই যে বিদ্যালয়ে 
পড়ে, সেই বিদ্যালয়েই পড়ছে এবং এর ফলে তার 
ছেলে যে অন্বাভাবিক, এই পীড়াদায়ক বোধ 
থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকতে পারে । এতে 
করে স্বাভাবিক ও সাধারণ ছাত্ররাঁও জড়- 
ুদ্ধিগরস্ত ছাত্রদের সম্বন্ধে, তাদের অন্ুবিধা 
সম্বন্ধে জানতে পারে। প্রায়শই কতকগুলি 
অন্ধ সংস্কার ও একপেশে ধারণ! এই সব জড়- 
বুদ্ধিদের সম্পর্কে থাকে, যার ফলে সাধারণ 
শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জড়বুদ্ধিদের মানবিক 
সাধারণ সম্পর্কটুকু তৈরি হয় না। এই সমস্থিত 
শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ ও জড়বুদ্ধি শিশুদের 


৭৮ 


স্বাভাবিক মেলামেশার ফলে, জড়বুদ্ধি শিশুদের 
হ্বীনমন্ততা অনেকাংশে লাঘব হবে। অন্যদিকে 
শ্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরও জড়বুদ্ধিদের 
সম্বন্ধে অনেক সহনশীলতা! দেখ! যাবে। 

বছদেশে জড়বুদ্দিদের জন্য এই সমস্থিত 
শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে__কিস্ত 
এখনও এট! একটা আন্দোলনে পরিণত হয়নি । 
সরকারী উদ্ভোগ এখনও এদিকে যথাযথ নয় । 

অয় জড়দ্ধি ও মোটামুটিভাবে জড়িত 
শিক্ষার্থীদের পাঠক্রমে ছুটি বিষয় সুম্পষ্টভাবে স্থান 
পাবে-একটি হল মোটামুটি অঙ্ক শেখা, পড়তে 
শেখা ও লিখতে শেখা- অন্যটি হল আত্মনির্তর 
হওয়ার শিক্ষা, অর্থাৎ নিজে নিজে পোশাক পরা, 
তার যত্ব করা, নিজে নিজে খাওয়া, নিজের কাজ 
নিজে করে উঠতে পারার শিক্ষা । এর জন্য 
বিশেষভাবে দেখতে হবে তাদের পেশী সঞ্চালন 
বা গতিক্রিয়ায় সংহতি আনয়নের অভ্যাস স্থস্টির 
দিকে। এর জন্য প্রত্যক্ষণে হুম্পষ্টতা, প্রাথমিক 
বিচার ও বস্তর ধর্ম অনুযায়ী পৃথকীকরণের 
ক্ষমতা, গতিক্রিয়া ও পেশীপঞ্চালন ক্রিয়ার 
সাবলীলতাকে আয়ত্তীকরণে সহায়তা করা। 
পাঠক্রমে ও শিক্ষার ধারায় এই দিকগুলি 
জড়বুদ্ধির জন্য বিশেষভাবে স্থান পাবে। 
সাধারণ ছাব্রদের শিক্ষাধারায় এই বিষয়গুলির 
দিকে প্রথমদিকে অর্থাৎ নার্গারী ও প্রাথমিক 
পর্যায়ে কিছুটা দৃর্রি দেওয়া! হয়--কিস্তু জড়- 
বুদ্ধিদের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি বহুদিন পর্যন্ত 
শিক্ষাধারায় স্থান পায়। এই ছুই শ্রেণীর জড়- 
বুদ্ধিদের, তাদের সীমিত বুদ্ধি অনুযায়ী কোন 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--১১শ সংখা 


জীবিকার উপযোগী করে বিশেষ প্রশিক্ষধ দিয়ে 
শিক্ষিত করে তোলা যেতে . পারে । - এক্কের 
জন্য কর্মস্থানেই (০8. (১৩ 1০১ (8100178-) 
বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে 
পারে। 

পরীক্ষ। করে দেখা গেছে যে, অল্প জড়বুদ্ধি ও 
মোটামুটিভাবে জড়বুদ্িগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা- 
পথে প্রধান বাধ! হল যে, এরা কোন বিষয়ে 
সহজে মনঃসংযোগ করতে পারে না, কোন বিষয়ে 
শিখতেও তাদের সময় অনেক বেশি নেয় কিন্তু এই 
বাধা অতিক্রম করার জন্য যদি শিক্ষ/-উদ্দীপকের 
মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে, সুম্পষ্টতা থাকে ও বন্বার 
সেই উদ্দীপক তাদের সামনে আনা হয় তাহলে 
ধীরে ধীরে তাদের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট 
হয় এবং অনেকটা সময় নিয়ে বার বার তাদের 
শেখাবার চেষ্টা করলে তারা শিখতে পারে এবং 
এটা মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষার বিষয়টি 
বহুবার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে একবার যদি তারা 
আয়ত্ব করতে পারে তাহলে সেটা তার! 
সহজে ভোলে না এবং স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন 
শিক্ষার্থীদের মতোই তারা তা ধরে রাখতে 
পারে। 

এই সব পরীক্ষা ও সমীক্ষা থেকে এটা আজ 
আস্থা নিয়ে বলা যায় যে, জড়বুদ্ধি শিশুরা 
সমাজের বোবা না৷ হয়ে, তারা যথার্থভাবে 
সমাজের কিছু কিছু কর্মজীবনের অঙ্গীভূত 
হতে পারে। এদের জীবনও কুম্থমিত হতে 
পারে-_-এদের জীবনকেও সীমিত সার্থকতায় 
ভরে দেওয়। যেতে পারে। 


ভারতবষে' লোকে আমায় সাধারণের মধ্যে অখ্খৈত বেদান্ত শিক্ষা না দেওয়ার জনা বঙ্গে, কিন্তু 
আমি বাল যে, এফাট শিশুকেও এই 'জানসি বায়ে দিতে পারি। উচ্চ আধ্যাত্মিক সতাগলির 


শিক্ষা একেবারে প্রথম হইতেই দেওয়া উচিত । 


--স্বামণী বিবেকানন্দ 





চিরন্তন কাহিলী 
সাম্য 
দরিদ্র। অতি দরিদ্র স্বামী এবং স্ত্রী। দেবতার প্রসন্গত। পুষ্প হল। বধিত হল 
্রঙ্গণ এবং ব্রাঙ্মণী। মাত্র ছুজনের সংসার । দানরুচির শিরে। 


ত্রা্মণ বিদ্বান, নাম দীনরুচি। দানরুচির 
মন বিদ্ভার আলোয় বিধৌত, ধর্মে মাজিত। 

দানরচির মন অন্য স্থুরে বাধা । সংসারে 
আছেন, থাকতে হবে তাই আছেন । 

ছুটি প্রাণীর সংসার | বিষয়রস নয়, মন 
মজেছে অন্য রসে। তাই উঙ্থবৃত্তি অবলম্বনেই 
জীবন চালান । 

সংসার চলে, জীবন চলে। দানরুচি পত্বী- 
সঙ্গে ধর্ম করেন, তপ করেন। ভাগীরথীর মন্দ 
মন্দ হাওয়ায় দিনগুলি আস্তে আস্তে অতি 
সংগোপনে ভেসে যায়। 


দানরুচি ও তদীয় পত্বী। প্রত্যহ হোম 
করেন । অতিথি সেব। করেন । তারপর দিনের 
যষ্ঠভীগে আহার করেন নিজেরা । 


সহজব্রতে দিনগুলি সহজে কেটে যেত। 
অতিথি আসত । প্রায় প্রত্যহই আসত। কিন্তু 
ফিরত ন। ক্দাপি। 

দাঁনরুচি ত্রাক্ষণ, ব্রতপরায়ণ। মনে বিষ্ভার 
আলো । দানরুচি ধীরে ধীরে উজ্জল হতে 
থাকলেন। উজ্জবলতা থেকে ক্রমে উপজাত 
হল তেজ। তেজে তেজে দানরুচি অগ্মিকে 
অতিক্রম করলেন, এমনকি সূর্যকে ও | 

জ্যোতির্ময় দানরুচি। অগ্নি প্রসন্ন হলেন। 

ঙ 


একটি দিন। ছুদ্দিন। দিবসের যষ্ঠভাগ 
অতিক্রান্ত হল। অতিথি এল না৷ কোন। 
হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতকেও দানরুচি উপেক্ষা 
করলেন। সন্ধান করে ফিরলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ 
মিলল ন। কোন অতিথির । 

দিন শেষ হল। সূর্য পাটে বসল। অতিথি 
এল না কোন। পশ্চিম আকাশ বেদনায় লাল 
হল। অতিথি এল না কোন । 

উপবাসে দানরুচি ক্লান্ত । এমন ছন্নছাড়। 
দিন! মনে বিষাদ। দানরুচি বাস্দেবকে 
্মরণ করতে থাকলেন । 

পতি উপবাসী, পত্বীও তাই। পতির ব্রত 
পত্বীরও ব্রত। পতি ও পত্বী। মাত্র দুজন। 
দুজনেই বিষণ, উপবাসে খিঙ্ন। | 

বাইরে শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ । পথ শূন্য । 
অতিথি এল না কোন। 

অগ্নি দেখলেন । বুঝলেন। অবশেষে তিনি 
দর্শন দিলেন । চগ্তাল বেশে কর্ধ আকার নিজে 
অগ্নি দানরুচিকে দেখা দিলেন । 

দানরুচি দেখলেন গাছের তলে শীতার্ত এক 
চগ্ডাল। আরও কাছে এলেন। শীত, অথচ 
শরীরে আবরণ নেই কোন । শত শত ব্রণে সর্ব- 
শরীর তার কণ্টকিত। পু'জরক্ত গড়িয়ে পড়ছে, 
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শুকিয়ে মামড়ি পড়েছে। বীভৎস কুৎসিত এক 
চণ্তাল। 

দানরুচি দেখতে থাকলেন। আরও এগিয়ে 
এলেন । মনে অপীম মমতা! | নয়নে তারই ছায়!। 
মুখে তারই প্রতিধ্বনি : আহা, আহা | 

দানরুচি আগুন জাললেন। অতি সত্ব 
জাললেন। শীত কিঞ্চিৎ নিবারিত হল। পীড়িত 
লোকটি যেন গ্রাণ পেল। 

দানরুচি বললেন £ আন্গন। আমার গৃহে 
আস্থন। অন্নগ্রহণ করবেন। আসন । 

লোকটি বলল: জাতিতে অতি নীচ। 
কুৎদিত। এখানেই অন্ন দিন। কাকপক্সীকেও 
ঘেমন দেন তেমনই দিন । গ্রহণ করি। 

দানরুচি বললেন : আমি জাত মানি না। 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্্য-"১১শ সংখা 


জাতে কি আসে যায়! সবার মধ্যেই তো 
রয়েছেন সেই ভগবান। টির সব কিছুতেই তো 
তিনি। অতএব চলুন। কুৎদিত অকুৎসিতি ধরে 
আসলে কিছু নেই। অতএব চলুন। আমাকে 
কৃতার্থ করুন৷ 

চণ্ডাল হৃষ্ট হল। দানরুচির গৃহে এল । দান- 
রুচিও যথাবিধি অতিথির পূজা করলেন । 

চগ্ডাল-শরীর অন্তহিত হল। নির্গত হলেন 
স্বয়ং অন্নি। দান্রুচির সম্মুখে প্রসন্ন অগিদেব। 

অগ্নি বর দিলেন £ সাম্যবোধে উদ্দিপ্ত তোমার 
চিত্ত। মোহ নাশ হয়েছে, পাপ ক্ষয় হয়েছে। 
অতএব তোমার গতি হোক। মোক্ষই তোমার 


পুরক্কীর | 
| শিবপুরাণ অবলম্বনে ] 


আ্নতি-সগঃয়ন 
“যেমন করে পারবি, গুরুর কাছে যাবি, 


অতীতের বেলুড় মঠ তথা ঠাকুর-স্বামীজীর 
সাক্ষাৎ সম্ভতানগণের স্থৃতি কখনও পুরাতন হয় না 
- আশা, উদ্দীপন ও প্রেরণায় ঘটনাচিন্রগ্ুলি 
চিরনবীন। শ্রদ্ধায় ও আস্তরিকতায় ছোট ছোট 
কথাও কী অপূর্ব প্রাণবন্ত! মৃতিমান জ্ঞান-ভক্তি 
ও বিশ্বাস-বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে বুঝি 
এমনটাই স্বাভাবিক ফলশ্রতি। তাই তো দেখি 
শ্রশৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় জীবনসন্ধ্যাতে 
এসেও সেই পুরাতন স্বতিচারণ করতে কত 
উৎসাহিত। তিনি বলেন : 

সে সময় মঠে গেলেই সর্বাগ্রে পৃজ্য মহাপুরুষ 
মহারাজকে প্রণাম 'করা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে 
ছিল; কিন্তু প্রধান আকর্ষণ ছিলেন স্বামীজীর 
শিল্ত ব্রক্ষচারী জ্ঞান মহারাজ। এই জ্ঞান 
মহারীজের ঘর ছিল অবারিত দ্বার। অনেকক্ষণ 
সেখানে বসে থাকতেও ভাল লাগত। তিনি 


নানারপে আমাদের ব্যস্ত রাখতেন । কখনও 
ছবি আকতে বলতেন, কখনও নানা গল্প 


করতেন। তীর বহশ্ত করা ম্বভাব ছিল। 


সেখানে খানিকক্ষণ আমরা প্রাণ খুলে হানতে 
পারতাম । অবশ্য তার রাশভারী মেজাজের 
জন্য আমাদের হাসিও কখনও মাত্র। ছাড়িয়ে যেত 
না। তার ঘরের পাশেই থাকতেন ঠাকুরের 
শিষ্য খোক। মহারাজ । তাকে দেখতে পেতাম, 
_ জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে খুব ফষ্টিনাষ্টি করতেন, 
আবার কখনও তুমুল তর্ক জুড়ে দিতেন। অমন 
নানাভাবে তাঁকে দেখেছি, কিন্তু কাছে কখনই 
তিনি যেতে দিতেন না । কাছে যাবার চেষ্টা 
করলে মাথ! পর্যন্ত চাদর ঢাক! দিয়ে শুয়ে 
পড়তেন। কখনও বলতেন, “আমার খারাপ 
রোগ আছে, ছোয়াচে ৷ দুরে থাক্‌।” 
শরীপ্রঠাকুরের ছয় জন সন্ন্যাসী শিষ্কে চোখে 
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দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, সকলেই গম্ভীর এবং 
কাছে যেতে সমীহ হত ;--একমাত্র ব্যতিক্রম 
ছিলেন এই খোক। মহারাজ-ন্বাী সুবোধ।- 
নন্দী । তাঁকে দেখে মনে হত যেন আমাদেরই 
মতো এক মানুষ, কিন্তু খুব আমুদে, সদ। আনন্দময় 
পুরুষ | ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার 
কথাবা্ী কখনও হয়নি) তবু তিনি যে 
আমার সামনে জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে কথ! 
বলতেন,-মনে করতাম সেটাই ছিল তার 
অদীম কূপ।। কারন বেশির ভাগ আগন্তকের 
কাছে, তিনি পাশে থেকেও দর্শন পর্যন্ত 
দিতেন না। 

১৯২৭ গ্রীষ্টাৰের কথা । আমার বয়স তখন 
প্রায় ২১ বছর । শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের দর্শন 
হচ্ছে না--তিনি তখন দারুণ অন্ুস্থ। মন বড়ই 
খারাপ। জ্ঞান মহারাজ ইঙ্গিত করে জানালেন 
-_-*ভিতর দিকের সি'ড়ি দিয়ে উপরে চলে যা ।” 
গেলাম, মি'ড়ির উপরে উঠে অনেকক্ষণ বসে 
রইলাম। কিন্তু একজন সেবক সাধু আমাকে 
চলে যেতে বললেন । তীর কথায় বড় অভিমান 
হয়েছিল। নিচে নেমে এসে আবার জ্ঞান 
মহারাজের ঘরে গৌজ হয়ে বসে রইলাম । জ্ঞান 
মহারাজ ব্যাপারটা অনুমান করেছিলেন। 
আমাকে বকুনি দিয়ে আবার উপরে যেতে 
আদেশ করলেন । তীত্র গ্লেষ সহকারে বললেন, 
“চলে যেতে বলেছে । ধাকা দিয়ে নামিয়ে তে। 
দেয়নি। তারা কি করবে? তারা তাদের 

'করছে। তুই তোর ডিউটি করবি। তা 
নয়, আবার 'অভিমান” হয়েছে ।” তারপর একটু 
যেন ক্রোধের স্বরে বললেন, “যা! আবার ষ৷ ! 


নানা প্রসঙ্গে 
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বারে বারে যাবি। বলবি তাদের, 'আমি দুর, 
থেকে প্রণাম করেই চলে যাব, কাছে যাব ন1।, 


যেমন করে পারবি গুরুর কাছে যাবি। তাতে 
আবার মান আর অপমান 1” 
ভাবলুম তাই তো । আমি সেবকদের 


উপর বিরক্ত হচ্ছি কেন? তারা তো গুরু- 
সেবা করছেন। আমিই বাইরে থেকে এসে 
উৎপাত করছি। জ্ঞান মহারাজ আমার 
কল্যাণ চান বলেই তিরস্কার-ছলে মহোপকার 
করলেন । 

আবার গেলাম । এবার সিড়ি ওঠার দরজা 
ব্ধ। ফিরে এসে বললাম। জ্ঞান মহারাজ 
ইঙ্গিত করলেন, “পাশের ঘরের ভিতর দিয়ে যা।” 
সেখানে খোকা মহারাজের শব্যা পাতা আছে। 
ইতিমধ্যে তিনি তক্তাপোষ থেকে নেমে ঘরের 
বাইরে কোথাও গেছেন। ওখানে উপস্থিত অন্ত 
একজন সন্গাসী আমাকে ইঙ্গিত করলেন, 
“লাফিয়ে চলে যাও।” আমি কিন্তু খোকা 
মহারাজের আসন ভিডিযে যাবকি করে? এই 
ভেবে দরাড়িয়েই রইলুম। এ সাধু আমাকে 
জানালেন_-“সবাই যায়। তুমিও যাও ।” তখন 
মনে মনে খোকা মহারাজকে প্রণাম করে তার 
আমনকে ডিডিয়ে একেবারে সি'ড়ির কাছে গিয়ে 
উপস্থিত হুলাম। বলতে গেলে সেদিন খোকা 
মহারাজেরই কৃপায় আমার শ্রীশ্রীমহাপুরুষ 
মহারাজের দর্শনলাভ সম্ভবপর হয়েছিল। সেই- 
দিনের কথা ম্মরণ করে আজও পরমঅদ্ধাভরে 
পূজনীয় খোকা মহাঁরাজকে প্রণাম জানাই । তার 
সঙ্গে শ্রদ্ধেয় জ্ঞান মহারাজকেও প্রণাম করি 
বার বার। 
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উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


জ্ঞান'বিতন 
মানুষের চতুর্থ পরিবেশ_-মহাকাশ 


জল, স্থল ও বাতাস-_মাষের এই তিনটি 
পরিবেশের কথা আমরা সাধারণতঃ চিন্তা করি, 
কিন্তু এদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পফিত হচ্ছে 
মহাকাশ । এ চারটির একটির ঘটনাবলী অন্যাকে 
প্রভাবান্িত করে, তা সে এখনই হোক বা স্থদূর 
ভবিষ্ততে হোক । সেজন্য মানুষকে বেঁচে থাকতে 
হলে চারটি পরিবেশেরই সুস্থ অবস্থা থাকা 
দরকার । এই)উদ্দেশ্েই ৯৪টি দেশের প্রতিনিধি- 
বর্গ ১৯৮২-র অগস্ট মাসে ভিয়েনাতে আলোচনায় 
বসেছিলেন । 

মাত্র ২৫ বছর আগে মহাকাশকে নিয়ে কর্ম- 
তৎপরতা শুরু হয়েছে । কিন্তু এরই মধ্যে ২১৪০০ 
স্নানে প্রায় ১৪,০০০টি মন্ুয্যরূত সামগ্রী সেখানে 
প্রেরিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৯০০০ 
সামগ্রী ধ্বংম পেয়েছে অথব। নামানো হয়েছে । 
বাকি ৫০০* এখনও কক্ষপথে থাকলেও তাদের 
৪০০০টি সামগ্রীর বা কৃত্রিম উপগ্রহের কর্মকাল 
শেষ হয়ে গেছে । বাকি ১০০০ এর মধ্যে আছে 
কৃত্রিম উপগ্রহগুলি যারা আবহাওয়ার সংবাদ দিচ্ছে, 
বিরাট ঝড় বা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস জানাচ্ছে, 
নান। দেশের অস্ত্রকারখানার খবর নিচ্ছে এবং 
অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সাহায্য করছে। 
শেষোক্তদের মধ্যেই আছে ভারতীয়-ভাম্করণ ও 
ইন্সাট (হব )। এগুলি ছাড় মহাকাশে 
আছে অসংখ্য অজানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত যাদের সম্পূর্ণ 
সন্ধান পাওয়। কঠিন। 

মনে হয় ভবিষ্যতে মহাকাশকে মানুষের কাজে 
আরও বেশি ব্যবহার করা যাবে। এই সম্তাবনা- 
গুলির একটি হচ্ছে, সেখানে সৌরশক্তিসংগ্রহের 
কারখানা স্থাপন এবং সেই কারখানা হতে সংগৃহীত 
শক্তিকে মত্যে আনয়ন । এর জন্য যা বৈজ্ঞানিক 


জ্ঞানের প্রয়োজন তা অজান। নয়, তবে ব্যাপারটি 
বিরাট এবং এতে খরচও পড়বে প্রচুর । অন্য 
একটি প্রকল্প, চন্দ্র বা অন্যান্য গ্রহুপুপ্ত হতে 
খনিজ ব্রব্য সংগ্রহ । আর একটি প্রকল্পের কথা 
ভাবা হচ্ছে-_-যে সব সামগ্রী পৃথিবীতে রাখা 
সম্ভব নয় বা নিরাপদ নয়, সেগুলি মহাকাশে 
সঞ্চিত করে রাখ | 

মহাকাশে কর্মতৎ্পরতার কয়েকটি বিপদের 
আশঙ্কাও রয়েছে যথেট। তার্দের একটি হচ্ছে, 
সেখানে প্রেরিত দ্রব্যগুলির কোন একটির 
আকন্মিক পতনের ফলে অন্য কৃত্রিম উপগ্রহের 
ক্ষতিসাধন । অবশ্ঠ মহাকাশে অবস্থিত সামগ্রী- 
গুলির তাড়াতাড়ি পতনের চিন্ত। এখনও কর! 
হচ্ছে না। যেগুলি এক হাজার কিলোমিটারের 
উধর্বে আছে, তারা এক হাজার বছর পর্যন্ত 
থাকতে পারবে ধরে নেওয়। হচ্ছে । তারা যখন 
১০০-১৬০ কিলোমিটার দুরত্ব সীমায় নেমে 
আসবে, তখন বায়ুমগ্ডুলের ঘর্যণে উত্তপ্ত হয়ে 
অধিকাংশই বাষ্পে পরিণত হয়ে যাবে_ সামান্য 
অংশই তখন ভূখণ্ডে পড়ার আশঙ্কা! । আর একটি 
ভয়, কৃত্রিম উপগ্রহের আরোহণকালে বাস 
মণ্ডলের স্ট্রাটোসফিয়ার (80860801616) অঞ্চলে, 
“ওজোন? (02916) গ্যাসের পরিমাণ কমে 
যাওয়া । তা ছাড় সন্তাব্য বিপদ চন্দ্র ব| 
অন্যান্য গ্রহ থেকে নৃতন ধরনের জীবাণু আস! । 
অবশ্য এখনও পর্যন্ত চন্দ্রে বা মার্স-এ জীবাণুর 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। 

ব্তমানে মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে বেশি 
বিপদের কথ। ভাবছেন, আকাশে পরমাণু বোম। 
বিক্ফোরণের দিক থেকে । এর দ্বারা সেখানে 
দুষিত আণবিক বাম্প বহু বৎসর পর্ধন্ত থেকে যাবে, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ] 


যাক্রমে সার] বিশ্বের চারিধারে ছড়িয়ে যাবে 
এবং কৃত্রিম উপগ্রহগুলির ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলিকে 
বিকল করে দেবে। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৬৩ 
্্টাব্বের চুক্তি অনুযায়ী এরকম বিশ্ফোরণ 
ঘটানো নিষিদ্ধ, তবুও কেউ যাতে এ চুক্তি 
ভঙ্গ না করে, সেটাও দেখ! দরকার । কৃত্রিম 
উপগ্রহগুলি ফেস্থান হতে নিক্ষিপ্ত হয় 
সেখানকার আবহাওয়া দুষিত হয় বলে, 


নানাগ্রসঙ্গে 


৭৭৩ 


লোকালয় থেকে বহুদূরে স্থানগুলি নির্বাচিত 
হয়। আপাততঃ ছুটি কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে 
সংঘর্ষের সম্ভাবন। খুব কম-_দশ বৎসরে একটি 
হতে পারে। 

আমাদের আন্তরিক কামন! হবে, মহাকাশ 
যেন কেবলমাত্র মানষের শান্তি ও কল্যাণেই 
ব্যবহৃত হয়। ১৯৮২-র জেনেভ। চুক্তিতেও এটাই 
স্বীরূত হয়েছে । 
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থেকে সহায়ত। নেওয়। হয়েছে । ] 


দেশ-বিদেশ 
থাই-সংস্কৃতি 


থাইল্যাণ্ড, আগের নাম শ্যাম (দেশ)। এর 
সাংস্কৃতিক রূপরেখার ভিতর খুজে পাওয়া যায় 
ভারতীয় ধ্যানধারণ!, চিন্তাভাবনা, সামাজিক 
রীতিনীতি, মন, মেজাজ ও মানসিকত। | 
লোকের৷ সরল। মহজেই বাড়িয়ে দেয় বন্ধুত্বের 
হাত। জানতে চায় অতিথিকে, জানাতে চায় 
মিজেদের, অতীত দিনগুলি যেন এখনও বাজায় । 
এবং এ সংস্কতি মূলত গ্রামভিত্তিক। জীবনের 
ছোয়া লাগ! । প্রাণবন্ত, _কৃক্তসিম নয়। এর 
পাশাপাশি অবশ্য আছে আধুনিক নগরজীবনের 
হাতছানি, লাভ, লোভ, অপসংস্কৃতি। একটা 
দবন্ব চলছে এখন মনে হয় থাই জাতির মনে, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার অত্যুজ্জল বর্ণচ্ছটায় এই যে 
তাদের চোখ ধাধিয়ে যাওয়া, এটা সাময়িক 
কিন। কালই তা৷ বিচার করবে । 
. থাই-দংস্কৃতির অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ ছিল ধর্ম। বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্লাবনে দেশ ভাসলেও ' মন্দিরে এবং 
আচার-আচরণে সুপ্রাচীন হিন্দু সভ্যতা_য৷ 
সাআাজাবিস্তার করতে যায়নি--গিয়েছিল 


সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় করতে, তার ছোয়া! 
এখনও অম্লান । 

সন্ন্যাসগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত মহা- 
মমারোহে। বের হত শোভাযাত্রা । হাতীর 
পিঠে থাকতেন নবীন ভিক্ষরা। রাজপ্রতিনিধি, 
নানা ধরনের বাজনা । পুরানো মন্্যাসীরা 
চলতেন মিছিল করে। শ্রদ্ধ! জানাত পুরবাসী। 

বাগ্যন্ত্রও অনেকটা! ভারতীয় ধরনের । ঢাক 
বাজত। কাসর ঝুলত বাশে, ছুজন বইত কাধে, 
বাজাত দুজন লোকে । | 

নাচগান এদের প্রাণ। পরে নানা রডীন 
পোশাক। থাই মেয়েদের বড় সুন্দর দেখায় এ 
পোশাকে । হাতের সব আঙ্লগুলোতে বড় বড় 
কৃত্রিম নখ লাগায়। রঙ সোনালী, মনে হয় 
সোনার নখ। অনেক মেয়ে নমস্কারের ভঙ্গীতে 
দলে দলে ভাগ হয়ে নাচে। নাচে নখগুলোও 
আঙ্লে আঙ্লে। কখনও বা ছেলে-মেয়ে 
মিলেমিশে । কখনও বা ছুহাতের সব আঙুলে 
গৌজে কাঠিতে লাগানে! লাল ফুল, কেউ কেউ 
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নাচের ভঙ্গীতে সাজিতে ফুল ভরে নিয়ে আসে, 
ছড়ায় চারিদিকে । আরেক ধরনের থাই গ্রাম্য- 
দাচও খুবই উপভোগা ৷ গানের সঙ্গে হাততালি 
দিয়ে নাচে ছেলেমেয়েরা । নান! বাচ্যন্ত্রে 
মধ্যে বায় তবলার সংস্করণও দেখা যায়। বাঁয়াটা 
বিরাট লম্বা, নিচের দিকটা । এই নাচে স্বদেশী 
বিদেশ সকলকে আহ্বান জানায় তাদের সঙ্গে 
যোগ দেবার জন্যে। আরেক ধরনের অদ্ভুত 
নাচ] হল বাশ নাচ। দুটো করে লম্বা বাশ 
মাটিতে রাখে । দুপাশে বসে ছেলে ও মেয়ে এ 
বাশ বাজাতে থাকে নানাভাবে উঠিয়ে নামিয়ে, 
সামনে পিছনে বাশের ঠোকাঠুকির শবে! নতুন 
এক বাঞ্জনা তৈরি হয়_একধরনের নতুন একতান 
সঙ্গীতের রেশ--এরপর আসে নান মাজে সেজে 
ছেলেমেয়ের দল । আগের ওরা ৰাশ বাজিয়ে তাল 
দিয়েই চলে । বাজাতে বাজাতে বাঁশ তে। নড়ছে, 
দ্রুত তালে। তারই ফাক দিয়ে পা তুলে তাল 
রেখে নাচে ছেলেমেয়েরা যেন বাশের নদী 
পেরুচ্ছে, নানাভাবে রাখে বাশগুলো মাটিতে 
সমাস্তরালভাবে, আড়াআড়ি, বাশ বাজায়_- 
দোলায়, ওঠায় নামায়, তারই ফাকে ফাকে 
অদ্ভূত মুন্সিয়ানার সঙ্গে তাল রেখে নেচে 
চলে। 

আমাদের দেশের মতো৷ মোরগযুদ্ধও ওদের 
ওখানে খুব চালু। বাজনা বাজবে পিছনে এ 
অময়েও। যার যার মোরগ, দল বেঁধে আসে। 
ছুটো দল। নিজের নিজের মোরগকে লড়াই- 
এর সময় উৎসাহ দেয়। আবার প্রতিপক্ষও 
কখনমখন পরম্পরের প্রতি অঙ্গভঙ্গী করে, 
এমনকি লাঠিও চালায়। 

আগের কালের আত্মরক্ষার নান! প্রক্রিয়া 
এখনও দেখানো হয়। ছিল বাশের ছোট লাঠি, 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--১১শ সংখ্যা 


বয্পম, সড়কি, কাঠ দিয়ে তৈরি ঢাল, লাঠিতে 
গুপ্তি লাগিয়ে যুদ্ধের সময় নান! কায়দায় 
ছিনিয়ে নেওয়া হত অপরের হাতিয়ার । কাঠের 
একরকম বাভুবন্ধ খুবই কাজের । কায়দা! করে 
লাথি মেরে লাঠি ব। সড়কিওয়ালা লোককে 
ফেলে দেওয়া যায় এরকম বাঞজ্জুবদ্ধের ঘায়ে, কেড়ে 
নেওয়৷ যায় লাঠি সড়কি, কাঠের বর্ষে মুচড়ে 
দেওয়া যায় প্রতিপক্ষের পা। আর একটি অস্ভূত 
রীতি ছিল হয় তো-_ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যুদ্ব_ 
তরবারি নিয়ে। বীরাঙ্গনা ছিল ওরাও __-আত্ম- 
রক্ষায় মেয়েরাও পিছু-পা ছিল না, বোঝ! যায়। 
লড়াই-এ হারানো কঠিনও ছিল রণরঙ্গিণীকে। 
থাই মুষ্টিযুদ্ধেও কতকগুলে!। অন্ভূত নিয়মকানুন 
আছে। প্রতিবার মুষ্টিযুদ্ধ শুরু হবার আগে 
প্রতিতবন্বীরা নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে 
প্রার্থনা জানায়। ওদের মাথা ও বুক জল দিয়ে 
মালিশ করে দেওয়া হয়। মুসিযদ্ধে শুধু হাতই 
নয়, পাও সমান চলে, হাটু বা কমই দিয়ে 
মারা, লাঠি চালানো এগুলোও বিধিসম্ঘত। 
এবং সব সময় বাজনা বাজে পিছন দিকে, 
যোদ্ধাদের উৎসাহ দিতে । 

বিবাহ উৎসবও অনেকটা! ভারতীয় ধাচের। 
আখের গাছ রাখা হয় পুঁতে বিয়েবাড়ির দোর- 
গোড়ায়। বরকনের শোভাযাত্রা বেরোয়। 
পিছনে কুলোতে এব. আরও নান! পান্ডে বয়ে 
নিয়ে চলে পুরুনারী এবং পুরুষর। নারকেল, অন্ত 
ফল, খাবার প্রভৃতি । মদ্দিরে যায় প্রথম্ে। 
তারপর বাড়িতে । পুরোহিত, গুরুজন, বন্ধুরা 
আশীর্বাদ করে একে একে । ছুজনের মাথা মাল 
দিয়ে জোড়া হয়। এর পর একটা পাটাতনে 
বরকনে গুড়ি হয়ে হাত বাড়িয়ে বে। তখন 
চলে আদর আপ্যায়ন। 
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হেলেন কেলার (১৮৮০--১৯৬৮) এ-শতাব্দীর 
মহীয়সী মহিলাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। প্রতিবন্ধীর 
সমস্ত গ্রতিবন্ধকত! জয় করে তিনি নিজের জীবনে 
সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা তো এনেছিলেনই, নিজের 
সমগ্র জীবন প্রতিবন্ধীদের সেবায় উৎসর্গ করে 
মানবিকতার উজ্জল দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন । 
প্রবল ও সৎ ইচ্ছাশক্তির কাছে কোন বাধাই 
যে ছুর্লজ্ব্য হয় না, এ-সত্যও এই মাফিন নারী 
নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
গাম্ধীজীর মতো, তার জীবনই তীর বাণী। 

ছু বছর বয়সে হেলেন দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি 
হারিয়ে ফেলেন। তার সঙ্গিনী ও সযোগ্য। 
শিক্ষধিত্রী আযান্‌ সালিভ্যান মেসি তীকে পড়তে, 
লিখতে ও কথা বলতে শেখান। তার এত 
উন্নতি হয় যে, তিনি র্যাড্‌ক্লিফ কলেজের ন্নাতক- 
পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তার পরবতী 
জীবনে তিনি রচনা, ভাষণ ও দেশত্রমণের মধ্য 
দিয়ে লোকসেবায়, বিশেষত প্রতিবন্ধীদের সেবায়, 
আত্মনিয়োগ করেন। আযানের মৃত্যুর পর পলি 
টম্সন্‌ হেলেনের সঙ্গিনী ও সহায়িকার ভূমিকা 
গ্রহণ করেন। আলোচ্য গ্রম্থের লেখিকার সঙ্গে 
এদের সকলেরই পরিচয় ছিল? তিনি তার 
মাতিদীর্ঘ রচনায় হেলেনের জীবনের একটি ক্ষত 
কিন্তু মর্মম্পর্শী আলেখ্য অস্কন করেছেন। 

নিউইয়র্ক বেদাস্ত সোসাইটির স্বামী তথাগতা- 
নন একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে যথার্থই 
বলেছেন, হেলেন কেলারের কীতিকলাপ যত 
মহত্ই হোক না কেন যেট। মহত্বর সেটা হচ্ছে 
তীর অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি । গ্রন্থের শেষে 


হেলেনের কয়েকটি বাণী চয়ন করে দেওয়া 
হয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে : 496116)6 1% 
01561) 0116 17856 117 0০৫১. 


গ্রন্থটি খানিকট৷ দ্রুততার মধ্যে লেখা বলে 
পাঠকের মনে হবে, কারণ কোন কোন স্থানে 
ভাষার ছূর্বলতা, বিল্তাসের অসঙ্গতি ও পুনরুক্তি- 
দোষ চোখে পড়ে। যুদ্রণ-প্রমাদের আতিশয্যও 
পীড়াদায়ক | তবে সব কিছু ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে 
লেখিকার সহুদ্দেশ্য 'ও আন্তরিকতা | 


নারদ 


ওঁরয়েপ্টাল বুক কোম্পানী, &৬ সূর্য সেন প্মীট, 
কলিকাতা-৯1 মূল্য ঃ ২৫০০ টাকা । 


আলোচ্য গ্রন্থে স্ৃপণ্ডিতি লেখক বাংল! 
অলঙ্কার ও ছন্দ এবং বাংল!সাহিত্যের ইতিহাসের 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে সরল ও হৃখপাঠ্য 
আলোচনা করেছেন। এটি প্রধানত স্নাতক- 
শ্রেণীর সম্মানিক ও বিকল্প পাঠক্রম অন্ুসারে রচিত 
হলেও সাধারণ পাঠক এটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের 
মতোই যুগপৎ আনন্দিত ও উপকৃত হবেন। 
গ্রন্থকার সব আলোচনায়ই সহজ থেকে কঠিন__ 
এই ক্রমবিন্যাস-পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসরণ 
করেছেন, ফলে অগ্রসর ও অনগ্রসর সর্বশ্রেণীর 
ছাত্রদ্দের জন্য পুস্তকটি খুবই উপযোগী হয়েছে । 
স্বনির্বাচিত উদাহরণের প্রাচুরযও এপ্রসঙ্গে 
উল্লেখষোগ্য। প্রয়োজনবোধে তিনি স্বরচিত 
দৃষ্টান্তও যোগ করেছেন। ছন্দ ও অলঙ্কারের 
রাজ্যে ধার। সফর করবেন তাদের জন্য 'সাহিত্যঞ্র 
“দিশারী লঞ্নের” কাজ করবে। স্থানাভাবে 
গ্রন্থের সাহিত্যের ইতিহাস অংশটি ঈষৎ সঙ্কুচিত। 
মাত্র পনেরটি পউংক্তিতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও 
পাচটি ছোট অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের নাটক- 


৭৭৬ 


নাটিকা আলোচিত হয়েছে; বল! বান্ুল্য, এ- 
আলোচনা! সন্তোষজনক হয়নি। তবে সাহিত্য- 
ইতিহাসের কোন কোন অংশে লেখক 
তাথপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতির সংযোগ ঘটানোতে 
আলোচনার উপযোগিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে । 
ুত্্ণপ্রমাদের আতিশয্য গ্রন্থটির সৌন্দর্ধহানি 
ঘটিয়েছে; আশা করি এগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে 
সংশোধিত হবে। সেটিতে সমালোচনা-পদ্ধতি, 
সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাস এবং একটি 
নাতিদীর্ঘ গ্রন্থপপ্জীও সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন । 
__-ডর্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর 'বখ্বাবদ্যালয় 
২ /শিবেকানন্দ-শিষ্য শরচ্চজ্রের জীবনী 
ও রচনাবলী- শ্রীরক্ষপদ চকরবতণ কর্তৃক প্রকাশিত, 
১$/৯ সূর্য সেন স্টট, কলিকাতা-৭০০০১২। (৯৯৪৪), 
পৃথ্ঠাক--৮+২৯০; মূল্য £ ২০০০ টাকা। 
শরচ্চজ্দ্র চক্রবতীঁ স্বামী/বিবেকানন্দের প্রধান 
গৃহী-শি্যদের অন্যতম ছিলেন। তার প্রকাশিত 
রচনাগুলির মধ্যে ন্বামি-শি্ব-সংবাদ” এবং সাধু 
নাগমহাশয়' সাধারণ পাঠক সমাজে, বিশেষত 
শ্ীরামরুষ্ণ-বিবেকা নন্দ-অন্তুরাগী পাঠককুলে, ইতি- 
মধ্যেই যবেই সমাদর লাভ করেছে । কিন্তু তার 
জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সন্বদ্ধে এতদিন 
খুব কম পাঠকেরই স্বম্পষ্ট ধারণ! ছিল। ন্বামি- 
শিশ্ত-সংবাদ", “সাধু নাগমহাশয়? এবং শ্রীরাম 
গাচালী' ভিন্ন শরচ্চন্রের আর কোন রচনাই 
এতদিন গ্রন্থ কারে প্রকাশিত হয়নি, অথবা হলেও 
স্ব্পকালের মধ্যে লোকলোচনের বাইরে চলে 
গিয়েছে। অথচ, এই সব রচন[র, বিশেষত বর্তমান 
শতাবধীর প্রথম তিন দশকে উদ্বোধন” পত্রিকায় 
প্রকাশিত তার প্রবন্ধগুলির, সাহিত্যিক উৎকর্ম 
এবং দার্শনিক মূল্য কম নয়। শরচ্ন্দ্রের কৃতী 
বংশধরগণ, বিশেষত তার দৌহিত্রী শ্রীমতী ছায়! 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকষ্চ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--১১শ সংখ্যা 


কেন্দ্রের সম্াসীদের সহযোগিতায় এই সব হুশ্রাপ্য 
রচনার পুনরুদ্ধার ও পুনরমু্রণের ব্যবস্থা করে 
আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । 

আলোচ্য গ্রস্থের প্রথমেই শরচ্চন্্র চক্রবতীর 
(১৮৬৮--১৯৪২ ) একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী 
পরিবেশন ও তাঁর সাহিত্যকীতির মূল্যায়ন 
করেছেন তাঁর স্থযোগ্য পুত্র অধ্যাপক ডক্টর 
শিবপদ্দ চক্রবর্তী । পরলোকগত পিতার সম্বন্ধে 
পুত্রের স্বাভাবিক দুর্বলতা থাকা সত্বেও অধ্যাপক 
চক্রবর্তী নিরপেক্ষ এতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই 
এই জীবনী রচনার কাজ হাতে নিয়েছেন । 
স্বামীজীর দেহরক্ষার ( ১৯০২) পরবর্তী কালে 
শরচ্চন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে 
আরও কিছু তথ্য জানতে পারলে আমরা অবশ্য 
সুখী হতাম। সম্ভবত এ বিষয়ে লিখিত প্রামাণিক 
তথ্যের অভাৰ এবং লেখকের অতিকথন দোষে 
অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা আমাদের আকাজ্। 
পূরণের অন্তরায় হয়েছে। পৃষ্ঠা ৬এ উল্লিখিত 
শরচ্চন্দরের ফার্ট' আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার 
বৎনরটি_-১৮৮৩ শ্রীষ্টাৰ-_কি ঠিক? এর আগের 
পৃষ্ঠাতেই তার ১৮৮২ ্রীষ্টাবে প্রবেশিক। পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়ার কথা৷ বলা হয়েছে । ১৮৮৩ খ্রীষ্টাবে 
ফার্স্ট আর্টন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বি. এ, পরীক্ষায় 
বসতে পাচ বখ্মর বিলম্ব হল কেন (বি. এ,.-১৮৮৮) 
সে বিষয়েও লেখক কোন আলোকপাত করেননি । 
শরচ্চন্রের গুরুর মতো! তারও একটি পুর্ণাবয়ব 
প্রতিকৃতি গ্রন্থমধ্যে স্থান পেলে ভাল হত। 

এর পরে শরচ্চন্ত্র রচিত '্রিশ্রীরামকষ্ণাচ্ 
স্তবম|ল।”, শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত, 'শ্রীবিবেকানন্দ 
সঙ্গীত”, “ভরীশ্রীদেবী সঙ্গীত”, শ্রীরুষণ সঙ্গীত', বাংলায় 
লেখ| তার নানা বিষয়ক কবিত|। ও (িদ্বোধন। 
পত্রিকায় প্রকাশিত অধুনালুপ্ত প্রবন্ধাবলী স্থান 
পেয়েছে। ম্বামিশি্য-সংবাদ” 'সাধু নাগমহাশয়' 
ও শ্রিশ্ররামরঞ্জ পাঁচালী” বিশেষ কারণে এই গ্রন্থে 
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স্থান পায়নি। শরচ্চন্ত্র রচিত বেদান্তের 
“বিবেকভান্'ও এখনও পাওুলিপির আকারেই 
রয়ে গেছে । শরচ্চন্দ্রের এই সব উৎকৃষ্ট রচনাগুলি 
বর্তমান গ্রন্থে স্থান না পাওয়ায় সাধারণ পাঠকের 
কাছে এর আকর্ধণ অবশ্তই কিছুটা কমে যাবে । 
শরচ্চন্দ্রের সংস্কৃত স্তোত্রগুলি স্ুললিত ছন্দে 
রচিত এবং মূলত ভক্তিরসাত্মক, যদিও স্থানে 
স্থানে আদিরসের গ্রকাশও দেখা যায় (পৃঃ ৮১ ও 
৮৩ দ্রষ্টব্য )। তীর বাংল! কবিতাগুলি আধ্যাত্মিক 
ভাবে ভাবিতি অথব! শ্রীরামরুষ্জ-পরিমগুলতুক্ত 
বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিনাবে রচিত। 
এগুলির মধ্যে “কে তুমি” ্বামীজীর প্রতি” 
“সেদিন”, “মৃত্যু” 'লীলা”, ও 'নাসদীয় সুক্ত” শীর্ষক 
কবিতাগ্ুলি সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করবে । 
তার "শ্মশানকালী” কবিতাটির উপর ম্বামীজীর 
911 07৩  21001167, কবিতার প্রভাব 
স্পরিষ্ফুট। শরচ্চন্দ্রের রচিত বাংলা প্রবন্ধগুলিই 
এই রচনাবলীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বলে বর্তমান 
সমালোচকের কাছে মনে হয়েছে । এগুলির মধ্যে 
গুরু কে 'পাপ-পুণ্য”, আশ্চর্য সমন্বয়” বেদান্তে 
কাহার অধিকার+, "গৃহস্থ ও সন্যাসী” এবং “দুইটি 
বন্ধু" বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বলা বাহুল্য, এই 
গ্রবন্ধগুলি স্বামীজীর ভাবধারায় সাঞ্চত এবং 
তারই মতের অনুগামী । তবে শরচ্চন্দত্রের লেখায় 
মুন্সিয়ানাও যথেষ্ট রয়েছে। বইটির নানা স্থানে 
মুদ্রাকর-প্রমাদের চিন্ন সুম্পষ্ট, কিন্ত তাতে রচনার 
ভাবগ্রহণে বিশেষ অন্থবিধা হয় না। ভবিষ্যতে 
বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় প্রকাশককে 
এ বিষয়ে আরও সতর্ক থাকতে হবে। গ্রন্থের 
সচনায় সঙ্নিবিষ্ট পৃজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দের 
'শ্ুভেচ্ছাবাণী' এবং স্বামী নিরাময়ানন্দের ভূমিকা” 
অবশ্যই এর মর্ধাদদ। বুদ্ধি করেছে। 
--ডক্তর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 


, - অধ্যাপক, যাদবপুর বিশবাবদ্যালয় 
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স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, যে জাতির 
নিজন্ব ইতিহাস বলতে কিছু নেই, তার এই 
পৃথিবীতে কিছুই নেই। জাতীয় ইতিহাস সেই 
জাতিকে গভীর অধঃপতন হতে নিয়ন্ত্রিত রাখে। 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস শুধু যে আমাদের গর্বের 
বন্তও আলোকবতিকা ত৷ নয়, সমগ্র প্রাচ্যদেশীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎসম্বরূপ। ভারতের 
সেই কালের গৌরবময় এঁতিম্থের কত বৃহৎ অংশ 
যে বিহারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেইটিই 
আলোচিত হয়েছে এই ন্মরণিকা পুস্তকে । 

ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ না হলেও বাল্যকালে 
ইতিহাস ও পৌরাণিক গল্পের মাধ্যমে মগধ, 
মিথিলা, বৈশালী, বিক্রমশীল!, বোধগয়া, জনক, 
বুদ্ধ, মহাবীর, বিদ্বিলার, হিউয়েন সাং প্রভৃতি 
নামগুলির সহিত অনেকেই পরিচিত ) কিন্তু এদের 
কেন্দ্র করে যে সব ঘটনা ভারতের রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ঘটেছিল তা 
সবই হয়েছিল এই বিহারপ্রদেশ এলাকায় । এ 
সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সচেতন নই, এমন কি 
শ্ীরামগতপ্রাণা জননী সীতাদেবী যে বিহারেরই 
কন্যা, একথাটাও বুঝি অনেকের মনে থাকে না । 
এই পুস্তকের বিভিন্ন লেখায় বেদ-উপনিষদ্‌- 
পুরাণের যুগ হতে আরম্ত করে, মুসলমান শাসন 
পর্যস্ত তিহাসিক ঘটনাগুলিকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে। 

যুগাচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দের একটি স্থনির্বাচিত 

বাণী গ্রস্থারস্তেই মুদ্রিত । প্রকাশক হিসাবে পানা 
রামকষ্জ মিশনের সচিব স্বামী ব্দোস্তানন্দের 
স্থচিস্তিত একটি প্রাকৃকথন ছাড়া বইটিতে এগারটি 
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পা প্রবন্ধ আছে যার লেখকগণ সেই সেই 


বিষয়ে বিশেষজ। “বিদেহ জনকের সময়ে মিথিলা” 


নামক প্রথম প্রবন্ধে ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী জনক- 
রাজার, সময়ে মিথিলার রাজনৈতিক, সামাজিক, 
অর্থনৈতিক এবং প্রচলিত ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে 
আলোচনা করেছেন। হিন্দুদের মিলনক্ষেত্র 
গয়া” প্রবন্ধে ডক্টর বিজয়কুমার ঠাকুর, আর্ধদের 
আগমনের পূর্বে গয়ায় প্রচলিত রীতিনীতি হতে 
আরম্ভ করে কিভাবে এই স্থান বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের 
দ্বার প্রভাবান্থিত হওয়ার পরেও পিতৃশ্রাদ্ধ, 
পিওদান ও বিষুপৃজার কেন্দ্র হয়ে উঠল, তার 
একটি কৌতুহলী বর্ণন। দিয়েছেন । ডক্টর উপেন্্র 
ঠাকুরের “বোধগয়া, যেখানে সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হলেন” 
প্রবন্ধটি বুদ্ধদেবের জীবনীসমৃদ্ধ এবং কিভাবে 
এটি গুপ্ত ও পালরাজাদের সাহায্যে একটি বিরাট 
আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্ত্র হয়ে উঠল, তার 
ইতিহাস । “রাজগীরের বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম” প্রবন্ধে 
শ্রীকে, সি. জৈন দেখিয়েছেন যে, বিঘিপার ও 
অজাতশক্রর রাজত্বকালে রাজগীর মগধের 
রাজধানী ছিল এবং মহাবীর ও বুদ্ধদেব বহুবার 
এখানে এসেছিলেন ও বাস করেছিলেন । ডক্টর 
কমলেশ্বরগ্রসাদ “রাজগীরে ভগবান বুদ্ধ ও 
বৌদ্ধধয়” প্রবন্ধে বুদ্ধদেবের এখানে বসবাসের 
কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রী ডি. এস. 
মুখোপাধ্যায় তাঁর “বৈশালী--তার ইতিহাসের 
গতিপথে তীর্ঘযাত্র।” প্রবন্ধে বৈশালী রাজ্যের 
ঘটন! পরম্পর। পধ।লে।চনা করেছেন। অধ্যাপক 
রাধাকৃষ্খ চৌধুরী “বিক্রমশীলা বিষ্ভালয় একটি 
কৃ্টিবিকীর্ণকারী কেন্দ্র” প্রবন্ধে প্রধানতঃ তান্ত্রিক 
বৌদ্ধধর্ম, তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের সহিত তার সাদৃত্ 
এবং এখান হতে অতীশের তিব্বতযাত্রা বর্ণন! 
করে, এই কেন্দ্রটি ধ্বংসের কারণগুলি আলোচনা 
করেছেন। “বিহারে পাবাপুরীর জৈনতীর্থ 
সম্বন্ধে এতিহাসিকত্ব এবং প্রকৃত পাবা” প্রবন্ধে 


উদ্বোধন 
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মহাবীরের নির্বাণের স্থান সম্বন্ধে আলোচন। 
করেছেন ডক্টর রাজেন্দ্র রাম। ডক্টর যোগে 
মিএ “ওন্তপুরী বিহার” প্রবন্ধে এর প্ররুত স্থান, 
নির্ঁয় করে দেখিয়েছেন যে, অতীশ এটিরও 
অধ্যক্ষ ছিলেন এবং বক্কিয়ার খিলজী এটিকে 
পাহাড়ের উপর একটি ছুর্গ মনে করে এই বিহারটি 
আক্রমণ করেছিলেন । “নালন্দা : শিক্ষা! ও কৃষ্টির 
কেন্দ্র” প্রবন্ধে শ্রীনাসিম আকতার এই শিক্ষা- 
কেন্দ্রটি কিভাবে বড় হল (এতে ১০১০০০ ভিক্ষু, 
যার মধ্যে ১৫১০ জন শিক্ষক ছিলেন !), কিকি 
বিষয়ে এবং কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হত তার 
বিস্তৃত বিবরণী দিয়েছেন। “এশিয়াতে ধর্ম 
সভ্যতাহ্ট্টির মূল শক্তি” প্রবন্ধে স্বামী সোমেশ্বরা- 
নন্দ দেখিয়েছেন যে, পাশ্চাত্যে উৎপাদনের 
উপায়ই সমাজের ভিত্তি, কিন্ত গ্রাচ্যে সমাজের 
ভিত্তি হল ধর্ম। প্রবন্ধে সামাজিক রীতিনীতিতে 
ভারতের সহিত চীনদেশের অনেক সাদৃশ্ঠ 
দেখানো হয়েছে। 
প্রবন্ধগুলি তথ্যপূর্ণ হওয়। সত্বেও গল্পের মতোই 
পাঠকের মনোযোগ আকুষ্ট করে রাখে । প্রত্যেক 
প্রবন্ধই নির্দেশিকাসমৃদ্ধ । বিক্রমশীলার মৃতিগুলির 
ফটোগ্রাফ ছুই পৃষ্ঠায় আছে। এতগুলি 
বিষয় একটি পুস্তকে আলোচিত হওয়ার জন্য 
পুস্তকটি সকল জ্ঞানপিপাস্থ ব্যক্তিরই পড়া বাঞ্ছনীয় 
এবং এটি শিক্ষাকেন্দ্র ও লাইব্রেরীতে নির্দেশিকা- 
গ্রন্থ হিসাবে রাখার যোগ্য । 
মুদ্রণের ক্রটিগুলি এমন স্থন্দর একখানি 
পুস্তকে বড়ই পীড়াদীয়ক। প্রচ্ছদ চিত্তাকর্ষক । 
পাটন। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের এই প্রয়াস 
অভিনন্দনযোগ্য এবং অন্যান্য গ্রৃতিষ্ঠানের পক্ষে 
ৃষটান্তন্বরূপ | 
_-ডক্টর জলধিকুমার সরকার 
ভূতপয্ব অধ্যাপক ও ডিরেক্টর, স্কুল অব: টীপিক্যাল 
মেডিসিন, কলিকাতা 





রীত্ীহর্গাপৃজা 

বেলুড় অঠে প্রতিমায়শ্ীশরীহূ্গাপূজা এই 
বৎসরও যথোচিত ভাবগন্ভীর পরিবেশে অন্থুষ্ঠিত 
হয়েছিল (১ থেকে ৪ অক্টোবর )। মহাষ্টমীর 
দিন বিকালে কয়েক পসল! ঝিরঝিরে বৃষ্টি এবং 
নবমীর দিন মকালে একবার বর্ধণ ছাড়া পূজার 
কয়দিনই মোটামুটি সথন্দর আবহাওয়া! ছিল এবং 
প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। পুজার তিনদিনই 
সমাগত ভক্তগণকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ 
বিতরণ কর! হয়। 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামরুষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত 
শাখাকেন্্রগুলিতেও প্রতিমায় ছুর্গাপৃূজ! অনুষঠিত 
হয়েছে 

আসানসোল, বালিয়াটি, বরিশাল, বোম্বাই, 
কাথি, ঢাকা, গৌহাটি, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, 
জামসোণপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ; 
লখনৌ, মালদহ, মরিশাস, মেদিনীপুর, 
নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শেল! ( চেরাপুঞ্জী ), 
শিলং, শিলচর, শ্রীহট্র. এবং বারাণপী অ্ৈত 
আশ্রম। 

ঢাকা (বাংলাদেশ ) কেন্ত্রে দুর্গাপূজার কয়- 
দিনই, বিশেষ করে কুমারী পূজার সময়, বিপুল 
জননয়াবেশ হয়। অষ্টমীর দিন সন্ধ্যায় বাংলা- 
দেশে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশামন্থল হুদা চৌধুরী ও 
সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ সফিয়া খাতুন, আলজেরিয়া 
ও নেখালের রাষ্ট্রদূত এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কার 
হাই. কমিশনার পুজা মণ্ডপে উপস্থিত 
ছিলেন। 


রামরুঞ্চমঠ ও 
রামকুষ্চসিশন সংবাদ 


দ্বারোদঘবাটন 

পুনকুন্নম্‌ (ত্রিচুর) বিবেকানন্দ বিজ্ঞান- 
ভবনের নবনিগ্মিত দোতলা গৃহের উদ্বোধন করেন 
গত ৫ মেপ্টেম্বর স্বামী ভূতেশাননাজী মহারাজ। 

শিক্ষিকার সম্মান 

গার্পস হায়ার সেকেগ্ডারি স্কুল এবং মডেল 
প্রাইমারী স্কুল, ত্যাগরাজনগরের এই ছুটি 
বিদ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষিকাদ্ধয় রাজ্য সরকার 
কর্তৃক আদর্শ শিক্ষিক! বলে সম্মানিত হয়েছেন। 
গত ৫ সেপ্টেম্বর তার! পুরস্কার লাভ করেছেন । 

ত্রাণ ও পুনর্বাসন 

পশ্চিমবঙ্গে বন্তাত্রীণ ঃ হাওড়া, হুগলী, 
মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, 
বীরভূম, বীকুড়া, বর্ধমান এবং ২৪ পরগনা-__এই 
দশটি জেলায় ব্যাপক ত্রাণকার্ষ অব্যাহত আছে। 
নিচে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়৷ হল: 

(ক) হাওড়া জেলার আমতা ২নং ব্লকের 
অন্ততৃক্তি আমরাগুড়ি অঞ্চলের ১১টি গ্রামের 
১৬৪৫টি বন্যাপীড়িত পরিবারের মধ্যে ৮৬৩ শাড়ি, 
৬৮৪ ধুতি, ৯৮ লুঙ্গি এবং ১২৭৫ সেট ছোট 
ছেলেমেয়েদের জাম! প্যাণ্ট বিতরণ করা হয়। 

(খ) হুগলি গোঘাট ব্লকের কামারপুকুর 
অঞ্চলে ৩০০টি বন্যার্ত পরিবারের মধ্যে ১৫* 
শাড়ি, ১৫০ ধুতি ও ৩০ৎ জামা কামারপুকুর 
কেন্দ্রের মাধ্যমে বিতরিত হয়। 

(গ) মালদা হরিশন্ত্রপুর (১ ও ২ নং) 
এবং রতুয়া ব্লকের ৯২টি গ্রামে বায় তীষণতাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত ৭১১৮টি পরিবারের মধ্যে ৬৭৩৩ শাড়ি, 


৭৮৬ 


৪৩৬৯ ধুতি, ২৩৯৮ লুঙ্গি, ২৪৭৭ সেট ছেলে- 
মেয়েদের পোশাক এবং ৮৯টি পশমের কন্বল 
বিতরণ কর! হয় । ২৪ অক্টোবর ১৯৮৪ এখানকার 
জাণকার্ধ বন্ধ করে দেওয়! হয়। 

(ঘ) পশ্চিম দিনাজপুর তপন থানার ৫টি 
অঞ্চলের ৪২টি বন্াগ্রস্ত গ্রামের ১২৫০ জন 
প্রান্তিক চাষীকে গম ও সরিষার বীজ এবং জমির 
সার বিতরণ করা হয়। 

($) কুচবিহার জেলার তৃফানগঞ্জ, দিনহাটা, 
মাথাভাঙা এবং সদর মহকুমার ৬টি ব্লকের 
অন্তরূক্ত ১৫টি: বন্যা-কবলিত গ্রামের ২৪০০ 
পরিবারের দুর্গত অবস্থার ব্যাপক নিরীক্ষা 
চালানো হয়েছে । ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
বন্যার্তদের পুনর্বাসনকলে বস্ত্রাদি, রুষিজাত দ্রব্য 
এবং গৃহনির্মাণ সামগ্রী বিতরণ করার ব্যবস্থা 
নেওয়৷ হচ্ছে। 

(চ) ভায়ন!, 'ডিমা! ও বঝালাজনি নদীর 
সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যায় অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত 
জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার এবং 


নাগরাকাটা বকের ১২টি গ্রামের ১২১৪টি 
পরিবারের মধ্যে এ পর্যস্ত ১১০৮ ধুতি ও ১০৬ 
শাড়ি বিতরণ করা হয়েছে । 


(ছ) বীরভূম জেলার সিংঘি অঞ্চলের ভীষণ- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বন্যাপীড়িতদের খাছ্সামগ্রী, 
বস্ত্রাদি এবং অত্যাবশ্তক গৃহস্থালী দ্রব্য বিতরণ 
করার পর ৭ খানি গ্রাম থেকে নির্বাচিত ৫৩টি 
পরিবারকে নিজের বাড়ি নিজে কর, প্রকল্পের 
আওতায় আন! হয়েছে । 

(জ) বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় অধিকতর 
পরিমাণে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কর্মসথচী গ্রহণ করা 
হচ্ছে। 

(ঝ) রামক্চ মিশন ইনট্িট্যুট অফ. কালচার, 
গোলপার্ক, দক্ষিণ কলিকাতার নিম়াঞ্চলগুলিতে 
এরং ২৪ পন্ষগনার লক্ষ্মীপুরে ৫৮৭ খানি বয়স্কদের 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--১১শ সংখ্যা 


পোশাক, ২** সেট ছোট ছেলেমেমনেদের 
পোশাক, ১৫০টি চাদর এবং ১২৩টি পশমের 
সোয়েটার পুনর্বার বিতরণ করেছেন । 

বিবার বন্যাজ্রাণ £ কোশি নদীর গতি- 
পরিবর্তনের জন্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সহ 
জেলার নওহাট্ট। ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ২৫টি গ্রামের 
৪৫০০ পরিবারের মধ্যে ৫০০* শাড়ি এবং ৫০০০ 
ধুতি বিতরিত হয়েছে। 

শ্রীলঙ্কা শরণীর্থা ভ্রাপ: মাভ্রাজের 
ত্যাগরাজনগর রামরুষ্ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে 
শ্রীলঙ্কা থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য মন্সাপম্‌ 
শিবির থেকে ৪৩ শাড়ি, ৪২৭ লুঙ্গি, ৪৩ জামা 
এবং ১১২৫ ব্যবন্ৃত পোশাক বিতরণ কর! হয় । 
তাছাড়। সকালে ৭৮১৮ জন ছাঁজ্ম এবং শিশুদের 
খাবার দেওয়। হয়। 

লৌরাষ্ট্রে বন্যার্তদের পুনর্বাসন £ রাজ- 
কোট রামরুষ্ণ আশ্রম জুনাগড় জেলায় অর্থনৈতিক 
সাহায্য এবং গৃহনির্মাণ কার্ধ অব্যাহত রেখেছেন । 
গত ১৯ অক্টোবর গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রী বি. 
কে. নেহেরু আনন্দপুর মীভাসা গ্রামে একটি 
নবনিগিত বহুমুখী আবাসন, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও 
একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন । 


বালগেরিয়া৷ ও সোভিয়েত রাশিয়াতে 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 

শান্তি : পৃথিবীর আশা-আকাজ্ষ।+_এই বিষয়ে 
বালগেরিয়ার লেখক-সঙ্ঘ কর্তৃক গত ২৩ থেকে 
২৫ অক্টোবর উনপঞ্চাশটি দেশের দুশ গ্রথিতযশ! 
লেখকদের নিয়ে সোফিয়াতে যে আন্তর্জাতিক 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে রামু মিশন 
ইনস্টিট্যুট অফ. কালচারের সচিব স্বামী 
লোবেশ্বরানন্দ বিশেষ আমঙ্জরিত অতিথি হিসাবে 
যোগদান করেন। বৈদদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর 
আলোচন। সেখানে প্রশংপিত হয়। পরে তিনি 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ] 


সোফিয়া দুরদর্শনে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে 
অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর সোভিয়েত রাইটার্স 
ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত সায়েন্দ আকাদেমীর 
আমন্ত্রণে স্বামী লোকেস্বরানন্দ ২৬ অক্টোবর 
মন্তোতে যান। সেখানে উক্ত সসস্থাদ্বয়ের 
আয়োজিত সভায় তিনি শ্রীরামরুষ্জ এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের পটভূমিকায় “ভারতের 
সংস্কৃতি ও এঁতিহা'__বিষয়ে ভাষণ দেন । সোফিয়া, 
মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ প্রভৃতি অঞ্চলের বন্থ 
প্রসিদ্ধ সংস্থা ও এঁতিহাসিক প্রতিষ্ঠান তিনি 
পরিদর্শন করেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
আকণ্মিক প্রয়াণে সেখানে তিনি বেশ কয়েকটি 
বক্তৃতা-স্থচী বাতিল করে ৭ নভেম্বর ভারতে 
ফিরে এসেছেন। 
উদ্বোধন- বাদ 

৬ কাতিক (২৩ অক্টোবর ) মঙ্গলবার 
মায়ের বাড়ীতে সারারান্রিব্যাপী এক গন্ভীর 
ভাবদ্যোতক পরিবেশে শ্রীপ্রশ্ঠামাপৃজা অনুষ্ঠিত 
হয়। 

১৯ এবং ২১ কাতিক (৫ ও ৭ নভেম্বর ) 
যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী হুবোধানন্দজী এবং শ্রীমৎ 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী র আবির্ভাব-তিথি উদ্যাপিত 
হয়েছে। 

সাগাছিক ধর্মীলোচন! £ পৃজাবকাশের 
পরে পুঅরায় সারদানন্দ হলে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে 
প্রতি রবিবার স্বামী নিরাময়ানন্দ গীতা অথবা 
শ্প্ীরামকৃষ্ণকথাম্বত এবং প্রতি বৃহম্পতিবার 
স্বামী অন্জজানন্গ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা 
করছেন। 


রাম মঠ ও রামরুঞ্ণ মিশন সংবাদ 


৭৮১ 


দেহত্যাগ 

স্বামী পরিশুদ্ধানন্দ £ (নরোত্তম মহা" 
রাজ) গত ২৬ নভেম্বর, বেলা! '২-৩৫ মিনিটে 
আকন্মিক হৃদ্যস্ত্ের ক্রিয়। বন্ধ হওয়ার ফলে বেলুড় 
মঠে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৮১ বৎসর । সকাল ন্টা থেকে সহ্স! 
তিনি বুকে ব্যথা অন্থভব করতে থাকেন-স্যথা- 
রীতি চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্ত 
চিকিৎসকদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বুকে এ 
ব্যথা অন্থভবের আগে পর্বন্ত তিনি মোটামুটি 
্স্থই ছিলেন। 

ঢাঁক। শ্রীরামকুষ্জ মঠে ১৯২২ খ্রীষ্টাবঝে তিনি 
্রীমৎ স্বামী সববোধানন্দজীর (খোকা মহারাজের) 
কাছে মন্্রদীক্ষা! লাভ করেন এবং ১৯২৫ গ্রীষ্টান্ধে 
উক্ত টাকা মঠেই যোগদান করেন। শ্রীমৎ স্বামী 
শিবানন্দজীর (মহাপুরুষ মহারাজের ) নিকট 
তিনি ত্রক্ষচর্য ও সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন যথাক্রমে ১৯২৯ 
এবং ১৯৩১ গ্রীষ্টাব্বে। ঢাক! ছাড়াও তিনি দিল্ী, 
কনখল), বারাণমী অদ্বৈত আশ্রম, বালিয়ারি, 
সোনার গাঁও প্রভৃতি কেন্দ্রে সেবা-কর্মে নিযুক্ত 
ছিলেন। তার সর্বশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল কীকুড়- 
গাছি যোগোগ্ঠান। ১৯৭৯ খ্রষ্টা্ষ থেকে তিনি 
বেলুড় মঠের আরোগা ভবনে অবসরজীবন যাপন 
করছিলেন। সরল অমায়িক ও অনাড়ম্বর 
জীবনের ঢ তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন 
ছিলেন । 

ভগবান শ্ররামক-পদে তার দেহনিমু্ত 
আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক-_-এই আমানের 
একাস্তিক প্রার্থনা । 


৷ লদৌকাস্তরে স্বামী মিরায়াদদ্দ 


'উদ্বোধন'-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশের ঠিক প্রাকালে এক মর্মান্তিক সংবাদ রহন করতে 
হচ্ছে। '্রীশ্রীমায়ের বাড়ী” বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ, তথা উদ্বোধন কার্যালয়ের 
কার্ধাধাক্ষ এবং পত্রিকার সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দ ( বিভূতি মহারাজ ) সহস৷ হৃদরোগাক্রাস্ত 
হয়ে গত ২৬ নভেম্বর রাত্রি ৮-৩৫ মিনিটে বোষ্ে নানাবতী হাসপাতালে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বর । 

মিশনের বোম্বে আশ্রমের হীরক জয়ন্তী উৎসবে যোগদানের জন্য মাত্র ২* নভেম্বর তিনি 
বিমানযোগে সেখানে গিয়ে পৌছেছিলেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে বিমানেই রোগাক্রমণের সুচনা 
হয়। বিমানবন্দরে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অত্যন্ত পীড়িত বোধ করেন। প্রথমে তাকে 
মিশনের চিকিৎসালয়ে নিয়ে গিয়ে যথাযোগ্য চিকিৎসাদির ব্যবস্থা কর! হয়। পরে সেখানরার 
অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শানুযায়ী ২২ নভেম্বর তাঁকে নানাবতী হাসপাতালের ইন্টেন্পিভ, 
কারভিআ্যাক্‌ কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়। হ্বদযস্তরের স্বাভাবিক ক্রিয়া ফিরিয়ে আনতে 
বাইরে থেকে “পেস্‌ মেকার" যন্ত্রও বুকে বদানো। হয়েছিল। কিন্তু অবস্থার জ্রত অবনতি রোধ কর! 
সম্ভবপর হচ্ছিল না মোটেই। বিশিষ্ট চিকিৎসকমগ্লীর আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও তাঁর জীবনরক্ষা 
সম্ভবপর হল না। মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ তার! বলেছেন-_তীব্র ধরণের ফুসফুসীয় শোথ-_ 
'আযাকিউট্‌ পালম্যন্তারি ইডীম্যা, (8089 017101819 0০৫68 )। 

ছাত্রাবস্থা' থেকেই তিনি শ্রীরামকৃষ্*-বিবেকানন্দ ভাবধারার ঘমিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ 
লাভ করেন। বেলুড় মঠ, উদ্বোধন, সারগাছি আশ্রম এবং কলিকাতাস্থ বিবেকানন্দ সোসাইটি 
প্রস্তুতির সঙ্গে তার সংযোগ কলেজজীবনেই। সারগাছি আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী 
মহারাজের পুণ্য সন্নিধি এবং তার ব্যক্তিগত সেবাদির সৌভাগ্য তিনি সেই ছাত্রাবস্থাতেই লাভ 
করেছিলেন। স্বামী অখগ্ডানন্দজীর বিখ্যাত গ্রন্থ “স্বৃতি-কথা'র পাওুলিপি প্রণয়নের কাজে 
রুতলিপিকারের ভূমিকা তাঁর জীবনের এক অবিল্মরণীয় স্ক্ৃতি। পৃজ্যপাদ অখগ্ডানন্দ মহারাজই 
তাকে মন্রদীক্ষা প্রদান করেন ১৯৩৫ শ্রীষ্টাৰে সারগাছিতে । ছাত্র হিসাবেও তিনি কৃতী ছিলেন। 
ফলিত গণিত শাস্ত্রে এম্-এস্‌সি অধ্যয়নরত অবস্থাতেই অন্তরের বৈরাগ্য তীব্রতর হওয়াতে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ অসম্পূর্ণ রেখে গৃহত্যাগী হন। ১৯৩৮ খরীষ্টাধে দেওঘর বিদ্যাপীঠে আনুষ্ঠানিক 
অর্থেই তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। অতঃপর শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে ১৯৪২ 
রষ্টাবে তিনি ব্রদচর্ধদীক্ষ। প্রাপ্ত হন এবং ১৯৪৬ খ্রষ্টাবে তারই নিকট সম্ন্যাস লাভ করেন। 

দেওঘর বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি বেলুড়ে সারদাপীঠস্থ বিদ্যামন্দিরে বিভিন্ন দায়িত্বে 
কর্মনিরত থেকেছেন । মনসাদ্ীপ, চেরাপুষ্চি, আমানসোল, কাকুড়গাছি ফোগোস্যান, বোদে প্রভৃতি 
মিশন বা মঠ কেন্দ্রগুলিতেও নান! সময়ে তিনি ভারপ্রাপ্ত সচিব বা অধ্যক্ষ ছিলেন। তবে তার কর্ম- 
জীবনের অধিকাংশ ব্যাপৃত ছিল শ্ট্শ্রীমায়ের বাড়ী' তথা উদ্বোধন কার্ধালয়ে। তিনি উদ্বোধন” 
পত্রিকার সম্পাদদকরূপে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ এবং "মায়ের বাড়ীর অধ্যক্ষরূপে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ 
পর্যন্ত ছিলেন। পরে ১৯৮১ শ্ষ্টান্ধে জুলাইতে তিনি পুনরায় প্ীশ্রীমা্নের বাড়ীতে আসেন 





যানন্দ 


রাম 


জ্রীমৎ স্বামী নি 


অগরহারণ, ১৩৯১] বিবিধ সংবাদ 


বাগবাদার রামু মঠের অধ্যক্ষ এবং বর্তমান নিয়মাুক্রমে উদ্বোধন পত্ত্রিকারও সম্পাদকক্ধপে । 
জীবনের শেবক্ষণ পর্বস্ত তিনি উল্লিখিত দায়িত্বভার বহন করেছেন। 

স্বামী নিরাময়ানন্দের সাহিত্যগ্রতিভা স্থবিদিত। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও কবিস্ব ছিল তার 
্ভাবধর্ম। | “বৈভব' ছন্নামে প্রকাশিত কবিতাগুলি উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকার স্থৃতিতে চির 
অর খাঁকবে। " বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তার লেখার সংখ্যা প্রচুর। দরশন-সাহিত্য- 
৬ রিনি ৩8৬5 তাঁকে সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় 
করেছিল. তার ছাত্্রবাৎসল্য ও অমায়িক বন্ধুগ্রীতি ছিল দৃষ্টান্তস্থানীয়। 

যুগাচার্ধ স্বামীর্জীর আবির্ভাব-শতান্ধী উপলক্ষে উদ্বোধন কার্ধালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত 
“্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা” স্ুবৃহৎ্ দশখণ্ড গ্রন্থের সম্পাদনার মুখ্য দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল স্বামী 
নিরাময়ানন্দের উপরেই ৷ ছুইখণ্ডে গ্রকাশ্ঠমান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” গ্রন্থেরও ভার তার হাতে 
অপিত ছিল। রামরু্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বহু পুস্তকই তার সম্পাদনায় প্রকাশিত। তার 
স্বরচিত বেশ কয়েকখানি পুস্তক বন্থুল প্রচারিত । 'শ্রীশ্রীম। সারদা”, “ছোটদের বিবেকানন্দ, ন্থামী 
অখগ্ডানন্দের স্বৃতি সঞ্চয়” প্রভৃতি পুস্তকপগতলি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ তিনি একাধারে স্থলেখক, 
স্থকবি এবং স্থবক্তা রূপে খ্যাত ছিলেন। দুর্গম তীর্ঘপর্যটন এবং হিমালয়ের প্রতি আকধণ তার 
নিরাসঞ্ত পরিব্রাজক জীবনেরই সাক্ষ্য দেয়। 

স্বামী নিরাময়ানন্দের তিরোধানে রামরুষ্-বিবেকানন্দ সাহিত্যক্ষেত্রের একজন বিদ্ধ 
ব্যক্তিকে, সঙ্ঘের একজন প্রবীণ অথচ সকলেরই সহমর্মী বন্ধুকে, অগণিত অনুরাগী জনের অতি 
দ্ধাম্পদ ও প্রিয় স্হ্বদকে আমর! হারালাম। তাঁর অনাড়ম্বর সরল বৈরাগ্য প্রবণ জীবন ছোট- 
বড় সকলকেই অনায়াসে মুগ্ধ করত। ধারা ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছেন তার। তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা 
করতেন- একজন পরম হিতাকাজ্ষী আত্মীয় বলে ভালবাসতেন । 

শ্ররামকষ্ণ-পাদ্পদ্মে তার দেহ-বিমুক্ত আত্ম। নিত্যকালের জন্য দিব্য আনন্দে মগ্ন থাকবে, 
এটাই আমাদের আস্তরিক বিশ্বাস। ও শান্তি: শান্তি; শাস্তি; । 


৭৮৩ 


বীরিধ সংবাদ 
নিবেদিতা শিল্প-পুরস্কার দান করেছেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
গত ৫ অগস্ট ১৯৮৪ হাওড়। রামরুষ্জ স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ এবং পুরস্কার বিতন্পণ করেন 


বিবেকানন্দ আশ্রমে এক মনোজ অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত 
শি্তাতিরি, কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রাক্তন 
বাগী পক ডঃ কল্যাণকুমার গর্গো- 
পাধ্যায়কে, নিবেদিত। শিল্প-পুরস্কার প্রদত্ত হয়। 
এই সঙ্গে বসে-জাকো প্রতিযোগিতারও পুরস্কার 
দেওয়া হুয়। : এই পুরস্কারের প্রবর্তন করা হয় 
অধ্যাগক' শঙ্বরীপ্রসা্দ বন্থ লিখিত “আমাদের 
নিবেদিতা” গ্রন্থের স্বন্থ থেকে যা তিনি আশ্রমকে 


আশ্রমনচিব শ্রীমগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


উৎসব 


রায়গঞ্জ ( পশ্চিম দিনাজপুর ) শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমে গত ১১ ও ১২ অগস্ট ছুইদিনব্যাপী 
শ্রীরামরুষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসতা 


ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন কাটিহার, 


মালদহ ও সারগাছি আশ্রমের সন্্যাসিগণ। 


৭৮৪: 

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 

রঘুনাথগঞ্জ (মুগিদাবাদ ) বিবেকানন্দ পাঠ- 
চক্রের উদ্যোগে স্থানীয় ৫টি স্বলের নবম ও দশম 
শ্রেণীর ছাত্র-ছাক্রীদের মধ্যে এক প্রবন্ধ 
প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হুয়। বিষয় ছিল 
-_-বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুবসমাজ" । গত 
১৫ অগস্ট ১৯৮৪ রদুনাথগঞ্জ উচ্চ বিষ্যালয়ে 
আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সকল প্রতিযোগীদের 
পুরস্বত করা হয়। 

ভগিনী নিবেদিতার জন্মজয়ন্তী 

গত ২৮.১০.১৯৮৪ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে 
ভগিনী নিবেদিতার ১১৮তম জন্মজয়ন্তী পালিত 
হয়। এই উপলক্ষে প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণার সভা- 
নেতৃত্বে নিবেদিতা ও তাঁর তারতসেবা” পর্যায়ে 
একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী 
দীপ্তি ঘোষ, অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এবং 
অধ্যাপিক। শ্রীমতী রাইকমল দাশগুপ্ত বিভিন্ন 
দবইিকোণ থেকে বিষয়টির উপর আলোচনা 
করেন। ম্বামী নিরাময়ানন্দজী রচিত নিবেদিতা” 
কবিতাটি আবৃত্তি করেন শ্রীমতী শ্ভা বন্থু। 

বজিরহাট শ্রীরামকষ্-বিবেকানন্দ 
সেবাসঙ্যঘের মহিলা শাখ! শ্রীরামকষ্ণ-সারদা 
সঙ্ঘ কর্তৃক গত ২৮ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার 
১১৮তম জন্মজয়ন্তী উদ্যাপিত হয়। ভগিনী 
নিবেদিতার জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচন! করেন 
প্রব্রাজিকা বিশ্তুদ্ধপ্রাণ। ৷ 

পাঠচক্র ও ধর্মালোচন। 

গত ২৪ ও ২৫ অক্টোবর ১৯৮৪ স্তা্ডেলের 
বিল আঞ্চলিক বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে 
আয়োজিত ধর্মনভায় স্বামী মেধসানন্ন 'শ্রীরা মষ- 
বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন ও আজকের সমাজ” 
দরিজ্রনারায়ণ সেব৷ প্রসঙ্গে স্বামীজী” ধর্ম ও 
রাজনীতি” ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর মনোজ 
আলোচনা করেন । 

গত অক্টোবর মাসের ১১১ ১২ ও ১৩ তারিখে 


স্বামী দিব্যাননের উপস্থিতিতে যথাক্রমে গোবিন্দ- 
কাটা, যোগেশগঞ্জ ও কনকনগর উচ্চ বিষ্ালয়ে 


৮৮509 


[ ৮৬তম ধব--১১শ সংখ্যা 


পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে- 
ছিলেন স্থানীয় শিক্ষক ও ছাত্রর!। 
পরলোকে | 
্রপ্রীমায়ের কপাধন্য প্ীশচীজ্ঞচজ মভভুম্ার 
গত ১১ সেপ্টেম্বর ৮৮ বৎসর বয়সে জামসোপুরে 
দেহত্যাগ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদ স্বামী 
ব্রদ্ানন্দ, ত্বামী শিবানন্দ এবং "স্বামী প্রেমাননোর 
পৃতমঙ্গ ও আশীর্বাদলাভ তাঁর জীবনের অসাধারণ 
গৌরব । রামরুষ্খ মঠ ও রামক্চ মিশন 
পরিচালিত সরিষা বালিকা বিদ্যালয়ের গ্রধান- 
শিক্ষকতা ছাড়াও আসাম ও বাংলাদেশে বিষ্যালয় 
স্থাপন, বিশ্বভারতী পত্রিকার সহ-সম্পাদনা প্রভৃতি 
নানাবিধ কর্মে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। 
রশ্রঠাকুরের গৃহী সন্তান ভাই ভূপতির 
ন্্রশিন্ত জ্ীনবকুমার সাহা! গত ৩ অক্টোবর 
শারদীয়া মহানবমীর দিন সকাল ৭-৪৫ মিনিটে 
কলিকাতার বাগবাজারে নিজ বাড়িতে শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। লে তার বয়স 
হয়েছিল ৯১ বৎসর । শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও 
আশীর্বাদলাভে তাঁর জীবন ধন্য হয়েছিল। 
্রশ্রঠাকুরের অধিকাংশ পাধদদের ঘনিষ্ঠ স্পর্শে 
আসার অসাধারণ মৌভাগ্যও তিনি লাভ করে- 
ছিলেন । কাশধামে শ্রম স্বামী অদ্ভুতানন্দের 
প্রতাক্ষ সেবা এবং শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দের 
সাহচর্ষে বৃন্দাবন প্রতৃতি তীর্থাদি পর্যটন নবকুমার 
বাবুর জীবনে বিশেষ উল্লেখ্য অধ্যায় । কিছুকাল 
তিনি সারগাছিতে শ্রীমৎ স্বামী অখগ্ডানন্দের ঘনিষ্ঠ 
সঙ্ষে বাস করার সযোগও পেয়েছিল্নে। কথা- 
মৃতকার শ্রীম_মাস্টার মহাশয়ের নিকটেও তিনি 
নিয়মিত যাতায়াত করতেন । 


শ্রীৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপা- 
প্রাপ্তা আজীবন ধর্মনিষ্ঠ ও সেবাপরায়ণা জ্ীমতী 
কুস্তলান্ুচ্জরী বন্ধ রায় গত ১২ অক্টোবর ৯০ 
বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। 
তীর স্বামী প্রয়াত শ্রীজগৎ্মাথ বন রায়ও ছিলেন 
পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের চরণাশ্রিত। 


প্রয়াত তিন ভক্তের দেহনিযুরক্ত আত্ম 
শ্রীরামকষ্ণ-পদে অনন্ত শাস্তি লাভ করুক-_এই 
আমাদের একান্ত প্রার্থন। | 


টা ঠা ী | নীরা 


খর ॥ উঠি সই? /2 ৮ গজ ৯২ টিপ] 








1 1৯ ছু ২ সি 
৯ ভে 
৮৬তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা পৌষ, ১৩৯১ 
শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র 
১১ই শ্রাবণ 
১নং মুখাজাঁ লেন, 
বাগবাজার 


কল্যাণীয়ান্মু 

মা তোমার পত্র পাইয়া সুধী হইলাম । পথ হারাবে কেন? পথ পাবার 
জন্চেই ত এখানে আসা। যখন মনে অশান্তি আজে ৬ঠাকুরকে খুব ডাকিবে। 
ভুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। নু 








থা প্রসঙ্গে 


“ভোমাদের একজন মা আছেন, 


মনে পড়িতেছে সেই চিরস্তন কাহিনীটিকে, 
যাহাতে আমাদের জালাময় জীবনের ছবিটি বড় 
উজ্জল হইয়! ফুটিয়া রহিয়াছে, যস্ত্রণা হইতে 
নিষ্কাতির পথ-রেখাটিও সুস্পষ্ট অঙ্গিত আছে। 
প্রজাবৎসল আদর্শ বৃূপতি নুরথ। কিন্তু ভাগ্য- 
বিড়ম্বনায় ত্বাহাকেও নিজ রাজ্য ও আপন পরিজন 
হারাইতে হুইয়াছিল। দুষিত সংসার-পরিবেশে 
বাচিয়া থাকা অসম্ভব বুঝিয়া তিনি মুগয়ার ছলে 
একাকী অশ্বারোহণে গভীর অরণ্যে চলিয়া 
গিয়াছিলেন। সমৃদ্ধ স্থরম্য নগর অপেক্ষা 
স্বাপদাকীর্ণ গভীর অরণ্যই তাহার প্রাণধারণের 
উপযোগী বোধ হুইয়াছিল। | 

না, বনেও তিনি পূর্ণ শাস্তি পাইতেছিলেন না 
-_ সেখানেও ভীহাকে চিন্তা-জ্বালায় দগ্ধ হইতে 
হইয়াছিল। সংসারের মমতা তাহার মনকে পশ্চাতে 
টানিতেছিল-_ম্বজন-বান্ধব অমাত্য-ভৃত্য প্রভৃতির 
সঙ্গলামঙ্গল ভাবনা তাহাকে উদ্িগ্ন করিয়া তুলিয়া- 
ছিল। “সোহচিন্তয়ৎ ত্দ| তত্র মমত্বাকষ্ঈমানসঃ ৷ 
অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই ছিতীয় এক আগন্তককে 
এঁ বনস্থলীতে দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত 
হইলেও তাহাকে সাম্বনাদাতারূপে পান নাই; 
_ পাইয়াছিলেন একজন সমব্যথীরূপে । 

আগন্তক ব্যক্তির পরিঠয়-_একজন ধনাঢ্য 
বৈশষ্ঠ, নাম সমাধি । কিন্ত তিনিও বিষাদ-কাতর 
ও মলিন ছিলেন। উদাস মন লইন্লা ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করিতে করিতে সমাধিও সেই অরণ্য- 
পরিবেশেই ঘেন কথ্িৎ জুড়াইতে পারিয়াছিলেন। 


রাজ! স্থুরথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আপনি 
কে, কেনই-বা এই গহন বনষধ্যে ঘুরিয়। 
বেড়াইতেছেন, আপনাকে এমন 'শোকাকৃল ও 
ু্ঝনা দেখাইতেছে কী কারণে 1”: 'মশোঁক ইব 
কন্মাত্বং দুর্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥ | 

বিত্তবান বৈশ্েরও হ্বদয় তখন সংসারের 
আঘাতে অপমানে ক্ষতবিক্ষত। আপন স্ত্ী-পুত্র 
এবং আত্মীয়গণ ধনলোভে, নানা অসাধু উপায়ে 
তাঁহাকে গৃহহার। হইতে বাধ্য করিয়াছে । কিন্ত 
হায়, বনবাসী হইয়া ও স্ত্ী-পুত্র-্বজনদের শুভাশুত 
সংবাদ কিছু ন! জানিয়া সমাধি উত্কগায় কীদিয়া 
ফিরিতেছিলেন। আক্ষেপ করিতেছিলেন-_-মনকে 
কেন কঠিন করিতে পারিতেছিলেন না । “করোমি 
কিং যঙ্ন মনস্তেষু অগ্রীতিষু নিষ্টুরম্‌।' 

অকন্মাৎ সৌভাগাক্রমে রাজা সুরথ ও বৈশ্য 
সমাধি অরণ্য মধ্যে অবস্থিত শ্রীমৎ্ মেধা খাষির 
আশ্রমে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। 
সংসারক্লিষ্ট রাজা ও বৈশ্য উভয়েই যুনিবরকে 
প্রণাম-সম্ভাষণার্দি করিয়া আপন আপন মনো- 
ব্যথা নিবেদন করেন। কাতর কণ্ঠে অকপটে 
ইহাও জানাইয়াছিলেন-_“বিষয়াসক্তির 'দৌষ 
ভালভাবে জানিয়। শুনিয়া আমাদের চিত্ত 
মমতায় জড়াইয়! রহিয়াছে।” '“দৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে 
মমত্বাকষ্টমানসৌ?-_মেধা মুনির নিকট উপদেশ- 
প্রার্থী হইয়াছিলেন তাহার! । ৮ 

মেধা খধি আর্ত নৃপতি ও বৈশ্টকে নানাভাবে 
সাস্বন! প্রদান করিয়। যাহা যাহা বলিয়া ছিলেন 
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তাহার নিষর্ষ হইতেছে: জীব মায়াধীন। 
সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবেই জীব 
মোহ্‌-গর্তে এবং মমতাবর্তে বার বার নিক্ষিপ্ত 
“হইয়। থাকে । জ্ঞানীদের মনকেও দেবী মহামায়। 
বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করেন। 
তাহার হুষ্টি লইয়। তিনি এইভাবেই ক্রীড়। করিয়। 
চলিয়াছেন। তথাপি ইহাও সত্য যে, “যা 
গ্রনন্ন। বরদ! নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে। তিনি গ্রদন্ন। 
হইলে জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদানের 
উদ্দেশ্যে স্বয়ংই বরদ। হইয়। থাকেন। তিনি 
যেমন সংসার-ক্রীড়াময়ী, আবার ঠিক তেমনই 
মোক্ষ-্রদায়িনী ব্রদ্ষবিষ্ঠারূপিণী সনাতনী-_ 
। ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী | | 

অতঃপর মেধা খধষি উভয়কেই সেই দেবী 
মহামায়ার 'যৎ-স্বভাবা” 'যতন্বরূপা”, “যৎ-উদ্তবা! 
ইত্যাদি তত্ব সবিস্তার শ্রবণ করাইয়াছিলেন এবং 
উপদেশ দিয়াছিলেন সেই পরমেশ্বরীরই শরণাগত 
হইতে। সংসারে শান্তিলাভের পথ ইহাই-_ 
সংসারের পারে পরম! শান্তি ব| মোক্ষের উপায়ও 
এই-ই। “তায়ুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্‌ ॥/ 
আরাধিত সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবদা ॥ 

শ্রদ্ধান্বিত রাজ! সুরথ ও বৈশ্য সমাধি মেধা 
মুনির উপদেশ শিরোধার্য করিয়া! বৈরাগ্য অবলম্বন 
সহ দেবী মহামায়ার আরাধনায় ব্রতী হইয়া- 
ছিলেন। জগদস্বাও তাহাদের ভক্তিতে তুষ্টা হইয়া 
উত্তয়কেই যথাষোগ্য বরপ্রপান করিয়াছিলেন। 
রাজ। স্থরথ শক্রবিনাশপূর্বক বতরাজ্য পুনরুদ্ধারের 
শক্তি গ্রীর্থন৷ করিনা তাহাই পাইয়াছিলেন। 
কিন্তু সংসার-বিরক্ত বৈশ্য সংসারকে পুনরায় 
ফিরিয়া পাইতে জভিলাধী ছিলেন না-তিনি 
উন, হইতে অব্যাহতি বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। 
মথায়ায়াও তাহার অভিলধিত বরদানে কার্পণ্য 
দেখান নাই। সন্সেছে বলিয়াছিলেন-_-মুক্তিগ্রদ 
বন্ষজানই.তোমার লাভ হইবে ।, “সংসিদ্বধৈে তৰ 
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জ্ঞানং ভবিষ্যতি |, 


স্বরথ ও সমাধি ছুইটি প্রতীক চরিত্র_যন্ত্রণ।- 
কাতর উদ্ভ্রান্ত আমার্দেরই জীবনের বূপক। 
শশ্রচণ্ডীতে বণিত এই কাহিনীটি তাই পুরাতন 
কিন্তু চিরায়ত। যুগপৎ সংসার-বন্ধন ও সংসার 
হইতে মুক্তির পথ ইহ।তে রঞ্জিত রহিয়াছে চির- 
কালের মানুষের জন্ত । কিন্তু মেধ। খষি-উপদিষ্ 
দেবী মহামায়ার স্বরূপ ও তত্ব উপলব্ধি কর! এই 
জটিন সংসারের মাঝে অতি কঠিন পপ্রয়াস_- 
তাহার প্রপন্নতা-বিধান ততোধিক ছুস্তর সাধন।. 
যুগ যুগ ধরিয়। মানুষের তাই একটি নিদারুণ 
হাহাকার-_আগ্যাশক্তি মহামায়াকে দুরধিগম্া। 
দোর্দণ্ড তেজোময়ী বূপে নহে, একান্তভাবে 
নিজের করিয়! নিকটে পাইবার আকাঙ্ষায়।' 
জগজ্জননীকে সে আপন গর্ভধারিণী জননীর বেশেই 
পাইতে ব্যাকুল। আর্ত মানবের আকুল তৃষা 
অবশেষে মিটিয়াছে--এই ধরণীর মাটিতেই 
আদ্যাশক্ির স্থল আবির্তাবকে সে চর্মচক্ষেই 
দেখিয়াছে--তীহাকে “মা ডাকিয়া তাপিত 
প্রাণকে ঈতল করিতে স্থযোগ পাইয়াছে। 

পুরাণের স্থরখ ও সমাধিকে সংসার ছাড়িয়। 
দূরে-_অতি দূরে নিবিড় অরণ্যে চলিয়া যাইতে 
হইয়াছিল, আত্ম-সমীক্ষার হৃযোগ খু'জিতে। 
ইদানীন্তনের স্থরথ-সমাধিরা কিন্তু গৃহকেই অরণ্য 
করিয়া তুলিয়। রুদ্ধস্বাসে দিনপাত করিয়। থাকেন, 
-_অশেষ যন্ত্রণায় জর্জর হন। পৌরাণিক সেই 
অরণ্যের মধ্যে দৃষ্টিগোচর ছিল '“মুনি-শিশ্ত- 
উপশোভিতম্য একটি আনন্দ-নীড়--মেধ! খাধির 
আশ্রম। খধির সান্নিধ্যও তাই অনায়াসলভ্য ছিল 
স্বজনত্যাগী সথরথ-সমাধির পক্ষে । কিন্ত এখন? 
আকাশ-বাতাস ভরিয়। উঠিতেছে-_ন্ুরথ- 
সমাধিদের করুণ হাহাধ্বনিতে : 'জুড়াইতে চাই 
কোথায় জুড়াই 1/ কোথা হতে আমি, কোথা 
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ভেসে যাই।, পুরাকালে যাহাই ঘটিয়! থাকুক, 
অধুনাতনের ঘটনাবলী তাই অনেক কারণেই 
স্বতন্্র। জগন্মাতাঁকে রক্ত-মাংসের শরীর ধরিয়। 
নিখুঁত ঘরের 'মা”টি সাজিয়া আমাদের মাটির 
ঘবে আসিতেই হুইয়াছিল-_পথহার। সন্তানদের 
নিজেরই পানে টানিয়া লইতে ! সন্তানের রুচি 
ও যোগাতা ভেদে ভোগৈর্য দিয়াছেন, 
দিতেছেনও,--আবার মুক্ভিপ্রদ ব্রন্ধজ্ঞানও গ্রদ্দান 
কক্গিয়াছেন, করিয়া! থাকেনও । যেমন, অতীতে 
সুত্বথকে প্রবৃত্তির পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
সমাধিকে রর দিয়াছিলেন সংসার-নিবৃত্তিজনক 
বৈযাগ্য ও জান । 


'জীত্রীমা সারদা-_আবিভূতা “বিদ্যা পরমা, । 
সুক্কেক্থেতুভৃত। সনাতনী' সারদা __আবার 
সিমিই 'সংসার-বন্ধনহেতুঃ_ পরমধিগণ তীহাকেই 
জানিয়াছেম 'সর্বেশ্বরেশ্বরী” রূপে । 

জনৈক সন্তান পথ হারাইয়, হতাশ হইয়। 
জী সকাশে অভিমানে খেদে গ্লানিতে ও 
অন্থুতাপ-জালায় কত কি জানাইয়াছে! অভয়! 
জননী কিন্তু পুরাঁকালের ভাষায় একটিবারও 
বলেম নাই-_পথ ফিরিয়া পাইতে ছুশ্চর তপন্ঠার 
প্রয়োজন, কঠিন ব্রত উদ্ষাঁপনার্থ নিঃসঙ্কতা। সাধন 
আবশ্যক । বরং তিনি অপূর্ব স্েহ-তীক্ষ উত্তর 
দিয়্াছিলেন, “পথ হারাবে কেন? পথ পাবার 
জন্তই তো এখানে আসা |. যখন মনে অশান্তি 
আতদ ঠাকুরকে খুব ভাকিবে। তুমি আমার 
আদীর্বাদ জানিবে। সহজ মরল অব্যর্থ পথ- 


বিরর্গ ! . অবিশ্বাসের কৃষণান্ধকার ' কাটাইয়] ' 


পর্্িককে প্রবল আত্মবিশ্বাসের আলোকিত রাজ- 
পদ্চে্কুলিয়। দিতে কুনিপুণ। এই ম।। 
সর্বাহড় মা। সম্ভানের ব্যথ।-বেদনার অন্- 
ভুঁতিতেই 'স্তিনি' অনুক্ষণ জাগ্রতা । স্খলিত-পথ 
অখ্যাত এক আশ্রিত জন হৃদয় উদ্বাড় করিয়। 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--+১২শ লংখ্যা 


অন্তরের সকল গরল মাতৃপদে ঢালিয়া দিয়াছেন 
সুদীর্ঘ পত্জ-মাধ্যমে। সেই উত্তপ্ত গরলৈে পঞ্জের 
পৃষ্ঠাগুলিও যেন স্পর্শের যোগা ছিল না। মাকে 
যিনি পত্র পড়িয়। স্রনাইতেছিলেন, তিনি সেই ছয় 
পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রটি হাতে লইয়। উনার মান্্র ছুই এক 
ছত্র পড়িয়াই আতঙ্কে ও লজ্জায় পুনরায় উহাকে 
খামে ভবিয়। সরাইয়া বাখেন-মায়ের দৃষ্টির 
আড়ালে ! 'সর্বতোহক্ষি' যিনি তাহার দৃষ্টি 
কোন্‌ দিকে নাই? তাই অদৃশ্য অগোচর সেই 
পত্রাটিরও প্রতি ছত্র অতি স্বাভাবিক অনায়াম- 
গোচর ছিল তাহার কাছে। তথাপি জানিতে 
চাহিয়াছিলেন_-“গখানা পড়লে না কেন? 
হতচকিত মেবক সভয়ে উত্তর দিয়াছিল যে উহ 
পড়িবার সাধ্য তাহার নাই। চিরকল্যাণময়ী 
জননীর মুখে তৎক্ষণাৎ উচ্চারিত হইয়াছিল-- 
'বুঝেছি,_ পড়তে হবে না। তাঁকে এরকম চিঠি 
লিখতে বারণ করে দাও ।..'আর- লিখে দাও-- 
আগে ছিলে রাহ্গ্রস্ত চাদ, এখন ঠাকুরের আশ্রয়ে 
এসে হয়েছ__পূণিমার ষোঁলকলায় পূর্ণ! ভাবন৷ 
কিসের? ঠাকুরই সব ঠিক করে দেবেন ।' 
সসারের সকল মানুষই যাক্জী। কিন্তু 
আলোকের যাত্রী আর কয়জন? মৃত্যুর দ্বারা 
পশ্চাদ্ধীবিত মানুষ যে-পথে চলিয়াছে, সাধারণ 
চক্ষে তাহার সম্মুখে শুধু আছে নিয়তির অন্ধকার । 
পথের ক্ষীণ আলোটুকুও যাহার নিতিয়া 
গিয়াছে, সম্মুখের সেই অন্ধকার যে তাহার পক্ষে 
আরও গাঢ়, অনেক বেশি ছুর্ভেদ্য হইয়া দাড়াইবে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? এমনই এক রাঙ্্রি- 
অন্ধকারের যাত্রি-ম্পতি--তাহাদের একাজ 
সন্তানের বিয়োগ-শোকে দিশাহারা হইয়| মাতৃ" 
পদে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। ম্ৃত্যুতাড়িত 
উহ্থারা ছুটিয়। আদিয়াছিল একেবারে  শাশানভুমি 
হইতে । সস্তানহারা মহিলাটি শোকে জগ্মার্দিনী ! 
উদ্বোধনের বাড়িতে ভীভ্রীমায়ের চরধঞ্রাযূতক 


পৌষ) ১৩৯১] 


আসিয়া বিলুন্ঠিত হইয়াছে বটে_কিন্ত ইতংপূর্বে 
মে ক্দাপি মাকে ছুই চোখে দেখে নাই, মাতৃ- 
মহিমার পরিচয়ও কিছু পায় নাই। শ্মশানের 
অবিষ্তস্ত মলিন বেশ সহ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়। 
পবিজ্রতাশ্বরূপিণীর চরণম্পর্শে লৌকিক বাধা এবং 
পরিসেবিকাগণের ঘোর আপত্তি কিন্ত এ শোক- 
পাগলিনীকে নিরস্ত করিতে পারে নাই,_কারণ 
সাক্ষাৎক্লেশহারিণী মহামায়ার আকর্ষণ ছুণিবার ! 
ভীতীমা সারদার উক্তি : “এমন ছুঃখের সময় আমার 
কাছে আনবে না তো কোথায় যাবে? শোক- 
বিুঢ়া সেই নারী, মায়ের চরণে পড়িয়া মা 
একটি খ্জিনতিই বারে বারে জানাইয়াছে- সংসারে 
ষে কিলইয়া এখন থাকিবে, কেমন করিয়া বাঁচিবে, 
জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিবে কিরপে? 
শ্রীপ্ীম। তাহার অপাধিব স্মেহে করুণায় এ প্রপন্ন। 
কন্তার বক্ষের জালাকে চিরদিনের জন্যই জুড়াইয়। 
দিশ্বাছিলেন__কিস্ত কোন তত্বোপদেশ প্রদান 
করিয়া নছে, অথবা গুঢ় কোন ক্রিয়া-কৌশল 
সাহায্যেও নহে। শান্তিদাহিনী মা তীহার 
মেয়েকে শাস্তি দিয়াছিলেন, একান্ত স্বকীয় 
রীতিতে-_নিজ অমৃত-সঞ্চারিণী কারুণ্য শক্তিতে । 
নিকটবর্তী সেবককে ডাকাইয়া তাহার নিকট 
হইতে নিজের একখানি ছৰি চাহিয়া লইয়া, 
মেয়েটির হাতে দিয়া! আবেগজড়িত কণ্ঠে বলিয়। 
দিয়াছিলেন স্বা্ত : “রোজ সকাল-সন্ধ্যায় তুমি এই 
ছঞ্জিকে প্রণাঞ্ধ করবে। দেখবে ধীরে ধীরে 


ভমক্কর আঘাত £ 


বিজ্ঞানের পব্যবহার এবং স্রাহষের সীমাহীন 
লোভ সমাজকে কোথায় লইয়া যাইতে পারে, 
তাহার এক তয়ম্বর মজির রাখিয়া! গেল ভূপাল। 
মধাগ্রফেশের রাজধানী ভুপালে সম্প্রতি যে মহা- 
প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়াছ্ছে সানবেতিছাসে উহার তুলনা 
নাই। শুধু শ্রধী হইতে পারে হিরোসিমার 


কথাপ্রসঙ্গে 


৭৮৪8 


তোমার মন শান্ত হয়ে আসবে । 


ছুংখ-জালা-হুতাশায় ভরা ইহ সংলার চিরকাল 
একইরূপ। ইহা লইয়া! ভাবিয়। ভাবিয়! কালা- 
তিবাহন নিরর্থক। বরং এ-সকল অশান্তি ও 
নিরাশার মাঝে জীবনের সর্বোচ্চ এই্বর্ব আহরণের 
স্থষোগণ্ড ষে প্রভূত রহিয়াছে-_এই সত্যটিকে 
উপলব্ধি করিতে ও জীবনে প্রয়োগ কন্িতে 
মনোযোগী হওয়াই শ্রেয় । জীবনের পথ বড়ই 
বন্ধুর, অত্স্ত ক্ষুরধার, গভীর তমসাকীর্ণ। তাই 
এখানে পথ ভূলিবার, লক্ষ্য হীরাইবার আশঙ্কা 
পদে পদে । তথাপি ইহাও ততোধিক সত্য ষে. 
প্রতি পদেই প্রচ্ছনন রহিয়াছে মাতৃপদের চিহ্। দি 
শক্তি থাকিলে, সন্ধান মিলিয়! থাকে ঠিকই । সকল 
পথেই মী, পথ জুড়িয়াই মা--পথের অবসানেও 
ম।। অতএব পথ হারাইৰ কেন? আমাদের 
ম। আছেন)_-এবং তিনি আছেন বলিষাই 
তরসা রাখি, পথ আমরা পাইবই। প্রার্চীন 
স্থরথ-সমাধিকে অনেক অশ্রুজল ফেলিতে হইয়াছে, 
বনে বনে ঘুরিতে হইয়াছে, কঠোর আরাধনা 
করিতে হইয়াছে । আমানের জন্য কিন্ত ম৷ এবার 
স্বেচ্ছায় ধরা দিয়, নিজে আমিয়া কাছে 
দাড়াইয়াছেন ! বলিতেছেন_-কখনো কি 
অনুভব করনি যে আমি আছি তোমাদের সাথে 
সাথে? আর কেউ ন। থাকে থাক্‌, তোমাদের 
একজন ম! আছেন: 


একটি চরম শিক্ষা 


সেই এঁতিহািক মানবনিধন-ঘটন| ৷ একটি কার- 
খানার বিষ-বাম্পের প্রতিক্রিয়ায় রাত্রিতে ঘুমন্ত 


মহানগরীর ছুইসহজ্রেরও বেশি মানুষ চিরনিজ্তায় 


বিলীন হইয়। গিয়াছে বিশ সহমশ্রেরও অধিক 
নারী-শিশু-পুরুষ আচ্ছন্ন অবস্থায় হাসপাতালে 


শুইনা মরণের সহিত যুঝিয়াছেন অনেফদিন।. 


৭৯০ উদ্বোধন [ ৮৬তম বর্ষ--১২শ সংখা! 


রাজপথে এবং নগরীর অলিতে গলিতে অঞ্জন 
প্তপক্ষীর মৃতদেহ এবং অনংখ্য শব ছড়াইয়। 
পড়িয়াছিল বেশ কয়েকদিন ধরিয়।। দৃষ্টিহীন, 
বধির, চেতনাহ্থীন অর্ধন্ৃত নর-নারীর সংখ্য। শেষ 
অরধি কোন্‌ অঙ্কে গিয়া পৌছিবে__বা উহাদের 
গতি কী হইবে, তাহা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। 

ঈবজ্ঞানিক যুগের চরম উৎকর্ষের মধ্যাহুকালে, 
অনহায় মান্য একটু নিধিষ বাতাসের “জন্য 
ইত; ছুটি! মরিতেছে_এই মর্মান্তিক দৃষ্ত 
পৌরাণিক যুগের প্রলয়কাণ্ডের চিত্রপগুলিকেও 
ম্লান করিয়া! দিয়াছে। বিগত ৩ ডিসেম্বর, 
মহানগরী ভূপালে সংঘটিত রাত্রির শেষ গ্রহরের 
বি্ভীষিক! ইহাই। 

যে কারখানার উদগীর্ণ বিষ-বাম্প হুইতে 
এই নরঘাতী প্রলয় ঘটিল, সেখানে পোকামাকড় 
মারিবার ওষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং উহা! 
একটি বহুজাতিক মৃলধনপুষ্ট বিশ্ববিশ্রুত সংস্থা। 
সংস্কার উধধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাহাদের কীটনাশক 
উদ্ভোগটি শেষ পর্বস্ত এইরূপ জীবনাশক মহোগ্ভোগে 
পরিণত হওয়াতে আন্তরিক অনুতাপ প্রকাশ 
করিয়াছেন, ত্রীহার! ইহাকে নিতাস্তই একটি 
দুর্ঘটনা কিংবা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার বণিয়। 
সমবেদন! প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের 
এই উক্তি দ্বার কাহারও গ্রজ্জলিত শোকাগ্সিতে 
এক বিন্দুও সাস্বনার বারি পিঞ্চিত হয় নাই।_- 
হইবার কথাও নহে। 

অনিয়ন্ত্রিত ভোগ-স্পৃহা, মাত্রাতিরিক্ত লোভ 
এবং নিদদারণ হখ-লোলুপতা বিজ্ঞানকে 


ক্রমাগত প্ররোচিত করিতেছে অপপ্রয়োগের . 


পথে। বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ বর্তমান পৃথিবীকে 
কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া 
মান্য জাতঙ্কিত। ভারতবর্ষেও কিছু ইহার 
ব্যতিক্রম ঘটিতেছে ন!। অন্ধ অন্করণবিলাসী 


ধাবনান,-ভূপাল যেন এই চরম. শিক্ষাই দিয় 
গেল! ভাবী গুরুতর বিপর্যয়ের হৃদয়বিদারক 
সন্কেত ইহ] 

ধরিত্রী জননী তাহার সন্ভনদের ভরন-এ 
পোষণের জন্ত প্রয়োজনীয় সম্ভঠর আপন বক্ষে 
স্বতই বহন করিতেছেন। কিন্তু প্রতিজনের 
লোভ ও ভোগের ইন্ধন সরবরাহ্থের মতে! অঢেল 
পুণা উহ! অবশ্তই নহে। গান্ধীজির.. একটি. 
খেদোক্তি . এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্িক মনে] 
হইতেছে। তিনি একদ| বলিয়াছিলেন-: 9৩ 
ঢ5%0) 1089 55088) 69 580180 ০৪: ০0০৪ 
0964) ০৮ 000 6%6:50098 8155১. 
বাস্তবিকই বাঁচিবার জন্ত প্রয়োজন 'ষতখানি, 
আ/মার্দের লেভ তাহাপেক্ষা অনেক বেশি । তাই 
বিজ্ঞানকে যথেচ্ছভাবে কাজে লাগানে। হইতেছে, | 
_যেন-তেন উপায়ে আরও আরও ভোগ-পণ্য. 
যাহাতে আমর। ইচ্ছানুধায়ী প্রপ্তত করিয়। লইতে 
পারি নিজেরাই। প্রর্কৃতির আম্কূল্যের জন্য । 
এতটুকুও ধৈর্য নাই আমাদের।দৃ্টি নাই 
কাহারও ক্ষয়-ক্ষতির দিকে, অপেক্ষা! নাই$ 
বিধাতার আশীর্বাদ-প্রত্যাশার | 

বীচিবার জন্য কৃষির প্রয়োজন অপরিহার্ধ। 
কিন্তু সাড়ম্বর ভোগ-বিলাসই যর্দি হয় বাচিবার 4 
উদ্দেশ্য, তবে সম্ৃদ্ধি-নঞ্চয়েরও সীম]. রুক্ষ! কর। 
অসম্ভব হইবেই। জাতে বা. অজ্জাতে তখন 
মানুষকে বহুবিধ বাঞ্চিত ও অবাঞ্ছিত কর্মোভমে 
লিপ্ত হইতে হয়, যাহার অবধারিত ফক্রুতি 
হইতেছে অশান্তি,-এমন কি আত্মহনন। অধিক 
বাখ্যা বাহুল্য এবিষয়ে। জমিতে অতিরিক্ত 
ফসল ফলাইবার উচ্চাশায়, কৃষি-সমৃদ্ধির অপরিসীম: 
কামনায়, সবুজ বিপ্লবের উদ্াম উন্মস্ততায় এবং 
ভোগের. মান্রাহীন লোভে যাহা যাহা .ঘটাদে। 
হইতেছে, নেই বাল্তব চিত্রগুলি: উদ্বেগজনক 
নয় কি? ফসলের পরিষাশ-প্রাচর্ধে, : সবুজের 


পৌধ,.১৩৯১ ] :. 


লমারোহে, অর্থনীতির পরিষ্ফীতিতে স্ষধাতুর 
মান্য তৃপ্ত হইতেছে, কিন্তু অন্য দিকে জমি ও 
ফসলের পারম্পরিক প্রকৃতিগত সম্বদ্ধ-ুত্রটি ছিন্ন 
হইয়। গিয়াছে-অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহ্নার। নিজ 
ক্বতাব হারাইয়| ফেলিয়াছে। ফলে জমি ও 
ফললের সহিত মানুষেরও যে একটি আত্মিক ও 
পরমছিতকর সম্পর্ক, সৃষ্টির সেই উষাকাল- হইতেই 
চলিয়া! আসিতেছিল, ক্রমে তাহাও বিপর্যস্ত এখন | 
পরম্পরের একটি সুম্ম আত্মীয়তার কারণেই, 
আদ্াান-প্রদদানমূলক একটি সুশৃঙ্খল বিধি-ব্যবস্থা 
প্রকৃতির স্বভাবে বিশেষ লক্ষণীয় ছিল। যেমন, 
জমি হইতে ফদল তুলিয়া লওয়ার পরে, পরিত্যক্ত 
গুচ্ছ শিকড়াংশই গোময়াদি জৈব সারসহযোগে, 
বসরান্তে জমিকে পুনরায় উৎ্পাদনোপযোগী 
শক্তি প্রদান করিয়! থাকে_-জমির অপচিত 
শক্তিকে পূরণ করিয়া তোলে। সেই সঙ্গে 
নিয়মিত বর্ণ ও পর্যাপ্ত সেচের জল যুক্ত হইলে 
এ জমিতে মোনার ফসল আপনিই ফলিয়া থাকে । 
কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস,_এই প্রাকৃতিক নিয়মে 
আধুনিক মানুষ আর ভরসা রাখে না। ধৈর্যহীন 
লোভাতুর মাস্থষ বিজ্ঞানের কৌশলকে প্রযুক্ত 
করিয়া নানা বিকৃত পশ্থায় জমির ফলন বাড়াইবার 
জন্য গ্রবলভাবে উদ্ধম়ী হইয়া. উঠিয়াছে। এক- 
দিকে রাসায়নিক সার জমিকে অধিক উর্বর! 
করিতেছে, পক্ষান্তরে এঁ সার এবং আহ্যঙ্গিক 
অন্ুপান স্বরূপ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থগুলি 
মাটির সহজাত ও সহজীবন কীট-অন্তকীটের 
বংশধারাকে ধ্বংস করিয়। ফেলিতেছে। প্রকৃতির 
কী নিষ্ঠুর পরিহাস ! বিশেষজ্ঞরা সকলেই বলেন, 
এ কীট-সমাজই নাকি জমির উর্বরাশক্তির সংরক্ষক 
ও পরিপোষক। বিজ্ঞানের নিবিচার প্রয়োগ তাই 
অনেক ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক ভার-সাম্যকে বিনষ্ট 
করিয়া দিতেছে । কেবলমাত্র কৃষিতেই নহে 
অন্তান্ত দিকেও। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে 


কথাগ্রসঙ্গে 


পণ 


নিমিত কীটনাশক রাসায়নিক প্রকল্পটি যে ভয়ামক 
আমাদের জন্য একটি চরম শিক্ষাও রাখিয়া যায় 
নাই? ্ 


একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা হইতে জান। গিয়াছে 
ষে, প্রতিব্খসর এই তৃতীয় বিশ্বে মাত্র কীটনাশক 
রাসায়নিকের বিষক্রিয়াতে দশ সহত্র মান্য মৃত্যু 
বরণ করে এবং কয়েক লক্ষ মানুষ শারীরিক 
বিপর্যয়ের শিকার হইয়। থাকে । ততোধিক 
ভয়াবহ সংবাদ--বৎসরে উৎপন্ন তিন শত পাচ 
টনেরও অধিক পরিমাণ এ বিষাক্ত রাসায়নিক 
পদ্দার্থ মানুষের বাচিবার পরিবেশকে দুষিত 
করিতেছে-__বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া। যাহার 
ফলে ক্যান্সার, জন্মগত বিকৃতি, বন্ধ্যাত্ব, দৃষ্রি- 
হীন্তা। এবং আরও বন্ৃবিধ দীর্ঘস্থায়ী রোগের 
ক্রমপ্রসার ঘটিতেছে। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানে উন্নত 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে উক্ত কীটনাশক পদার্থ 
এখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। 

ভূপালের মর্মান্তিক ম্ত্যু-মিছিল কি আমাদের 
বিজ্ঞানী, গবেষক ও রাষ্ট্রপরিচালকদের সচেতন 
করিয়৷ তুলিবে না? রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জেল সিং 
বিশ্বের বিজ্ঞানী-গোষীর কাছে ঠিক এই আবেোনই 
জানাইয়াছেন অত্যন্ত মর্মম্পশী ও সতেজ ভাষায়। 


সদ সমাপ্ত ভারতীয় বিজ্ঞান-কগ্রেসের ৭২তম 


অধিবেশনে দেশের ও বিদেশের সমাগত চারি 
সহন্্ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে সম্বোধন করিয়! রাষ্ট্রপতি 
বলিয়াছেন : 

আপনাধা ক্ষমতাধরদের বুঝাইয়|। বলুন যে 
বিজ্ঞানের শক্তি উন্নয়নের জন্ত--মানব-কল্যাণের 
জন্ত' ধ্বংসের জগ্য নহে । বিজ্ঞানের অপব্যবহারের 
এক চুড়ান্ত নজির হইল ভূপাল।:..এই দুর্ঘটনা 
প্রমাণ করিয়! দিয়াছে যে, পরিবেশ ও মানুষের 
জীবন-রক্ষায় সাবিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, 


খড২ 


সয়কারের এবং বিজ্ঞানীদের পক্ষে কত জরুরী ।, 
তিনি উদাত্ত ক্ঠে আরও জানাইয্বীছেন : 
“বিজ্ঞান ও গ্রযুক্তিবিষ্ভার অগ্রগতি যে অনুপাতে 
হইয়াছে, মাস্থষের প্র সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় 
নাই। তাই মানব-সভ্যত। আজ এক বিশ্বজোড়া 
বিপর্যয়ের শঙ্কায় মুহমান ।".'লাগাম ছাড়া প্রযুক্তি- 
বিজ্ঞান মান্গৃষকে ক্রমেই নিচের দিকে টা্গিতেছে 
-মান্ুষ হইয়। উঠিতেছে যন্ত্রদাীন, সে ভুলিতে 
ৰসিয়াছে মানবাত্মার মূল্যবোধ । বিজ্ঞানীদের 
আজ অগ্রগামী হইতে হইবে। বিজ্ঞানের . মধ্যে 
সঞ্চার করিয়! দিতে হইবে মঙ্গলবোধ । আঁর 
সেই পথেই বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ববাদের মধ্যে গড়িয়। 
উঠিবে অচ্ছেন্ত সেতু | বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদ 


উদ্ভোধন 


[ ৮৬তম বর্ধ-"১২শ লংখ্যা 
পরস্পর বিরোধী নহে, 


পরিপুরক 1" 

ভূপাল! আধুনিক সভ্যতাতিমামী মানবের 
মহান হিক্ষক ডূপাল |! ডূপাল তর্জনী-সন্কেতে 
বুঝি জানাইয়া  িল, জড়বিজ্ঞানের যথেচ্ছ 
প্রশ্নোগের দ্বারা তোগ-চরিভার্থতার যে বিশু 
সমারোহ চলিতেছে, যদি ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করা 
সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে আগামী কালের 
পারমাণবিক যুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষার প্রয়োজন হইবে 
না, দেশের আকাশে বাতাসে, জলে-মাটিতে, 
ধূমে-ধুলিতে প্রচ্ছন্ন বেশে যে ধ্বংসের দৃত প্রস্তত 
রহিয়াছে, ইতিমধ্যে সে-ই নীরবে স্ব-কার্ধ লমাধ। 
করিয়। যাইবে । 


বরং পরদ্পগের 


“আমাদের বিদ্যা বাদ্ধ চিন্তা সমন্ত আধ্যাত্িক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে । পার পাশ্চাতো 
&ঁ সমস্ত 1বকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে | ভারতবষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন 
যে, ও আলাদা ভাবটা ভুগ ; ও-সব আলাদার মধ্যে সম্ষ্ধ রয়েছে ; মাটি, পাথর, গাছপালা, জন্তু, 
মানুষ, দেবতা, এমন কি ঈশ্বর ম্বয়ং--এর মধ্যে একা রয়েছে । অথৈতবাদণ এর চরম সামার 
পেখছুলেন, বলেন যে নমন্তই সেই একের বিকাশ ।"" 

তবে সে 'এক' কি 1 রকম হয়েছে, কি কি রকম জাতিত্ব ব্যান্ত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় 


এবং এটার খেশাজের নাম বিজ্ঞান ( ১০1৩০০6 )। 


- স্বাদ গববেকানগ্দ 


০৮৯০৪৯৬২১৮২ অপ্রকাশিত পত্র 


পীত্রিসকে লেখা] 
টা ১৭ “অরূপ? 


কল্যাসীয়া বিয্ান্রিস, ১৫, ৫. ২৫ 
তোমার ৯ জুলাইয়ের পত্র বথাসময়েই পেযেছি। ভুমি এক ছরহ প্রশ্ন 
করেছ। আমি নিজেকে একজন সর্বজ্ঞ বলে মনে করি না, তবুও তোমার প্রশ্থের 
উত্তরে যে ই-একটি কথা লিখছি তা আমার ধারণামাত্র। তুমি তোমার নিজ 
ভাবান্থবায়ী এগুলি পুরোপুরি অথবা! অংশতঃ গ্রহণ কিংবা বর্জন, ঘ' খুশি করতে পার। 
.. রাম, কৃষ্ণ) বুদ্ধ, চৈতন্য প্রমুখ অবতারদের কথা যে-সমস্ত পুরাণে আলোচিত, 
তাতে বলা হয়েছে, এই দেবমানবগণ ও তাদের পার্ধদবর্গ সকলে যেন এক এক 
বিশেষ পরিবারতুক্ত এবং প্রত্যেক পরিবারের রয়েছে নিজস্ব আদর্শ ছাচ বা বৈশিষ্ট্য । 
যেমন ধর বুদ্ধ ব1 যীশুর পরিকরবর্গের থেকে একটা সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রয়েছে রাম ও তার 
পার্দদের । আর বিশেষ পরিবারের একজন যখন তার জীবনের পূর্ণাবস্থাতে একাত্ম 
হয়ে যান সেই দেবমানবের সততায়, যিনি এ পরিবারের মূল উৎস” তখনই হয় তার 
সার্থক অভ্যুদয় । কালে এ অবস্থা থেকেই তিনি উপনীত হন নিধিশেষ অবস্থায় । 
বর্তমান যুগের দেবমানব শ্রীরা মকৃষ্ণ অনুরূপ এক বিশেষ ভাব বা পরিবারের 
উৎসন্ষরূপ, ধার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে পূর্বগ ভাবসমূহের সমন্বয় । এই কারণে শ্রীশ্রীঠাকুর 
তার শিষ্যদের সুঙ্দ পূর্বরূপ অর্থাৎ পূর্বে তারা কোন্‌ বিশেষ ভাবধারার সঙ্গে সংযুক্ত 
ছিলেন তা স্পষ্টই দেখতে পেতেন এবং ততক্ষণাৎ তিনি চিনে নিতে পারতেন কে কোন্‌ 
বিশেষ ভাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এমনিভাবে তিনি প্রত্যক্ষ দেখেছিলেন, 
স্বামী বিবেকানন্দের আগমন ঘটেছে অখণ্ডের ঘর থেকে, দেবলোকেরও ওপারে-_ 
এককথায় সর্বপ্রকার দ্বৈতৈর উধ্র্ধে ছিল তার অবস্থান। এমনিভাবেই স্বামী 
ব্হ্মানন্দকে তিনি কৃষ্ণসখারূপে দেখেছিলেন । অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অনুভূতি 
ভার হয়েছিল। এই সব পরিকর, পূর্ব পূর্ব যুগে ধার। বিভিন্ন ভাবধারার বাহক 
ছিলেন, বর্তমান যুগাবতারের সঙ্গী হয়ে তারা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছেন আরও উন্নততর 
অবস্থায়” _যেখান থেকে তারা অনায়াসেই অছৈতাঙ্গুভৃতির রাজ্যে পৌঁছেছেন । 
জানিনা সবকথ স্পষ্ট করে বোঝাতে পারলাম কিনা+ তবে মনে হয় গভীর- 
ভাবে চিন্তা করলে কিছু ধারণা তোমাদের হবে। 
আমার এই যুক্তি তোমাদের কার কেমন লাগে, জানার আগ্রহ রইল। 
তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি । সকলে সন্সেহ আশীর্বাদ জেনো । 
চিরন্সেহাবন্ধ 
জারদানজ্য 





ত্বামী ভূতেশানন্দ 


রামধক অও ও যামকৃক মিশনের অন্যতম সহাধাক্ষ। গত ৩ জানআর ৯৯৮২, ভ্ীমং চযামী লারদানলাজীর 
জাবিভণাব-তিথি উপলক্ষে কাঁকুদ্বগাঁছর যোগোদ)ান মঠে প্রদত্ত ভাষণের ছন্নলাপ। 5 


"ক্কামী পারদানন্দ মহারাজের বাল্যজীবনের 
সঙ্গে সারা আদ পরিচিত নই। যতটুকু তাঁকে 
দেখেছি, তা. হল তীর. জীবনের প্রায়, শেষের 
দিক। প্রবল আধ্যাত্মিক জীবনের পিপাদা. নিয়ে 
যৌবনে ঠাকুরের সংস্পর্শে তিনি যখন এসেছেন 
এবং তার চরণপ্রাস্তে থেকে যে-সব সাধনা 
করেছেন, তার অধিকাংশই সকলের অজ্ঞাত। 
কারণ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ আত্মজীবনী 
কিছু লেখেননি। ধারা তার কথা লিখেছেন তারা 
পাচজনের কাছ থেকে শুনে একটি চিত্র দিয়ে- 
ছেন। তার ব্যক্তিত্থের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসার 
সুযোগ তাঁদের ঘটেনি। তবে এইটুকু বুঝতে 
পারি যে, ধর্মজীবনের প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ 
ছিল, তার হারাই আঁবাল্য তার জীবন নিয়ন্ত্রিত 
হয়েছিল। 

শরৎ মহারাজের শরীর ছিলি ঢু বলিষ্ট 
একটু স্থল। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে তিনি যে 
সবচেয়ে বলবান ছিলেন স্বামী অখগ্ানন্দ 
মহারাজের কাছ থেকে সাক্ষাৎ এটি শুনেছি। 
প্রচুর শক্তি ছিল দেহের কিন্তু তার প্রকাশ বাইরে 
পাওয়া 'ষেত না, কারণ তার শ্বভাব অতিশয় নর 
ছিল। তবে একটি পরিচয় পাওয়। ষেত যে, যখন 
বরানগর মঠ প্রতিষিত হয়, তখন যে-সব কাজে 
দৈহিক শক্তির দরকার যেমন হাণ্ডা, কড়া ষ্বাজ। 
তাতে তিনি সব সময় এগিয়ে ঘেতেন। চাকর" 
বাকর তখন ছিল না, নিজেরাই সব করতেন। 
যা শক্তি ছিল তা এইভারেই ব্যবহার করতেন। 
আর একেবারে শিরহঙ্কার। অপরের সঙ্গে ঝগড়া 
বিবাদ/_যাতে মাহষের বলের পরিচয় পাওয়া 
যায়, তার দিক দিয়েও যেতেন নাঁ। আর একটি 


জিনিস অখণানন্স মহারাজের কাছ থেকে শুনেছি 


যে, তিনি অত্যন্ত সেবাপরায়গ ছিলেন |: গক্- 


ভাইদের কারো অন্থখ হলে তীর পাশে খেকে 
সব সময় তার সেবাশন্রয। :..নিখু তাবে 
করতেন। একাজে তার যতো! নিপুণত! আর 
কারো ছিল না এবং এই সেবার কাজে নিজের 
সবরকম অস্বাচ্ছন্দ্য অন্থবিধা সহ করতেন । পরে 
৪৯ পদপ্রান্তে বসে যখন সাধনজীবন আর্ত 

, তখনও সেই সেবাপরাঁয়ণতাঁর বিশেষ 
রা পাওয়া যায়। ঠাকুর যেদিন কল্পতরু 
হয়েছিলেন, সেই বিশেষ দিনে ঠাকুরের ভিতর 
এক দিব্যভাবের প্রকাশ হয়েছিল। তাই দেখে 
ভক্তেরা যখন অভিভূত হয়ে সকলে পরম্পরকে 
ডাকছেন ঠাকুরের কাছে আকাজ্িত.বস্ত লাভ 
করবার জন্ত, সকলেই যখন এ নিয়ে মত্ত, তখন 
ঠাকুরের সেবক শরৎ এবং শশী, অর্থাৎ পরে ধারা 
স্বামী সার্দানন্দ এবং স্বামী রামরুষান্ন্দ-_ 
ছুজনে ঠাকুরের বিছানাপত্্র পরিফার করা, রোদে 
দেওয়া, ঘর ঝাড়া এই সবনিয়ে ব্যস্ত। কারণ 
ঠাকুর তখন শয্যাশায়ী। সেদিন সামান্য ভাল 
বোধ করায় একটু বেড়াতে বেরিয়েছেন, এই 
অবকাশে সেবক দুজন তার ঘরটিকে গুছিয়ে 
রাখছেন । ওদিকে ভক্তের। ডাকাডাকি করছেন, 
কিন্ত তারা সেদিকে কর্ণপাত করলেন” নাঁ। 


ভাবলেন, যার! ঠাকুরের আনর্বাদ চান তারা 


যান, আমরা বরং এই সুযোগে তার-সেবায় কাজ 
খানিকট। এগিয়ে নিই । এর থেকে ৰোঝ! যায় যে, 
সেবার ভাব তীদের কত প্রবল-.যাঁর. দত ফাঁষনে 
আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির একটা দুর্লভ লগ্ন 
এসেছে, হয়তে।-বা ক্ষণন্থায়ী/-_-তবুও সেই সেবার 


পৌঁধ, ১৩৯১] 


কাজেই তাঁরা ব্যাপূৃত থাকলেন,--সেবা ফেলে 
ঠাকুরের কাছে গেলেন ন| | এটি সেবাপরায়ণতা 
ও একান্তিকতার একটি বড় পরীক্ষা । নিঃস্বার্থ 
ভক্ত ভগবানের সেবা! ছাড়া মুক্তি পর্ধসন্ত চান না। 
ভাগৰতের সেই গ্সোকটি মনে পড়ে-_সালোক্য 
শার্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত | / দীয়মানং ন 
গৃৃত্তি বিনা মখসেবনং জনাঃ॥১ ভক্তিশান্ত্রের 
মতে যে -বিভিন্ন প্রকারের মুক্তির কথ! আছে,_ 
ভগবানের সঙ্গে এক লোকে বাস, তার মতো 
এশবর্যশালী হওয়া, তাঁর মতো! রূপধারী হওয়া, 
ভগবানের অঙ্গরূপে পরিণত হওয়।-_-এগুলি 
দিলেও ভক্তরা গ্রহণ করেন না_-যদি না 
তগবানের সেবাকার্ধে কিছু স্থবিধা হয়। সেবার 
জন্ত তারা সব করতে পারেন, কিন্তু নিছক 
মুক্তির প্রত্যাশী তারা নন। চরম আধ্যাত্মিক 
আনন্দও তাদের কাম্য নয়। সেবকদের এই 
নিষ্পৃহ সেবার দৃষ্টান্ত পূর্বোক্ত ঘটনা থেকে 
পাওয়া যায়। 

বরানগর মঠে যখন সকলে ছিলেন সহায়- 
সম্পদহীন হয়ে, কোনদিন খাবার জুটত, কোনদিন 
বা জুটত না, সেই সময় যখন সকলে ধ্যান“ভজনে 
মগ্ন হয়ে থাকতেন তখন কেউ অন্ুস্থ হলে, শরৎ 
মহারাজ সর্বদাই থাকতেন তাঁর শধ্যাপার্থে। 
পরৈও যখন ঠাকুরের সম্তানের। তীব্র বৈরাগ্যের 
প্রেরণায় তীর্থাদিতে এবং প্রসিদ্ধ সব সাধন স্থানে 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখনও তার এই সেবার ভাব 
অঙ্থুষ্জ ছিল। সেই সময় স্বযীকেশ, বা অন্থত্র 
ঠাকুরের কোন সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়লে শরৎ 
মহারাজ নিজের সাধম-ভজনকে উপেক্ষা করে 
তার : সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। 
পরিস্াজক-জীবনের কথ! কখন কখন তিনি 
নিজের মুখে আমাদের বলেছেন। একবার 
বলেছিলেন, “এক কাপড়ে সমস্ত ভারতব্য 
ঘুন্েছি। কোথাও কোথাও খুব শীতের 


স্বামী সারদানম্জীর স্বতি 
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জায়গাতেও এরকম একবস্ত্রে ঘোরা, কঠোর 
তপশ্চর্ধা_অন্ধ নেই, বন্ত নেই--সেই অবস্থায়ও 
তীর সেবার ভাবের কোন পবিবর্তন হয়নি । 

যখন ঠাকুরের পরপ্রান্তে *রয়েছেন,_-তখন 
ঠাকুর একদিন শরৎ মহারাজের কোলে গিয়ে 
বসে বললেন, “দেখলুম ও আমার ভার সইতে 
পারবে কি না।” বিশ্বস্তওরের ভার! যাকে 
তিনি সইবার *শক্তি দেন সে-ই সইতে পারে, 
অপরে নয়। যখন তিনিসস্থুলদেহ বিলয়ের পর 
সঙ্ঘদেহে বিরাজ করছেন সেই স্মৃতি ঠাকুরের 
ভারও যথাসময়ে শরৎ মহারাজকে বইতে 
ইহয়েছিল। যখন সজ্ঘের কাজে ম্বামীজী তাকে 
পাশ্চাত্যদেশে_ ইংলণ্ডে ও পরে আমেবিকাক্ব 
পাঠালেন, স্বামীজীর আজ্ঞাবহরূপে তিনি 
গেলেন। আবার স্বামীজী তাকে ডেকে নিলেন 
ভারতের কাভার গ্রহণ করবার জন্য । তিনি 
সঙ্গে সঙ্গে সে আদেশ শিরোধার্য করে ফিরে 
এলেন এদেশে কাজ করবার জন্ত। স্বামীজী 
তার স্কন্ধে রামকুষ্ণ-সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের 
গুরু দায়িত্ব তুলে দিলেন। ঠাকুরের কথা যেন 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল। যীন্ুত্বীই সেন্ট 
পিটারকে বলেছিলেন, এ 97/4, 90119 
715 07701072 07719 ২0০০১, 
দৃঢ়ভিত্তি এই পাহাড়ের উপরে আমার 
07080 ব। ধর্ম-সঙ্ঘ গঠন করব। ঠাকুরের 
নির্দিষ্ট ভার গ্স্ত হল শরতচন্ত্রের উপর | 

আমরা যখন তাঁকে সেই সঙ্ঘ-সম্পাদক 
রূপে দেখেছি--তখন দেখেছি সজ্ষের নেতা- 
রূপে তিনি কি রকম নিলিপ্তভাবে কাজ 
করতেন। তার দৃষ্টান্ত বহু জায়গায় বু সাধুর 
মুখেও আমরা শুনেছি । কোন জায়গায় কোন 
গোলমাল হচ্ছে, ছুই দলে পরম্পর বিরোধ হচ্ছে, 
একজন আর একজনের বিরুদ্ধে তার কাছে খসে 
অভিযোগ করলেন। তিনি স্থিরভাবে সমন্ক 
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উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--১২শ মংখ্যা 


কথা শুনে গেলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন ন|। * তার নিজের মুখের কথ। : 'কামারপুকুর, জয়রাম- 


অভিযোগকারীর হয়তো! মনে হন, তার কথ৷ 
কি তবে সব বৃথাই হল? বলবেন, 'মহারাজ+ 
আপনাকে সব বললাম আপনি তো কিছু বলছেন 
না? শরৎ মহারাজ উত্তর দিলেন, “তোমার 
কথ! তো শুনলাম বাপু, এখন অপর পক্ষের 
কথাও তে শুনতে হবে। কাজেই তার আগে 
তোমাকে কি বলব? আমরা যখন দেখেছি 
তাকে) শুধু সজ্ৰের দায়িত্ব নিয়েই তিনি ছিলেন 
_তা নয়। ভক্তমগ্ডলী-_বিশেষ করে যার! 
নিতান্ত অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যাদের দেখবার কেউ 
নেই, যারা সংসারে অবহেলিত, তাদের ভারও 
তাঁকে বইতে হত। 

স্বামী যোগানন্দ মায়ের ভার বইতে 
পারতেন, প্রথমে তিনিই মায়ের সেবক ছিলেন। 
স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পর সেই ভার 
শরৎ মহারাজের উপর পড়ে। এক জায়গায় 
মা বলছেন, 'আমার ভার বওয়৷ সোজা নয়। 
এক যোগ্মীন পারত আর শরৎ পারে ।” একজন 
বলছেন, মা” মহারাজ (স্বামী ব্রঙ্গানন্দ) পারেন 
না? বললেন, “না, ও পারে না। ওর ভাব 
আলাদা । তা মায়ের ভার মানে সাধারণ ভার 
নয়,গার বিরাট সংসার, এই সবার. সব ভার । 
শরৎ মহারাজ নিপুণভারে মায়ের সেবা করেছেন, 
যখন তিনি জয়রামবাটীতে আছেন তখনও, যখন 
তিনি কলকাতায় আছেন ভখনও--সব সময় 
অবিচলিত চিত্তে .তিনি মায়ের ভার বহন 
করেছেন । কি নিষ্ঠা, দুরদৃষ্টির সক্ষে তিনি সেই 
বেরা করেছেন এটা দেখবার জিনিস ছিল। 
মায্রের কাছে যারা আলত তারা সকলেই ভক্ত 
ছিল না। হয়তো মায়ের সঙ্গে কারো সাংলারিক 
সম্পর্ক ছিল, কেউ বা অসহায় অবস্থায় এসে মায়ের 
আয়ে রয়েছে- এই রকম । তাদেরও প্রত্যেকের 
ভার শরৎ মহারাজ নিজের স্কদ্ধে তুলে নিয়েছেন। 


বাটার কুকুর শেয়ালও আমাদের নমন্ত' । ভার 
মায়ের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-_-ভাদের.তো৷ 
কথাই নেই। এর জন্ত তাকে কিনা করতে 
হয়েছে? সেবা কর! মানে শুধু বিধিব্যবস্থা। ক! 
অর্থসংগ্রহ করে চালানে। নয়,সবরকম দায় দারিন্ধ 
পালন। কোথায় মায়ের কোন ভাই কি উপজ্রৰ 
করছে, কোথায় জমি জায়গার কিছু গোলমাৰ 
হচ্ছে, সব তাঁকে সামলাতে হচ্ছে, সব দিকে দূ 
রেখে চালাতে হচ্ছে। মায়ের এই সেবার কাজে 
নিজের যত অন্গুবিধাই হোক, তিনি তাতে 
কখনও বিব্রত বোধ করেননি । মা তার সুলদেহ 
মংবরণ করবার পরও মায়ের সেই বিশাল 
সংসারের ভার বহনের দায়িত্ব শরৎ মহারাজের 
স্বন্ধে রয়ে গেল। পরেও সেই একই অবস্থ! ছি । 
যারা সংলারে আবর্জনান্বর্ূপ তারা সর্বদ্দাই 
শরৎ মহারাজের কাছে কপার পাত্র। শুধু 
কুপা নয়) তাদের জন্য কত দরদ ! 

দেনা করে তিনি মায়ের বাড়ি করেছেন । 
তখন অর্থাভাব, এমন কোন ধনী ভক্ত ছিল ন। ঘষে 
মায়ের জন্য হাজার হাজার টাক। দিতে লক্ষ। 
অথচ মায়ের জন্ত একটি বাড়ি কর একান্ত 
দরকার এবং বাড়িটি হবে গঙ্গার অঙ্থ্রবর্তী 
স্থানে। কারণ মা গঙ্গা থেকে দূরে থাকতে 
পারতেন না । প্রথমে বাড়ি ভাড়া করে মাকে 
আনা হত। কিন্তু বেশি ভাড়। দেবার বা 
বরাবরের জন্য একটি বাড়ি ভাড়া করে রাখবার 
সামর্থ্য নেই। তাছাড়। মা সর্ধণা থাকতেন না, 
যখন আসতেন তখন বাড়ি পাওয়া ঘাৰে 
কোথায় ? বাগবাজার, ঘুস্থুরি, বেলুড় নান৷ 
জায়পায় মাকে এনে রাখতে হয়েছে। শরৎ 
মহারাজ ভাবলেন, এরকম করে চলবে না; 
মায়ের জন্ভ একখানি বাঁড়ি করতে হবে। কিন্তু 
টাকা কোথায়? অতিকষ্টে 'কিছু:টাকা সংগ্রহ 


পৌষ) ১৩৯১ ] 


করে এবং বেশির ভীগ.ধার করে ' মায়ের বাড়ি 
আরম্ভ হল।. তখনকার দিনে ধার পাওয়াও 
মহজ ছিল. না, ভক্তদের কাছ থেকেই পেতে 
হত এবং সে দায়িত্ব তখনকার. দিনে সাধুদের 
পক্ষে দুর্বহ ছিল। যাদের নিজেদেরই চাল 
চুলোর. ঠিক মেই--উার! দেনা! করবেন কোন্‌ 
সাহছসে,কে শোধ দেবে? আর ধারই-বাঁ দেবে 
কে. তদের ? শরৎ মহারাজের ব্যক্তিত্ব ছিল, 
স্বান্তরিকত। ছিল, ভক্তদের উপরে তীর প্রন্ভাৰ 
ছিল। কাজেই .দেন। করে তিনি মায়ের বাড়ি 
করলেন .এবং সেই দেনা শোধ করবার ভ্বন্ত 
তাকে কত পক্রিশ্রম করতে হয়েছে। এখনকার 
মতো অবস্থা তখন ছিল নাঁ। ভক্ত ছিল কিন্তু 
তাদের বেশির ভাগই. নিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, 
উচ্চ মধ্যবিত্ত খুব কম। কাজেই তাদের সামধ্য 
অত্যন্ত সীঙ্ষিত। তখনকার দিনে হয়তো! দশ 
বারো স্থাজার টাকায় একট! বাড়ি হয়ে যেত 
কিন্তু তা-ও তখন কল্পনাতীত ছিল। ধারা 
উদ্বোধনে গিয়েছেন তীরা দেখেছেন বাড়িতে 
ঢুকে বৰ হাতে একটি ছোট্র ঘর আছে। সেটিই 
তাঁর ব্মবার ঘর ছিল। ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
এব, উদ্বোধনের জন্ত লেখাও ' ওখানেই হুত। 
্বাষী প্রেষানন্দ তাকে বর্ণনা করেছেন, গণেশ 
ঠাকুরের মতো, শুলঘেছ, স্থির, ধীর, অক্পভাষী | 
কার অমূল্য অবদান জীপ্লীরামকফ্চলীলা প্রদঙ্গ । 
তিনি বলছেন যে, এটি লেখার উদ্দধেপ্ত বই-এর 
বির্ুম্বলর, অর্থ থেকে মায়ের বা্ডির 'দেন। মিটবে । 
& ক্ছোষ্ট ঘরখানিতে হাটের ষাঝে বসেই তার 
এত গভীর চিন্তিত গ্রস্থরচস! ! ছোট একটি 
ডেন্ত খাকত। দেখানে চিঠিপঅ+ গ্রবদ্ধ ও গ্রন্থ 
নেখা'লব কাজ চলত । একটা নির্জন জায়গাও 
ছি:ন! যেখানে স্থিরাবে বসে লেখাপড়ার কাজ 
করান্ষাঙ় ৷ -কত যুড়োকুষ্টি)কত' পাগল সেখানে 
সবস্জনক হয়েছে, -লকবলর দিকে 'ঠার দুটি । 


স্বামী সারদামজ্জজীর সৃতি 


পরুন 
সাধু অথবা! গৃহী আর্ত, দুখী, বেদনাতুর হয়ে ফেনই 
তার কাছে এসেছে সে কখনও তার ₹ৃপণঁটি 
না পেয়ে ফিরে ষায়নি'। সকলেরই অন্তর তয়ে 
যেত তাঁর কাছে সাস্বনা পেয়ে । "এমন ধীক্ষ 
স্থির, নীরব সহানুভূতির সঙ্গে তিনি তাদের সব 
দুঃখ বেদনার কথা শুনতেন যে, তাতেই তাদের 
ছুঃখের ভার হালক! হয়ে যেত।. প্রত্যেকের 
প্রতি তার অপরিসীম সহান্ভূতি। দিনের পর 
দিন এই দৃশ্ঠ সেখানে দেখা যেত। আমাদের 
মতো অল্পব্নসীরদের ও সব কথ! ভা লাগত ন!। 
আমর! গিয়েছি ঠাকুরের কথ৷ শুনতে, কিন্তু দে 
সব কথ। না হয়ে হয়তে। কেবল সংসারের হুখে- 
কষ্টের কথাই চলছে। | 

আবার অল্পবয়পী যারা যেত তাদের 
আকাঙ্ষার প্রতিও তিনি উদীসীন থাকতেন ঘা । 
তাই মাঝে ষ্বাঝে স্বামী পূর্ণানন্দ নামে একজন 
প্রাচীন সাধুকে তিনি কাছে ভাকতেন। তিনি 
পূর্ব জীবনে ভাক্তার ছিলেন, ভাই তাকে ডাক্তার 
বলে ডাকতেন,-_-“ডাক্তার আসবে নাকি? তীর 
শন ভাল থাকলে বলতেন, স্থ্া মহারাজ যাচ্ছি।" 
আর তা ন। হলে ৰলতেন, মহারাজ, আজ 
আমার শরীরট। ভাল নেই। তিনি এলে কথার 
মোড় ফিরিয়ে দিতেন। সাংসারিক ছুঃখকেমার 
কথা হচ্ছিল, তিনি এসে সৎপ্রমঙ্গ তুলতেন । পরে 
বোঝ গিয়েছে ঘে তীর সহানুভূতি কেবল হারা 
ধর্ষপিপান্থ'তার্দেরই প্রতি নয়, যার।' স্কখকষ্ট 
বেদনায় জলে-পুড়ে মরছে তাদের জন্যও তার 
প্রাণ কাদত। নুতরাং তাদের জন্ত যথেষ্ট সমস্ব 
দিতেন। 'এই জিনিসটি আমরা অনেক পরে 
বুঝেছি। তখন কিন্ত বুঝতে পারতাম না 
তাছাড়া. যে পাগলের দলকে তিনি পুষে 
বেখেছিলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য তার কত 
সহানুভূতি, কত বেদনা ! একদিন বলছেন, গুবে 
নুড়িটাক্ব বোধ- হম বাই বেড়েছে, ও কিছু 
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খাচ্ছে না, ওর. জন্য একটু ওষুধ এনে দে।” 
ধমনি করে কতকগুলি অনারৃত ব্যক্তি জালত, 
জান উদ্বোধনে খেত আর পাগলামি করত। 
তাদের ভিতরেও কোথায় কোন্‌ বুড়ি খাচ্ছে 
না সেষিকেও দৃি আছে। একজন ব্রদ্ধচারী 
ছিলেন পরে তার মাথার বিকৃতি হয়েছিল, একটা 
বিরাট পাগড়ী বেঁধে লাঠি হাতে করে দাড়িয়ে 
থাকতেম্ব। ভাবতেন তিনি সেখানকার দারোয়ান । 
এইন্বকম এক একজন এক একরকম। 

এই ঘটনাটি সকলেই জানেন। একজন ভক্ত 
ষাকে দর্শন করতে যাবেন, কিন্তু ষায়ের শরীর 
অন্ত্থ। দোতলায় ঘাবার পাথর বাধানে। সি'ড়ির 
সামনে শরৎ মহারাজ তার বিশাল শরীর নিয়ে 
পথ আগলিয়ে দাড়িয়েছেন। স্থুল শরীর, প্রায় 
সমস্ত মি'ড়িট! জুড়ে দাড়িয়ে আছেন, মায়ের কাছে 
এখন যাওয়া চলবে না, কিন্তু ভক্তটি মাকে 
দেখবার জন্ত এত আগ্রহী যে তাকে ধাক! দিয়ে 
উপরে উঠে মাকে দর্শন করতে গেলেন। তারপর 
হনে হয়েছে, তাই তো৷ মহারাজকে ধাক! দিয়ে 
চবে এসে কি অন্তায় করেছি! ফিরে এসে 
ক্ষমা চাওয়াতে তিনি বললেন, “বাপু তোমার 
যেমন মাকে দর্শন করবার আগ্রহ, আমারও যেন 
এরকম হয়। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ 
মেই। এইরকম মায়ের সেবাতে তার নিজের 
অভিমান কোথাও প্রকাশ পায়নি । 
' সেবার ব্যাপারে সকলের জন্চ তার সমান 
আগ্রহ । বুড়িদের যা কিছু সম্পত্তি হয়তো 
ছবচারখান। গয়না। কিছু টাকা, কোথায় রাখবে? 
বাড়িতে কারো উপর ভরল! নেই তাই তার! 
এলে শরৎ মহারাজের কাছে গচ্ছিত রাখত। 
তিনি সেগুলি পুটলী বেঁধে নাম লিখে লিখে একটি 
আয়রন সেফের ভিতরে রেখে দিতেন। আর 
যখন তার স্ট্রোকে হয়েছিল তার আগের দিন 
একজন সাধুকে ডেকে বললেন, “এই আলমারিতে 
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যা! রয়েছে দেখে নাও, এগুলি ফ্কার যার 'জিনিস 
তারা ঘেন ঠিক ঠিক পায় তা দেখো : তার 
পরের দিমই-তীর কথা বন্ধ -হয়ে গেল; ্োছ্‌ 
হল। তবে শেষদিন পর্যন্ত এবিষয়ে সচেতন 
ছিলেন। পানত্রাপাঞ্্ নিধিচারে সকলকে এইভাবে 
আহিয় দেওয়া, এই নিয়ে বেলুড়ষঠে ফোন কোম 
সাধু অভিযোগ করেছেন, মহারাজ, আপনি এসব 
কতকপ্তলে। ছুট লোককে আশ্রয় দিয়েছেন ।' 
শরৎ মহারাজ বললেন, স্থ্া বাবা, আধিও জানি 
যে ওর! সহান্থভূতির অযোগ্য, কিন্ত আমি যদি 
ওদের স্থান ন। দিই তাহলে ওরা. যাবে' কোথায়? 
ওদের তো আর কোন জায়গ! নেই।” স্থৃতরাং 
সেখানে তাদের আশ্রয় অক্ষয় রইল ।. এইভাবে 
যাদের কোথাও স্থান নেই, তার কাছে তাদের 
স্থান আছে। তার] তাকেও যে খুব সম্মান করে 
চলত সব সময় ত। নয়। অপরিমেয় 'ক্ষেহ পেয়েছে, 
কিন্তু তবুও তারা তার ন্নেছের উপযুক্ত হতে 
পাবেনি। তিনি কেবল দেবার জন্ত এসেছেন, 
কারে! কাছে কিছু, প্রত্যাশা রাখতেন ন|।. 
একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে: একজন 
নবাগত তক্ত এসে বলছেন, আমি এখানে সাধু" 
সঙ্গ করতে এসেছি।” . মহারাজ বলছেন, 'দেখ 
ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ঠাকুর; 
চাকর, বানু, কর্মচারী অনেকেই থাকত। দিনের 
পর দিন, মাসের পর দাস, বছরের পর বছর গার 
সঙ্গে রয়েছে, কিন্তু তাদের জীবনের তো বিশেষ 
কোন পরিবর্তন দেখ। গেল না। হ্থতরাং সাুর 
কাছে গেলেই যে সাধুসঙ্গ হয় তা নয়।* আগন্ধক 
সংবার ত্যাগ করতে চায় বলায়, শরৎ যহারাজ 
বললেন, বাপু, তুমি তো সংসার ত্যাগ করবে, 
আমি কিন্ত এখনও পারিনি । বলে বলছেন, 
“দেখনা কত জড়িয়ে, আছি।, তাৰ হচ্ছে এই, 
সংসার মানে কেবল স্রীগুজাদি পরিবৃত থাকা নয়, 
দেটাই সংসার । দেহ যতক্ষণ আছে ততঙ্গণ 
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এর চাহিদা মাঙ্গ্ঘকে মেটাতে হবেই । কাজেই 
বলছেন, “আমি সংসার'ত্যাগ করতে পারিনি ।' 
শরীরের 'পোষপের জন্ত তাকে শীত-তাপ থেকে 
রক্ষা করবার জগ্ত সবই করতে হয়। তাযদি 
হয় তাহলে সংসার ত্যাগট। হুল কোন্থানে ? 
অর্থাৎ ভাব এই যে, সংসার বাইবে নয় মনে। 
মনে হ্দি সংসার থাকে বাইরে সংসার ত্যাগ করে 
কোন লাভ নেই। আর মনে যদ্দি সংসার না 
থাকে তাহলে বাইরের সংসার .কোন ক্ষতি 
করতে পারেনা । 

.'আর একটি 'বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা তার 
নিম্পৃহতার পরিচয় দেয়। স্বামী ব্রদ্মানন্দের 
দেহুত্যাগের পর নতুন মঠাধ্যক্ষ নির্বাচন হবে। 
কেউ কেউ বললেন যে, শর মহারাজ তো৷ ভার 
নিলে পাবেন, কার্ধতঃ তার উপরই তো এই ভার 
এতদিন ন্তস্ত রয়েছে। তিনি বললেন, বাপু, 
স্বামীজী আমাকে সেক্রেটারী করে গিয়েছেন, 
আমি সেক্রেটারীই থাকব। আমি প্রেসিডেষ্ট 
হতে চাই না।, 

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন স্বামী শিবানন্দ 
মহারাজ । শিবানন্দ মহারাজের শরৎ মহারাজের 
উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তিনিই এই মজ্ঘকে 
উপযুক্তভাবে চালাতে পারবেন। তার পরিচয় 
আমরা অনেকক্ষেত্রেই পেয়েছি। সাধারণ 
একটি ঘটনা সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠার 


গোড়ার দিকে একদিন প্রতিষ্াক্রী গৌরীমা মঠে 


গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন, “মহারাজ, 
আমর সারদেশ্বরী আশ্রমের সাহায্যের জন্য 
একটা আবেদন করব। তাতে কলকাতার বিশিষ্ট 
নাগরিকরা সকলে সই করবে, আপনারও নাম 
তাতে থাকুক আমরা চাই ।” তিমি বললেন, দেখ, 
আমার নাম দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু শরৎ 
মহারাজকে জিজ্ঞাসা কর | তিনি যদি বলেন তো 
দিও।” অর্থাৎ এসব ব্যাপারে তীর নামটা দেওয়া 
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হবে কিনা সে সিদ্ধান্তের ভারও শরৎ মহারাজের, 
উপরে দেওয়া । সঙ্ছ ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে? 
কথা উঠল যে, ধার! বৃদ্ধ তাদের: উপরে আক 
ভরসা রাখ যায় না, এখন তাদের সকলেরই: 
শরীর অসমর্থ হয়ে পড়ছে। কাজেই নতুন কয়েক 
জনকে এখন এই সঙ্ঘের দায়িত্ব নিতে হবে। সে 
সম্বন্ধে আলোচনার জন্য মঠ ও মিশনের প্রথম 
কন্ভেনশন্‌ হল ১৯২৬ গ্রীষ্টাব্ধে। অনেকেরই সে 
সময় দাকণ আপত্তি যে, আমর! নতুন পরিচালক: 
চাই না। আমরা ধাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এতদিন 
কাজ করে এলাম তাদেরই অধীনে থাকতে চাই । 
যখন এরূপ আলোচনা চলছে, সে সময় শরৎ 
মহারাজ সাধুদের একটি সভা আহ্বান করে 
জানালেন, এই যে পরিব্তন আমর! করতে 
চাইছি তার কারণ আমাদের অবর্তমানেও 
সজ্ঘের কাজ যাতে নিবিষ্ষে চলতে পারে । তাই 
একটি নতুন পরিচালকবর্গ তৈরি করে রেখে যেতে 
চাই যারা ভবিষ্যতে সজ্ঘের পরিচালনভার 
নেবার জগ্য তৈরি হতে পারে৷ তীর অভিগ্রায়: 
বুঝে সঙ্ঘ এই প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি মেনে নিল। 
একটি কার্ধনির্বাহী কমিটি তৈরি করে তাদের, 
উপর কাজ চালাবার ভার দেওয়া! হল। 

যেদিন থেকে তিনি কার্ভার এ ওয়াকিং 
কমিটির হাতে দিলেন সেদিন থেকে একেবারে, 
নিলিপ্ত। তারপর থেকে সেই অক্রান্ত কর্মী স্বামী 
সারদানন্দ মহারাজ; কোনর্দিন তার মাথায় যেন 
কোন দায়িত্ব ছিল না, এইরকমভাবে নিজেকে 
একেবারে জপ-ধ্যানে ভূবিয়ে দিলেন। তারপর . 
থেকে সেই ভাব, সেই 21০০৫ তাঁর শেষ পর্যন্ত: 
রইল। কোন ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে তিনি 
সংক্ষেপে পরামর্শ দিতেন । কিন্তু সজ্ঘের কাজে 
সাক্ষাৎভাবে হস্তক্ষেপ করতেন না। ' তখন ফেন্ 
তার দক্ষিণেশ্বরের সাধন-ভজনের জীবন ফিরে: 
এল । এমন ধ্যান-জপে ডুবে থাকতেন যে, বিশেষ 
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গ্রশ্নোজন ছাড়া কেউ তাকে বিরক্ত করতে: 
লংকোচ বোধ করতেন । যেই সময় ভার. দিনচর্ধা 
এইরকম ছিল 1 সকালে গঙ্গাক্জান করে এমে জপ- 
ধ্যান. করতেন, ছ্ুটো আড়াইটে অবধি এভাবে 
কেটে যেক্ধ। তারপর খাওয়া, বিশ্রাম, সমাগত 
ভক্তদের সঙ্গে কথা: বলা, কাজের বিষয়ে আর 
কোন চিন্তা নেই। | 

একদিনের ঘটনা এইরূপ: একদিন: শরৎ 
মহারাজ বাগবাজার থেকে নৌকা করে মঠে 
যাচ্ছিলেন ( তখন কলকাতা! থেকে নৌকা করে 
বেলুড়, দক্ষিণেশ্বরে ঘেতে হত ) এমন সময় ঝড় 


উঠল" নৌক। ডোবে ডোবে এমনি অবস্থা |. 


তিনি কিন্তু স্থির অচঞ্চল হুয়ে বসে তামাক খাচ্ছেন 
নৌকার ভিতরে ।' সহযাত্রী ছিলেন ডাঃ কাঞ্জী- 
লাল। তিনি সক্রোধে কলকেটা গঙ্গায় ফেলে 
দিয়ে বললেন, “নৌকা ডুবছে আর আপনি বমে 
বসে তামাক খাচ্ছেন! তারপর বড়, কেটে 
গেল) নৌকা এসে পাড়ে ভিড়ল। তখন বললেন, 
আমি তো বসে তামাক খাচ্ছিলাম, তোমর। তো 
কেবল হৈটৈ করছিলে, তাতে কি নৌকা বাচত ?' 
& ঝড় যেমন তীকে চঞ্চল করতে পারেনি, 
তেমনি সঙ্ঘের উপর দিয়েও যে-সব ঝড় তখন 
বয়ে গিয়েছে তিনি তাতেও কখনও বিচলিত 
হমনি । 

স্থির অচঞ্চল সঙ্ঘনেত৷ । চিরকাল সজ্ঘের 
বোঝ। বয়েছেন, কিন্ত তিনি যে কষ্ট করে বোঝা 
বইছেন, একথা! তাকে দেখে বোঝ! যেত না। 
সম্মানে-অমন্মানে,সম্পদে-বিপদে্কোন অবস্থাতেই 
তার ধৈর্ষচ্যুতি ঘটত না। এইটি. ছিল তার, 
চন্নিত্রের অসাধারণ : বৈশিষ্ট্য । এইভন্তই পরবর্তী 
কালে স্বামী গ্রেমেশানন্দ্র গানেতে বলেছেন, 
শরৎ সুধীর শাস্ত যেন গণনাথ'- গণেশের সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। এক জাঙগায় স্থির হয়ে বসে 
আচ্ছেন, চঞ্চলতা। নেই, কোন তরঙ্গ তাকে 
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বিচলিত করতে প্রারছে. না । . অথচ এই স্থির, 
অচঞ্চল ব্যক্তিটি. এতবড় ' সঙ্ছের- মিয়ন্ক1 1. . কে 
দেখলে বুধৰে যে এতবড় বিরাট. কাজ ইনি 
কল্পছেন! আসল কথ! হচ্ছে এই যে, ধার! 
এরকম বিরাট পুরুষ তারা নিজেদের বিরাটস্ব 
সম্বন্ধে অবহিত থাকেন না। হার! মুর থেকে 
দেখে তারা ভাবে, “কি বিরাট ব্যক্তিত্ব!" 
একদিনের একটি ঘটন! বলে শেষ করি। 

শরৎ মহারাজের জন্মতিঘি। আমাদের 
সকলের খুব ইচ্ছা আজকের দিনে তীঁকে লরাই 
ফুল দিয়ে পূজা করব। কিন্তু এমন গম্ভীর হয়ে 
বসে আছেন কার সাধ্য ষে প্রথমে গিয়ে তার 
সেই গান্তীর্ধ ভঙ্গ করে। আমাদের সবার ইচ্ছা; 
কিন্ত দূরে অপেক্ষা করছি কে আরম্ভ করবে, 
প্রথম ঝাপটাটা কে সইবে ? এমন সময় ভক্তদের 
বাড়ি থেকে আগত একটি ছোট্ট মেম্সেকে দেখ৷ 
গেল । সাধুরা তাকে শিখিয়ে দিলেন, “যা, এই 
ফুলটা মহারাজের পায়ে দিয়ে গ্রণাম করে 
আয়।” মেয়েটি গিয়ে দিব্যি ফুল দিয়ে প্রণাম 
করল। দেখা গেল তাঁর সেই গান্থীর্ঘটা কমে 
গিয়েছে । তখন আমর। সব সাছুসল করে 
এগোলাম.। উনি বুঝতে পারলেন যে, এচ। 
কৌশল করে করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্ষের 
বিষয়, & গাস্তীর্ষের আবরণের ভিতরে কি অদ্ভুত 
কোমলতা, কি স্লেহুপরায়ণত, সকলের গ্রতি 
কি সহান্থৃভূতি ছিল। এ আবরণ ভেদ করে 
যার! তার কাছে পৌঁছেছে তারাই এটি বুঝতে 
পেরেছে । এই স্থেহের ভাব একমাত্র মায়ের 
ভিতরে কতকট। পাওয়। যায় অন্যের কাছে নয়, 
তাও “কতকট।” বলছি । একবার আমার নিজের 
জীবনেই হয়েছে । তার কাছে. গিয়েছি একট। 
কথা. দ্বিজাসা করতে, গিয়ে জিজ্ঞাসা, করতেই 
বলছেন, “দব কথা আমাকে জিজ্ঞা্। করতে হবে 
আমর! কি চিরকাল থাকব? একটু পরেই 
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নিজের তিতর থেকে পাওয়ার চেষ্টা করবে। 
জেনো, সর্বদা অপরের উপর নির্ভর করলে নিজের 
ভিতর থেকে উত্তর পাবে না। আর আমর! 
তে চিরকাল থাকব না ।” যেন আমাদের প্রস্তত 
করবার জন্য বলছেন, আমাদের সব সময় তীর 
দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের 
আশ্রয়রূপে তার দিকে চেয়ে থাকা স্বাভাবিক । 
কিন্ত তিনি আমাদের আত্মনির্তর করতে চাইছেন। 


বুঝলাম এইজন্য বিশেষ করে চাইছেন যে, তাদের 


লীলা সম্বরণ করার আর বেশিদিন বাকী নেই। 


নহবত 
আবার বৃৰ্ধিয়ে বলছেন; “বাবা, সব প্রশ্ের উত্তর ” ' 
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' তাইতো বলি, বাইরের গুরু যিনি তিনি 
ভিতরের, গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক করিয়ে দিলেই তাঁর 
দায়িত্বের পরিপূর্ণতা । আজকের শুতদিনে এই 
পুণ্য শ্বতিচারণ-প্রসঙ্গে আমরা সর্বাস্তঃকরণে 
প্রার্থনা জানাই যে, তাদের জীবন যেন আমাদের 
চলার পথে সব সময় আলোকবতিকার কাজ 
করে। আমরা যেন লক্ষ্যতরষ্ট না হই। লক্ষ্যের 
প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁদের আশ্বাসবাণীর উপর 
ভরসা করে আমর যেন এগিয়ে যেতে পারি। 
তাদের আশীর্বাদ আমাদের উপর সর্বদা বধিত 
হচ্ছে। 


নহবত 
ডক্টর বহিকুমারী ভট্টাচার্য 


অধ্যাপিকা, বিহারণীলাল কলেজ, কলিকাতা । 


কত ভাগ্যবান তুমি, নহবত ! 
শত তপস্তার ধনকে 

পেয়েছ তুমি অন্তরে তোমার। 
তোমার বুকেই ঘটেছে তার 

ধ্যান, জাগরণ ও শয়ন । 
তোমারই পুণ্য প্রকোষ্ঠে 

হয়েছে মায়ের কর্ম সমাপন । 
কত পুণ্য প্রভাতে তোমারই ছুয়ারে 

পড়েছে ঠাকুরের পদধূলি। 
কোন্‌ সাধনার ফলে, এ গৌরব গেলে, 

বল মোরে বল, হে মহত, 
কত ভাগ্যবান তুমি নহবত । 


 শ্রীরামকৃ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী 


অধ্যাপক জ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বন্ছু 
[ পূর্বাহ্বৃত্তি ] 


॥ ১২ ॥ 

দীর্ঘদিন রামকৃষ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীর 
জীবন ও শিক্ষার ঘনিষ্ঠ চর্চা যিনি করেছেন, এবং 
এদের বিষয়ে উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন 
সেই বিশ্বখ্যাত মানবতাবাদী লেখক রোম রোল? 
তার গ্রন্থে ও প্রবন্ধে গান্ধীজীর উপর রামরৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা বলেছেন । 
ডিসেম্বরে গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপের বিবরণ দিয়ে 
রোল] ত্বার আমেরিকান বন্ধুকে যে দীর্ঘ চিঠি 
লেখেন, তার মধ্যে এক জায়গায় সত্য সম্বন্ধে 
গান্ধীজীর ধারণার সঙ্গে বিবেকানন্দের 
মনোভাবের একের কথা বলেছিলেন। রোলখ 
“সত্য? সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণার বিষয়ে লেখেন-_- 
ঈশ্বর বলতে তিনি কী বোঝেন, ' এবিষয়ে 
গাদ্ধীজীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন £ 
“হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যেসব গুণারোপ করা 
হয়েছে, তার মধ্যে পিত্য”কে ঈশ্বরের আসল 
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স্বরূপ-নির্দেশক বলে তিনি যুবক বয়সেই মনে 
করেছিলেন পূর্বে গাঙ্ধীজী *িশ্বর সত্যন্বরূপ' 
এমন বিশ্বাস করতেন ; ছুবছর আগে (১৯২৯) 
তার ধারণা হয়--সত্যই ঈখবরস্বরূপ-_কারণ 
'নাস্তিকরাও সত্যের শক্তিতে অবিশ্বাস করে না 
সত্য আবিষ্কারের বাসনায় নাস্তিকর! ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব পর্যস্ত অগ্রাহা করতে দ্বিধা করে না, এবং 
সেদিক থেকে তারা নঙ্গত কাজই করে ।” 
গান্ধীজীর ধর্মীয় ধারণার এই “সাহস ও 
স্বাধীনতার” প্রশংসা করার পরে রোলণ বলেছেন, 
বিবেকানন্দের মধ্যেও আমি এই গুণ লক্ষ্য 
করেছি।”১ 

ভারতীয় মহাজাতি গঠনে বিবেকানন্দের 
ভূমিকার কথ। বলতে গিয়ে রোল পরবর্তা কালের 
উপরে তার প্রভাবের প্রলঙ্গও তুলেছেন : 

“বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত শতেক 
জাতি লইয়। গঠিত একটি মহাজাতির কোর 


১ সত্য সম্বন্ধে বিবেকানন্দের নির্ভয় মনোভাব ধর্মের ইতিহাসে অত্যুজ্জল অধ্যায় । 


অনবদ্য ভাষায় নিবেদিতা লিখেছিলেন- পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধর্মের যা সত্যে ভীত 
নয়__বিবেকানন্দ তা দিয়েছিলেন। সত্যের জন্য বিবেকানন্দের অনন্ত যন্ত্রণ 'ও যন্ত্রণাময় উক্তির 
সবিশেষ পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয় । তাইলেও কয়েক লাইন উদ্ধৃত না করে পারছি না।-_ 

“যে-ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলে; তাহার পথ কুম্থমাবৃত, আর যিনি 
তাহ করেন না, তাহার পথ কণ্টকাঁকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকের! নিমেষেই বিনাশপ্রাপ্ত 
হয়; আর সতোর তনয়গণ 'চিরজীবী । আমি সত্যকে একটা অনস্ত শক্তিসম্পন্ন ক্ষয়কারী পদার্থের 
সঙ্গে তুলনা করি । উহা! যেখানে পড়ে, সেখানেই ক্ষয় করিতে করিতে নিজের পথ করিয়া লয় |... 
আমি যে প্রত্যেক ঘোর মিথ্যার সহিত মিষ্টমুখে আপস করিতে পারি না, তাহার জন্য অত্যন্ত 
ছুঃখিত, কিন্ত কি করিব--পারি না। সারাজীবন তাহার জন্য ভূগিয়াছি, কিন্তু পারি নাই।"' 
ঈশ্বর মহিমময়, তিনি আমাকে ভণ্ড হইতে দিবেন না ।-..যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, বদ 
নশ্বর, নাম ও যশ নশ্বর; এমন কি পর্বতও চর্ণবিচুর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়__-একমাত্র 
সত্যই চিরস্থায়ী ।' হে সত্যরূপী ঈশ্বর | তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা হও! -..“£হে সন্ন্যাসিন্‌! 
তুমি নির্ভয়ে দোকানধারি ত্যাগ করিয়া, শক্রমিত্র ভেদ না রাখিয়া, সত্যে দৃপ্রতিষ্ঠ থাকো ।' 
এই মুহূর্ত হইতে আমি ইহামুন্রফলতোগবিরাগী হইলাম_'ইহলোৌক ৪ পরলৌকের যাবতীয় অনার 
ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ করিলাম ।” হে সত্য, একমান্ত্র তুমিই পৎপ্রদর্শক হও'1” [00770161 
ড/017106 01 9%/821)1 ৬1109591109, ৬০1. ৬, (58110) 06066179819 720111010 1963 ), 
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মূর্ড প্রকাশ বিবেকানন্দ । এ মহাজাতির মধ্যে 
প্রত্যেকটি জাতি আবার বন্ধ বর্ণে ও উপবর্ণে 
বিভক্ত ছিল। রুম বাক্তির রক্ত যেমন অতীব 
তরল থাকে, ঘনীভূত হয় না, তেমনি ছিল এ 
সকল জাতি। বিবেকানন্দের আদর্শ ছিল-. 
কর্মে ও চিন্তায় এ জাতিগুলির মধ্যে ্ক্যস্থাপন 
করা। তিনি কেবল যুক্তি দিয়া ভারতের এঁকাকে 
গ্রমাণ করেন নাই, তিনি আলোকের চকিত 
উদ্ভতাসের মধ্য দিয়! এ এককে তারতের হৃদয়ে 
অঙ্কিত করিয়। দিয়াছিলেন। উহাতেই নিহিত 
ছিল তাহার মহত্বের অধিকার। চিত্তাকর্ষক 
এবং উদ্দীপনাময় শব্দকে চিত্তের চুল্সীতে পিটাইয়া 
পুড়াইয়া গড়িয়া তুলিবার একটি প্রতিভ! তাহার 
ছিন__এ মকল শব্ধ হাজার হাজার মান্্যের হৃদয় 
তেদ করিয়া পৌছিত। তাহার একটি বিখ্যাত 
কথা, যাহা সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে রেখাপাত 
করিত, তাহা হইল-_দরিদ্রনারায়ণণ । “যে 
একমাতআ্জ ভগবান আছেন, যে একমাজ্ম ভগবানে 
আমি বিশ্বাস করি, তিনি হলেন নকল জাতির 
ছুঃখী তগবান, দরিদ্র ভগবান।” সঙ্গতভাবেই 
বল! চলে যে, ভারতের ভাগ্যকে বিবেকানন্দ 
পরিবতিত করিয়! দিয়াছিলেন, তাহার শিক্ষা 
সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ধ্বনিত- প্রতিধবনিত 
হইয়াছিল |... 

“ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ( একটি বিশ্তদ্ধ 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ) স্বরাজ্যদল যখন 
মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে জয়লাভ করিলেন, 
তথন তাহার! সমাজসেবার জন্য একটি কর্মস্থচী 
গ্রহণ করিয়া তাহার নাম দিলেন-__দরিদ্রনারায়ণ- 
সচী.।, এ হৃদয়গ্রাহী কথাগুলি পুনরায় গান্ধীজী 
গ্রহণ করেন এবং সেগুলিকে তিনি অবিরাম 
ব্যবহার করিতে থাকেন। একই সঙ্গে ধর্মীয় 
ধার্ণারু সহিত নি্ঝশ্রেণীর মানুষের সেবাকে 
গ্রশ্থিবন্ধ কর! হইয়াছিল। “তিনি সেবাকে এক 


শ্রীরামকৃষ্ণ শ্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী 


৮০৩ 


দিব্য জ্যোতি দিয়। ঘিরিয়। তূলিয়াছিলেন, এবং 
তাহাকে ধর্মের মহিম! দিয়াছিলেন ।” বিবেকাননোর 
এই ভাবটি ভারতের কল্পনাকে পাইয়! বসিয়া- 
ছিল। ছুতিক্ষে, বন্যায়, অগ্নিকাণ্ডে ও মহামারীতে 
সাহ।যাদান, সেবাসমিতি ও সেবাশ্রম সমস্ত দেশময় 
হুহু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অথচ ব্রিশ 
বৎসর পূর্বে দেশে উহ! একরকম অজ্ঞাতই ছিল ।” 
রোম] রোলার এই কথাগুলি স্বীকার 
করেছিলেন গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও জীবনীকার 
প্যারেলাল, তা অল্প পূর্বে আমরা দেখেছি। 

রোল 1 অনবগ্য ভাবে ও ভাষায় ভারতবর্ষের 
নেতৃবৃন্দের জীবনে রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দের 
প্রভাবের রূপ উন্মোচন করেছেন ; 

“এই 'মহত্তর ভারত", এই নৃতনতর তারত-_ 
যাহার বিকাশের কথ! রাজনীতিকর। ও পণ্ডিতর৷ 
উটপাখির মতো! আমাদের নিকট এতদিন লুকাইয়া 
আসিয়াছেন, এবং যাহার বিস্ময়কর প্রভাব এখন 
পরিস্ফুট হইয়। উঠিয়াছে_রামকৃষ্ণের আত্মায় 
তাহা পরিপূর্ণ। পরমহংসের, এবং যে-বীর 
পরমহংসের চিন্তাকে কর্মে পরিণত করিয়াছিলেন, 
উভয়ের যুগল নক্ষত্র বর্তমান ভারতকে প্রভাবিত 
ও পরিচালিত করিতেছে । তাঁহাদের উষ্ণজ্যোতি 
ভারতের মৃত্তিকার মধ্যে ময়ানের মতো কাজ 
করিয়া তাহাকে উর্বর করিতেছে । ভারতের 
বর্তমান নেতারা--মনীষীদের রাজা, কবিদের 
রাজা, ও মহাত্মা_অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী 
__এ রাজহংস ও ঈগলের যুগ্ন নক্ষত্রের আলোকে 
বিকশিত, কুস্থমিত ও ফলভারাক্রান্ত হইয়াছেন: 
অরবিন্দ ও গান্ধী প্রকাশ্তে একথা স্বীকারও 
করিয়াছেন ।* 

ধর্মসমন্বয়ের আদর্শকে গান্ধীজী কিভাবে গ্রহণ 
করেছেন সে-বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার পরে 
রোল বলেছেন, মানবজাতির পক্ষে প্রত্যেক 
ধর্মের বীচবার অধিকার মেনে ন। নিলে পরিআণ 


৮৩৪ 


নেই। গান্ধীজী তাকে মেনেছিলেন। “প্রতোক 
ধর্মের বাচিবার সমান অধিকার আছে ; প্রতিবেদী 
যাহাকে শ্রদ্ধ! করে তাহাকে শ্রন্ধ! করিবার সমান 
দায়িত্বও প্রত্যেক মানুষের 1+-আমার মতে 
গান্জীজী যখন অকপটভাবে এই কথাগুলি 
বলিতেছেন তখন তিনি নিজেকে রামরুষ্চের 
উত্তরাধিকারীরূপে প্রকাশ করিতেছিলেন |" 
গা্ধী-প্রদত্ত এ মহান শিক্ষা-_এ শিক্ষা বিবেকা- 
নন্দ, অধিকতরভাবে রামকৃষ্ণ, দিয়া গিয়াছেন।” 

বিবেকানন্দ-জীবনীর উপসংহারে-_বিবেকানন্দ 
ও গান্ধীর প্রতিতা ও চরিস্ত্রগত এক্-পার্থক্যের 
মূল কথা অন্তদর্টির সঙ্গে রোল] প্রকাশ 
করেছেন ৫ 

“কিন্ত গান্ধী ও বিবেকানন্দের মধ্যে এই 
পার্থক্য চিরদিন থাকিবে-_বিবেকানন্দ বিরাট 
মনীষী, আর মনীষা গান্ধীর সামান্যতমও ছিল 
না। তাই বিবেকানন্দ, গান্ধীর মতে! নিজেকে 
বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতি হইতে যুক্ত করিতে 
পারেন নাই। তীহারা উভয়ে সমস্ত ধর্মের 
সত্যতা স্বীকার করিলেও বিবেকানন্দ তাহাকে 
তাহার মতবাদের ও শিক্ষার বিষয়বস্ততে পরিণত 
করিয়াছিলেন। তিনি অকপটভাবে সকলগ্রকার 
আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব হইতে দুরে থাকিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু সুর্য তাহার কিরণমালার উত্তাপ 
বড় একট কমাইতে পারে না।."*নায়কত্বের পদ 
ত্যাগ করিবার অরধধিকার সকলের থাকে না। 
বিবেকানন্দের মতে। লোকেরা এমন কি যখন 
নিজের উদ্দেশ্ঠেও কিছু বলিয়! থাকেন তখন তাহা 
সমস্ত মানবজাতির উদ্দোশ্ঠেই ব্যক্ত হইয়া থাকে। 
তাহার! চুপি চুপি কিছু বলিতে চাহিলেও পারেন 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ষ--১২শ সংখা। 
না, আর বিবেকানন্দ তে| তাহ। চাহেন নাই। 
আকাশ পূর্ণ করিবার জন্যই এই স্বহা কণ্ঠধ্বনির 
সরি হইয়াছিল। সমস্ত পৃথিবীই ছিল ইহার 
রণনযন্ত্র। বিবেকানন্দের রীতি গান্ধী হইতে 
স্বতন্ত্র। গান্ধীর স্বাভাবিক আদর্শ তাহার 
স্বতাবের অনুপাতে সহজ, সঙ্গত, পরিমিত ও 
সাধারণ। রাজনীতির মতোই ধর্মে শ্ুভেচ্ছ। 
প্রণোদিত মানুষদের লইয়া! যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে 
ছিল তাহার মনের প্রবণত। ৷ অপরদিকে অনিচ্ছা 
সত্বেও বিবেকানন্দ সম্রাটের মতে প্রতিভাত 
তাহার লক্ষ্য ছিল-স্বাতন্তর্যুক্ত অথচ সমমর্ধাদা- 
সম্পন্ন আধ্যাত্মিক অধিরাজ্যগুলিকে 'একের' 
অধীনে স্থশৃঙ্খল করিয়া তোল! । তিনি যে-কর্মের 
হুত্রপাত করিয়াছিলেন তাহা তীহারই পরিকল্পিত 
পথে অগ্রসর হইয়াছিল ।”* 
॥ ১৩ ॥ 

আগেই বলেছি, স্বামীজী হয়তো মোহনর্দাস 
করমাদ গান্ধীকে নামে জানতেন । দূর আফ্রিকায় 
একজন ভারতীয় অপরিসীম বীরত্ব দেখাচ্ছেন-- 
সে সংবাদে আনন্দ বোধ করাই তে। বিবেকানন্দের 
সবচেয়ে আনন্দের কাজ । তা ছাড়াও, আফ্রিকায় 
ভারতীয়দের অবস্থা বিষয়ে তার মনোযোগের 
কিছু প্রমাণ পাওয়! যায় তাঁর একটি পত্রে। 
১৮৯৭, ২৭ ডিসেম্বর তিনি শিবানন্দ-স্বামীকে 
যে-পত্র লেখেন তার তাৎপর্ষের বিষয়ে সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পত্রটি এই £ 

“মান্জাজে থাকতে বোথ্ে গিরগীওয়ের যে 
মিঃ শেতলুরের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
হয়েছিল, তিনি আফ্রিকাতে যে-সকল ভারতীয় 
বামিন্দা রয়েছে, তাদের আধ্যাত্মিক অভাব 


২ রোমা! রোল", “বিবেকানন্দের জীবন” ( ১৩৬০), (খধি দাস অনূদিত ) ২৫৮৫৯, 
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পোষ, ১৩৯১ ] 


দূরীকরণের জন্য কাহাকেও পাঠাতে লিখেছেন। 
অবশ্ত তিনিই মনোনীত ব্যক্তিকে আফ্রিকায় 
পাঠাবেন, এবং আবস্ঠকীয় সমস্ত ব্যয়ভার বহন 
করবেন। 

“কাজটি আপাতত: খুব সহজ কিংবা! নিরঞাট 
হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তা শ্রেষ্ঠ মা্থষের 
কাজ। আপনি জানেন, ওখানকার শ্বেতকায়রা 
প্রবাসী ভারতীয়দের একেবারেই পছন্দ করে নাঁ। 
তাই সেখানকার কাজ হচ্ছে-+ভারতীয়দের 
তত্বাবধান করা, সেইসঙ্গে এমনভাবে মাথা ঠাণ্ডা 
রাখা যাতে সংঘাত আরও বেড়ে নাযায়। 
কোন আশু ফঙ্গলাভের আশ! নেই। 
কিন্ত পরিণামে দেখা যাবে, এ- 
পর্যস্ত ভারতের হিতের জল্ত যত কাজ 
করা হয়েছে, সে সকলের চেয়ে এতে 
বেশি উপকাঁর হবে। আমার ইচ্ছা, 
আপনি এক্ষেত্রে ভাগাপরীক্ষা করে দেখুন । 
য্দি রাজী থাকেন, তাহলে এই পঞ্জের উন্তেখ 
করে শেতলুরকে আপনার সম্মতি জানাবেন-_ 
এবং আরও খবর চেয়ে পাঠাবেন ।” 

এই চিঠি স্পই দেখিয়ে দেয়, স্বামীজী 
আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা সম্থন্ধে কতখানি 
সচেতন ছিলেন। সেক্ষেত্রে তিনি সেখানকার 
আন্দোলনের মুখ্য ভারতীয় নেতার কার্যকলাপের 
বিষয়েও অবহিত ছিলেন, তাও ধরে নেওয়া যায়। 
লক্ষণীয়, স্বামীজী আফ্রিকার ভারতীয় সমন্তার 
সমাধানের ব্যাপারে ধীরতা ও বিচক্ষণতার 
প্রয়োজনের উপরে জোর দিয়েছেন। এ ছুটি 
জিনিস গান্ধীজী যথেষ্ট দেখিয়েছিলেন, এবং মনে 
হয়, গান্ধীনীতির প্রতি স্বামীজীর সমর্থন ছিল। 
বিবেকানন্দ, ভারতের ক্ষেত্রে শাসকদের সঙ্গে 
ব্যবহারে . সর্বাবস্থায় ধীরতার পক্ষপাতী ছিলেন 
মনে হুয় না, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা 
যেহেতু প্রবাসী, তাদের অবস্থান সেখানকার 


শ্রীরামক্ স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা! গান্ধী 


৮৮৫৭ 


ইউরোপীয় শাসক শুধু নয়, কষ্তাঙ্গ অধিবাসীদের 
অভিরুচির উপরও বহুলাংশে নির্ভরশীল-_-তাই' 
যাতে হঠকারিতা না ঘটে, এমন কি ভয়ানক 
কোন বিদ্বোহও নয়, যার শুত ভবিষ্যৎ নেই-_ 
সে বিষয়ে সম্ভবতঃ সতর্ক ছিলেন। যাইহোক, 
এই চিঠির মধ্যে একটি আশ্চর্জজনক অংশ আছে : 
স্বামীজী বলেছেন : দক্ষিণ আফ্রিকার কাঁজ 
পরিণামে ভারতের পক্ষে এতাবত-কৃত সকল 
কাজের মধ্যে সবচেয়ে কল্যাণকর দীড়াবে। 
স্বামীজী একথা বলতে পারলেন কি করে? 
সমসাময়িক অবস্থার বিচার করে? কিন্তু গান্ধীজী 
আত্মজীবনীতে লিখেছেন £ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাবে 
কলকাতায় তাঁকে কোন গুঁরুত্বই দেওয়া হয়নি, 
বোম্বাই ও মাত্রাজ তার কথা অর্পস্বপ্প শুনেছিল। 
১৯০১ খ্রীষ্টান্ধেও কলকাতা কংগ্রেসে তিনি 'গুরুত্ব 
পাননি। একথা ঠিক যে, দক্ষিণ ও পশ্চিম 
ভারতের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, 
আফ্বিকার ভারতীয়র! প্রধানতঃ এ সব অংশেরই 
অধিবাসী, স্থৃতরাং তিনি আফ্রিকায় ভারতীয় 
সমস্তা সন্বদ্ধে অবহিত ছিলেন, এবং পূর্বোক্ত পত্রে 
যে-শেতলুরের উল্লেখ করেছেন তিনি তিলকের 
আইনজীবী বন্ধু এবং দ্বামীজীরও বন্ধু-_তার কাছ 
থেকে স্বামীজী আফ্িকায় ভারতীয় সমন্যার 
সর্বশেষ অবস্থা সম্বন্ধে মংবাদ পেতে পারেন, 
অবশ্ঠই পেষেছিলেন__কিন্তু তাহলেও স্বামীজীর 
ভবিষ্দ্বাণীর কারণ য্থাযথ ব্যাখ্যাও হয় ন!। 
এ কথাগুলি কি তিনি এই ভেবে বলেছিলেন-_ 
বাইরের আন্দোলনের তরঙ্গ ভারতে প্রতিহত 
হয়ে আলোড়ন হ্প্টি করবে? ম্বামীজী কি 
ভেবেছিলেন--ভারতে যে-ধরনের নিরেট শাসন 
ব্তমান, ভারতবাসীরা দীর্ঘদিনের কুপ- 
মণ্ুকতার কারণে যেভাবে আশ।-ভরস ও স্বাধীন 
দৃষ্টি একেবারে হারিয়ে ফেলেছে, তাতে তাদের 
পক্ষে অবিলম্বে কোন ব্যাপক আন্দোলন করা 


টচচগ. 


সম্ভব হবে না; অপরদিকে, বৃহত্বর পৃথিবীর সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ যোগের জন্ত আফ্রিকায় প্রবাসী 
ভারতীয়রা স্বাধীনভাবে আন্দোলনে সমর্থ, যা 
ভারতবাসীদের কাছে দৃষ্টান্তন্বরূপ হতে পারে ! 
এসব কথ! বল! যায় আমর! জানি, কিন্তু এও 
জানি, এ রহম্তময় উক্তির সঙ্গত ব্যাখ্যা একটিই-_ 
এটি আর একটি বিবেকানন্দীয় ভবিত্তদ্ধানী যা 
সফল হয়েছিল। দক্ষিণআফ্রিকার রণক্ষেত্র 
থেকে ভারতবর্ষ একদিন সত্যই তার স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অভিনব অস্ত্র পেয়েছিল, যা একযুগ 
অদ্ভূতপূর্ব গণজাগরণ সম্ভব করেছিল। 


পুরনো কথায় ফিরে যাচ্ছি প্রসঙ্গশেষে | 
আমরা মনে করি, গাস্ধীজী যদি সত্যই ম্বামীজীর 
সামনে দাড়াতে পারতেন তাহলে স্বামীজী নিশ্চয় 


উদ্বোধন 


: [ ৮৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 
চিনে নিতে পারতেন-_নিশ্চয়ই। 

এরং স্বাম্মীজী গান্ধীজীকে দেখেছিলেনও-. 
তাঁর দীপ্ত চর্মচক্ষের চেয়ে দীপ্ততর ধ্যাননেজে | 
তারপর যা লিখেছেন তার থেকে গান্ধী-বিষয়ে 
অব্যর্থ রচন। সম্ভব নয় 4 

“তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়। 
বল-_ভারতবামী আমার ভাই, ভারতবাসী 
আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, 
ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার 
যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণপী ; 
ব্ল ভাই-ডারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, 
ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ।” 

২৪ না নীচজাতি, মূর্খ, দরিব্র, অজ, 

মুচি, মেখর তোমার রক্ত, তোমার ভাই ।” 


গাজীর মধ্যে ভারতের মুক্তির আয়োজনকে বিবেকানন্দের বাণীই গান্ধীর জীবন। 


মায়ের কৃপা 


শ্রীমতী অভয়া দাশগগ 
সহ-্রল্থাগারিক। রামকৃক মিশন ইনাঞ্টিটুট অব. কালচার, কাঁলকাতা। 


জ্যোৎ্শ্ার আলো সাধ।রণভাবে সকলের 
গোচর হলেও জিপ চন্দ্রকিরণের লাবণ্য উপলব্ধি 
হয় তখনই, যখন তাকে প্রতিফলিত দেখি কোন 
স্বচ্ছ আধারে । অহেতুক কপার কথা আমর! 
শুনি জানি অনেকেই, কিন্ত যখন কোন বিশেষ 
পাত্রে তার প্রতিফলন হয়, তখন তার সেই 
অনিন্দ্য প্রকাশরূপটি সকলকেই বিন্ময়াবিষ্ট করে। 
জীলীমায়ের সর্বপ্লাবী স্সেহ-করুণার কথা আজ 
আর কারও অজানা নেই। তথাপি আধার- 
বিশেষে সম্পাতিত সেই করুণা-কিরণ কী অপরূপ 
মহিমাদ্বিতরূপে প্রকাশ পায়, তা ভাষায় বুঝানো 
চলে না। এমনই ছুটি জীবন-পাত্রকে আমর! এই 
শ্বতি-প্রবন্ধের পৃষ্ঠায় নিয়ে আসতে চাই, যেখানে 
মায়ের অহেতুক কপার রশ্মিকে নিরন্তর প্রতি- 
ফলিত দেখ! যেত। লাধারণ গৃ্ী ছিলেন তীরা, 


কিন্তু তাদের ইহ-জীবনের প্রতিটি আনাচ- 
কানাচ আলোকিত ছিল শ্রীশ্রীম৷ সারদারই 
অপাধিব স্নেহ্‌-চন্দ্িমায়। 

বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত আর তার সহধগ্রিণী 
ইন্দুবালা দাশগুপ্ত প্রীশ্রীমায়ের কপাধন্য সন্ভান 
ছিলেন। বিনোদেশ্বর, ইন্দুবালার আরদিনিবাস 
ছিল অধুনা বাংলাদেশের ঢাকাজেলার কলম! 
গ্রামে। জীবনের আবস্তপর্ব থেকেই স্রপ্ীমায়ের 
কপা কিভাবে তাদের উপরে বধ্ধিত হয়েছে তার 
কিঞ্চিৎ পরিচয় আগে বল! দরকার | 

ইন্দুবালার বাল্যকাল (বিয়ের আগে পর্বস্ত) 
কলকাতাতেই কাঁটে। বিনোদেশ্বরেরও ছাজ্র- 
জীবনের শেষপর্ব কলকাতাতে অতিবাহিত হয়। 
জেনারেল আ্যাসেম্বলি (বর্তমান কটিশচার্ 
কলেজ ) হতে বি, এ. পাশ করে আইন পড়তে 
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শুরু করেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত পড়া আর অগ্রসর 
হয়নি । কলকাতার এই ছাত্রজীবন তার জীবনের 
একটি বিশেষ অধ্যায়। আত্মীয় ব্রাহ্ম অধ্যাপক 
পরেশচন্ত্র সেনের গৃহে থেকে পড়াশ্তনার ফলে 
ছাত্রজীবনে বিনোদেশ্বর ব্রাক্মগ সমাজের দ্বারা 
গ্রভাবিত হয়ে পড়েন। সেই সুত্রে তৎকালীন 
বহু স্বনামধন্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন । যৌবনে 
ধার তকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেন 
তাদের মধ্যে অশ্বিশীকুমার দত্ত, রামেন্রনুন্দর 
ত্বিব্দী, বিপিনচন্দ্র পাল, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
রবীঞজনাথ ঠাকুর, চিত্তরগুন দাশ, প্রফুন্নচন্ত্র রায়, 
জগদীশচন্দ্র বনু এবং সিস্টার নিবেদিতার নাম 
উল্লেখযোগ্য । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 
বাগবাজারের পণুপতি বন্থুর বাড়িতে রাখী-বন্ধন 
অনুষ্ঠানে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সেসময়ে 
রবীন্্নাথের পরিচালনায় সমবেত কণ্ঠে “আমার 
সোনার বাংল।” গানের স্থৃতি বুদ্ধ বয়স পর্যন্ত তার 
মনে উজ্জল ছিল। পারিবারিক অর্থাভাবে 
ইতিমধ্যেই তার কর্মজীবন শুরু হয়ে যায়। ব্রান্ধ- 
বয়েজ স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। 

এদিকে নিবেদিতার বক্তৃতা ছাত্র বিনোদেশ্বরকে 
রামকষ্খ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট 
করে। সেই আকধণেই অগ্রজগ্রতিম মাখনচন্ত 
সেনের সহযোগিতায় বেলুড় মঠে যাতায়াত আরম্ভ 
হয়। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্তাদের 
প্রভাব ধীরে ধীরে তার ওপরে বিস্তার লাভ 
করতে থাকে । সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গতিও অন্য- 
দিকে মোড় নিতে থাকে । ঘন ঘন যাতায়াতের 
ফলে বেলুড় মঠের স্বামী ব্রদ্ধানন্দ; স্বামী প্রেমানন্ৰ, 
স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী 
তুরীয়ানন্দ, স্বামী অখগ্ডানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের 
অজ স্সেহলাভে তিনি ধন্য হন। এভাবে ক্রমশঃ 
তার জীবনের লক্ষ্য ও আর্শ প্ররামকৃষ্ণভাব- 
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ধারার দ্বার] কেন্দ্রীভূত ও পরিচালিত হতে থাকে। 
সংলারজীবনে থাকা সত্বেও জীবনের শেষমুহ্ 
পর্যন্ত বিনোদেশবর এই আদর্শের কেন্দ্রে অবিচল 
ছিলেন । 

আঙগমানিক ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় 
বাগবাজারে উদ্বোধনের বাড়িতে তিনি শ্রীঞ্রমা 
সারদাদেবীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন । এই 
দীক্ষার দিনটি এবং শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষ। নেওয়। 
সংক্রান্ত সকল ব্যাপারটি তিনি মন্্প্তপ্তির মতোই 
গোপন রেখেছেন । যেমন মন্ত্র, তেমনই মন্ত্রদাত। 
-_এই ছুয়ের ব্যাপারেই তিনি চিরকাল নীরব। 
মহামূল্য রত্বর্ূপে এসব তার অন্তরতমস্থানে গোপন 
থেকে গেছে। অথচ শ্রীশ্রঠাকুরের সম্ভানদের 
প্রসঙ্গে তিনি সর্বদা রব ও বাজ্বয়। উদ্বোধনের 
বাড়িতে শ্রীশ্রীমাকে বিনোদেশ্বর বেশ কয়েকবার 
দশম করেন । জয়রামবাটীতে গিয়েও শ্রঞ্রীমায়ের 
দর্শন লাত করেন । চিঠিপত্রের মাধ্যমেও যোগা- 
যোগ রেখেছিলেন। একমাত্র শিশুসস্তানের 
আকন্মিক মৃত্যুতে শোকবিহ্বলা! স্ত্রী ইন্দুবালাকে 
তিনি কিভাবে শ্রশ্রমায়ের আশ্রয়ে নিয়ে আসেন 
এবং শ্রীশ্রীমা কেমন করে সেই শোক-তাপিতা 
মেয়েটিকে অহেতুক অপরিমেয় ভালবাসায় শান্ত 
করেন সেকথা যথালময়ে এই গ্রবন্ধেই আলোচনা 
করা যাবে। সে এক অনন্যসাধারণ ঘটন।। 
শ্রীশ্রমা সারদ। কেমন করে ব্রাহ্ম অন্থ্রাগী 
বিনোদেশ্বরের সমগ্র জীবনধারার মোড় ঘুরিয়ে 
দিলেন, সেটি অন্্ধাবন করতে গিয়ে তখনকার 
যুগ ও সমাজের কথা একটু বলা ভাল। 

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাৰ- 
সংঘধে সমাজ-মানসে এক আলোড়ন এনে দেয় । 
বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তেও তার প্রভাব প্রবল ছিল। 
এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি 
বিরূুপতা এবং “ইয়ং বেঙ্গল” নামে পাশ্চাত্যের 
অন্ধ অনুকরণে বাস্ত এক যুবসমাজ । সে যুগে 
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এর মাম প্রগতি । অন্যদিকে কিছু অন্ধতা ও 
কুসংস্কারের নাম হিন্দুধর্ম । রামমোহন, কেশব 
সেন প্রমুখ সংস্কারকগণ কুসংস্কারের জগ্তাল 
অপমারিত করে বাঙীলীর জীবনন্রোতকে নৃতন 
খাতে চালাতে মচেষ্ই হন। সেদিক থেকে 
তারীয় সংস্কৃতির পুনরত্যুখানে ব্রাহ্মচিন্তা বিদূ 
গণের ভূমিকা এঁতিহামিক। কিন্তু তারা ইংরেজী 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছীচে ভারতীয় জনমাননকে 
ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন বলে বৃহত্তর গণমানস 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ছাজ বিনোদেশ্বরও 
ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাঙ্মদের প্রতাবে প্রভাবিত 
হয়ে পড়েন। আধুনিকতার মোহ তাকেও 
গ্রামকরে। এমনই এক সন্ধিক্ষণে বিনোদেশ্বর 
সারদাদেবীর দর্শন পান । শ্রীশ্রী! সারদা পল্পী- 
গ্রামের একটি সাধারণ মেয়ে। অথচ তিনি 
বিনোদেশ্বরের হৃদয়ে বসে গ্রামের সকলরকম 
অন্ধকার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার 
প্রেরণা ও শক্তি জোগাতে থাকেন । তিনি সকল- 
প্রকার কুসংস্কার, চিত্তের জড়তা, দৃষ্টির সংকীর্ণতা 
থেকে বিনোদেশ্বরকে মুক্ত করে যথার্থ মানবিকতার 
সন্ধান দিলেন । মানুষের মধ্যেই দেবতার প্রকাশ, 
সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা--এই সার সত্য 
বিনোদেশ্বরের অনুভূতিতে এল । তিনি আবও 
বুঝতে পারলেন যে, মানুষের মুক্তি মানুষের প্রতি 
অপরিমেয় ভালবাসায় ; কর্মত্যাগে নয়-_সাধুকর্মের 
মধা দিয়ে আত্মত্যাগে । তাই কর্মজীবনের 
প্রারস্তেই জীবনের আধর্শ স্থির হয়ে যায় । 
কলকাতার আলোকপ্রাণ্ড বিদ্জ্জন, আদর্শকে 
বাস্তবে রূপ দেওয়ার অনুকূল পরিবেশ, শহরের 
স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি সমকলরকম প্রলৌভনের মোহমুক্ত 
হয়ে বিনোদেশ্বর স্বগ্রামে ফিরে আসেন। আর 
সেদিন হতে নিজ পরিবারে ও সমাজের মধ্যে 
আপন আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্রত 
গ্রহণ, করেন। তীর এই ত্যাগস্বীকার- গ্রাম- 
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দেশের মানুষের জীবনের জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজে 
নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে বিদজ'ন দেওয়ার 
কথা ভাবলে আজও '্লামাদের মন বিদ্বয়ে চমমকিত 
হয়। সর্বোপরি রয়েছে নিজ পরিবারের অর্থাভাব। 
তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন 
যুবকের পক্ষে এ সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র ক্র্রীমায়ের 
কপাতে। তিনি যেন আপন পুত্রের জীবনের 
হালটি শক্তহাতে ধরে রয়েছিলেন। তাই 
বিনোদেশ্বর পেরেছেন সব্যসাচীর মতো ছুইহাতে 
গ্রামদেশের সকল অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করতে । একদিকে অশিক্ষা, অন্ধকার, অপরদিকে 
অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, কুষংস্কার--এর মধ্যে থেকে 
সমগ্রভাবে ওই অঞ্চলের মানুষের জীবনের মান 
উন্নয়ন করা! তাঁর কাজের মূল লক্ষ্য ছিল। 
ইতিমধ্যে বিনোদেশ্বর এবং ইন্দুবালা একবার 
তাদের প্রথম শিশুসন্তানটিকে নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের 
দর্শনমানসে কলকাতা আসেন । সময়টা সম্ভবত 
বাংল! ১৩২৭ সালের ফাস্তন মাস। কিন্তু অত্যন্ত 
আকনম্মিকভাবে অল্প কয়েকদিনের অসুস্থতায় 
শিশুসন্তানটি মারা যায়। আকন্মিক এই দুর্ঘটনায় 
তাঁরা দুজনেই অত্যন্ত বিমূঢ় হয়ে পড়েন। 
বিশেষতঃ ইন্দুবালা এই আঘাতে একেবারে ভেঙে 
পড়েন। তখন তাঁর বয়স অল্প । তাতে প্রথম 
সন্তানের মৃত্যুর আ'ধাত। এই আঘাতে আত্ম- 
সম্বরণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে । অসহায় 
বিনোদেশ্বর শোকার্ত ইন্দুবালাকে একেবারে শ্শান 
থেকে সোজ। উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে 
আসেন। শীশ্রীমাকে ইন্দুবালার এই প্রথম দর্শন। 
“করুণ! তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে 
যায় কাহারে-_/সহস! দেখিনু নয়ন মেলিয়ে/ 
এনেছ তোমারি দুয়ারে 1” (বৃদ্ধবন়্স. পর্বন্ত ইনু 
বালার গুমিষ্ট গলায় এই'গানটি শোনা গিয়েছে ।) 
মায়ের কাছে এসে এবং মাকে দেখেই তিনি 
চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েন। যন্ত্রণা, বেদনা সব 
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মায়ের কাছে নিবেদন করেন | মুখে তীর প্রশ্ন» _ 
কেমন করে দিন কাটবে? কি নিয়ে তিনি 
থাকবেন? এমন সময় শোনা গেল গোলাপ- 
মা-র অভিযোগ--“তুমি কেমন মেয়ে গা এ সময় 
কি মাকে ছুঁতে আছে?” শোকার্ত মেয়েটি 
একথা শুনে লজ্জায়, অভিমানে, অপরাধবোধে 
সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শোন! 
গেল শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠম্বর-_“এমন ছুঃখের সময় 
আমার কাছে আসবে না তো কোথায় যাবে?” 
ইন্দুবাল! জীবনের আরম্তপর্বেই শুনলেন প্রীত্রীমায়ের 
অভয় ঘোষণ। ৷ জানলেন- মা! সব সময়ের মা । ম! 
সকলের ম|। ম। একান্ত আপনার ম।। পেলেন 
শ্রীপ্রীমায়ের আশ্রয় । তিনি সন্তানের অগোচরে 
সন্তানকে চিরদিনের মতো৷ কোলে তুলে নিলেন। 
প্রীমা ইন্দুবালার সব কথা শুনলেন । বললেন-_ 
“এখন তোমার মন শোকে অস্থির । এখন দীক্ষা 
হবে না। পরে হবে।” ইন্দবালার মন শান্ত 
হয় না। নিজেকে স্থির রাখতে পারেন না। 
বারে বারে সেই এক প্রশ্ন_-“আপনি আমায় বলে 
দিন, আমি কি নিয়ে কেমন করে থাকব ?”- সদ্য 
সম্ভানহারার এই আর্ত স্থর শ্রীশ্রীমার মনকে স্পর্শ 
করে। তাই একজন সেবককে ডেকে জিজ্ঞেস 
করেন, শ্রীত্রীমার নিজের কোন ফটে। তাঁর কাছে 
আছে কিনা । একথার উত্তরে সেবক নেই বলাতে 
ম! ভাল করে ত্তাকে খুঁজে দেখতে বলেন । একটু 
পরে সেবক জানালেন এক ভক্তের অন্থরোধ- 
ক্রমে একটি ছবি পূর্বব্যবস্থামতো তার জন্য নির্দিষ্ট 
আছে। ভক্তটি পরদিনই সে ছবি নিতে 
আসবেন। শ্রীপ্রীম। দেবককে নির্দেশ দিলেন__ 
“ছবিখান। তুমি এই মেয়েটিকে দাও । কাল যার 
আমবার কথ! তাকে বললেই হবে পরে এসে 
নিয়ে যেতে। আজ ছবিখানা এর জনো নিয়ে 
এস। সেই বাঙাল দেশ, কতদূরে এ থাকে!" 
জননী সারদা নিজের হাতে তার নিজের ছবি এই 
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শোকাতুরা মেয়েকে দিয়ে বললেন-_-“রোজ সকাল- 
সন্ধ্যায় তৃমি এই ছবিকে একটিবার প্রণাম করো । 
দেখবে ধীরে ধীরে তোমার মন শান্ত হয়ে 
আপবে। পরে মন শান্ত হলে দীক্ষা হবে।” 
প্রথম দিনের প্রথম দর্শনেই ইন্দুবালা শ্রীত্ীমায়ের 
কণ্ঠের অভয় আশ্বাসবাণীই শুধু শুনলেন না/_- 
এমন কিছুও সেদিন পেলেন, যা জীবনের পরম 
সম্পদ হয়ে রইল। শ্রীশ্রীমা নিজের হাতে 
নিজেকে দিয়ে ইন্দুবালার সমগ্র জীবনের চির- 
সঙ্গিনী হয়ে রইলেন। ছুঃখিনী ইন্দুবালা আজ 
পরম ধনে ধনী, যে-ধন অবিনশ্বর । অবশ্য সেই 
মুহূর্তে ইন্দুবালার সেটি অনুধাবন করবার মতে! 
অবস্থা! ছিল কিন! তা আমাদের জানা নেই । 
পরদিন বিনোদেশ্বর ইন্দুবালাকে নিয়ে আবার 
এসেছেন শ্রীশ্রীমায়ের উদ্বোধনের বাঁড়িতে। 
এখনও তিনি সম্পূর্ণ শান্ত হতে পারেননি । ম| 
গঙ্গাম্বানে যাচ্ছেন। ইন্দুবালাকে সঙ্গে যেতে 
বললেন । ইন্দুবালা ্বান সেরে এসেছেন, তদুপরি 
গঙ্গা নাইতে একটু লঙ্জাবোধও আছে। তাই 
মায়ের সঙ্গে গেলেন না। ঠাকুরঘরের সামনে 
বসে থাকলেন স্থির নিম্পন্দ হয়ে। কিন্তু চিত্ত 
অস্থির । চোখে জলের ধারা । মা গঙ্গান্নান সেরে 
ফিরলেন। ছাদে যাচ্ছেন। ইন্দুবালাকে সঙ্গে 
যেতে বললেন । ইন্দ্বাল! অচল । মা বললেন__ 
“চুল ভিজে থাকলে অসুখ করবে যে!” যেন 
নানাপ্রসঙ্গ দিয়ে মেয়ের অভিমান দুর করতে 
চাইছেন । ম1 ছাদ থেকে নেমে এলেন । এবারে 
্শ্রঠাকুরের ভোগ হবে, তাই মা ঠাকুরঘরে 
গেলেন। ভোগ অস্তে ভক্তদের প্রসাদ নেবার 
পালা । ছেলে ভক্তদের ব্যবস্থা আগে। মেয়ে 
ভক্ত অল্প। মেয়ে ভক্তের ঠাকুরঘরের সামনের 
ঘরে বসলেন। প্রসাদ দেওয়৷ হয়েছে । সবাই 
প্রসাদ পাচ্ছেন। ইন্দুবাল! কিন্তু স্থির। তার 
হাত নড়ে না । তিনি ভাবছেন, মা যদি নিজের 
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থাল৷ থেকে তুলে একটু প্রসাদ দেন! মুখে 
উচ্চারণ করার দরকার হুল না। অন্তরের কথা 
অন্তর্ধামীর কাছে পৌঁছে গেল। ম| নিজের থালা 
থেকে একটু প্রসাদ শোকার্ত অভিমানী সস্তানকে 
তুলে দিলেন। ইন্দুবালার ইচ্ছ৷ পূর্ণ হল। তার 
অন্তঃকরণ যেন সহসা ভরে উঠল। তিনি মাত্র 
সেই প্রসাদটুকুই খেলেন। আর কিছু খাওয়ার 
মতে অবস্থ। তার সেদিন ছিল না । অথচ ভাবছেন, 
মায়ের বাড়ীর প্রসাদী অন্ন সব না খেয়ে ওঠার 
অপরাধের কথা । সেই ভাবন! তাকে পীড়িত 
করছে । তিনি ভাবতে চেষ্টা করছেন-_মায়ের 
তো কিছু অজানা নেই, কাজেই আজকের 
অক্ষমতা তিনি বুঝবেন । সঙ্গে সঙ্গে শ্ীশ্রমায়ের 
মুখে শোনা গেল_-এ কি সহা করা যায়, সদ্য 
এমন হয়েছে !” 


এই ঘটনার কয়েক বছর পরে নিজ পরিবারের 
অপর কয়েকজন মহিলার সঙ্গে ইন্দুবীল| উদ্বোধনের 
বাড়িতে প্রীত্রীমায়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন । 
বল! হয়েছে, বিনোদেশ্বরের দীক্ষা আগেই হয়ে- 
ছিল। এছাড়। আরও কয়েকবার উদ্বোধনের 
বাড়িতে এসে ইন্দুবাল! শ্রীশ্রমায়ের দর্শন ও 
স্সেহলাভে ধন্য হয়ে থাকেন। আরেকবার মা 
তাঁকে নিজ হাতে নিজের মাথার চুল দিয়েছিলেন 
চিরুনি থেকে । এইভাবে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় 
ইন্দুবালার জীবন ধন্য হয়। ূ 

্রীপ্রীমায়ের ফটোপ্রাপ্তির ঘটনা ইন্ুবালার 
জীবনে অসামান্ প্রভাব বিস্তার করেছিল। যেন 
এই কৃপালীভের ঘটনা তার বাকী জীবনের 
নিয়ামক শক্তি হয়েছিল। দীর্ঘ জীবনকালের 
স্থখে-ছুঃখে, সম্পদে-সংকটে যে কোন অবস্থাতেই 
এই স্থতি তাঁর কাছে ক্দাপি ম্লান হয়নি। 
প্রতিদিনের জীবনে সেই প্রথমদর্শনে প্রাপ্ত কপা- 
সম্পদ তীর উপলব্ধিতে সত্য হয়ে উঠেছে । ছবি 
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ব।. ফটো! হিসাবে তিনি. দেখতেন না, সত্যিকারের 
্ীমায়ের শ্রেহসাঙ্গিধাই তিনি. পেতেন এটির 
মাধ্যমে। এ বস্ত তার জীবনের প্রতিদিনের 
অবিচ্ছেগ্ত সঙ্গী এবং আক্ষরিক অর্থে শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
ছিল। বিয়ের আগে ইন্দুবালা ব্রাঙ্গভারাপন্ন 
পরিবারে শহরে এবং অতি আদরে প্রতিপালিত 
হলেও, বিবাহোত্বর জীবনে গ্রামদেশের বিরাট 
পরিবারের অর্থাভাবের মধ্যেও নিজ জীবনকে ও 
নিজের চারপাশকে মাধুর্ধমপ্তিত করে তুলতে 
সমর্থ হয়েছেন। এ যেন শ্রীশ্রীমা তাকে নৃত্ন 
রূপে রূপান্তরিত করেছেন বলেই সম্ভব হয়েছে। 
সাধারণ একজন শিক্ষকের স্ত্রী। কিন্তু প্রতিদিন 
তার গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও মায়ের সেব। এবং 
পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী মা কালীর সেবার সঙ্গে 
সাধু সেবা ও অতিথি সেবারও বিরাম ছিল না। 
শিক্ষক স্বামীর তরুণ ছাত্রদের কাছে এ বাড়ি 
একটি আশ্রয়স্থল ছিল। কারণ ছাত্রসমাজের 
কাছে বিনোদেশ্বর একদিকে যেমন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, 
অপরদিকে, আবার তাদের প্রিয় বন্ধু ও জীবন- 
পথের পথ-নির্দশেক। কাজেই আজীবন 
বিনোদেশ্বরের গৃহের বার ছাত্রদের জন্য অরারিত 
রয়েছে। স্বভাবমাধুর্য ও বন্ধুবাৎ্মল্যের কারণে 
তার গৃহ অতিথিহীন থাকত না । কিন্ত কোন 
অবস্থাই ইন্দুবালার কাছে প্রতিকূল নয়, সকল 
পরিস্থিতিতেই শ্রীশ্রামায়ের সর্বক্ষণের সাহ্চর্ধ তাঁকে 
জীবনের লক্ষ্যে স্থির রেখেছে । জীবনের চির- 
সাথী শ্রীশ্রমা সকল অবস্থায় তাকে হাত ধরে 
জীবনপথে চালিত করেছেন । পতিখৃহের অভাব, 
অনটন, গ্রাম্য পরিবেশ, বু আশ্রিতজন ও পরি- 
জনের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলেও তিনি 
ছিলেন শান্ত, দ্সিঞ$ ও স্বতন্্র। কারণ তিনি ষে 
পেয়েছেন এশ্বরিক সম্পদ, ধার নাম “দারদা? । 
এই সারদা ইন্দুবালার অন্তরকে ভরপুর করে 
রেখেছিলেন, বলেই .বাইরের জগতের মলিনত। 


পৌষ, ১৩৯১ ] 
বাইরেই থাকত, তাঁর মনে দাগ কাটতে পারেনি। 
আজকের আত্মকেন্দ্রিক জগতের কাছে এও “যেন 
এক আশ্চর্য বিশ্ময়।” তাই তো৷ জীবনের শেষ 
দিন পর্যন্ত তার মধুর কণ্ঠে অন্যান্ত নান! গানের 
সঙ্গে এই গানটি বিশেষ করে শোন! যেত-_ 
“করুণ! তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে 
| যায় কাহারে, 
সহসা দেখি নয়ন মেলিয়ে--এনেছ তোমারি 
দুয়ারে” 
অপরদিকে বিনোদেশ্বরের কণ্ঠে শোন। যেত তাঁর 
স্বরচিত গান__ 
“মায়ের শ্রীপদ ভূলে। ন| ভূলে না। 
ওরে মূঢ় মন পেয়ে এ রতন হেলায় খেলায় 
ছেড়ো না ছেড়ো না॥ 
জান কি মন মায়ের করুণা, পঞ্ধু লজ্ঘে গিরি 
| পেয়ে কৃপা কণা; 
তাহারি ইচ্ছায় মূক বেদ গায়, ব্রন্ষজান পায় 
আশ্রিত যে জন! ॥৮ 


এখানে আবার আমর! একটু আগের কথায় 
ফিরে যাই। বিনোদেশ্বর স্বগ্রামে ফিরে এসে 
প্রথমেই কলম! উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়ের অন্যতম 
সংগঠক শিক্ষকরূপে কাজ আরস্ত করেন। 
বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই নবীন যুবকদের গড়ে তুলতে 
হবে। ছাত্রসমাজ ভবিষ্ততের আশী-তরসা, 
দেশের সম্পদ। শিক্ষাই দেশের কুসংস্কার, 
অজতাকে দূর করে আলোর সন্ধান দেয়। 
তার সঙ্গে রামককষ্জ-বিবেকানন্দের ভাবধারাকে 
সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে না পারলে, মান 
মন্যত্বকে ফিরে পাবে না। আর সেই মনুম্তত্বকে 
ফিরে পাওয়ার জন্যে বিবেকানন্দের ভাবের 
আলো ছড়িয়ে দিতে হবে জনসাধারণের মাঝে । 
এই ব্যাপারে বেলুড় মঠের সাধুদের সঙ্গে সর্বদা 
যোগাযোগ রেখে তাদের পরামর্শ নিয়ে কাজ 


শ্প্রীমায়ের রূপা 


৮১১ 


করে যেতে থাকেন। কাজ করতে করতে 
বুঝতে পারেন, একাজে একটি স্থায়ী সমিতি 
গঠিত ন। হলে স্ু্ঘভাবে কাজ হওয়া সম্ভব নয়। 
অবশেষে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্ের ২০ মে, মঙ্গলবার, 
বৃদ্ধপুণম। তিথিতে বেলুড় মঠের পৃজ্যপাদ স্বামী 
প্রেমানন্দ মহারাজ কলমাতে আগমন করেন এবং 
কলমায় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা! সমিতি ও কলম শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাজে অপর 
উদ্যোক্তা ছিলেন বিনোদেশ্বরের অগ্রজপ্রতিম 
কলম! গ্রামের জমিদার শ্রীশ্ীমায়ের আশ্রিত 
সন্তান ভূপতিচন্ত্র দাশগুপ্ত । তদবধি স্কুল এবং 
সেব! সমিতিকে কেন্দ্র করে নিজের মকল অস্থবিধ। 


তুচ্ছ করে বিনোদেশ্বর অর্ধশতাব্দীকাল সমগ্র 


বিক্রমপুর অঞ্চলের জনহিতকর কাজে আপন 
প্রচেষ্টা ও সামর্থ্য সর্বতোভাবে নিধুক্ত করেন। 
অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দারিত্রয, কুসংস্কার এবং সমগ্র- 
তাবে ওই অঞ্চলের মান্থষের জীবনের মান 
উন্নয়ন তার কাজের মূল লক্ষ্য ছিল। 

কলম। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব সমিতির কার্ধপ্রণালী 
নিয়ে বিনোদেশ্বর বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণের 
পার্ধদ-সন্তানদের নির্দেশের ;অপেক্ষায় থাকতেন। 
১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী প্রেমানন্দ এক চিঠিতে 
তাকে লিখেছেন--“তোমার পক্র পাঠে মকল 
অবগত হইয়া তারকদা ও হুরিভায়াকে শুনাই- 
মাছি। তোমার কার্ধে তাহারা! অতিশয় খুমী 
আছেন। তুমি তাহাদের অন্তরের আশীর্বাদ 
জানিবে। ভগবান তোমায় বল দিন, শক্তি দিন 
ও প্রভুর পদে তোমার মন মগ্ন হউক এই মাত্র 
প্রার্থন।। কৃষিজীবী লোকদের আপনার ভাই 
ভেবে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে চলবে, তাহলে 
দেখবে তারা তোমার গোলাম হয়ে গেছে। 
কিন্তু তুমি শ্রীন্বামীজীর শিক্ষামত নিজেকে তাহা- 
দেরই সেবক জানিতে চেষ্টা করিও । এই চেষ্টার 
নাম তপস্া |” ১৯২৫ গ্রীষ্টাৰে পুজাপাদ স্বামী 


৮১২ 


স্থবোধানন্দ মহারাজ কলমা আশ্রমে শুভাগমন 
করেন এবং প্রায় এক সপ্তাহ তথায় অবস্থান 
করেন। এরপরে ১৯২৭-এ কলম! রামকৃষ্ণ 
আশ্রমে বিক্রমপুর রামরুষচ ভক্তসন্মেলনের প্রথম 
অধিবেশন হয় । শ্রীশ্রীন্যামীজীর সাক্ষাৎ শিষ্যদের 
অন্যতম পৃজ্যপাদ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ এবং 
স্তার সঙ্গে মঠের পনের জন সন্ন্যাসী উপস্থিত 
থেকে ভক্তদের উৎসাহিত করেন। বিক্রমপুর- 
বাসী বহু ভক্ত সেবার ওই সম্মেলনে যোগদান 
করেন। স্বামী বিবেকানন্দের মানবসেবা ও 
কর্মযোগের আদর্শে অন্কপ্রাণিত বিনোদেশ্বর 
যথার্থই তার ন্বডমিকে অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও 
দারিদ্রা থেকে বহুলাংশে মুক্তি দিতে 
পেরেছিলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্ধের দুভিক্ষে তার 
পরিচালনায় বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে রামকৃষঃ 
মিশনের লক্ষাধিক টাকার ত্রাণ 'ও সেবাকার্য 
অনুষ্ঠিত হয়। কলমা শ্রীরামকুষ্জ সেবা! সমিতি 
ছিল এই বিরাট সেবাকার্ষের কেন্দ্র। সংঙ্গিষ 
কণিবুন্দ এ সময়ে তীর গৃহেই আপ্যায়িত হতেন। 
প্রতি বছরেই বৃদ্ধপৃণিমা তিথিতে কলম শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবন উপলক্ষে যে ভক্ত- 
সমাবেশের ব্যবস্থা হয়ে থাকত, তাতে বেলুড় 
মঠের অনেক সাধু উপস্থিত থেকে সে উৎ্সবাহ্ছ- 
ষ্টানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতেন । বিনোদে- 
শ্বরের আদর্শে অন্প্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে ওই 
অঞ্চলের অনেকেই ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দের 
ভাবধারাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। 
১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিভাগের পরে অত্যন্ত প্রতি- 
কূল পরিবেশে বিনোদেশ্বর প্রায় একাকী দীর্ঘকাল 
স্বভৃমিতে ন্ায় ও কল্যাণের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতা 
ও অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন । এই সময়ে 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ--১২শ সংখ্যা 


তার কণ্ঠে স্বরচিত আরেকখানি গান খুব শোনা 
যেত-_- 
“মাগো, হাত বুলায়ে দিয়েছ গায় 
প্রাণে তবু ব্থ। কেন-_ 
ছু'য়েছি ওই অভয় চরণ 
ছুঃখের ভয় মা তবু কেন?” 
তাই তো দেখা যায় যে, মাতৃতক্ত বিনো- 
দেশ্বরকে বেলুড় মঠ হতে পুজ্যপাদ স্বামী শিবানব্দ 
মহারাজ একসময় লিখছেন (১৯৩০)--“তোমার 
জীবনের গতি ও ইতিহাসের কথা যাহ। 
লিখিয়াছ__তাহা কিছু নয়__তিনি কপাময়-_ তার 
কপা কি কোন ০০৫80101) অপেক্ষা করে । তাঁর 
শক্তিতে, তাঁর ইচ্ছায় সবই সম্ভব হয়।.''তুমি 
ঠিক লিথিয়াছ, শ্রীশ্রীমায়ের ভালবাস! তুমি 
রীপীবাবুরাম মহারাজের ভিতর দিয়! পাইয়াছ 
এবং আমাদের ভিতর দিয়াও তাহার প্রকাশ 
ততটা না হউক অনেকটা দেখিয়াছ। ক্রমে 
ক্রমে আমাদের ভিতরেও সেই ভালবাস! 
আরও প্রকাশ হইবে। তুমি শ্রীশ্রীমায়ের 
ভালবাসাই পাইয়াছ এবং বরাবর পাইবে। 
আমি খুব আশীর্বাদ করিতেছি ।”-_-এভাবে 
বিনোদেশ্বর-ইন্দুবালার জীবন পর্যালোচনা করলে 
অন্থভব কর যায় অথব! বুঝা যায় যে, এরা 
্রপ্রীমায়ের রুপাধন্য সন্ভান। শ্রীশ্রীম। সারদার 
কুপাতেই তাদের সুদীর্ঘ সংগ্রামবহল জীবন যেন 
এক স্থুর, এক ছন্দে প্রবাহিত হয়। সে স্থর, সে 
ছন্দের নাম শ্রীরামকৃষ্খ-সারদা | ্রত্রীম। সারদার 
কপাদৃষ্টিতে তাঁদের জীবন সার্থকতা পায়। 
প্রতিদিনের, প্রতিমুহূর্তের সাহচর্ষের মধ্য দিয়ে 
বিনোদেশ্বর, ইন্দুবালা শ্রীপ্রীমায়ের কোলে চির- 
আশ্রয় লাভ করেন। | 


করুণাময় ঈশাবতার 


ড্র তারকনাথ ঘোষ 
সূপারচিত প্রাবাঞ্ধক। 


এক 

জ্ীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন জীবনী বা ম্বৃতিকথায় 
পাই যে, ঠাকুর অশ্ুদ্ধতরিজ লোকের দেওয়া 
কোন জিনিস খেতে পারতেন না, তাদের 
ম্পর্শও সহা করতে পারতেন না। এমন কি 
সমাধিস্থ অবস্থায় অন্তরঙ্গ তক্তর্দের সকলের স্পর্শ 
তার কাছে প্রীতিকর হত না, হাড় পর্যস্ত শুদ্ধ 
বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ ) বা আর ছু-একজন 
শুদ্ধসত্ব ভক্তই কেবল সমাধিস্থ অবস্থায় তাকে ধরে 
থাকতেন বা তার পরিচর্য| করতেন। 
রীপ্রীরামকুষ্ণকথামূতে বিভিন্ন জায়গায় ঠাকুরের 
এই বিশেষ ভাব বা অবস্থাটির কিছু কিছু বর্ণনা 
আছে। একটি বর্ণনার কিছু অংশ উদ্ধার কর। 
যেতে পারে । ( কথামত, ২৬।৪ ) 

“কিয়ৎক্ষণ পরে বাবুদের দাসী ভগবতী 
আসিয়া দূর হইতে প্রণাম করিল। ঠাকুর বসিতে 
বলিলেন । ভগবতী খুব পুরাতন দামী । অনেক 
বখসর বাবুদ্দের বাড়ীতে আছে। ঠাকুর তাহাকে 
অনেকর্দিন ধরিয়! জানেন। প্রথম বয়সে স্বভাব 
ভাল ছিল না। কিন্তু ঠাকুর দয়ার সাগর 
পতিতপাবন, তাহার নহিত অনেক পুরানো 
কথা কহিতেছেন। 

“জ্রীরামকষ্ণ-_এখন ত বয়স হয়েছে । টাকা যা 
রোজগার করুলি, সাধু বৈষ্ঞবর্দের খাওয়াচ্ছিস ত? 

“ভগবতী ( ঈষৎ হাসিয়! )তা' আর কি 
ক'রে বোল্বে। ? 

্ীরামকু_কাঈ, বৃ্দাবন”_এ সব হয়েছে? 

“ভগবতী ( ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়! )_তা” আর 
কি. করে বোল্বো? একটা ঘাট বাধিয়ে 
দিইছি। ভাতে পাথরে আমার নাম রেখা 
আছে। ৃ 


“শ্রীরামকৃষ্জ_-বলিস কি রে? 

“ভগবতী_্থা, নাম লেখ! আছে, শ্রীমতী 
ভগবতী দাসী? । 

ভ্্রারামরুষঃ__( ঈষৎ হাসিয়া )__বেশ বেশ। 

«এই সময়ে ভগবতী সাহস পাইয়া ঠাকুরকে 
পায়ে হাত দিয়! প্রণাম করিল। 

«বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়! 
উঠে ও অস্থির হইয়! দাড়াইয়। পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ 
সেইক্প অস্থির হয়! “গোবিন্দ 'গোবিন্দ' এই 
নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ঈীড়াইয়! পড়িলেন। 
ঘরের কোণে গঙ্গাজলের একটি জাল! ছিল__ 
এখনও আছে! পাইতে হীাপাইতে যেন ত্রস্ত 
হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন। পায়ের 
যেখানে দাসী স্পর্শ করিয়াছিল গঙ্গাজল লইয়া! সে 
স্থান ধুইতে লাগিলেন ।” 

বর্ণনাটির বিশ্লেষণ নিশ্রয়োজন ৷ কথামৃতকার 
জীবন্ত ছবি একে ঠাকুরের দিব্যভাবময় অবস্থা 
আর দাসী ভগবতীর প্রাকৃতজনোচিত বুদ্ধির 
স্থবিপুল পার্থক্য পরিস্ফুট করে তুলেছেন । 

তবে পরের অনুচ্ছেদে শ্রীরামকষ্ণের দিব্য 
মহিমার পরিচয় আরও অনেক বেশি করে ফুটে 
উঠেছে 

“ছু” একটি ভক্ত ধাহারা ঘরে ছিলেন, তাহারা 
অবাক ও স্তন্ধ হইয়। একদৃষ্টে এই ব্যাপার 
দেখিতেছেন। দাসী জীবন্মতা হইয়া বসিয়া 
আছে। দয়াসিন্ধু পতিতপাবন ঠাকুর রামকৃষ্ণ 
দাসীকে সন্বোৌধনে করিয়া করুণামাখা স্বরে 
বলিতেছেন, "তোরা অমনি প্রণাম করবি।” এই 
বলিয়া আবার আসন গ্রহণ করিয়া দাসীকে 
ভুনাইবার চেষ্টা! করিতেছেন। বলিলেন, একটু 
গান শোন্‌ | . | 1 


৮১৪ 


এই সজেই অন্ত একটি পটভূমিকায় একটি 


দৃশ্য । শ্রীরাম স্টার থিয়েটারে গিরিশটন্ের 


প্রহলাদ চরিত্র নাটকের অভিনয় দেখতে 
গেছেন। অভিনয় শেষ হলে গিরিশ যে ঘরে 
বসেন ঠাকুরকে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 
সেই সময়কার বর্ণনা । ( কথাম্বত, ৩১১1৪) 

"অভিনয়াস্তে গিরিশের উপদেশে নটার! (8০%- 
158869 ) ঠাকুরকে নমস্কার করিতে আসিয়াছে । 
তাহারা দকলে ভূমিষ্ঠ হইয়! নমস্কার করিল। 
তক্তেরা কেহ দাড়াইয়া, কেহ বসিয়া দেখিতেছেন। 
তাহারা দেখিয়! অবাক যে, উহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া নমস্কার 
করিতেছে। পায়ে হাত দিবার সময় ঠাকুর 
বলিতেছেন, 'মা থাক্‌ থাক্‌) মা থাক্‌ থাক্‌।, 
কথাগুলি করুণামাখা | 

“তাহারা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর 
ভক্তদের বলিতেছেন--সবই তিনি, এক এক 
রূপে” ।” 

এ 

শ্রীরামকষ্ণের আচরণের, শুধু তারই বা কেন, 
যে কোন মহাপুরষেরই আচরণের খু'টিনাটি 
বিচার করা যায় না। তবে দাসী ভগবতীর 
বেলায় যেমন, সেকালের বারবনিতা৷ অভিনেত্রীদের 
ক্ষেত্রেও তেমনই তার সীমাহীন করুণা মূর্ত হয়ে 
উঠেছে। এ করুণার, এ কৃপাদৃষ্টির কারণ কী 
তা বিশ্লেষণ করা যায় না। তবে মনে হয়, 
যেখানে ভক্তি আস্তরিক সেখানেই তীর করুণাময় 
রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লৌকিক 
দৃর্ধিতে পাপপুণ্যের হিসেব খতিয়ে দেখেননি । 

শ্ীরামরুষ্ণের লীলাবসানের প্রায় বছর দশেক 
পরে তার অধ্যাত্মসাধনতূমি দক্ষিণেশ্বরে 
মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। এই 


লেখেন (বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৪) 
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কষিেশুরের মহোথসবে অনেক বেশ্তা যাইয়া 
থাকে এবং 
তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে ।” 


| ৮৬তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


সেজন্ অনেক ভন্্ুলোকের 
এই 
অভিযোগ প্রসঙ্গ স্ামী্জী স্বামী রামরুষ্ণানন্দকে 
লিখেছেন 
“বেশ্ঠারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্ঘে যাইতে 
না পায় তো৷ কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য 
প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত 
লী টি ৮4 
শ্যাহার! ঠাকুরথরে গিয়াও এ বেশ্ঠা, এ নীচ 
জাতি, এ গরীব, এ ছোটলোক ভাবে, তাহাদের 
( অর্থাৎ যাহাদের তোমর! ভত্রলোক বলো) 
সংখ্যা যতই কম হর, ততই মঙ্গল। যাহারা 
তক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, 
তাহার! আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রত 
কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্তা আস্থক 
তীর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রনোক 
ন] আসে নাই আস্থক। বেশ্তা আন্থক, মাতাল 
আন্থুক, চোর ডাকাত সকলে আস্থক-_তীর 
অবারিত বার । 18 68816 0 & ০81061 10 
7888 01008 0106 69৩ ০1৪ 106৩৫16 11090 
(0৪110) 1081 (0 62061 1116 10178001 01 
0০৫. এ সকল নিঠুর রাক্ষপী-ভাব মনেও স্থান 
দিবে না।” ্‌ 
ঢুই 


্রাহ্মতক্তদের বা অন্ত গৃহস্থ ভক্তদের ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়ে শ্রীরামকুষ তাদের তার 
কথার ন্তাজামুড়ে। বাদ দিয়ে নিতে বলতেন ) 
কেননা, তিনি জানতেন, তাদের অন্তরে যোন 
আনা বৈরাগ্যের ভাব আসেনি । কিন্তু অন্তর 
তক্তদের উপদেশ দেবার সময় তিনি নিঃশত' 
বৈরাগ্যের কথাই বলেছেন। যীন্ত তীর অন্তরঙ্গ 
শিল্কদের থে উপদেশ দিয়েছেন তাও একান্তভাবে 
বৈরাগ্যসাধনেরই নির্দেশ । শৈলোপদেশ নামে 


পৌষ, ১৩৯১ ] 


পরিচিত তার ধর্মদেশনা (ম্যাথিউ €_-৭) তার 
বিশেষ দৃষ্টান্ত । বৃথা আড়ম্বর, অনর্থক আত্মস্তরিতা 
পরিহার করে ঈশ্বরে একান্ত শরণার্গতির উপদেশ 
দিয়ে তিনি তাঁদের শুদ্ধমত্ব হতে বলেছেন, কেন 
ন! পরমেশ স্ুবিশ্তদ্ধ পূর্ণন্বরূপ । তিনি নানাভাবে 
বিভি্ দৃষ্টাত্ত দিয়ে তাদের কায়িক, বাচিক এমন 
কি মানসিক পাপ থেকে বিরত হবার নির্দেশ 
দিয়েছেন। 

কিন্ত পাপসকঙ্গ পরিহার করার উপদেশ বার- 
বার দিলেও পাপীকে তিনি পরিত্যাগ করেননি 
প্রাচীন ইহুদী সমাজে বাহ্‌ দৃষ্টিতে পাপপুণ্য শুচি- 
অশ্ুচি বিচার পুরোমাত্রায় কর হত। বিশেষত 
ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত ফ্যারিসীরা আচারসর্বস্ব ছিল 
বললে অত্যুক্তি হয় না। যীশুর অন্তর্ময় অধ্যাত্ম- 
সাধনার আদর্শ বোধগম্য না হওয়ায় তারা যীশুর 
বাহ্‌ আচরণের সমালোচনা করেছে। 

একটি ঘটনা (লুক ৭)।-__সাইমন নামে এক 
ফ্যারিসী যীশুকে তার গৃহে ভোজের নিমন্ত্রণ 
করেছিল। তিনি যথাসময়ে সাইমনের গৃছে 
প্রবেশ করে ভোজের আসনে বসলেন। এ জন- 
পর্দেরই এক পাপাচারিণী নারী শুনেছিল যে যীশু 
সাইমনের গৃহে ভোজে আমন্ত্রিত হয়ে আসছেন। 
সেও সেই গৃহে এসে যীশুর পিছন দিকে দীড়াল, 
ক্রমে নুয়ে পড়ে চোখের জলে তাঁর পা ভিজিয়ে 
দিল, কেশদাম দিয়ে তার পা দুখানি মুছিয়ে দিয়ে 
বারবার চুম্বন করে বহুমূল্য স্থরভিসার মাখিয়ে 
দিল। 

সাইমন কিন্তু ভাবল, এই লোকটা যদি যথার্থই 
ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ হত, তাহলে অবস্তই বুঝতে 
পারত কী ধরনের স্ত্রীলোক ওকে স্পর্শ করছে, 
জানতে পারত এ পাপে ডুবে আছে। 

তার মানস চিন্তা অনুধাবন করে যীন্ড বললেন, 
"সাইমন, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে। 

বলে ফেলুন প্রত” 
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“এক পাওনাদারের দুজন দেনদার ছিল। 
তাদের মধ্যে একজন পাঁচশো! ধারত, আর একজন 
ধারত পঞ্চাশ । যখন তাদের ধার শোধ করবার 
মতো কোন সংগতিই থাকল না, পাওনাধার 
তার্দের খণ মকুৰ করল ।-_-আচ্ছা, এই ছুজনের 
মধ্যে কে তাকে বেশি ভালবাসবে ?” 

সাইমন বলল, “আমার মনে হয়, যার বেশি 
খণ মকুব কর! হয়েছে সেই বেশি ভালবাসবে ।” 

"তোমার বিচারই ঠিক।” 

এবার সেই নারীর দিকে মুখ ফিরিয়ে যী্ত 
সাইমনকে বললেন, “তুমি এই নারীকে দেখছ ? 
আমি তোমীর বাড়িতে এলাম, তুমি আমাকে পা 
ধোয়ার জন্য জল দাওনি; ও কিন্তু চোখের জলে 
আমার পা ধুইয়ে দিয়েছে, চুলের গোছ! দিয়ে 
মুছিয়ে দিয়েছে । তুমি আমায় চুম্বন করে সাদরে 
অভ্যর্থনা করনি; ও কিন্তু আমি আসবার পর 
থেকেই আমার পা ছুটোয় চুমো খেয়ে চলেছে। 
তুমি আমার মাথায় স্থুরভিসার দিয়ে সংবর্ধন। 
করনি; ও আমার পায়েই স্ৃরভিসার মাথিগে 
দিয়েছে । কেননা ওর পাপ যে অনেক, আর 
তা ক্ষমা করা হয়েছে। তাই ওর এত ভাল- 
বাসা! যার অল্লই ক্ষমা কর! হয় তার ভাল- 
বানা কমই হয়|” 

এই বলে তিনি সেই নারীকে বললেন, 
“তোমার পাপ মার্জনা কর! হয়েছে । তোমার 
বিশ্বাসই তোমাকে রক্ষ/ করেছে । যাও, শান্তিতে 
থাকো ।” 

আর সবাই কিন্ত গুজগুজ করতে ল।গল-- 
এ লোকট। পাপ ক্ষমা করবার কে? 

তিন 

পিটার আও ছু তাই তথাকথিত ভদ্রলোক 
ছিলেন না, জেবেদীর ছুই ছেলে জন আর জেমসও 
না। মাছ ধরা তাঁদের জীবিকা-_যীশু তাদের 
মানুষধরা করতে চেয়েছিলেন । তবে এই সহজ 
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সরল জেলেদের ছেলে কটির জীবনে পাপের 
ছোয়াটুকু ছিল না। যীশু যখনই তাদের ডাক 
দিয়েছেন, তখনই তারা সব ফেলে তার অন্থগামী 
হয়েছেন । (ম্যাথিউ ৪) একাস্ত বিশ্বাস আর 
নির্ভরের জন্য ষীণ্ড তাদের অন্তরঙ্গ শিত্ত করে 
নিয়েছেন। 

পার্গীতাপীকেও তিনি দূরে সরিয়ে দেননি। 
তবে যিনি তার চিহ্নিত সন্তান, তিনি তার এক 
ডাকে সাড়া দিয়ে সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে এসেছেন। 
ম্যাথিউয়ের কথাই ধর! যাক না! (ম্যাথিউ ৯) 
তিনি বৃত্তিতে করসংগ্রাহক। সেকালে এ কাজ 
যারা করত তারা নীতির ধার ধারত না। 
সাধারণ মানুষকে নিপীড়ন করে স্যাষ্য বা অন্ঠায্য 
উপায়ে অর্থ নিষ্কাশন করাই ছিল তাদের নিত্য 
কর্ম । ম্যাথিউ এহেন করসংগ্রাহকর্দের একজন । 
একদিন তিনি পথের ধারে কর আদায় করার 
নির্দিষ্ট জায়গায় বসে ছিলেন । যীশু সে পথ দিয়ে 
যেতে যেতে তাঁর দিকে চাইলেন, বললেন, 
“আমার অনুসরণ কর |” 

ম্যাথিউ উঠে পড়লেন, যীতুর পিছু পিছু 
চললেন। সব পড়ে রইল পিছনে । 


ষীন্ত যখন কোন বাড়িতে থেতে যেতেন, 
তখন পাপীতাপীদ্দের অনেকেই তার আর তীর 
শিষ্ঠদের সঙ্গে বসে যেত। ফ্যারিসীরা তাই 
দেখে তীর শিষ্যদের বলল, “তোমাদের প্রত 
পাপীতাপীদের সঙ্গে খায় কেন ?”: (ম্যাথিউ ৯) 

ষীশ্ত শুনে বললেন, “যার! সুস্থ তাদের তো 
আর বৈদ্ঠের দরকার নেই। রোগীদেরই বৈস্ককে 
দরকার। আমার এ কথার মানে তাল করে 
বোঝোগে । আমি চাই করুণা, বলি নয়। আমি 
পাপীতাপীদের ডেকে নিতে এসেছি, ধাগিকদের 
নয়।” 

অবশ্ঠই যাদের অন্তরে গভীর বৈরাগ্য 


উদ্বোধন 
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বীজাকারে আছে তারাই তার আহ্বানে সাড়। 
দিতে পেরেছে । যার! মন্দ বৈরাগ্যবান অথব। 
যার ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের বশে তীর অন্থ্বরীঁ হতে 
চেয়েছে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। (লুক৯), 

ষীন্ড তার শিষ্দের নিয়ে চলেছেন, এমন 
সময় একজন এসে বলল, “আপনি যেখানেই 
যাবেন সেখানেই আপনার অন্্গামী হব। 

যীশড বললেন তাকে, “শিয়ালের গর্ভ আছে; 
পাখিরা আকাশে উড়ে বেড়ায়_-তাদেরও নীড় 
আছে। কিন্তু মানবপুজের মাথা গোজবার 
জায়গা নেই 

একজনকে তিনি নিজেই বললেন, “এস 
আমার সঙ্গে । 

সে বলল, “ভগবন্, অন্থমতি দিন, আগে 
আমার মৃত পিতাকে সমাধিস্থ করে আসি ।” 

যীশ্ড বললেন, “যার। মৃত তাদেরই আপন 
মৃতকে সমাধিস্থ করতে দাও। চল তুমি, এশ 
স্বারাজ্য খ্যাপন করবে ।” 

আর একজন বলল, “ভগবন্‌, আমি আপনার 
অনুসরণ করবই। তবে আগে বাড়ি গিয়ে 
আমার স্বজনের কাছ থেকে ব্দায় নিয়ে আসতে 
দিন।” 

যীপ্ড বললেন, “যে লাঙলে হাত দিয়ে পিছু 
ফিরে চায়, সে ভাগবত লোকের অধিকারী 
নয়।” 

যার অন্তরের অন্তস্তলে ডাক পৌছেছে, 
অন্রাগরাগে যার মন রঙেছে সে বিচার করে না৷ 
_যাঁর টানে বেরিয়ে পড়ব তার ঘরছুয়ার আছে 
কিন।, পিতৃপুরুষের খণ শোধ করতে হবে, অথবা 
আত্মীয়পরিজনের কাছ থেকে বিদায় নিতে 
হবে। 


হাজার জপতপ ব্রত-উপবাম আচার-অনুষ্ঠান 
কর না কেন, বৈরাগ্য না হলে, ঈশ্বরে অনুরাগ 
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না ,হলে কিছুই কিছু নয়। আসক্তির নাগপাশ 
থেকে মুক্তির অন্ত উপায় নেই। 
.- ধর্মাচারী এক পদস্থ পুরুষ যীশুকে প্রশ্ন করল, 
“মঙ্লময় প্রভূ, অনস্ত জীবনের উত্তরাধিকার 
পেতে হলে আমাকে কী করতে হবে?” 
(ল.ক ১৮) 

ষীশ্ড বললেন, “আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন? 
মঙ্ললময় আর কেউ নয়, কেবল একজনই--তিনি 
ঈশ্বর । নীতিনির্দেশাবলী অবশ্যই তোমার জান। 
আছে-ব্যভিচার করে! না, হনন করো না, 
চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, বাপ-মাকে 
প্রন্ধ1! করবে ।” 

সে বলল, “এ সব উপদেশ আমি তে। প্রথম 
বয়স থেকেই মেনে আলছি।” 

ষীন্ড এ কথা শুনে বললেন তাকে, “এখনও 
পর্ধস্ত তোমার শুধু একটি জিনিসের অভাব থেকে 
গেছে। তোমার যা কিছু আছে বেচে ফেল, 
যা পাবে গরীবর্দের বিলিয়ে দাও। তাহলেই 
তুমি স্বর্গধামে খদ্ধির অধিকারী হবে। এস, 
আমার অন্থ্গামী হও।” 

কিন্তু এ কথ শুনে সে খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়ল, 
কেনন। অগাধ সম্পত্তি তার। 

তার আচরণ দেখে যীশু বললেন, “যাদের 
ধনসম্পত্তবি আছে তার্দের পক্ষে ভাগবত লোকে 
প্রবেশ করা কত কঠিন! ধনবানের পক্ষে এশ 
ধামে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে স্থচের 
গর্তে ঢোকা অনেক সহজ |” 

তার শিল্তরা এ কথা। শুনে প্রশ্ন করল, 
“কার। তবে ত্রাণ পাবে?” 

তিনি বললেন, “মানুষের পক্ষে যা অগস্ভব 
শীভগবানের পক্ষে তা সম্ভব ।” 

পিটার বলে উঠলেন, “দেখ, আমর 
আমাদের সব কিছু ছেড়ে তোমার সঙ্গে এসেছি।” 

যীনড বললেন শিহ্যমগ্ডলীকে উদ্দেশ করে__- 
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“তোমাদের আমি নিশ্চয় করে বলছি, যে কেউ 
ভাগবত ধামের উদ্দেশে ঘরবাড়ি, পত্রী, 
ভাইদের, বাপ-মা আর সন্তানদের ত্যাগ 
করে এসেছে, সে-ই কালে বুগ্রণ ফিরে 
পাবে, ভবিষ্ালোকে অনন্ত জীবনের অধিকারী 
হবে।” 
চার 
ঈশ্বরলাভের জন্য সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে 
পড়া সহজ নয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে 
শ্রীভগবানের কৃপাই সন্বল। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, “এই কর্ষের দ্বারা তাকে 
পাওয়া যাবে, আর এ কর্মের দ্বার পাওয়া যাবে 
না, তা নয়। তার কপার উপর নির্ভর। 
তবে ব্যাকুল হ'য়ে কিছু কর্ম ক'রে যেতে হুয়। 
ব্যাকুলতা থাকূলে তবে কৃপা হয়।” ( কথামত, 
১১৩৩) 


এই ব্যাকুলতা ছিল বলেই জ্যাকেউম যীতুর 


কপা পেয়েছিলেন । (লক ১৯)--জেরিকো 
শহরের মুখ্য করসংগ্রাহক জ্যান্কেউস-_বিত্তবান 
পুরুষ তিনি। 


যীস্ড জেরিকো৷ শহরে প্রবেশ করে রাজপথ 
দিয়ে চলেছিলেন--আশেপাশে শিপু, তক, 
কৌতুহলী দর্শক আর সহ্যাত্রীদ্বের জনতা। 
জ্যাক্কেউস যীশুকে দেখবার জন্য উতৎ্কণ্ঠিত হলেন 
--কেমন তিনি, কেমন তিনি ! 

এদিকে আবার জ্যাক্কেউম মাথায় খাটো। 
ভিড়ের মধ্য দিয়ে যীতুকে দেখা সম্ভবপর নয়। 
তবে উপায়? 

তিনি দৌড়ে খানিক দুর এগিয়ে গিয়ে একটা 
বড় গাছে উঠলেন- এই পথ দিয়েই যীশু যাবেন। 

যীশু যথাকালে এলেন সেখানে, উপরের 
দিকে তাকালেন, বললেন তাঁকে, “জ্যান্কেউন, 
জলর্দ নেমে এস) আজ যে আমি তোমার 
বাড়ি থাকব |” 


৮১৮ 


জ্যান্কেউস যেন ঝাঁপ দিয়েই নেমে এলেন, 
আননে আত্মহার! হয়ে ষীশুকে বরণ করলেন। 
ব্যাপার দেখে শুনে কয়েকজন কিন্তু জল্পনা! করতে 
লাগল, “উনি একটা পাপীর সঙ্গে ধাকবেন !” 

করসংগ্রাহকরা প্রায়ই অসাধু। তাই এই 
মন্তব্য | 

আর জ্যান্কেউস সেখানেই দীড়িয়ে উচ্চৃসিত 
হয়ে যীশ্তকে বলে চললেন, “শোন প্রত শোন ! 
আমার সম্পত্তির অর্ধেক অংশ আমি গরীবদের 
দিই। যদি আমি অন্যায়ভাবে কারো কাছ 
থেকে কর আদায় করে ফেলি, তার চারগুণ 
ফিরিয়ে দিই |” 

যীশু বললেন, “আজ তোমার আবাসে মহা 
ত্রাণ এসেছে, কেননা তুমিও আব্রাহামের সম্ততি। 
যে হারিয়ে গেছে তাঁকে খুঁজে বার করে ত্রাণ 
করবার জন্যই মানবপুত্রের আবির্ভাব |” 

পাঁচ 

ষা হারিয়ে গিয়েছিল তা৷ ফিরে পাওয়ার 
আনন্দের কথা যীশু নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন। 
(লুক ১৫) 

“একজনের একশোটা ভেড়া ছিল, তার একটা 
হারিয়ে গেল। সে তখন বাকি নিরেনব্ব.ই্টাকে 
প্রাস্তরে ফেলে রেখে এ একটিকেই খুজে 
বেড়াবে । যখন সেই হারানো ভেড়াটি খুঁজে 
পাবে, সে খুশির :চোটে সেটাকে ঘাড়ের উপর 
তুলেই নিয়ে আসবে। বাড়ি ফিরে সে হারানো 
ভেড়া খুঁজে পাওয়ার কথা আনন্দ করে বলবে। 

“তোমাদের বলছি আমি, যদি একজন 
পাপাচারী অন্নুতাপ করে, তাহলে, অন্গুতাপের 
প্রয়োজন নেই এমন নিরেনবব,ই জন ধর্মাচারীর 
জন্য যে আনন্দ হয়, স্বর্গলোৌকে তার চেয়ে বেশি 
আনন্দ হবে। 

“এক মারীর দশটি টাকা ছিল, তার একটি 
হারিয়ে গেল। সে তখন আলো জেলে সারা 


উদ্বোধম 


[ ৮৬তম বধ--১২শ সখ্য 


বাড়ি ঝাট দিয়ে তন্ন তন্ন করে এদিক গুদিক 
খুঁজবে, যতক্ষণ পর্ধস্ত না টাকাটা খুঁজে পায়। 
টাকাটা খুঁজে পেয়ে সে খুশিতে ডগষগ হয়ে 
প্রতিবেশীদের বলে, “দেখ আমার একটা টাকা 
হারিয়ে গিয়েছিল, খোজাখু'জি করে পেয়ে গ্নেছি 
সেটা ।-_-তোমাদ্দের বলছি আমি, একটি পাপীর 
অন্ুতাপেও ঈশদূতদের অশেষ আনন্দ হয়।” 

এরপর যীন্ড শুনিয়েছেন অমিতব্যয়ী পুত্রের 
কাহিনী ।-- 

এক সম্পন্ন ভদ্রলোকের ছুটি ছেলে ছিল। 
ছোট ছেলে একদিন তাঁকে বলল, “বাবা, 
তোমার সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে 
আমাকে দিয়ে দাও।” 

তিনি তখন তীর সম্পত্তি ভাগ করে তার 
অংশ তাকে দিয়ে দিলেন। 

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ছোট ছেলে তাঁর 
অংশ থেকে টাকাকড়ি গুছিয়ে নিয়ে দুর দেশে 
পাড়ি দিল। সেখানে সে অমিতাচারে টাকা 
নষ্ট করতে লাগল। যখন তার টাকাকড়ি সব 
ফুরিয়ে গেছে, সে দেশে ছুতিক্ষ দেখা দিল। 
অভাবের তাড়নায় সে এ দেশের এক গৃহপতির 
কাছে চাকরি নিল। তিনি তাকে শুয়োরের 
পালকে খাওয়াবার জন্য মাঠে পাঠালেন । সেখানে 
তাকে শুয়োরে যে খুদঝুঁড়ো খায় তাই খেয়েই 
সন্তপ্ট থাকতে হত; আর কেউ তাঁকে কিছু দিত 
না। 

একটু ধাতস্থ হয়ে সে ভাবতে লাগল, 'আমার 
বাবার চাকরবাকরদেরই কত বাড়তি খাবার 
থাকে আর এখানে আমি খিদেয় মরতে বসেছি। 
আমি আমার বাবার কাছে যাব, বলব তাকে__- 
স্বর্গের বিরুদ্ধে আর তোমার সাক্ষাতেও আমি 
পাপ করেছি । আমি আর তোমার পুত্র নামের 
যোগ্য মই। আমাকে তোমার একজন চাকরের 
মতো রাখ ।”? 


পৌষ, ১৩৯১ ] 


মে তখন পিতৃগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করল। 
সে যখন কিছুটা দবরেই তখন তার বাপ তাকে 
দেখতে পেয়ে করুণায় আপ্নুত হয়ে তার দিকে 
ছুটে গেলেন, তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুয় 
খেলেন । 

ছেলে বলল, “বাব, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে পাপ 
করেছি, তোমার সাক্ষাতে পাপ করেছি। আমি 
আর তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার যোগ্য 
নই” 

বাপ কিন্তু তাঁর চাকরদের ডেকে বললেন, 
“শিগগির সের! পোশাক নিয়ে এসে একে পরিয়ে 
দাও, হাতে একটি আংটি পরাও, পায়ে জুতো 
পরাও। আর পুরুষ্টু বাছুরটাকে কেটে ভোজের 
ব্যবস্থা কর--আমোদ-আহলাদ কর। কেনন। 
আমার যে ছেলে মারাই গিয়েছিল সে আবার 
বেঁচে উঠেছে; যে হারিয়ে গিয়েছিল তাকে ফিরে 
পাওয়া গেছে। ৰ 

তারা তখন দিব্যি আমোদ-আহ্লাদ শুরু করে 
দিল। 

এ ভদ্রলোকের বড় ছেলে তখন খেতে 
ছিল। খেতের কাজ সারা হলে সে যখন বাড়ি- 
মুখে! হল তখন দূর থেকে নাচগানের শব্ধ শুনতে 
পেল। চাকরদের একজনকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা 
করল, “ব্যাপার কী রে?” 

চাকর বলল, “তোমার ভাই এসেছে । তাকে 
স্বভালাভালি ফিরে পেয়েছে বলে তোমার বাপ 
মোটানো বাষ্টুরটাকে মেরেছে ।” 


করুণাময় ঈশাবতার 


৮১৪৯ 


বড় ছেলে কিন্তু এমন চটে গেল যে বাড়ির 
ভিতর ঢুকলই ন।। বাপ তখন বেরিয়ে তাকে 
আদর করে ডাকতে লাগলেন । 

ছেলে তখন বাপকে বলল, “এত বছর ধরে 
আমি তোমার জন্য খেটে মরছি, তুমি একদিনও 
আমাকে একটা মিষ্ট কথা বলনি। বাছুর তো 
দূরের কথা, তুমি আমাকে একটা ছাগলছানাও 
দাঁওনি, যাতে করে আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের 
নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে পারি। 
আর তোমার এ স্থপুত্তর খারাপ মেয়েছেলেদের 
পিছনে তোমার রোজগার করা সম্পত্তি উড়িয়ে 
দিয়েছে, তুমি কিন| ওর জন্য মোটকা বাছুরটাকে 
মেরেছ 1” 

বাপ তখন বললেন, “বাছা। আমার! তুমি 
তো চিরদিন আমারই আছ-_-আমার যা কিছু 
তাতো তোমারই! তোমার ভাই যে মারাই 
গিয়েছিল, বেঁচে উঠে ফিরে এসেছে--ও তো 
হারিয়েই গিয়েছিল, আবার ওকে ফিরে পাওয়া 
গেছে ! তাই একটু আমোদ-আহলাদ করার কথা 
নয় কি?” 

যীস্ত যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বা কাহিনী বলেছেন 
তার মর্মার্থ সুম্পষ্ট । তবুও মনে হয়, পতিতপাবন 
পাঁতকিশরণ আখ্যা সার্থক করবার জগ্াই অবতার 
পুরুষের আবির্ভাব । লোকোত্তর চরিজ্ের মহাঁ- 
পুরুষদের জীবনেও শরণাগত আর্তজনের প্রতি 
অহৈতুকী করুণ বিতরণের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 


শীগ্রীমাত প্রসঙ্গ 
স্বামী অশেষানন্দ 


আমোরকান্থ পোল্যান্ড বেদাত্ত সোসাইটির অধাক্ষ- বেলুড় মঠের বায়ান লম্গযাসী। হ৬ এপ্রিল, 
১৯/৬, নিউইয়ক" রামকৃফ-বিবেকানন্দ সেন্টায়ে প্রদত্ত ভাষণের শেবাংশ -মল ইংরেজ? থেকে 
ভান্বার্দ করেছেন স্বামী চৈতন্যানন্দ। 


কেউ ষদি ঈশ্বরীয় সত্তার সংস্পর্শে আসতে 
ইচ্ছা! করে, তবে তার জীবনটিকে পবিজ্র করতে 
হবে, যেমনটি শ্রীশ্রীমা যাপন করেছিলেন শাস্ত 
পবিভ্র জীবন। তিনি কেবল শাস্ত ও গম্ভীর 
ছিলেন না,_তিনি তাঁর মনকে বিশ্বসত্ত। বা 
চৈতন্তের সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন এবং তিনি 
ছিলেন পরমাত্মায় স্থপ্রতিষ্ঠিত। শ্রীশ্রীমা দীক্ষার 
মাধ্যমে তার শিষ্দের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি 
সঞ্চার করে দিতেন; তাঁর ছিল সেই ধরনের 
আধ্যাত্মিক শক্তি যাতে এটি সম্ভব হয়েছিল। তার 
জীবন ছিল নীরব এবং পবিভ্র, কিন্তু তাঁর উপ- 
স্থিতিতেই করুণা ও শান্তির একটি প্রত্যক্ষ 
আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল স্তি হত-_স্থানটি বাস্তবিকই 
তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হত। 

যদি আপনারা আমাকে প্রশ্ন করেন, শ্রীশ্রীমা 
কিসের প্রতিমূতি ছিলেন? আমি প্রথমেই বলব, 
তিনি ছিলেন পাশ্চাত্যের আদর্শ মা ম্যাভন্তাঁ_ 
চিরকুমারীর আদর্শ, চরম পবিত্রতার প্রতিমৃতি। 
অরধিকতস্ত তিনি শাস্ত, পবিত্র জীবনযাপন করে 
সাংসারিক জীবনে আত্মীয়ত্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপনের মধ্য দিয়ে গৃহীরও আদর্শ ছিলেন । তার 
জীবনকে উদাহরণস্বরবপ গ্রহণ করে গৃহী তক্তরাও 
অন্থপ্রাণিত হতে পারেন এবং ভগবান-লাতও 
করতে পারেন। শ্রীশ্রীমা সাংসারিক কাজকর্মের 
মধ্যে একট! বিরাট সমন্বয়সাধন করেছিলেন এবং 
তাঁর বিষয়ী আত্মীয়ম্ধজনের সঙ্গে যখন থাকতেন 
তখনও তিনি গভীর আধ্যাত্মিকতাবে পূর্ণ 
থাকতেন। তাঁর আত্মীয়ম্বজনরা মোক্ষের কথ! 
চিন্তা করত নী। তার কাছে তার৷ চাইত অর্থ 


এবং তাদের নানা রকম সমস্যা ও সঙ্কটের 
সমাধানে সাহায্য। গৃহী ভক্তরা তাদের পথ 
চলায় বিশেষভাবে শ্রীন্্ীমায়ের জীবন থেকেই 
আলো পেতে পারেন। আমার মনে “হয়, 
শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সন্গ্যাসাদর্শের বিগ্রহ, যেহেতু 
তাঁর শিত্তাদের শিক্ষাপ্রদান প্রসঙ্ষে আমর! তেমনই 
দেখতে পাই। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে আমরা দেখি 
প্রগাঢ় সরলতার আদর্শ ৷ তার কাছ থেকে আমি 
শিখেছি এই সরলত। ও পবিভ্রতার মূল্যবোধ । 
জীবনের মহান্‌ বস্তগুলি অতি সরল। মায়ের যে 
ভালবাসা আমরা শিশুর মতো উপভোগ করি 
তাও খুবই সহজ সরল। কিন্তু ্রশ্রীমায়ের 
অপরিসীম সরলত। সত্বেও তার মধ্যে এমন কিছু 
একটা স্থক্্ম জিনিস ছিল যার ফলে তাঁকে বোঝা 
খুব কঠিন ছিল। আমাদের ইন্দরিয়-অতীন্সিয়াহু- 
ভূতির মধ্য দিয়ে কিংবা অস্বাভাবিক কিছু 
একটা ভাবে চিন্তা করতেই আমর! অভ্যন্ত । যা 
কিছু সরল, তা আমাদের কাছে যেন অতি 
সাধারণ। যদি মন্ত্র দিয়ে বল! হয়, এটি মাথার 
চারদিকে তিনবার ঘুরাতে এবং এট ওটা করতে, 
তাহলে আমাদের বিশ্বাস হয় যে, সত্যকারের 
কিছু একটা হল। কিন্তু যি মন্ত্রটি সহজভাবে 
দেওয়া হয়, তাহলে আমরা কি এর যধার্থ মূল্য 
বুঝতে পারি ? স্রীত্ীমা ছিলেন আদর্শ গুরু। তাই 
তিনি সহজভাবেই আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতেন । 
তাঁর কৃপায় আমি এই সঙজ্ঘবে যোগদানের কথা 
ভাবতে পেরেছিলাম এবং ভক্তদের জন্ত তাঁর 
কাজে আমিও যৎকিঞ্চিৎ অংশ নিতে সক্ষম 
হয়েছি। কিন্ত আমিখুব সামান্যই তাকে বুঝতে 
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পেরেছি। শ্রীশ্রীমাকে সত্যিকারের বুঝীতে পেরে- 
ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, এবং তিনিই জানতেন মা কোন্‌ 
উচ্চ ভাবের প্রতিমূত্তি ছিলেন। সেজন্যই 
শ্ীরামকষ্খ গোলাপ-মাকে তেমনি ভাবে বলে- 
ছিলেন, যেটি আমাকেও একদিন গোলাপ-ম৷ 


কথাগ্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন । 
আমি সজ্ঘে যোগদান করেছি শ্রীশ্রীমায়ের 
মহাসমাধির পর। আমার স্বযোগ হয়েছিল 


শ্ীপ্রীমায়ের সঙ্গিনী গোলাপ-ম1! ও যোগীন-মার 
সেবা করার। এখন আমি বলতে পারি যে, 
তাদের সেবা করাও সহজ ছিল না। তীরা ঠিক 
একই রকম ছিলেন। একদিন আমি গোলাপ- 
মাকে বললাম, “আমি যদি মা! স্থুলশরীরে থাকতেই 
সজ্ঘে যোগদান করতাম, তাহলে তীর নেব 
করতে পারতাম।” তখন গোলাপ-মা বললেন, 
“কার সাধ্য তাকে বুঝবার? আমি তার সঙ্গে 
অতি ঘনিষ্ঠভাবে বাস করেছি, তবুও ত্বাকে বুঝতে 
পারিনি।” অতঃপর তিনি সেই ঘটনাটি আমাকে 
বললেন : তিনি কারে! কাছ থেকে শুনলেন যে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে শ্যামপুকুরে 
গিয়েছেন, কারণ শ্রীশ্রীমা খুব বেশি করে তাঁকে 
খাওয়াচ্ছিলেন, ফলে তার অন্থুখ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
শ্রঞ্নীমা তখন দক্ষিণেশ্বরে নহুবতে | যে মুহুর্তে এই 
কথ! শুনলেন, তক্ষুণি তিনি সারাটা পথ হেটে 
শ্ররামকঞ্চের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“এটা কিঠিক তুমি আমার সেবায় অমন্তষ্ট এবং 
সেই কারণেই শ্ঠামপুকুরে এসেছ ?” শ্রীরামকৃষ্ণ 
অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কে বলেছে এই 
কথা ?” তখন শ্রীত্রীমা তাকে বললেন যে, এই 
সব তিনি শুনেছেন গোলাপের কাছ থেকে। 
আক্ষণীকে আসতে দাও, আমি আচ্ছা করে 
তাকে-শিক্ষা। দেব |” শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন। 
যখন তিনি রুষ্ট হতেন তাঁর কাছে তখন কেউ 
ফেতে পারত না। গোলাপ-া পরদিন এলেন। 


ভীতীমাতৃপ্রসঙ্ 
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ীরামরুষ্ণ তাকে বললেন, “তুমি কি সত্যিই এ 
সব বলেছিলে? বলেছিলে? তাহলে যাও 
তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও। যদি সে অসম্তপ্ট 
হয়, তাহলে তোমার এখানে ঠাই হবে না।” 
তিনি আরও বললেন, “ও সারদা--সরম্বতী, যদিও 
নাম সারদা ; ও স্বয়ং জগজ্জননী ; জ্ঞানদায়িনী, 
মুক্তিদায়িনী। ও জ্ঞান দিতে এসেছে- সরস্বতী । 
ওর রুপায় হৃদয় আলোকিত হয়।” সেদিন 
গোলাপ-মা আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি শ্বাম- 
পুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্ধস্ত সারাট। পথ কাদতে 
কাদতে গিয়ে, শ্রীশ্রমায়ের পায়ে পড়ে বললেন, 
“মনা, কপা করে আমাকে ক্ষমা কর। আমি এর- 
তার কাছ থেকে শুনেছিলাম, তাই তোমাকে 
বলেছিলাম। আমার বল। উচিত হয়নি। 
আমাকে ক্ষমা কর, ঠাকুর আমার উপর ভীষণ 
রাগ করেছেন। যদি তুমি ক্ষমা না কর ঠাকুর 
আমাকে আর তাঁকে দর্শন করারও অন্থমতি 
দেবেন না ।” তার পিঠ চাপড়িয়ে শ্রীশ্রীম। বললেন, 
“ভুলে যাও, গোলাপ, তুলে যাও। তুমি আমার 
মেয়ে; মা তার মেয়ের উপর রাগ করতে পারে 
না। তৃমি ঠাকুরকে বল যে, আমি তোমার উপর 
খুব খুশি ।” আপনার! দেখুন, গোলাপ-ম! এত 
সরল এবং স্পষ্ট বক্তা ছিলেন যে, তাকে এই জন্ত 
অন্থ্বিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। শ্রারামকৃষই 
রশ্রীমায়ের অদ্ভুত দৈবী সত্তা ও শক্তির সম্বন্ধে 
গোলাপ-মায়ের চোখ একটু খুলে দিয়েছিলেন । : 

রীপ্রীমা তার জীবন ও অন্ভূতির মাধ্যমে যে 
জ্ঞান বিতরণ করতে আবিভূতি হয়েছিলেন, তা৷ 
বাস্তবিকই আমাদের ধারণা বা যুক্তিতর্কের 
বাইরে । এই জ্ঞানের স্বভাবই হচ্ছে মোহ-নিজ্তা 
ভাঙীনো-__ আমাদের তর্কজাল ছিন্ন কর! । জীত্রীম। 
ছিলেন তুরীয় উপলব্ধি সঞ্জাত প্রজ্ঞার প্রতিমূতি, 
যেখানে জেয় ও জ্ঞাতার: মধ্যে কোন প্রভেদ 
নেই।_এমন একটা অবস্থা। যেখানে যুক্তি অযুক্তি 
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হুয়ে পড়ে এবং আমরা অন্গুভব করতে পারি যে, 
যুক্তি দ্বার সব সমন্তার সমাধান করা যায় না। 
যুক্তি নির্দেশ করে বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য 
ছাড়াও স্থান, কাল ও নিমিত্তের তাৎপর্যকে | 
যুক্তির মাধামে আমরা যা! কিছু জানি বা বুঝি তা 
সবই বুদ্ধির দ্বারা রঞ্জিত। যতক্ষণ আমরা স্থান- 
কাল-নিমিত্বের জগতে বান করি, ততক্ষণ 
আমাদের জ্ঞান কেবল আংশিক এবং প্রত্যক্ষ 
বিষয়ের বাস্তব মূল্য সম্পকিত। তাকেই বলা 
হয় মায়া। এটা ঠিক অলীক নয়, -বলা চলে 
আপেক্ষিক। পাশ্চাত্য জগৎ ছুটি এঁতিহ্‌কে 
গ্রহণ করেছে: প্রথমটি ধর্ম এবং দ্বিতীয়টি 
বিজ্ঞান । কিন্তু এগুলি অপরা জ্ঞানের অন্ততূক্তি-_ 
পরা জ্ঞান নয়, যা শ্রশ্রীমার মধ্যে মূর্ত হয়ে 
উঠেছিল। তাঁর জীবন ও আধ্যাত্মিক অশ্থভূতি 
ছবৈতরাজ্য অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাঁর 
জীবনই প্রমাণ করে যে, মন্স্জীবনের অনুমন্ধেয 
কি এবং তা কেমন করে লাভ করা যায়। যিশ্ত, 
ঞরামরুষ্খ এবং শ্রীশ্রীমায়ের ন্যায় লোকগুরুরা 
আসেন আদর্শ জীবনযাপন করতে এবং ভগবৎ- 
অনুভূতি যে সত্য তা৷ মানুষের কাছে প্রমাণ করেন। 

আমাদেরই চেষ্টা করতে হবে আধ্যাত্মিক 
জীবনযাপন করতে-_যা এ সব মহান্‌ জ্যোতিষরা 
তাদের জীবনের মাধ্যমে আমাদের দেখিয়ে 
গ্লেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের মতে! মহান্‌ গুরুরা আসেন 
সেই চরম জ্ঞান দান করতে যার সাহায্যে মরণ- 
সীমা লঙ্ঘন কর! যায়,- দৃঢ় বিশ্বাস প্রদান করতে 
যাতে আমরা আমাদের স্ব-ন্বর্ূপ উপলব্ধি করতে 
পারি। তাদের জীবন মানবজাতির কাছে পরম 
আশীর্বাদ । অতএব, আমি বিশ্বাস করি যে, 
যতক্ষণ আমি শ্রীশ্রীমায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করব 
এবং তিনি অসীম কপ! করে আমাকে যে মহা- 
মন্ত্র দিয়েছেন £তার প্রতি বিশ্বামবান থাকব, 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বর্ধা-১২ন সংখ্যা, 


সক্ষম হব--অস্ততঃ তাতেই আমার কৃতার্থতা- 
রোধ আসবে । আপনার! দেখুন, মানুষ নিজে 
যদি তৃপ্ত না হয়, তাহলে অপরকে সে সত্যিকারের 
তৃপ্তি দিতে পারে না। কেবল দ্বীপই পানে 
আলোক দিতে । এ্রীশ্রীম। স্বয় জগজ্জননী হয়েও 
এই সংসারের মাঝে থেকে ক্রহ্ষজান বা যুক্তির 
আলোক প্রদর্শন করেছিলেন জীবের কল্যাণের 
জন্য। 

প্ীপ্রীমায়ের শিক চন্দ্রমোহন দত্তের কাছে, 
একসময় আমি একটি ঘটনা শুনেছিলাম । আমি 
তখন উদ্বোধন কার্ধালয়ে ম্যানেজারের লহকারী- 
রূপে কাজ করতাম এবং চন্দ্রবাবু বই-এর প্যাকেট 
বীধতেন। চন্ত্রবাবু স্নান করতে যাচ্ছিলেন স্বামী 
শুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে, যিনি পরৰতাঁ কালে আমাদের 
সজ্ঘের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। স্বামী শুদ্কানন্দজী 
চন্ত্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা, তুমি তো৷ 
মায়ের কাছে যাও,_তার কাছে তুমি কি 
চাও?” উত্তরে চন্দ্রবাবু বললেন, “আমি তার 
কাছে মিষ্টি প্রসাদ চাই।” তখন তিনি ৰললেন, 
“তুমি কি কেবল মায়ের কাছে প্রসাদ চাইতে 
এসেছ? এজন্যই কি কেবল এসেছ? মা মুক্তি- 
দায়িনী। তুমি তার কাছে ব্রদ্জ্ঞান বা যুক্তি 
চাও।” চন্ত্রবাবু বললেন, “আচ্ছা মহারাজ, 
আমি তাই চাইব।” স্থতরাং তিনি উদ্বোধনে 
ফিরে এলেন এবং সিড়ি দিয়ে উঠে গোলাপ-মার 
ঘরের সামনে দিয়ে শ্রীশ্রমায়ের ঘরে গেলেন। 
শীধ্ীম। তখন দুপুরের পূজা করছিলেন এবং 
নীরব ছিলেন; যেমন পৃজীকালে নিয়ম। 
চন্দ্রবাবুকে দেখে ম৷ ইসারায় জানতে চাইলেন, 
“বাৰা, তোষার জন্ত আমি কি করতে পারি ?” 
চক্জরবাবু আমাদের বলেছিলেন, “আমার ডখন 
স্ৃৎকম্প হচ্ছিল,--ভেবে এসেছিলাম যে, মায়ের 
কাছে জানাব মা, কপ! করে আমাকে ব্রদ্ধজান 
দিন এবং ত৷ যদি খুব বেশি হয়ে যায়ঃ তাহলে 


পৌষ, ১৩৯১] 


আমাকে মুক্তি দিন বা অন্ততঃ মোক্ষ দিন।” 
কিন্ত আমার মুখ দিয়ে তখন কোন কথাই বের 
হলনা। যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল তখন। 
অগত্যা! কোনরকমে বলে ফেললাম, 'প্রমাদ, মা 
শরীপ্রীমা তখন তাঁর খাটের নিচে ঢাক প্রসাদের 
থাল! দেখিয়ে দিলেন আমাকে প্রসাদ নেওয়ার 
জন্।” চন্জ্রবাবু আরও বলেছিলেন যে, তিনি 
গোটাকতক রসগোল্লা, সন্দেশ ও চমচম নিয়েই 
সরে পড়েছিলেন । স্বামী শ্তদ্ধানন্দজীকে পরে 
জানিয়েছিলেন, “আচ্ছা মহারাজ, আমি চাওয়ার 
জন্ত প্রস্তুত হয়েছিলাম, কিন্তু কিছু একটা ঘটে 
গেল,_আমি কিস্ত জানি না সেটা কি।” 
অতএব এটা শিখিয়ে দিলে হয় না; শিশু যেমন 
তার মায়ের কাছে স্বতংক্ষত্ত আকৃতি জানায়__ 
মায়ার বন্ধন ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্ত সেরকমই 
হুওয়। দরকার । তবে চন্দ্রবাবু শ্রীশ্রীমায়ের খুব 
ভক্ত ছিলেন এবং শ্রীশ্রীমাও তাকে খুব স্েহ 
করতেন। আমি বিশ্বাস করি যে, অন্তিমকালে 
তিনি এই পাথিব জগৎ থেকে মাতৃক্রোড়ে স্থান 
পেয়ে চির শাস্তি লাভ করেছেন। 

এই চন্ত্রবাবুর জন্যই আমি স্বামী সারদা- 
নন্দজীর এত অন্থরাগী হতে পেরেছিলাম এবং 
নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম তাঁর সেবায়। 
একদিন চন্ত্রবাবু আমাকে জানালেন যে, তিনি 
্রমায়ের কাছে গিয়ে অতি আন্তরিকতার সঙ্গে 
বলেছিলেন, “মা, আমি তোমার সেবা করতে 
চাই।” এবং শ্রীশ্রীমা বললেন, “না বাবা, এখানে 
সরল। আছে,”--পরবর্তী কালে তিনি ভারতী- 
প্রাণা এবং সারদা মঠের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। 
“তবে তুমি গিয়ে আমার ছেলে শরতের সেবা 
কর । যদি তুমি বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে 
তার সেবা করতে পার তোমার নিশ্চয়ই ব্রনষজ্ঞান 
লাভ হবে। যে-কেউই এইরকমভাবে শরতের 
মেবা করবে সে চরম লক্ষ্যে পৌছে ঘাবে।” 


ীপ্রীমা তৃপ্রসঙ্গ 


৮২৩ 


এজন্যই আমিও তখন শরৎ মহারাজকে ছেড়ে 
কোথাও যেতে পছন্দ করতাম না। যতদিন 
সেই মহাপুরুষ সেবার সুযোগ দেবেন, ততদিন্ই 
আমি তার কাছে কাছে থাকব-_এই ছিল আমার 
ইচ্ছা । সাধুর কুভ্তমেলায় যেতেন, সেবার 
এলাহাবাদে মেলা হচ্ছে” সেখানে বহু সাধু 
সন্গামীর সমাগম হবে। স্বামী সারদানন্দজী 
একদিন জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি কুস্তমেলায় 
যেতে চাই কিনা । আমি বললাম, “মহারাজ, 
আমি এখানেই আনন্দে আছি, আর কোথাও 
যেতে চাই না।” 

আমার কাছে স্বামী সারদানন্দজী ছিলেন 
শ্রীশ্রীমায়ের মতো। | শ্রীশ্রীমায়ের কপাতেই স্বামী 
সারদানন্দজী এবং আমার মধ্যে যে ব্যবধান ছিল 
ত৷ দূর হয়ে গিয়েছিল এবং আমার মহা! সৌভাগ্য 
যে,তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন তাকে 
সেবা করার। আমি যেদিন প্রথম শ্রীশ্রীমাকে 
দর্শন করতে গিয়েছিলাম, তখন স্বামী সারদাননাজী 
আমাকে খুব বকেছিলেন__-অসাবধানতাবশতঃ 
দরজার চৌকাঠের কাছে জুতো! খুলে রাখার জন্য । 
তারপর থেকেই আমি তাকে খুব ভয় করতাম 
এবং তার সঙ্গে দেখ! হওয়ার ভয়ে তাঁকে এড়িয়ে 
চলতাম। তবে আমি যখন ঠাকুরঘরে যেতাম 
তখন শ্রীশ্রমায়ের কাছে প্রার্থনা করতাম যাতে 
আমার মন থেকে এই ভয় দূর হয়ে যায়। 
তারপর একদিন হঠাৎ শরৎ মহারাজ আমাকে 
ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি আমার চিঠি 
লিখতে পারবে?” আমি বললাম, “পাপ 
মহারাজ ।” তিনি বললেন, “তবে একটা শর্তে, 
তুমি যা লিখবে তা এমনকি তোমার খুব ঘনিষ্ট 
বন্ধুর কাছেও প্রকাশ করবে ন।।” আমি 
বললাম, “মহারাজ, আমি যদি আপনার বিশ্বাসের 
অমর্ধাদী করি, আমাকে আগুনে পুড়িয়ে 
মারবেন ।” 'আমি আমার প্রতিজ্ঞ রেখেছিলাম | 


৮২৪ 


কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমি চুপ করে 
থাকতাম। ম্বামী সারদানন্দজীকে তীর জনৈক 
শিল্ত একবার অভিযোগ করেছিলেন এবং তাঁকে 
নিজ্জ হাতে চিঠি লেখার জন্য অনুনয় জানিয়ে” 
ছিলেন। মহারাজ তাতে বলেছিলেন, “আমি 
এমন একজনকে দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছি, যে একটি 
শবও অন্থাত্র গ্রকাশ করবে না, এমনকি নিজের 
জীবনের বিনিময়েও নী 1” তখন আমি ভাবলাম, 
“আচ্ছা, এতখানি তিনি কি করে বললেন ?” 
বিশ্বাসে বিশ্বীস জন্মায় । 

রপ্রীমা এবং স্বামী সারদানন্বজীর স্তায় মহৎ 
ব্যক্তিরা হিমালয়ের উচ্চতা থেকে নিচে নেমে 
এমনে আমাদের সঙ্গে বাস করেন- আমাদের 
গুরু ও দিশারীরূপে এবং আমার্দের চালিত 
করেন, যাতে এই জীবনেই আমাদের চরম 
লক্ষা ঈশ্বরলাভ হয়। বাস্তবিকই এটা আমার 
পক্ষে খুবই কঠিন শরীশ্রীমায়ের ন্যায় আদর্শ গুরুর 
সম্বন্ধে কিছু বলা। আমি কেবল তার শ্রীচরণ 
ম্র্শ করেছি, তাঁর মুখকমল দর্শন করেছি, এবং 
ত্র মুখোচ্চারিত বাণী শুনেছি। এখন কেবল 
সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি, মা কখন এসে 
আমাকে মায়ার জগৎ থেকে তুলে নিয়ে অনস্ত 


উদ্বোধন ' 


[ ৮৬তম বর্ষ--১২শ মংধ্যা 
জ্যোতির রাজ্য--চির-আলোকময়, চির-আনন্ 
এবং সত্যের জগতে নিয়ে যাবেন। 


প্রিয়তম ঈশ্বরের বিরহ-বেদনা মানব ভাষায় 
প্রকাশ করা যায় না, যুক্তি দিয়ে বোঝ! চলে না, 
শুধু তক্ত-চিত্তে উপলব্ধ হয় মাত্র। আমরা 
অনেক কিছুকে ছেড়ে থাকতে পারি, কিন্তু 
ঈশ্বরকে ছাড়া বাচতে পারি না। আমাদের 
অবশ্যই বিশ্বাসী হতে চেষ্টা করতে হবে এবং 
আমাদের আদর্শের জন্ত জীবন উৎসর্গ করতে 
হবে। বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আজ আমি এই 
কথাই বলছি যে, এই জীবনে যদি কিছু আমি 
করে থাকি তা সবই সম্ভব হয়েছে শ্রশ্রীমায়ের 
কপাতে। অতএব আমি আপনাদের সবার কাছেই 
আহ্বান জানাচ্ছি বিশ্বপ্রেমের আধুনিকতম 
প্রকাশ ও প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় এবং 
শ্রীপ্বীমায়ের অন্ুচিন্তনে, যিনি আপনাদেরও জননী 
এবং যিনি আপনাদের সকলকেই বিন৷ প্রশ্নে 
গ্রহণ করবেন_ আপনারা যাই হন না কেন। 
তাঁরা আপনাদের চেতনাকে উদ্বোধিত করবেন, 
যেখান থেকে চরম সত্য উপলব্ধি করা যায়, 
যেখানে জ্ঞানস্র্ধ সদ জল জ্বল করছে এবং মায়ার 
অন্ধকার চির বিলীন। 


উদ্বোধন 


শ্রীসতীগ্রসাদ ভট্টাচার্য 
নবাগত কাঁব। 
উড়েছে নিশান গৌরীশূঙ্গে বেদনা মোদের বাজে তব বুকে 
উমা ম৷ আমার জেগেছে । তাই বুঝি মনে পড়েছে। 
ধূলার ধরণী সম্তানে আজ পুলক মগন ভুবন গগন 
জননীর মনে পড়েছে ॥ মা তুমি আসিবে বলে 
ভেবেছ মোদের কথ মিলিয়াছি দলে দলে। 
কত ছুখ সুমি পেয়েছিলে মাগো আমাদের মুখে ফুটাবারে হাসি 
বুঝিয়া মোদের ব্যথ|। ছুর্গাতিহরা এসেছে ॥ 


ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 
নেতাজী ইনস্টটট ফর: এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো । 


' পাণ্তিত্য, বাগ্সিতা, সাহিত্য গ্রতিভা প্রভৃতি 
বাহু অলংকরণ দ্বারা আরুষ্ট হয়েও অনেকে বিশেষ 
কোন ব্যক্তির প্রতি অন্থুরক্ত হন। আর সেই 
অন্থরাগভাজন যদি ত্যাগী হন-_তবে অঙ্গুরক্তের 
জীবনকেও শ্রেয়ের পথে নিয়ে যেতে পারেন। 
আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আমরা রামকষণ- 
সজ্ঘের এমন-ই কয়েকজন সম্ন্যাীর পৃত সঙ্গ- 
লাভে ধন্য হয়েছি । এদের মধ্যে অগ্যতম ছিলেন 
পৃজনীয় শ্বামী নিরাময়ানন্দজী (বিভূতি মহারাজ) 
_-আমাদের প্রিয় বিভূতিদী। তাঁর আকশ্িক 
প্রয়াণ আমাদের শোকাহত এবং অভিভাবকহীন 
কবষেছে। তার ব্যক্তিগত স্সেহ আমাদের ঘিরে 
রেখেছিল । ইদানীং শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে, উদ্বোধন 
কার্ধালয়ে তাঁর সঙ্গে ঘন ঘন এবং ঘনিষ্ঠতরভাবে 
মিলিত হবার সুযোগ হয়েছিল। সমসাময়িক 
বু সমস্যা ধমীয়, সামাজিক; সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট 
এবং আদর্শ-সংঘাত ঘটিত বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে 
আলোচনা করার স্থযোগ পেতাম । আমাদের 
ন্যায় বন ব্যক্তির সংশয়কে তিনি নিরসন করতেন, 
--আমাদের সিদ্ধান্তকে তার সিদ্ধান্তের সঙ্গে 
মিলিয়ে নিতে পারলেই মনে করতাম-_“চেক্‌ 
পাস্‌ হয়ে গেল!” তাঁর চিন্তার সঙ্গে নিজের 
চিন্তা মিলিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতাম । আমাদের 
চিন্তের এবং চিন্তার অভিভাবক আজকাল 
ক্রমশই দুর্ণত হয়ে আসছেন । 
সন্গ্যামীর বিয়োগে আক্ষেপ করতে নেই । 
কিন্তু বিভতিদা আমাদের কাছে শুধু শিক্ষক 
সঙ্ন্যাীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন আরও 
আপনার লোক। তার ম্েহ আমাদের সমীহ 
ভাবকে কাটিয়ে তীর হৃদয়ের কাছাকাছি নিয়ে 


যেত। কোন ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হলে তার 
আদর্শের প্রতিও আকর্ষণ স্বাভাবিক ভাবেই 
আসে । বহু “চুম্বক” সাধুর এই স্রেহাকর্ষণে বু 
কিশোর ও যুবচিত্ত কল্যাণ সৌন্দর্যে বিকশিত 
হয়েছে । সেহের আকর্ষণ-ই ধর্মজগতে বা শিক্ষা- 
জগতে প্রবেশের প্রথম মোপান। দেওঘর' 
“বিষ্াপীঠের” শিক্ষক হিসাবেই তাঁর সঙ্গে বনু 
কিশোরের প্রথম পরিচয় । তাদের সবারই প্রিয় 
বিভৃতিদা। শিক্ষকের প্রধান গুণ হল শিক্ষার্থীর 
মনপ্রাণকে আকর্ণ করা। তারপর তাঁর 
পাণ্ডিত্য। বিভূতিদার ছুইই ছিল। তীর 
মধ্যে একটা ন্েহাকর্ষণের শক্তি ছিল, যার দ্বারা 
তিনি কিশোর মনকে আকৃষ্ট করতে পেরে- 
ছিলেন । সেই সব কিশোরদের অনেকেই পরবর্তী, 
জীবনে লব্বপ্রতিষ্ঠ হয়েও তীর কাছে ছুটে আসত-_ 
পরিণত জীবনের অভিজ্ঞতা ও অন্ুভবকে প্রকাশ 
করার জগ্য। তার স্লেহভাজনের! চিরকালই তার 
নির্দেশকে পথ চলার নিরাপদ রক্ষাকবচ বলে নে 
করেছে। জীবনের উপর জীবনের কল্যাণ প্রভাব 
বিস্তারে বিভূতিদাী ছিলেন সার্থক শিক্ষক। 
স্বামীজীর “জীবন দিয়ে জীবন-দীপ জালানে 1” 
আদর্শের একটি দৃষ্টান্ত । তীর যাঁর! ছাত্র হবার 
সৌভাগ্যলাভ করেছে তারা কখনও তাকে 
ভুলতে পারেনি । [. 
বিভূতিদ1! ছিলেন জন্ম-কবি। তাঁর কৈশোর, 

যৌবন ও পরিণত বয়সের ইংরেজী ও' বাংলা 
ভাষায় লেখ। কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
আছে। উদ্বোধন পত্রিকায় এবং অন্তত্র হ্বনামে” 
এবং ছন্মনামে তাঁর বহু কবিতা! প্রকাশিত হয়েছে। 
তার কলেজ জীবনের পাঠ্য ছিল বিজ্ঞান। সুতরাং 


৯৮ই৬ 


ভার মধ্যে বিজ্ঞানভিত্বিক কাব্য দাহির্তাঁ চর্চা 
একটি বিশেষ রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞানের 
ফ্লাসকেও তিনি সাহিত্যিক রসে সরস করে তুলতে 
পারতেন। তিনি তার ছান্ত্রদের কাব্য ও 
সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশে ছিলেন বিশেষ অন্গ- 
প্রেরণা । “ভব” ছদ্নামে তার শেষ কবিত। 
গ্রকাশিত হয়েছে এ বছরের পুজাসংখ্যা 
“উদ্বোধনে” । তার বহু অপ্রকাশিত কবিতা 
আছে। তার প্রভাবে হষ্ট হয়েছে বহু সাহিত্যিক 
গবেষক । 

সঙ্গ্যাপীর ত্যাগ এবং স্বামীজী প্রবতিত 
সেবাদর্শ বিভূতিদার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। 
ব্যকিগত জীবনে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, আহারে- 
বিহারে তিনি ছিলেন বরাবরই আপনভোলা-_- 
জতি সরল । পূর্বাশ্রমের পারিবারিক সম্ত্রম ও 
বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য $গ্রচুর থাকা সত্বেও তিনি 
অতি অনাড়ম্বর--কঠোর জীবনই যাপন করে 
গেছেন। দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাপারে উদাসীনতা 
ছিল তার বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য | সঙ্গ্যাসিজীবনে 
এই তিতিক্ষ| ভারতে চির শ্রদ্ধেয়। 

শ্রীমৎ স্বামী অখগ্ডানন্দ মহারাজের ব্যক্তিগত 
সাঙ্গিধ্যে থেকে তার সেবার স্যোগ পাওয়াতে 
তাঁর অত্যাশ্র্য ত্যাগ-তপন্তা ও সেবা! ভাবের 
প্রত্যক্ষ প্রভাব বিভূতিদাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত 
করেছিল। পরবত্তাঁ জীবনে সঙ্ঘের প্রতিনিধি 
হিসাবে তিনি শ্বাপদ-সংকুল স্বন্দরবন অঞ্চলে 
শিক্ষাবিস্তারে ও সেবাকার্ধে যে নিষ্ঠা ও ত্যাগ 
দেখিয়েছেন--তা অকল্পনীয় । এখন স্থন্দরবন 
অঞ্চলের মনসাদ্বীপ অনেক স্থগম। কিন্ত তখন- 
কার ছুর্গম পরিবেশে তার সেবাকার্ধ শ্রদ্ধা ও 
প্রশংসার দাবী রাখে। শ্রীগুরুর কপায় তিনি 
সেই নর-নারায়ণ সেবায় দিদ্ধ। 

শিক্ষক, সেবক এবং পরিচালক হিসাবে 
তিনি দেওঘর বিষ্যাপীঠ, বেলুড় বিষ্তামন্দির, 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম বধ---১২শ লংখ্য। 


ঈনসাহ্বীপ; চেরাপুজী, আসানসোল, কাকুড়গাছি, 
বোষ্ধে, প্রশ্রীমায়ের বাড়ী উদ্বোধন- সর্বত্রই 
দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । সজ্যের আদেশকে 


তিনি প্রপ্রঠাকুরেরই নির্দেশ বলে মেনে নিয়ে 


যেকোন ধময়ে সজ্ঘের যে-কোন কাজ 
করার জন্য গ্রস্তত ছিলেন। সজ্ের 'ত্যাগ 
ও সেবার ভাব যাতে সকল তরুণ ত্যাগী 
এবং গ্ৃহী ভক্তের মধ্যে সজাগ থাকে সেই- 
ভাবে তিনি প্রিয়জনকে উদ্দ,দ্ধ করতেন । তার 
নিজের আদর্শ জীবন এবং বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ যে- 
কোন মানুষকেই শ্রীরামরুঞ্চ-বিবেকানন্দ ভাব- 
ধারার প্রতি আকুষ্ট করত। সঙ্ঘের সেবায় তিনি 
নিজে যেমন যে-কোন কাজ করবার জন্য সর্বদ। 
প্রস্তত থাকতেন-- তেমনি আশা করতেন তরুণ 
সেবকদের কাছ থেকেও । 

উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তার 
কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ বঙ্গভাষী বুদ্ধিজীবী, 
সাহিত্যিক, সমাজসেবী এবং শ্রীরা মকুষ্ণ-বিবেকানন্দ 
ভাবান্কুরাগীদের কাছে উদ্বোধন পত্রিকাকে জন- 
প্রিয় এবং দিকৃদর্শক হিসাবে পরিণত করতে তার 
বিশেষ প্রচেষ্টাকে আমর! লক্ষ্য করে বিশ্মিত ও 
মুগ্ধ হয়েছি। “উদ্বোধন”কে সাধারণ মানুষ শুধু 
রামরুষ্$-বিবেকানন্দ প্রচারেরই মুখপত্র মান্র 
মনে করত। 'তার সম্পাদনার ধারাবাহিকতা 
এই পত্রিকাকে আধুনিক জিজ্ঞাসার উত্তর ও 
সুষ্ঠ মতবাদে প্রতিষ্ঠিত হবার মাধ্যম হয়ে উঠবার 
স্থযোগ ছ্িয়েছে। অনেক সময় তার বক্তব্যের 
সঙ্গে আমাদের অমিল হয়েছে,_তর্ক করেছি 
তিনি ক্ষন হননি। কখন কখন আমাদের 
অর্বাচীন বিভ্রোহীভাবকে,-আমাদের প্রতিবাদ 
ও প্রতিদৃ্টান্তকে পুনবিচার করে নিজের মতকে 
কথঞ্চিৎ নরম ও সমন্বয়ধর্মী করেছেন।-_-অবস্ঠ মূল 
আদর্শকে কোনও ক্রমে ক্ষু্ণ না করেই ! 

স্বামী বিবেকানন্দের “বাণী ও রচনা”-র 


পৌষ, ১৩৯১ ] 


প্রকাশে তার অবদান বিশেষভাবে ন্মরণীয়। 
তিনি. অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে জানতেন 
এবং নিজেও অতিমানুষিক পরিশ্রম করতেন। 
প্রকাশনার কাজে, ছাপার সৌষ্ঠবে এবং ভ্রান্তি- 
শৃন্ততার প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। উদ্বোধনের 
অন্তান্ গ্রশ্থপ্রকাশে ও পুনরুু্ণে তার তীক্ষ দৃষ্টি 
থাকত। শ্রীপ্রীরামক্ককথাম্বতের বিশেষ সংস্করণ 
প্রকাশের কাজে তিনি ব্রতী ছিলেন। এই 
কাজের সঙ্গে তিনি অন্থগ্রহ করে আমাকেও সংশ্লি্ 
করেছিলেন । দেখেছি, __কথাম্বতের প্রতিটি শব্ধ 
"বাক্য, -অন্থচ্ছেদ।+ _কম।--্দাড়ি বিষয়ে তিনি 
কি গভীর চিন্তা করতেন । তর প্রারন্ধ এই কাজ 
তান পন্থায় অগ্রসর হলে আমরা “কথাম্বতের 
একটি আদর্শ সংস্করণ পাব এই ভরসা । 

বর্তমান কলিকাতার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তার 
এক্ট্টি বিশেষ স্থান ছিল। উদ্বোধনে শ্রীরা মরুফ- 
বিবেকানন্দ সাহিত্য সম্মেলনে তিনি বাংলার 


বিষয় ত্যাগে শান্তি 


৮২৭ 


খ্যাতন।ম। বনু সাহিত্যিক ও গবেষকদের আকর্ষণ 
করেছেন। বিবেকানন্দ-সাহিত্য প্রচারে এই 
সম্মেলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বহু ধর্মীয় এবং 
সাংস্কৃতিক সভায় ছিল তার সাদর নিমন্ত্রণ | 

বাগ্ী ও ধর্মব্যাখ্যাতা হিসাবে তাঁর 
জনপ্রিয়ত। ছিল। তাঁর শাস্্পাঠের আসরে ও 
ধর্মসভায় প্রচুর শ্রদ্ধাশীল শ্রোতার সমাবেশ হত। 
বহু প্রতিষ্ঠানেই তিনি পাঠ করতেন। 

শ্্রীমায়ের বাড়ীর অধ্যক্ষ হিসাবে স্তার শেষ 
ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বামী সারদা- 
নন্দের ধারাবাহিকতা তার মধ্যে মূর্ত ছিল। 
মাতৃহৃদয়ের কোমলতার স্পর্শ তাঁর কাছ থেকে 
ধার! পেয়েছেন তারাই ধন্য হয়েছেন। ইদানীং 
তার মধ্যে একটা বাহ্থ কঠোরতার প্রাচীর লক্ষ্য 
করা যেত। আমরা সেই প্রাচীরে ছিদ্র করে 
অনধিকার প্রবেশ করে ন্ষেহরস লুণ্ঠন করেছি। 
তাই তাকে হারিয়ে আমর! অনাথ । 


বিষয় ত্যাগে শাস্তি 


( কথামত অবলম্বনে ) 
জ্রীশাস্তশীল দাশ 
[শক্ষারতা, সূপ্রাসম্ধ কাঁব ও গীতিকার । 

মাছ মুখে করে চিল এক উড়ে যায়, 
অসংখ্য কাক তার পিছে পিছে ধায় । 
চিল ওড়ে আর কাকগুলো৷ ঘিরে থাকে এ সংসারেও ধন মান খ্যাতি সব 
স্গেশসাছের লোভে,পায় না সে মাছটাকে। আছে যতক্ষণ ততক্ষপই কলরব । 
সহসা কখন সেই মাছ গেল পড়ে, সরে গেলে তার! অশাস্তি আর নাই, 
কাঞ্চগুলে আর রইল নাঃ গেল সরে । নির্ভাবনায় তোমার নিকটে ষাই। 


চিল ভাবে, ওই মাছটার জন্েই 
কাকগুলে। ছিল, এখন তে! তারা নেই । 


কোন বন্ধন কোন বাধা নাই আর। 
একমনে পুজি চরণ ছুটি তোমার । 


সনালো6লা 


- স্বামী বিশুদ্ধানন্দ : শতবর্ষ জয্স্তী 
স্মারক গ্রন্থ-_প্রকাশক £ শ্রীরামকফ-[বশহ্ধানন্দ 
সমিতি, ৭, বস্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯ পৃঙ্ঠা ৮০। 
মূলা ৪ পাঁচ টাকা । 
গ্রন্থটি প্রথম দর্শনে ক্ষীণকলেবর মনে হইয়াছে । 
বনু রামকুঞ্চভক্তের পরমনমশ্ত, রামরুষ্চ সজ্ৰের 
প্রেসিডেণ্ট, প্রেমময় সন্গ্যাসিপ্রবর স্বামী বিশুদ্ধানম্দ 
মহারাজের জন্মশতবর্ষস্মারক গ্রন্থ কিছু বৃহৎ হইলেই 
বোধ হয় সমীচীন হইত ।' ইহার কারণ, বোধ 
হয়, প্রকাশক কয়েক বৎসর পূর্বেই এই সম্পর্কে 
একটি নাতিবৃহৎ গ্রন্থ “যোগক্ষেম” ভক্তবৃন্দের 
কাছে উপস্থাপিত করিয়! রাখিয়াছেন । 
' তবু বলিতে হইবে, শ্রীরামরু্খ-বিশুদ্ধানন্দ 
সমিতি এই গ্রন্থটি সম্পাদন করিয়া উপযৃক্ত ক্ষণে 
বাহির করিয়াছেন, ইহার জন্য তাহারা 
ধন্যবাদারহ । | | 
পুস্তকে মহারাজজীর জীবন-কথ। প্রথমে ছোট 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । শেষে তাহার বাল্য- 
স্বৃতিজড়িত জন্মভূমি, মাতামহের গ্রাম, গুড়াপের 
কথা আছে। মধ্যে ছুটি পত্র ও সাড়া স্মৃতিচারণ 
আছে। আমেরিকায় ব্দোস্ত প্রচারক প্রয়াত 
স্বামী পবিত্রানন্দের রচনাটি মহারাজজীর সাধক) 
জীবনের উপর স্বন্দর রেখাপাত করিয়াছে । 
স্বামী সত্বানন্দের লেখাটি মহারাজজীর শেষ 
জীবনের উপর সুন্দর রশ্মিপাত। 
শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদটি 
ন্দর হইয়াছে । পুঁজাপাদ মহারাজের সোনালি 
বর্ডার দেওয়! ছবিটি ভঞ্জদের উদ্দীপিত করিবে । 
51. শাশ্রীসধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 
'দাজধ্যাচ, ফোন রাছকক মিশা শিপপ-মা্দির 


গীতাম্ৃতলহরী-_শ্ী্নেহলতা চৌধ্রী। 
প্রকাশক £ চৌধুরী । ১৬৭ বোধপণর পাক, 
কিকাতা-৭০০০৬৬। পৃঃ ৭4+৩+ইই৫। মুলা 
৬৬:০০ টাকা। 


আলোচ্য গ্রন্থটি প্রীমত্তগব্দগীতার একটি সুন্দর 
বাংলা পষ্ঠান্ুবাদ । বাংলাভাষায় গীতার বন গণ্য 
ও পদ্যা্গবাদ সংস্করণ আছে। অন্গবার্দিকা বিনয়ের 
সহিত উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার এই অহ্বাদ 
কার্ধে শ্বকীয়তা কিছুই নাই” এবং তিনি পৃর্ধ- 
প্রকাশিত বহু গীতানুবাদ হইতে যথেষ্ট সাহায্য 
পাইয়াছেন। অন্থবাদিকার বৈষ্ণব বিনয় তাহার 
গুণেরই পরিচায়ক । অন্যের সাহাষ্য গ্রহণ 
করিলেও তাহার অন্থুবাদের যথেষ্ট মৌলিকত্ব 
আছে। প্রত্যেকটি শ্লোকের অন্থ্বাদ মুলীনগ, 
ঘণাযথ অর্থবহ, পদ্চভঙ্গিম এবং হুখশ্রাব্য হইয়াছে। 
অনুবাদের ছন্দ পয়ারপপ্রধান হইলেও বিভিন্ন 
অধ্যায়ে ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগ অঙ্গবারদকে এক 
শ্রতিজনিত ক্লান্তি হইতে মুক্ত রাখিয়াছে। 
প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রারস্তে সংক্ষেপে গছ বিষয়- 
বস্তর সুত্র ধরাইয়। দেওয়াতে অর্থবোধের সাহায্য 


হুইয়াছে। 

- গ্রস্থাটর কাগজ, ছাপা, বাধাই ও প্রচ্ছদ 
অনবগ্ধ। গীড়ামৃতলহরী গীতা-সঙ্গীত-প্রবাছে, ট 
নৃতন স্থরসংযোজন। 


- ডক্টর সচ্চিানব্দ ধর 
নৈতীজণ ইন-স্টটুট হয়- আশয়ান 
স্টাডজ-এর মেলা 





' বামকৃ্ণ মিশনের বাধিক সাধারণ সভা 

রামরুষ। মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরা- 
নন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে রামরষ্চ মিশনের 
৭৫তম+বাধিক সাধারণ মভ| ৩০ ডিসেম্বর রবিবার 
বিকাল ৩-৩০ মিনিটে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হয়। 
_ শ্রসভাতে পরিবেশিত ১৯৮৩-৮৪ ্বীষ্টাব্ধের 
পরিচালকমগ্ডলীর কার্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিয়ে 
দেওয়া হল। সিশনের প্রতিষ্ঠানগ্ুলির কতক- 
গুলিতে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও সমস্য। মবেও 
উৎসগাঁরুত কর্মীর! তাদের আদর্শের প্রতি অবিচল 
ছিলেন এবং মিশনের নিষ্কাম সেবা! ও তৎসঙ্গে 
বস্তা, ঘৃশিবাত্যা, খরা ও অন্তান্য প্রারুতিক 
দর্ধোগে বিধবস্ত বিভিন্ন স্থানে শ্রমসাধ্য ত্রাণ ও 
পুনর্বাসন সেবা প্রকলপগুলি অতি দৃঢষ্াবে হুসম্পর্ 
করেছেন। 

এই সময়ের মধ্যে মিশন ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
সেবাকাজে মোট ৪৮৮২১০৮৯ টাকা ব্যয় 
করেছেন। এই মেবাকাজ নিম্নলিখিত স্থানে 
অনুষ্ঠিত হয় : 
(১) বন্যাত্রাণ__অঙ্বপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ 
ও অ্রিপুরা, (২) খরাত্রাণ_-তামিলনাভ ও 
পশ্চিমবঙ্গ, (৩) শরণার্থা ভ্রাণ_-তামিলনাড়ু, 
($) হাঙ্গামা-ত্রাণ_আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ, (৫) 
ঘৃণিবাত্য! জাপ__পশ্চিমবঙ্গ, (৬) শীতকালীন 
জাণ_-পশ্চিমবঙ্গ এবং পুনর্বাসন গ্রকল্প_অ্্- 
প্রদেশ, গুজরার্ট, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গ । এছাড়া 
মোট ৯,২০১৫৫৮ টাকার মৃলোর বিভিন্ন পরব্য- 
মামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। 


এই কালে গ্রামবানীদের আধিক স্ব-নির্ভরতা৷ 
প্রকল্পে পল্লীমঙ্লের (সাধিক গ্রাম উন্নয়ন) 
নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদিত হয়েছে, যার ব্যয়ের 
পরিমাণ ৭১৪৩,৫১৩ টাকা: এগ্রোইকনমিক 
সাভিন, কুটিরশিল্প, মৎন্ত পালন, গোশালার 
উন্নয়ন (কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র), ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে 
সাহায্য দান, অবিধিবৎ বিষ্ভালয় পরিচালন 
এবং বিভিন্ন ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়। প্রায় 
পঞ্চাশ জন যুবক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাবিক গ্রাম 
উন্নগ্ন প্রকল্পগুলি পরিচালনার জন্য “নিজেদের 
মধ্যে “বিবেকানন্দ পল্লী মংস্থ/” নামে একটি সস্তা 
গঠন করেছে। 

এই আলোচ্য বত্মরে রামরুষ্ মিশনের 
কতকগুলি অতি লক্ষণীয় উন্নতির বিবরণ শিচে 
দেওয়া হল : 

চিক্গলপটে সাধুনিবান ও অফিস গৃহ, 
কোয়েছ্টোরে স্কুল-বাড়ি, ঢাকাতে ( বাংল” 
দেশ) বিদ্যালয়-বাড়ির একতল! ও নিচের তলার 
কিছু অংশ, মনসাদ্ধীপে বিস্তাপরের বিজ্ঞান ভবনের 
বৃদ্ধিকরণ ও আরও একতলা সংযোজন, কলিকাতা 
ইনুষ্টিট্যুট অব কানচারে উপাসনা গৃহ ও ত- 
সংলগ্ন স্থানের উদ্বোধন কর। হয়েছে। 

রামরুষ্চ মঠের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির 
বিবরণ : উতকামণ্ডে প্রীরামরুষের মর্মর মৃতি 
স্থাপন করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগনা 
জেলার বড়িযাতে একটি নৃতন কেন্দ্র আবম্ত 
হয়েছে, ব্রিবান্্রমে হাসপাতালের ত্রিতলের 


, স্ধযোজন উদ্বোধন কর! হয়েছে। 


৮৩৬ 


এছাড়া, মিশন ৮টি হাসপাতাল ও ৬১টি 


চিকিৎদালয়ের মাধ্যমে যথাক্রমে ..৪০১৭৩২. ও. 
৩৮,০*১৭০৩ জন রোগীকে সেবা করেছেন। ১১টি 
ভ্রামামাণ চিকিৎসালয়ে প্রায় ৪,৯৬,৫৬৮ জন 


রোগীকে সেবা কর! হয়েছে । 

রামু মঠও ৫টি হাসপাতাল, ১৮টি 
ও ৩টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ে দেব! করেছেন 
যথাক্রমে ১৩,৮৯৬) ৬)৬১৮৩৩ ও ২১৮৭৯ 
জন রোগীকে । 

মঠ ও মিশনের উপরে বণিত চিকিৎসা 
বিভাগের মধ্যে ৩টি হাসপাতাল, ৩৮টি 
চিকিৎসালয় ও ১৪টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎদালয় 
গ্রামে ও পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত। এসব 
অঞ্চলে বহু সংখ্যক আধিক উন্নতির গ্রকল্পও কার্ধে 
পরিণত কর] হয়েছে । 

রামরু মিশনের শিক্ষাগ্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্য 
৭৩০টি এবং ছাত্রপংখ্য। ১,০২১৮৩৬। 

রামকুষখ মঠের ৬৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
ছান্্রসংখ্যা ৯১৫৩ 

মঠ ও মিশনের পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- 
গুলির মধ্যে ৫৯৯টি গ্রামাঞ্চলে ও পার্বত্য 
এলাকায় অবস্থিত, যেখানে অসংখ্য লাইত্রেরী 
রয়েছে। 

মঠ ও মিশনের শিক্ষাগ্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি 
বছর পরীক্ষার ফলাফল অত্যুৎরুষ্ট । এই আলোচ্য 
বমরে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশের মাধ্যমিক 
এবং পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 
প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। 
এইসব ও অন্তান্ত পরীক্ষাগুলিতেও মঠ ও মিশনের 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রথম কুড়ি জনের মধ্য 
অনেকগুলি স্থান দখল করেছে । 

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার কমিটির 
নির্দেশে বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য যুবসশ্মেলন 
অন্থঙ্ঠিত হয়েছে । রামক্কষ্চ-বিবেকানন্দ 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তম ব্ধ-১২শ সংখা 
আন্দোলনের সমীক্ষার জন্ত গণ্ঠিত কমিটি নানান 


স্থানে আঞ্চলিক.ও জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার ও 
সম্মেলন সংগঠন করার প্রচেষ্টা করছেন? : 


পৃজা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসা, 
কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক কার্ধ করে থাকেন। 


বেলুড় ষঠে প্রধান কার্যালয় ব্যতীত দ্রেশে ও 
বিদেশে মঠ ও মিশনের শাখাকেন্জের সংখ্য। 
যথাক্রমে ৬৭ ও ৭৪। 

বেলুড় মঠে উৎসব 

বেনুড় মঠে গত ১৫ জান্গআরি ১৯৮৫, 
প্ীমায়ের ১৩২তম আবির্ভাব-তিথি উদযাপিত 
হয় এক প্রশান্ত ভাবগন্তীর পরিবেশের মধ্যে । এই 
উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ, তজন, হোম প্রতৃতি 
হয়। বহু সহমত নরনারী এই আনন্দোৎসবে 
যোগান করেন। প্রায় ১০,০০০ তক্ত নরনারীকে 
হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়! হয়। বিকালে ধর্ম- 
সভায় স্বামী বদ্দনানন্দের পৌরোহিত্যে 
্রপ্রীমায়ের দিব্য জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। 

বোদ্ছের হীরকজয়ন্তী উৎসব 

বোম্বে রামরুষখ মঠ ও রামকৃষ। মিশনের 
হীরকজয়স্তী উৎসব গত ২২ থেকে ২৬ নভেম্বর 
১৯৮৪, বিশেষ পৃজ! ও বিভিন্ন ধর্মীয় অন্থষ্ঠানের 
মাধ্যমে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বহু সাধু ও 
ভক্তের উপস্থিতিতে বোম্বের ওরলি এলাকায় 
নবনিমিত ধর্মসভা-কক্ষ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ 
এবং পুস্তক বিক্রয়ের বিপণির উদ্বোধন করেনু 
রামরুষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 


বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ । একটি ম্মারক-গ্রস্থও 
তিনি প্রকাশ করেন। 
গুনে রামকৃষ্ণ মঠ কেন্দ্র 


নবগৃহীত পুনে রাষকফ মঠ শাগাকেজাটি 
১ ডিসেম্বর ১৯৮৪, বহু ভক্ত, বন্ধু ও সাধুত্রঙ্ষচারীর 
উপস্থিতিতে উদ্বোধন করেন পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ 
মহারাজ । | 


পৌষ, ১৩৯১], 


জাতীয় যুবদ্দিবস 

ভারত সরকার স্বামমীজীর আবিভাবের 
ইংরেজী তারিখ ১২ জান্কআরিকে বর্তমান বর্ষ 
থেকে প্রত্যেক বছর জাতীয় যুবদিবস'রূপে 
পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভারত সরকার 
মনে করেন, 'ম্বামীজীর জীবন-দর্শন ও কর্মের 
আদর্শ ভারতীয় যুবসমাজের পক্ষে মহা অন্ধু- 
প্রেরণার উতৎ্স।” সংবাদ-সংস্থার সংবাদে প্রকাশিত 
যে, কেন্ত্রীয় সরকার ১২ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত 
সাতদিনব্যাগী “যুব-সপ্তাহ' পালনের জন্ত গ্রত্যেক 
রাজা সরকারকে অন্থরোধ জানিয়েছেন 


উদ্বোধন-সংবাদ 

ভ্ীতীদায়ের আবির্ভাব-উৎসব : 
পরমারাধ্যা শ্রীপ্রীমা সারদাদেবীর ১৩২তম 
আবির্াব-তিথি গত ২৯ পৌষ (১৫ ডিসেম্বর, 
১৯৮৪), শনিবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে এক 
ভাবগন্ভীর পরিবেশে উদ্যাপিত হয়। এই 
উপলক্ষে বিশেষ পৃজা, হোস, প্রীপ্রীচণ্তীপাঠ, 
ভজনগান প্রভৃতি হয়। .তোরে মঙ্গলারতির সময় 
থেফেই অগণিত ভক্ত নরনারী শ্রীশ্রীমায়ের 
শ্ীচরণপ্রান্তে প্রণাম জানাতে আসতে থাকেন, 
চলে রাত ম্টা পর্যস্ত। সমস্ত দিন ধরে 'প্রীমায়ের 
বাড়ী”তে একটি আনন্দের ধারা বয়ে যায়। 
ছুপুরে বহু তক্ত নরনারী হাতে-হাতে প্রসাদ 
গ্রহণ করেন । 


উদ্বোধন কার্যালয়ের “সারদানন্দ হলে, 
সকালে করুপাময়ী আশ্রমের ভক্তবৃন্দ ভজনগান 
করেন। তারপর শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন ও বাণী 
আলোচন! করেন স্বামী অজজানন্দ ৷ সন্ধ্যারতির 
পর সিঙ্গেশ্বরী কালীকীর্তন সশ্মিলনীর সভ্যবৃন্দ 
লীলাসংকীর্তন পরিবেশন করেন। 

জীষ্ঠোসব : গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৪) 
সোমবার উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হলে 
বিশেষ সমারোহে ভগবান যীশুপ্রষ্টের আবির্তীৰ 
প্রাকৃসদ্ধ্যা উদযাপিত হয়। তীর প্রতিরুতির 
সামনে বাইবেল পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী 
অবঙ্জানন্দ। 


রামকৃষজ মঠ ও রামকুষ্ণ মিশন সংবাদ 


৮৩ 


স্বামী সারদানক্ষ মহারাজের জদ্ম- 
জয়ন্তী : পুজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহা- 
রাজের ১২১তম জন্মজয়ন্তী 'অশ্রীমায়ের বাড়ীতে 
১৩ পৌষ ১৩৯১ (২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৪) শুক্রবার 
সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 
উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, 
শশ্রীচণ্ডীপাঠ, হোম, ভজনগান প্রভৃতি হয়। 
সন্ধ্যারতির পর তার জীবনী আলোচনা 
করেন স্বামী অজজানন্দ। বেলুড় মঠ, 
কলিকাতা ও কলিকাতার পার্খবতাঁ কেন্্রগুলি 
থেকে বহু সন্ন্যাসিত্রক্চচারী স্বামী সারদাননর্জী 
মহারাজকে প্রণাম নিবেদন করতে আসেন। বহু 
তক্তও তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 
সমাগত সকলকে হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির 
পরে 'সারদানন্দ হলে” স্বামী অজজানন্দ গ্রতি 
রবিবার ও বৃহস্পতিবার যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামরুণ- 
কথামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 
২৩ ডিসেম্বর, রবিবার শ্রীশ্রীরামরুষ্ণকথামৃত 
আলোচন। করেন স্বামী চৈতন্তানন্দ | 

দেহত্যাগ 

স্বামী যাদবানন্্ব (শ্রীনাথ মহারাজ) গত 
১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪, বেলা ১১-৩০ মিনিটে হৃদ্‌- 
যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৬২ বৎসর বয়সে বেলুড় 
মঠের আরোগ্যতবনে শেষ নিংশ্বাস ত্যাগ করেন । 
গত কয়েক বছর ধরে তিনি নানারকম উপসর্গে 
ভুগছিলেন এবং বেশ কয়েকবার রামকুষ্চ মিশন 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য ভত্তি হন। 

শ্ীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ 
থেকে তিনি দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৫৩ 
্রীষ্টান্ধে সারগাছি আশ্রমে যোগদান করেন । 
১৯৭৩ খ্রীষ্টাঝে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বর|নন্দজী 
মহারাজের কাছ থেকে সন্যালগ্রহণ করেন। 
সারগাছি আশ্রম ছাড়াগড তিনি পরে বাকুড়া, 


৮৩২ 
উদ্বোধন, পুরী (মঠ ও শন), কীঁৰি ওঁ গদাধর 
তিনি গত তিন বছর ধরে কাজকর্ম থেকে নিজেকে 
গুটিয়ে নিয়ে একাস্ত জীবনযাপন করছিলেন । 


চীনা ভাষায় ভারতীয় মহাকাব্য 

ভারতীয় ভাষায় বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় 
মহাকাব্য রামায়ণ পৃথিবীর অন্যান্ত ভাষাতেও 
অনূদিত হয়ে বিশেষ সমাদৃত হচ্ছে। এ যাবৎ 
চীন! ভাষায় এই মহাকাব্যের অনুবাদ হয়েছে বলে 
জানা ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে বিশিষ্ট চীনা 
পশ্তিতমগ্ডলী বিশেষ আগ্রহাস্থিত হয়েছেন এবং 
ইতিমধ্যেই উক্ত মহাকাব্যের সাতটি কাণ্ড সম্পূর্ণ 
চীন! ভাষায় ব্বপাস্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 
এ অন্বাদকার্ষে সময় লেগেছে দশ বছর | এই 
মহাকাব্য ছাড়াও ভারতীয় অন্তান্ত বহু সাহিত্য 
অন্থবাদ হয়েছে চীন। ভাষায় । 

বিশেষজ্ঞদের মতে, হান”? রাজত্বকালে চীনা 
ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রস্থাদিতে এবং প্রাচীন চীন 
সাহিত্যে এই মহাকাব্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া 
যায়। এ ছাড়া বর্তমান চীনের তাও, তিব্বতী, 
মোঙ্গল প্রভৃতি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষায়ও 
রামায়ণের উল্লেখ রয়েছে । 
প্রীগ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন 

এগর। (মেদিনীপুর ) শশ্ররামকষ্ষ মিলন 
মন্দিরে গত ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪, খ্রশ্রীঠাকুর, শ্রশ্রীম। 
ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত 
হয়। ' এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী মিলন মন্দির- 
প্রাঙ্গণে আনন্দোৎ্সব চলে । বিকালে ধর্মভায় 
ভাষণ দান করেন স্বামী বিশোকাত্মানন্দ, স্বামী 
নির্জরানন্দ, স্বামী প্রেমকূপাননা এবং স্বামী 
আপ্তকামানন্দ প্রমুখ সন্ধ্যাসিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে 
যোগধ্ান করেন প্রায় ছু-হাজার নরনারী। 
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1 ৮৬তম বধ--১২শ সংখ্যা 
তাঁর অনাড়ম্বর সাধুজীবনের জন্ত:তিনি অনেকের 
প্রিয় ও ভালবাসার পাঙ্জ ছিলেন। . | 
তার দেহনিমূক্ত আতা! প্রীক্ঠাকুরের পাপর্গো 
শাস্তিলাভ করুক-_এই আমাদের প্রার্থনা । 


১৩৫০০ 


রামকৃষ্*-বিবেকানন্দ ভাব্প্রচার 

উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবগ্রচার 
পরিষদের প্রথম অধিবেশন ২৭ ও ২৮ অক্টোবর 
পাও (আসাম) বিবেকানন্দ পাঠচক্রে অনুষ্টিত 
হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত ছুই দিদ্গের ভক্ত- 
সন্দেলনে পৌরোহিত্য করেন স্বামী গহনানন্দ এবং 
পরিচালন! করেন স্বামী গ্রভানন্দ । এই সম্মেলনে 
যোগদান করেন আসামের এঁ অঞ্চলের প্রায় 
৫৬০ জন ভক্ত এবং মিশনের কেন্ত্রগুলি থেকে 
আগত সন্গ্যাসিগণ । 

পরলোকে | 

শ্রীমণ্দ শ্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্শিষ্। 
ভ্রীমভী অজিয্পবালা রাহা গত ৩ ডিসেম্বর 
(১৯৮৪) সোমবার, বেলা ১১-৫৫ মিনিটে, তার 
কনিষ্ঠ পুত্রের তমলুকস্থ সরকারী আবাসে শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । বার্ধকাজনিত নানা 
উপসর্গে তিনি দীর্ঘকাল কষ্টভোগ করছিলেন । 
কিন্তু সর্বাবস্থায় মনের সন্তোষ এবং অস্তিমক্ষণ 
পর্যন্ত ভগবৎস্থতি তার জীবনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 
ছিল। ম্মরণ-মনন এবং একান্ত ভগবৎ্-নির্ভরত। 
তাকে সংসারের মাঝেও সদা নিরাসক্ত রেখেছিল । 
জীবনারাধ্য ইষ্টদেবের নাম ছাড়া শেষের দিকে 
তাঁর মুখে অন্য কোন কথা তেমন উচ্ছারিত 
হয়নি । মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বৎসর । 
তার স্বামী প্রয়াত শ্রীরামচন্দ্র রাহাও ছিলেন 
পুজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের দীক্ষিত সম্তান। 

তার দেহনিমুক্ত আত! প্ররামক্চ-পদে, 
চিরশাস্তি লাভ করুক-_এই প্রার্থন]। 
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